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খতেন্দ্রকুমার রায়, এম. এ. ( কলিকাতা ও কানাডা টা 
শিক্ষণ-প্রমঙ্গে শিক্ষাতত্ব, শিক্ষণ-প্রসঙ্গে 


শিক্ষার ইতিহাস প্রভৃতি 
গ্রন্থ প্রণেতা | 


. এঅমরনাথ ঘোষ, এম. এন বি. টি. 
অধ্যাপক, যাদবপুর বিদ্যাপীঠ 


কলেজ অব এডুকেশন, যাদবপুর 
i বিশ্ববিদ্যালয় ; সেপ্টজেভিয়ার্স 
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কলিকাতা ৭০০০০৯ 


কলিকাতা--৭০০০০৯ 


প্রথম সংস্করণ £ জান্তুয়ারী, ১৯৭২ 
দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবতিত); জানুয়ারী, ১৯৭৫ 


মূল্য ঃ পঁচিশ টাক মাত্র 


মুদ্রাকর : 
জ্ীপরাণচন্্র রায় 
সনেট প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌ 
১৯ নং গোয়াবাগান Rè 


কলিক্তা-৭****৬ ; 
[SPW 1-34 5717, (B. T.) 14052 PW. 1—4 (B: T); NM? $4] 


দ্বিতীয় সংস্করণে আমাদের কথা 


‘শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনো বিজ্ঞান’ গ্রস্থখানির দ্বিতীয় সংস্করণ করার স্থযোগ পেয়ে 
আমরা আনন্দ বোধ করছি। গ্রস্থখানিকে আধুনিক চিন্তার আলোতে বিশেষ- 
ভাবে পরিবধিত ও: পরিবর্তিত করতে সক্ষম হয়েছি। 'গ্রথম সংস্করণে যে যে 
বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনা করা নানা কারণে সম্ভব হয়নি, সেগুলোর ওপর বর্তমান 
সংস্করণে আমরা বেশী গুরুত্ব দিতে চেষ্টা করেছি। শিক্ষণের ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের 
প্রভূত প্রভাব Tad রেখে প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা শিক্ষাগত তাঁৎপর্য বিশ্লেষণ করেছি। 
৷ পুস্তকটির প্রথম অংশের প্রতিটি অধ্যায় বিশেষ করে পরিসংখ্যান অধ্যায়টিকেও 
| প্ুনলিখিত করে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন সিদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। - 


মনোবৈজ্ঞানিক পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আমর! আদর্শায়িত রূপটি গ্রহণ এ 
করেছি। এতেও শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট উপকার হবে বলে আশা করি। 


Sel পরিবর্তনের সময় আমরা বহু দেশী ও বিদেশী গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ FE 
করেছি। এ সকল গ্রন্থ রচয়িতা ও প্রকাশকদের আমর! আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা 
জানাই। গ্রন্থখানির উৎকর্ষে অধ্যাপক, অধ্যাপিকাবৃন্দের অভিমত ও অভিবাবন 

সাদরে গ্রহণ করার অঙ্গীকার রইল। 

বর্তমান QCA বাজারে গ্রন্থখানিকে প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করে 
ব্যানার্জী পাবলিশীদ-এর কর্ণধার প্রীহর্ঘকুমার ব্যানাজা আমাদের রুতজ্ঞতাপাশে 
আবদ্ধ করেছেন। 


বর্তমান সংস্করণের গ্রন্থখানি পাঠ করে শিক্ষণ শিক্ষার্থীরা উপকৃত হলে আমাদের 
শ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি। ইতি 


ভূমিকা 

শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান “শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের? পুরাতন কলেবর পরি 
নতুন কলেবরে নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করল। এই পরিবর্তন শুধু মাত্র গ্রন্থে 
পরিবর্তন নয়, সকল দিক থেকেই এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন গ্রস্থ 5 
নতুন লেখকের সংযোজন ও সক্রিয় সহযোগিতা, পাঠ্যস্থুচী অনুযায়ী 
পূর্ণাঙ্গ ও সহজবোধ্য সযতন আলোচনা, পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনের কথা 
প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের স-উদ্দাহরণ ব্যাখ্যা, পূর্বতম গ্রন্থের কোন কৌ? 

বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা ও পরিসংখ্যান অধ্যায়াঁদির পরিমাজিত, পরি 
পরিবজিত আকারে বর্তমান গ্রস্থটিকে ছাত্রছাত্রীদের সকল প্রকার প্রয়োজন ৫ 
Ate উপযোগী করে তুলবে বলেই আশা করি। বিভিন্ন কলেজের অধ্যাি 
- অধ্যাপকবুন্দ শিক্ষণ:প্রসঙ্গে বিভিন্ন সমস্যার আলোচন! সম্পর্কে তাদের যে 
অভিমত আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন তারই পরিপ্রেক্ষিতে পুরাতন কলেবর পা 
করে এটির নতুনভাবে আত্মগ্রকাশের প্রয়োজন ছিল মনে করি। বল! 
এই গ্রন্থ রচনার জন্য প্রয়োজনীয় দেশী-বিদেশী মনো বিজ্ঞানের অনেক গ্রস্থেরই ? 
গ্রহণ করতে হয়েছে, যার উল্লেখ গ্রন্থের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এস 
রচয়িতা ও প্রক1শকদের আন্তরিক ধন্/বাঁদ জানাই | এই গ্রন্থটির উন্নতিকল্পে যে 
অভিমতই সাদরে গ্রহণীয়। i 
ছাত্রছাত্রী এই গ্রন্থ পাঠে উপরুত হলেই আমাদের শরম সার্থক হু 
করি। ইতি 


কলিকাতা, খতেন্দ্ৰকুমার 
নববধ, ১৯৭২ অমরনাথ ঘোষ 


SYLLABUS 
CALCUTTA UNIVERSITY 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 


PAPER II 
Marks—100 2 
Place of Psychology in Education. Nature and scope of 


Educational Psychology. 

Innate needs—Instincts and Emotions—Attitudes, Habits and 
Sentiments. Temperament. Physical basis of .Temperament— 
Character—Personality. 

Perception, Memory, Imagination. Attention and Interest. 

Psychology of Learning - Maturity and Learning—Develop- 
ment of knowledge—Skill and aesthetic appreciation. Theories 
and Laws of Learning—Transfer of Training. 

Development of child—Physical, Social, Emotional and In- 
tellectual—Heredity and Environment—Stages of Development — 
Infancy— Childhood and Adolescence—Need of Sex-education. 

Psychology of Individual Difference—Intelligence and its 
measurement. 

Exceptional children—supernormal and subnormal Children — 
their educational needs. 

Educational and Vocational Guidance, 

Mental Health of the child, Maladjusted children—Diagnosis 
and Therapy. Psycho-Analysis and Play-Analysis. Concept of 
the Unconscious. 


Graphic representation of data. Measures of central tendency 
Mean, Median, Mode. 


Measures of variability—Mean deviation and standard devia- 
tion, Standard Score. Concept of correlation. 


BURDWAN UNIVERSITY 
F. M.—100 

Educational Psychology : its nature, function and scope. Value 
of Educational Psychology to a teacher. 

General features of growth and development—Chief Charact- 
eristics of each stage—Physical, emotional, social and intellectual 
with special reference to adolescence. Heredity and environment : 

Innate needs, instinct and emotions. Psychology of learning— 


চি) 


Maturation and learning, motivalion and learning theories and 
laws of learning, Transfer of learning—Conditions of learning, 
attention and interest, fatigue and boredom, Development of 
knowledge, skill, habits, attitudes, sentiments, Character and 
Personality. 

Abilities—general and special measurement of abilities, indivi- 
dual differences—Educational implications of individual differences 
Educational guidance. Mental health of school children, Common 
behaviour—problem and their remedies, Educational bearing of 
the theory of the Unconscious. 

Measurement of learning—Measures of central tendency— 
measure, mediun, mode ; Measures of Variability— mean, devia- 
tion and standard deviation ; Concept of Co-relation—determina. 
tion of Co-relation by rank difference Method. 


JADAVPUR UNIVERSITY 
PAPER II 
Field and function of educational psychology. Educational 
problems for psychological study. 


Innate needs. Instinct and emotion, Development of attitu- 
des, habits and sentiments. Temperament and its Physical basis, 
Character and personality. 


Attention and interest, Perception and memory. Psychology 
of individual differences. 


Intelligence and its measurement. Personality tests. 

Gifted and mentally deficient children—their educational needs. 

Psychology of learning. Maturation and learning. Motivation 
and learning. 

Theories and Laws of Learning. Transfer of training. 

Human growth and development. Relative role of nature and 
nurture. Physical, social, emotional and intellectual development. 
Stages of development—infancy, childhood and adolescence. 
Need of sex-education. 

Nature of mental health. Maladjusted children. Psycho- 
therapy and psycho-analysis. 

Graphic representation of data. Measures of central tendency— 
mean, median, mode. 

Measures of variability, Mean deviation and standard score. 
Concept of correlation. 
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বিষয় পৃষ্ঠ 


Aas Seats 


শিক্ষা-মনৌ বিজ্ঞানের স্বরূপ a = ১-২১ 


১। মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ_পৃঃ ১: ২। শিক্ষার স্বরপ-_ পৃঃ ৯ 
৩।  শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ_-পৃঃ ১১: 9 | শিক্ষাতত্ব এবং মনো- 
বিজ্ঞান পৃঃ. ১২: ৫ | শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধি_পৃঃ ১৭: 
৬। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস--পৃং ১৮: 
৭1  শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ-_পৃঃ ২০ | 


fase অধ্যাস্্ 


pain, দৈহিক ভিত্তি z 1 ২২-৫৪ 
১1. মানসজীবনের দৈহিক ভিত্তি-পৃঃ ২২ £ ২। miga বিভাগ 


পৃঃ ২৩: ৩। নিউরনের গঠন ও কার্ধকলাপ--পৃঃ ২৩ £৪। স্মায়বিক 
শক্তির স্ববূপ_পৃঃ ২৯: ৫। প্রধান স্নাযুতন্ত্রের বিভিন্ন 'অংশের গঠন: 
ও ক্রিয়া--পৃঃ ৩১: ৬। অস্তিকবের ক্রিয়ার আঞ্চলিকতা বা মস্তিষ্কের 
ক্রিয়ার কেন্দ্র নিরূপণ_পৃঃ ৩৮; ৭। স্বয়ংক্রিয় সআাযুতন্র_পৃঃ ৪২: 
vi প্রান্তবর্তী সনাযূতন্ত-পৃঃ ৪৪: ৯। অনালী বা অস্তঃক্ষরা গ্রন্থি 
পৃ: ৪৫: sel প্রতিবর্ত পথ বা প্রতিবর্তক বৃন্তাংশ__পৃ: ৫২ | 


Say অপ্য্যান্ম 


শিশুর জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর ee as OC SNE 


১। ভূমিকা-পৃঃ ৫৫: ২। শিশুর প্রকৃতি সম্বন্ধে মতবাদ_পৃঃ ৫৫ £ 
৩। শিশুর চাহিদা--পৃঃ eb ৪। শিশুর চাহিদা ও শিক্ষা__পৃঃ wo: 
1 শিশ্তর পরিপকতা এবং শিখন-__পৃঃ ৬৫ £ ৬। শিশুমনকে অধ্যয়ন 
করার পদ্ধতি বা আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতি--পৃঃ va 
৭। শিশুর বিকাশ-- শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক 
পৃঃ et bl ব্যক্তির জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর-_পৃঃ ৯৪: 
= |. বয়ঃসন্ধিকালের চাহিদা__পৃঃ ১১১। 


[ viii ] | 


বিষয় পৃষ্ঠা 
চতুর্থ Sasa 

বংশধার। ও পরিবেশ ১০১৮৮১১৬১৩৫ 
১। বংশধারাঁর অর্থ_পৃঃ ১১৬: ২। বংশধারা কী ?_ পৃঃ ১১৭ £ 
wi শিশুরা কি বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য বা সংলক্ষণ উত্তরাধিকা রস্থতে 
লাভ করতে পারে?_পৃঃ ১২১: si বংশধারাঁর প্রভাব সম্পর্কে 
গবেষণা পৃঃ ১২২: ৫। বংশধারা সম্পর্কীয় কয়েকটি নীতির আলোচনা 
পৃঃ ১২৫: ৬। মেগেল-এর নীতি_পৃঃ ১২৬৪ a) পরিৰেশের 
অর্থ_পৃঃ ১২৭: ৮। পরিবেশ না বংশধারা, কোন্টি বেশী গুরুত্বপূর্ণ? 
পৃঃ ১২৯: ৯। শিক্ষার্থীর উপর বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব ঃ 
শিক্ষকের কর্তব্য-_পৃঃ ১৩২। 
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১। শ্বতি ও স্মরণক্রিয়া কাকে বলে ?--পৃঃ soos ২। স্মৃতির বিভিন্ন 
উপাদান_পৃঃ ১৩৭: ৩। সংরক্ষণ বা ধারণ-সমস্তা| পৃঃ ১৩৮: 
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আগ্রহের মূল্য__পৃঃ ১৯২ £ ১৮। পাঠাবিষয়ে শিশুর আগ্রহ কিভাবে we 
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মতবাদ__পৃঃ ৪৪৬ £ ৫। ম্াকডুগালের সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কীয় মতবাদ 

পৃঃ ৪৪৮ ১ ৬। সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি_-পৃঃ ৪৫৩ £ ৭। মানুষের সহজাত 

প্রবৃত্তি আছে কি ?_-পৃঃ ৪৫৭ £ ৮। সহজাত প্ৰবৃত্তি এবং আবেগ_পৃঃ 

৪৫৯ £ al অভ্যাস ও প্রবৃত্তি--পৃঃ ৪৬২: sol প্রবৃত্তি ও শিক্ষা__পৃঃ 

৪৬২: ১১। প্রবৃত্তি কি শিক্ষাযোগা পৃঃ ৪৬৬। 


চতুর্দশ Sess 
আবেগ বা প্রক্ষোভ ৪৬৭--৪৮৫ 
১। আবেগ বা প্রক্ষোভের স্বরূপ--পৃঃ Burs ২। আবেগের বৈশিষ্ট্য 
পৃঃ ৪৬৯: ৩। আবেগ ও দৈহিক পরিবর্তন ; জেম্স-লযাঙ্গ মত বাদ-_ 


[xii] 
বিয়য় পৃষ্ঠা 
পৃঃ ৪৭১: ৪। আবেগ ও শিক্ষা_পৃঃ ৪৭৯: ৫। আবেগ নিয়ন্ত্রণ 


_ পৃঃ ৪৮১ £ ৬। প্রাথমিক ও মিশর আবেগ--পৃ: ৪৮২: 
৭। আবেগের বিকাঁশ__পৃঃ ৪৮২। 


পঞ্চদশ Senta 
মানপিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি তত Bewe 

১। মানসিক স্বাস্থাবিজ্ঞান কাকে বলে? _পৃঃ ৪৮৬: ২। মানসিক 
স্বাস্থ্য কি?_ পৃঃ ৪৮৭; ৩। শিক্ষা ও মানসিক ্বাস্থা_পৃঃ ৪৮৮ : 
৪। মানসিক স্বাস্থাবিজ্ঞানের লক্ষ্য _পৃঃ-৪৮৯ : el অপসঙ্গতির লক্ষণ 
পৃঃ ৪৯০ ২ ৬। অপমঙ্তির কয়েকটি রূপ-_পৃঃ ৪৯৩: ৭। অপসঙ্ষতির 
কারণ সমূহ_পৃঃ ৪৯৭; ৮। অপনঙ্গতির চিকিৎসা__পৃঃ ৫০৩: 
৯। নিজ্ঞানস্তর-_পৃঃ ees sel শিক্ষা ও নিজ্ঞান মল_-পৃঃ ৫১২ : 
১১। মনঃ-সমীক্ষণ-পৃঃ ৫১৪: ১২। অপসক্গতি নিবারণ__পূৃঃ ৫২২ : 
১৩। বিদ্যালয়ে ছাত্র উচ্চৃঙ্খলতার প্রধান কারণ-_পৃঃ ৫২৪: 
১৪। আচরণমূলক সমন্তা__পৃঃ ৫২৭। 


পরিমাপের ব্যাখ্যা ʻi e 
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ei oiana বিভাজনকে লেখচিত্রে প্রকাশ_পৃঃ ১১: ৬। কেন্দ্রীয় 
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১। চাহিদার সংজ্ঞা ও প্রকৃতি_পৃঃ ১০ £ ২। চাহিদার প্রকারভেদ 
পৃঃ ১১ ৩। চাহিদার শিক্ষাগত মূল্য-_পৃঃ se | 
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১। প্রতিন্তাসের প্রকাশভঙ্গি_পৃঃ ১৮: RI প্রতিন্তাসের সংজ্ঞা 
_পৃঃ ১৯২ ৩) প্রতিন্যাসের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য-_পৃঃ ১৯ £ ৪। প্রতিন্তাস 
কিভাবে গঠিত হয়_পৃঃ ২১: €। প্রতিন্তাস আমাদের আচরণকে 
প্রভাবিত করে_পৃঃ ২১ £ ৬। প্রতিন্তাস কিভাবে পরিমাপ করা যায় 
পৃঃ ২২ ৭। প্রতিন্তাসের সামাজিক ও শিক্ষাগত তাৎপর্য_-পৃঃ ২৩। 
পঞ্চম অন্যাজ্ - 
er he RPE Ee HRN 2 4 ২৫--৩৫ 
১। ‘রম’ শবটির বিভিন্ন অর্থ-পৃঃ ২৫ £ ২। রস ও আবেগ-__ 

Fret ৩। রস ও সহজাত প্রবৃত্তি_পৃঃ aw: 6) রম ও-গুটৈষা 
বা মনোবিক্ৃতি-পৃঃ ২৭; ৫। রস: শিক্ষা ও চরিত্র গঠন-_পৃঃ ৩০ £ 
৬। aig বিকাশ-__পৃঃ os | 
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১। মানস-প্রকৃতির Ray: ৩৬ £ ২। শারীরিক গঠন ও 
মানস-প্রকৃতির প্রকারতেদ-পৃঃ ৩৭: ৩। মানস-প্রকৃতির TET ও 
ব্যক্তিত্ব গঠনে তার প্রভাব_পৃঃ ৪১: ৪। শিক্ষায় মানস-গ্রকূতির 
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১। চরিত্রের স্বরূপ-__পৃঃ ৪৩: 21 সুচরিত্রের লক্ষণ__পৃঃ ৪৪ £ 
৩। শিক্ষা ও চরিত্র_পৃঃ se: s) চরিত্র-শিক্ষা ও চরিত্র-গঠনের পন্থা 
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১। সংবেদন কাকে বলে {পৃঃ ৫০ £ ২। উদ্দীপক কাকে বলে? 
esto | সংবেদনের বৈশিষ্ট্য-__৫১: ৪। সংবেদনের ধর্ম বা 
লক্ষণ--পৃঃ ৫২ £ ৫। সংবেদনের শ্রেণীবিভাগ-পৃঃ ৫৫ £ঃ৬। অস্থি- 
বন্ধনী সম্পর্কীয় সংবেদন-_পৃঃ ৬০ £ ৭। অস্থিসদ্ধিগত সংবেদন পৃঃ ৬১ £ 
৮। সহ-নংবেদন--পৃঃ ৬১: a1 প্রত্যক্ষ বলতে কি বুঝি ?__ পৃঃ ৬১: 
১০। ATNI শ্বরূপ_-গৃঃ vos ১১। সংবেদন ও প্রত্যক্ষের সম্বন্ধ 
পৃঃ ves ১২। বিশুদ্ধ মংবেদন কি সম্ভব P—Fi ৬৭: ১৩। প্রত্যক্ষ 
সম্পর্কে গেস্টান্টবাদী বা সমগ্রতাবাদীদের অভিমত- পৃঃ ৬৮: 
১৪। অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ-__পৃঃ ৭২ £ ১৫। অধ্যামের বিভিন্ন কারণ 
পৃঃ As ১৬। অধ্যাস সংশোধনের উপায় - পৃঃ ৭৪ £১৭। অধ্যাস £ সর্বজনীন 
ও ব্যক্তিবিশেষ পৃঃ ৭৪ £ ১৮। বিভিন্ন ধরনের অধ্যাস ও Ste প্রত্যক্ষ 
পৃঃ 9৪ ২১৯। “স্থান? বা ‘বিস্তার’ কিভাবে প্রত্যক্ষ করি ?--পৃঃ ৭৮: 
২০। স্থানের স্পর্শগত প্রত্াক্ষ__পৃঃ ৭৯ £ ২১। স্থানের চাক্ষুষ বা দৃষ্টিগত 
প্রত্যক্ষ_পৃঃ৮* £ ২২। দূরত্বের চাক্ষুষ বা দৃষ্টিগত প্রত্যক্ষ_পৃঃ ৮১: 
২৩। দূরত্বের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে বার্কলের মতবাদ__পৃঃ ৮৩: ২৪। ঘনত্বের 
বা ঘনবস্তর প্রত্যক্ষ_পৃঃ ৮৬ £ ২৫। ওজনের প্রত্যক্ষ_পৃঃ ৮৭: 
Ww) আয়তন এবং আকারের প্রত্যক্ষ-পৃঃ ৮৮: ২৭। মৌলিক 
প্রত্যক্ষ ও অর্জিত প্রত্যক্ষ-পূঃ ৯২ £ ২৮। কাল প্রতাক্ষ কিভাবে 
হয়?--পৃঃ ৯৩: ২৯। সংপ্রত্যক্ষ__পৃঃ ৯৪ % Sel ইন্দ্রিয়ের শিক্ষণ 
বা ইন্দ্রিয়ান্ুশীলন__পৃঃ ৯৫ £ ৩১। পর্যবেক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের শিক্ষণ বা 
অনুশীলন-_পৃঃ ৯৭ £ ৩২। শিশুর প্রত্যক্ষের ক্রমবিকাশ-__গৃঃ yoo | 
নবম Sasa 
স্মৃতি ee ০৮ ১০৩-১১৩ 
১। স্মৃতি সম্পর্কে প্রাচীন মতবাদ পৃঃ ১০৩: ২। স্মৃতির আধুনিক 
সংব্যাখ্যান-_-পৃঃ ১০৪: ৩। শিক্ষণের ক্ষেত্রে অমুমঙ্গনীতির গুরুত্ব_পৃঃ 
seus sl AI অন্বঙ্গের ক্রিয়াকলাপ--পৃঃ ১:৮: ৫। সান্নিধ্য ও 
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সাদৃশ্তনীতি একসঙ্গে কিভাবে কাজ করে ?_পৃঃ sea: ৬। ধারণার 
শর্তাবলী--পৃঃ ১১০ £ ৭। অন্যঙ্ষের শক্তির বিভিন্ন শর্তাদি পৃঃ ১১+: 
৮। Ra তারতম্যের কারণপমৃহ__পৃঃ ১১২ £:৯।  স্মৃতিচর্গার 
উদ্দেশ্ত-_পৃঃ ১১২ sel স্মৃতির বিকাশ পৃঃ ১১২। i 
দশম STA 
কল্পন! e ১১৪--১৫০ 
১। কল্পনার স্বরূপ-_পৃঃ ১১৪. ২। কল্পনার শ্রেণীবিভাগ-_পৃঃ ১১৬ £ 
৩। কল্পনা ও স্মৃতির স্বন্ধ_পৃঃ ১১৮: 81 প্রতিরপ কাকে বলে 
পৃঃ ১২০8. Cl বস্তুর প্রত্যক্ষরূপের প্রতিরূপে 'রূপান্তর-_পৃঃ ১২১ £ 
৬। প্রতিরূপের প্রকারভেদ_পৃঃ ১২১: ৭। সংবেদন ও প্রতিরপ-_ 
পৃঃ ১২৪ £ b প্রত্যক্ষরূপ ও প্রতিরূপ__পৃঃ ১২৫ 2 ৯। প্রত্যক্ষরূপের 
উপর প্রতিরূপের প্রভাব--পৃঃ ১২৮৪ ১০। প্রতিরপ জাগিয়ে তোলার 
ব্যাপারে ব্যক্তিগত বৈষয্য-গৃঃ ১২৮ ১১। কল্পনার. ক্ষেত্রে শিশু 
ও প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে পার্থক্য-পৃঃ ১৩০: ১২। বিকারগ্রস্ত কল্পনা 
পৃঃ ১৩১২ ১৩।  স্বপ্রব পৃহ ১৩৪: ১৪। স্বপ্ন সম্বন্ধে TALVA 
অভিমত_পৃঃ ১৩৫: sel দিবাস্বপ্র_পৃঃ ১৪১: ১৬। FEIT 
চিন্তন_পৃঃ ১৪২ £ sal শিশুর শিক্ষায় কল্পনার স্থান__পৃঃ ১৪৩৪ 
১৮। কল্পনার বিকাশসাধনে শিক্ষকের ভূমিকা__পৃঃ ১৪৭। 
Qa Sats 
চিন্তন aa ১৫১--১৭৭ 
১। চিন্তার রূপ_-পৃঃ ১৫১৫ ২। চিন্তন কার্ধের বাহন-_পৃঃ ১৫৩ £ 
৩। চিন্তা এবং ভাঁষা-_পৃঃ ১৫৫: ৪। শিশুদের ভাষার বিকাশ 
পৃঃ ১৫৭: el কল্পনা ও চিত্তনের সঙ্ন্ব-__পৃঃ ১৬০ £ ৬) প্রতিরূপহীন 
চিন্তন কি সম্ভব ?-পৃঃ ১৬২: ৭). প্রত্যয়ের স্বরূপ-পৃঃ ১৬৩ ৪ 
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সমূহ__পৃঃ ২০৩: al শিখণের সঞ্চালন__গৃঃ ২০৮। 
চতুর্দশ অধ্যায় 
শিশুর জীবনবিকাশের বিভিন্ন স্তর ve ২১২-২১৬ 
১। শারীরিক বিকাশের শিক্ষাগত তাৎপর্য_পৃঃ ২১২: ২। সামাজিক 
বিকাশের শিক্ষাগত তাৎপর্য_পৃঃ ave | 


Kg 3 f 
যৌন শিক্ষা! 8054, fe ২১৭-২৩৮ 
১। যৌনতার স্বরপ-পৃঃ ২১৭ £ ২। যৌনতার বিকাশ__পৃঃ ২১৮ ২ 
৩। যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা__পৃঃ ২২২: ৪। যৌনশিক্ষার স্তর- 
বিশ্যাপ-পৃঃ ২২৪ £ ৫। যৌন-বিষয়ে শিক্ষাদাতার -যোগ্যতা-_পুঃ ২২৫: 
vi যৌনশিক্ষা ও গৃহের প্রভাব_-পৃঃ ২২৬: ৭| যৌন শিক্ষা ও 
বিদ্যালয়ের দায়িত্পৃঃ aco: ৮। যৌনশিক্ষার বিষয়বস্ত পৃঃ roe; 
al যৌন-শিক্ষার পদ্ধতি__পৃঃ ২৩৭ | 
ষোড়শ অধ্যায় : 
বৃত্তিমূলক ও শিক্ষামূলক পরিচালন! ss se ২৩৯-২৪৬ 
১।  সথপরিচালনার অর্থ পৃঃ ২৩৯ £ ২। বিভিন্ন ধরনের স্থপরিচালনা-_ 
পৃঃ ২৩৯ ৩। শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক স্থপরিচালন! _ পৃঃ ২৪১ 
৪। পরিচালনার নিয়মীবলী-_পৃঃ ২৪৫ | 


j সপ্তদশ অধ্যায় 
ব্যতিক্রমী শিশু ও তাদের শিক্ষাগত চাহিদা e ২৪৭-২৫৯ 
১। ব্যতিক্রমী কার1?-_পৃঃ ২৪৭: ২ | ব্যতিক্রমের শ্রেণীবিভাগ 
পৃঃ ২৪৮। 
অষ্টাদশ অধ্যায় 
বুদ্ধি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন oy ২৬০-২৬৫ 


১। প্রাচীন মতবাদ-_পৃঃ Rees ২। আধুনিক মতবাদ পৃঃ ২৬১ 
বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নাবলী | 

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় we w ২৬৬--২৬৮ 

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় me m ২৬৯-২৭২ 


(Nature of Educational Psychology) 


Sl অনোন্বিভতান্নেল্র see ( Nature of Psychology) 2 

বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছেন এবং মনোবিজ্ঞানের 
যথার্থ সংজ্ঞা সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। সে কারণে 
প্রথমে আমরা প্রচলিত কয়েকটি সংজ্ঞা বিচার করে. দেখব এবং তারপর মনোবিজ্ঞানের 
স্বরূপের যথার্থ সংব্যাখা! দেবার জন্য সচেষ্ট হব। 

(ক) মনোবিজ্ঞান হল আত্মা সম্পকায় বিজ্ঞান (Psychology is the 
science of the soul) : মনোবিজ্ঞানের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল ‘Psychology’; গ্রীক 
শব্দ ‘Psyche’ এবং ‘Logos’ থেকে এর উৎপত্তি | Psyche কথাটির অর্থ হল ‘soul’ 
বা আত্মা এবং ‘Logos’ কথাটির অর্থ হল science বা বিজ্ঞান। হুতরাং ইংরেজী 

Psychology কথাটির অর্থ দাড়াল “আত্মা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান” 
সি (science of soul)! মনোবিজ্ঞানী মাহের (Maher) মনো- 
বিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, “মনোবিজ্ঞান হল 
দর্শনের সেই শাখা যা মানুষের মন বা আত্মা নিয়ে আলোচনা করে” বস্তুতঃ, তিনি 
তার সংজ্ঞায় মন’ এবং “আত্মা” উভয়কে অভিন্ন বলে মনে করেছেন। STT 
মনোবিজ্ঞানী, ধার! মনোবিজ্ঞানের উপরিউক্ত সংজ্ঞা সমর্থন করেন, মনে করেন যে, 
মনৌবিজ্ঞানের ste আত্মার উৎপত্তি, স্বরূপ এবং পরিণতি নিয়ে আলোচনা করা । 
কিন্তু মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক নয় এবং সে কারণে আধুনিক 
মনোবিজ্ঞানীর| মনেবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা গ্রহণ করেন নি। প্রথমতঃ, এই সংজ্ঞাতে 
মনোবিজ্ঞানকে দর্শন এবং অধিবিগ্ার (Metaphysics) অংশরূপে গণ্য করা 
টি. হয়েছে। কিন্তু মনোবিজ্ঞান হল একটি স্বতন্ত্র জ্ঞানের শাখা, 
পে কারণে মনোবিজ্ঞানকে দর্শন বা অধিবিছ্যার শাখারূপে 
গণ্য করা যুক্তিযুক্ত নয়। এছাড়া, আত্মার যথার্থ স্বরূপ সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যেও 
মতভেদ রয়েছে। সে-কারণে আত্মা মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তরূপে পরিগণিত 
হতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ, মনোবিজ্ঞান হল বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান এবং অতিজ্ঞতাভিত্তিক 


২ মনোবিজ্ঞান 


(empirical); সেহেতু পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের উপরই মনোবিজ্ঞান নির্ভরশীল। 
মনোবিজ্ঞান যদি আত্ম! সম্পৰ্কীয় বিজ্ঞান হয়, তাহলে মনৌ বিজ্ঞানকে অভিজ্ঞতাভিত্তিক 


বলা চলে aL; কারণ অতীন্দ্িয় আত্মা পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণের বিষয়বস্তু নয়। 


তাহলে মনোবিজ্ঞানকে বিজ্ঞানরপেও গণ্য করা. যেতে পারে al) মনোবিজ্ঞান 
মনের বাহ্প্রকাশ অর্থাৎ মানুষের আচরণ, দেহগত ক্রিয়া: প্রক্রিয়া প্রভৃতি আলোচনা 
করে, কারণ এগুলিই পর্যবেক্ষণের ও পরীক্ষণের দ্বার! জানা যায়। 


——— 7 তবীক রান তি 


(খ) মনোবিজ্ঞান মনসম্পর্কায় বিজ্ঞান (Psychology is the science | 
of the mind—Hoffding); এই সংজ্ঞাটিকেও মনোবিজ্ঞানের যথার্থ সংজ্ঞারপে : 


নিরূপণ কর! যেতে পারে না। নিম্নোক্ত কারণে এই সংজ্ঞাটি সস্তোষজ্জনক নয়। 
প্রথমতঃ, মন কথাটি অতান্ত ব্যাপক এবং আত্মা শব্দটিকে কেন্দ্র করে 


যে মতবিরোধ দেখা যায়, ‘মন’ শব্দটিকে কেন্দ্র করেও সেইরূপ মতবিরোধ দেখা 
যায়। মন৷ বলতে মানিক প্রক্রিয়, মানসিক প্রক্রিয়ার অন্তরালে কোন স্থায়ী: 


মানসসত্বার অবস্থিতি, বা এই মাঁনসসন্বা ও মানসিক প্রক্রিয়া উভয়কেই বোঝাতে 


পারে. fee মনকে কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে তা এই : 


দমালোচন। 


বিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল বলেন, “মন হল arte শব্দ, এরই সংজ্ঞা দেবার প্রয়োজন 


সংজ্ঞাটিতে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি। সে কারণে মনো- : 


. আঁছে।"! দ্বিতীয়তঃ, মনোবিজ্ঞান কি জাতীয় বিজ্ঞান--বিধয়নি্ঠ (Positive) না, ৷ 


আদর্শনিষ্ঠ (N০r৮m৷tive)_এই সংজ্ঞাটিতে তা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয় নি। 
মনোবিজ্ঞান বিষয়নিষ্ বিজ্ঞান ; মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যেভাবে ঘটে, সেভাবে 
সেগুলি বাখ্য! করাই মনোবিজ্ঞানের sig । কোন আদর্শের (Norm) আলোকে 
মনোবিজ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়া গুলি ব্যাখা করে না। 

তৃতীয়তঃ, মনোবিজ।নকে শুধু যদি মন সম্পকীয় বিজ্ঞান বলা হয় তাহলে 
sate বিজ্ঞান, যেমন-_তর্কবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান প্রভৃতি থেকে মনোবিজ্ঞানের 
পার্থক্য স্থম্পষ্ট ভাবে নির্ধারণ কর! সম্ভব হয় না। কেননা তর্কবিজ্ঞানী, নীতিবিজ্ঞানী 
প্রভৃতিও “মন নিয়ে আলোচনা করে।* চত্তর্থতঃ, মনোবিজ্ঞান ca মানুষের 


1. “Mind is a vague word, itself in need of definition.” 
—McDougall: Outlines of Psychology. Eleventh Edition. Page 2. 
2. এই প্রসঙ্গে াকডুগাল (McDougall) বলেন, “Secondly there are other ssicnces of 
mind than Psychology, such as Logic and Metaphysics and Epistemology and 
Theology, all of which claim to tell us about mind or minds.” 


McDougall , Outlines of Psychology, P. 3, 


শিক্ষা মনৌবিজ্ঞানের স্বরূপ ৩ 


আচরণ ও দেহগত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচন! করে_-এ সংজ্ঞাতে তারও কোন 
উল্লেখ নেই। : 

(গ) মনোবিজ্ঞান হল চেতন৷ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান. (Psychology is the 
science of consciousness—Angell): এই সংজ্ঞাটিও 
নিয়োক্ত কারণে সন্তোষজনক নয়। 

` প্রথমতঃ, এই সংজ্ঞায় মনোবিজ্ঞান কি ধরনের বিজ্ঞান__বিষয়নিষ্ঠ না, আদর্শনিষ্ঠ, 

তা সু্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, এই সংজ্ঞাতে ‘মন’ ও “চেতনা'__ 
এই উভয় শব্দকে অভিন্ন বলে মনে করা হয়েছে। কিন্ত মনোবিজ্ঞান চেতনার স্তর 
ছাড়াও অবচেতন ও নিজ্ঞ {ন (unconscious) স্তর নিয়ে আলোচনা করে। _ বস্তুতঃ, 
মনঃসমীক্ষক (Psycho-analyst) মনে করেন যে, মনের চেতনার স্তর নিজ্ঞণন 
স্তরেরই বাহ্‌ আচরণ মাত্র । আমলে নিজ্ঞান স্তর নিয়েই মন। সেহেতু মনোবিজ্ঞানকে 
শুধু চেতনা avs বিজ্ঞান বলে অভিহিত কর! যুক্তিযুক্ত নয়। তৃতীয়তঃ, 
আচরণবাদীর! (Behaviourists) এই সংজ্ঞার তীব্র সমালোচনা করেছেন। 
তাদের মতে মনোবিজ্ঞান হল বস্তনিষ্ঠ প্রারুতিক বিজ্ঞান এবং সেহেতু মনৌবিজ্ঞানের 
বিষয়বস্তু হল প্রাণীর আচরণ (behaviour) |) fee মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য 
বিষয়বস্ত যদি “চেতনা, হয় তাহলে মনোবিজ্ঞানকে বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান (objective 
science) রূপে গণ্য কর! সম্ভব হয় না, কেনন! ‘চেতনা’ বাহপ্রতাক্ষের বিষয়বস্ত 
নয়। তাছাড়া, ব্যক্তি কেবলমাত্র নিজের চেতনাকেই tatafa জানতে পারে, 
অপর বাক্তির ক্ষেত্রে তার বাহ্থ-আচরণের ভিত্তিতে তার চেতনাকে অনুমান করে 
নিতে হয়, অথচ মনোবিজ্ঞানী কতকগুলি সাধারণ সুত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় 
যেগুলি সকলের মন সম্বন্ধেই প্রযোজা। 

মাকড়ুগাল প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীগণ, যারা আচরণবাদী বা মনঃসমীক্ষক নন, এই 
সংজ্ঞার বিরুদ্ধে আপত্তি করেছেন। তাঁদের মতে মনৌবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞা যদি 
স্বীকার করে নেওয়া হয় তাহলে প্রাণী-মনোবিজ্ঞান, শিশু-মনৌবিজ্ঞান এবং বিকার- 
4১৪৭ গ্রস্ত মনসম্পর্কীয় বিজ্ঞানকে (Abnormal Psychology) aat- 
সমালোচন! বিজ্ঞানের শাখারূপে গণ্য করা যাবে atl কেননা প্রাণী, শিশু 
বা বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে অন্তদর্শনের (introspection) সহায়তায় নিজের মনের 
ক্রিগ্না-প্রক্রিয়ার স্বরূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন এদের আচরণ, 
ও দেহগত প্রক্রিগা লক্ষ্য করা। সে কারণে এই সংজ্ঞার সমালোচনা করে মাকডুগাল 
বলেছেন, “মনোবিজ্ঞানের মনে করা উচিত নয় চেতনা প্রবাহের আ্মদরশনমূলক 


সমালোচনা 


৪ মনোবিজ্ঞান 


ব্যাখ্যাই তার একমাত্র কাজ; এ হল কাজের প্রাথমিক অংশমাত্র । এরূপ আত্ম- 
দর্শনমূলক ব্যাখ্যা, এরূপ বিশুদ্ধ মনোবিজ্ঞান কখনও বিজ্ঞান হতে পারে না বা ব্যাখা- 
মূলক বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হতে পারে ন! 12 


তাঁছাড়া, মনোবিজ্ঞান যে প্রাণীর আচরণ এবং দেহগত প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচন! 
করে-__এই সংজ্ঞাতে তার কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই। 
(a) মনোবিজ্ঞান হল মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান (Psychology 
is the science of human behaviour— Watson) £ মনোবিজ্ঞানের এই সংজ্ঞাটিও 
॥ সন্তোষজনক নয়। ওয়াটসন্‌ এবং তার অঙুরাগীবৃন্দের মতে - 
- ওয়াট্‌সনের সংজ্ঞার 
aatetta “আচরণ*ই হল মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয্ববস্ত। আচরণ- 
, বাদীরা নিছক যান্ত্িক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই মানুষের এই আচরণের 
ব্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ম্যাকৃড়ুগাল উদ্দেশ্তমূলক দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই মনোবিজ্ঞানকে 
আচরণসন্বদ্ধীয় বিজ্ঞান বলে অভিহিত করেছেন | তার মতে আচরণ মানুষের উদ্দেশ্য 
` ৰা অতিপ্রায়েরই বাহ্‌ প্রকাশ | 
ওয়াট্‌সন মনোবিজ্ঞান. থেকে মন, চেতনা এবং মানসিক প্রক্রিয়াকে বর্জন 
করেছেন তার মতে অন্তর্দশন মনোবিজ্ঞানের যথার্থ পদ্ধতি নয়। পর্যবেক্ষণ ও 
পরীক্ষণ যা অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের পদ্ধতি, তাই মনোবিজ্ঞানেরও পদ্ধতি। এই 
পদ্ধতির দ্বারা আচরণের প্রকৃতি ও নিয়ম নির্ণয় করা মনোবিজ্ঞানের কাজ। আচরণ 
বলতে. ওয়াটসন কি বোঝেন তা জান! দরকার। কোন 
উদ্দীপক (stimulus) মানুষের দেহ্যস্ত্রর উপর ক্রিয়া করার জন্য 
দেহে যে প্রতিক্রয়া দেখা দেয় তাই হল আচরণ। অর্থাৎ বাহ্বস্ত্র সঙ্গে যখন 
ইন্দ্িয়ের সংযোগ ঘটে তখন, স্বাযুতন্ত্র উদ্দীপিত হওয়ার ফলে দেহে প্রতিক্রিয়া 
দেখা দেয় এবং এই প্রতিক্রিয়াই হল আচরণ। আচরণবাদ অনুসারে মনোবিজ্ঞান 
হুল উদ্দীপক-প্রতিক্রিয় (stimulus-response) সম্পর্কীয় বিজ্ঞান | মানুষের 
সব, আচরণই» এমন কি হাচি, কাশি থেকে দর্শনের বই লেখা পর্যন্ত সবই 
উদ্দীপক এবং . প্রতিক্রিয়া'__-এই. সাধারণ স্থত্রের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায়। 


আচরণের ব্যাখ্যা! 


1. “Psychology must not regard the introspective description of the stream of 
consciousness as its whole task but only as a preliminary part of its work. Such 
introspective description, such ‘Pure Psychology’ can never constitute a science or 
at least.can never rise to the level of an explanatory science.” 


—MeDougall. Outlinés of Psychology, Page 1- 
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সংবেদন ও প্রত্যক্ষণ- জীবদেহের প্রতিক্রিয়া ছাড়! কিছুই নয়। জীবদেহ এবং তার 
EC gore আচরণের অতিরিক্ত মন বা আত্মার কোন অস্তিত্ব নেই। 
মনোবিজ্ঞানের চেতনারও কোন অস্তিত্ব নেই, মানিক প্রক্রিয়াই আসলে 
আলোগ বিধ্বস্ত . দৈহিক প্রক্রিয়া। জীবের আচরণই হল মনোবিজ্ঞানের আলোচা 
বিষয়বস্তু, কারণ এই আঁচরণই পর্যবেক্ষণের বিষয়বস্ত | 


উপরিউক্ত অভিমতের সমালোচনায় একথ। বলা যেতে পাঁরে যে, মনোবিজ্ঞান, 
কেবলমাত্র আচরণ aAa বিজ্ঞান হতে পারে না!" মানুষের 
আচরণ তাঁর চেতন MAI বাহ্‌ প্রকাশ। অন্ত্র্শনের 
সাহাযোই এই অভিজ্ঞতাকে জানা যায়| অন্তথরর্শনের সাহায্যে 
আমরা আমাদের মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে জানি এবং এই সব মানপিক প্রক্রিয়া 
আমাদের কোন্‌ কোন্‌ আচরণের সঙ্গে সংযুক্ত সেগুলি লক্ষ্য করি। পরে অপরের 
আচরণ দেখে তাদের মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপগুলি অনুমান করি। স্থত্রাং 
আচরণ কখনও মানপিক প্রক্রিয়া থেকে বিযুক্ত হতে পারে al! আচরণবাদীরা! 
চৈতন্যের অস্তিত্ব স্বীকার করে না, কিন্ত দেহের আঁচরণকে দেহ কখনও প্রত্যক্ষ 
করতে পারে না। চেতন মনকে বাদ দিলে উদ্দীপক ও তার প্রতিক্রিয়াকে কখনও 
ব্যাখ্যা করা যায় না। | 


আচরণবাদের 
সমালোচনা 


মানুষ অচেতন জড়বন্ক AT! তাঁর আচরণ যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। যখন 
কোন উদ্দীপক মানুষের উপর ক্রিয়া করে তখন কিভাবে আচরণের মাধ্যমে তার 
প্রতিক্রিয়া ঘটবে, মানুষের মনই তা অনেক সময় নির্ধারণ করে। ৷ আচরণবাদীরা 
মনে করেন যে, ব্যক্তির আচরণ কেবলমাত্র পরিবেশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। 
কিন্তু এ সত্য নয়, ব্যক্তির উপর পরিবেশের প্রভাব খাকলেও ব্যক্তির স্বাধীন ইচ্ছা, 
তার কর্ম, পরিরেশকে নিয়ন্ত্রিত করে। উদ্দেশ্য সাধনের যে অভিপ্রায় তাকে বাদ: 
দিয়ে মানুষের কর্মকে নিছক দেহগত প্রক্রিয়া বলে ব্যাখ্যা করা চলে না। 
o আচরণবাদীরা, ‘আচরণ'কে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তাতে মাল্য একটা 
দেঁহবিশিষ্ট যন্ত্রে পরিণত হয়েছে এবং আচরণের এই জাতীয় ব্যাখ্যা গ্রহণ করলে 
মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শারীরবিজ্ঞানের (Physiology) কোন পার্থক্য থাকে না। 
মনোবিজ্ঞান মনেরই ব্যাথা, নিছক জীবদেহের ব্যাখ্যা নয়। 


(8) মনোবিজ্ঞান হল জীবের আচরণ, সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান 
(Psychology is the positive science of the behaviour of living things 


৬ মনোবিজ্ঞান 


—MeDougall)': ম্যাঁকডূগালের উপরিউক্ত সংজ্ঞাটির সঙ্গে ওয়াটুসন প্রমুখ 
আচরণবাদীদের প্রদত্ত সংজ্ঞার ভাষাগত সাদৃশ্য থাকলেও, ম্যাকডুগাল প্রদত্ত সংজ্ঞাটি 
অন্ঠান্য সংজ্ঞার তুলনায় অনেকাংশে ক্রটিমুক্ত। . 
প্রথমতঃ, ম্যাকডুগাল আচরণ পদটিকে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছেন । ওয়াটসন 
প্রমুখ মনোবিদ্রা জীবের আচরণকে যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ব্যাখা! করেছেন। 
l তাদের মতে উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়া” (stimulus-response) 
ম্যাক্ডুগাল-এর - 
সংজ্ঞার সমালোচন।  স্থাত্রের সাহায্যেই জীবদেছের আচরণ ব্যাখ্যা করা চলে। 
জীবদেহ যনতরমাত্র এবং Uae কার্যকাঁরণ সম্পর্কের (mechanical 
causation) মাধ্যমেই জীবের আচরণের ব্যাখ্যাই যুক্তিসংগত। AF 
কার্ধকীরণ সম্পর্ক পূর্ববর্তী ঘটনার দ্বারাই কার্ধকে ব্যাখ্যা করে, কোন উদ্দেশ্বর 
সহায়তা গ্রহণ করে না। ম্যাকডুগাঁলের মতে নির্জীব জড়বস্ত সম্পূর্ণভাবে যান্ত্রিক 
নিয়মের দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু জীবের আত্মনিয়ন্ত্রণের (self-determina- 
tion) ক্ষমতা আছে, জীব নিজের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যকে সচেতনভাবে অনুসরণ করে 
এবং নিজের সক্রিয় প্রচেষ্টার সহায়তায় সেই লক্ষাকে লাভ করতে চায়। সুতরাং 
জীবের আচরণের ব্যাখ্যার জন্য উদ্দেশ্তমূলক কার্যকারণ সম্পর্কের (Teleological 
Causation) আশ্রয় গ্রহণ করা দরকার । ম্যাকডুগাল বলেন, “উদ্দেশ্যর প্রকাশ 
বা কোন লক্ষ্য লাভ করার প্রচেষ্টাই হল আচরণের লক্ষণ) এবং আচরণই জীবের 
বৈশিষ্ট্য ।”৪ দ্বিতীয়তঃ, ম্যাকডুগাল জীবের আচরণকে মনের বাহা-প্রকাশরূপেই 
গ্রহণ করেছেন ॥ জীবের আচরণের মাধ্যমে মনকে জানাই যে মনোবিজ্ঞানের কাজ, 
ম্যাকড্গালের সংজ্ঞায় তার পরোক্ষ স্বীকৃতি আছে। তৃতীয়ত, “আত্মা', ‘মন’, 
‘চেতনা! প্রভৃতি বিতর্কমূলক: শব্দ পরিহার করার জন্ব, এই সংজ্ঞা বিতর্কমূলক 
তাত্বিক আলোচনার: কোন অবকাশ রাখে নি।* চতুর্থতঃ, মন্দোবিজ্ঞানকে যদি 
মিন’ বা চেতনা অম্পকীয় বিজ্ঞান বল! হয় তাহলে জীবের আচরণ মনোবিজ্ঞানের 


‘ 


1. MeDougall—Outlines of Psychology : Page 19. 


+ 2. “The manifestation of purpose or the striving to achieve an end is, then, the 
mark of behaviour, and behaviour is the characteristic of living things.” 

—McDougali: Psychology ; Page 88. 

3. “The definition of psychology- as the positive science of behaviour seems, 

then, preferable to any other......because it makes use of no ill defined: and prob- 


lematical notions such as mind, or soul or consciousness, but only familiar fact 
of observation.” —Ibid : Page 20. 
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Say Se একথা È করে বলা হল না; বরং আচরণ মনোবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত কিনা 
সে সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। কিন্তু মনের বাহ্‌-প্রকাশরূপে আঁচরণই 
মনোবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, একথা বলা হলে মনকে বা. চেতনাকে এই সংজ্ঞার 
বহিভূর্ত করা হয় না। পঞ্চমতঃ, মনোবিজ্ঞান যে বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান, আদর্শ িষ্ 
বিজ্ঞান নয়, বিষয়নিষ্ঠ কথাটির ব্যবহারের ফলে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মনের 
কার্যকলাপ যেভাবে ঘটে, মনোবিজ্ঞান তাই আলোচনা করে; কোন আদর্শের 
আলোকে তাকে ব্যাখ্যা'করে না। i 

পরিশেষে, জীবের আচরণ প্রত্যক্ষগোচর, সেহেতু মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য 
বিষয়বস্তু যে অতীন্দ্রিয় কোন বিষয় নয় এবং মনোবিজ্ঞানের পক্ষে প্রারুতিক বিজ্ঞানের 
মতো যে afis বা সাধারণ স্থত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব_-এই সংজ্ঞায় তাও স্বীকার 
করা হয়েছে। M J ; 

(চ) মনোবিজ্ঞান হল পারিপাস্থিকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তির 
ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কীয় বিজ্ঞান (Psychology is the science of the activi- 
ties of the individual in relation to his environment — Woodworth) ই 
rate states: এই সংজ্ঞাটি সন্তোষজনক । 

প্রথমতঃ, উডওয়ার্থ (Woodworth)-a4 মতে মাঙ্গুষের আচরণ পারিপাশ্বিকের 
সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত থাকার জন্য প্রকাশ পায়, সেজন্য সেই আচরণকে 
বুঝতে হলে পারিপাদ্থিককে বুঝতে হবে। তিনি মানুষের ক্রিয়া" 
. কলাপ বা আচরণের সঙ্গে পারিপাস্থিককে যুক্ত করে মানুষের 
ক্রিয়াকলাপের সঠিক ব্যাখ্যার পথ নির্দেশ করেছেন । দ্বিতীয়তঃ, এই সংজ্ঞা স্বীকার 
করে নেয় যে, মনোবিজ্ঞান বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান, আদশনিষ্ট বিজ্ঞান নয়। কোন আদশের 
আলোকে নয়, পারিপাস্থিকের প্রভাবযুক্ত মানুষের ক্রিয়াকলাপের যখাধথ ব্যাখ্যা 


উড ওয়ার্থ-এর 
সংজ্ঞার সমালোচনা 


করাই মনোবিজ্ঞানের কাজ। তৃতীয়তঃ, উডওয়ার্থ “আচরণ” বা ‘মন’ শব্দটির প্রয়োগ 


না করে “ক্রিয়াকলাপ” (activities) কথাটি প্রয়োগ করেছেন | “ক্রিয়াকলাপ: কথাটিকে | 
তিনি ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছেন। “ক্রিয়াকলাপ? কথাটির মাধ্যমে মনোবিজ্ঞান যে 
সকল প্রকার ক্রিয়াকলাপ, যেমন__জ্ঞানসম্পর্ীয় ক্রিয়াকলাপ, যথা_ প্রতাক্ষণ, 
কল্পনা, চিন্তা; আবেগ-সম্পকীয় ক্রিয়াকলাপ, যথ।-_ হাসা; কাদা) গতিসম্প্কীয় 
ক্রিয়াকলাপ, (motor activities), যথা _ হাটা, কথা বলা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা 
করে-_এই সংজ্ঞায় তা স্বীকার করা হয়েছে। অন্ুতুতিও একপ্রকার ক্রিয়াকলাপ । 
উড এযার্থের মতে জীবনের যে কোন প্রকাশই তার ক্রিয়াকলাপের অন্তু S| 


v : মনোবিজ্ঞান 


চতুৰ্থতঃ, Svend “ব্যক্তি (individual) কথাটি ব্যবহার করেছেন। কিন্ত 
‘ate বলতে কি কেবল “দেহযস্ত্রটিকেই বুঝব? তাহলে অবশ্য এই সংজ্ঞা" 
MAÈ হয়ে পড়ে। ব্যক্তি বলতে, আচরণবাদীদের মতন তিনি মনকে বর্জন করেন 
নি, অথবা কেবলমাত্র দেহযন্তটিকেই বোঝেন নি। safe’ বলতে তিনি শুধু 
দেহকে না বুঝে, দেহ ও মনের সমন্বয়ে যে ব্যক্তি তাকেই বুঝেছেন। ব্যক্তির 
মন তার দেহের মাধ্যমেই কীজ করে। ব্যক্তির আচরণ বা ব্যবহার তাঁর দৈহিক 
ক্রিয়াকলাপের মাধামে প্রকাশিত হয় ॥ স্থতরাং একদিকে মানপিক প্রক্রিয়া ও 
অপরদিকে তার দৈহিক আচরণ--এই উভয় বিষয়কেই এই সংজ্ঞায় স্বীকৃতি দেওয়া 
হয়েছো। 

সবশেষে, “ates” (environment) কথাটি নির্দেশ করে যে, মানদিক 
প্রক্রিয়ার সঙ্গে বহির্জতের একটা স্থস্পষ্ট সম্পর্ক আছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ 
এবং সামাজিক পরিবেশ উভয়ের প্রভাবই বাক্তির মনের উপর ক্রিয়া করে। 


satasia সন্তোন্বজনক ew] (Satisfactory 
definition of Psychology) 2 ‘ 


প্রশ্ন হল, মনোবিজ্ঞানের পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলির মধ্যে কোন্টিকে আমরা! গ্রহণ 
করতে পারি? পূর্বোক্ত mately প্রতোকটির কিছু ন! কিছু দোষক্রটি আছে 
সত্য, তাহলেও কোনটিই একেবারে ভ্রমাত্মক নয়। এক একটি সংজ্ঞা এক একটি 
বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করার জন্য প্রত্যেকটি সংজ্ঞার মধ্যেই কিছু না কিছু সত্য 
নিহিত আছে। কিন্তু কোন সংজ্ঞাই পূর্ণাঙ্গ হয়ে ওঠে নি। পূর্বোক্ত আলোচনার 
ভিত্তিতে এবং আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের অভিমতের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আমর! 
এইবার মনোবিজ্ঞানের একটি পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞ| দেবার চেষ্টা করতে পাঁরি। এই সংজ্ঞাটি 
val “মনোবিজ্ঞান জীবের আচরণ সম্বন্ধীয় বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান যা জীবের 
আচরণের ভিত্তিতে মানসিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ শ্রেণীবিভাগ, গতি- 
প্রকৃতি, নিয়ম, কারণ ও পরিণাম নির্ণয় ও ব্যাখ্যা করে এবং মানসিক 
প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত যে দেহগত প্রক্রিয়া সেগুলি বর্ণনা করে ।” 

নিম্নোক্ত কারণে এই সংজ্ঞাটিকে মনোবিজ্ঞানের একটি সস্তোষদনক সংজ্ঞার্ূপে 
গণা করা যেতে পাবে £ 


প্রথমতঃ, এই লংজ্ঞাতে স্পষ্ট করে.বপ! হয়েছে যে, মনোবিজ্ঞান হল বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান 
(Positive science), আদর্শনিঠ বিজ্ঞান (Normative science) নয়; কেননা, 


শিক্ষা মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ ৯ 


মনোবিজ্ঞান কোন আদর্শের আলোকে তার আলোচ্য বিষয়বস্ত ব্যাখ্যা করে না। 
দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের অভিমতান্যায়ী অনো- 
are বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু প্রত্যক্ষগোচর অর্থাৎ afanat 
বাস্তব ঘটনা হওয়া উচিত অর্থাৎ সে ঘটনা যেন পর্যবেক্ষণ ও 
পরীক্ষণের বিষয়বস্ত হতে পারে । আচরণ মনের বাহ্প্রকাশ এবং এই আচরণ A$- 
বেক্ষণ ও পরীক্ষণের বিষয়বস্তু | এই সংজ্ঞাতে মনোবিজ্ঞান জীবের আচরণ নিয়ে 
আলোচনা করে__এ কথাও স্বীকার করা হয়েছে। 
তৃতীয়তঃ, এই সংজ্ঞায় ‘আচরণ’কে অচরণবাদীর! (Behaviourists) যে অর্থে 
গ্রহণ করেছেন মেই অর্থে গ্রহণ করা হয় নি। আচরণের মাধ্যমে জীবের 'মন’কে 
জানাই যে মনোবিজ্ঞানের লক্ষ্য এবং সেহেতু মানসিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য 
আবিষ্কার করা যে মনোবিজ্ঞানের কাজ, তাও এই সংজ্ঞায় স্পষ্ট করে উল্লেখ করা 
হয়েছে। চতুর্থতঃ, ‘জীব’ কথাটি বলতে এখানে “পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত’ যে জীব 
তাকেই বুঝতে হবে এবং ‘আচরণ’ বলতে পরিবেশ ও জীবের পারস্পরিক ক্রিয়া- 
- প্রক্রিয়ার ফলে জীবের মধ্যে যে আচরণের উদ্ভব ঘটে তাকে বুঝতে হবে। APIT 
জীবের ‘আচরণ’ (behaviour) যে মনেরই প্রকাশ এই সংজ্ঞায় তারও উল্লেখ 
আছে। 
সবশেষে, মনোবিজ্ঞান যে ‘দেহগত প্রক্রিয়া’ নিয়ে আলোচনা করে এই সংজ্ঞাতে 
তারও উল্লেখ রয়েছে | ; 


>| শিক্ষাত স্ব (Nature of Education) : = 


ইংরেজী ‘Education’ শব্দ ল্যাটিন educere শব থেকে উদ্ভুত ‘educere’ 
কথার অর্থ হচ্ছে কোন কৌশল আয়ত্ত কর! বা তথ্য সংগ্রহ 
করা। আদিমকালে মানুষ জীবন সংগ্রামের প্রত্থতির-জন্ত যে 
তথ্য আহরণ করত তাঁকেই বলা হত শিক্ষা। শিক্ষার এই 
প্রাচীন ব্যাখ্যাকে বর্তমানে সাধারণ অর্থে শিক্ষার যথার্থ স্বরূপ বলে গণ্য করা হয়। 
‘শিক্ষা’ বলতে সাধারণ মাহুষ বোঝে বিদ্যালয়ে বা wate শিক্ষাপ্রতিঠানে গ্রস্থলনধ 
জান। অর্ধাৎ মানুষের যে অভিজ্ঞতা' আমরা গু থিপত্রের সাহাযো লাভ করি মে 
অভিজ্ঞতা বা তথাই হচ্ছে শিক্ষা । -এ অর্থে শিক্ষান্ধারা আমরা শিক্ষার্থীকে বিশেষ 
কোন সামাজিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্যোর জন্য প্রস্তুত, করে তুলি। বলা বাছলা, এ 
হল শিক্ষার সংকীর্ণ অর্থ | এ শিক্ষা মানুষের জীবনের বিশেষ স্তরে মীমাবদ্ধ। 


শিক্ষার বুৎপতিগত 
অর্থ 


ea? মনোবিজ্ঞান 
শিক্ষার এই সংকীর্ণ অর্থ থেকেই z হয়েছে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিতের 
জাতিতেদ ৷ যারা লিখতে পড়তে শিখেছে; গরস্থাধায়ন যারা অভ্যাস করেছে তারাই 
শিক্ষিত। আর অন্য দিকে; যারা লিখতে পড়তে শেখেনি 
০ তারা অশিক্ষিত। শিক্ষা এখানে আক্ষরিক জ্ঞান ছাড়া আর 
কিছুই নয়। যারা লিখতে পড়তে শিখে বিশেষ RIA 
করেছে তার! জানে শিক্ষা তদের অধিকার, অন্যদিকে যারা এ আক্ষরিক জ্ঞান থেকে 
বঞ্চিত তাঁর! শিক্ষার অধিকার থেকে ও বঞ্চিত। 
কিন্তু শিক্ষার স্বরূপ এ সংকীর্ণ অর্থের মধ্যে নিহিত নেই। শিক্ষা জীবনের 
সমপর্ধায়ভুক্ত | শিক্ষার পরিধি সমগ্র জীবনব্যাপী। শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত বা ব্যাপক 
অর্থ হল জীবনের নতুন অভিজ্ঞতা, যে অভিজ্ঞতা আমাদের 
,আচরণে পরিবর্তন আনে এবং নতুন আচরণের সৃষ্টি করে। 
এই ব্যাপক অর্থে শিক্ষা ব্যক্তিবিশেষের বা জীবনের বিশেষ স্তরে 
মাত নয়৷ প্রতিটি মানুষের জীবনে চলেছে শিক্ষার অন্তহীন, বিরামহীন প্রক্রিয়া | 
শিক্ষা প্রতি মানুষের জন্মগত অধিকার। অক্ষর জ্ঞান না থাকলেও, শিক্ষিত হতে: 
দোষ নেই। তাই ব্যাপক অর্থে, শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বলে কোন ভেদ মানুষের 
মধ্যে নেই । Raises একমাত্র শিক্ষক এবং প্রতিটি মানবসন্তান জীবন ভর 
শিক্ষার্থী । 
ব্যাপক অর্থে শিক্ষা মানুষের re বিকাশের সঙ্গে সমার্থক । পৃথিবীতে শিশু 
ভূমিষ্ঠ হবার পরক্ষণেই তার জীবনে চলে বিকাশের লীলাখেলা, আর শেষ হয় 
মৃত্যুতে | শিক্ষারও শুরু জন্ম থেকেই আর শেষ মৃত্যুতে। 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, আচরণের পরিবর্তন যদি অবাঞ্চিত হয়, তবে নে 
পরিবর্তন শিক্ষা নয়। যে অভিজ্ঞতা আমাদের আচরণে পরিবর্তন আনতে সক্ষম 
d সে অভিজ্ঞতাই শিক্ষা । কিন্তু দে পরিবর্তন যেন AETS 
mom হয়, মান্ষের জীবনে বাঞ্ছনীয় হয়, সামাজিক আদর্শ লাভের 
'_ পক্ষে সহায়ক হয়। মিথ্যা বলা, চুরি করা, প্রবঞ্চনা করা 
প্রভৃতি অপরাধমূলক অভিজ্ঞতাও আমাদের জীবনে পরিবর্তন আনে, আচরণে 
সহায়তা করে, বাস্তবে কাঁজে লাগে ।  তা-বলে এ ধরনের অসামাজিক, অনৈতিক 
আচরণগুলিকে আমরা “শিক্ষা” বলে অভিহিত করতে পারি না। ‘ 
আসল কথা, বাক্তির ও সমাজের অস্তিত্ব নংরক্ষণই শিক্ষার একমাত্র, উদ্দেশ্য নয়। 
ব্যক্তির ও সমাজের গ্রগতিও শিক্ষার অন্ঠতম কাজ। afer আচরণকে বাক্তি ও 
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সমাজের আদর্শ অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত করার প্রশ্নও এসে পড়ে । স্থতরাং এ ছায়ের 
অস্তিত্ব এবং অগ্রগতির প্রয়োজনে সমাজ-স্বীকত আচরণকে গ্রহণ করাই শিক্ষা। 


‘ol শ্পিক্ষা-সন্োজিভভানেল স্বরূপ (Nature of Educational 
Psychology) 2 
শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ সাধারণ মনোবিজ্ঞান থেকে wee নয়। শিক্ষার 
ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের নীতিগুলি প্রয়োগের ফলে পৃথক বিষয় রূপে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের 
উদ্ভব হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান মনো বিজ্ঞানের একটি শাখা-বিশেষ। 
“শিক্ষা” বলতে আমরা মানবের আচরণের সার্থক ও সংহত পরি- 
শিক্ষা মনোবিজ্ঞান বর্তন বুঝি, আর মনোবিষ্ঞানকে আমাদের আচরণ সী বিজ্ঞান 
শাখা বিশেষ বলে অভিহিত করি। উদ্দেশ্য প্রণোদিত না হয়ে, বস্তুনিষ্ঠ 
ভাবে (objectively) মনের বিভিন্ন প্রক্রিয়া বা আচরণের স্বরূপ, 
গতি ও নীতি আলোচনা করাই মনোবিজ্ঞানের কাজ। শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের 
নীতিগুলিকে প্রয়োগ করে শিক্ষাদানে সহায়তা করা এবং শিক্ষাদান প্রস্থত বিভিন্ন 
সমস্যার সমাধান করার উদ্দেশ্য নিয়ে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের জন্ম হয়েছে। স্থতরাং 
শিক্ষা-মনো বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তুর পরিধি মনোবিজ্ঞীনের চাইতে সংকীর্ণ । 
মানবমনের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বিস্তৃত ও ব্যাপক আলোচনার সুযোগ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে 
নেই। শিক্ষাদ্দানপদ্ধতি মনোবিজ্ঞানসম্মত কিনা বা শিক্ষার উদ্দেগ্য মানবমনের 
আচরণের মৌলিক নীতিকে লঙ্ঘন করে কিনা, শিক্ষাকে কিভাবে আকর্ষণীয়, 
আয়াসহীন করে তোলা যায়-_-এপব বিষয়েই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচনা 
সীমাবদ্ধ। যদিও আনুষঙ্গিক অন্তান্য বিষয়ের আলোচনা এতে করতে হয়, তবুও 
শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে শিক্ষামূলক আচরণের আলোচনাই প্রধান । তাছাড়া, দৃষ্টিভঙ্গীর 
(angle of vision) দিক থেকেও মনোবিজ্ঞান ও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য 
Raai মনোবিজ্ঞান আচরণের গতি-প্রকৃতি ও মৌলিক নিয়ম আবিষ্কারেই 
Ue! কিন্তু শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য, কিভাবে নতুন আচরণ সম্পাদন করা 
যায়, কিভাবে স্বল্প সময়ে দীর্ঘস্থায়ী শিক্ষা প্রদান করা যায় ইত্যাদি। স্থতরাং একটা 
বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়েই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান তার আলোচ্য বিষয়বস্তুর আলোচনা করে। 
বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী শিক্ষা-মনো বিজ্ঞানের বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। 
জাড, (C. H. Judd) শিক্ষাস্মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, “শিক্ষা 
মনোবিজ্ঞান হল সেই বিজ্ঞান যা ব্যক্তির জীবনের জন্ম থেকে মৃত্যু পরবস্ত বিকাশের বিভিন্ন 
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স্তরে যে পরিবর্তন ঘটে থাকে তার বর্ণনা এবং ব্যাখ্যা করে।” এই সংজ্ঞা থেকেই 
Catal যায় যে জাড. শিক্ষা! কথাটিকে কতখানি ব্যাপক ভাবে গ্রহণ করেছেন | 
কোলেসনিক (W. B. Kolesnik) শিক্ষা-মনো বিজ্ঞানের প্রকৃতি 
শিক্ষা-মানাবিজ্ঞানের 
সস্তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন, “fr প্রক্রিয়াকে ব্যাথা ও 
উন্নত করতে মনোবিজ্ঞানের যে সব তথ্য ও নীতি সহায়ক, 
সেগুলির অনুশীলন হল শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান।” 
শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ আলোচনা প্রনঙ্গে এখানে ১৬৬ বু কথা উল্লেখ- 
যোগ্য ৷ প্রথমতঃ, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান সাধারণ মনোবিজ্ঞানের নিছক প্রয়োগশান্্ AT 
অর্থাৎ মনোবিজ্ঞানের সুত্রগুনিকে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের 
একমাত্র কর্তব্য নয়। একথা সত্য যে মনোবিজ্ঞানের 
ডে FEE সুত্রগুলিকে শিক্ষায় বিশেষভাবে প্রয়োগ (application) 
__ করা থেকেই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আলা! শাস্ত্র হিসেবে জন্ম লাভ 
করেছে। কিন্তু তবুও ত! মনোবিজ্ঞানের নিছক ফলিত (applied) রূপ নয়। 
কারণ মনোবিজ্ঞানের za sacs প্রয়োগ করার সময় শিক্ষার যেমব বিচিত্র সমস্যার 
সৃষ্টি হয়, শিক্ষণের (learning) যে বিচিত্র গতিগ্রককতি ধর! পড়ে, তার সমাধান 
এবং সংব্যাখ্যানও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। সুতরাং মনোবিজ্ঞানের মৌলিক 
সুত্রগুলিকেই নির্ভর করে গড়ে ওঠে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের গবেষণার গভীর ও ব্যাপক 
ক্ষেত্র, নিজম্ব গঠন (structure) এবং কর্মের পরিধি (scope) | 
শু । ্পিক্ষাতজ্ত্ এছ. staia ( Education and 
Psychology) 3 | 
(ক) শিক্ষীতন্ব ও মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক (Relation between Educa- 
tion & Psychology): আমরা শিক্ষার স্বরূপ আলোচন! করেছি। শিক্ষার 
ব্যাখা! প্রসঙ্গে আমর] উল্লেখ করেছি, যে অভিজ্ঞতা কোন-ন|-কোন ভাবে. আমাদের 
আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার করে, আমাদের আচরণে পরিবর্তন আনতে সক্ষম, 
সে অভিজ্ঞতাই শিক্ষ।। আর মনোবিজ্ঞান হল, মানুষের আচরণ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান। 
অর্থাৎ মানুষের আচরণের মাধ্যমে মানসিক ক্রিয়ার গতিপ্রকূতি বা za নির্ধারণই 
মনোবিজ্ঞানের কাজ। 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এ ছুটি শাস্ত্রের মধ্যে সম্পর্ক শুধু নিবিড় তা নয়, উভয় শান্ত 
অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। মানর্সন্তানকে স্থন্দর এবং সার্থক আচরণে Ase করা 
শিক্ষাতব্বের Sos স্থতরাং আচরণের ব্যবহারিক. বা প্রবোগমূলক...দ্রিক হল 
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শিক্ষাতত্বের Raai এজন্য Amene আচরণের প্রয়োগশান্্ বল! হয়। 
অর্থাৎ আচরণের মৌলিক স্তরের জ্ঞান শিক্ষাতর মনোবিজ্ঞান থেকেই গ্রহণ করে 
এবং নতুন আচরণ সৃষ্টি করতে বা আচরণে অভিপ্রেত পরিবর্তন আনতে প্রয়োগ 
-করে। এ দিক থেকে -শিক্ষাতৰ মনোবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। আবার 
মনোবিজ্ঞানের সৃত্রগুলিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে শিক্ষাতন্ব মনোবিজ্ঞানের নীতি গুলির 
যাথার্থা বিচার করে। এদিক থেকে শিক্ষাতবের কাছে মনোবিজ্ঞান খণী। 

(খ) শিক্ষায় মলোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা (Necessity of Psycho- 
logy in Education): মনোবিজ্ঞানের মৃলস্থত্রগুলির জ্ঞান প্রতি শিক্ষক এবং 
শিক্ষাবিদের কাছে অপরিহার্ধ। কোন বিষয়বস্ত সহ্বন্ধে পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ জ্ঞানই শিক্ষাদান 
FÁ যথেষ্ট নয়। প্রাচীনপ্থী শিক্ষকগণ নিজেদের পাণ্ডিত্য বা গ্রন্থজ্ঞানের উপরই 
গুরুত্ব দিতেন, অর্থাৎ বিষয়বস্ত সম্বন্ধে জ্ঞানের গভীরতাকেই যথার্থ শিক্ষার মাপকাঠি 
রূপে গণ্য করা হত। কিন্তু যে শিক্ষা গ্রহণ করবে তার কোন বিবেচনা তাদের 
শিক্ষাতত্বে ছিল না। artery (Adams) একটি স্থন্দর কথা৷ বলেছেন? ‘The 
teacher teaches John Latin’—এই বাকাটিতে শিক্ষাক্ৰিয়ার দুইটি কর্ম রয়েছে। 
একটি ‘জন’, অন্যটি ‘নাটিন’। শিক্ষকের লাটিন ( শিক্ষার বিষয়বন্ত ) সম্বন্ধে যেমন 
গভীর জ্ঞান থাকা প্রয়োজন, তেমনি ‘জন’ সম্বন্ধেও তার জ্ঞান থাকা দরকার । 
জনের সম্পর্কে জ্ঞান থাকা মানে জনের মানসিক গঠন, প্রকৃতি, ক্ষমতা ইত্যাদি সম্বন্ধে 
যথাযথ জ্ঞান থাকা। স্থতরাং শিক্ষাদানকার্ষে শিক্ষকের 'লাঁটিন' জানাই একমাত্র 
কথা নয়, তার সঙ্গে ‘জনকে’ও জানতে হবে। আর এ বিষয়ে মনোবিজ্ঞানের তথাই 
তাকে সহায়তা করবে। 

শিক্ষাকে আমরা তিনটি দিক থেকে বিবেচনা করি ঃ শিক্ষার লক্ষ্য (aims Ey 
education), শিক্ষার বিষয়বস্ত (subject-matter of education), শিক্ষার পদ্ধতি 

" (methods of teaching) | শিক্ষার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত এ সম্পর্কে শিক্ষাতন্ব বা 
শিক্ষারদর্শন আলোচনা করে। মাঙ্ষের জীবনদর্শনই তখন শিক্ষার উদ্দেশ্যকে নিয়ন্ত্রিত 
করে। জীবন ও বিশ্ব সন্ধে দার্শনিকগণ যে আলোচনা করেন, সে আলোচনা 
শিক্ষার আদর্শ নিরূপণ ও পথ পরিক্রমা নির্দেশে সহায়তা করে। উদাহরণস্বরূপ £ 
ভাববাদ বিশ্বাস করে, এই বিশ্ব এক পরমধস্তার প্রকাশ । সে সত্তা ভাবমূলক এবং 
অবিনশ্বর, সত্য ও অনন্ত ॥  পরমসত্তার মঙ্গে অভেদত্ব উপলব্ধি করাই জীবনের লক্ষা 
ও মুক্তি। আর শিক্ষার উদ্দেশ্যও এই পরমসত্তার জ্ঞান লাভ করা । IRTE 
জড়বাদ এই দৃশ্যমান জড়জগৎকেই মৌলিক সত্তা বলে গ্রহণ করে এবং বিশ্বাস করে 
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যে, প্রাকৃতিক ' শক্তিকে নিয়ন্ত্রণে এনে ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলে নিয়োজিত করাই 
আমাদের লক্ষ্য। আর শিক্ষ| এ উদ্দেশ্য সাধনে সহায়ক। স্থতরাং শিক্ষার লক্ষ 
নির্ণয়ে দর্শনশান্্ প্রধান ভূমিকা অবলম্বন করে L 

কিন্ত তা বলে শিক্ষার লক্ষ্য নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞানের fe কোন বক্তব্য নেই 
একথা Dai যে প্রত্যক্ষভাবে মনোবিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা বে 
all কিন্তু পরোক্ষভাবে মনো বিজ্ঞানের উপর শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণের বিষয়টি 
নির্ভরশীল । শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করাই শিক্ষ।তত্বের একমাত্র সমস্ত! নয়, তাকে বাস্তবে 
প্রয়োগ করা তার অন্যতম উদ্দেশ্য। এ ব্যাপারে একমাত্র সহায়ক শিক্ষ।“মনোবিজ্ঞান। 


তাছাড়া দার্শনিক-চিন্তা প্ন্থত আদর্শগুলি মানবমনের মৌলিক নীতিকে লঙ্ঘন কা l 
কিনা, এসব মনোবিজ্ঞানই স্থির করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রাচীন ইউরোপে R 
কনা হত যে পাপ থেকেই আমাদের জন্ম, অতএব শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে পাপমোচ 
তাই মানব-শিশুকে কঠিন শাসন ও রূঢ় শৃঙ্খলায় রাখা চাই । আমাদের দে 
ধারণা ছিল মানবের শক্র হচ্ছে ষড়রিপু, অতএব ইন্দরিয়নিচয়কে দমন কর! চাই 
আধুনিক মনোবিজ্ঞান এ ধরনের মানসিক গতি ও প্ররুতিবিরোধী বক্তব্যকে বাতিল 
করে দিয়েছে । অতএব দেখা যাচ্ছে, শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয়ে মনোবিজ্ঞনেরও এক 
ভূমিকা রয়েছে যদিও তা প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। টু 

শিক্ষার বিষয়বস্ত কি হবে? কি কি আমরা শিখব, এট! নির্ভর করে কোন্‌ 
উদ্দেশ্য আমর শিক্ষায় চরিতার্থ করতে যাচ্ছি। যদি ভাববাদী আদর্শে আমরা 
Seats হয়ে থাকি, তবে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলিই হবে আমাদের প্রধান পাঠ 
বিধয়। আবার জড়বাদী দর্শন যদি Sarai করি তবে জড়জ্গগতের ব্ধ্যগুলিই 
হবে আমাদের পাঠাবিষয়। স্থতবাং শিক্ষার বিষয়বপ্ত নির্ধারণে দর্শনই প্রধান 
Hee | কিন্তু এখানে CHM যাচ্ছে, শিক্ষ/-মনোবিজ্ঞানেরও বক্তব্য রয়েছে 
শিক্ষার Raa মাণপিক বিকাশে কতটুকু সহায়ক, শিক্ষার্থীর মানসিক ও দৈহিক 
বিকাশের স্তর BAUD কোন্‌ কোন্‌ বিষয় তাকে শেখাতে হবে, এসব বিষয় শিক্ষ!- 
মনোবিজ্ঞানই আলোচনা করে। 

কিন্তু শিক্ষ/-পদ্ধতিকে com করেই মূলত: VP হয়েছে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞা 
প্রয়োজনীয়তা ও TSH অধিকার। প্রতিট শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীকে 
বিভিন্ন সমস্যার aaa হন। তিনি খে বিষয় শিক্ষা দিতে যাচ্ছেন, সে বিষয়ে তার 
fama পাণ্ডিত্যপূৰ্ণ জ্ঞান তাকে যথেষ্ট সহায়তা করে না। কেননা, শিক্ষার্থীকে 
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কিভাবে মনোযোগী করে তোলা যায়, কি ভাবে তাঁর আগ্রহের সঞ্চার করা যায়, তাঁর 
গ্রহণ-ক্ষমতা৷ কতটুকু, অর্থাৎ WAST সময়ে কিভাবে শিক্ষাদান কর! যায়, আর সে 
শিক্ষা শিশু-মনে কিভাবে দীর্ঘস্থায়ী হবে--এসব প্রশ্ন প্রত্যেক শিক্ষককেই বিব্রত 
করে। আর সার্থক শিক্ষাদান পদ্ধতির উদ্ভাবন এখানে সহায়ক । শিক্ষামনোবিজ্ঞান 
বা মনোবিজ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন এই শিক্ষাদান পদ্ধতিকেই কেন্দ্র করে 
গড়ে উঠেছে। 

শুধু তাই নয়, নানাদিক থেকে মনোবিজ্ঞানের গবেষণা আজ শিক্ষাকে সার্থক, 
আনানহীন, প্রাণবন্ত ও কার্যকরী করে তোলার চেষ্টা করছে। আমরা এক্ষণে 
সংক্ষিপ্ততাবে শিক্ষার সহায়ক মনৌবিজ্ঞীনের কয়েকটি গবেষণার উল্লেখ করুছি। 
শিক্ষাতত্ব এ গবেষণাগুলির উপর ASAA 

(১) ব্যক্তিগত বৈবম্যনীতি (Principle of individual difference) g 
গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক পার্থক্যের কোন বিবেচনা 
করা হত না। গ্রহণ-ক্ষমতা, আবেগ, আগ্রহ এসব দিক দিয়ে বিভিন্ন শিশু বিভিন্ন। 
শিশুদের মধ্যে রয়েছে প্রকৃতিগত বৈষমা |. আর সে বৈষম্য অনুযায়ী শিক্ষাকে আছ 
ব্যক্তিমুখী (individualised) করে তোল! হচ্ছে। 

(২) শিক্ষণের নিয়মাবলী (Principle of learning): আধুনিক মনো- 
বিজ্ঞান দেখিয়েছে, শিক্ষার বিভিন্ন বস্তুর cafe অনুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষা! পদ্ধতির 
মাধামে আমরা শিক্ষা লাভ করি। গতানুগতিক শিক্ষায় আমাদের ধারণা ছিল 
বক্তৃতার দ্বারাই সর বস্তুকে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে । কিন্তু বর্তমান শিক্ষাতত্বে 
শিক্ষাদানের একটি পূর্ব শর্ত হল শিক্ষণের নিয়মাবলী mta I 

(৩) ব্যক্তির ক্রমবিকাশের নিয়ম (Developing or Genetic method) 3 
শিক্ষা ব্যক্তির জীবন বিকাশের সঙ্গে সমার্থক । আর ব্যাক্তির জীবনে বিকাশের 
বিভিন্ন স্তর (stages) বর্তমান । শিক্ষা এই বিভিন্ন স্তরেরই অনুগামী হবে। আমরা 
যদি শিশুর মধ্যে পরিণত মানুষের বুদ্ধিশীলত। আশা করি এবং সেভাবে শিক্ষাদান 
করি তবে শিক্ষা সেখানে ব্যর্থ হতে ater) স্থৃতরাং শিশুর শৈশব স্তরে শিশুকে 
ইন্দরি্ান্থশীলনের শিক্ষা দে ওয়াই সঙ্গত। 

(8) বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ (Nature & Measurement of 
Intelligence); শিশুর শিক্ষা গ্রহণ নির্ভর করে তার বুদ্ধির উপর | Zak 
শিক্ষাদান কালে বুদ্ধির প্রকৃতি ও পরিমাপ জানা দরকার । শিক্ষার্থীর শিক্ষাগ্রহণের 
ক্ষিপ্রত! তার বুদ্ধির পরিমাপের উপর নির্ভরশীল । আধুনিক, মনোবিজ্ঞানের গবেষণ। 


: 
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বুদ্ধির safe এবং পরিমাপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য আমাদের উপহার দিয়েছে। আর 
এসব তথা অবলম্বন করে বুদ্ধি পরিমাপের নানা পন্থা! ও যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। 
প্রত্যেক শিক্ষরের শিক্ষাদানের জন্য এগুলি সম্বন্ধে অবহিত হওয়া! প্রয়োজন | 

(৫) সহজাত প্রবৃত্তি (Instinct), প্রক্ষোভ (Emotion), বংশধারা 
(Heredity) এবং পরিবেশ (Environment) ইত্যাদি £ শিক্ষা অনেকাংশে 

- ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ। বংশধারা! এবং পরিবেশ দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় । অর্থাৎ, 

শিক্ষা শুধু একদিক থেকেই বাক্তির উপর প্রতিক্রিয়া করে না, ব্যক্তির প্রক্ষোভ, 
প্রকৃতি, পরিবেশ ও বংশধাঁরা ইত্যাদিও শিক্ষার উপর প্রতিক্রিয়া করে ও প্রভাব 
বিস্তার করে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান এসব তথ্য আলোচনার দ্বারা শিক্ষার পথকে 
সার্থক করে তুলেছে। 

(৬) অনোবিজ্ঞানসন্মত পরিমাপ পদ্ধতি (Psychological Testing) 8 
অধুনিক মনোবিজ্ঞান শুধু বুদ্ধির পরিমাপের পন্থা আবিষ্কার করেনি । তার অন্তহীন 
গবেষণার ফলে আমরা মানব মনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বস্তগতভাবে অনেক তথা 
জেনেছি । শিক্ষার্থী শিক্ষাগ্রহণে কতটুকু সার্থকতা লাভ করল, অর্থাৎ, তার 
শিক্ষাগ্রহণ সফল হল কিনা এসব পরিমাপ করার বাবস্থা করেছে আধুনিক মনো” 
বিজ্ঞান। একে বলা হয় লক্ষশিক্ষার পরীক্ষা (Educational Testing)! তাছাড়া, 
শিক্ষার্থীর ব্যক্তিসন্তার লক্ষণ, আগ্রহ, প্রবণতা ইত্যাদি ও মনোবিজ্ঞানসপ্মত উপায়ে 
পরিমাপ করা যায়। এসব গবেষণা কেবল শিক্ষার্থীর জীবনের বিভিন্ন দ্বার খুলে 
দেয়নি, শিক্ষকের কাছেও Crates করেছে শিক্ষার নতুন দিগন্ত । 

এমব বিষয় ছাড়াও শিক্ষার সহায়ক বিভিন্ন মানপিক প্রক্রিয়ার আলোচনা করে 
মনোবিজ্ঞান শিক্ষাকে সহজ করে তুলেছে | মনোযোগ দেওয়া (Attending), মনে 
রাখা (০110109৩008) ভুলে যাওয়া (Forgetting) প্রভৃতি মানপিক প্রক্রিয়া এবং 
নানা আচরণগত সমস্তার (Behaviour Problems) গতি-প্রক্কতি আলোচনার দারা 
মনোবিজ্ঞান শিক্ষান্তরের সহায়ক হয়ে উঠেছে। 

উপসংহীরে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োঙ্গন থে, শিক্ষার সহায়করূপে 
শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান একক হিসেবে কাজ করে না। অমলোবিজ্ঞানের wate শাখাগুলি 
শিক্ষাকে অনোবিজ্ঞানসশ্মত করে তুলতে সহাগ্নতা করে। শিশু-মনোবিজ্ঞান (Child 
Psychology) শিক্ষা্তত্বে যে গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন সৃষ্টি করেছিল তারই ফলম্বরূপ 
শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষার আবির্ভাব হয়েছে। তাছাড়া, পরীক্ষণমুলক মনোবিজ্ঞান 
(Experimental Psychology), প্রয়োগমূলক মনোবিজ্ঞান (Applied Psycho- 
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logy’, চিকিৎমামূলক মনোবিজ্ঞান (Clinical Psychology), প্রভৃতি শিক্ষা 
মনোবিজ্ঞানের পরম সহায়ক এবং শিক্ষা-পদ্ধতিকে সংশোধিত ও সার্থক করে তুলতে 
এদের দান অনস্বীকার্য | 

Gl শিক্ষা-মনোব্বিজঞানেন্র Pfaff (Scope of Educational 
Psychology) 2 

শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধি বলতে বুঝি এই বিজ্ঞানের ক্ষেত্র বা আলোচিত বিষয়- 
বস্তুর পরিপর। কোন বিষয় সম্বন্ধে স্বল্নতম সময়ে সহজভাবে সার্থক শিক্ষা কিভাবে : 
প্রদান করা যায় এবং সেই শিক্ষা গ্রহণের সময় শিক্ষার্থীর মন কিভাবে প্রতিক্রিয়া 
করে, তার সংব্যাখ্যানই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাজ। সুতরাং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের 
কর্মসুচী শিক্ষাদানের সমস্যাকে কেন্দ্র করেই বিস্তৃত। এবার আমরা এই সমস্তা- 
গুলিকে বিশ্লেষণ করে তার আলোচনা নীচে লিপিবদ্ধ করছি £ 

(ক) শিক্ষামনোবিজ্ঞান প্রথমতঃ শিশ্ত-মনের আলোচনা করে। শিশু-মনের 
নমনীয়তা, তার উপর বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদি এ শাস্ত্রে আলোচিত 
হয়। কেননা, শিশুকে com করেই শিক্ষার পরিধি ও সার্থকতা দুই-ই ব্যাপ্ত হয়। 

(খ) শিক্ষাদানকালে দেখা যায় শিক্ষার্থীয় মধ্যে এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে 
যার মধ্যে কতকগুলি সহজাত (innate) আবার কতকগুলি অভিজ্ঞতালন্ধ 
(acquired) | এই বৈশিষ্টাগুলির সঙ্গে শিক্ষার্থীর অন্তান্ত মানসিক ক্রিয়া, যেমন_ 
বুদ্ধি, অমুভূতি ইত্যাদির সম্পর্ক নির্ণয় করাও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের কাঁজ। 

(গ) শিক্ষাদানের, সার্থকতা নির্ভর করে প্রধানত: প্রকুষ্ট শিক্ষা-পদ্ধতির উপর | 
এজন্য শিক্ষা-পদ্ধতিই শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় | এ প্রসঙ্গে 
শিক্ষণের (learning) মূলনী তিগুলিও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে আলোচনা করা অপরিহার্য | 
শিক্ষণের অন্তরায় হুল ক্লান্তি বা অবসাদ (fatigue) এবং বিরক্তি (irritability) | 
এগুবিকে কিভাবে দূর করে শিক্ষাপ্রদান কাজকে আকর্ষণীয় করে তুলতে হয়, Ste 
শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের পরিধির অন্তভুক্তি। 

(ঘ) সব রকম অভিজ্ঞতা আহরণের পথ হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন ইন্দিয়। কাজেই 
শিক্ষাদানের প্রধান সহায়ক এই ইন্দ্রিয় । সুতরাং ইন্দরিয়লক্ধ প্রত্যক্ষ জানের স্বরূপ 
এবং ইন্দজিয়ানুশীলনকে কিভাবে শিক্ষায় প্রয়োগ করা যায় ইত্যাদি শিক্ষা- 
মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্তু । A 

(৬) মানব-মনের প্রক্ষোভ, সহঙ্গাতবৃত্তি বা অন্যান্ত আবেগ বা অনুভূতি যদি 
যথাযথভাবে প্রকাশপথ খুঁজে না পায় তবে শিশুর চরিত্রে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়. 

মনো--২(%) 
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এবং তার মধ্যে একটি sagga (maladjusted) ব্যক্তিত্বের ZË হতে পারে। 
স্থতরাং শিক্ষা*্মনোবিজ্ঞানে শিশুর শবাভাবিক বিকাশ এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর 
- গুরুত্ব প্রদান করা হয়। 

(5). শিশুর বুদ্ধি ও রাক্তিসত্তার ক্রমবির্কাশের সঙ্গে AII রেখে, তাঁর আগ্রহ, 
মনোভাব ইত্যাদির বিবেচনা করে শিক্ষার বিষয়বন্ত কিভাবে নির্ধারিত হয় এবং 
কিভাবে শিক্ষাদান করতে হয়. এসব বিষয়ও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের আলোচা RAIE | 

(ছ) যে শিশুকে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে সে হচ্ছে সমাজ ও রাষ্ট্রের ভাবী নাগরিক। 
হৃতরাং বৃহত্তর সমাজ-জীবনে জীবিকা নির্বাহ করে যাতে দায়িত্বশীল নাগরিকরূপে মে 
নিজেকে গঠন করতে পারে, সে শিক্ষাও তাকে প্রদান করা উচিত। এজন্য কোন্‌ 
বৃত্তি সে গ্রহণ করবে, কোন্‌ বৃত্তিতে তার স্বাভাবিক অন্গরাগ আছে -বা কোন্‌ বৃত্তি 
তার পক্ষে গ্রহণ করা. উচিত, হরে--এনব ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করাও শিক্ষা- 
মনোবিজ্ঞানের উদ্দেশ্ত | এজন্য বৃত্বি-নির্ধারণে নির্দেশদান (Vocational guidance) 
শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের অতি গুরুত্বপূর্ণ অবদান। 

(আগ) এমব ছাড়াও শিক্ষার সহায়ক অন্যান্য আনুষঙ্গিক মানসিক প্রক্রিয়া, যেমন 
চিন্তন, কল্পনা, মনোযোগ, WS ইত্যাদিও শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান গভীর অভিনিবেশ 

. সহকারে অধ্যয়ন করে। তাছাড়া, মানসিক জীবনের দৈহিক ভিত্তি অর্থাৎ এ 
শিক্ষা-মনো বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়বস্ত | 

vi fimta ন্লোলিভভান্নেল্ প্রয়োগ সন্মস্কে সংক্ষিপ্ত 
হইুতিহাস (Short account of the origin of Educational Psychology) : 

মনোবিজ্ঞান বিশেষভাবে তিনটি লক্ষ্য নির্ধারণপূর্বক তার বিষয়বস্ত অধায়ন করে 
প্রথমতঃ, পরিবেশের সঙ্গে মানব আচরণের বর্ণনা এবং এ পরিবেশের সঙ্গে বাক্তির 
মঙ্গতিসাধন করার প্রচেষ্টা প্রক্রিয়া অধ্যয়ন ; দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ পরিবেশে বা বিশেষ 
পরিস্থিতিতে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বা সমাঙ্গ কি প্রতিক্রিয়া করে তা পূর্ব থেকে অনুমান 
করা; তৃতীয়ত:, উপরিউক্ত জ্ঞানের ভিত্তিতে ব্যক্তি ও তার পরিবেশে অভিপ্রেত 
পরিবর্তন সাধন | 

শিক্ষাকে আমরা মানব-আচরণের সার্থক ও ates পরিবর্তন বলে ব্যাখ্যা করে 
থাকি! অতএব দেখা যাচ্ছে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে শিক্ষার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান | 
এখানে “মনোবিজ্ঞান” অর্থে আমর] 'শিক্ষা-মনোবিজান' বোঝাচ্ছি। শিক্ষা-মনো- 
বিজ্ঞান শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের মৌলিক সুত্র প্রয়োগ করে থাকে | ইহা একটি 
ফলিত মনোবিজ্ঞান । 
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প্রাচীন শিক্ষা ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় ক্রটি হল, শিক্ষা মনোবিজ্ঞাননির্ভর ছিল না। 
। শিশু-মনোবিজ্ঞান শিক্ষকের কাছে ছিল অজ্ঞাত__পাঠ্যম্থচী ছিল সামাজিক চাহিদার 
দ্বারা নিয়স্ত্রিত-আর সে চাহিদা ছিল গতান্থগতিক। শিক্ষক এধরনের পাঠ্যন্থচী 
শিক্ষার্থীর উপর আরোপ করতেন-_তীর মানসিক চাহিদা, ক্ষমতা, কোন কিছুই 
শিক্ষক বিবেচনা করতেন at | 
মনোবিজ্ঞানে মন ও আচরণ সম্বন্ধে নিত্যনতুন গবেষণা এবং বহুবিধ আবিদ্ধার 
শিক্ষা প্রদানে, পাঠান্থচী প্রণয়নে বিপ্রবাত্মক প্রভাব ও পরিবর্তন এনেছে। মনো- 
বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও গবেষণার ফলে আজ আমরা জেনেছি শিক্ষা শিশু কেন্দ্রিক 
হওয়া উচিত। শিক্ষার্থীকে ইচ্ছানুসারে রূপ দেওয়া যায় না। তার প্রবৃত্তি, প্রক্ষোভ, 
প্রবণতা, সামর্থা, গ্রহণ-ক্ষমতা প্রভৃতি অনুমারে শিক্ষাকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয়। 
একথা ঠিক যে প্রাচীন চিন্তাবিদ্দের চিন্তাধারা শিক্ষা ও মূনে।বিজ্ঞানের সম্পর্ক 
স্বীকৃত হয়েছিল। খ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে গ্রীক দার্শনিক প্র্যাটো (Plato) শিক্ষা ও 
মনো বিজ্ঞানের সম্পর্ক সংব্যাখ্যানে বলেন, শিক্ষাকে চরিত্র গঠনের উপায় স্বরূপ মেনে 
নিলে, মানব-প্রকৃতির জান ব্যতিরেকে শিক্ষার Sows চরিতার্থ হবে না। তার 
‘Republic’ aq তিনি মানব-প্রকৃতির একটি ব্যাখ্যা এবং নে প্রণঙ্গে শিক্ষার 
উদ্দেশ্য নির্ণয় করার চেষ্টা করেছেন। প্নাঁটোর ব্যাখ্যা অন্থুদারে শিক্ষকের শিক্ষণীয় 
বিষয়বস্তু এবং শিক্ষার্থীর প্রকৃতি সম্বন্ধে সমানভাবে জ্ঞান থাকা উচিত। কিন্তু বাস্তব 
ক্ষেত্রে প্রাচীন শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের কোন প্রভাব স্বীকৃত হয় নি। আমলে 
মনোবিজ্ঞন ছিল সেদিন দর্শনের কুক্ষিগত এবং মনোবিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান 
ছিল পীমিত। শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের প্রয়োগ মূনতঃ আধুনিক মনোবিজ্ঞনের দান। 
সর্বপ্রথম কুশে। (Jean Jaques Rousseau) শিক্ষায় মনো বিজ্ঞানের প্রয়ো জনীয়তা 
ঘোষণা করেন। শিক্ষাকে মানব প্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত করার মূলে কুশোর 
অবদান সর্বজনবিদিত। তিনি শিক্ষায় মনোবিজ্ঞানের অবহেলা মোটেই সমর্থন করেন 
নি। রুশোর মতে শিক্ষার্থী তার জীবনের বিকাশের বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী স্বাভাবিক 
নিয়মে শিক্ষ! করবে। কিন্তু আধুনিক যুগে শিক্ষায় মনো বিজ্ঞানের, আন্দোলনের যিনি 
পুরোহিত বলে খ্যাত তিনি হলেন পেস্টালৎসী (Pestalozzi) | শিক্ষাকে তিনি 
মানব প্রকৃতির সৰ্বাঙ্গীন বিকাশ বলে ব্যাখ্য। করলেন এবং শিশুর মনকে জানা এবং 
মনোবিজ্ঞানের মৌলিক নিয়মগুলিকে agaa করা সার্থক শিক্ষার শর্ত বলে ঘোষণা 
করলেন | তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে বাস্তববস্তর dota, সক্রিয়তা (Activity), ভ্রমন, 
, প্রকৃতি পর্যবেক্ষন প্রকৃতিকে প্রয়োগ করার কথা বলেছেন। ফ্রয়েবেল (Froebel)-e 


f 

Xe মনোবিজ্ঞান ্‌ 
এ মত THA করে তার 'শিশু-উদ্যান? (Kindergarten) পরিকল্পনা করেন | re 
খেলা, গান Fa, গল্প শোনা, গল্প বলা প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুর স্বাভাবিক শিক্ষা ও 
বিকাশ কিভাবে সহায়তা লাভ করে তার কথা বলেছেন। _ 

এদের পর যাঁর উল্লেখযোগ্য অবদান তিনি হলেন য়োহান ফ্রীডরিক হারবার্ট 
(John Friedrich Herbeart)| হারবার্টের শিক্ষাক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অবদান; 
হল WA (apperception) | আমাদের প্রাক্তন বা পূর্ব অভিজ্ঞতায় সংশ্লিষ্ট নতুন 
অভিজ্ঞতা বা সংবেদন হষ্ট হয়। সংবেদন শুধু সংবেদনেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তার 
সঙ্গে ব্যক্তিমনে সঞ্চিত অভিজ্ঞতার মিশ্রণ ঘটে । তিনি তার সমগ্র শিক্ষণ প্রণালীকে; 
সংপ্রত্যক্ষণের উপর নির্ভর করে রচনা করেছেন | 

এমব শিক্ষাবিদদের চিন্তাধারার প্রভাবে শিক্ষায় মনোবিজ্ঞান একটি অপরিহার্য 
অঙ্গ হয়ে দাড়িয়েছে এবং শিক্ষাকে আমরা আজ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে দেখে 
থাকি। প্রতিটি শিশুর জীবন বিকাশের নির্দিষ্ট গতি-প্রকুতি বর্তমান, এবং শিক্ষা 
তার অনুগামী হয়ে জীবন বিকাশে সহায়তা করে। 

41 শিশক্ষাক্মন্নোনিভ্ভ্ান্নেন্স বিরুদ্ধে cease অভিস্বোগ 
(Some objections to Educational Psychology) : 

শিক্ষার সঙ্গে মনো বিজ্ঞানের সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানের বিরুদ্ধে কয়েকটি 
অভিযোগ আমরা আলোচনা কর! উচিত মনে করি। 

আমরা একথা জেনেছি যে, বিষয় বস্তুতে প্রথর পাণ্ডিত্য, অসাধারণ দৃক্ষতাই উপযুক্ত 
শিক্ষক হওয়ার পক্ষে যথেষ্ট নয়। উপযুক্ত শিক্ষক হতে গেলে, শিক্ষা প্রদানকে 
সার্থক করে তুলতে হলে মনোবিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োজন | তাছাড়া শিক্ষাকে Pa- 
কেন্দ্রিক করা চাই । শিশুর জীবনধর্মী না হলে শিক্ষা afar হয়ে পড়বে । এ 
ধরনের শিক্ষা-চিন্তাকে অনেকে ‘Soft pedagogy’ বলে মমালোচনা করেছেন এবং 
সার্থক শিক্ষা-প্রদানের সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের সম্পর্ক সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। 

যারা উপরিউক্ত অভিমতের লমালোচনা করেছেন তাদের অভিমত হল এই 
‘মনোবিজ্ঞান বিষয়নিষ্ঠ । শিক্ষার আদর্শের সঙ্গে তার কোন সংযোগ নেই। শিক্ষার্থীর 
বর্তমান আচরণের বগুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা-প্রদ্দান অনোবিজ্ঞানের কাজ, শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ 
আচরণ বা জীবনের পরিণতি নিয়ে মনোবিষ্ঞানের পক্ষে কোন আলোচনা করা চলে 
না। কিন্তু শিক্ষক শিশুর তবিষ্বৎ নিয়ে চলেন, শিশুকে বিশেষ বিশেষ আদর্শে জীবন 
গঠন করার প্রেরণা শিক্ষক প্রদান করেন। মনোবিজ্ঞানে তীর দক্ষতা থাকা মোটেই 
অপরিহার্য নয়। 


মনোবিজ্ঞানের স্বরূপ ২১ 


এ অভিযোগের মধ্যে কিছুটা যুক্তি বর্তমান | শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ণয় হল শিক্ষা- 
দর্শনের কাজ, শিক্ষা-বিজ্ঞান ফলিত মনো বিজ্ঞানের একটি বিভাগ নয়। আমরা শ্রেণী 
কক্ষকে মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষাগার করে তুলতে চাই না। কিন্তু এ অভিযোগ মোটেই 
সমর্থনীয় নয়। মনোবিজ্ঞান শিক্ষার্থীর ভবিশ্যৎকে নিয়ে আলোচনা করে না সত্য 
কিন্তু শিক্ষার্থীর বর্তমান সম্ভাবন! নির্ণয় করে থাকে । এ সম্ভাবনাগুলিকেই শিক্ষক 
ভবিষ্যৎ সংগঠনে কাজে লাগাতে পারেন। অন্যদিকে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেন। 
শিক্ষার্থী শিক্ষকের কর্মবস্ত (material), তিনি যদি শিক্ষার্থী সন্ধে কোন জ্ঞানই অর্জন 
না করেন, তবে তার কর্মবস্তুকে 'কিভাবে তিনি রূপ দেৱেন? শিল্পীকে যেমন রঙ ও 
তুলির ধর্ম জানতে হয় শিক্ষককেও তাঁর ছাত্রের প্রকৃতি জানতে g এবং মনোবিজ্ঞানই 
তার সহায়ক | 

শিক্ষণ আর শিক্ষা সমার্থক নয়। শিক্ষণ শিক্ষার একটি অঙ্গ । শিক্ষা বলতে 
বাক্তির দৈহিক, মানসিক, আত্মিক বিকাশ আমরা বুঝে থাকি। এ বিকাশ প্রক্রিয়ার 
বর্ণনা আমরা মনোবিজ্ঞানেই লাভ করি। শিক্ষার উদ্দেশ্য বাস্তবে সম্ভব কিনা, 

| বিজ্ঞান আলোচনা করে থাকে। বিষয় কঠিন বা নীরস হলে Y 
পদ্ধতি দ্বারা তাঁকে সরস ও সহজ করে উপস্থিত কর! যায়। . 
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Sem অনুশীলনী 


i. Is knowledge ofthe fundamental concepts of Psycholozy of real value to 
teachers? Ans. (পৃঃ ১৩-১৯ গৃহ) 

2. Does Psychology determine the aim of education? Ans. (পৃঃ ১৩১৪) 

3. Whatdoes the science of psychology contribute to the practice of 
ducation? Ans. ( পৃঃ ১৩১৭ পৃঃ) 

4. Expound the meaning and problem of Educational Psychology. 

Ans. (পৃঃ ১১১২ পৃঃ) 

5. Isa scholary knowledge of a subject an adequate equipment for efficiency 
Of teaching—Discuss. Ans. (পৃঃ 39—33 পৃঃ) 

6. Discuss the meaning andscope of Educational Psychology. Ans.«(733% —2” পৃঃ) 

7. Discuss the relation between Psychology and Education. Ans. (পৃঃ 32—39 পৃঃ) 

8. Discuss the nature and scope of Educational Psychology. Why is it 

luded in every Teacher Education Course? Ans. (পৃঃ 33—33 9: ) Jal B.T. 1966 


fess Senta 
মানসজীবনের দৈহিক ভিত্তি 


( Physiological Basis of Mental Life ) 


>| সানসজ্জীবনেবর দৈহিক ভিত্তি (Physiological Basis 
of Mental Life) 2 


দৈনন্দিন জীবনে আমরা! প্রত্যক্ষ করি যে, টস জগতের বিভিন্ন বস্তু ইন্জিয়ের 
মাঁধামে আমাদের মনের উপর ক্রিয়া করে এবং বিভিন্ন ধরনের সংবেদন সৃষ্টি করে। 
| বহির্জগতের আলোক বা বর্ণ আমাদের চক্ষুইন্দ্িয়কে উদ্দীপিত 
কিভাবে সংবেদন 
a করে, ফলে আমরা দুষ্টিগত সংবেদন পাই। অনুরূপভাবে 
আমাদের কর্ণেন্িয় উদ্দীপিত হলে শ্রবণগত, নাসিকা! উদ্দীপিত 
‘হলে দ্রাণগত, জিহ্বা উদ্দীপিত হলে স্বাগত এবং ত্বক উদ্দীপিত হলে স্পর্শগত 
সংবেদন পাই। weak বিভিন্ন ধরনের সংবেদন ইন্দরিয়গুলির উদ্দীপনের উপর 
নির্ভরশীল। রাগ, ভয় ইত্যাদি আবেগের ক্ষেত্রেও দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি 
' পরিবর্তন ঘটে এবং দেহের কতকগুলি বাহপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ais, কল্পনা 
প্রভৃতি উচ্চতর মানপিক ক্রিয়াও মস্তিষ্কের ক্রিয়ার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। দৈনন্দিন 
জীবনেও আমরা! প্রত্যক্ষ করি যে, মন পেশীর মাধ্যমে বাইরের জগতের বস্তুর উপর 
ক্রিয়া করে। স্থতরাং দেখা যাচ্ছে, দেহ ও মন ঘনিষ্ঠ মম্পর্কে যুক্ত । 
“বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরও বিশেষভাবে প্রকাশ করছে যে, দেহের একটি বিশেষ 
অংশ agea (Nervous System), দেহের . অন্যান্য অংশের 
BS ga হলঃ তুলনায় মনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত। আবার এই at TOC 
অন্তভূক্তি যে মস্তিষ্ক তার সঙ্গে মানসিক ক্রিয়ার সম্পর্ক এতই 
গভীর যে মনের সমস্ত মানসিক ক্রিয়ার সঙ্গে অন্ুযঙ্গী হিসেবে কোন-না-কোন 
tera ক্রিয়া (brain process) সম্পর্কযুক্ত হয়ে আছে। এই জন্যই মানসিব 
প্রক্রিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করতে হলে আমাদের T 
vi yas a aria গঠন, তার বিভিন্ন বিভাগ ও কার্মকলাপ সম্পর্কে at: 
লাভ করা৷ প্রয়োজন এবং একেই আমর! মানসঙ্গীবনের দৈহিব 
ভিত্বি বলে অভিহিত করতে পারি। 
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২। স্নাস্মুতজ্তের fastet (Division of the Nervous System) : 
Sa হল মানবদেহের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় অংশ। দেহের 
সমস্ত অংশই wear দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। দেহের বিভিন্ন কার্ধের মধ্যে ধোগ- 
সাধন করে, তাঁদের নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করে এই WEE | 


মানবদেহের মধ্যে 
SERRE sma সহায়তায় আমরা বাইরের জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 


icc করি এবং পেশীর সাহায্যে বাইরের জগতের উপর ক্রিয়া করি। 


ইন্দ্রিয় ও পেশীগুলির মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা, তাদের 
পরিচালনা কর! এবং তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা স্বাযুতস্তরের কাজ। বস্তুতঃ 
aioa? হল মানুষের সব অভিজ্ঞতা, প্রতিক্রিয়া এবং অন্ুভূতির qA | 
aieas তিন ভাগে ভাগ কর। যেতে পারে; যথা--(ক) কেন্দ্রীয় HIER 
(Central Nervous System), (খ) স্বয়ংক্রিয় সায়ুতত্ত্ 
sa তিনটি (Autonomic Nervous System) এবং (গ) 
« স্সায়ুতন্তর (Peripheral Nervous System) | 
(ক) কেন্দ্রীয় naoa £ এই ক্বাযুতন্বের অন্তর্গত হল মস্তিষ্ক (Brain) এবং 
থযুয়াকাণ্ড (Spinal Cord) | এদের একত্রে মস্তিষ্ষ-মেরবিক bare (The Cerebro- 
Spinal- Axis) বলা হয়ে থাকে। মস্তিফ্ষের আবার বিভিন্ন 
নু aut অংশ আছে) যেমন- স্রমুক্নীশীর্ষক (Medulla Oblongata), 
R A মস্তিষ্ক (Pons Varolli), লঘুমন্তি্ (Cerebellum), 
aura fers (Mid-brain) এবং গুরুমন্তিক (Cerebrum) | 
(খ) স্বয়ংক্রিয় আয়ুতন্ত্ৰ ঃ এর ছুটি বিভাগ ; যথা__পমবেদী (Sympa- 
thetic) এবং পরা-ঘমবেদী (Para-sympathetic) | 
(গ) atasi mote ies এবং watts থেকে নির্গত aly, 
(Nerves) এই বিভাগের অন্তর্গত | এই LY রকমেন_ মস্তিদ্ধ-স্নায়ু (Cranial- 
nerves) এবং ZITI (Spinal nerves)} এক কথায় এদের বলা হয় 
‘Cerebro Spinal Nerves.’ 
স্নাযুতত্ত্রের গঠন আলোচন! করতে গিয়ে আমরা সর্বপ্রথমে TICA যে ক্ষুদ্রতম 
অংশ “নিউরন” তার সম্পর্কে আলোচনা করব £ 
৩। ASIAA ASA কার্শক তালি (The Structure 
and Function of a Neurone) : 
(ক) নিউরনের গঠন (The Structure of Neurone)! একটি 


২৪ মনোবিজ্ঞান 


পরিণত বযস্ক'ব্যক্তির সায়ূতন্্র বিভিন্ন আকৃতির অসংখ্য নিউরনের দ্বারা গঠিত। 
এই নিউরন সংখ্যায় বার মিলিয়ান অর্থাৎ বার লক্ষ: কোটি বলে ধারণা করা 


॥ লানুষের WIS 
হয়। নিউরন aSa নানতম eta | “নিউরন. হুল wae ক্ষুদ্রতম 
অংশ বা একক (Unit)? মনোবিদ্‌ উড ওয়ার্থের ভাষায় “নিউরন হল, আনুষঙ্গিক 
শাখা সমন্বিত sty, কোষদেহ” (A neurone is a nerve.cell including its 


রি a রি বু 
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branches) | ছুটি নিউরন সংযুক্ত না হলে agoa ক্রিয়া করতে পারে না। 
নিউরনের জটিল সংগঠনকে বুঝে নিতে হলে তার বিভিন্ন অংশগুলিকে বুঝে 
নিতে হবে । যথা 


ডেলড্রাইটিস্‌ 


চা 


Upp Ly ` 
থা পেসী 
একট! শক্তিবাহী নিউরনকে a যন্ত্রের মধ্যে খুব বড় করে দেখান হচ্ছে 

(i) ৫কাষদেহু (০০৮০৫): এই কোধদেহের চারটি অংশ আছে; 
যথা_:(১) একটি কঠিন বহিরাবরণ, যাঁকে বলা হয় cell wall বা কোষ 
প্রাচীর';*(২) এই আবরণের মধ্যে ডিমের সাদা অংশের বা আযালবুমেন-এর মতো 
দি একটা তরল পদার্থ আছে, যাকে বলা হয় ৫প্রাটোপ্রাজম 

ë (Protoplasm) বা প্রাণ-কোষ। এই প্রোটোপ্লাজমই 
প্রাণীর জীবনীহশক্তিকে ধারণ করে থাকে । (৩) কোঁষদেহের GAUA এ 
তরল পদার্থের মধ্যে রয়েছে একটা ঘন পিও যাকে বলা হয় স্নায়ুকেন্দ্র (Nucleus) | 
এই স্বাযুকেন্দ্রটিই কোধদেহের বৈশিষ্ট্য বা! প্রকৃতি নির্ধারণ করে । (৪) এ at 
কেন্দ্রের মধ্যে আবার ক্ষুদ্র AE কতকগুলি ভাসমান পদার্থ থাকে, যাদের বলা হয় 
অণুস্নায়ু (Nucleoli) | 


২৬ ; মনোবিজ্ঞান 


Gi) wtata (Nerve branches): অধিকাংশ কোষদেহের দুপ্রকারের 
স্নাযু-শাখা শাখা আছে | ষথা- জ্যাকসন (Axon) এবং (২) ডেনডুন' 
বা ডেনডাইটিস (Dendrons or Dendrites) | 


সংবেদনবাহী এবং শক্তিবাহী আযাকসন এবং তার স্নাযুকোয। Siren নির্দেশ করছে 
কোন্‌ দিকে আযাকসনের গতি 


(>) জ্যাকসন (Axon): প্রত্যেকটি নিউরনের একটি করে আকন 
(axon) থাকে কিন্ত কোন কোন নিউরনে ডেনড়ন নাও থাকতে 


পারে। আকমল কোন রকম উদ্দীপনা গ্রহণ করে না, এক কোষদেহ 


থেকে অন্ত কোষ দেহে উদ্দীপনা প্রেরণ করে। আআকপন স্বাযুকোষদেহ থেকে 

নির্গত একটি শাখ|। আকপন খুব eel এটি সরু এবং কখনও দৈর্ঘ্যে পাচ ফুট 

পর্যন্ত লঙ্কা হয়। আযাকসন VE স্নাসুতস্থর দ্বারা গঠিত। একটি 

71. স্নায়ু (Nerve) এই জাতীয় কতকগুলি stress ay? 

TIFA আকারে লঙ্বা। এর কোন শাখা-প্রশাখা নেই । এর 

শেষ প্রান্তটি ক্র ক্ষুদ্র শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত । এর আরুতি দেখে একে প্রান্ত গুচ্ছ 

(end brush) বলা হয়। অপর কোন নিউরনের ডেনড়াইটিসের মধো বা কোন পেশী, 
গ্রন্থি বা ইন্জিয়ের মধ্যে গিয়ে এই শাখা-প্রশাখা শেষ হতে পারে। 

(২) ডেনড্রাইটিস (Dendrites): এগুলি কোধদেহ থেকে নির্গত ক্ষত্র দ্র 

শাখা বিশেষ। এরা উদ্দীপনা গ্রহণ করে এবং দুরে অবস্থিত কোঁবদেহে তাকে প্রেরণ 
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করে। এগুলি দেখতে গাছের শাখার.মতো। আযাঁকসনের তুলনায় ডেনড্রাইটিস- 
গুলির দৈর্ঘ্য কম এবং এরা সংখ্যায় বহু। আযকপন wre, কিন্তু এগুলি অমস্ণ | 
ডেনড্রাইটিসগুলি কোষদেহের কাছাকাছি বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে একটি গুচ্ছ 
রচনা করে | 

Gi) নিউরনের শ্রেণীবিভাগ £ কে) গঠনের দিক থেকে নিউরনকে 
দুশ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা একশীখা! সমন্বিত (unipolar) এবং 
বহুশাখা সমন্বিত (multipolar) | একশাখা সমন্বিত নিউরন হল যার একটিমাত্র 
শাখা আছে। একটি আকপন কোষদেহ থেকে কিছু দুরে দুটি শাখায় নিজেকে 

ASS করেছে। বস্তুতঃ, মনুয্যদেহে এই নিউরন fer বিশিষ্ট 
একশাখা সমস্থিত ও 
বহশাখা সমন্বিত নিউরন (Dipolar), কারণ কোষদেহ থেকে এককভাবে নির্গত হওয়া 
দকেও কিছু দূরে ছুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। বহুশীখা সম্বিত 

নিউরন হল, যে নিউরনের একাধিক শাখা, অর্থাৎ একটি আযাকসন এবং একাধিক 
caga আঁছে। (খ) কার্ধের দিক থেকে নিউরনগুলিকে তিন শ্রেণীতে ভাগ 
saj যেতে পারে; যথা_(১) আন্ত মুখী (afferent) নিউরন, (২) বহিমুখী 
(efferent) নিউরন এবং সংযোজক নিউরন (Central or Associative or 
Correlative neurone) | 

0) অন্তমু'খী নিউরন 8 sett নিউরনের কোষদেহ কোন-না-কোন 
ইন্দরিয়ের মধ্যে অবস্থিত। অন্তৰ্মুখী নিউরন areca fers (receptor) থেকে উদ্দীপনা 
মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ডে বহন করে নিয়ে যায়। এই ধরনের নিউরনগুলি সংবেদন কেন্দ্র 
এবং ইন্দ্রিয়ের মধো সংযোগ সাধন FTA | এগুনিকে সংবেদক (sensory) নিউরন 
নামেও অভিষ্থিত করা হয়। অন্যান্ত নিউরনের সঙ্গে এদের পার্থক্য হল যে, এগুলি 
সাধারণতঃ একশাখা সম্বিত হয়। Gi) afar a নিউরন বহির্ণুখী নিউরনের 
কোষদেহ মস্তিষ্কের বা স্থযুয়া-কাণ্ডের কোন কেন্দ্রে অবস্থিত। বহিৰ্মুখী নিউরনগুলি 
মস্তিষ্ক এবং মেরুদণ্ড থেকে. উদ্দীপনা মাংসপেশীতে বহন করে নিয়ে আগে! এই 
ধরনের নিউরনগুলি শক্তিকেন্দ্র (Motor Area) এবং মাংসপেশীর মধ্যে সংযোগসাঁধন 
করে। এগুলিকে প্রচেষ্টক বা চালক (motor) নিউরন নামেও অভিহিত করা হয়। 
Gii) সংযোজক বা অনুষঙ্গ নিউরন £ সংযোজক নিউরনের কাঁজ অন্তৰ্মুখী 
এবং aE নিউরণের মধ্যে যোগস্থত্র স্থাপন করা। Gv) afas (Synapse) ৪ 
একটি -নিউরনের শেষ প্রান্তের সঙ্গে অপর একটি নিউরনের প্রথম প্রান্তের মিলন 
স্থল বা সংযোগ স্থলকে সাইন্যাপ স বা! সন্নিকর্ষ বলা হয়। যদিও স্নায়বিক উদ্দীপনা 
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একটি নিউরন থেকে আর একটি নিউরনে চালিত হতে পারে তবু গঠনের 
দিক থেকে ছুটি নিউরনের মধ্যে কোন দেহগত সংযোগ নেই। 

হাঃ Se অর্থাৎ একটি নিউরনের আকসনের প্রান্তভাগের শাখা-প্রশাখার 
কাছে রয়েছে, আর একটি নিউরনের completa, অথচ এরা 

কেউ ‘কাকে স্পর্শ করছে না; উভয়ের মাঝে একটু সামান্য ফাক আছে। এই 
সঠিক wah ` ফাককেই সন্বিকর্ষ (synapse) বলে | স্নায়বিক উদ্দীপনাকে 

টু যখন একটি নিউরন থেকে আর একটি নিউরনে যেতে হয় 
তখন মাঝের এই Hebe এক রকম লাফ দিয়েই পার হতে হয়। তবে এই ফাক 
এতই সামান্য যে, TAANA একটি থেকে আর একটিতে চালিত হবার পথে কোন 


বাধার সঞ্চার হয় না। এই ফাক থাকার জন্যই সাযুপ্রবাহ, একটি নিউরন থেকে অন্ত 
নিউরনের ডেনডাইটিসের মাধ্যমে অন্য আর একটিতে সঞ্চালিত হতে পারে । এই 
সঙ্গিক্ষের জন্তই একই উদ্দীপক বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টি করে। ফলে প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বৈচিত্রা দেখা যায়। যদি ছুটি নিউরনের 
মধ্যে এই ফাক না থাকত তাহলে maae প্রয়োজনবোধে ভিন্ন পথে চালিত 
হতেপারত না। ফলে, মানুষের আচরণ হতো যান্তিক | ছুটে! গাছ পাশাপাশি থাকলে 
তাদের শাখা-প্রশাখাগুলি পরস্পরের সংগে জড়াজড়ি করে থাকে ; দূর.থেকে দেখলে 
মনে হয় যে, শাখা-প্রশাখাগুলির মধ্যে একটা! নিরবচ্ছিন্নতার সম্বন্ধ রয়েছে; অথচ এদের 
সম্বন্ধ নিরবচ্ছিন্নতার সম্বন্ধ নয়; নৈকট্যের সম্পর্ক | একটি নিউরনের মক্ষে অপর 
নিউরনের সম্পর্কও হল নৈকট্যের সম্পর্ক | এদের মধ্যে কোন আঙ্গিক সংযোগ নেই। 

স্নায়বিক উদ্দীপনা যখন আকসন থেকে ডেনড্রাইটিসের দিকে যেতে থাকে তখন 
সঙ্গিকর্ষ ওর গতিবেগকে বাধা দিয়ে থাকে। তবে এই বাধার পরিমাণ বা মাত্র! 
অবস্থাহূলারে পরিবতিত হতে পারে । তবে এই গতিবেগের একটা বৈশিষ্ট এই যে, 
্বাযু- উদ্দীপনা যতবার সঙ্গিকর্ষকে অতিক্রম করে অগ্রসর হয়, ওর বাধা সেই পরিমাণে 
হান পেতে থাকে। : 
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(গ) নিউরনের কার্যকলাপ (The functions of neurones)? উদ্দীপন 
(Irritability) এবং পরিবহন (Conduction)—«? ছুটি হল নিউরনের বিশেষ 
কাজ। উদ্দীপনা গ্রহণ ও প্রেরণ করা এবং দেহের একাংশ থেকে অপরাংশে 
উদ্দীপনাকে পরিবাহিত করার ব্যাপারে নিউরনগুলির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 
নিউরনগুলি স্নায়ুকোষ (Nerve-cell) এবং wyseq (Nerve-fibres) দ্বার) 
ead আল গঠিত। এই স্গাযুকোষগুলি এবং wiwe একটুতেই 
হল নিউরনের উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। বহির্জগতের যে কোন সামান্য উদ্দীপক 
ATR এগুলিকে উত্তেজিত করে ক্রিয়াশীল করে তুলতে পারে। gest, 
সামান্য কিছুতেই উদ্দীপিত হবার যে প্রবণতা (irritability) তা হল এগুলির প্রধান 
বৈশিষ্ট্য। এগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পরিবহন (conduction) ক্ষমতা | নিউরন- 
গুলি দেহের একাংশ থেকে আরেকাংশে উদ্দীপন! বহন করে নিয়ে যেতে পারে | সময় 
সময় এই নিউরনগুলির কাজ হয়ে ওঠে স্বয়ংক্রিয়। বাইরের কোন রকম উদ্দীপকের 
সহায়তা ছাড়াই এরা ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে । নিউরনের কোষদেহ সমগ্র নিউরনের 
পুষ্টিলাধন করে। উদ্দীপনার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করা সন্নিকর্ষের কাজ। উদ্দীপনা 
এবং পরিবহণের ফলে নিউরনে অবসাদ দেখা দেয়, তখন কোন উদ্দীপকই নিউরনকে 
উদ্দীপিত করতে পারে না। এই অবস্থাকে বলা হয় অবপাঁদ-কাল (Refractory 
period), সন্নিকর্ষের প্রতিকূলতাই এই অবমাদের কারণ মনে কর! হয় ॥ - 

স্নায়ু প্রবাহের একটি প্রধান নিয়ম, সন্মুখ পরিবহন নীতি (Law of Forward 
Conduction) | স্বায়ুতপ্রবাহের গতি পব সময়ই একদিকে-_ প্রথম নিউরনের 

আকন থেকে সন্নিকর্ষের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় নিউরনের ডেনড্রাই- 
৮১১১. টিনের দিকে অর্থাৎ সংবেদনবাহী নিউরন থেকে শক্তিবাহী 

নিউরনের দিকে ; এর বিপরীত দিকে, অর্থাৎ শক্তিবাহী নিউরন 
থেকে সংবেদনবাহী নিউরনের দিকে ag) পসন্নিকর্ষ স্নায়ু প্রবাহের এই বিপরীত 
গতিকে সব সময় বাধা দিয়ে থাকে। একে সম্মুখ পরিবহন নীতি(7-9% of Forward 
Conduction) বল! হয়। সন্গিকর্ষ উদ্দীপনার গতিকে নিয়ন্ত্রিত করে । কোন গতি 
সন্নিকর্ষের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে ; আবার সন্নিকর্ষ কোন উদ্দীপনাকে ভিন্ন পথে 
চালিত করতে পারে। 


si সায়বিক শক্তি ্ব AP] (Nature of Nerve Impulse) : 
BTSs উদ্দীপত হলে একট! শক্তি সঞ্চারিত হয়; এই শক্তিই হল ন্নায়বিক শক্তি 
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(Nerve impulse), যা স্নাযুপথে পরিবাহিত হয়। বাহ্‌ উদ্দীপকের দ্বারা 
অন্তৰ্মুখী নিউরন উদ্দীপিত হয়। কিন্তু আসলে উদ্দীপক 
ganen থেকে কোন শক্তি দেহের মধ্যে লঞ্চারিত হয় না; “স্নায়বিক 
শক্তি’ দেহের মধ্যে উৎপাদিত হয়। 
সব স্নায়বিক শক্তিই (Nerve impulse) একপ্রকারের | সংবেদনবাহী TIJ একই 
প্রকারের স্নায়বিক শক্তিকে AINA বহন করে, এদের মধ্যে কোন গুণগত পার্থক্য 
নেই | 
স্নায়বিক শক্তিকে fags শক্তির সঙ্গে তুলনা করা৷ যেতে পারে। স্নায়বিক 
aaee তাড়িত শক্তি তাঁড়িত-রাসায়ণিক তরঙ্গের (electro-chemical 
রাসায়নিক তরঙ্গের serves) সগোত্রীয়। এই তরঙ্গ অত্যন্ত ক্ষীণ, খুব কম 
বুনি শক্তিই এতে ব্যায়িত হয়, তাহলেও যে-কোন পেশী বা ইন্দরিয়কে 
এ শক্তি সক্রিয় করে তুলতে পারে | 
Streit সহজে ক্লান্ত হয় all যদি ক্লান্ত হয়, সেই ক্লান্তি সহজেই তারা 
কাটিয়ে উঠতে পারে। স্মায়ু-প্রবাহের, অব্নাদ বা ক্লান্তি ates জন্য নয়, সন্গিকর্ষের 
প্রতিকূলতাই তার কারণ | 
এই প্রদঙ্গে একটি নিয়মের কথ! মনে রাখতে হবে ; সেটিকে বলা হয় পূব বা 
শুন্য (All-or-None Law) নিয়ম i উদ্দীপনার তীব্রতার একটা! সর্বনিম্ন সীমারেখা 
আছে যেটা অতিক্রম করতে পারলেই একটা উদ্দীপক TISELE 
উদ্দীপিত করে স্নায়বিক শক্তি সঞ্চার করতে পারবে। তারপর 
আর উদ্দীপকের তীব্রতা বাড়িয়ে views প্রতিক্রিয়ার sta ঘটান সম্ভব 
হবে না। উদ্দীপক যদ প্রতিক্রিয়া VF করতে পারে তাহলে সেই বিশেষ মুহূর্তে 
aasa পক্ষে যতটুকু প্রতিক্রিয়া করা সম্ভব, ততটুকু করবে, অর্থাং পূর্ণভাবে 
করবে উদ্দীপনাকে কমান বা আংশিকভাবে পরিবাহিত করা! সম্ভব নয়। বারুদকে 
পোড়াবার জন্য: আগুনের প্রয়োজন । বেশী আগুন লাগালে বেশী বারুদ পুড়বে তা 
নয়। উদ্দীপকের পরিমাণে; পার্থক্যের উপর প্রতিক্রিয়ার asia হ্থাসবৃদ্ধি 
নির্ভর করে না; একেই বলা হয় পূর্ণ বা শুন্য নিয়ম | 
প্রতিক্রিয়াকারী নিউরনের সংখ্যার উপরই সংবেদনের বা! প্রতিক্রিয়ার তীব্রতা 


1. “We call it the nerve current or nerve impulse, and as far as known 
it consists of electro-chemical waves in the nerve fibre, very weak, consuming 
very little „energy, but capable of arousing a muscle or a nerve centre to action”. 
—Woodworth: Psychology (Twelvth Edition), Page 253 


“পূর্ণ বা spa নিয়ম 


মানসজীবনের দৈহিক ভিত্তি eye 


নির্ভর করে। একটি Ga উদ্দীপক একসঙ্গে একাধিক নিউরনকে উদ্দীপিত 
করে এবং এই নিউরনগুলির সম্মিলিত প্রতিক্রিয়ার ফলে প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তীত্রতা 
দেখা দেয় | এই বিষয়টিকে যোগ নিয়ম (The Law of Summation) বলা হয় | 

Cl প্রান স'স্মুতল্রের fafen অহস্পেল্প গজন ও 
feral (Structure and function of the different parts of the Central 
Nervous System): 


প্রধান wigor বা মস্তিষ্ক-মেরবিক চক্রের দুটি অংশ আছে; যথা-(ক) 
সযুন্ধাকাণ্ড (Spinal Cord) এবং (4) AS (Brain) | 
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(ক) JAANA Spinal Cord): আমাদের মেরুদণ্ডের মধো লু 
কাণ্ডের অবস্থান। আমাদের পিঠের মাঝামাঝি নীচ থেকে উপর পর্যন্ত কতকগুলি 
খণ্ডাস্থি, মোটের উপর তেত্রিশ অথবা চৌত্রিশ খানি, পরস্পর সাজানো ॥ অস্থিগহবর 
থেকে আরম্ভ করে উপরের দিকে ক্রমশঃ মোটা হয়ে এই অস্থিমালা অধঃমস্তিষ্কে 
গিয়ে প্রবেশ করেছে, এটিই হল মানুষের মেরুদণ্ড । এটির 
আকার দণ্ডের মতো, তাই একে মেরুদণ্ড বলা হয়। যে খণ্ডান্বি 
দিয়ে আমাদের মেরুদণ্ডটি গঠিত,,সেই খণ্ডাস্থিগুলির ভেতরটা ফাপা। তার ফলে 
মেরুদণ্ডের নীচের প্রান্ত থেকে আরম্ভ করে অধঃমস্তিষক পর্যন্ত একটি নালীর ot 
হয়েছে। এই নালী বা ফাপা পথ ধরে একটা সাদা রঙের নরম aga (cord) 


্মযুয্নাকাণ্ডের গঠন 


মতো! পদার্থ মস্তিক্ধ থেকে অস্থিমালার সব চেয়ে নীচের অস্থি পর্যন্ত চলে গেছে। ৃ 


একেই AFIS ৰ! caw (Spinal Cord) বলৈ। স্থমুয্নাকাণ্ডটি ধুর এবং 
সাদ! পদার্থ দ্বারা গঠিত। ধূসর পদার্থচি স্নায়ুকোষ (Nerve Cells) দ্বারা গঠিত। 
সাদা পদার্থটি miasa (Nerve Fibres) দ্বারা গঠিত; এটি ধূসর পদার্থকে 
আবরকের মতো৷ আবৃত করে রেখেছে। স্যুগ্নাকাপ্ডের দুপাশে কিছুটা ব্যবধান 
রেখে aal স্বাযুগুলি (Spinal Nerves) অবস্থিত। প্রতি পাশে একব্রিশটি kiki 
অর্থাৎ মোট একাত্রিশ জোড়া বা বাষটিটি aa Tg আছে। 

স্থযুমাকাণ্ড মস্তি এবং দেহের ইন্দ্রিয় ও অক্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে একটা গুরুত্বপৃণ 
সংযোগস্থল। অসংখ্য বহিৰ্মুখী স্নায়ু মস্তি থেকে নির্গত হয়ে এই স্যুয়াকাণ্ডের 

মধ্য দিয়েই দেহের পেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিতে ছড়িয়ে পড়েছে; 
১:১৯ আবার অসংখ্য অন্তর্মথী সামু এই স্থযুয়াকাণ্ডের মধ্য দিয়েই 
মস্তিষ্কের 'বিভিন্ন সংবেদন কেন্দ্রে গিয়ে পৌছেছে। স্থতরাং 

সুযুয়াকাণ্ড হল সেই পরিবহণ পথ (Conduction Path), যার মধ্য দিয়ে 
শক্তি মন্তিদ্দ থেকে দেহের বিভিন্ন অংশ বা দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে afar 
বাহিত ey 

ুযুগ্নাকাণ্ধের পাঁচটি ভাগ-গ্রীবাদ্েশ (cervical region), বক্ষোদেশ 
(thorasic region), কটিদেশ (lumbar region), fastet (sacral region), 
এবং অমুত্রিকাস্থিদেশ (coccygeal region) | গ্রীবাদেশে আট জোড়া, বক্ষোভাগে 
বার জোড়া, কটিদেশে পাচ জোড়া, ত্রিকাস্থিদেশে পাঁচ জোড়া এবং অন্ুত্রিকাস্থিদেশে 
এক জোড়া VA FT আছে। 

নযুগ্নাকাণ্ড প্রতিবর্ত ক্রিয়ার (Reflex action) নিয়ন্ত্রণ cea! বহির্জগতের 
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কোন উদ্দীপক ইন্জরিয়ের মাধ্যমে আমাদের দেহের উপর ক্রিয়া করলে এবং তার 
ফলে সাঁযু উদ্দীপিত হওয়ার জন্য যে স্বত্-্কূর্ত প্রতিক্রিয়া দেহে স্থষ্টি হয় তাঁকে 
প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলা হয়; যেমন--গরম পাত্রে হাত লাগা মাত্র 
হাত সরিয়ে নেওয়া | এখানে আমাদের ইচ্ছা কোন কাজ করার 
সুযোগ পায় না। জংবেদনবাহী স্নায়ু (Sensory Nerves) 
এবং শক্তিবাহী স্নায়ুর (Motor Nerves) মধো সংযোগটি মেকুদণ্ডেই সংঘটিত হয়, 
মস্তিষ্কে সংঘটিত হয় ন! । সংবেদনবাহী স্বায়ু বাইরের জগৎ থেকে সংবাদ IFTS 
বহন করে নিয়ে আনে এবং শক্তিবাহী স্নায়ুর মাধ্যমে অুযুন্নাকাণ্ড তার যথাযথ প্রত্যুত্তর 
দিয়ে শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করে । নীচের চিত্রটি লক্ষ্য করা যাক £ একটি জলন্ত 
কাঠি আচমকা আমার Slee এসে লাগল। লাগা মাত্রই আমি 
৮৬৬: $ আ্গুলটি সরিয়ে নিলাম। কারণ কি?.জলন্ত কাঠিতে আঙ্গুল 
সংযোগ গেরদণ্ডে . লাগা মাত্রই যে উদ্দীপনা অনুভব করলাম, সেই উদ্দীপনাকে 
Sie agaa asa অন্তৰ্মুখী স্নায়ু (afferent nerves) সুযুয়াকাণ্ডে 
বহন করে নিয়ে গেল। 
mutate সেই সংবাদ পাওয়া মাত্র কিছু শক্তি প্রেরণ করল। " বহিৰ্মুখী বা 
শক্তিবাহী স্নায়ু মেই শক্তি যথাস্থানে 
বহন করে এনে আঙ্গুলের পেশীগুলিকে 
ক্রিয়াশীল করে তুলল, সঙ্গে সঙ্গে আমি 
আহ্ুল সরিয়ে নিলাম। স্থযুয়াকাঁগড যে 
সংবাদ পাওয়া মাত্রই পেশীগুলিকে 
শক্তিশালী করে তুলতে পারে তার 
কারণ মংবেদনবাহী এবং শক্তিবাহী 
নিউরনগুলি খুব কাছাকাছি অবস্থিত | 
প্রতিবর্ত ক্রিয়া ছাড়াও আরও 
কতকগুলি ক্রিয়া ন্বযুয়াকাণ্ডের 
দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয়। হাটা, Hea- 
কাটা, সা ই কে ল চালান প্রভৃতি 
এচ্ছিক ক্রিয়া যেগুলি বারংবার 
অনুশীলনে বা শিক্ষার ফলে অভ্যাসে 
পরিণত হয়, সেই ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল হল সুযুয়নাকাণ্ড। 
মলো.-৩ (iv) 


স্ুধুয়াকাণ্ড প্রতিবর্ত 
ক্রিয়ার কেন্তুস্থল 
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(a) মস্তিক্ষের বিভিন্ন অংশ (Different Parts of the Brain) : মস্তিফ্ের 
পাঁচটি প্রধান অংশ আছে। «ই অংশগুলি সম্বন্ধে নিয়ে আলেচনা করা হচ্ছে : 

() সুমুন্সাশীর্ষক বা অধঃমস্তি্ধ (Medulla Oblongata) £ সুযুয়াকাণ্ড 
ঘাড়ের কাছে একটু স্ফীত হয়ে মস্তিষ্কে প্রবেশ করেছে, এই স্ফীত অংশটুকুকেই 
নুষুন্ধাশীর্ধক বলা হয়। এই অংশটি gre এবং সাদা রঙের পদার্থ দ্বারা 
গঠিত। ধুসর রঙের পদীর্থকে সাদা রঙের পদার্থটি আবৃত করে রেখেছে। এ 
বিষয়ে সুধুয়াকাণ্ডের সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। এই অংশটি ্ুযু্নাকাণ্ড এবং 
মন্তিষ্কের মধ্যে সংযোগ সাধন করে। এরই মাধ্যমে নুুয়াকাণ্ড এবং aforwa মধ্যে 


যোগাযোগ সম্ভব হয়। যে মব Bl te থেকে মস্তিষে 
্থযুয়া দীর্যক বা বরা 


kA প্রবেশ করেছে মেগুলির গমনপথ এই A |  শ্বান-ক্রিয়া» 
রক্ত-সঞ্চালন, গলাধঃকরণ, বমন, হাচি, কাসি, লালা-নিঃঘরণ, 
পরিপাক প্রভৃতি কাজ এই অংশের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। 
i orator 


মানুষের afaces ছবি 
(ii) gafas (Pons-varollii): এই অংশটিকে gafea বলার 
কারণ, এর আকুতি অনেকটা সেতুর মত। atia সামনে এই নলাকৃতি 
স্রীতাংশ সেতুর মতো আ'ড়াআড়িভাবে চলে গেছে। aafaa (Cerebellum) 
দু'টি অংশকে যুক করাই এর কাজ, সে কারণে একে cules নামেও অভিহিত করা 
eal gras খেকে যে সব Bit নির্গত হয়ে দেহের নিয়াংশে ছড়িয়ে পড়েছে 
এই সেতৃমন্তিক্ের মধা দিয়েই সেগুলির গমনপথ | 
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(ii) লধুমস্তিকষ (Cerebellum, Hind-Brain or Little Brain) : 
গুরুমস্তিফের পেছনের দিকের যে অংশ, তাকেই AIEE বলা হয়। Rasy 
ঠিক উপরিভাগে এর অবস্থিতি। এর দুটি অংশ আছে। প্রতি অংশের সাদা 
সাযুতস্তর (White Nerve Fibres) গুচ্ছগ্ুলি gaq রঙের কোষের দ্বারা igo | 
এর ছুটি অংশ সেতুমস্তিফের দ্বারা যুক্ত, দৈহিক সংগতি বিধানই এর প্রধান কাঁজ। 
দেহের ভারসাম্য রক্ষা করা এবং পেশীমমূহ সঞ্চালিত করার সময় তাঁদের মধ্যে 
aaga বিধান করা এর কাজ। আমাদের অভ্যাসদিদ্ধ ( habitual ) কাঁজগুলিকে 
নিয়ন্ত্রিত করে লঘুমন্তিছ। হাটা, চলা, বসা eels দৈনন্দিন জীবনের সাধারণ 
কাজগুলি করার সময় শরীরের যে ভারসাম্য তা লবুমস্তিষ্কের দ্বারাই রক্ষিত হয়। 
এই অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হলে গতি বা চলন শক্তি, লেখা, দেখা, কথা বলার ক্ষমতা ব্যাহত 
হয়। আমাদের দেহ সঞ্চালন কাজটি যাতে সুন্দর ভাবে সম্পন্ন হয় লঘুমস্তিষ্ধ সেদিকে 
লক্ষ্য রাখে। বস্তুতঃ, লঘুমন্তিদ্ধের কল্যাণেই আমাদের চলা-ফেরার মধ্যে একটা 
A খুজে পাওয়া যায়। 

(iv) অধ্যমস্তিক (Mid-Brain or Inter Brain or Basal Ganglia) : 
লঘুমস্তিদ্ধের উপরিভাগে এবং সন্মুখ দিকে এর অবস্থান । মধামস্তিক্ক হল মস্তিদ্কের 
মূলদেশ (base), এর ছুটি প্রধান অংশ আছে ; যথা--(১). থ্যালামাল (thalamus) 
এবং হাইপোথ্যালামান (hypothalamus)! থালামাসের কাজ হল বিভিন্ন 

* ইন্দ্রিয় থেকে আগত ক্নামু-তরঙ্গকে গুরুমন্তিফের বিভিন্ন সংবেদন cpr (Sensory 
centres) পৌছে দেওয়া। হাইপোথ্যালামাপকে “আবেগের কেন্দ্র বলে অভিহিত 
করা হয়, কারণ এটি হল আবেগজাত প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করার কেন্ত্রস্থল। এই 
অংশ পরিপাক ক্রিয়া ও পেশীর ক্রিয়াকেও নিয়ন্ত্রণ করে। 

(v) গুরুতমস্তি্ক (Cerebrum): মস্তিষ্কের অংশগুলির মধো বৃহত্তম, 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল অংশ হল গুরুমস্তিক। এই গুরুমন্তি্ ছুটি ‘সমান 
অর্ধাংশে বা গোলার্ধে (Hemisphere) বিভক্ত । দক্ষিণ অর্ধাংশ বা দক্ষিণ 
গোলার্ধ শরীরের বামদিকের সঙ্গে এবং বাম অর্ধাংশ বা বাম গোলার্ধ শরীরের 
ডানদিকের সঙ্গে যুক্ত। এই ছুটি অংশ একগুচ্ছ OF SEI হারা সংযুক্ত, 

এগুলিকে বলা হয় ‘Corpus callosum’. গুরু-মস্তিদ্টি gag - 

পদার্থ “(Grey matter) এবং শ্বেতবর্ণের পদার্থ (White 
matter) ছারা গঠিত। শ্বেতবর্ণের পদার্থটি missa (Nerve fibres) দ্বারা 
গঠিত এবং gaa পদার্থটি wiati (Nerve-cells) দ্বারা গঠিত। মস্তিদ্ের 


পুরুমস্বি্ষের গঠন 


৩৬ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


শতকরা পঞ্চাশ ভাগ সাদা পদার্থ এবং পঞ্চাশ ভাগ ধুপর পদার্থ। সমস্ত গুরুমন্তিি 
একটি ধুসর পদার্থের আবরণের দ্বারা আবৃত, এটিকে বলা হয় মস্তিষ-আবরণ 
(Cerebral Cortex)| এই আব্রণের ভিতরে থাকে সাদা রঙের স্নায়বিক 
পদ্দার্থ। ‘এই মস্তিষ্ক-আবরণ বা কর্টেস্কে অনেক গভীর বলিরেখা বা ফাটল 
(Fissure) আছে এবং অনেক তাজ (Convolutions) আছে। এই ভাজের 
সংখ্যা যত অধিক হয় মানুষের বুদ্ধির মাত্রাও সেই পরিমাণে বেড়ে যায়। গুরুমন্তিফের 
প্রধান দুটি ফাঁটলের নাম atate) feats (Rolando Fissure) বা কেন্দ্রীয় 


FRONTAL 


OCCIPITAL 


মস্তিষ্বের আড়াআড়ি ভাবে ফেল? ছবি 

ফিসার এবং শিলভিয়াঁদ fenta (Sylvius Fissure) | এই দুটি ফাটল গুরুমন্তিক্ষের 
প্রধান ছুটি অংশকে. চারটি ভাগে ভাগ করেছে; ঘথা, সম্মুখভাগ বা ললাট অঞ্চল 
` (Frontal Lobe), (2) মধ্য ভাগ বা Page অঞ্চল (Parietal Lobe), (°) 
পশ্চাৎভাগ বা শিরনিয় অঞ্চল (Occipital Lobe) এবং (8) নিয়ভাগ বা রগ 
অঞ্চল {Temporal Lobe) | y 

সংবেদন, চিন্তা, কল্পন', ইচ্ছা, বিচারবুদ্ধির কাজ, আবেগ, সবগুলিরই (FETA 
হল geza] Stout বলেন, “IMFS, afesgqu, লঘ্মন্তিক এবং SIT 


মানসজীবনের দৈহিক ভিত্তি রি 17. 


নিউরনগুচ্ছের মধ্যে যেসব ক্রিয়া ঘটছে গুরুমন্তিদ্ক সেগুলিকে আরম্ভ করে, বাঁধা 
দেয়, সংযুক্ত করে বা পৃথক করে।”* কোন একটি লোক 
আগুনে হাত রাখার জন্য জালা agaa করছে, তবু ete ' 
সরিয়ে নিচ্ছে না। তার কারণ স্বযুঘ্নাকাণ্ডে উদ্দীপনা পৌছনমাত্র মে হাত সরিয়ে 
নিত কিন্তু গুরুমন্তিদ্ব সেই প্রক্রিয়াতে বাধা দেওয়াতে মে হাত সরিয়ে নিচ্ছে না | 
মনোবিদ্‌ উড ওয়াৰ্থ গুরুমন্তিষ্ককে সৈন্যদলের প্রধান মেনাপতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। 


CORTEX 


e THETIC A বি ্‌ 
i opoh 
igre 


খরুমস্তিষ্ধের ক্রিয়া 


সংবেদন পথ (Sensory Path) 
এই পথ ত্বক থেকে RTH CL, সুযুয়া কাও থেকে ATAPI এবং সেখান 
থেকে afie আবরণের 'পর্শকেন্তরে গিয়ে পৌঁছেছে 


গুরুমস্তিষ্ক হল প্রধান সেনাঁপতির মতো!) অধ্যস্তন কর্মচারীর সঙ্গে তার যোগাযোগ 
হয় পরোক্ষ ভাবে। সে কারণে, ইন্দিয়গুলি থেকে প্রত্যক্ষ ভাবে উদ্দীপনা গ্রহণ করা 
গুরুমন্তিক্কের কাজ নয়। অপরের মারফত এ কাজ সাধিত হয় ॥ এই গুরুমন্তিষ্কের 
তিনটি প্রধান অংশ আছে-(১) ATIA কেন্দ্র (Sensory. Area), (২) 


1,” the Cerebrum initiates, or arrests, combines or separates processes 


ee শিক্ষা মনোবিজ্ঞান 


শক্তি-কেন্দ্র (Motor Area) এবং, (৩) সমন্বয়. কেন্দ্র (Association 
Area)| দেহের বিভিন্ন অক্গপ্রত্যঙ্গ থেকে অসংখ্য অন্তর্মুখী ay গুরুমস্তিদ্কের 
সংবেদনস্থলে এসে পৌছেছে এবং শক্তিকেন্দ্র থেকে অসংখ্য বহিৰ্মুখী স্নায়ু নির্গত 
হয়ে ইন্দরিয়মূল ও দেহের বিভিন্ন 
মাংসপেশীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। চক্ষু, 
কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বক--এই' 
পাঁচটি ইন্দ্রিয় থেকে দংবেদন গুরু- 
মস্তিষ্কের সংবেদনস্থলে এসে পৌছেছে, 
তার ফলে নানা ধরনের সংবেদন 
আমরা পাচ্ছি। আমাদের সংকল্প 
কার্ষে পরিণত করতে হলে দেহের 
পেশীগুলিতে শক্তি বহন করে এনে 
সেগুলিকে সঞ্চালিত করা প্রয়োজন | 
গুরুমস্তিষ্কের শক্কি-কেন্ত্র থেকে শক্তি 
মাংসপেশীগুলিতে এসে সেগুলিকে 
সক্রিয় করে তুলছে, ফলে CHAT 
ক্রিয়ার মাধ্যমে সংকল্প কার্যে পরিণত 
হচ্ছে। গুরুমন্তিক্ষের সমন্বয় কেন্দ্র 
(Association Area) মস্তি tE a 
নিয়াংশ এবং স্থযুয়াকাণ্ডের ক্রিয়াগুলির 
*প্রধান শক্তিবাহী পথ (The Principal মধ্যে tae বিধান করে | | 
Motor Path) vi safes eaa 
আঞ্চলিকত! বা সম্ভি্ষেল Seats কেন্দ্র নিরূপণ (Loca- 
lisation of Functions of the Brain) ¢ | 
TIESAI সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল PARE । সংবেদন, চিন্তা, কল্পনা, 
af, বিচার-বিবেচনা প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার comely গুরুমন্তিদেই : 
স্থাপিত। একেই মস্তি্কের ক্রিয়ার আঞ্চলিকতা বলা হয়। মন্তিদকের ক্রিয়ার বিভিন্ন 
কেন্দ্রগুলি এবার আলোচনা করা যাক £ 


*শক্তিবাহী কেন্দ্র থেকে আযকসনগুলি মস্তি বৃত্তের মধ্য দিয়ে স্বযৃয়াকণ্ডের.কোন অংশে নেমে এসে 
শক্তিবাহী নিউরন এবং পেশীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। 


মানদজীবনের দৈহিক ভিত্তি s - 


(ক) সংবেদন কেন্দ্র (Sensory Area): সংবেদনকেন্ত্র মস্তিষ্কের বিভিন্ন 
স্থানে অবস্থিত। ইন্দ্িয়গুলির সঙ্গে মস্তিষ্কের বাইরের আবরণের (Cortex) কোন 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ নেই। মধ্যমন্তিফ্ষের কাছাকাছি কতকগুলি কেন্দ্রের সঙ্গে এর 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ | গুরুমন্তিক্কের নিয় ভাগে এই মধ্যমস্তি্ধ অবস্থিত ।. চোখ, কান 
এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয় থেকে সামু (Nerves) নির্গত হয়ে মধ্যমন্তি্ে পৌছেছে এবং 
সেখান থেকে আবার ai নির্গত হয়ে মধ্যমস্তিক্ক থেকে afes আবরণের বিভিন্ন 
অংশে ছড়িয়ে পড়েছে । এক হিপেবে মধ্য মন্তিদ্ককে মধ্যবর্তী সংযোগস্থল বলা যেতে 
পারে। বস্তুতঃ, ইন্দিয়গত সংবেদন zÈ করার ব্যাপারে মধামন্তিফের ভূমিকা 
উল্লেখযোগা । প্রতিটি ইন্দ্রিয় মধ্যমস্তিক্ষের মারফত তার সংবাদ প্রেরণ করে। 
প্রতিটি Sat মধ্যমস্তিক্ষের কোন একটি অংশের সঙ্গে যুক্ত । বিভিন্ন মংবেদন- 
কেন্্রগুলি এবার আলোচনা করা যাক £ 


মানুষের মস্তিক্ষেয় বিভিন্ন বিভাগ 
(১) শল্তিবাহীকেন্র, (২) ices, (৩) winters, (৪) aera (e) Haase 


(i) শ্রবণকেক্দ্র (Auditory Area): গুরুমন্তিষ্কের নিয়ভাগের বা রগ 
অঞ্চলের (Temporal Lobe) git এবং শিলভিয়াদ fortas পাশে এই 
শরবণকেন্দ্রের অধিষ্ঠান। মস্তিষ্কের এই অংশই শ্রবণগত উদ্দীপনা গ্রহণের কেন্্রস্থল। 
মংবেদনবাহী স্নায়ু শরবণেন্দ্রিয় থেকে মধামন্তিক্কে ছড়িয়ে পড়েছে এবং WIE থেকে 
স্নাযু এই অঞ্চলে এসে ছড়িয়ে পড়েছে | 

(ii) wafaaa (Visual Area) £ চোখের অক্ষিপট থেকে সাফ মধ্যমস্তিদ্কের 
একটি বিশেষ অংশে গিয়ে পৌঁছেছে এবং সেখান থেকে সংবেদনবাহী জায় 


৪০ এ... শিক্ষা মনোবিজ্ঞান 


গুরুমস্তিফের পশ্চাদ্‌ ভাগের বা Paa অঞ্চলের (Occipital Lobe) নির্দিষ্ট অংশে । 


গিয়ে পৌছেছে।  গুরুমন্তিষ্কের এই অংশই দৃষ্টিগত উদ্দীপনা গ্রহণের কেন্দ্রস্থল | 

(1) aid এবং স্বাদকেন্দ্র (Smell and Taste Areas): গুকুমস্তিক্কের 
নিষ্নভাগে বা রগ অঞ্চলে (Temporal Lobe) এই কেন্দ্রগুলির অধিষ্ঠান। 

(iv) স্পর্শকেন্দ্র (Somesthetic Area): IATL কিগারের পিছন দিকে 
অবস্থিত গুরুনস্তিফ্কের মধ্যভাগের বা axe অঞ্চলের (Parietal Lobe) নির্দিষ্ট 
অংশকে ম্পর্শকেন্দ্রের অধিষ্ঠান বলে মনে করা হয় । এই অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ত্বক 

. বা অঙ্কপ্রত্যঙ্-সম্পকীয় মংবেদন পাওয়া যায় না | 

(খ) শক্তিকেন্দ্র (Motor Area): cajata ফিগারের ঠিক সামনে, 
মস্তিষ্-আবরণের (Cortex) এক টুকরো অংশ আছে যাকে বলা হয় “প্রি-সেপ্টাল 
জাইয়ার” CPre-cetral gyre’)| সেইটিই হল শক্তিকেন্্র। এখানে বড় বড় কোষ 
আছে এবং কোষ থেকে ছোট বড় নানা আকারের আকসন (Axon) মধামস্তিফের 
মধ্য দিয়ে galete পৌছে গুচ্ছাকারে দেহের বিভিন্ন পেশীর কাছে গিয়ে শেষ 
হয়েছে। এই কেন্দ্রের কোন অংশ উদ্দীপিত হলে সেই অংশের সঙ্গে যুক্ত দেহের 
বিভিন্ন অংশগুলিও উদ্দীপিত হয়। এই কেন্দ্রের একেবারে উধ্বভ।গ উদ্দীপিত হলে 
আমাদের পা চলাকেরা করে। তার কিছু নীচের অংশ উদ্দীপিত হলে আমাদের 
ate নাড়াচাড়া করা সম্ভব zal এই ‘Pre-central £)76-এর তলদেশের কাছের 
অংশটিই মাথা, মুখ, মুখমগুলের নড়াচড়ার সঙ্গে যুক্ত। এই মণ্ডলের কোন অংশ যদি 
ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তাহলে দেহের কোন অংশে স্থায়িভাবে, নয়ত সাময়িক ভাবে পক্ষাঘাত 
দেখা দেয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মস্তিষ্কের দক্ষিণ অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে 
শরীবের বায় দিকটি বিকল হয় এবং যদি বাম অংশটি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তবে দক্ষিণ অংশটি 
বিকল হয়। এই কারণে মন্তিদ্ব-আবরণের (Cortex) এই সরু অংশটিকে 
শজিবাহী কেন্দ্র বলা হয়। 

অবশ্য পুরোপুরি শক্তিকেন্দরট (Motor Area) আরও কিছু বেশী অংশ জুড়ে 
রয়েছে। শক্তিবাহীকেন্দরের সংলগ্ন গুরুমস্তিদ্কের সন্মুখভাগের কিছুটা অংশকে 
*Pre-motor Area’ বলা হয় | এই ‘Pre-motor Area’-s শক্তিকেন্দের অন্তভূর্কি | 
এই অংশের কাছ মস্তিষ্কের বিভিন্ন শক্তিকেন্দ্র ও পেশীর ক্রিয়াগুলির সংযোগ ও 
সমন্বয়সাধন | 

(গ) সমন্বয়কেন্দ্ৰ বা asm (Association or Silent Area) : 
গুরুমন্তিদ্কের মধ্যভাগ, পশ্চাদ্‌্ভাগ-ও নিশ্নভাগের উপরস্থ আবরণের একটা বড় অংশকে 


" মন্তিদ্ধের কোন অংশ 
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সমন্বয়কেন্দ্র বা নীরবকেন্দ্র বলা হয় । এই কেন্দ্র অন্তান্য অংশগুলির সঙ্গে নিউরনের 
দ্বারা নানাভাবে সংযুক্ত। এটা হল সংযোগদাধন ও সামগ্রন্ত-বিধানের কেন্দ্রস্থল | 
“yates, স্থযুয্নাশীর্যক এবং লবুযস্তিককের ক্রিয়াকলাপের সমন্বরসীধন করা এর কাজ। 
তাছাড়া, বিভিন্ন ধরনের সংবেদন গ্রহণ করা, ব্যাখ্যা করা, অন্যান্য সংবেদনের সঙ্গে 
এর সমন্বয় সাধন করার কেন্দ্রস্থলও-এই AIII কেন্দ্র । “সংবেদনকেন্দ্রের' সন্নিহিত 
এই 'সমন্বয়কেন্দ্রটি যদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে মংবেদন স্ুষ্টি হয়, কিন্তু সেই সংবেদনের 
অর্থ বোঝা যায় না। যেমন, “আযাফেপিয়া” (Aphasia) রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অপরের 
কথা শুনতে পায় কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারে না। 
গুরুমস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন কর্মের কেন্দ্রস্থল, একেই বলা হয় OF 
মস্তিক্ষের আঞ্চলিক ক্রিয়াবাদ (Doctrine of the Localisation of the 
Brain)! কতকগুলি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে শারীর বিজ্ঞানীর! aT 
ক্রিয়ার আঞ্চলিকতার সমর্থনে কতকগুলি নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তে উপনীত 
হন। প্রথমতঃ, গুরুমস্তিক্কের কোন বিশেষ অংশ অপলারিত 
মণ্ডিদ্ধের faata করলে প্রাণিদেহের কোন বিশেষ অংশের কর্মশক্তি বিনষ্ট হয়; 
লা ol দ্বিতীয়তঃ, apace বিছ্যাৎ-তরঙ্গ প্রয়োগ করলে 'দেহের অংশ- 
বিশেষ স্পন্দিত হয়; তৃতীয়তঃ, অস্ত্রোপচারের সাহায্যে মস্তিকের 
কোন্‌ অংশ কোন্‌ ইন্দিয়ের সঙ্গে যুক্ত জানা যায়; এবং চতুর্থতঃ, স্বাযুগুলির গমনপথ : 
agaa করে মস্তিষ্কের কোন্‌ অংশ কোন্‌ ধরনের ক্রিয়াকেন্্র তা জানা ata! 
এই অব নির্ভরযোগা দিদ্ধান্ত প্রয়াণ করে 6% মন্তিক্ষের বিশেষ বিশেষ অংশ বিশেষ 
বিশেষ কার্ষের অধিষ্ঠান বেন্দ্র | i 
(Franz) বিড়াল,ও বানরের উপর, পাঁভলভ (Pavlov) কুকুরের 
উপর এবং লাশ লে (Lashley) Baca উপর পরীক্ষা। চালিয়ে দেখলেন যে, গুরু- 
মন্তিক্ষের কৌন অংশ যদি নষ্ট হয়ে যায় বা অপনারিত করা হয় তাহলে 
দেহের বিভিন্ন ক্রিয়া ব্যাহত হতে পারে, কিন্তু তা সাময়িক ভাবে ব্যাহত হয় 
মাত্র। কারণ কিছুদিন পরে দেখা যায় যে, মস্তিষ্কের অন্য একটি কেন্দ্র সেই বিকল 
কেন্্রটির কার্ঘভার গ্রহণ করেছে এবং দেহের যে শক্তিটি 
বিকল হলে অন্য কোন ব্যাহত বা বিনষ্ট হয়েছি সেটির আবার আবির্ভাব ঘটেছে। 
অংশ তার কাজ করে এর থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে, মন্তিদ্কের ক্ষেত্রে একটা! 
সামগ্রিক একা আছে এবং গুরুমন্তিষ্ক সমগ্রভাবে ক্রিয়া করে। এটিকে বলা হয় 


সামগ্রিক ক্রিয়া! মতবাদ (Doctrine of Mass Function) | 


কিন্তু Fiy 
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সিদ্ধান্তে বলা যেতে পারে যে গুরুমন্তিষ্কের এক একটি অঞ্চল এক একটি বিশেষ 
মপ্তিদ্ধের আঞ্চলিকত! ক্রিয়ার কেন্দ্রস্থল, এ যেমন অস্বীকার করা চলে না, তেমনি 
RNT অপরদিকে এই সব বিভিন্ন ক্রিয়ার পশ্চাতে aferra সামগ্রিক 
অস্বীকার করা যায়না এঁক্যের বিষয়টিকেও উপেক্ষা করা চলে নাঃ | 


৭! mache FSA (Autonomic Nervous System) : 


ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হয়ে স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করে বলেই এই স্।সুতন্ত্রকে 
তক্রিয় Swe বলা হয়। আসলে স্বয়ংক্রিয় TSA প্রধান ন্সাযুতস্ত্রেরই একটি 
অংশ কিন্তু এই ন্নাযুতন্থ প্রধান mioaa (Central Nervous System) উপর 
নির্ভর না করে অনেকট। স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করে। wafer স্বাযুতন্তের স্নাযুগুলি 
মন্তিক্ক-বৃস্ত (Brain stem) এবং মেক্দণ্ডের কোষদেহ থেকে নির্গত হয়ে দেহের 
Sag হংপিণ্ড, ফুলফুদ, পেশী, গ্রন্থি, অন্ত প্রভৃতিতে গিয়ে পৌছেছে। স্বয়ংক্রিয় 
আযুতন্ত্ের স্সায়ুগুলির সঙ্গে হৃংপিণ্ডের, FARA ও অন্ত্রের অনৈচ্ছিক পেশীর (involu- 
01815 muscles) এবং সনালী গ্রন্থি, বিশেষ করে দুষ্ধক্ষরা গ্রন্থি, লালা গ্রন্থি, স্বেদ গ্রন্থি 
এবং কতকগুলি অনালী গ্রন্থির সংযোগ আছে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, 
যৌন উত্তেজনা, ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি ক্ষেত্রে হৃংপিণ্ডে, অস্ত্রে ও 
গ্রন্থিতে যেসব পরিবর্তন ঘটে, সেগুলি স্বয়ংক্রিয় স্নায়ুর দ্বারাই 
নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ন্সাযুগুলি খুব g aiea (Nerve Fibres) দ্বারা গঠিত। 
খাদ্য পরিপাক-ক্রিয়া, শ্বাসক্রিয়া, রক্ত চলাচল প্রভৃতি এর নিয়ন্ত্রণাধীন | 
য়ংক্রিয় স্াযুতঞ্থের ছুটি প্রধান বিভাগ আছে ; যথ1,_(১) সমবেদী (Sympa- 
thetic) এবং পরাঁসমবেদী (Parasympathetic) | “সমবেদী” বক্ষোদেশ ও কটি- 
দেশের স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু নিয়ে গঠিত এবং 'পরাসমবেদী*গ্রীবাদেশ, ত্রিকাস্থিদেশ (sacral 
সমবেদী বিভাগ ও: division) এবং অনুত্রিকাস্থিদেশের (coccygeal division) 
পরাসমবেদী বিভাগ স্বয়ংক্রিয় sty দ্বারা গঠিত। এই ছুটি বিভাগের উল্লেখযোগ্য 
বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সমবেদী (sympathetic) বিভাগের অন্তর্ভুক্ত স্বাযৃপ্তলি হল 
উত্তেজক (excitatory), কিন্তু অপরদিকে পরাঁসমবেদী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত TAA 


স্বয়ংক্রিয় agaaa 
গঠন 


1. ১৮০০ ĝira গল্‌ (Gall) সর্ব প্রথম প্রচার করেন যে, মপ্ডিন্কের বিশেষ বিশেষ কেন্দ্র বিশেষ 
বিশেষ মানপিক ক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত। afama বিভিন্ন Afs লক্ষ্য করে তিনি অনুমান করেছিলেন যে, 
জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি, দয়া, ভালবাসা বা অন্যান্য গুণের জন্য মস্তিষ্কে এক একটি aay কেন্দ্র আছে। মানুষের 
মাস্তক্ধের গঠন দেখলেই তার চরিত্র জন্থুমান করে নেওয়া যায় কিন্তু যেহেতু এই মতবাদ কোন পরীক্ষণের 
ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি, সেহেতু এই মস্তিদ-বিজ্ঞান (Phrenology) শেষ Aig ata বলে পরিত্যক্ত হয় | 
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হল ‘বাধক’ (inhibitory) | পরাসমবেদী বিভাগের অন্তভুক্তি স্ন'যুগ্তলি যখন ক্রিয়া 
করে, তখন যেসব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সেগুলি হল হৃৎপিণ্ডের গতিবেগ কমে যাওয়া, 
চোথের-মণি স্ফীত হওয়া, দৈহিক উত্তাপের gii, পাকস্থলীর হজমের কাজটির জন্য 
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প্রয়োজনীয় রসক্ষরণ, পরিপাক যন্ত্রের ক্রিয়ার TR, যৌনগ্রস্থির ক্রিয়া বুদ্ধি 
ইত্যা্দি। মনে যখন আনন্দের সঞ্চার হয় তখন ‘পরাদমবেদী’ বিভাগ কাজ করে। 
‘সমবেদী’ বিভাগের কাজ হল এর বিপরীত | এর কাজ হল হৃৎপিণ্ডের গতিবেগ বৃদ্ধি 
করা, রক্তের চাপ বাড়িয়ে দেওয়া, পরিপাক ক্রিয়ার পথে বাধার স্টি-করা ইত্যাদি। 
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সমবেদী বিভাগের sage স্নায়ুগুলির সক্রিয়তার সঙ্গে আাড়িনাল গ্রন্থির রসক্ষরণের্‌ 
বিশেষ সংযোগ আছে। মনে যখন ক্রোধ, ভয় প্রভৃতি আবেগের সঞ্চার হয় এবং 
তার ফলে মনে Via উত্তেজনার সঞ্চার হয়, তখন সমবেদী বিভাগ কাজ করে এ 
এই সব আবেগের canta cy দৈহিক উত্তেজনা দেখা -দেয়, তাঁর কারণ আড়ি 
গ্রন্থির রসক্ষরণের প্রভাব | যদিও ছুটি বিভাগের নির্দিষ্ট কাজ রয়েছে তবু ক্ষেত্র বিশেষে 
ARY বিভাগ অবদমনের বা প্রশমনের কাজও করে থাকে । দেহ-মনের স্বস্থতার 
জন্য এই ছুটি বিভাগের ক্রিয়ার মধ সঙ্গতি বা স্থনমন্বয় থাকা একান্তই প্রয়োজন | 

৮। প্রান্তর ্লাম্মুতজ্র (Peripheral Nervous System) : 

atar aeaa ছুটি ভাগ-__মন্তিক স্নায়ু (Cranial Nerves) এবং zal- 
স্নায়ু (Spinal Nerves) | অসংখ্য aig (nerves) আমাদের দেহের সর্বত্র ছড়িয়ে: 
আছে। এই স্মায়ুপ্তলি খুব LH সাদা রঙের সুতোর মতো । একটি wy আবার: 
অনেকগুলি Ve ্াযুতন্থর (Nerve Fibre) সমষ্টি । কতকগুলি wt সোজাহ্্জি 
Ra থেকে নির্গত হয়েছে। এগুলিকে বলা হয় মস্তিন্ক সয় (Cranial Nerves) | 
Raa মস্তিষ্ধে অবস্থিত বিভিন্ন ইন্দ্রিয়; যেমন-চোখ, কান, ATF, 
afre স্নায়ু ও জিভের সঙ্গে সংযুক্ত। সবশুদ্ধ বার জোড়া মন্তিদ্-স্নায আছে। 
bec কতকগুলি স্নায়ু নির্গত হয়েছে স্থযুয়াকাণ্ড থেকে, এগুলিকে বলা 
হয় I স্নায়ু (Spinal Nerves) | gam- TAA ত্বক, অস্ত্র, পেশী প্রভৃতিতে 
ছড়িয়ে পড়েছে। সর্বলমেত একত্রিশ জোড়া aaar আছে। 

এই স্াযুগুলিকে কার্ধের দিক থেকে দু’ শ্রেণীতে ভাগ কর! হয়) ai—() 
অংবেদনবাহী, অন্তমুখী বা আন্তর্বাহী বায়ু (Sensory or Afferent or In- 
carrying Nerves) এবং (২) afen, বহিমুখী বা বহির্বাহী স্নায়ু 
(Motor or Efferent or Out-carrying Nerves)|  প্রথমৌজ আামুগুলি 
ইন্জরিয় থেকে সংবেদন বা উদ্দীপন! AIFI এবং NOTE বহন করে নিয়ে যায় এবং 


- দ্বিতীয় ধরনের স্ব যুগুলি malate এবং মস্তিষ্কের sferra (Motor Centres) 


থেকে স্নায়বিক উদ্দীপনাকে বহন করে নিয়ে sien! আমি পথ দিয়ে চলেছি, ' 
nace হঠাৎ কেউ আমায় ডাকলো) বুঝলাম আমার এক পরিচিত 
বজ্র সার বন্ধু। আমি বন্ধুটর দিকে অগ্রসর হলাম। যখন বন্ধুটি আমার 

নাম ধরে 'ডেকেছিল তখন শব্ধতরঙ্গ আমার কর্ণেক্জিয়ের 
মধ্যে প্রবেশ করল এবং সেখানে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি করল war aA 
তা মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে গেল। মস্তিষ্ক নির্দেশ দিল বন্ধুর দিকে অগ্রসর 
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হবার জন্ত। সেই নির্দেশ-উদ্দীপনা ae স্নায়ুর মাধ্যমে মাংমপেশীতে 
শক্তির সঞ্চার করে পেশীগুলিকে সঞ্চালিত করায় আমি বন্ধুটির দিকে অগ্রসর হলাম। 


৯। অনালী বা saa] afz (Ductless or Endocrine 
Glands) : ? 

আমাদের দেহের অভ্যন্তরে এমন কতকগুলি গ্রন্থি আছে যেগুলি দেহের 
গঠন, বুদ্ধির বিকাশ, দেহের সুস্থতা ও কার্যক্ষমত| এবং আমাদের বাক্তিত্বের 
উপর বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই gasa বৈশিষ্ট্য হল যে, 
এগুলি থেকে এক ধরনের বাঁপীয়নিক তরল পদার্থ ক্ষরিত হয় এবং আমাদের 
দেহের উপরে এই তরল পদার্থের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রস্থিগুলিকে T 
শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে; যথা, (>) জনালী গ্রন্থি (Duct glands) 
এবং (২) aait গ্রন্থি (Ductless glands) | সনালী গ্রন্থিগুলির 
ney নাঁপিকা থাকে এবং এই নাঁলিকা বেয়ে গ্রস্থিরস শরীরের 
বিভিন্ন অংশে এসে পতিত হয়। এই গ্রন্থিগুলির ক্ষরণ 
রক্রন্রোতে হয় না, এদের ক্ষরণ হয় দেহের ভিতরে এবং দেহের বাইরে। লালা গ্রন্থি 
(Salivary gland), হ্েদ গ্রন্থি (Sweat gland), মৃত্র af (Kidney), অশ্ৰু গ্ৰন্থি 
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meand ang, শক্তিলাহী cu GA 
( REGEA -দেছ A 

f a 
ইন্ডিয় Ccapi amma গেশী 


(Tear gland), পাঁচক গ্রন্থি (Gastric gland), ছুগ্ঘক্ষরা] গ্ৰন্থি (Mammary 
gland), প্রভৃতি হল সনালী গ্রন্থির উদাহরণ | এই সব গ্রন্থি আমাদের দেহের 
প্রয়োজনীয় কার্ধ সাধন করে। লালাগ্রন্থি থা পরিপাকে সহায়তা করে, স্বেদ গ্রন্থ 
a মূত্র গ্রন্থি শরীরের দুষিত পদার্থকে দেহ থেকে নিষ্কাশিত করে দেহকে সুস্থ রাখে 
এবং gewa গ্রন্থি স্তন্য দিয়ে নবজাত শিশুর জীবন রক্ষা করে। 

এ ছাড়া, আর এক ধরনের গ্রন্থি আছে যেগুলির সঙ্গে কোন নালিকা সংযুক্ত 
নেই, যার মধ্য দিয়ে ওদের ক্ষরিত রস শরীরের বাইরে নিঃস্থত হতে পারে। 
এই গুলিকে বলা হয় ‘অনালী গ্রন্থি (Ductless glands)! এই সব গ্রন্থি থেকে য়ে 
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রস নিঃস্থত হয়, তা শরীরের বাইরে নির্গত হবার কোন পথ না পেয়ে সোজাস্থজি 
রক্তত্রোতে পতিত হয় এবং দ্রুত দেহের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। 
এই গ্রন্থিগুলি থেকে fires ame হর্মোন (Hormone)* 
বলা হয়। এই গ্রন্থিগুলি ছোট ছোট রাসায়নিক কারখানার মতো কাজ করে। 
এরা রক্ত থেকে উপাদান সংগ্রহ করে, সেই উপাদানের সাহায্য হর্মোন তৈরি করে 
এবং সেই হর্মোন রক্তআোতে ক্ষরণ করে। অনাঁলী গ্রস্থিগুলিকে অন্তঃক্ষর! গ্রস্থিও 
(Endocrine glands) 47] হয় কারণ, এর এদের ক্ষরিত IA দেহ থেকে বাইরে 
নির্গত না করে রক্তের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় 

আমাদের দেহের ক্ষেত্রে এই অন্তঃক্ষরা গ্রস্থিগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । 
এই গ্রস্থিগুলি দেহের অভ্যন্তরীণ যন্্গুলিকে সুসংবদ্ধভাবে কাঁজ করতে সহায়তা 
করে এবং দেহের বিভিন্ন অভ্যন্তরীণ ক্রিয়ার সমন্বয় সাধন করে। এই সমন্বয় সাধনের 
fn ছাড়াও শরীরের বৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ প্রভৃতি প্রয়োজনীয় 

কাজ এই গ্রন্থিগুলির দ্বারা সাধিত হয়। অনালী গ্রন্থিগুলির 

প্রধান অনালী এসি মধ্যে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থি হল_ থাইরয়েড গছি (Thyroid 
gland), -আযাড়িনাল গ্রন্থি (Adrenal gland), পিটুইটারী গ্রন্থি (Pituitary 
gland), প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid gland), পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal 
gland) এবং গোনাভ বা যৌন গ্রন্থি (Gonad or Sex gland) | 

এইবার আমরা প্রধান প্রধান অনালী গ্রস্থিগুলির Res আলোচনা করছি ঃ 

(ক) থাইরয়েড গ্রন্থি (Thyroid gland): গলদেশে শ্বাসনালীর (Wind 
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Pipe) দু'পাশে এই. গ্রস্থিটি অবস্থিত। এই গ্রন্থি থেকে যে রস ক্ষরিত হয় তার - 


নাম থাইরকসিন (Thyroxin)! দেহের সামগ্রিক বিকাশের কাজে এই গ্রন্থিটির 
ভূমিকা খুবই গুরুত্পূর্ণ। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে প্রয়োজনীয় রস ক্ষরিত না হলে 
শিশুর শারীরিক এবং মানদিক বৃদ্ধি বিশেষভাবে ব্যাহত হয় এবং এক প্রকার 
রোগ দেখা দেয় যার নাম ক্রেটিনিজম (Cretinism) | এই রোগে শিশু খর্বারুতি, 
ক্ষীণ দেহ, স্কীতোদর এবং ক্ষীণবৃদ্ধি হয়। পরিণত বয়সে যদি 
এই গ্রন্থির ক্ষরণ কম হয় তাহলে মিস্কেডেমা (Myxedema) 
নামক. রোগের আবির্ভাব ঘটে। এই রোগে রক্তের চাপ কমে 
যায়, দেহের চামড়া OF ও কুঞ্চিত হয়ে যায়, মাথার চুল উঠে যায়, দেহের রাঁসায়নিক 
কাজ (Metabolism or Chemical activity) ব্যাহত হয়, মুখ ও হাত স্ফীত 


থাইরয়েড গ্রন্থির 
স্বরাপ ও কার্য 


1, ‘Hormone’ from Greek hormao, excite. 


| 
EL 
| 
F 
E 


Tee UT লা রাল 
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| হয়ে ওঠে, চেহারার লাবণ্য কমে যায় এবং কাজে আস্ত ও উদ্যমের অভাব দেখা 
দেয়। আবার এই গ্রন্থির ক্ষরণ যদি অতিরিক্ত মাত্রায়' ঘটে, তাহলে ব্যক্তির 
রক্তের চাপ বেড়ে যায় ও নাঁড়ীর স্পন্দন, দ্রুত হয়। বাক্তি অতীন্ত বেশী মাত্রায় 


উত্তেজিত, an? চঞ্চল ও মানসিক উদ্দেগগ্রস্ত হয়) ক্ষুধা বেড়ে ata, শরীরের 


"ema কষে যায় এবং ব্যক্তি TAT, অনিদ্রা প্রভৃতি রোগে ভোগে। অর্থাৎ 


থাইরকদিন রসের আধিক্য ঘটলে গলগণ্ড দেখা দেয়। এই গ্রন্থিটি নষ্ট হয়ে 


- গেলে ব্যক্তি অলসপ্ররুতি, জড়বুদ্ধি ও বেশীমাত্রায় ভুলোমনা হয়। 


থাইরয়েড গ্রন্থির স্বাভাবিক ক্রিয়ার উপর দেহের ও মনের বিকাশ নির্ভর করে) 
মুখের চেহারায় বুদ্ধি ও লাবণ্যের ছাপ পড়ে, ব্যক্তি বুদ্ধিমান, কর্মঠ ও অন্গভূতি-, 
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প্রবণ হয় । Bea ব্যক্তির বুদ্ধিগত (intellectual) ও মেজাজগত (tempera- 
mental) বৈশিষ্টোর উপর এই গ্রন্থির বিশেষ প্রভাব আছে। 

(খ) প্যারাখাইরয়েড গ্রন্থি (Parathyroid Gland): এই গ্রন্থিগুলি 
ংখ্যায় চারটি। থাইরয়েড গ্রন্থির প্রত্যেকটির পাশে ছুটি করে এদের অবস্থান। 
প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থির কাজ থাইরয়েড গ্রন্থির কাজের বিপরীত । থাইরয়েড গ্রন্থি 
থেকে যে রসের ক্ষরণ হয়, সে রম উত্তেজক কিন্ত প্যারাথাইরয়েড গ্রন্থি থেকে যে 
বসের ক্ষরণ হয়, তা হল বাধক। থাইরয়েড গ্রন্থির ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করাই এর 
কাজ। এই গ্রস্থিটির প্রয়ৌজনাতিরিক্ত ক্ষরণের জন্য স্নায়বিক উত্তেজনার তীব্রতা, 
অনুভূতি প্রবণতা প্রভৃতি দেখ! দেয়। এই গ্রস্থিটির সাধারণ ক্ষরণের অভাব হলে 
অস্থিরতা, অবসাদ, পেশীয় দুর্বলতা প্রভৃতি দেখ! দিতে পারে | এই গ্রস্থিগুলি দেহের 
ক্যালপিয়াম ব্যবহারকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
__ (গ্ৰ) mtaa গ্রন্থি (Adrenal Gland): আডিনাল গ্রন্থি সংখ্যায় 
" ছুটি। প্রতিটি মৃত্রাশয়ের (Kidney) উপরে একটি করে আড়িনাল গ্রন্থির অবস্থান | 
প্রতিটি গ্রন্থির ছুটি করে অংশ আছে, এর বাইরের অংশটির নাম আ'যাড়িনাল কটেক্স 
(Adrenal Cortex), এর ভিতরের অংশের নাম আ্যাড্রিনাল 
agal (Adrenal Medulla) | এর দুটি অংশ থেকে দুটি 
পৃথক রস বা হর্ষোন ক্ষরিত হয়-_-বাঁইরের অংশ থেকে যে রস ক্ষরিত হয় তার নাম 
কর্টিন (Cortin) এবং ভিতরের অংশ থেকে যে রস ক্ষরিত হয় তার নাম 
আযাড্রেনিন বা আবড্রেনালিন (Adrenin 4] Adrenalin) | কার্টন আমাদের দেহের 
পক্ষে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয় । এই রস বা হ্মোন যদি দেহে একেবারেই al 
থাকে, তাহলে মৃত্যু ঘটতে পারে। এই রসটি স্বাভাবিক উত্তেজকের (general 
stimulant) কাজ করে। এই রসটির ক্ষরণ যদি কম হয় তাহলে 
রক্তচাপের হাস, দৈহিক দুর্বলতা, কাজে আগ্রহ এবং উদ্যমের 
অভাব, ক্লান্তিবোধ, পরিপাক-সম্পককীয় গোলোযোগ, যৌন বিষয়ে আগ্রহের অভাব 
দেখা দেয়। আবার এই রসটির যদি প্রয়োজনাতিরিক্ত ক্ষরণ হয় তাহলে পুরুষের 
ক্ষেত্রে নারীস্থলভ ভাব এবং নারীর ক্ষেত্রে পুরুষালী ভাবের È হয়। নারীর 
গলার স্বর গম্ভীর হয়ে যায়, গণ্ডদেশ স্ফীত হয়। 

আযড্রিনাল মেডুলা থেকে যে রসের ক্ষরণ হয় তাকে বলা হয় আযাড়িনিন। 
এই গ্রস্থিব্ন অত্যান্ত উত্তেজক । এই রস যদি প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষরিত হয় 
তাহলে হৎস্পন্দনের গতি বৃদ্ধি পায়, রক্তের চাপ বেড়ে যায়, চক্ষুর তারকা (Pupil) 


আযাড্রিনাল গ্রন্থির গঠন 


alaa কাধ 
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দুটি স্ফীত হয়, পরিপাক fen ব্যাহত হয়। - ফুসফুসের মুখ প্রসারিত হওয়ার জন্য 
রক্তে প্রচুর পরিমাণ অক্সিজেন সঞ্চারিত হয়। এই রস ক্ষরণের ফলে TES থেকে 
শর্করা নির্গত হয়, কলে পেশীর ক্লান্তি দূরীভূত হয় এবং অত্যধিক কাজ করার জন্য 
প্রয়োজনীয় শারীরিক পরিবর্তন দেখা দেয় | আবেগের (Emotion) সঙ্গে এই 
গ্রন্থিরসের নিবিড় সম্পর্ক আছে। অতাধিক ভয়, ক্রোধ, উদ্বেগ প্রভৃতি আবেগের 
ক্ষেত্রে রমটি অতিরিক্ত মাত্রায় ক্ষরিত হয়। আবেগের ক্ষেত্রে 
অতিরিক্ত সক্রিয়তা ও শারীরিক শক্তি এই রসই ঘুগিয়ে দেয়। 
ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে লড়াই করার জন্য বা আত্মরক্ষা হেতু ভয়ে ভীত হয়ে পলায়নের 
জন্য উপযুক্ত শক্তি wea কাঁজে এই গ্রন্থি সহায়তা করে। atata গ্রন্থি 
বাক্তিকে বিপদের সন্মুখীন হতে প্রস্তুত করে। সে কারণে ক্যানন (Canon) 
আড়িনাল afice জরুরী বা আপৎকাঁলীন গ্রন্থি বলে অভিহিত করেছেন। 
আ'ড়িনাল গ্রন্থি ক্ষতিগ্রস্ত হলে শারীরিক দুলতা দেখা দেয়, ব্যক্তি রোগ-সংক্রমণের 
হাত থেকে আত্মরক্ষা করার শক্তি হাঁরিয়ে ফেলে, দেহের রাসায়নিক ক্রিয়া ব্যাহত 
হয়, কাজকর্মে আগ্রহের অভাব দেখা যায়, পরিপাক ক্রিয়া ও aqua ক্রিয়া ব্যাহত 
হয় এবং দেহের চামড়। TIRAT ধারণ করে'। | 
(a) পিটুইটারী গ্রন্থি (Pituitary Gland) : অনালী গ্রন্থিগুলির মধো 
পিটুইটারী গ্রন্থির ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য aa AR বিশেষ 
করে থাইরয়েড,' আড়িনাল ও যৌন গ্রন্থি গুলিকে কিছুমাত্র নিয়ন্ত্রিত করার জন্য 
এই gars ‘মুখা গ্রন্থিত (master gland) বলা হয়। মাথার 
peg স্থির. মাঝামাঝি জায়গায় মস্তিষ্কের নীঠে এই গ্রস্থিটির অবস্থান। 
3 এটি আকারে একটি ডিমের এবং পরিমাণে একটি মটর দানার 
মতো । এর ছুট অংশ আছে--সম্মুখ অংশ (Anterior Lobe) এবং পশ্চাৎ অংশ 
(Posterior Lobe)! এই afar ক্ষরিত রসের নাম পিটুইটিন। সন্মুখ অংশ 
থেকে cq রস ক্ষরিত হয় তা শরীরের বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করে। যদি এই রম 
প্রয়োজনের অতিরিক্ত Fas হয় তাহলে শরীরের অতিরিক্ত বৃদ্ধি ঘটে। সময় 
সময় এই বুদ্ধি এতই অস্বাভাবিকভাবে ঘটে যে, একটি অল্পবয়স্ক কিশোরকেও সাত 
থেকে নয় ফুট Ha] একটা দৈত্য বলে মনে হয়। অতিরিক্ত দৈর্ঘা, বিরাট আকুতির 
হাত, পা, অনাবশ্তক তাবে দীর্ঘ দেহ হওয়া প্রভৃতি 
সমুখ অংশের ক্রি : স্বস্থাভাবিকতা এই রলের ক্ষরণেরই TAL আবার এই রস 
যদি অল্পমাত্রায় ক্ষরিত হয় তাহলে দেহের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়, দেহ খৰ 


আড়িনালের কাজ 


মনো-৪ (iv) 


te শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


হয়, হাত, পা ও দেহের অন্যান্ত অংশ অস্বাভাবিকভাবে ছোট হয়। শরীরের 
কাজ কমে যায় ও চলনে অস্থিরতা দেখা দেয় | 
কি শারীরিক, কি মানসিক উভয় দিক থেকেই পিটুইটারী গ্রন্থির tots অংশ, 
তার সম্মুখ অংশ থেকে কম প্রয়োজনীয় | পশ্চাৎ অংশ থেকে যে রস ক্ষরিত হয় তা 
wala afar উদ্দীপিত কোরে, অন্তর; মৃত্রাশয় প্রভৃতি যন্ত্রগুলিকে সক্রিয় ক'রে 
তোলে, দেহের চলন ভঙ্গিমাকে নিয়ন্ত্রিত করে, প্রসব কালে স্ত্রীলোকের জরাযুর 
পেশীকে সঙ্কুচিত কোরে সন্তান প্রসব ক্রিয়ায় সহায়তা করে এবং 
যৌন ক্রিয়াশক্তিকে প্রভাবিত করে। এই ake হল একমাত্র 
গ্রন্থি যার সঙ্গে মস্তিষ্কের ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। এই গ্রন্থির ক্ষরণ মধ্য মন্তিচ্ষের 
হাইপোথ্যালামাস (hypothalamus) অংশের দ্বারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় | 

($) পিনিয়াল গ্রন্থি (Pineal 61৭৮0) : এটি একটি অন্তঃক্ষর| বা নালিকা- 
বিহীন গ্রন্থি। আস্তিকের পশ্চাৎ্ভাগে এর অবস্থান। এই গ্রন্থটি শৈশবকাঁলেই 
সক্রিয় থাকে এবং যৌবনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই এর ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। 
সম্ভবতঃ এই গ্রন্থির ক্ষরণ জণনযন্ত্রের বিকাশকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর সম্পর্কে অল্প 
খবরই জানা গেছে এবং এর প্রয়োজনীয়তা খুবই গৌণ। 

(6) যৌন গ্রন্থি (Gonads or Sex Glands): শৈশবে এই গ্রন্থিগুলি 
সক্রিয় থাকে না, বয়ঃনন্ধিকালেই এগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে ।,,অনালী এবং Halal 
দুভাবে যৌন গ্রন্থি কাজ করে থাকে । সনালী গ্রান্থ হিসেবে যৌন গ্রন্থি প্রজনন 
কোষ (Reproductive cells) উৎপাদন ral অনালী গ্রন্থি হিসেবে যে রগ 
ক্ষরণ করে তাতে জননেন্দ্রিয়ের বিকাশে এবং যৌন বিরুতির প্রকাশে সহায়তা 
করে। পুরুষের যৌনগ্রস্থি বলতে বোঝায় অণ্ডকোষ এবং নারীর যৌনগ্রন্থি বলতে 
বোঝায় ডিম্বাশয় । উভয় ক্ষেত্রেই এগুলি জোড়ায় জোড়ায় থাকে । পুরুষের 
অণ্ডকোষ এবং স্ত্রীলৌকে র ডিম্বাশয় থেকে যেমন প্রজনন কোষ নির্গত হয়, তেমনি | 
রমও ক্ষরিত হয়।, এই রম যে কেবলমাত্র পুরুষ ও নারীর যৌন বিকাশেই 
সহায়তা করে, তা নয়, এই রদ দেহের গঠনে, বিকাশে ও Bx স্বাভাবিক ক্রিয়াতে 
সহায়তা করে। পুরুষের গ্রন্থি থেকে যে হর্মোন বা রস ক্ষরিত হয়, তাঁর নাম 
আযনড্রোজেন। এই হর্মোন পুরুষের লক্ষণ ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। স্ত্রীলোকের 
গ্রন্থি থেকে যে হর্ষোন বা রন ক্ষরিত হয়, তার নাম এস্টোজেন এবং তা 
স্ত্রীলোকের লক্ষণ ও আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে।  পুরুষ-দেহে যদি স্ত্রী হর্মোনের 

. আধিক্য ঘটে, তাহলে পুরুষের মধ্যে মেয়েলীভাব এবং স্ত্রীদেহের মধ্যে পুরুষ 


পশ্চাৎ অংশের ক্রিয়া! 
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হুর্মোনের আধিক্য ঘটলে স্তীলোকের মধ্যে পুরুষালিভাব দেখ! যায়। যৌন হর্ষোনের 
পরিমাণ কমে গেলে, পরিণত বয়সে পুরুষের পুরুষস্থলভ' আচরণ ও স্ত্রীলোকের 


RAS আচরণ যথার্থভাবে প্রকাশ পায় না। 


(ছ) প্যানক্রিয়াস গ্রন্থি (Pancreas Gland) : প্যানিক্রিমান যদিও satay 
(duct) গ্রন্থি, তবু এটি অনালী গ্রন্থির মতো কাজ করে। এর থেকে যে 
প্রয়োজনীয় হর্মোন ক্ষরিত হয়, তার নাম ইনস্থলিন 
ma (003011)1 wea মধ্যে যে শর্করা আছে, সেই শর্করা 
যাতে দেহকোষ ব্যবহার করতে পারে এই গ্রন্থির তাতে 
সহায়তা করে। ইনস্থলিনের অভাববশতঃ রক্তে শর্করার পরিমাণ অত্যন্ত বেড়ে যায়, 
যার ফলে ব্যক্তি aaqa (diabetis) রোগে আক্রান্ত হয়। এইরপ ব্যক্তির প্রতাবের সঙ্গে , 
sgal নির্গত হতে থাকে । ফলে শারীরিক ও মানসিক শক্তি দিন দিন হ্রাস পেতে 
থাকে, অধিকমাত্রায় ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়ঃ কাজে অবসাদ ও আগ্রহের অভাব দেখা দেয় 
এবং সুস্থ ও স্বাভাবিক চিন্তাশক্তি ব্যাহত al আবার প্রয়োজনাতিরিক্ত 
ইনস্সুলিনের অবস্থিতির জন্যে রক্তে শর্করার পরিমাণ এমনভাবে হাস পার যে, প্রধান 
F তন্ত্রের মধ্যে গোলযোগ দেখা দেয়, অত্যধিক মানসিক যন্ত্রণা, উদ্বেগ, 
অস্থিরতা, প্রলাপ ও সংজ্ঞাহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। প্যানক্রিয়ান থেকে যে 
রদ ক্ষরিত হয় তাকে শোধন করে বহুমূত্র রোগের অতি পরিচিত ইবধ ‘ইনসুলিন’ 
তৈরি হয়। মানগিক রোগ নিরাময়ের জন্যও ইনসুলিন ব্যবহৃত হয়। 

(জ) থাইমাসগ্রন্থি (Thymus Gland): এটি একটি অন্তঃক্ষরা বা 
নালিকাবিহীন af) এটির অবস্থান গলার নীচে। থাইমাস গ্রন্থির ক্রিয়া মম্পর্কে 
স্পষ্টভাবে কিছুই জানা যায়নি | সম্প্রতি জানা গেছে যে, এই গ্রন্থিটির স্বাভাবিক ক্রিয়া 
যখন ব্যাহত হয় তখন' এটি এমন একটি পদার্থ ক্ষরণ করে, যেটি স্নায়বিক উত্তেজনা, 
যেস্থানে পেশীকে সক্রিয় করে তোলার কথা, মেই স্থানে বাধার - 
সঞ্চার করে। এই রোগের নাম ‘mysathenia gravis’ এবং 
এই রোগের চিকিৎসাক্ষেত্রে থাইমাম গ্রন্থিটকে অপসারিত করে রোগীর যন্ত্রণার 
উপশম করা হয়। এই গ্রন্থির রসক্ষরণের উপর শরীর ও মনের বিকাশ নির্ভর করে। 
(al) যকত (Liver): Ws থেকে ও এক ধরনের রম ক্ষরিত হয়, যা পরিপাক 
færa সহায়ত] করে। 

গ্রন্থিগুলির পরস্পর সাপেক্ষত। : পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যাচ্ছে 
যে অস্তঃক্ষরা, গ্রদ্থিগুলির ভূমিকা আমাদের দেহের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । দেহের 
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গঠন ও বিকাশ, পেশীগুলির সঞ্চালন শক্তি, পরিপাক ক্রিয়া, হৃদপিণ্ডের গতি, রক্তের: 
চাপ, মানসিক শক্তির বিকাশ, কাজে উৎসাহ ও আগ্রহ, দৈনন্দিন কাজের জন্ : 
শক্তি রক্ষা, করা, জরুরী অবস্থায় দেহে প্রয়োজনীয় শক্তি -বৃদ্ধি করে আত্মরক্ষা করা» 
মহনশক্তি, বাহ পরিবেশের সঙ্গে alway বিধান ক'রে চলা এবং যৌন বাসনা 
প্রভৃতি বিষয়ের উপর অনালী গ্রন্থিগুলির বিশেষ প্রভাব আছে। 
Gen ents আমাদের মানদিক প্রকৃতির উপর অনালী গ্রাস্থগুলির বিশেষ 
গ্রন্থির ভূমিকা প্রভাব থাকলেও মানিক প্রকৃতির কোন একটি লক্ষণ দেখে, 
যেমন অত্যধিক চঞ্চলতা বা অস্থিরতা বা যৌন বাসনার 
তীব্রতা লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্ত কর| যেতে পারে না যে কোন একটি বিশেষ গ্রন্থি 
, স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে না। তাছাড়া ales দৈহিক ও মানসিক অন্বাভাবিক-: 
তার বাহপ্রকাশ, সামাজিক ও কুষ্টিমূলক উপাদানের উপরেও নির্ভর করে। 
এইসব অন্তঃক্ষরা বা Sea গ্রস্থিগুলি যদিও বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকে 
এবং সময় সময়' এদের কাধের মধ্যে একটা বিরোধের ভাব দেখা যায়, তবু এদের 
মধ্যে, একট! সহযোগিতার. ভাব আছে। যেমন, wifey গ্রন্থি, থাইরয়েড 
thet গ্রন্থির কাজে সহায়তা করে, আবার পিটুইটারী গ্রন্থির পশ্চাদবর্তী। 
প্রিয় ভারসামা অংশ যৌন ক্রিয়াশক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করার ব্যাপারে 
যৌন গ্রন্থির মঙ্গে সহযোগিতা করে। এইভাবে গ্রন্থি গুলির || 
কাজের Bear থাকলেও একেবারে পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁরা কাজ করে নাঃ 
তাদের মধ্যে একটা পারস্পরিক বোঝাপড়া ৰা একতাবোধ আছে । একেই 
আন্তঃক্ষর1, বা অন্তঃঅব গ্রন্থির stany (Balance of Endocrine 
Glands) বলা হয় | নি 
১০। প্রত্তিকর্ত পথ বা প্রতিবর্ত ল্ভ্তাংশ (Reflex Arc) £ 
প্রতিবর্ত ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার জন্য স্নায়বিক উদ্দীপনাকে একটি নির্দিষ্ট এবং 
সীমাবদ্ধ AA অতিক্রম করতে হয়। সংবেদনবাহী স্নায়ু, স্বযুয়াকাণ্ডের অংশ- 
বিশেষ এবং শক্তিবাহী wy এগুলি নিয়েই এই প্রতিবর্ত পথ রচিত, এই পথকে 
'প্রতিবর্ত বৃত্বাংশ’ও বলা হয় ; কারণ এই পথ আকারে একটি 
টি PU বৃত্তের চাপের (Arc) যতো। প্রতিবর্ত' বৃন্তাংশের পাঁচটি, 
বিভাগ আছে, (১) গ্রাহক স্গায়ুপ্রান্ত_এটি কোন ইন্দিয়ের 
যেমন-_চোখ, কান, নাক, ত্বক, জিভের বহিঃপ্রান্তে অবস্থিত থাকে। (২) অন্তমুখী বা 
 সংবেদীয়ন্্াযু-উদ্দীপকের ছারা এর বহিঃপ্রাস্ত উত্তেজিত হলে এতে জাঘু উদ্দীপনার 
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কি হয়, যা স্থমুয়াকাণ্ডে পরিচালিত হয়। (৩) স্বযুঘ্াকাও__সংবেদীয় ah 
azas এতে অবস্থিত, ফলে সংবেদীয় whee উদ্দীপনা এখানে পৌঁছায়। 
(৪) বহিমুখী বা “feat স্সাসু_-এর অন্তঃপ্রান্ত সংবেদীয় সামুর অন্তংপ্রাস্তে 
সংলগ্ন থাকে, ফলে সংবেদীয় স্বাযু-উদ্দীপনা শক্তিবাহী ates পরিচালিত হয়। 
(৫) সম্পাদক যন্্র__যেমন পেশী, গ্রন্থি প্রভৃতি | শক্তিবাহী স্নায়ুর মাধামে স্নায়ু উদ্দীপন! 
পেশী বা গ্রন্থিতে সঞ্চালিত হয় যার ফলে পেশীগুলি ক্রিয়াশীল হয় এবং গ্রস্থিগুলির 
রম ক্ষরণ হয়। 
প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলতে আমরা বুঝি দেই জাতীয় ক্রিয়া যা আমাদের ইচ্ছার 
দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হয় না। বহির্জগতের কোন উদ্দীপকের ক্রিয়ার ফলে আমাদের স্নায়ু 
উদ্দীপিত হওয়ার জন্য যে, WPS প্রতিক্রিয়া দেহে সৃষ্ট হয় 
এও জিয়া. তাঁকেই প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলা হয় যেমন, জলন্ত কাঠিতে হাত 
লাগা মাত্র আমরা হাত সরিয়ে নিই, উজ্জল আলোক চোখে 
পড়তেই চোখ বুজি, চোখের মধ্য ধুলোবালি পড়ার উপক্রম হলেই, চোখের পাতা 
আপনা আপনি বন্ধ হয়ে যাঁয়। 


প্রতিবর্ত-বৃত্তাংশ 

এখন দেখ! যাক, এই জাতীয় কাঁজ কিভাবে ঘটে। জলন্ত কাঠি হল বাইরের 
জগতের উদ্দীপক যা আমার ত্বকের সংস্পর্শে এদে ত্বকের সংবেদীয় ব! অন্ত্মূ্খী 
স্নায়ুর বহিঃপ্রান্তকে উদ্দীপিত করল, ফলে লায়বিক উদ্দীপনার কৃষ্টি হল। একটি 
সংবেদনরাহী_ নিউরনের মাধামে সেই স্নায়বিক উদ্দীপনা স্থযুয়াকাণ্ডে অবস্থিত 
সংবেদীয় স্নায়ুর অস্তঃপ্রান্তে গিয়ে পৌছল। সংবেদীয় whe অন্তঃপ্রান্তের পাশেই 
রয়েছে শক্তিবাহী সার অন্তঃপ্রান্ত | এ স্নায়বিক উদ্দীপনা এবার শক্তিবাহী স্বাযুর 
অন্তঃপ্রাস্তকে উত্তেজিত করল। শক্তিবাহী বা feats নিউরনের (motor neurone) 
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মাধামে সায়ুপ্রবাহ এসে then, শক্তিবাহী alta বহিঃগ্রান্তে যা পেশীতে বা 
. afre (Glands) অবস্থিত, যার ফলে পেশীগুলিতে শক্তি 
pa py সঞ্চালিত হল ও পেশীগুলি ক্রিয়াশীন হয়ে উঠল এবং আমিও 
চটপট হাত সরিয়ে নিলুম | একটি সন্গিকর্ষের (Synapse) মাধ্যমেই 
সংবেদনবাহী নিউরন এবং শক্তিবাহী নিউরন পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে। 
এই সংযোগের কাঁজটি সংঘটিত হয় স্যুয়াকাণ্ডের ধুণর পদার্থের পশ্চাদংশে, 
মস্তিষ্কে নয়। সাধারণতঃ, যে fen বিচার বিবেচনার সাহায্যে সম্পাদিত হয়, দে 
ক্রিয়ার স্সায়ৰিক উদ্দীপনা, অন্তর্বাহী wa পরিথাহিত হয়ে EITS, ANET, 
qoutes অতিক্রম করে গুরুমন্তিদ্কে গৌছয় এবং গুরুমন্তি্ 
ee থেকে কোন বহির্ধাহী স্নায়ুর মাধ্যমে পেশীতে শক্তি সঞ্চালিত 
হলে ক্রিয়াটি সম্পাদিত হয়। এ জাতীয় ক্রিয়া সময়লাপেক্ষ | 
কিন্ত গ্রতিবর্ত ক্রিয়া মানুষের আত্মরক্ষায় সহায়তা করে, সে কারণে প্রতিক্রিয়। দ্রুত 
" সম্পন্ন হওয়া দরকার । এইজন্য সুযুয়াকাণ্ডুই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উৎস। নুযুস্নাকা শুই 
গ্রতিবর্ড ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে এবং কাজটি যান্ত্রিকভাবেই সম্পন্ন হয়। প্রাণীর 
অন্যান্য ক্রিয়ার তুলনায় প্রতিবর্ত ক্রিয়া অনেক সরল ও দ্রুত, উদ্দীপকের আবিতাবের 
সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। 
পরীক্ষণের সাহাযো কুকুরের স্বযুয়াকাণ্ড ও মস্তিষ্কের সংযোগ ছিন্ন করার পরও 
দেখা গেছে যে, প্রতিবর্ত ক্রিয়া যথারী তি সম্পন্ন হচ্ছে এবং সেটি কোন ভাবে বাধাপ্রাপ্ত 
হচ্ছে না। সে কারণে স্থযু়াকাণ্কেই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার উৎস মনে করা হয় ॥' 


প্রশ্নাবলী 


1. Write ashort essay on the Physiological"basis of mental life (C. U. 1965, * 
1967) Ans. (তিনটি agaa প্রধান agaaa গঠন, afecen আঞ্চলিকতা| ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত" 
ভাবেলিখ।) * 

2. Describe with the help of a diagram the principal parts of the ce tral 
nervous sysiem. (C. U. 1970) Ans, (পৃঃ৩১- পৃঃ ৪৭) 

3. Describe with the help of a diagram the different parts of the human brain 
and briefly state their functions. (C. U. 1969) Ans. (পৃঃ ৩৪ (4)—%; ৪২) 

4., Write short notes on £ 

(a) Endocrine Glands (C. U, 1964), (b) Synapse (C. U. 1966) ; (c) Cerebrum 
(C. U. 1968) ; (d) Reflex Action (C. U. 1969) ; (৩) Reflex Arc (f) Neurones. 


1. যে সন্গিকর্ধট শক্তিবাহী এবং সংবেদন নিউরনের মধ্যে সংযোগলাধন করে, তাঁর সঙ্গে afer 
যোগাযোগ থাকে বলে আমর! are কাঠিতে হাত লাগামাত্র বেদন1 অনুভব করি । তবে বেদনা TEA 
করার বিষয়টি প্রতিজ্রিয়াজনিত কাঁজ থেকে flex | 


তৃতীল্ম অধ্যায় 


শিশুর জীবন-বিকাশের বিভিন্ন ভর 
(Different Stages of Child’s Development) 


১। ভূমিকা (Introduction) : 
যদি প্রশ্ন করা হয়, বিশ্বে কোন্‌ বস্তুট সবচেয়ে পুরাতন, তবে তার জবাব হবে 
‘Fel মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির যা কিছু পরিবর্তন তার প্রতিফলন আমরা 
পরিণত মানুষের মনের এবং আচরণের উপর লক্ষ্য করি। 
চার কিন্তু শিশু এনব প্রভাব থেকে মুক্ত। তার নিজস্ব জগতে সে 
বাদ করে, আপন প্রকৃতিতে সে আত্মভোলা। নিজেকে কেন্দ্র 
করেই এ পৃথিবীতে চলে তার পদক্ষেপ । খেয়াল ও কল্পনা নিয়ে তাঁর জীবন। 
| এই যে-শিশু তার দেশ ও কাল অনুসারে কোন পার্থক্য নেই । যে কৌতুহল 
এবং অবাক দৃষ্টি নিয়ে আদিম যুগের শিশু পৃথিবীর এই আকাশ ও আলোঁককে 
প্রত্যক্ষ করে উৎফুল্ল হয়েছিল, বর্তমান বিংশ শতাব্দীর পারমাণবিক যুগে মানবশিশুর 
মনে সেই কৌতুহল, cre অবাক দৃষ্টি লক্ষা করি। : : 
পুরাতন বলেই শিশুর প্রতি অবজ্ঞা! প্রকাশ করা হয়েছে বেশী। তাঁর মন নিয়ে _ 
অন্ধাবন করার অবসরও আমরা পাইনি, প্রয়োজনও বোধ করিনি । যা কিছু আমরা 
₹ শিশুর সম্বন্ধে সুপ্রাচীন অতীতে বলে জেনে এসেছি, তা বৈজ্ঞানিক অন্ুসন্ধি সা ব| 
গবেষণার ফল নয়, তা ছিল শিশুর সম্বন্ধে আামীদের অন্ধ বিশ্বাস বা মনগড়া অভিজ্ঞতা | 
কিন্ত আধুনিককালে বিশেষ করে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর মনোবিজ্ঞানের 
গবেষণার ফলে আজ আমরা পুরাতন শিশুকে নতুন কবে আবিষ্কার করেছি। 
' আজ আমর! জেনেছি শিশু-মন বলে একটি স্বতন্ত্র সত্তা আছে। 
শিশু-মনের আবিষ্কার, শিশুর খেয়াল, আবদার, আবেগ, রাগ, দ্বেষ, কল্পনা ইত্যাদি 
ও শিশু-মনোবিজ্ঞান 
: পরিণত বয়সের মানুষের কাছে যতই অর্থহীন হোক না কেন, 
শিশুর কাছে এলব UAA নয় এবং তার জীবন-বিকাশে এসব প্রক্রিয়ার গুরুত্বপুণ 
ভূমিকা রয়েছে। তাই শিশু-মনের আচরণ সম্বন্ধে মনোবিজ্ঞানের অন্তহীন জিজ্ঞাসা 
এবং তারই ফলস্বরূপ শিশু সনোবিজ্ঞান (Child Psychology) বলে মনো বিজ্ঞানের 
একটি নতুন শাখার আবির্ভাব হয়েছে। 2 
| ২। hea ags aam সতবাদ (Theories of Child- 
FA 


nature) : 
fag. cafe নিয়ে আলোচনার অস্ত নেই। বলা T, মনোবিজ্ঞানপদ্মত 


৫৬ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


পদ্ধতিতে এ বিষয়ে আলোচন! উনবিংশ শতাঁবীতেই শুরু হয়েছে । সৃতরাং অনেক 
প্রাচীন অভিমতই বিজ্ঞানসন্মত নয়।  যুক্তিবিচারে এই সব অভিমত অনেকাং : 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে ay | l 
শিশুর প্রকৃতি সম্বন্ধে সব চেয়ে প্রাচীন মত হল শিশুর] রাগী | প্রাচীন কালে: 
পাশ্চাত্য দেশে হ্্টি রহস্য ব্যাখ্যা করে বলা হত, আমাদের আদি মাতা হলেন aal 
এবং আদি পিতা আদাম ইভের প্ররোচনায় আমাদের আমি 
এ পিত| আদাম স্বৰ্গ স্থিত-জ্ঞানবৃক্ষের নিষিদ্ধ ফল পেড়েছিলেন। এ 
; অপরাধে আমাদের আদি. জনকজননী পৃথিবীতে AA 
হলেন। আর তাদের কৃত পাপের পরিণাম অগণিত মানবপন্তান। এ মতবাদের; 
প্রভাব বহু শতাব্দী ধরে চলেছে | তাই শিশুর জীবন পাঁপ-পরিপূর্ণ, মে অপরাধ প্রবণ 
আমাদের দেশে এ ধরনের পাপ সম্পকিত মতবাদ নেই। কিন্তু আমাদের দেশেও 
বিশ্বীম করা হত যে শিশুর জীবনে ঘড়বিপুর প্রভাব বেশী | কাম, ক্রোধ, লে 
ইত্যাদির সর্বনাশী প্রতিক্রিয়া থেকে শিশুকে রক্ষা করতে হবে | ; 
অতএব শিশুকে কঠিন শাসন ও রূঢ় হস্তে দমন কর! চাই । কঠিন শৃঙ্খলা আর 
অনুশাসনে শিশুর জীবন. হল নিপীড়িত।  শিশু-শিক্ষায় শিশুর স্বতন্ত্র সত্তা হল 
অস্বীকৃত। পাপমোচন আর রিপু দমনই হল শিক্ষার aay | f 
শিউ-্রকৃতি সম্বন্ধে দ্বিতীয় মতবাদ হল শিশুর] দেবতুল্য। স্বর্গের gnè তাদের 
চরিত্রে বিরাজমান | ফরাপী দার্শনিক রুশো (Rousseau) এবং, ইংরেজ করি 
ওয়ার্ডনওয়ার্থ (Wordsworth) এই মতের প্রধান প্রবক্তা! 
তাদের বিশ্বাম মানবের স্বাভাবিক প্রভাব, সভতার F 
পরিবর্তন শিশুর সরল ও মং জীবনকে কলুষিত করে তোলে । aca সর্বপ্রকার 
সামাজিক প্রভাবমুক্ত মানুষের অস্তিত্বকে প্রাকৃতিক মানুষ (natural man) বলে 
অভিহিত করেছেন। আর শিশুর জীবনেই প্রাকৃতিক মানুষের চরিত্র ধরা পড়ে! 
কেননা, শিশু সমাজের প্রভাব থেকে মুক্ত। এজন্য কো! শিশুর প্রকৃতি অনুযায়ী 
শিক্ষাকেই মানবঘুক্তির একটি প্রধান শর্ত বলে ঘোষণা কবেন। 
রুশোর এ মতবাদকে ব্যাখ্যা করে পরবর্তী স্বরে শিশু-চরিত্রকে উদ্দাম স্বাধীনতা 
প্রিয় বলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। শিশু-প্ররুতি তার আপন খেয়ালধর্মী--তার নিজ 
ইচ্ছা, আচরণ ও চিন্তার স্বাধীনতা আছে। 
শিশু-প্ররৃতি সম্বন্ধে তৃতীয় মত হুল, শিশু আত্ম-কেন্জ্রিক (ego centric) এৰ 
স্বার্থপর । এ মতবাদের একজন প্রধান প্রবক্তা হলেন ইংরেজ দার্শনিক 


শিপ aaga 


শিশুর জীবন-বিকীশের বিভিন্ন স্তর ta 


(Hobbes)| তীর মতে একমাত্র সামাজিক শাসন ও কঠোর শৃঙ্খলা শিশুকে . 
তার আত্মকেন্দ্রিকতা থেকে মুক্তি দেয়; প্রাকৃতিক শিশুর 
সংশোধিত ও মাজিত রূপ হল সামাজিক শিশু | 

শিশুর প্রকৃতি নির্ণয়ে আর একটি মতবাঁদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য । এই মতবাদ হল 
স্টানলি হল (Stanley Hall) প্রবতিত পুনরাবর্তন মতবাদ (Recapitulation 
Theory) | এ মতবাদ অনুসারে শিশুর প্রকৃতি হল মানবসভাতাঁর ক্রমবিকাঁশের 
সংক্ষিপ্ত সংস্করণ | অর্থাৎ শিশুর প্ররুতিকে বিচার করতে হলে আদিম মানবের 
সহজ সরল জীবন থেকে শুরু করে বর্তমান আণবিক যুগের জটিল ও সম্যাঁপংকুল 
জীবন পর্যন্ত আলোচনা করা চাই । শিশু-প্রকুৃতি মানবজাতির ক্রমবিকাশের স্তর- 
গুলি বহন করে। স্টানলি হল শিশুর খেলার মধ্যেও মানবের অতীত কাহিনীর 
পরিচয় পেয়েছেন | পুনরাবর্তন মতবাদের আর একটি অন্তগামী মতবাদ হচ্ছে 
হারণার্ট (Herbert) প্রবতিত কৃষ্টি যুগতত্ব (Culture-epoch Theory) | ক্রম 
বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরে মানবজাতি যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে এমেছে শিশুর 
জীবনে “ তারই পুনরাবৃত্তি এবং শিশুর জীবন বিকাশের সহায়ক | বলা 
বাহুল্য; এ ধরনের মতবাদে শিশ্ত-প্ররুতির স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়নি। শিশুর 
প্রকৃতি অতীতের সাক্ষী বহন করে বটে কিন্ত ছককাটা পথে তাঁর প্রকৃতি 
ANAS নয়। ৰ 

আধুনিক মনোবিজ্ঞানগন্মত দুটি মতবাদ শিশ্ত-পরকুতি সম্বন্ধে আলোচনা! করেছে। 
এই দুটির একটি হল বংশধারাবাদ (Herditarianism) এবং অন্যটি পরিবেশবাদ 
(Environmentalism) প্রথম মতবাদ agata শিশুর জীবনে বংশধারার 
প্রভাবই বেশী। শিশুর দৈহিক ও মানসিক গুণাবলী প্ররুত্তিপ্রদন্ত এবং শিশুর 
জীবনে প্রকৃতি প্রদত্ত শক্তি ও সামর্থ্যের প্রভাব এবং প্রতিক্রিয়াই বেশী ৷ আর শিশুর 
প্রকৃতিকে বিচার করতে গেলে তার বংশধাঁরাকে জানা উচিত। 

অন্যদিকে পরিবেশবাদীরা বলেন, শিশুর জীবনে পবিবেশের মূলা বেশী। মানব- 
শিশুর আচরণ: গ্রধানতঃ তার পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছুই নয়। 
সুতরাং প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে শিশু-প্ররুূতি বিচার করতে 
হবে, বংশধারার কোন মূল্য নেই শিশু-প্রকৃতিতে। 

শিশু-প্রকুতি বিচারে এই ছুই আপাঁতবিরোদী মতবাদ নানা জোরালো. তথা 
ও যুক্তি প্রদর্শন করে থাকে। কিন্ত মনোবিজ্ঞানে এ দুই মতবাদের সমন্বয় সাধন 
করার চেষ্টা করা হয়। পরিবেশকে বংশধারাঁর পরিপূরক বলে গণা করা 


শিশুরা স্বার্থান্বেষী 


৫৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


. হয়। শ্যাথিফোর্ড (54101): বলেন “পরিবেশ বংশধারার পরিপূরক, বংশ ধারার 
কোন্‌ লক্ষণ কতটুকু বিকশিত হবে পরিবেশ তা নির্ধারণ করে। 
বংশধারার মধ্যে যে সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর বিকাশ সাধনই 
শিক্ষার কাজ। আর শিক্ষা পরিবেশেরই একটি অঙ্গ । তাহলে 
দেখ। যাচ্ছে, শিক্ষার কাজ শীমায়িত--শিক্ষার দ্বার] উন্নতি yea নয়, যদিও শিক্ষ। 
একটি যুগের মানব-জাতিকে প্রভাবিত করতে পারে” 

আধুনিক মনোবিজ্ঞান শিশু-প্রক্ুতিকে বিশেষ কোন ধর্মীয়, মিষ্টিক (mystic) বা 
সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিচার করে a বংশধারা এবং পরিবেশের মিথক্রিযার 
(interaction) মাধ্যমেই শিশু-চরিত্রকে বিশ্লেষণ করা হয়। 

৩। ftesa চাহিল (Child's needs) : 

শিশু অনোবিজ্ঞানের অক্লান্ত গবেষণার ফলে শিশু-মনের বিচিত্র লীলাখেলা 
সন্ধে আমরা অনেক তথা অবগত হ়েছি। শিশু ও তার সমন্ত। নিয়ে পৃথিবীতে 
আসে এবং সে সমস্তা নিরধনের চেষ্টা করে। তার কতকগুলির পিছনে প্রয়োজনের 
তাড়না বা চাহিদা আছে। আমরা নিয়ে শিশু-মনের চাহিদা এবং শিশু মনকে 
অধ্যয়ন করার পদ্ধতিগুলি ও (methods) আলোচনা করছি £ 

শিশু তার জন্মের পর মুহূর্তেই নানা আচরণের মধ্য দিয়েই তাঁর জীবনসতার 
পরিচয় দিতে শুরু করে। নান! বৈচিত্াপূর্ণ এবং পরিবর্তনশীল আচরণের মধা দিয়ে 
শিশু বিকশিত হতে থাকে । ম্যাকডুগাল বলেন : শিশুর আচরণের পেছনে সহজাত 
প্রবৃত্তি (instinct) ক্রিয়াশীল । fee সহজাত প্রবৃত্তিকে মানবের নকল আচরণের 
মুল বলে "গ্রহণ করা যায় না। নিমতর প্রাণীর ক্ষেত্রে অন্ধ UIs সহজাত aqa- 
মূলক আচরণের গ্রভাবই আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু মানুষ উচ্চতর বুদ্ধিববত্তিদঞ্পন্ন 
জীব। প্রয়োজনমত পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে wary আচরণকে পরিহার করে নতুন 
আচরণকে সে গ্রহণ করতে অথবা তার আচরণে অতিপ্রেত পরিবর্তন আনতে পারে। 
আচরণ পরিবর্তনের ক্ষমতাকে বলা হয় নমনীয়তা (plasticity) | একমাত্ৰ মানবই এ 
ক্ষমতার অধিকারী | নি্নতর প্রাণীর আচরণকে ছকৃকেটে ব্যাখা! 
করা যায় বা তাদের আচরগণেরও একটি তালিকা প্রস্তুত করা 
যেতে পারে। শিশুর কতকগুলি আচরণের একটি তালিকা তৈরী করা যার, কিন্ত 
বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশুর জীবনে দেখা দেয় অ|চরণের অভিনবন্ধ ও বৈচিত্রা ; 
এবং তার আচরণ সহজ থেকে জটিল এবং জটিল থেকে জটিল তর হতে থাকে | 
"5 1s, Sandiiford + Eduatiooal Psychology 


বংশধারা এবং 
পরিবেশ 


নমনীয়তা 


শিশুর জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৫৯ 


faea প্রাণীর সকল আচরণের মূলে রয়েছে তাদের সহজাত প্রবৃত্তি বা দৈহিক 
তাডনা | কিন্তু মান্য আচরণ করে কেন? এ প্রশ্নের কোন সহজ জবাব নেই। 
তবে এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যে বিভিন্ন ধরনের চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করার 
জন্যই মানুষ আচরণ করে। চাহিদ্রা বলতে কি বুঝি? যা আমরা কামনা করি, যা 
আমাদের প্রয়োজন ব| আমাদের জীবনধারণের জন্য য! একান্ত আবশ্যক তার অভাবই 
হচ্চে চাহিদা (need) 1 যেমন ক্ষুধার্ত হলে আমাদের মধ্যে খাছ্যের চাহিদা দেখা দেয়, 
বিপদের সময় নিরাপত্তার চাহিদা দেখা দেয় | তবে এ সম্বন্ধে একটি সাধারণ মন্তব্য করা 
যেতে পাবে £ মানব যখন কোন আচরণ করে তখন সে কোন-না-কোন অভাববোধ 
করে, আর সেই অভাবের মুলে থাকে চাহিদা বা প্রয়োজন । fee অভাবের 
অপসারণ ও লক্ষ্যবস্তর চিন্তা, করেই মানবমন ক্ষান্ত নয়, মে তখন সক্রিয় হয়ে 
ওঠে এরং একটা চাহিদা অন্গভব করে । এই চাহিদা ভার মধ্যে একটা অস্বস্তিকর 
uysfeq (mental test) সুষ্টি করে, যাঁর ফলে তার দেহমনোগত সাম্যাবস্থা 
নষ্ট হয়ে যায়। যতক্ষণ পর্যন্ত এই চাহিদা চলতে থাকে তার অস্বস্তিকর অনুভূতি 
বাড়তে থাকে । এ চাহিদার ফলে তার পরিবেশে পরিবর্তন সৃষ্টি হয় এবং সঙ্গে 
সঙ্গে তার আচরণও পরিবর্তিত হয় । যতক্ষণ পর্যন্ত না তাঁর চাহিদা বা প্রয়োজনের 
তাড়না মিটে গিয়ে তার পূর্বের দেহমনোগত সাম্যাবস্থা ফিরে আসছে ততক্ষণ 
পর্যন্ত প্রাণী নানারকম আচরণ. করতে থাকে, তাঁর প্রচেষ্টারও বিরাম দেখা যায় 
না। যে মুহুর্তে সে তার কাম্য ae লাভ করে, তার চাহিদা দূর হয়ে যায়, 
তার অস্বস্তিকর অনুভূতি বিদুরিত হয়, এবং দেহমনোগত সায্যাবন্থ পুনঃপ্রতিষ্িত হয়। 
এখন প্রশ্ন করা হচ্ছে, এই চাহিদার কোন শ্রেণীবিভাগ (classification) করা 

যায় কিন!। নানাভাবে এই চাহিদার শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে ॥ কেউ কেউ মানুষের 
চাহিদাকে ছুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন-_ প্রাথমিক (Primary) এবং গৌণ 
এ (Secondary) মানুষের জৈবিক চাহিদা হলো প্রাথমিক, 

চাহিদার শ্রেণীবিভাগ agga গৌণ | কিন্তু অনেকে এই শ্রেণীবিভাগ স্বীকার করেন 
al) কেউ বা মনে করেন মাঙ্গযের সুখের চাহিদাই একমাত্র চাহিদা । কেউ বা 
মনে করেন মানুষের প্রধান চাহিদ! হল আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশ (enhancement 
of self) | কেও বা আত্মরক্ষার চাহিদাকে দু'ভাগে ভাগ কবে, দৈহিক নিরাপত্তার 
ও প্রক্ষোভমূলক নিরাপত্তার চাহিদা (need for emotional security), এবং 
আত্মবিকাশের চাহিদাকে, কোন, কিছুকে আয়ত করার চাহিদা (need for 


mastery) এবং আত্মগ্রতিষ্ঠার চাহিদা হিসাবে শ্রেণীবিভক্ত- করেছেন। শিশুর 


৬৪ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান j 


মধ্যে দৈহিক নিরাপত্তার প্রয়োজন আছে, স্বাচ্ছন্দোর প্রয়োজন আছে ; সামাজিক 
নিরাপত্তার, আত্ম-স্বীকৃতির, নৃতনত্বের (novelty), সক্রিয়তার ( activity), স্বাধীনতার 
প্রয়োজন বা চাহিদা আছে। আসল কথা, শিশুর জন্ম-মুহূর্ত থেকে জীবনের শেষ 
WS পর্যন্ত তার দেহযনে অফুরন্ত চাহিদা APES হচ্ছে যার তর্বশা্বদন্মত কোন 
পরিসংখ্যান বা তালিকা! প্রদান করা যায় না। ব্যাপক এবং সাধারণভাবে শিশুর 
চাহিদা কেন এবং কি তা আমর! আলোচনা করি মাত্র | 

কেন শিশুর মধ্যে চাহিদ। জাগে এবং তার কি প্রয়োজন? এ প্রশ্নের জবাবে 
বলা যায়, শিশুর প্রয়োজন জীবনে টিকে থাকা (survival) | তার জন্য সে চায় 
নিরাপত্তা (security), আর বিরক্তিজনক, অস্থবিধাজনক পরিস্থিতি সে পরিহার করে 
চায় পরিতৃপ্তি (satisfaction) এ জন্য প্রয়োজন নতুন উদ্দীপনার বা অভিজ্ঞতার; 
(stimulation) | 

(ক) শিশুর দৈহিক চাহিদ। (Physiological needs): শিশু জীবনে 
বাচতে চায় এবং এজন্য ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্বাস-প্রশ্বাস, fa প্রভৃতি দৈহিক প্রয়োজন 
তার রয়েছে। শিশু তার জৈবিক প্রয়োজন থেকে বঞ্চিত হলে: তার পক্ষে জীবন 
ধারণ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ক্ষুধা বা yer প্রয়োজন উপস্থিত 
হলে শিশু উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং তৎক্ষণাৎ তার 
প্রয়োজনের পরিতৃপ্থি চায়। তখন মে কান্নায় ফেটে পড়ে। তারপর যখন তার 
খাবার উপস্থিত হয়, তখন তাঁর কারা থেমে যায়। 

জৈবিক প্রয়োজনের সঙ্গে শিশু মনে ইন্দ্রিয়ের তৃপ্তি, যৌনসুখ প্রভৃতির প্রয়োজন 
দেখা যায়। অতি শৈশবেই aye, ভালবাধা এবং ভয়কে কেন্দ্র করে তার 
ইন্জিয়ানুভূতি জেগে ওঠে । মনো বিজ্ঞানীরা বলেন, মাকে আশ্রয় করেই শিশুর 
প্রথম জীবনে এসব আবেগ mT খোজে এবং শিশু-মনে নিরাপত্তা বোধের oP 
হয়। ডক্টর হুটি (5841৫) বলেন, শিশুর জীবনের পরবর্তী 
সামাজিক বিকাশের মূল, শিশু ও তার মায়ের গভীর ভালবাসার 
মধো নিহিত। শিশুর পরিণত জীবনের স্বণা, উদ্বেগ বা ভয়ের কারণ শৈশবের 
এই আবেগজনিত আকাজ্ষীর পরিত্ৃপ্তির অভাব । অতি শৈশবেই শিশুর যৌন- 
অনুভূতি হয় কিনা এ নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। কিন্তু ক্রয়েড এবং তার . 
অন্থগামীরা বলেন, জন্মের as থেকেই যৌনচেতনা বা “লিবাইডো"র (Libido) 
প্রবাহ চলে। অতি শৈশবেই পিবাইডো'র স্থান থাকে মুখে। এই সময় fire 
আও ল চোষা, ,কামড়ান প্রভৃতির দ্বারা লিবাইডোর Via পায়। এটাকে বলে 


জৈবিক প্রয়োজন 


ইন্দ্ৰিয় তৃপ্তি 


দৈহিক নিরাপত্তা 


শিশুর জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৬১ 


মৌখিক রতি (Oral-erotic)| শৈশবের পরবর্তী স্তরে মাকে ভালবাসার মধ্যেই 
তার লিবাইডো পরিতৃপ্ধি খোজে | 
শিশুর দৈহিক চাহিদার বা প্রয়োজনের সবচেয়ে বড় কথা তার দেহকে রক্ষা 


করা এবং দৈহিক নিরাপত্তা রক্ষা করা। শৈশবে শিশু অত্যন্ত অসহায়।: অন্তান্ত 


ইতর প্রাণী জন্মের পর থেকেই BUST হতে শেখে এবং মানব 
শিশুর মতো প্রকৃতির কোলে সে অসহায় নয়। কিন্তু শিশুর 
মবচেয়ে প্রয়োজন বিপদ থেকে রক্ষা এবং নিরাপত্তা বোধ । এই জৈবিক বা দৈহিক 


 চাহিদাই শিশুকে পরনির্ভর করে তোলে | PAT এবং অন্তান্য মনঃমমীক্ষণবাদীরা বলেন, 


শিশুর নিরাপত্তার অভাব এবং অবদমিত আকাঙ্জাই তার পরিণত বয়সে মানসিক 
বিকার সৃষ্টি করে। এজন্য শিশুর আবেগের স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশ প্রয়োজন এবং cae 
ভালবাসা দ্বারা তার মনে নিরাপত্তাবোধের Ve করতে হবে। হাডফিল্ড (Hadfield) 
বলেন, শিশুর জৈবিক প্রয়োজন কেবলমাত্র জৈবিক নয়, মানপিকও | কেননা, শিশুর 
প্রয়োজন শুধু নিরাপত্ত। নয়, পে যে রক্ষিত হচ্ছে তার মধ্যে এ অন্নুভূতিরও প্রয়োজন | 

(খ) শিশুর পরিবেশগত প্রয়োজন বা চাহিদা (Environmental 


needs): শিশু জন্মেই যে-পরিবেশে আসে তাঁর সঙ্গে তার সঙ্গতি সাধন করতে 


' চায়। সে যেমন সকলের CHE STATA 


bi) ইতর প্রাণীরা অনুকূল পরিবেশেই জন্মে। তাই এদের প্রসঙ্গে পারিবেশিক 


প্রয়োজনের কোন ox ওঠে না| পরিবেশকে আমরা মোটামুটি দু ভাগে ভাগ করতে 

= à পারি, সামাজিক এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ UII সঙ্গে সম্পর্ক 
ক য় 

রি স্থাপনই সামাজিক প্রয়োজন | কে তার আপন জন কৈ তার 


"আপন জন নয়, এসব শিশু ভাবতে শেখে । এন্ত দে বিশেষ করে নিজের 


পরিজনকে ঘিরেই থাকতে চায়। এ সময়ে তার একটা অধিকারবোধও জন্মে । 
farm তখন মা-বাঁব। ও WIT পরিজনকে কেন্দ্র করেই মেই অধিকার লাভ করতে 
পেতে চায়, তেমনি সেও মকলকে 
তার পরিবারের মধ্যেই এ চাহিদা পরিতৃপ্থি খোজে । এজন্য 
রের প্রভাব ও দান অপরিণীম। পরিবার থেকেই শিশু 
অপবের সাহচর্য ও সম্পর্ক এবং যৌথ 


ভালবাধতে চায়। 
শিশুর জীবনে পরিবা 
বিদ্যালয়ে বা বৃহত্তর সমাঙ্গে প্রবেশ করে। 
জীবন যাপনের প্রয়োগন জীবনের শুরুতে নানাভাবে দেখা দেয় । সুষ্ঠুভাবে তখন 
শিশুকে পরিচালনা না করলে শিশুর পক্ষে সামাজিক চাহিদা ও তার নিজন্ব চাহিদার 
সার্থক সমন সাধন অসম্ভব হয়ে পড়ে। শিক্ষার একটি প্রধান লক্ষ্য এই সময় 


সাধনের মাধ্যমেই সিদ্ধ হয়। পরিণত জীবনে শিশু যাতে স্মাজধর্মী হয়ে তাঁর 


৬২ ; শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


ব্যক্তিদন্তার বিকাশ সাধন করে, সে যাতে অসামাজিক এবং ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়ে না 
ওঠে, এ হল শিশুর শিক্ষার একটি প্রধান উদ্দেশ্য | 

প্রাকৃতিক পরিবেশেও শিশ্তর নিরাপত্তার প্রয়োজন জড়িত। যা ভয়ংকর বা 
বিরক্তিকর, য| শিশুর মনে ভয়ের উদ্রেক করে শিশু সর্বদা তা পরিহার করে। কিন্ত 
সে নতুন উদ্দীপকের প্রতি গভীর আগ্রহ প্রকাশ করে। এসময়ে তার প্রধান 

আবেগ হল গুংস্থক্য। প্রতিটি ঘটনা সম্বন্ধে শিশু-মনে 
রি কৌতুছলের Aa নেই। হাডফিল্ড বলেন, "শিশুই বৈজ্ঞানিক, 
প্রকৃতির দব কিছুকেই সে বুঝতে চায় । তার ইন্দ্রিয়বোধ বিকশিত হওয়ার সঙ্গে ' 
সঙ্গেই সে প্রশ্বব্যাকুল হয়ে ওঠে, নতুনাকে জানার ও আবিষ্কার করার প্রয়োজন সে 
FIST করে।” 

শিশুর এ চাহিদা বা প্রয়োজনের গুরুত্ব অপীম। শিশুর জিজ্ঞাসার পরিতৃপ্তি না 
হলে, তার আবেগ অবদমিত হয়। বৈচিত্রের মধ্যে, নতুন উদ্দীপনের মধ্যে শিশুর 
প্রশ্ব্যাকুল যেমন আত্মপ্রকাশের স্থযোগ খোজে, সে-মনের তখন অপমৃত্যু হয়। 
এজ আধুনিক শিশু-শিক্ষায় প্ররুতিবীক্ষণ (Nature study) এবং ইন্দ্রিয়ান্থশীলনের 
(Training of Senses) প্রচুর ব্যবস্থা করা হয়। এর ফলে শিশুর প্রাকৃতিক 
পরিবেশগত প্রয়োজন পরিতৃপ্তি লাভ করে। 

এ) শিশুর মানসিক প্রয়োজন বা চাহি] (Mental needs) : 
তিন চার বছর বয়সেই শিশুর মধ্যে অহংভাবের (Ego-Consciousness) 2% =z | 
এ সময়ে শিশু তার নিজের উপর খুব গুরু প্রদান করে। সব কিছু যেন তার 
নিজের। নিজেকে প্রকাশ করতে, নিজের কথা শোনাতে দে সদা are | তার 
মধ্যে আত্মপ্রকাশের (Self-Exhibition) এক প্রচণ্ড তাগিদ উপস্থিত হয়। তার 
সিসিক গা আত্মদশ্মানবোধ তখন খুব প্রচণ্ডভাবে দেখা cay) সে তখন 

খুব জেদী। শিশুর এ MAATA এবং অহংবোধকে কেন্দ্র 
করেই তার ব্যক্তিগত্তার অন্যান্য গুণাবলী এবং নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ জেগে 
ওঠে। aes শিশুকে তার: আত্মপ্রকাশের হুযোগ দিতে হবে। তা নাহলে পে. 
নিজেকে অবহেলিত মনে করবে, ভবিষ্ততে দে আত্মপ্রকাশ লাভ করতে পারবে না। 
সে দুর্বল এবং অসমঞ্জস (Mal-adjusted) ব্যক্তিত্বের অধিকারী হয়ে পড়বে। 

হতরাং শিশু-শিক্ষায় শিশুর স্বাধীন ইচ্ছার TEES বিকাশের প্রয়োজন | 
খেলাভিত্তিক শিক্ষায় (Playway-in-education) খেলার উপর প্রচুর গুরুত্ব প্রদান 
করা হয়। কারণ, খেলার মধ্যে শিশুর আত্মবিকাশ ও আত্মপ্রত্ঠা সম্ভব। 


শিশুর জীবন-বিকাঁশের বিভিন্ন স্তর ৬৩ 


এযাবৎ আমরা শিশুর চাহিদা বা প্রয়োজনকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ - 
করেছি এবং শিশু-জীবনের পরবর্তী বিকাঁশধারায় এর প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া উল্লেখ 
করেছি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ছুটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। 

চারা প্রথমতঃ, চাহিদার শ্রেণীবিভাগ তর্কশাস্ত্রদন্মত নয়। অর্থাৎ 
জৈবিক চাহিদার সঙ্গে পারিবেশিক বা মানসিক চাহিদা 

জড়িয়ে আছে বা মাসিক চাহিদার সঙ্গে জড়িয়ে আছে উজবিক প্রয়োজন | 
দ্বিতীয়তঃ, এ শ্রেণীবিভাগ সর্ববাদীসন্মত নয়। কেউ কেউ চাহিদাকে শুধু 
জৈবিক বা দৈহিক (Physiological or Physical) এবং মানসিক (Mental) — 
এই ছু শ্রেণীতে ভাগ করেন। আবার কেউ কেউ চাহিদাকে সহজাত (innate) 
বা শিক্ষা-নিরপেক্ষ (unlearned ) এবং শিক্ষালন্ধ (learned) —a? ছু ভাগে ভাগ 
করেন। আর একদল চাহিদাকে ব্যক্তিগত (individual) এবং সামাজিক 
(০০141)__এই দু শ্রেণীতে ভাগ করেন । আসল কথা, শিশুর চাহিদার তাগিদকে 
তকশান্্রলম্মতভাবে এভাবে ব্যাখা করা যায় না; কারণ তার অজস্র উৎস এবং 
বিচিত্র প্রকাশপথ । আমরা কেবল আলোচনার স্থবিধার্থে এই শ্রেণীবিভাগ করেছি। 


শ। fess চাহিদা ও fests! ( Childs need’s and Education) 2 
শিশুর অনংখ্য চাহিদার কথা ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি। শিশুর 
জীবনে তার চাহিদাগুলির খুবই গুরুত্বপূর্ণ । শিশুর এই সব চাহিদা শিশুর মধ্যে 
| নানারকম আচরণ 2È কবে, যার মাধ্যমে শিশু তার অভাব- 
শী me বোধে দুর করতে সচেষ্ট হয়। এই সব আচরণ যে ষব দময়েই 
Aes হয়, তা নয়; অনেক সময় অনেক অবাঞ্ছিত আচরণ 

we করে, যার সঠিক কারণ অনেক সময় শিশুর অভিভাবকবৃন্দ নিরূপণ করতে 
পারে না। স্বস্থ স্বাভাবক পথে শিশু তার চাহিদা মেটাতে না পারলে অসুস্থ 
' অস্বাভাবিক পথে সেগুলিকে পরিতৃপ্ত করতে সচেষ্ট হয়। পরিবেশের সঙ্গে মঙ্গতি- 
বিধানের অনামর্কে অপসঙ্গতি বলা হয় এবং এই জাতীয় শিশুদের অসমগ্র্ন 
(maladjusted) শিশু বলা হয়। যেমন, কোন শিশু তার 

বারি, সহপাঠীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে আস্মস্বীকৃতি লাভে ব্যর্থ হয়ে 
অবাঞ্ছিত আচরণ. কোন অবাঞ্চনীয় কার্ষের মাধ্যমে, যেমন-চুরি করা, fran 
কথা বলা, সহপাঠীকে পীড়ন করা, প্রভৃতির মাধ্যমে আত্মস্বীকৃতি 

লাভের জন্য সচেষ্ট হতে পারে। স্বাভাবিক পথে যে স্বীকৃতি মেলেনি অস্বাভাবিক 
পথে সে সেটি লাভ করতে চায়। MAY নব ক্ষেত্রেই শিশুর বিকল্প আচরণটি 


৬৪ শিক্ষা মনোবিজ্ঞান 
aeda হয় না। যে শিশু লেখাপড়ায় উৎকর্ষ দেখাতে ব্যর্থ হয়ে খেলাধুলার 


দক্ষতার মধ্য দিয়ে তার সম্প্রণ করে আব্বন্বীকুতি আদায় করতে চায়, তার 


আচরণকে অবশ্যই অবাঞ্চণীয় বলে অভিহিত কর! চলে ন1। 

"শিশুর জীবনে তার প্রয়োজন বা চাহিদার পরিতৃপ্থির বিষয়টি খুবই গুরুতবপুণ ; 
চাহিদার পরিতৃপ্তির কেননা “এই সব চাহিদার পরিতৃষ্থির মধ্য দিয়েই তার বাক্তিত্ব 
sS - গঠিত হয়, বাত্তিত্বের স্বাভাবিক বিকাশ ঘটে থাঁকে। 

শিক্ষার ক্ষেত্রে চাহিদা এবং তার পরিতৃথির বিষয়টি খুবই গুরুত্পূর্ণ। শিক্ষার 
উদ্দেশ্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের wan বিকাশ । শিশুর চাহিদীগুপিকে adore পরিতৃপ্ত 

করতে: পারলে শিশুর বান্তিত্বের বিকাশ সহজতর হবে। 
শিক্ষার ক্ষেতে চাহিদা॥ চাহিদা আচরণ সৃষ্টি করে, এই আচরণকে শিক্ষার গোত্রে 

সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে শিক্ষার উদ্দেশ সার্থক হবে, 
শিক্ষার পথ স্থগম হবে | এই কারণে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থায় শিশুর চাহিদার পরিতৃপ্থির 
উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। শিশুর স্বাভাবিক চাহিদার উপর ভিত্তি 
করে শিক্ষার কার্ম পরিচালিত হলে, শিশুর শিক্ষ! সার্থক হয়। তাই Aaa চাঁহিদ| 
অনুযায়ী পাঁঠাক্রম নির্ধারণ করা, তার চাহিদা অনুসারে শিক্ষা পদ্ধতি নিরুপণ করে 
তার চাহিদা অনুযায়ী সেই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা! প্রভৃতি বিষয়ের দিকে শিক্ষকের 
মনোযোগ আজ বিশেষভাবে ধাবিত। আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আজ এই সতাকে 
উপলব্ধি করা গেছে খে, শিশুর চাহিদার দিকে লক্ষা রেখে শিক্ষা ব্যবস্থাকে PIRE 
করতে হবে। 

শিশুর প্রয়োজন বা চাহিদাগুলি যাতে স্বাভাবিক ভাবে পরিতৃপ্ত হয়, সে ব্যাপারে 
শিক্ষক, পিতামাতা ও অভিভাবকবৃন্দের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রথমতঃ, শিক্ষক, 

পিতামাতা ও অভিভাবকবুন্দের কর্তবা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য রাখা 
পা ও যাতে Roa amaa a) চাহিদাগুলির পৰিতৃপ্ঠিতে অনাবস্তক 
কর্তা বাধার সৃষ্ট না হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদি প্রয়োজনগুলির পরিপূর্ণ 

পরিতৃপ্তি সম্ভব না হয়, তাহলে যাতে শিশু বাঞ্ছিত বিকল্প আচরণে 
প্রবৃত্ত হয় সেদিকে মনোযোগী হতে হবে । গৃহের পরিবেশ এবং বিদ্যালয়ের পরিবেশ 
এমন হওয়া প্রয়োজন যাতে শিশু অবাঞ্ছিত আচরণে লিপ্প না হয়। ভূতীয়তঃ, 
বিদ্যালয়ের পরিবেশটি এমন হওয়া দরকার যাতে শিশু তার প্রয্নোজনগুলিকে 
স্বাভাবিক ভাবে পরিতৃপ্ত করার সুযোগ TiN যেমন, শিশু তার সামাজিক 
fatata চাহিদা, আত্মন্বীকৃতির চাহিদা, নৃতনত্বের চাহিদা, arsa চাহিদাকে 


. গুরুত্ব 


7 সর 


শিশুর জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৬৫ 


পরিতৃপ্ত করতে চায়। বিদ্যালয়ের পরিবেশকে এমনভাবে গঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করা 
ট যেতে পারে যাতে শিক্ত তার এইসব চাহিদাকে স্বাভাবিক পথে পরিতৃপ্ত করতে 
পারে। কোন চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে গিয়ে শিশুর মধ্যে যদি অমার্জনীয় আচরণ 
দেখা যায়, তাহলে অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে শিশুকে সেই আচরণ থেকে প্রতিনিবৃদ্ত 
করে স্বাভাবিক আচরণে প্রবৃত্ত হবার, জন্ত তাঁকে উদত্পাহিত করতে হবে। যেমন 
বিদ্যালয়ে যে শিশু লেখাপড়ায় তার দক্ষতা দেখিয়ে স্বীকৃতি লাভে অসমর্থ, সে যাতে 
খেলাধুলা, অভিনয়, অঙ্কন ও অন্তান্ত সংগঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে আত্মস্বীকৃতি 
আদায় করতে পারে, তার দিকে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের লক্ষ্য 
থাক] দরকার্‌। শিশু যাতে বিভিন্ন ধরনের স্বজনমৃলক অভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে তার প্রয়োজনীয় চাহিদা গুলিকে পরিতৃপ্ত করতে পারে, সেদিকে শিক্ষক, 
পিতামাতা ও অন্যান্য অভিভাবকবৃন্দের বিশেষ দৃষ্টি রাখা pasts | চতুর্থতঃ, শিশুর 
অবাঞ্চিত আচরণের মূলে যে তাঁর প্রয়োজন বা চাহিদার অপরিতৃপ্তি__এই বিষয়টি 
স্মরণে রেখে শিশুর সমন্তামূলক আচরণের যথার্থ কারণ নিরূপণে সচেষ্ট হতে হবে 
এবং তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে । অনেক সময় শিশুর অবাঞ্ছিত আচরণের 
যথার্থ কারণটি নিরূপণ করতে না পেরে পিতামাতা, শিক্ষক বা অভিভাবকবৃন্দ 
শিশুকে অযথা পীড়ন করেন, শান্তি দেন, যেগুলি শিশুর ব্যক্তিত্বের গঠন ও বিকাশের 
পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর । পঞ্চমত:, শিশুর চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠের বিষয়- 
ae নির্বাচন, বিগ্যালয়ের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং শিক্ষা পরিচালনার প্রয়োজন | ষষ্ঠ, 
শিশুর চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষার পরিবর্তনের ates বিধান করতে হবে। 
শিশুর চাহিদা পরিবর্তনশীল । কোন বিশেষ চাহিদা পরিতৃপ্ণ হলে নতুন চাহিদার 
R হয়। কাজেই শিক্ষাকে এই চাহিদার পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা রক্ষা করে 
চলতে হবে। AGIS, শিক্ষককে যেমন শিশুর চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করতে হবে, 
তেমনই নতুন নতুন চাহিদার ZÈ করতে হবে। অষ্টমত;, শিশুর প্রক্ষোতমূলক 
চাহিদা, ভালবাসা, cre প্রভৃতি লাভ করার atelier এগুলিও 
যাতে শিক্ষায়তনের পরিবেশে মমাক্‌ পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে 
শক্ষার্থীকে সেদিকে ও নজর দিতে হবে । শিক্ষকের cae ভালবাসা লাভের Stater 
পরিতৃপ্ধি না হলে শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্বই ব্যর্থ হয়ে যাবে। 
Go| fies পন্রিপক্ষতা এবং শিশ্ন (Maturation and 


: নিজের দক্ষত। দেখিয়ে 


শিক্ষা ব্যবস্থার মাধামে 


শিশুর বয়ল বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার দেহ-মনে নানা প্রয়োজনের তাড়না এসে 
যলো.--৫ (iv) 


tee , শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


উপস্থিত হয়। আর এসব প্রয়োজনের সার্থক ও সুসংহত পরিতৃপ্থির মাধ্যমে শিক্ষার 
দৈহিক ও মানসিক বিকাশ ঘটে, শিশু পরিপক্কত! (maturation) লাভ করে। + 
পরিপক্কতা শব্দের অর্থ হল পরিণতি লীভ। কিন্তু মনোবিজ্ঞানে যে-কোন 
পরিণতি লাভ করাঁকেই পরিপন্তা বুঝায় নাঁ। পরিপন্কৃতা বঙ্গতে আমরা শিশুর 
দৈহিক বিকাশ বা দৈহিক বিকাশের প্রক্রিয়া বুঝি । মানৰ 
শিশু হঠাৎ প্রাপ্তবয়ক্কতে পরিণত হয় না। . ধীরে ধীরে 
লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে তাঁর পরিণমনের ক্রিয়ীকলাপ। একথা সত্য যে, a 
দৈহিক বিকাশে নতুন কিছুই হৃষ্ট হয় না।: সকল শক্তি, দকল সম্ভাবনাই সহজাত 
কিন্তু এগুলি ধীরে ধীরে শিশুর জীবনে প্রকাশিত হয়। শিশুর হাত, পা, মাথার চি 
"ও ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে, তীর Thies বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিশু বসতে, উঠতে 
চলতে শেখে | চাঁর বছরের পর শিশুর পেশীগুলি পুষ্টিলীভ করে এবং শিশু অনেক! 
দৈহিক নৈপুণ্য (Skill) লাভ করে। এভাবে শিশুর জীবনে চলে শরীরের যন্ত্র গুণির 
বুদ্ধি। কিন্ত মেয়ের! এ সময় ছেলেদের চাইতে বেশী বর্ধিত হয়। কিন্তু পরে দেখা 
যায়, মেয়েরা ছেলেদের চাইতে কম বৃদ্ধি পাচ্ছে। যৌবন আগমনের কিছু পূর্বে 
শরীরের বৃদ্ধির হার খুব বেড়ে যায়। শরীরের ওজনও বাড়ে কিন্তু শরীরের দৈর্ঘোর 
তুলনায় কম। যৌবন আগমনের পরে দৈহিক বৃদ্ধির হার আস্তে আস্তে কমতে থাকে 
এবং শেষে থেমে TT | যৌবনই পরিপকতার পূর্ণ স্তর এ সময়ে দেহে নানা পরিবর্তন 
abl আর এসব দৈহিক পরিবর্তনের মধ্যেই সংঘটিত হয় শিশুর পরিপন্কতা। 
মনোবিজ্ঞানে আচরণ পরিবর্তনে সক্ষম যে-কোন অভিজ্ঞতাকেই Per) বলা হয় 
অতীতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাঁগানই শিক্ষ।। অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে 
আমর! আমাদের যে পরিবর্তন আনি, ত! শিক্ষণপন্ধ কার্য (learned activity) | 
জন্মের পর থেকেই শিশুকে কোন-না-কোন ভাবে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি থাপ 
করতে হচ্ছে। পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল এবং শিশুকে নতুন, | 
অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আচরণকে পরিবর্জন বা পরিবর্তন, 
করতে হয়। তাই শিখনের দ্বারা আমরা নতুন পরিবেশের সঙ্গে অভিযৌজনের, 
ক্ষমতা আয়ত্ত করি) ফলে, আমাদের আঁচরণ FS সম্পাদিত হয় এবং উন্নততর al 
পরিণমন এবং শিখনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। শিশুর জীবনে পরিপককতার 
সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রয়োজনের তাড়না উপস্থিত হয়। পরিবেশ এবং শিশুর পুয়োজনের। 


পরিপক্কতার অর্থ 


শিক্ষ। 


1, “Learning is profiting by past experience.” 4 
“Learning is a change in performance,” 


শিশুর জীবন-বিকাঁশের বিভিন্ন স্তর ৬৭ 


মধ্যে চলে প্রতিক্রিয়াশীল লীলাখেলা ব্যাপক অর্থে আমাদের সকল অভিজ্ঞতা বা 
জ্ঞান, সকল নৈপুণা, সকল অভ্যাস, মানুষ ও বস্তুর সঙ্গে পরিচিতি (acquaintance) 
সব শিখনলন্ধ। অতএব শিশুর জীবনে প্রতিনিয়ত যে অভিজ্ঞতা হচ্ছে, তার দৈহিক 
বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রয়োজনের তাগিদ উপস্থিত হচ্ছে, সেই অভিজ্ঞতা এবং 
প্রয়োজনের তাগিদের ফলে সে তার আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে যাচ্ছে।  উহাই 
শিখন । শিখন ও পরিপক্কতার সঙ্গে সম্পর্ক তাই গভীর | 
মানুষ এবং ইতর প্রাণীর উপর পরীক্ষণ করে দেখা গেছে এদের শিখন-ক্ষমতা 
অনেকটা পরিণমনের উপর নির্ভর করে। অসংঘটিত বা অপুষ্ট দেহে যেমন হুট 
মানসিক বিকাশ সম্ভব নয়, তেমনি শিখনের-কাঁজেও এরূপ অপরিপক্ষ-দেহসম্পন্ন ব্যক্তি 
অপটু। পরীক্ষণ দ্বারা আরও প্রমাণিত হয়েছে, শিশুর গুকুমস্তিক্ষের (Cerebrum) 
পরিপক্ষতাঁর উপর তার বুদ্ধি ও শিখন ক্ষমতা নির্ভর করে। 
į কিন্তু পরিপক্কতা ও শিক্ষণের IAS সম্পর্ক থাকা সত্বেও এদের মধ্যে কয়েকটি 
মৌলিক পার্থকা বিস্তমান। প্রথমতঃ, শিশু তার স্বাভাবিক এবং জীবনধর্মী 
l JO he De পরিবেশে প্রাকৃতিক নিয়মেই পরিপন্কতা লাভ করে। এর 
্‌ মূলে শিশুর নিজস্ব কোন আয়া বা প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই। 
, প্ৰাকৃতিক নিয়মেই শিশু কৈশোরে, যৌবনে উপনীত হবে । এই বিষয়টি শিশুর ইচ্ছা 
বা অনিচ্ছার উপর নির্ভর করে না। প্রাক্কৃতিক নিয়ম এখানে যাস্তিকভাবে শিশুকে 
পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে । স্থৃতরাং পরিবেশের প্রভাব পরিপকতার 
উপর খুব বেশী নয়। শিখন ছাড়াও পরিপকতা প্রক্রিয়া চলিতে পারে। কিন্তু 
 শিক্ষনের ক্ষেত্রে পরিবেশের মূল্য খুব বেশী। পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়ার দ্বারা 
y আচরণে পরিবর্তন আসে। তা ছাড়া খিখনের মূলে শিশুর প্রচেষ্টা, সক্রিয়তা, 
অতীতের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানোর stated বর্তমান। কিন্তু পরিণমনের 
ক্ষেত্রে এসবের কোন প্রশ্নই ওঠে না। 

vi Fesas sasa করার পদ্ধতি বা আরুনিক 
শিক্ষা শনোলিজ্ঞানেন্র পদ্ধতি (Methods used in the Study of 
Children or Methods of Modern Educational Psychology) £ 

y মনোবিজ্ঞান দীর্ঘদিন দর্শনশীন্ত্ের (Philosophy) কুক্ষিগত ছিল। তার Wa 
aa) Des হবার পরেও মনো বিজ্ঞানের বিশেষ প্রগতি সম্ভব হয় নি। তার, কারণ 
সপন নিজস্ব কৌন পদ্ধতি ছিল at | কিন্তু আধুনিক মনোবিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক 
A পদ্ধতির উপর নির্ভরশীল। ফলে মনোবিজ্ঞানের গবেষণা কার্ধে অভাবনীয় উন্নতি 


7০৬৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


সম্ভবপর হয়েছে। শিশু-মনকে অধ্যয়ন করার বিভিন্ন পদ্ধতি মনোবিজ্ঞানে গৃহীত 
হয়।  শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান মূলতঃ এবং প্রধানতঃ মনোবিজ্ঞানের পদ্ধতিকে আশ্রয় 
করেই নিজস্ব অধিকার ats করে । আমরা নিম্নে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানে গৃহীত প্রধান 
পদ্ধতিগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি ঃ 

(ক) অন্তর্দর্শন (Introspection): ব্যক্তি যখন নিজের মানসিক অবস্থার 
ও প্রক্রিয়ার স্বরূপ, তার গতি, প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে তখন তাকে বলা হয় IETA 
sera হল অন্তঃপ্রত্যক্ষীকরণ। কিন্তু যে-কোন অস্তঃপ্রত্যক্ষণই অন্তরর্শন নয়। 
কোন বাক্তি যখন নিজের জীবনের স্থখ-দুঃখের কথা চিন্তা করে, তখন তা Were 
প্রতাক্ষণ হলেও saffa নয়। আবার যখন লোক সকাল বেলায় জলখাবারে 
fe কিখাঁবার খেয়েছিল তা স্মরণ করতে গিয়ে সেই খাদ্যের একটি প্রতিরূপ বা মানস 
প্রতিচ্ছবি (Image) মনের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করে তখনও মন অন্তর্মুখী, 
কিন্তু ste saffa নয়। মনোবিজ্ঞানী স্টাউট (510%/)-এর ভাষায় aaia 
হল, নিজের অভিজ্ঞতার প্রতি মনোযোগী হওয়া (to introspect is to attend to 
one’s own experience) | কোন কারণে হয়ত আমি ক্রুদ্ধ হয়েছি, আমি নিজে 
অন্তর্দশনের সহায়তায় আমার ক্রোধের কারণ কি, কিভাবে ক্রোধ শুরু হল, কিভাবে 
ধীরে ধীরে তা প্রবলতর হতে লাগল এবং তারপর কিভাবে স্তিমিত হয়ে এপ -_এই 
সব কিছুই পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম | পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে যেমন আমরা বাইরের 
- বস্তকে প্রত্যক্ষ করি ঠিক তেমনিভাবে অন্তর্শনের ক্ষেত্রে মন অস্তঃইন্দ্রিয়ের রূপ ধারণ 
করে নিজের কার্যকলাপ নিজেই প্রত্যক্ষ করে। স্টাউট-এর ভাষায় অন্তর্শন হল 
সুস্পষ্ট আত্মচেতনার একটি বিশেষ অবস্থা | 


পর্ব 


« Sarda পদ্ধতি হল বাক্তিনিষ্ঠ (Subjective) পদ্ধতি, বস্তুনিষ্ঠ unive) € 


" নয়। বাইরের জগতে বস্তুর সঙ্গে এর সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ। ব্যক্তি বাইরের 
জগৎ থেকে মনকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করে একা গ্রচিত্তে মনোযোগের সঙ্গে নিজের 
মনের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে। 

(i) অন্তরর্শনের গুণ (Merits of Instrospection): অন্তদর্শন 
মনোবিজ্ঞানের নিজস্ব পদ্ধতি। যদিও মনোবিজ্ঞানকে পর্যবেক্ষণ (Observation) ` 
ও পরীক্ষণের (Experiment) সহায়তা গ্রহণ করতে হয়, তবুও মনের বিভিন্ন 
প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষভাবে জানার এবং তাঁদের স্বরূপ ও গতি-প্রকুতি নির্ধারণ করার 
একমাত্র উপায় অন্তদর্শন। কেননা অন্তদর্শনের সহায়তায় মীনপিক প্রক্রিয়া সম্পর্কে 
প্রত্যক্ষ, সুনিশ্চিত, যথাযথ জ্ঞান পাওয়া সপ্তব। ব্যক্তি তার নিজের অবস্থা ও 


শিশুর জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৬৯ 


ক্রিয়াকলাপকে প্রতাক্ষভাবে ও যতখানি সঠিকভাবে জানতে পারে বাহ-পর্যবেক্ষণের 
আশ্রয় গ্রহণ করে অন্ত ব্যক্তির পক্ষে তাঁকে ততখানি সঠিকভাবে জানা সম্ভব নাও 
হতে পারে এবং জানলেও জানতে হয় পরোক্ষভাবে। 

(i) অন্ত্র্শনের ae (Demerits of Instrospection) : অনস্তৰ্দনের 
মাধ্যমে আমরা যে মানসিক প্রক্রিয়াগুলিকে পর্যবেক্ষণ করি সেগুলি অস্পষ্ট এবং 
অনির্দিষ্ট। অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তর বিষয়কে বর্জন করে যে মানসিক ্রক্রিয়াঁটিকে' 
জানতে চাই, তার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করাও কঠিন। সে কারণে পদ্ধতি হিসেবে 
aafia সহজসাধ্য পদ্ধতি নয়। 

মানপিক প্রক্রিয়াগুলি চঞ্চল ও ক্ষণস্থায়ী । আমাদের চিন্তা, অনুভুতি, আবেগ, 
কামনা প্রভৃতি নিয়ত পরিবর্তনশীল । কোন একটি মানপিক প্রক্রিয়ার স্বরূপ জানার 
জন্য সচেষ্ট হতেই দেখা! গেল সেটি বিলীন হয়ে গেছে। কোন ব্যক্তি যখন তার 
রাগের স্বরূপটিকে জানতে চায়, তখনই দেখা গেল রাগ একেবারে অস্তাহত 
হয়েছে। যেহেতু মানিক প্রক্রিয়া ব্যক্তিকেন্দ্রিক, সেহেতু দুজন মনোবিজ্ঞানী একই 
মানসিক প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করতে কখনই সক্ষম হবে না। ধরা যাক, দুজন 
: মনোবিজ্ঞানী ‘ভয়’ এই মানসিক প্রক্রিয়াটিকে জানতে চায়। কিন্ত উভয়ের ক্ষেত্রে 
এই মানসিক আবেগ ভিন্ন এবং একই আবেগকে তাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। 
অর্থাৎ অন্ত্র্শনের সহায়তায় একই মানসিক প্রক্রিয়াকে জানা সম্ভব নয়। 
এটি অন্তর্দশনের স্বভাবগত ক্রটি ; সম্পূর্ণভাবে এর থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। 
অবশ্য একাধিক বিশেষজ্ঞ মনোবিজ্ঞানীর সমবেত সহযোগিতায় এই ক্ৰটি অনেকাংশে 
দূর করা! যেতে পারে। goak অন্তর্দনকে মনোবিজ্ঞানের একমাত্র পদ্ধতি হিসেবে 
A গ্রহণ কর! সম্ভব নয়। অন্ত্শনের পরিপূরক হিমেবে পর্যবেক্ষণকে গ্রহণ করা একান্তই 
প্রয়োজন এবং এজন্য আচরণবাদীর! (Behaviourists) পর্ববেক্ষণকে মনোবিজ্ঞানের 
wag পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করার প্রস্তাব করেছেন। কিন্ত পর্যবেক্ষণ অন্তর্শনের 
উপরই নির্ভরশীল। 
j (খ) পরীক্ষণ পদ্ধতি (Experimental Method): কোন বিশেষ উদ্দেগ্ত 
নিয়ে কৃত্রিম পরিবেশ সৃষ্টি করে কোন মানসিক প্রক্রিয়াকে পর্যবেক্ষণ করার যে পদ্ধতি 
তাকে পরীক্ষণ পদ্ধতি বলা zal স্টাউট বলেনঃ “পরীক্ষণ হল সেই অবস্থায় 
 পর্দবেক্ষণ যে অবস্থা আমরা নিজেরাই পূর্ব থেকে তৈরি করে রেখেছি ৷” পরীক্ষাগারে 
১ নিয়ন্ত্রিত অবস্থার মধ্যে ব্যক্তির আচরণ আমরা! পর্যবেক্ষণ করতে পারি। 
মনোবিজ্ঞানে এই পরীক্ষা পদ্ধতি কিভাবে প্রয়োগ করা হয় তার একটা সাধারণ 


৭ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


নিয়ম আছে। যে অবস্থাগুলির মধ্যে কোন একটি, মানসিক প্রক্রিয়াকে পরীক্ষক 
পর্যবেক্ষণ করেন, সেগুলি পরীক্ষকের নিয়ন্ত্রণীধীনে থাকে। তিনি পূর্ববর্তী অবস্থা- 
গুলির মধ্যে মাত্র একটি অবস্থার পরিবর্তন ঘটান ও অন্যান্য অবস্থাগুলিকে অপরিবর্তিত 
রাখেন এবং তারপর ফলাফল লক্ষ্য FTIA | 

মনোবিজ্ঞানে পরীক্ষণ-কার্ষে দুজন পর্যবেক্ষকের প্রয়োজন হয়। একজন পরীক্ষক 
(Experimenter) এবং দ্বিতীয়জন হল পরীন্ষণ-পাত্র (Subject)! পরীক্ষক 
কুনিয়নত্রিতভাবে সৃষ্ট এক কৃত্রিম অবস্থার মধো পরীক্ষণ-পাত্রের উপর একটি উদ্দীপক 


প্রয়োগ করেন এবং তাঁর প্রতিক্রিয়ার বহিঃপ্রকাশ লক্ষ্য করেন। আর পররীক্ষণ- | 


পাত্র অন্তদ্শনের সাহায্যে নিজের মানসিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেন। সুতরাং পরীক্ষণ 
পদ্ধতিতে অন্তর্শন ও পর্যবেক্ষণ উভয়েরই সহায়তার প্রয়োজন | 

কখনও কখনও পরীক্ষণ-কার্ষ চালাবার জন্য যাদের উপর পরীক্ষণ-কার্ষ চালান 
হয়, তাঁদের দুদলে ভাগ করা হয়। যেমন, কোম কাজ করার উপর ছাত্রদের 
আগ্রহের অভাব আছে কিনা পরীক্ষক তা নির্ধারণ করতে চান। পরীক্ষক ছু দল 
ছাত্র নির্বাচন করপেন। উভয় দলই শারীরিক উপযুক্তত| ও কর্ণদক্ষতার দিক দিয়ে 
অভিন্ন। উভয়কে একই পরিবেশে, এই পদ্ধতিতে একই sty করতে বলা হল। 
কেবলমাত্র একটি দলের মধ্যে কাজ করার আগ্রহ VP করা হল, অপর দলটির ক্ষেত্রে 
তা হল না। যে দলটির মধ্যে আগ্রহের È কর! হল তাঁদের বলা হয় 'পরীক্ষণ- 
মূলক দল’ (Experimental Group) এবং যাঁদের মধ্যে আগ্রহ WB করা হয় নি 
তাদের বলা হয় নিয়জিত দল (Control Group) | এই পরীক্ষণের ফলে যদি 
দেখা যায় যে যাদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি করা হয়েছে তারা অপর দলটির তুলনায় 
কাজটিকে স্বষ্টভাৰে সম্পন্ন করতে পেরেছে, তাহলে এই সিদ্ধান্ত করা! যেতে পারে যে, 
সুষ্ঠভাবে কার্য সম্পাদন করবার বিষয়টির উপর আগ্রহের প্রভাব আঁছে। 

পরীক্ষণ পদ্ধতির সুবিধা (Merits of Experimental method) $ 
প্রথমতঃ, আমাদের প্রয়োজনমত কৃত্রিম অবস্থাগুলি আমরা বার বাঁর স্থাষ্ট করতে পারি 
এবং যে মানপিক প্রক্রিয়াকে আমরা জানতে চাই বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে তাকে 
পর্যবেক্ষণ করতে পারি । পরীক্ষণ-কার্ধ আমাদের সময়ের স্থযৌগ এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী 
সম্পন্ন হতে পারে | 

দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষণের ক্ষেত্রে যেহেতু অবস্থা আমাদের আয়ত্ের মধ্যে, সেহেতু 
আলোচ্য বিষয়টিকে অন্থান্য অপ্রীপঙ্ষিক ও অবান্তর বিষয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত ও 
স্বতন্ত্র করে নিতে পারি | 
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পরীক্ষণ পদ্ধতির অন্ুবিধা (Defects of Experimental method) : 

মনোবিজ্ঞানী স্টাউট-এর eS পরীক্ষণৎপন্ধতির প্রধান ap হল, প্রাকৃতিক: 
* পরিবেশে বা স্বাভাবিক অবস্থায় মানসিক প্রক্রিয়াগুলি যতখানি সহজ ও সরলভাবে 
নিজেদের প্রকাশ করে, পরীক্ষাগাঁরের ima পরিবেশে প্রক্রিয়াগুলি ততখানি 
স্বতযক্ফূর্তভাবে নিজেদের প্রকাশ করে all স্বাভাবিকভাবে কোন লোক ভয় পেলে 
তার ভাবাবেগটিকে যেভাবে জানা যাবে, কৃত্রিম পরিবেশে, কুত্রিমভাবে তার মনে 
ভীতি সঞ্চারিত করে মানসিক প্রক্রিয়াটিকে ঠিক সেভাবে জানা যায় না। 

(গ) উৎপত্তি ও ক্ৰমবিকাশ পদ্ধতি (Genetic Method) : ‘Genesis’ 
শবটির অর্থ জন্ম বা! উৎপত্তি । যে পদ্ধতি অনুসরণ করে.মনের জন্ম বা উৎপত্তি থেকে 
আস্ত করে তাঁর ক্রমবিকাশ AW কর। হয় তাকেই ‘উৎপত্তি ও. ক্রমবিকাশ পদ্ধতি 
‘বলে। দেহের মতে MATS ক্রমবিকাশ এবং Bugis আছে। এ পদ্ধতির সাহায্যে 
শিশু মনের ক্রমবিকাশ শৈশব থেকে ATS প্রাপ্তি পর্যন্ত লক্ষ্য করা! হয় । মনের 
বিকাশ বলতে পরিবেশের প্রভাবে ব্যক্তির মধ্যে সুপ্ত গুণগুলির বা ক্ষমতাঁগুলির 
বিকাশ caitti অর্থাৎ, বংশধারা স্থত্রে প্রাপ্ত BAS ক্ষমতা এবং পরিবেশের; 
প্রভাঁব_এ FAI অভিঘাতে ব্যক্তি-মনের ক্রমবিকাশ ঘটে। gei 

এ পদ্ধতি অনুলরণ করে শিশু-মনের ভ্রমবিকীশের বিভিন্ন স্তর প্রত্যক্ষ এবং 
লিপিবদ্ধ কর! হয়। মনের ক্রযবিকাশের ক্ষেত্রে বংশধারা এবং পরিবেশ এই 
উভয়ের প্রভাব মানুষের মনের উপর কি ভাবে কাজ করছে, এসব গ্রয়োজনীয় তথ্য 
“উৎপত্তি ও ক্ৰমবিকাশ’ পদ্ধতি অনুসরণ করে সংগ্রহ করা হয়। শিশুর ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধি 
ও মানসিক ক্ষমতা কিভাবে বিকাশ লাভ করে এই পন্ধতির দাহায্যে তা জানা যায়। 

একই শিশুকে তার শৈশবাবন্থা' থেকে qfaratia পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করে, তার 
k শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় বিষয় 
O অবগত হওয়া যায়। কিন্তু যেহেতু এ জাতীয় পর্যবেক্ষণ দীর্ঘ সময়মাপেক্ষ, মেহেতু 
একই শিশুকে নুদীর্ঘকাল ধরে পর্যবেক্ষণ ন। করে, বিভিন্ন বয়সের কয়েকটি শিশুকে 
i "নমুনা হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এক বয়স থেকে অপর এক বয়সের শিশুর আচরণের 
বৈশিষ্টাগুলি তুলনামূলক ভাবে বিচার করে শিশু-মনের ক্রমবিকাশের মূল সথত্রগুলি 
এ পদ্ধতির সাহায্যে জানা যায় শিশু-মনে বিভিন্ন cera ৰা নামান্য ধারণার 
(general ideas) উৎপত্তি কি ভাবে ঘটে, শিশুর আবেগ, অনুভূতি কিভাবে বিকাশ 
| atte হয়, শিশুর সহজাত প্রবৃত্তিগুলি শিশুর জীবনে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে_- 
৷ শিশু-মন সম্পর্কীয় এসব প্রয়োজনীয় তথ্য এ পদ্ধতির সাঁহাযো জানা যায় । i 


ঘটনাগুলি একত্র করে স্থবিন্তন্ত করার পর মোটামুটি একটা ইতিহাস পাওয়া ate) | 
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(ঘ) চিকিৎসামুলক পদ্ধতি (The Clinical Method): বিভিন্ন প্রকারের 
মানসিক ব্যাধির চিকিৎসার জন্য এই পদ্ধতি অনুমরণ করা হয়। এই পদ্ধতির: 
সহায়তায় ব্যক্তির মানসিক ব্যাধির স্বরূপ ও কারণ জানা যায় এবং তার প্রতিকারের: 
ব্যবস্থা সম্ভব হয়। বাক্তি যদি তার পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্চস্ত রক্ষা করে চলতে না 
পারে তাহলে তার বাহ্িক আচরণের ক্ষেত্রে অস্বাভাবিকতা দেখা দেয় এবং এই 
অস্বাভাবিক আচরণ অস্বাভাবিক মনেরই প্রকাশ বলে মনে করা হয়। এ পদ্ধতির 
প্রয়োগন্গেত্র অত্যন্ত ব্যাপক I 

বর্তমান যুগে মানসিক ব্যাধিচিকিৎসাঁর শাস্ত্র (Psychiatry) মানদিক ব্যাধির 
চিকিৎসার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য wa | ফ্রয়েড, Zas, আডলার প্রমূখ 
খ্যাতনামা মাননিক ব্যাধি-চিকিৎ্সকদের গবেষণামূলক তথ্যাদির আবিষ্কারের ফলে 
এই চিকিৎসাশীন্ত্র জনহিতকর কার্যে উল্লেখযোগ্য সুফল প্রদানে সমর্থ হয়েছে | 

ক্রয়েডীয় মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis), ফ্রয়েডের অবাধ সংসর্গ বা মুক্ত ৷ 
অনুষঙ্গ প্রণালী (Free association) পদ্ধতি, প্রতিফলন অভীক্ষা ( (Projective 
Test), প্রশ্ন- “তালিকা (Questionnaire) ব্যক্তিত্ব Arias প্রশ্নাবলী (Personality 
inventory) প্রভৃতি চিকিৎসা “twa পদ্ধতি বর্তমানে মনোবিজ্ঞানে ব্যবহৃত; 
হচ্ছে। ] 

(8) ভ্রমবিকাশ-ইতিহাস সংগ্রহণ-পদ্ধতি (The Case History 
Method): ‘উৎপত্তি ও ক্ৰমবিকাশ পদ্ধতি’ এবং “চিকিৎ খসামূলক পদ্ধতির’ সহকারী 
পদ্ধতিরূপে এই পদ্ধতিকে প্রয়োগ করা হয়। মনের ক্রমবিকাঁশের পথে কোন একটি 
বিশেষ অবস্থাকে জানতে হলে তাঁর পূর্ববর্তী অতীত অবস্থাগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন করে, | 
তাকে জানা সম্ভব নয়। “ক্রমবিকাশ-ইতিহাস সংগ্রহণ-পদ্ধতির” সাহায্যে অতীত 
অবস্থার. ইতিহান সংগ্রহ কর! হয় । 

অস্বাভাবিক, অসুস্থ বা! বিকারগ্রন্ত ব্যক্তির মনের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করার জন্যই ' 
এই পদ্ধতি বিশেষভাবে অনুসরণ কৰা er) যেপব বাক্তির মন বিকারগ্রস্ত এবং, 
যাদের বাহ আচরণ অস্বাভাবিক, এরূপ ব্যক্তি-মনের ক্রমবিকাশের ইতিহাস সংগ্রহ. 
করা হয়। ব্যক্তির খোলাখুলি কথাবার্তা, যে পরিবেশে সে বাদ করে এবং তার 
সামাজিক জীবন থেকে এই ইতিহাস দংগ্রহ করা হয়। বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত, 


ব্যক্তির অন্ুস্থতার কারণ দৈহিক, মানসিক না সামাজিক তা নির্ধারণ করার পর তার 
মানসিক সুস্থতা কিভাবে আসতে পারে তাও নির্ণয় করা! যেতে পারে অনেক ANT 


n 
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দেখা যায়, ব্যক্তির এই মানসিক অন্থস্থতার কারণ কেবলমাত্র তার নীতিজ্ঞানহীনতা 
বা দুশ্চরিত্রতা নয়, পরিবেশের প্রভাবও এজন্য দায়ী | 

এই পদ্ধতি অনুসরণ করে শিশুদের gets কারণ অনুসন্ধান করা al হয়ত 
কোন ভন্রপরিবীরজাত শিশু ‘চুরি করেছে। এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানী এই ঘটনার 
প্রয়োজনীয় বিবরণী সংগ্রহ করার জন্য সচেষ্ট হন। মনৌবিজ্ঞানীকে শিশুর বিশ্বাগ 
অর্জন করতে হয়, তারপর খোলাখুলি কথাবার্তার মাধ্যমে তার পিতামাতা, শিক্ষক, 
বন্ধুবান্ধব প্রভৃতির সহায়তায় তার এই gate উত্সগুলি অতীত জীবন থেকে 
অনুসন্ধান করে সংগ্রহ করতে হয় এবং তারপর সেগুলিকে সমাজসম্মত পথে পরিচালিত 
করতে হয়। এই পদ্ধতি যখন মনোবিজ্ঞানী প্রয়োগ করবেন তখন তাকে খুব সতর্ক 
হতে হবে। কেননা, ঘটনার ইতিহাস যাতে সঠিক তখ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি 
করা যায় তার দিকে নজর দিতে হয়। অতীতে ষেনব ঘটনা সঠিকভাবে পর্যবেক্ষণ 
কর! হয়নি বা যার সঠিক ব্যাখ্যা কর: হয়নি এমন সব ঘটনার উপরও এই পন্ধতিকে 
নির্ভর করতে হয়। 

(চ) পরিসংখ্যানভিন্তিক পদ্ধতি (Statistical Method): পরিসংখ্যান 
বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও পরিসংখ্যান পদ্ধতিকে 
ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে । বর্তমানে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরিসংখ্যানভিন্তিক 
পদ্ধতি প্রয়োগ করে- বিভিন্ন বাক্তির মানসিক প্রবণতা, নির্ধারণ করা হয়। তাছাড়া 
বাক্তিতে ব্যক্তিতে যে প্রতেদ তা নির্ধারণ করার জন্ম, ব্যক্তির বুদ্ধি, ব্যক্তিত্ব, প্রকৃতি, 
যোগ্যতা, সামর্থ্য প্রভৃতি পরিমাপ করার জন্য, মানসিক শক্তির যথার্থ স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য 
নির্ণয় করার জন্য এবং বিভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার গতি ও তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক 
সম্বন্ধে বিভিন্ন বিষয় নির্ধারণের জন্য এ পদ্ধতি প্রয়োগ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। 

৭। শিশুর বিকাশ -শারীর্রিক, TAS, প্রাস্ষোভিক 
এবং সামাজিক (Development of Child—Physical, Mental, 
Emotional and Social) : 

প্রতিটি শিশুই জন্মের মূহূর্ত থেকে পরিবতিত, পরিবর্ধিত ও বিকাশপ্রাপ্ত হচ্ছে। 
গতকাল শিশুকে যেমন দেখেছি আজকে তার থেকে পৃথক দেখছি। আবার 
আগামীকাল হয়ত মে আরও পৃথক হয়ে যাবে । এই পার্থক্যের সঠিক স্বরূপ নির্ধারণ 
করা না গেলেও, একে অস্বী কার করার উপায় নেই। একথা ঠিক যে, শিশুর এই 
পরিবর্তনের মধ্যেও তাঁর বাক্তি-অভিন্নতা। wad থাকে, কিন্তু তাহলেও তার আকর্ষণীয় 
বস্তু, খেলাধূলা, সঙ্গী এবং যেদব বস্তু তাঁর সংবেদনশীল মনে সাঁড়া জাগায়, অনবরতই 


৭৪ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


পরিবর্তিত হচ্ছে । যে উদ্দীপক কোন এক বিশেষ সময়ে তার মনে সাড়া জাগায়, 
সেই উদ্দীপক হয়ত অন্য সময়ে তার মনে সাড়া জাগাতে পারে না। 

শিশুর বাক্কিত্তার সবাঙ্গীন বিকাশ কিভাবে ঘটে, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীর পক্ষে সে 
সম্পর্কে অবহিত হওয়া প্রয়োজন এবং এই সর্বাঙ্গীন বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানলীভ করতে 
হলে শিশুর শারীরিক, মানসিক, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক বিকাশের যথাযথ 
জানলাভ কর! দরকার | 

(ক) শিশুর শারীরিক বিকাশ (Physical Development of the child) ¢ 
শিশু: জন্মগ্রহণ করার পরই তার শারীরিক বিকাশ সাক্ষাত্ভাবে প্রত্যক্ষ করার 
স্থযোগ আমর! লাভ করি, কিন্তু শিশুর শারীরিক বিকাশ ভূমিষ্ঠ হবার দশমাস আগে 
তার মাতৃগর্ভকালীন: অবস্থা থেকেই শুরু হয়। কাজেই শিশুর শারীরিক বিকাশ 


শিক শীরীরিকবিকাশি সম্পর্কে: জ্ঞানলাভ করতে হলে শিশুর মাতৃগর্ভকালীন বা জন্ম- 


শুরু হয় মাতৃগর্ভে তার পূর্ব বিকাশ (Pre-natal Development)-এর জ্ঞান থাকা 
রা দরকার | পুং জনন-কোষ ভ্ত্রীজনন কোষের acy মিলিত হলে 
গভসঞ্চার হয়। গর্ভসঞ্চারের: সময় মাতৃগর্ভে যে ডিম্বকোষ (fertilised egg) 
গঠিত হয় সেটি নিজধর্ম agata gana হতে থাকে | - একটি কোষ দ্বিধা বিভক্ত 
হয়ে ছুটি কোষে, ছুটি কোষ “আবার দ্বিধা বিভক্ত হয়ে চারটি কোষে, এইভাবে 
158 বিভাজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অসংখ্য কোষের সৃষ্টি হয়। এই 
আঁদিকোষ afer কোষ বিভাজনের ফলে আর্দি কোষটি ধীরে ধীরে একটি পূর্ণাঙ্গ 
০0888 মানবদেহের আকার লাভ করে। সাধারণ অবস্থায় শিশু 
Loo মাতৃগর্ভে ২৮* দিন অবস্থান করার পর ভূমিষ্ঠ হয়। প্রথম 

ছুপ্তাহ প্রস্ফুটিত fore বের (fertilised egg বা! zygote) বিকাশের ক্ষেত্রে কোন 
বাহ-পরিবর্তন ঘটে না, শুধুমাত্র আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ঘটে । দু সপ্তাহের পর থেকে 
তার SE পরিবর্তন ঘটতে থাকে । এই সময় বিকশিত ও বর্ধিত fox যাকে ভ্রূণ 
নিন (embryo) নামে অভিহিত কর! হয়, মাতৃদেহ থেকে পুষ্টি গ্রহণ 
থেকেই কোবগুলি,  করে। প্রায় তিনমাসের পর থেকেই কোষগুলি মানুষের অঙ্গ- 
অঙ্গ ধ্রত্যঙ্গের আকার প্রত্যঙ্গের আকার লাভ করে।  গর্ভঞ্চারের দ্বিতীয় Hate 
১] থেকে অষ্টম Rate পর্যন্ত সময়কে জ্বণের আদি বা প্রীথমিক' 
পরায় (embryonic stage) এবং নবম সপ্চাহ থেকে ভূমিষ্ঠ বা জন্ম হওয়ার সময় 
পর্যন্ত অবস্থাকে পরিপুষ্ট ভ্রণের aaz] (natal period) বল! হয়। ত্রিশ সপ্তাহ ধরে 
এই জাণ ধীরে ধীরে মানব*শিশুর আকুতি ধারণ করতে থাকে | এই সময় বিভিন্ন 


is ie 


বিভিন্ন প্র 
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কার্ধের জন্য প্রয়োজনীয় পেশী, ইন্দ্রিয় ও. অঙ্গপ্রতাঙ্গ গঠিত, হয়। মাতৃগর্ভে 
থাকাকালীন শিশুর উদ্দীপকের প্রতি বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া (specific 
reaction) করার ক্ষমতা থাকে না). দেহের সাহায্যে সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া (mass 
activity) করার ক্ষমতা থাকে মাত্র । 7 
জন্মের পরে শিশু যেমন বড় হতে থাকে তার উচ্চতা ও ওজন বৃদ্ধি পেতে থাকে 
বয়ন বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিভিন্ন অনুপাতে বৃদ্ধি পেতে থাকে | তবে 
শিশুর জন্মের শুরুতে এই বৃদ্ধি যত. দ্রতভাবে ঘটতে থাকে, শিশু যত পরিণতির 
(maturity) দিকে এগিয়ে চলে, ততই: এই বৃদ্ধির হার কমে যেতে থাকে । “তবে 
বয়ঃসন্ধিকালে (Adolescence) এর ব্যতিক্রম দেখা যায় । জন্মের সময় শিশু 
বননিত শিশুর: : প্রাথমিক ইন্দ্রিয়-ক্ষমতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। প্রথম সপ্তাহে 
উচ্চতা ওজন ও অঙ্গ-: ইন্দৰিয়-ক্ষমতার বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না: ক্রমশঃ 
গতাঙ্গেরবুদ্ধিহতেখাকে তীব্র আলো ও শব্দ তার মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং শিশু 
গতিশীল ae গুতাক্ষ করতে: সচেষ্ট হয় । শবজাত শিশুর ক্ষেত্রে শ্রবণগত সংবেদনের 
তুলনায় দৃষ্টি সংবেদনের ক্ষমতা অনেক বেশি থাকে । নবজীত শিশু মিষ্ট, তিক্ত ও 
লবণাক্ত স্বাদের মধ্যে পার্থক্য করতে পাঁরে। দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে শিশু ত্বক 
ংবেদনের মধ্যে, বেদনাদায়ক উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা লাভ করে। 
নবজাত “শিশু কিছু কিছু প্রত্যাবর্তক প্রতিক্রিয়া (Reflex action) করার ক্ষমতা 
'নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। সে চোখ বন্ধ করতে পাঁরে, এদিক-ওদিক মাথা ঘোরাতে পাঁরে। 
নবজাত শিশুর প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ারও ক্ষমতা থাকে, তবে তা খুব সুস্পষ্ট নয়। 
শিশু যতই বাড়তে থাকে ততই নে তার হাত, পা, পেশী সঞ্চালনের ক্ষমতা লাভ 
করে। এই অঙ্গ সঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গেই শিশুর মানদিক বিকাশ ঘটতে থাকে। শিশু 
যতই নতুন নতুন বস্তর সঙ্গে পরিচিত হতে থাকে ততই তাঁর কৌতুহল পরিতৃপ্ত 
লাঁভ'কবে। বিভিন্ন রিষয় সম্পর্কে সে জ্ঞানলাভ করে। পেশীগুলিকে প্রয়ৌজনমত 
সঞ্চালিত করার ক্ষমতা নবজাত শিশুর থাকে না। দুমাসের শিশু মাটি থেকে মুখ 
তুলতে পারে । চার মামের শিশুকে ধরলে: বসতে পারে। সাত: মাসের শিশু 
একা একা, বসতে পারে, নয়দশ মাসের শিশু কোন কিছু 
পেশী সঞ্চালনের .. : ধরে দ্রাড়াতে পারে । : এগার মাসে কোন কিছু অবলম্বন 
; করে চলতে পারে। চৌদ্দ মাসে বিনা অবলঙ্বনে হাটতে পারে | 
তারপর জমপঃ শিশু জটিল কার্ধ করার ক্ষমতার অধিকারী হয় সে TEES, 
দৌড়তে, উঠতে, নামতে প্রভৃতি নানা প্রকারের কার্য করার ক্ষমতা লাভ করে। 


as শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


নবজাত শিশুর প্রথম দিকের আচরণ বিশেষধর্মী নয়, সামগ্রিক। নবজাত 

শিশুর প্রথম দিকের আচরণ সমগ্র দেহের সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া রূপে আত্মপ্রকাশ 
করে। তার অঙ্গপ্রতাঙ্গ সঞ্চালন প্রথম দিকে.কোন লক্ষ্য সিদ্ধ করার উদ্দেশ্য নিয়ে 
ঘটে না। casted এই সঞ্চালন স্ুনিয়নতরিত, AIA ও 
হিসি QRS নয়। ধীরে ধীরে, অনিয়ন্ত্রিত, ARIS, অলমঞ্জস 
অঙ্গপ্রত্যক্গ সঞ্চালন সুনিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত হয়ে ওঠে । শিশুর 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের বিকাশের ধারা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে; যে শিশু প্রথমে 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে সাধারণভাবে সঞ্চালিত করে, তারপরে "ধীরে ধীরে প্রয়োজন সিদ্ধ 
করার জন্য পৃথক পৃথক অঙ্গপ্রতাঙ্গ পরিচালিত করতে শেখে। _ বয়স বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে শিশু পেশীগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ স্থাপন করতে শিক্ষা করে । চোখ ও 
শিশুর অঙ্গপ্রতাঙ্গ _. হাতের মধ্যে সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করতে শেখে, কোন জিনিস দেখে 
সঞ্চালন ধীরে ধীরে . তাকে হাতে করে তুলে ধরতে শেখে । কাজেই শিশুর অঙ্গ- 

বিশেষধর্মী হয়ে ওঠে 
ASF ঘঞ্চালন করার ও পেশী নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ধীরে ধীরে 
বিকশিত হয়। শিশুর প্রথম দিকের আচরণ থাকে সাধারণ; কোন বিশেষ 
উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার: বা. কোন সুনির্দিষ্ট কাজ করার ক্ষমতা শিশ্তর থাকে ait 
কিন্তু ক্রমশঃ যতই মে বড় হতে থাকে ততই তাঁর সাধারণ আঁচরণগুলি বিশেষ 
ধরনের আচরণে পরিণত হয়। তারপর এই পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও স্বতন্ত্র বিশেষ 
আচরণগুলিই পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আরও জটিলতর আচরণে রূপান্তরিত 
হয়। যেমন, প্রথম শিশু লাফ দেওয়া এই বিশেষ আচরণটি সম্পন্ন করতে শিখল, 
তারপর দৌড়ান.এই বিশেষ আচরণটি সম্পন্ন করতে শিখল। তারপর দৌড়তে 
দৌড়তে লাফ দেওয়া এই বিশেষ জটিল আঁচরণটি সম্পন্ন করতে শিথল। শিশুর 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলা এসে পড়ে। 
প্রথম দিকে হাত: পা নাঁড়াতেই শিশুর খেলা সীমাবদ্ধ থাকে । ক্রমশ: দৌড়ান, 
লাঁফান, ঠেলাঠেলি, এবং আরও পরে কপাঁটি খেলা, ফুটবল, 

অঙ্গ AGH সঞ্চলেনের 
সঙ্গ সঙ্গে খিভিরধ্রনের ক্রিকেট, প্রভৃতি নানা ধরনের খেলা এসে পড়ে। তবে 
gorane শিশুর শারীরিক বিকাশের প্রথম দিকে খেলাধুলার মধ্যে যত 
২ রকম বৈচিত্রা দেখা যায়, ক্রমশঃ বয়ন বাড়তে থাকলে, খেল।- 

ধুলার প্রকৃতিগত পার্থক্য বা বৈচিত্রা ata পেতে থাকে | 

ছেলে ও মেয়ের শারীরিক বিকাশ একই গতিতে ঘটে ay অক্ষপ্রত্ঙ্গ 
সঞ্চালনের বিকাশের ব্যাপারে সমবয়সী মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ক্ষেত্রে এই 


P. 


— 


শিশুর জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর as 


বিকাশ বেশী মাত্রায় দেখা যায়। তবে বয়ঃসদ্ধিক্ষণের শুরুতে মেয়েরা ছেলেদের 
তুলনায় তাড়াতাড়ি দৈহিক পরিপক্কতা লাভ করে। বিশেষ কতক গুলি শারীরিক 
i Vaid বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার জন্য শারীরিক শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও 
শারীরিক বিকাশের STAF সঞ্চালনের ব্যাপারে মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের 
8৮ শ্রেষ্ঠত্ব পরিলক্ষিত হয়। তবে যেসব জটিল সঞ্চালন-মূলক ক্রিয়া 
কেবলমাত্র দৈহিক শক্তির উপর নির্ভর করে না, সেসব ক্ষেত্রে মেয়েরা ছেলেদের 
তুলনীয় অধিকতর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে কার্য সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়। 

সাধারণতঃ, শৈশবে ছেলেমেয়েরা সমান শক্তিশালী থাকে কিন্ত €যৌবন-সমাগমে 
ছেলের! মেয়েদের তুলনীয়: অধিকতর শক্তিশালী হয়ে থাকে | যৌবনের শুরুতে 
ছেলেমেয়েদের শারীরিক পরিবর্তন খুব দ্রুত ঘটতে থাকে এবং-পরিবেশের সঙ্গে 
ings বিধান করে চলার নতুন পথ তাদের শিক্ষা করতে হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে 
বজঃস্থষ্টিই তাঁদের -যৌবন-সমাগমের নির্দিষ্ট প্রতীক । ছেলেদের ক্ষেত্রে এইরকম - 
নির্দিষ্ট কোন প্রতীক নেই। মেয়েদের তুলনায় ছেলেদের ক্ষেত্রে এই যৌবনের 
সমাগম একটু দেরীতেই ঘটে থাকে | ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা তাই অনেক বেশি 

z যৌন-সচেতন RET A যৌবন-সমাগমে ছেলেমেয়েদের 


যৌবন সমাগমে ছেলে উচ্চত|:ও ওজনের বুদ্ধি ঘটে ॥ যৌবন সমাগমে ছেলেমেয়েদের 


মেয়ের শারীরি 
Web if মধ্যে আরও. কতকগুলি দৈহিক পরিবর্তন দেখা দেয়। 


যেমন, ছেলেমেয়েদের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানে কেশোদগম 
হয়। পুরুষের স্বর মোটা ও মেয়েদের স্বর সরু হয়। পুরুষের স্বন্ধদেশ ও 
বক্ষোদেশ বিস্তৃত হুয়। নারীর স্তনযুগল পরিবর্ধিত হয় ও we গুরুতাঁর হয়। 
ছেলেমেয়েদের যৌন-পরিণতির সঙ্গে: লঙ্গে তাদের আচ্রগের মে ও উল্লেখ” 
যোগ্য পরিবর্তন দেখা খায় 1: এই সময় যৌন-বিষয়ে উভয়ের মনে গভীর কৌতুহল 
এবং কতকগুলি চাহিদা বা. প্রয়োজন দেখা দেয়। ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত ভাবে 
শিক্ষিত করে তুলতে হলে তাদের এই সময়কার চাহিদা বা প্রয়োজনের দিকে বিশেষ 
ভাবে নজর দেওয়া দরকার। এইসব চাহিদা স্বাভাবিক ভাবে পরিতৃপ্ত হবার ' সুযোগ 
না পেলে অনেক সময় ছেলেমেয়েদের মনের স্থিরতা নষ্ট হয়, যার ফলে তাদের 
ব্ক্তিসত্তার বিকাশ ব্যাহত হয়। "সেই কারণে উপযুক্ত যৌন-শিক্ষার দ্বারা ছেলে+ 
মেয়েদের যৌন কৌতূহলের পরিতৃপ্তি সাধন একান্ত প্রয়োজন | এই সময় ছেলে- 
মেয়েদের মধ্যে যৌন-উত্তেজনা দেখা যায়। মাতে ছেলেমেয়েদের মন সব সময় 
কামচিন্তায় ভরপুর না থাকে সেজন্য খেলাধুলা, সাহিত্য পাঠ, শিক্ষামূলক আলোচনা, 


৭৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


শারীরিক ব্যায়াম এবং অন্যান্য নির্দোষ চিত্তাকর্ষক বিষয়কে তাদের শিক্ষা-সুচীর 
অন্তর্গত করে তাঁদের মন থেকে কামভাব যতদূর সম্ভব দুর করা উচিত। এর ফলে 
ছেলেমেয়ের! তাদের মনের স্থিরতা ফিরে পাবে। ছেলেমেয়েদের এই সময়কার 
চাহিদাগুনিকে একটু উদারতার সঙ্গে বোঝার চেষ্টা, করলে তাঁদের শিক্ষাবাবস্থার 
অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হয় না। 

শিশুর অক্গপ্রত্রঙ্গ ও পেশী সঞ্চালনের ক্ষমতা যাতে ধীরে ধীরে বিকশিত হয় 

বিদ্যালয়ে বিভিন্ন ধরনের খেলাধুলার আয়োজনের মাধ্যমে সেদিকে TÈ রাখা উচিত। 
নার্শীরী ও কিগারগার্টেন স্তরে যেপব কাজের মাধ্যমে শিশুর পেশীগুলির মধ্যে 

পারস্পরিক সংযোগ স্থাপিত হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা উচিত। 
হি, শিশু যাতে দৌড়ান, লাফান, ছোটাছুটির মাধ্যমে তার অঙ্গ- 
সাতার ও Ree প্রত্যঙ্গের বিকাশ সাধন করতে পারে সে দিকেও পিতামাতা, 
pe : শিক্ষক-শিক্ষিকাঁর সকলের দৃষ্টি রাখা দরকার । শরীরের অঙ্গ- 
প্রতাঙ্গের যথাযথ পরিপুষ্টি না ঘটলে সেগুলি নির্দিষ্ট কাজ করতে সক্ষম হয় না। ফলে 
ছাত্রজীবনে অনেক শিশুর মধোই ৃষ্টিশক্তির ও অবপ-শক্তির দুর্বলতা ও নানা 
ধরনের শারীরিক ক্রটি দেখা দেয়। অনেক শিশুর মধ্যে উচ্চারণের ত্রুটি পরিলক্ষিত 
হয়। অনেকে অল্পবয়মে নানাধরনের শারীরিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অনেক 
ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শিশুর অক্গপ্রত্যঙ্গ ও পেশী সঞ্চালনের যথাযথ বিকাশ না ঘটার 
FIR এব দোষক্রটি দেখা দেয়। carey শিশুর মানসিক ৰা বৌদ্ধিক প্রাক্ষো তিক 
ও সামা্ছিক বিকাশ শারীরিক বিকাশের উপর অনেকাংশে নির্ভর, সেহেতু শিশুর 
শারীরিক বিকাশ যাতে কোন ভাবে ব্যাহত না হয় সেদিকে পিতামাতা, শিক্ষক- 
শিক্ষিকা সকলের একান্ত দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। 

(খ) শিশুর মানসিক বিকাশ (Mental Development of the Child) : 
AAS Tae জন্মমময়ে অত্যন্ত অগহায়_ ও পরনির্ভর থাকে । অপরের 
সহায়তা ছাড়া তার পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব হয় না। নবজাত শিশুর মধ্যে হাচা, 
FIM, চোখ বন্ধ কর! প্রভৃতি কতকগুলি প্রত্যাবর্তক প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা থাকে | 
এছাড়া ও নবজাত শিশুর মধ্যে কতকগুলি আবেগজ প্রতিক্রিয়ার ও সহজাত প্রবৃত্তি" 
মূলক আচরণ করার ক্ষমতা থাকে। কিন্তু এগুলিই শিশুর বেঁচে থাকার বা বাহা- 
জগতের সঙ্গে অভিযোজনের পক্ষে পর্যাপ্ত নয়। তার জন্য দরকার শিশুর নতুন 
আচরণ শিক্ষা করার। নতুন আচরণ করার ক্ষমতা! নিয়ে শিশু জন্মায় এবং এই 
ক্ষমতার ক্রমরিকাশই শিশুকে বাহজগতের সঙ্গে অভিযোঞ্জনে সমর্থ করে। 


শিশুর জীবন-বিকীশের বিভিন্ন স্তর ৭৯ 


শিশুর মানসিক বিকাশের ধারা লক্ষ্য করলেই বোঝা! যাবে কিভাবে শিশুর মধ্যে . 
শিখনের ক্ষমতার ক্রমবিকাশ ঘটে । শিশুর মানসিক ক্রমবিকাশের প্রথম স্তরে দেখি 
সংবেদেনের সংব্যাখ্যান বা অর্থ নির্ণয়ের প্রচেষ্টা । শৈশবে শিশু 
৯৮৬১: বিভিন্ন সংবেদনগুলিকে পৃথক করে তাদের অর্থ নির্ণয় করতে 
সমর্থ হয় না, সংবেদনগুলি একটি অবিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতীরূপে 
তীর কাছে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ক্রমশঃ শিশু একটি সংবেদনকে অন্য মংবেদন থেকে 
পৃথক করতে শেখে, অর্থাৎ কিন! শিশু প্রত্যক্ষ করতে শেখে | সংবেদনের সংব্যাখ্যান 
হল প্রত্যক্ষণ। শিশু বিভিন্ন ইন্দরিয়গ্রাহ বস্তুর মধ্যে পাৰ্থক্য নির্ধারণ করতে পারে। 
নিজের মাতাকে শিশু অন্তান্য পরিচিত ব্যক্তি থেকে পৃথক করতে পারে। এই ভাবে 
শিশুর বিভিন্ন ইন্দিয়ের ক্ষমতা বর্ধিত হতে থাকে । ইন্দিয়গুলির ক্ষমতা যতই বাড়তে 
থাকে, শিশুর অভিজ্ঞতাও সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত রূপ ale করে। শিশু পূর্ব ও 
পরবর্তী অভিজ্ঞতার মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয় এবং অভিজ্ঞতার 
আলোকে বিভিন্ন otf ও ঘটনার তাৎপর্য নির্ধারণ করতে সমর্থ হয়। যেমন, 
মায়ের হাঁতে দুধের বাটি দেখলেই শিশু মনে করে এবার তার ক্ষুধার উপশম হবে। 
প্রথম পথম শিশু বিভিন্ন ধরনের রঙ বা CHA মধ্যে পার্থকা করতে পারে না, ক্রমশঃ 
সে তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণে সমর্থ হয়। শিশু ক্রমশঃ পুরাতন অভিজ্ঞতাকে 
কাজে লাগিয়ে তার আচরণের মধ্যে পরিরর্তন আনয়ন করতে সক্ষম হয়। কোন 
বিষয় সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতা যদি We হয় তাহলে শিশু তাকে পেতে চায়, 
যদি দুঃখজনক হয় তাকে পরিহার করে। এই ভাঁবে শিশুর শিখন শুরু হয়। ছয় 
থেকে বার বছর বয়সে শিশু তার অতীত অভিজ্ঞতা স্মরণ করতে পারে এবং তাঁর 
সাহায্যে জান অর্জন করতে পারে । এই বয়সে তার প্রশ্নের ধরন হল, এটা কি এ 
ধরনের নয়, বরং এটা কিভাবে ঘটেছে। কেন এটা এরকম? এটি শিশুর 
. মানসিক বিকাশের একটা গুরুত্বপূর্ণ স্তর, কারণ, কৌতুহলের মধ্যে শিশুর জ্ঞান 
লাভের স্পৃহা লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষক শিশুর প্রশ্ণের। যথাযথ উত্তর যুগিয়ে তার এই 
জান-স্পৃহাকে বলবতী করে তুলতে পারেন। অভিজ্ঞতা বুদ্ধির লক্ষে সঙ্গে শিশুর 
পর্ষবেক্ষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি লাভ করে। সে অপরকে অস্থকরণ করতে শেখে। সে 
পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভীবে অভিযোজন করতে সমর্থ হয়, এবং কিছু কিছু দায়িত্ব 
“পালনের সামর্থ অর্জন করে | 
শিশুর মানপিক বিকাশের আর একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় তাঁর স্থৃতিশক্তির বিকাশ ৷ 
সৃতিশক্তির জন্তই উদ্দীপকের অভাবেও শিশু বিশেষ বিশেষ প্রতিক্রিয়া করতে সক্ষম 


৮5 শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


হয়। খুব শৈশবে শিশু তার পূৰ অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করে বর্তমান অভিজ্ঞতার 
ক্ষেত্রে তাকে কাঁজে লাগাতে পারে না। কিন্তু বয়স যেই বাড়তে 
7458 থাকে, শিশু কিছু কিছু অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করতে এবং জানা 
বিষয় চিনতে অর্থাৎ প্রত্যভিজ্ঞার (recognition) পরিচয় দিতে সমর্থ হয়। শিশু তার 
নির্দিষ্ট স্থানটিতে খাগ্যের অন্ুদন্ধান করে এবং নির্দিষ্ট সময়ে সঙ্গীর আগমন প্রত্যাশী! 
করে; যে ব্যক্তিকে ভালবাসে তার কাছে ছুটে যায় এবং যে ভয় দেখায় তাকে দেখলে 
দুরে পালিয়ে যায়। শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি 
pe: a লক্ষণ হুল মনঃসংযোগের ক্ষমতার বিকাঁশ। অতি শৈশবে 
শিশুর মন থাকে অস্থির ও চঞ্চল। কিন্তু মানপিক বিকাশের 
সঙ্গে সঙ্গে শিশু কোন একটি বিষয়ের উপর মনঃসংযোগ করতে শেখে । উদ্দীপক 
চিন্তাকধক হলে শিশু সেই বিষয়ে সহজেই মনঃসংযোগ করতে পারে। যে ধরনের 
গল্প শুনতে শিশু আগ্রহী হয়, সেই ধরনের গল্পেতে শিশু সহজেই মনঃ-সংযৌগ করতে 
পারে। অবশ্য পরে শিশুর চিন্তনশক্তির ক্ষমতা যখন বর্ধিত হয় তখন সে নীরস 
বিষয়ে মনঃসংযোগে সমর্থ হয়। তবে মনঃসংযোগের ব্যাপারে শিশুর, ব্যক্তিগত 
বৈশিষ্ট্য ক্রিয়া করে, যাঁর জন্য কোন কোন fits সহজেই কোন বিষয়ে মন নিবিষ্ট 
করতে পারে, যা অপর শিশু পারে না। 
শিশুর মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সে প্রতীকের (Symbol) প্রতি প্রতিক্রিয়া 
করতে শেখে। যেমন, যে পরিচারিকা রোজ দুধের বোতল নিয়ে আমে তাঁকে 
দেখেই শিশুর কান্না থেমে যায়। পরিচারিকা প্রতীক মাত্র, 
প্রতীকের প্রতি 
প্রতিক্রিয়া! যে দুধ নিয়ে হাজির হয়। কিন্তু দুধের অনুপস্থিতিতে শুধু মাত্র 
পরিচারিকাকে দেখে শিশু প্রতিক্রিয়া করতে শেখে। প্রতীকের 
প্রতি প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতা বা প্রতীক ব্যবহারের ক্ষমতা! শিশুর মানসিক বিকাশের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তর | 
শিশু মূর্ত (concrete) q3 ছাড়াও agé (abstract) বস্তু নিয়ে চিন্তা করতে 
শেখে । শিশু গল্পে শোনা দৈত্য বা পরীর একটা কাল্পনিক অবয়ব মনের সামনে 
তুলে ধরতে চেষ্টা করে। কোন সঙ্গীকে কিভাবে জব্দ করবে 
hh মনে মনে তার পরিকল্পনা করে। - শিশুর মানসিক বিকাশের 


আর একটি উল্লেখযোগ্য স্তর হল ভাষা বাবহার করার ক্ষমতা! t 


অর্জন Sail শিশুর ভাষ| ব্যবহারের ক্ষমতার বিকাশে কয়েকটি স্তর লক্ষ্য করা 
যায়। যেমন, ছয় মাসের শিশু অক্ষুটভাবে কয়েকটি বর্ণ উচ্চারণ করতে পারে। 


| 


শিশুর জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৮১ 


ছ বছরের শিশু বয়ন্বদের ব্যবহৃত শব্দ বলতে পারে। আবার তিন বছরের শিশু 
বেশ ভালভাবেই কথা বলতে পারে, ব্যস্কদের নানা বিষয়ে প্রশ্ন 
করে নিজের কৌতুহল প্রবৃত্তির পরিচয় দিতে পারে। চার 
বছরের শিশু অনর্গল কথা বলতে পারে এবং সম্পূর্ণ বাক্য ব্যবহার করতে পারে। 
বয়ন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু জটিল. বাক্য বলতে পারে, প্রবাদের ব্যবহার করতে 
পারে এবং স্থযোগমত শব্দ নির্বাচন করে তার ব্যবহার করতে পারে। fae 
সাধারণতঃ পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকে পড়তে এবং সাত-আট বছর বয়স থেকে লিখতে 
শেখে। তবে শিশুর জীবনে ভাষ! শিক্ষার ক্ষমতা নানারকম উপাদানের দ্বারা 
প্রভাবিত হয়। : শিশুর দৈহিক স্বাস্থ্য ও শক্তি, কার্যক্ষমতা, বুদ্ধি, আগ্রহ, সামাজিক 


-~ 


ভাষার ব্যবহার 


ও পারিবারিক পরিবেশ, সমাজের প্রচলিত প্রথা ও পদ্ধতি, প্রভৃতি শিশুর ভাষা- 


শিক্ষার ক্ষমতাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। 


শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ শুর হল তার মধ্যে ATI 
(concept) বা সাধারণ ধারণার (general notion) বিকাশ । ‘Aer? কোন 
একটি জাতির সাধারণ গুণ নির্দেশ করে, যেমন, ‘মানুষ’, ‘গরু’ ইতাদি। মানুষ 
* বলতে আমরা বিশেষ কোন মান্ষের কথা চিন্তা করি না। মানুষ’ বলতে মানব 
জাতির অন্তভুক্তি প্রতিটি মাহ্ষকেই বুঝি। প্রত্যয় বলতে 
গুতায়বাদাধারণ আমরা একটা জাতির বা শ্রেণীর অন্তর্গত প্রতিটি বস্তু বা 
বারণার বিকাশ £ 
ব্যক্তিকে বুঝি বা তাদের যে সাধারণ গুণাবলী আছে তাদের 
বুঝি] প্রত্যয়ের সঙ্গে ইন্দিয়ের সংযোগ না থাকার জন্য, প্রত্যয সংবেদনের বিষয়বন্ত 
নয়। প্রত্যয়ের সাহায্যে অতীত অভিজ্ঞতার. সংক্ষেপণ সম্ভব হয় এবং প্রত্যয়ের 
সাহায্যে প্রত্যক্ষণ-লবধ, পরস্পর বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করা 
চলে । প্রত্যয়ের মাধ্যমেই চিন্তার মিতব্যয়িতা সংগঠিত হয়। প্রত্যয় মানমিক 
(পরিশ্রম লাঘব করে। প্রত্যয় চিন্তার প্রয়োজনীয় বাহন। আমাদের অভিজ্ঞতাকে 
প্রত্যয়ের সহায়তায় শ্রেণীবদ্ধ ও was করা৷ সহজ হয়। প্রত্যয় বা সাধারণ ধারণা 
চিন্তাকে বর্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে অতীত ও ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তাকে প্রসারিত 
করে। যুক্তি বা অনুমান গঠন করতে হলে প্রত্যয় অবশ্যই প্রয়োজনীয় । উন্নত 
চিন্তনক্রিয়ার জন্য প্রত্যয়ের ব্যবহার অপরিহার্ষ। প্রতায় গঠনের জন্য প্রয়োজন হয় 
পৃথকীকরণ (abstraction) ও সামান্তীকরূণ (generalisation) প্রক্রিয়া | শিশুর 
মান্দিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই দুই ক্রিয়াতেও শিশু দক্ষ হয়ে ওঠে । ক্রমশঃ fie 
আরও জটিল ধারণ। গঠন করতে শিক্ষা করে এবং দেশ, কাল ও কার্ধকাঁরণের ধারণা 
যনো.-৬ (iv) 
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শিশুর মনে গঠিত হয় । খুব ছোটবেলা থেকেই শিশুর মধ্যে দেশ বা স্থানের ধারণার 
৫৮৮ z হয়। যেদিন থেকে শিশু চলাফেরা করতে শেখে সেদিন 
থেকে তার মধ্যে স্থানের ধারণার স্থষ্টি হয়। ক্রমশঃ শিশু শৃন্য . 
স্থান ও পূর্ণ স্থানের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে । সময় নির্দেশক শব্দ, যেমন, “এখন? 
“তখন”, “আগে, ‘পরে’, প্রভৃতি শিশুর মনে সময়ের ধারণা RP করে। এই সব শব্দের 
সাহাযোই শিশু অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করে । তবে এতিহাঁসিক 
সময় সম্পর্কে ধারণা গঠন কর! শিশুর পক্ষে AST হয় নয়-দশ বছর বয়সে। 
শিশুর মাননিক বিকাশের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ fear হল সর্বপ্রাণবাঁদমূলক 
(animistic) ধারণা বর্জন করে প্রাকৃতিক ঘটনার সাহায্যে সমস্ত ঘটনাকে ব্যাখ্যা 
করতে শিক্ষা কর!। শিশু-মন শৈশবে সমস্ত বস্তুকেই প্রাণবাঁন 
প্রাকৃতিক ঘটনার... বা! সজীব মনে করে। বই, খেলনা, চন্দ্র, সূর্য, সব কিছুরই প্রাণ 
হিস আছে বলে সে মনে করে। কিন্তু পাঁচ-ছয় বছর বয়স থেকে 
শিশু আর সব বস্তকেই প্রীণবান মনে করে না। এই বয়ন 
থেকে প্রাকৃতিক ঘটনার নাঁহায্যে জাগতিক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার প্রচেষ্টা তাঁর 
মধ্যে দেখা যায়। 
শিশুর প্রাথমিক চিন্তন হল প্রতিন্পমূলক এবং কল্পনাধ্মী । শিশু প্রতিরপ-এর 
(image) সাহা চিন্তা করে অতি শৈশব থেকেই। প্রতিরূপ হল মূর্ত বনস্তর' l 
মানসিক চিত্র। কোন শিশু কুকুর, বাড়ী বা তার কৌন 
৫১ সঙ্গীর কথা চিন্তা করার সময় তাঁর একটা মানসিক ছবি মনের 
সামনে তুলে ধরে। এ ব্যাপারে শিশুর মানসিক বিকাশের সঙ্গে 
প্রাপ্তবয়স্কদের মানসিক বিকাশের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য চোখে পড়ে। শিশু বস্তু- 
প্রতিরূপের ব্যবহার করে বেশী, প্রাপ্তবয়স্ধরা শব্দ-প্রতিরূপের ব্যবহার করে বেশী। 
কোন প্রাপ্তবয়স্ক উপরিউক্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে শব্দের ATR © 
চিস্তা করে। শিশুর অধিকাংশ জ্ঞান আমে সংবেদনের মাধামে। কাজেই তার 
চিন্তন বস্তর মানসিক ছবির সাহাযোই সম্পন্ন হয়। প্রাপ্তবয়স্কর! পুস্তক এবং ভাষার 
মাধ্যমেই তাঁদের অধিকাংশ জ্ঞান অজন করে, কাজেই বস্তর জন্য তার! শব-প্রতীকের | 
ব্যবহার করে। শৈশবে শিশু Rana মশগুল থাকে, শিশু অলীক কল্পনার জগতে 
{বিচরণ করে। শিশু তার অলীক কল্পনার মাধ্যমে বহু অপরিতৃপ্ত কামনাকে ও 
পরিপূর্ণ করতে চেষ্টা করে। অনেক সময় শিশু বাস্তব ও কল্পনার মধো পার্থক্য. 
করতে পারে লা। কোন শিশ্ত হয়ত কুকুর দেখে SA পায়। স্থল থেকে 
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ফেরার পথে, সে দেখল একটা কুকুর তাঁর দিকে কুদ্ধতাঁবে তাঁকিয়ে রয়েছে। 
বাড়িতে এসে সে গল্প ফেঁদে বসল যে তাকে অনেকগুলি কুকুর তাড়া. করেছিল। 

শৈশবে শিশুরা স্থৃতি এবং কামনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে 
যুক্তিতর্ক করার, ail তাঁরা কল্পনার সাহায্যে অনেক গল্প তৈরি করে.এবং 
ites, রর পি সেগুলিকে সত্য বলে মনে করে। তবে শিশুর বয়স বাঁড়ার 

সঙ্গে সঙ্গে শিশু বাস্তব ও অবান্তবের মধ্যে পার্থক্য করতে শেখে। 
যুক্তিতর্ক করার, বিচার করার বা সমস্তা সমাধান esta ক্ষমতা শিশুর মধ্যে আসে 
যখন তার সাধারণ চিন্তনের ক্ষমতা বেশ পরিণতি লাভ করে। 


সাত-আট বছরের আগে শিশুর মধ্যে এই ক্ষমতা সাধারণতঃ দেখা দেয় না। 
চিন্তন, প্রত্যয় গঠন, যুক্তিতর্ক করা, সমস্যা সমাধান করা, জটিল চিন্তনের ক্ষমতা, 
ধারণার সাহায্যে অভিজ্ঞতার মধ্যে সমস্য সাধনের চেষ্টা, এই সবই বিশেষ করে নির্ভর 
করে শিশুর বুদ্ধির উপর | শিশুর মানসিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার বুদ্ধিরও বিকাশ 
ঘটে, তবে ষোল বছরের পর শিশুর বুদ্ধি আর তেমন বাড়ে না। শিব শিশুই সমান : 
বুদ্ধি নিয়ে জন্মায় না। বুদ্ধির দিক থেকে শিশুতে শিশুতে বিরাট পার্থক্য দেখা যায়। 
(গ) শিশুর প্রাক্ষোভিক বিকাশ (Emotional Development of the 
Child) : শিশুর aferet বিকাশকে সঠিকভারে বুঝে নিতে হলে, একদিকে যেমন 
ভার বৌদ্ধিক বিকাশের প্রকৃতি জান! প্রয়োজন, তেমনি তার প্রক্ষোভ বা আবেগজ 
বিকাশকে জানা দরকার। শিশুর চিন্তনশক্তির পূর্ণ বিকাশের বহু আগেই তার 
মানসিক জীবন প্রক্ষোভ বা আবেগের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। প্রক্ষোভের 
বিকাশের প্রতি Satta থেকে শিশুর শিক্ষার প্রতি স্থবিচার কর! সম্ভব নয়। শিশুর 
ব্যক্তিসত্তার বিকাশ, মানসিক সংগঠন, শিক্ষার অগ্রগতি সবই নির্ভর করে শিশুর 
প্রক্ষোভ a আবেগের সুষ্ঠু প্রকাশের উপর। যদি কোন 
Pani yr শিশুর মনে সব সময়ই ভয় বাসা বাধে, যদি মে পিতামাতা ও 
| আত্মীযন্বজনের স্েহ-ভালবাঁসা থেকে বঞ্চিত হয়, যদি সঙ্গী" 
সাথীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ না হয়, যদি তাঁর মন সব সময়ই নৈরাশ্ত ও 
বেদনায় ভরপুর থাকে, যদি কাঁজে সে আনন্দ না পায়, যদি তাঁর মনে সব সময়ই 
ক্রোধ সঞ্চিত থাকে, তাহলে দেই শিশুর বাক্তিসন্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ ও তার শিক্ষার 
অগ্রগতি ব্যাহত হয়। শিশুর প্রক্ষোভ বা আবেগগুলি যদি sy প্রকাশের স্থযোগ 
লাভ না করে, সেগুলি aff WARIS ও হুসংবন্ধ না হয়, তাহলে শিশুর মানসিক 
সংগঠনে বাধা দেখা CHA | 
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্রক্ষোভ I আবেগ হল এমন এক ধরনের জটিল অন্ৃভৃতি যার মূলে কতকগুলি, 
সহজাত প্রবৃত্তি বর্তমান ; কোন বিশেষ বস্তু বা ধারণা! একে জাগরিত করে এবং 
দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের জন্য এমন কতকগুলি বিশেষ ধরনের দৈহিক প্রকাশ 
ঘটে যার জন্য আমর! নানারকম কাজে প্রবৃত্ত হই। ভয়, ক্রোধ, হিংসা প্রভৃতি; 
আবেগের উদাহরণ । প্রক্ষোভের ছুটি দিক আছে, একটি মানসিক অপরটি শারীরিক 
বা দৈহিক। মানসিক দিক থেকে প্রক্ষোভ হল একটি জটিল অনুভূতি, যেমন, সুখ, 
দুঃখ, ক্রোধ ইত্যাদি । দৈহিক দিক থেকে কতকগুলি আন্তর (internal) ও বাহ 
ES (external) পরিবর্তন দেখা যায়। প্রক্ষোভের সময় হৃংপিণ্ড, 
তার মানসিক ও ফুসফুম, পরিপাক যন্ত্র এবং অন্তান্ত আত্তর যন্ত্রের ক্রিয়ার হ্রাস- 
শারীরিক দিক বৃদ্ধি ঘটে। বাহা-পরিবর্তনের অর্থ পাতুবর্ণ মুখমণ্ডল, চোখের 
মণি স্ফীত হওয়া ইত্যাদি। প্রক্ষোভের সময় দেহের অভ্যন্তরে যেসব পরিবর্তন 
সাধিত হয় তার মধ্যে স্বয়ংক্রিয় whey এবং অনালী গ্রস্থিগুলির ক্রিয়া প্রক্ষোভের 
সঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত। . . 
প্রক্ষোভের বিকাশের আলোচনায় যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় সেটা হল আদিম 
বা মৌলিক প্রক্ষোভের সংখ্যা, কয়টি? এই বিষয়ে মতভেদ লক্ষ্য করা যায়! 
দার্শনিক ডেকার্ট (08809109)-এর মতে বিস্ময়, ভালবাপা, Ut, 
90 কামনা, আনন্দ ও দু:খ এই ছয়টি আদিম বা মৌলিক প্রক্ষোত। 
কিন্তু এই সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানসম্মত নয়। মনোবিদ্‌ ওয়াটসন 
(Watson)-s% মতে মৌলিক প্রক্ষোভ হল তিনটি--ভয়, ক্রোধ এবং আনন্দ। শিশু 
তিনটি প্রক্ষোত নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। উচ্চ শব্দ শুনলে শিশু ভয় পায়। হঠাৎ: 
পড়ে যাওয়ার অবস্থা হলেও শিশু ভয় পেয়ে থাকে। শিশুর 
চলাফেরার যদি বাধার সৃষ্টি করা হয় তাহলে সে ক্রুদ্ধ হয় । আবার 
তার গায়ে যদি হাত বুলানো যায় বা তাকে আদর কর! হয় তাহলে নে আনন্দ পায়। 
সারমান (Sherman) ওয়াটপনের শিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে বলেন যে' শিশুর 
প্রক্ষোভমূলক TI আচরণ এতই সাধারণ যে তাই দেখে 
সারম্যান ও তরি. প্রক্ষোভের প্রকৃতি নিরূপণ করা! শিশুর ক্ষেত্রে অত্যন্ত কঠিন। 
০৯ কোন শিশুর কাল! দেখে সে ভয়ে কাদছে বা ক্রোধবশতঃ কাদছে) 
নির্ধারণ করা কঠিন। ক্যাথারিন araa (Katherine Bridges)-এর মতে শিশুর: 
মৌলিক arms হল উত্তেজনা (excitemen’) | মনোবিদ্‌ ম্যাকড়ুগাল 
(McDougall)-9% মতে মানুষের মৌলিক প্রক্ষোভের সংখ্যা সতেরোটি। 


ওয়াটসনের অভিমত 


শিশুর জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর ৮৫ 


বর্তমানে মনোবিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে যে 
শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে প্রক্ষোভের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তা খুবই সাধারণ প্ররুতির। 
বঙ্গে তার প্রক্ষোভ শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে তার মধ্যে প্রক্ষোভের বৈচিত্র লক্ষা 
বিশেষধর্মী হয়ে পড়ে 
* করা যায়। আমেরিকার ক্যাথারিন ব্রিজেসের গবেষণা থেকে 
জানা যায় যে শিশুর মৌলিক প্রক্ষোভ হল সাধারণ উত্তেজনা । এই প্রক্ষোত 
প্রথমতঃ ছুটি পৃথক প্রক্ষোতে রূপান্তরিত হয়, অস্বাচ্ছনদ্য ও আনন্দ। শিশুর বয়স 
যখন তিন সপ্তাহ মাত্র তখনই এই অস্বাচ্ছন্যা দেখা দেয় এবং তিনমাস বয়সেই 
আনন্দ দেখা দেয়। শিশুর যখন ছয়মাস বয়স তখন আনন্দ -উচ্ছাসের রূপ নেয়। 
অস্বাচ্ছন্দা থেকে ৪ মাস বয়সে রাগ, ৫ মাস বয়সে বিরক্তি ও ৭ মাস বয়সে ভয় দেখা 
দেয়। ১১ মাস বয়স থেকে শিশুর আনন্দ বড়দের প্রতি 
ভিন অনুরাগের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে এবং ১৫ মান বয়নে 
ছোটদের প্রতি. অনরাগের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ১৫ থেকে 
১৮ মাসের মধ্যে, শিশুর মধ্যে ঈর্ষা বা অসুয়া (jealousy) দেখা cay) এই 
প্রক্ষোভটি অস্থাচ্ছন্দোর একটি বিশেষ রূপ | 
শিশুর প্রক্ষোভের বিকাশ সম্পর্কে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা দরকার | প্রথমতঃ, y 
নবজাত শিশুর ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের সাধারণ রূপটাই ধরা পড়ে, প্রক্ষোভগুলির মধ্যে 
পারস্পরিক পার্থক্য করা ঘায় না। বয়স যতই বাড়তে থাকে ততই প্রক্ষোতগুলির 
পার্থক্য বোঝা যায়। দ্বিতীয়তঃ, শৈশবে প্রক্ষৌভের প্রকাশ বা অভিব্যক্তি তেমন 
সংযত থাকে না, প্রকাশের মধ্যে তীব্রতা ও প্রাবল্য দেখা ate কিন্তু বয়স বাঁড়ার 
সঙ্গে সঙ্গে এই তীব্রতা ও প্রাবল্য তিরোহিত হয়। প্রক্ষোভের বাহ-প্রকাশের মধ্য, 
যথেষ্ট সংযম দেখা দেয়। শিশু ga হলে চীৎকার করে কাদে, হাত-পা ছোড়ে, 
অপরকে আক্রমণ করে, জিনিসপত্র নষ্ট করে, উচ্ছৃঙ্খল আচরণ 
বা করে। কিন্তু শিশু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তখন ক্রুদ্ধ হলেও তার 
বৈশিষ্ট্য -. বাহ-আচরণ সাধারণতঃ সংযত ও ভদ্র হয়। শিক্ষা, সামাজিক 
প্রভাব অর্থাৎ কিনা সমাজের লোকের নিন্দা, প্রশংসা এবং 
অতীত অভিজ্ঞতার প্রভাবের জন্যই তার আঁচবুণে এই পরিবর্তন দেখা দেয়। ৮৯ 
বছরের ছেলেমেয়েরাও তাদের প্রক্ষোভের প্রকাশকে অনেক সময় বেশ ভালভাবেই 
দমন করতে পারে, যার জন্য এই বয়সের শিশুদের মধ্যে কখন কি প্রক্ষোভ দেখা দেয় 
সব সময় নিরূপণ করা কঠিন হয়ে পড়ে । প্রক্ষোভের বাহ-প্রকাশের ক্ষেত্রে সংযমের 
প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করা না গেলেও, মর সময় বাহ-অভিবাক্তি দন করা 


দেওয়া দরকার 


৮৬ j শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 

যুক্তিসঙ্গত নয়। অনেক ক্ষেত্রে প্রক্ষোভের প্রকাশের পথকে Fa করলে মানসিক - 
্বাস্থোর ক্ষতি হয়। দুঃখের সময় মন খুলে কাদতে পারলে দুঃখভার লাঘব হয়, ক্রোধ 
প্রকাশিত হলে ক্রোধ প্রশমিত হয়। দুঃখ, ক্রোধ প্রভৃতি প্রক্ষোভকে যদি দমন করা 
যায় তাহলে এই অবদমনের ফলে মনের ভারসাম্য ব্যাহত হয়ে এমন এক অস্থিরতার 
্রক্ষোভের বাহ- ZÈ করে যাঁর ফলে শিশুর মানসিক সুস্থতা নষ্ট হয়ে যায় । শিশু 
প্রকাশকে সংযত শিক্ষার ব্যাপারে প্রক্ষোভ সম্পর্কে এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সম্পর্কে 
725 পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকার অবহিত থাকা একান্ত প্রয়োজন। 
গুরুজনদের তিরস্কার ও নিন্দার ভয়ে অনেক সময় শিশুরা তাদের প্রক্ষোভের 
প্রকাশকে এমনভাবে BAAS করে যে এই অবদমিত প্রক্ষোভ শিশুর মনে তীব্র 
অসন্তোষ স্থষ্টি করে তাঁর স্বাভাবিক আচরণকে প্রভাবিত করে। তাছাড়া প্রক্ষোভের 
BE প্রকাশের পথ অবরুদ্ধ হওয়াতে শিশুর মনে এক গুরুতর Be AA সৃষ্টি হয় যা 
তার স্বাভাবিক আচরণকে বিপর্যস্ত করে, তার ব্যক্তিসত্বার way বিকাশের পথে 
বাধ! সঞ্চার করে। উপযুক্ত কাঁরণ ছাড়া যদি কোন শিশু ভীত বা ক্রুদ্ধ হয় বা দুঃখ 
বোধ করে, সেই সময় প্রক্ষোভের বিষয়টি অপরের কাছে প্রকাশ করলে, প্রক্ষোভ 
age করার মিথ্যা কারণটি সম্পর্কে সে অবহিত হতে পারে। কাজেই সব সময় 
শিশুকে প্রক্ষোভ লক্ষ্য রাখা উচিত যাতে শিশুর প্রক্ষোভ প্রকাশের স্থষ্টু পথ খুঁজে : 
প্রকাশের যোগ. পাঁয়। তৃতীয়তঃ, শৈশবে শিশুর প্রক্ষো ভ-অন্ুভবের মূলে থাকে 
বর্তমানের কৌন উদ্দীপক । fee বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
অতীত বা ভবিষ্যতের অর্থাৎ কি না বর্তমানে উপস্থিত নেই, এমন উদ্দীপকও প্রক্ষোভ 
zÈ করতে পারে। চতুর্থতঃ, শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভ IIe করার গণ্ডী থাকে 
খুবই সংকীর্ণ, কতকগুলি নির্দিষ্ট উদ্দীপক তার মনে প্রক্ষোত সৃষ্টি করে, কিন্ত যতই 
বয়স বাড়তে থাকে তাঁর বোধশক্তি, চিন্তনশক্তি, মানসিক ক্ষমতার উন্নতি ও দৃষ্টিভঙ্গীর 
ব্যাপকতার জন্য প্রক্ষোভের The বেড়ে যায়। যে কোন উদ্দীপক তখন তাঁর মনে 
বিশেষ কোন প্রক্ষোভ জাগিয়ে তুলতে পারে । যেমন, শৈশবে যে চিত্র দেখে তার 
মধ্যে কোন প্রক্ষোভ জাগেনি, বড় হবার পর সেই চিত্র দেখেই তার মধ্যে বিস্ময়- 
ভাবের উদ্রেক হয়। aan শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভের মূলে থাকে শিশু নিজে, 
তার: স্বাচ্ছন্দা ও অস্থাচ্ছন্দাবোধ। কিন্তু শিশু যত বড় হতে থাকে ততই তার 
প্রক্ষোভের ব্যাপকতা চোখে পড়ে । তখন নিজেকে ছাড়াও অপরকে কেন্দ্র করে 
তার প্রক্ষোভ জাগে। AWS, খুব শৈশবে শিশুর প্রক্ষোভ অধিক সময় স্থায়ী হয় 
না, কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোতের স্থায়ীরূপ দৃষ্টিগোচর হয় । সপ্তমত!, অমূর্ত 


শিশুর জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর ; oes 
আদর্শের যেমন সতা, শিব ও হ্ন্দরের চিন্ত! করে বয়স্ক ব্যাক্তিদের মনে যে রষের 
(sentiment) উদ্ভব্‌ হয়, শিশুদের ক্ষেত্রে তা হয় না। 
যেহেতু প্রক্ষোভ অনেক ক্ষেত্রে চিন্তা ও আচরণের গতি নির্ণ করে সেহেতু 
প্রক্ষোভকে সংযত ও Males করার একান্ত প্রয়োজন ।  একটুতেই যারা রেগে 
যায় বা উচ্ছুসিত হয়ে ওঠে বা সামান্য বার্থতাতেই নৈরাশ্টে ভেঙ্গে পড়ে, সামান্ত 
বিপদের সম্ভাবনায় ভীত হয়ে পড়ে, তাদের মধ্যে যে সংযমের একান্ত অভাব, স্বীকার 
করতেই হয়। প্রক্ষোভকে সংযত করার ব্যাঁপারে-ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বিশেষ বৈষমা 
দেখা যায় । শিশুদের শেখাতে হবে কি ভাবে তারা তাদের প্রক্ষোতকে সংযত করে 
মানসিক স্থিরতার পরিচয় দেবে এবং ভদ্রপমাজে নিজের আচরণকে হুন্দর ও 
মার্জিত করে তুলবে। আবার লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিশুর প্রক্ষোভ মাত্রই যেন 
অবদমিত না হয়, যা শিশুর মানপিক স্বাস্থোর পক্ষে ক্ষতিকারক হবে এবং তার 
ব্যক্তিলত্তার ae বিকাশকে ব্যাহত করবে। প্রক্ষোভের প্রকাশ মীত্রকেই রুদ্ধ করা 
হলে জীবন হয়ে পড়বে নীরম। ছাত্রদের মধ্যে যখন কোন প্রক্ষোভের তীব্র প্রকাশ 
ঘটছে তখন শিক্ষককে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার তীব্রতা 
কমে যায়। প্রক্ষোভের প্রকশিসময়ে ছেলেদের কঠিন সমালোচনা বা উপহাস করে 
তাঁদের আত্মমর্ধাদায় ঘ! দেওয়া সব সময় যুক্তিযুক্ত নয়। শিশুর অনেক. আচরণের 
সঠিক ব্যাখ্যার জন্য প্রয়োজন তার আচরণের মূলে কোন্‌ ধরনের প্রক্ষোভের ক্রিয়া 
রয়েছে, সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া। তা না হলে অনেক সময় শিশুর আচরণের ভুল 
ব্যাখ্যা কর! হবে এবং শিশুর স্থশিক্ষার পথে বাধা দেখা দেবে | 
(q) শিশুর সামা জক বিকাশ (Social Development of the Child) £ 
সামাজিক বিকাশ বলতে বোঝায় সমাজস্থ অন্তান্ত ব্যক্তি, সঙ্ঘ, প্রতিষ্ঠান বা 
সংগঠনের সঙ্গে শিশুর সম্পর্কের ক্রমবিকাঁশ। মানুষ মাত্রেই সামাজিক জীব। 
মানুষ যে সমস্ত সহজাত প্রবণতা ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, সমাজের 
মধ্যে থেকেই তার নেই বৈশিষ্ট্যগুলি পরিণতি লাভ করে। 
সমাজস্থ বিভিন্ন ব্যক্তির পারস্পরিক সম্বন্ধের মাধ্যমে, শিক্ষামূলক, 
Figa ও অন্ান্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার ফলে 
এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ফলে শিশুর পক্ষে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে ও সামাজিক 
পরিবেশের সঙ্গে হু প্রভিঘোজ্জন সম্ভব হয়। একেই বলা হয় শিশুর সামাজিকীকরণ 
বা সামাজিক জীব হিসাবে বসবাস করার যোগ্যতা অর্জন। 


জন্মের মুহূর্ত থেকেই শিশুর সব সামাঞ্জিক Camerata প্রকাশিত হয় না। ধীরে 
ধীরে সে যতই বড় হতে থাকে ততই সে তার চারপাশের বিভিন্ন মানুষের সংস্পর্শে 


সামাজিক বিকাশের . 
অর্থ 


৮৮ | শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


আসে। ছোটবড় নানা দলের সঙ্গে মেলামেশার স্থযোগ লাভ করে, নানারকম 
A HUES হয় এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হলে অনেক বৃহত্তর সংগঠনের সঙ্গে HATS হয়। 
এইভাবে তার সমাজ-চেতনার বিকাশ ঘটে এবং শিশু সমাজের সঙ্গে প্রভিযোজনের 
যোগাতা অর্জন বরে। কোন কোন মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে শিশু সামাজিক | 

প্রবৃত্তি নামে একটি সহজাত প্রবৃত্তি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে এবং 
beech o. শিশুর মামীজিকীকরণের মূলে রয়েছে এই প্রবৃত্তির প্রভাব | কিন্ত 
থাকে, উপযুক্পরিরেশে আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা এই জাতীয় কোন সহজাত প্রবৃত্তির 
RRMA অস্তিত্ব স্বীকার ন! করলেও সামাজিক জীবনযাপনের জন্য একট! 
সহজাত প্রবণতার অস্তিত্ব স্বীকার করেন। এই সহজাত প্রবণতাই ধীরে ধীরে 
বিকশিত হয়ে শিশুকে একটি পূর্ণ সামাজিক মানুষে পরিণত করে, তার সামাজিক 
চেতনাকে একটা পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। সামাজিক আচরণের উপযোগী 
কতকগুলি দংলক্ষণ (traits) যেমন, পারস্পরিক সহযোগিতা, সহাুভূতি, দয়া, 
সভ্যবদ্ধভাবে ক্রিয়া করার প্রবণতা, পারস্পরিক নির্ভরতাবোধ প্রভৃতি শিশুর মানসিক 
সংগঠনের মধ্যে সপ্ত অবস্থায় থাকে । উপযুক্ত পরিবেশে সেগুলি অভিব্যক্ত হয় | 

সমাজের রীতিনীতি, আদর্শ, ভাবধারা, আচরণছীদ প্রভৃতি যে পরিমাণে 

শিশু আয়ত্ত করতে পারে তার উপরই শির্ভর সামাজিক বিকাশ নির্ভর করে। যে 
শিশু সমাজের মধো লালিতপালিত হয় না, সে সামাজিক আচরণ শেখে না। বন্য 
বালক, নেকড়ে পালিত বালক প্রভৃতির সুপরিচিত কাহিনী এই সত্য প্রমাণ করে। 
কাজেই শিশুর সমাজিকীকরণ এক হিসাবে এক ধরনের শিখন-প্রক্রিয়া_-কতকগুলি 
সামাজিক অভ্যাস গঠনের প্রচেষ্টা । শিশু প্রথমে থাকে অহং-ভাবাপন্ন (egoist) 
এক আত্মকেন্দ্রিক স্বাথপর জীব। ধীরে ধীরে সামাজিকীকরণের ফলে তার 
শিশুর সামাদ্রিবীকরণ আয্মকেন্ত্রিকতা। অনেকাংশে বিলুপ্ত হয়ে-যায়। তার মধ্যে 
সামাজিক অভ্যাস. ধমাজ-চেতনার বিকাশ ঘটে। ‘আমি’, ‘মামার’ এই ধারণা 
গঠনের SON থেকে তুমি, তোমাৰ’ এই ধারণায়, সে উত্তীর্ণ হতে পারে। 
তবে সামাজিকীকরণের (Socialisation) সঙ্গে সঙ্গে শিশুর বাক্িত্বাতন্রীক রণ 
রক (Individualisation) afteute চলতে থাকে | একদিকে 
করণের সঙ্গে সঙ্গে যেমন পারম্পরিক আদান-প্রদানের ফলে শিশুর সমাজ-চেতনার 
aenda বিকাঁশ ঘটে, তেমনি শিশুর faa ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। শিশুর 
প্রক্রিয়া চলতে থাকে 

বাক্তিত্বের বিকাশে এই ছুটি প্রক্রিয়া পরস্পরের পরিপূরক, 
পরস্পর বিরুদ্ধ প্রক্রিয়া নয়। শিশুর সামাজিক চেতনার বিকাশ ও অহ বোধের 


শিশুর জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর ‘va 


বিকাশ একই সঙ্গে চলতে থাকে । একদিকে শিশু যেমন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে কাজকর্ম 
করতে, অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে শিক্ষা করে, তেমনই অপর দিকে নিজের 
মতামত বা নিজের স্বার্থরক্ষা করার, অপরের বিরোধিতা সত্বেও নিজের দাবী. 
RASS করার জন্য সচেষ্ট হয়। 

AVIS শিশু জন্মের পরে প্রথম কয়েক মাম অপরের প্রতি তেমন আগ্রহ 
প্রকাশ করে all সামাজিক প্রভাব গ্রহণের ব্যাপারে তার মধ্যে কোন রকম 
সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু ৫৬ মাস বয়স হলেই শিশু পিতামাতা ও অন্যান্য 
পরিচিত ব্যক্তি যাদের শিশু সব সময় দেখে, তাঁদের প্রতি মনোযোগী হয়। শিশু 
কনর বিন তাদের দেখে হাসে, অস্ফুট শব করে, তাঁদের শব্দ ও ভঙ্গীর 
পর থেকেই শিশুর. অনুকরণ করে । নানারকম অক্ষভঙ্গী করে অপরের মনোযোগ 
are আকর্ষণ করার চেষ্টা করে। বোধ হয় এই সময় থেকেই 

শিশুর সাঁমীজিক চেতনা বিকশিত হতে শুরু করে। প্রথম 
প্রথম শিশুর মনোযোগ প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিই সীমাবদ্ধ থাকে । fee একবছর বয়স 
থেকেই তার মনোযোগ অন্য শিশুদের প্রতি আকৃষ্ট হয়। 

কিন্তু দুবছর আড়াই বছরের আগে শিশু অন্যদের সঙ্গে মিলেমিশে খেলাধূলা 
করতে পারে না। অর্থাৎ তিন বছর বয়গের আগে পর্যন্ত শিশুর মধ্যে আত্ম- 
কেন্দ্রিকতার ভাব এতই প্রবল থাকে যে শিশু অপরের সঙ্গে মিলেমিশে কোন কাজ 
65175: পারে না। কাজেই আড়াই বছর না হওয়া পর্যন্ত শিশুর 
শিশুর সামীিক সামাজিক মনোভাবের যথাযথ আত্মপ্রকাশ লক্ষ্য করা যায় ay | 
আচরণের হু প্রকাশ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করার পর শিশুর সামাজিক আচরণের 
৮৮1 সুষ্ঠু প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই সময় শিশুরা ছোট ছোট 
দল গড়ে এবং একই দলের অন্তভুক্তি হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করতে 
শেখে । দলের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা প্রবলভাবে দেখা 
যায়। তাছাড়াও এই সময় hog ক্লাব, বা অন্যান্য বড় বড় সংগঠনের Ug F 
হয়। বড় বড় সংগঠনের অন্তভূক্ত হয়েও অনেক সময় সেই সংগঠনের শাখা" 
স্বরূপ কোন ছোট দলের নেতৃত্ব করার সুযোগ লাভ করে। শিশুর সামাজিক 
চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্রাবোধেরও বিকাশ ঘটতে থাকে । 
শিশু অনেক সময় তার পছন্দ অনুযায়ী সঙ্গী নির্বাচন করে, কোন্‌ দলের 
প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে নিজেই বিবেচনা করে, এবং বিশেষ বিশেষ খেলা- 
gia প্রতি আকৃষ্ট হয়। আট দশ বৎসর বয়স থেকে শিশু সামাজিক চেতনার 
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বিকাশে আরও অগ্রগতি ঘটে । শিশু সঙ্ঘবন্ধ কার্য করতে আগ্রহ প্রকাশ করে, 
বৃহত্তর দল গঠন করে তার নেতৃত্ব করতে ইচ্ছুক হয়, এবং 
আট দশ বছর বয়সে  গোষ্ঠী-চেতনার ধারণা তার মধ্যে জাগ্রত হয়। Fe অপরের 
eer acts সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়, দল সম্পর্কে মর্ধাদাবোধ ও 
আন্ুগত্যবৌধ তাঁর মধ্যে দেখা cra এবং শিশুর আত্মকেন্দ্রিক 
মনোভাবের স্থান দখল. করে সমাজের প্রতি অনুরাগ । এই সময় শিশু খেলাধুলা 
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, প্রমোদা নুষ্ঠান, প্রদর্শনী, দলগত ভ্রমণ প্রভৃতি বৃহত্তর সঙ্ঘবন্ধ কার্ধে 
যোগদানের জন্য উৎসাহিত হয় । এর ফলে শিশুর মধ্যে দলের প্রতি আমুগত্য, AT 
যোগিতা, সহানুভূতি, আত্মত্যাগ মমতা, পারস্পরিক গ্রীতি প্রভৃতি সামাজিক গুণগুলির 
বিকাশ ঘটে। সাধারণতঃ নয় দশ বছর বয়সে ছেলেরা মেয়েদের,প্রতি বা মেয়েরা 
ছেলেদের প্রতি তেন আকর্ষণ বোধ করে না। কাজেই ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে, 
মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে দল বাধে, কিন্তু যৌবনের শুরুতে ছেলেরা মেয়েদের সঙ্গে, 
এবং মেয়ের! ছেলেদের সঙ্গে মিশে খেলাধুলা বা সজ্ঘ্বদ্ধ.কাঁব্দ করতে GAA হয়। 
শিশুর সামাজিকতাঁর বিকাশের গতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে প্রথম প্রথম : 
শিশু নিজদল বা অন্তর্গো্ীর সঙ্গে একাত্মত| বোধ করে। পরে বয়লের অগ্রগতির 
সঙ্গে সঙ্গে মে অপর দলের বা বহির্গোীর সঙ্গে নিজের একাত্ম ভা অনুভব করে । 
যে গোষ্ঠীর সঙ্গে শিশুর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিঠি 5 হয় তাকে প্রাথমিক গোষ্ঠা বলে। 
পরিবার হল একটি প্রাথমিক confi পরিবারস্থ সভ্যদের আচরণ শিশুর : 
সামাজিক আচরণকে প্রভাবিত করে। সমাজের বয়স্ক ব্যক্তির! সামাজিক আচরণের 
যে মান শিশুর সামনে উপস্থাপিত করে, তাঁর দ্বার! শিশুর সামাজিক আচরণ বিশেষ- 
ভাবে প্রভাবিত হয়। শিশু যেমন দেখে, তেমনই শেখে | 
শিশুর, সামাজিক বিকাশের মূলে একাধিক বিষয়ের প্রভাব লক্ষ্য কর! যায়। 
প্রথমতঃ, বয়সের পরিণতি ৷ বয়নের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর দৈহিক ও মানসিক 
শিশু সামাজিক... বিকাশ ঘটে। তার ফলে শিশু সেই ৰয়নের উপযোগী সামাজিক 
বিকাশের মুল বিডির আচরণে অত্যন্ত হয়। বিতীয়তঃ, উন্নত বুদ্ধি শিশুর সামাজিকী- | 
করণকে সহজতর করে তৌলে। সাধারণ বুদ্ধিপম্পন্ন শিশুর 
পক্ষে সামাজিক আচরণে অভ্যস্ত হতে সময় লাগে না। উন্নত বুদ্ধির ছেলেমেয়ের! 
সহজেই তাঁকে আয়ত্ত করতে পারে। যারা জড়ধী তারাই এ ব্যাপারে অঙ্থবিধা 
ভোগ করে। তৃতীয়তঃ, শিশুর জন্মগত প্রবণতা, casts, প্রক্ষোত প্রভৃতির উপরও 
শিশুর সামাজিক বিকাশ বিশেষভাবে নির্ভরশীল। চতুর্থতঃ, সামাজিক পরিবেশের 
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প্রভাব। যে ছেলেমেয়ে যে রকম পরিবেশে লালিত-পাঁলিত হয়, তার সামাজিক 
আচরণও সে রূপ হয়। “দেই পরিবেশের রীতিনীতি, আচরণ, ছাদ, কৃষ্টি, প্রথা, 
শিশুর সামাজিক আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। ছুটি ভিন্ন সমাজের ছেলে, যেমন 
একজন রুশ দেশীয় এবং একজন ভারতীয় ছেলের সামাজিক আচরণের মধ্য যথেষ্ট 
পার্থক্য লক্ষ্য করা ঘায়। আবার একই সংস্কৃতিসম্পন্ন সমাজের মধ্যে থেকেও ভিন্ন 
প্রথা ও রীতিনীতির মধো বেড়ে ওঠা দুটি ছেলেমেয়ের সামাজিক আচরণের মধ্যে 
অনেক পার্থক্য দেখা যাবে। পঞ্চমতঃ) সামাজিক আচরণের বিকাশ শিখনের 
(Learning) ছারা বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় । সামাজিক আচরণ কে কতখানি শিখতে 
পারল তার উপরে সামাজিক আচরণের বিকাশ নির্ভর করে। আবার সামাজিক 
পরিবেশ শিশুর দেহ ও মনের বিকাশ, এগুলির উপর এই শিখন নির্ভর করে। Ws, 
সামাজিক পরিবেশ অন্গযায়ী শিশুর সামাজিক আচরণে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। 
শিশুর পরিবারের দামাজিক-অর্থ নৈতিক অবস্থাও (socio-economic status) 
সামাজিক আচরণের বিকাশকে প্রভাবিত করে। fa মধ্যবিত্ত সমাজের কোন শিশু 
উচ্চবিস্তুসম্পন্ন সমাজের কোন ব্যক্তির সঙ্গে স্বাভাবিক সামাঞ্জিক আচরণ করতে সক্ষম 
হয় না। তার আচরণে আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ও হীনমন্যতাবোধ দেখা দেয় । 
উচ্চবিভ্তঘম্পন্ন সমাজের ছেলেমেয়েদের সামাজিক আচরণে অনেক সময় উন্নাসিকতা+ 
আত্মস্তরিতা, Gass, অবহেলা, অমনোযোগিতা, অমিতব্যক্সিতা» আত্মমুখীতার ভাব 
দেখা যায়। আবার মধ্যবিত্ত ও নিয্নমধ্যবিত্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে স্বাবলদ্বিতা, 
অমশীলতা, সহিষ্ণুতা, ধৈর্ঘ, বিনয়, উর্দারতা! প্রভৃতি পগুণগুলির প্রকাশ লক্ষ্য করা 
যায়। তবে এর ব্যতিক্রম অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে। কাজেই পরিবারের 
অর্থ নৈতিক অবস্থা শিশুর সামাজিক আচরণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে | 
আমাদের কতকগুলি সামাজিক সংলক্ষণ (social traits) আছে যেগুলি 
নামাজিকতাবাদের ভিতিস্বকূপ। তাঁর মধ্যে প্রথমেই সহানুভূতির (sympathy) 
উল্লেখ করা চলে। অপরের দুঃখে ছুঃখবৌধ, অপরের স্থথে 
যামানিক TOT কুখেবোধই হল -লহানুভূতি।  সমাল-দীরনের গঠনে 
সহান্গভূতির স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সহানুভূতির প্রবণতা 
নিয়ে সব শিশুই জন্মায়। অনুকূল পরিবেশেই সহানুভূতি বিকশিত হয় । শিশুর 
মধ্যে এই সহানুভূতি উদ্রেকের একান্ত প্রয়োজন! খুব শৈশবে শিশুর মধ্যে 
aay fer প্রকাশ তেমন লক্ষ্য কর! যায় না, কারণ অভিজ্ঞতার অভাবে শিশু বুঝে 
উঠতে পারে না, কোন কোন অবস্থায় অপরের দুঃখে তাঁর দুঃখ বোধ করা উচিত। 
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কিন্তু যতই তার অভিজ্ঞতা বাড়তে থাকে, ততই সে বুঝে উঠতে শেখে কোন্‌ কোন্‌ 
অবস্থায়, অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের প্রয়োজন রয়েছে। 
i তখনই অপরের দুঃখের সঙ্গে সে নিজের একাত্মতা অনুভব করে | 
এই একাত্মতাবোধ যত প্রবল হয়, ততই সহাহুভুতির মাত্রা তীব্র হয়। শিশুর মধ্যে 
সহাহ্ভৃতির যথাযথ বিকাশ ঘটলেই সামাজিক জীবনের সঙ্গে তাঁর সঙ্গতিবিধানের 
বিষয়টি সহজতর হয়। কাজেই শিশুর মধ্যে যাতে সহান্গভূতি সুষ্ুভাবে বিকশিত হয় 
সেদিকে পিতামাতা, শিক্ষক-শিক্ষিকার লক্ষ্য রাখা কর্তব্য | 
শিশুর মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে এই সহানুভূতি জাগ্রত করা কঠিন। ব্যস্ব্যক্তিরা 
যদি শিশুদের সামনে সহানুভূতিমূুলক আচরণ করেন তাহলেই শিশুরা সহান্ভৃতি- 
মূলক আচরণ শিক্ষা করতে পারে। তাছাড়া সহাঙ্গভুতিবিরোধী প্রক্ষোভগ্ুলি, যেমন 
নিষ্ঠুরতা, দ্বণা, ক্রোধ, স্বার্থপর মনোভাব প্রভৃতি যাতে শিশুর মধো অতাধিক মাত্রায় 
জাগ্রত না হয় সেদিক লক্ষ্য রাখা যেতে পারে | 
শিশুর সামাজিকতা বিকাশের মূলে রয়েছে অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার আগ্রহ | 
২৩ বছর বয়দ থেকেই শিশুরা অপরের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
: বন্ধুত্বের গণ্ডী ব্যাপকতর হতে থাকে। অপরের সঙ্গে দৈহিক 
উচ্চতা, বুদ্ধি, খেলাধুলা, পড়াশোনা, শখ প্রভৃতির মিলের দিকে 
লক্ষ্য রেখেই শিশুরা প্রথমতঃ তাদের বন্ধু নির্বাচন করে। তবে এগুলিই সব সময় 
বন্ধুত্ব গড়ে ওঠার একমাত্র কারণ তা নয়। একই দলভুক্ত হওয়ার জন্য, একই 
সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্যও বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে । কোন কোন বিষয়ে সাহায্যের 
ভিত্তিতেই বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং তার উপরেই বন্ধুত্বের স্থায়িত্ব নির্ভর করে। 
শিশুদের ৷ পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতার ভাবও শিশুদের সামাজিক চেতনা 
জাগিয়ে তোলে। পরিবারের মধ্যে শিশুকে পিতামাতার প্রশংসা লাভের জন্য অন্য 
ভাইবোনের সঙ্গে অনেক সময় প্রতিযোগিতা করতে হয়। পিতামাতা ভাইবোনের 
কার্ধের তুলনামূলক আলোচনা করে এই প্রতিযোগিতার ভাব জাগিয়ে তোলেন। 
এই প্রতিযোগিতার ভাব বিশেষ করে দেখা দেয় যখন শিশু বিদ্যালয়ে তার শিক্ষাজীবন 
শুরু করে। am বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রতিযোগিতার 
মনোভাব বেড়ে চলতে থাকে। প্রতিযোগিতা মনোভাবের 
দৌষ-গুণ উভয়ই বর্তমান । প্রতিযোগিতার মনোভাব যেমন এক দিকে শিশুর পূর্ণ 
কর্মশক্তিকে জাগ্রত করে তাকে কার্ধক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শিশুকে উৎসাহিত করে 
তেমনই অপরদিকে শিশুর মনে FH, ঘৃণা, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলি aes 


বন্ধু 


প্রতিযোগিতা 
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উত্তেজনা eB করে তার মানসিক স্বাস্থোর ক্ষতি করে। আবার প্রতিযোগিতায় 
: পরাজয় অনেক সময় শিশুর মনে বার্থতার গ্রানি ও আশাভঙ্গের বেদনা ও লজ্জার সৃষ্ট 
করে।. এর ফলে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত হয়। তাই পিতামাতা ও শিক্ষক- 
শিক্ষিকার উচিত শিশুর মনে সুস্থ প্রতিযোগিতার মনোভাব জাগ্রত করা এবং 
শিশুর মনে পরাজয়জনিত ase) বা আত্মগ্লানি না জাগে সেদিকে ও লক্ষ্য রাখা। 
মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিশুদের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাবের পরিবর্তে 
সহযোগিতার মনোভাব জাগ্রত করাই ভাল। সহযোগিতার মনোভাব শিশুদের 
সামাজিকতাবোধের বিকাশে সহায়ক হয়। জন্মের প্রথম ছুটি 
98 বছর শিশু আত্মকেন্দ্রিক খাকে, তখন তার মনে সহযোগিতার 
ভাব তেমন থাকে না। এর পর তার চার পাশের পরিবেশ সম্পর্কে সে আগ্রহী হয়, 
তখন তাঁর মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব জাগ্রত হয়। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে শিশুর 
ব্যক্তিগত সফলতার প্রশ্নই বড়, সহযোগিতার ক্ষেত্রে দলগত সফলতার প্রশ্নই বড়, কাজেই 
শিশুর মধ্যে স্থশিক্ষীর সাহায্যে যদি এই সহযোগিতার ভাব জাগ্রত করা যায় তাহলে 
শিশুর সামাজিক চেতনা বিকাশের পক্ষে তা একান্তভাবে সহায়ক হয়। তাছাড়া 
প্রতিযোগিতার a) কিছু দৌধক্রট, যেমন ঈর্ষ, ati, রেধারেষি, axe উত্তেজনা 
প্রভৃতি সহযোগিতার ক্ষেত্রে অনুপস্থিত থাকে | সহযোগিতার মনোভাব পারস্পরিক 
গ্রীতি, সৌহা্ঘ-ও এঁকোর ভাব VE করে সমাজ জীবনকে PRET ও ARIE FA | 
খুব শৈশব থেকে শিশুর মধ্যে প্রতিরোধের মনোভাব জাগ্রত হয়। শিশুর 
ইচ্ছার প্রকৃতি ঠিকমত বুঝে না নিয়ে, তাঁর ইচ্ছাবিরোধী কাজ করতে গেলে, শিশুর 
স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করলে, তার পক্ষে কষ্টপাধ্য এমন কোন কীজ করার জন্য তাকে 
ae a বাধ্য করলে, সে প্রতিরোধ করে। শিশু যতই বড় হতে থাকে 
প্রতিরোধের মনোভাব ততই তার মধ্যে এই প্রতিরোধের ভাব কমে আসে, এবং 
সহযোগিতার মনোভাঁবই তার মনে বেশী করে জাগ্রত হয়। 
এর একাধিক কারণ আছে, বয়স বাড়ার অঙ্গে সঙ্গে তার সামাজিক চেতনা বাড়তে 
থাকে, তার বুদ্ধি ও বোধশক্তির বিকাশ ঘটে, কর্মকুশলতা বাড়ে, এবং প্রতিরোধ 
zÈ করে কোন অগ্রীতিকর পরিস্থিতি 2B করার প্রবণতা হ্বাম পায়। তাছাড়া 
সহযোগিতার মনোভাব বেশী মাত্রায় দেখা দেওয়াতে যতদূর সম্ভব প্রতিরোধ না 
করে মহযোগিতার মনোভার নিয়ে কাজ করার দিকেই তার প্রবণতা থাকে বেশী। 
শৈশবে শিশুদের মধ্যে আক্রমণের মনোভাবও জাগ্রত হয়। ক্রোধ থেকেই 
এই মনোভাবের সৃষ্টি শৈশবে ঝগড়া, মারামারি প্রভৃতির মাধ্যমে এই মনোভাবের 
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প্রকাশ ঘটে | কিন্তু শিশু যতই বড় হতে থাকে তখন এই আক্রমণাত্মক মনোভাব 
অনেকটা! মার্জিত রূপ গ্রহণ করে। দৈহিক স্তর অতিক্রম করে সেটি ব্যঙ্গ, C, 
বিদ্রপের মধ্য দিয়ে অপরকে আঘাত করতে উদ্যত হয়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে : 
সমাজের রীতি-নীতি, আচাঁর-আঁচরণের একটা ভদ্রোচিত মান তাকে অপামাঁজিক 
পথে এই আক্রমণাত্মক মনোভাব প্রকাশ করা থেকে বিরত 
দে মনোভাব করে! পিতামাতা ও শিক্ষক-শিক্ষিকীর লক্ষ্য রাখা উচিত 
যাতে শিশুর আক্রমণাত্মক মনোভাব অপামাজিক পথে আত্ম- 
প্রকাশ না করে। কিছু মাত্রায়-প্রতিরৌধ করার ও আক্রমণাত্মক মনোভাব ব্যক্তির 
মধ্যে থাকা তাল। প্রতিরোধের মনোভাব থাকলে কোন বিষয় বিনা বিচারে গ্রহণ 
না! করে, তাঁকে বিচার করে দেখার প্রবণতা জাগ্রত হয়। প্রতিযোগিতামূলক 
আচরণে সংযত মাত্রায় আক্রমণাত্মক মনোভাব সফলতা লাভের জন্য প্রয়োজন | 
এ! ব্যক্তির Aasaa বিভিন্ন wa (Different 
stages of individual’s development): শিশু তার জন্মের সময়েই APOE 
কতকগুলি সম্ভাবনা নিয়ে আসে । এসব মগ্তাবনার সাহায্যেই শিশু পরিবেশের সঙ্গে 
সঙ্গতি স্থাপন করে এবং নিত্য নতুন আচরণ করে। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
তাঁর আঁচরণও পরিবর্তিত হয়। 
কিন্তু শিশু যে সম্ভাবনা! বা প্রক্ুতিদন্ত উপকরণ নিয়ে জন্মায়, সেগুলি নবজাতকের 
(neonate) মধ্যে অত্যন্ত অপরিণত এবং অবিকশিত | কিন্তু নবজাতকের বয়সবুদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে ধীরে ধীরে তার দৈহিক ও মানমিক সম্তভাবনাগুলি বিকশিত হতে থাকে 
তার আপন গতিতে । তারপর একদিন মাঁনবস্কুর আপন সত্তার বিকশিত রূপ নিয়ে 
বিরাট মহীরুহে পরিণত হয়। নবজাতক হয় প্রাপ্তবয়স্ক। কিন্ত ব্যক্তির জীবনে. 
এই যে বিকাশের লীলাখেলা, তার মূলে রয়েছে AFIS স্বয়ং । পে সাব্যস্ত, অদৃশ্য 
ফন্তনদীর ধারার মতো প্রতিটি মুহূর্তে চলেছে তার বিকাশ- 
ব্যক্তির বিকাশ 
শিরবচ্ছি্ন প্রক্রিয়া । সুতরাং ব্যক্তির জীবন-বিকাশে বয়স অনুসারে কোন 
BUSH করা চলে না। এই বিকাশ নিরবচ্ছিন্ন, তার গতিপ্রবাহ 
সদা চঞ্চল | এজন্য CANS বলেন £ “বিকাশ একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া, তার মধ্যে কোন 
বিরতি নেই। যে সমস্ত মানসিক এবং দৈহিক বৈশিষ্ট্য পর্যায়ক্রমে ব্যক্তির জীবনে 
উপস্থিত হয়, তারা পরিপরুতা লাভ করেই অন্য একটি বৈশিষ্ট্যে ্রপান্তরিত হয় 1”! 


ET “Development is a continuous process: there are no gaps. The vari- 
ous physicaland mental functions, as they successively appear, ripen and pass 
into bigher functions”. 
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স্কৃতরাং জীবন-বিকাশের স্তরভাগকে আমরা সম্পূর্ণ. বিজ্ঞানসম্মতভাবে ব্যাখা 
করতে পারি ন! এবং বিভিন্ন পণ্ডিত এ সম্বন্ধে বিভিন্ন ব্যাখ্য। প্রদান করেছেন। 
বিশেষভাবে কোন্‌ বয়সে কতটুকু বিকাশ ঘটে এ নিয়ে মততেদের অস্ত নেই। তবুও 
ব্যক্তিসত্তার বিকাশের শ্রেণীবিভাগ অর্থহীন নয়। বিকাশের একটি স্তর বা অবস্থা 
থেকে অন্য স্তরে উন্নীত হবার মধ্যে কোন ফাঁক নেই বটে তবুও 
ব্যক্তিকে কতকগুলি বৈশিষ্ট্য অতিক্রম করে অন্য স্তরে পৌছতে 
হয়। মনোবিজ্ঞানী ব্যক্তিসন্তার সমগ্র বিকীশকেই বোঝাবার জন্য মানুষের জীবন 
বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করেন £ যেমন, শৈশবকাঁল, বাঁলাকাঁল বা কৈশোরকাঁল, বয়ঃসন্ধি, 
বয়স্ক অবস্থা ইত্যাদি। ' আমরা বিভিন্ন স্তরের ব্যাখ্যাকে মোটামুটি তিনটি ভাগে 
ভাগ করেছি ১ শৈশব, বাল্যকাল এবং বয়ঃসন্ধি। এথানে আমাদের স্মরণ রাখা 
উচিত যে শিশুর বিভিন্ন বয়সের পরিবর্তন একই ব্যক্তিসত্তার পর্যায়কালীন প্রকাশ, 
একটি পরিবর্তনের সঙ্গে আর একটি পরিবর্তন যুক্ত হয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে এবং একই ব্যক্তিসত্তাকে বিকাশের চরমশীমায় নিয়ে চলে | 

(ক) শৈশব (Childhood)—a থেকে ছয় বছর £ নবজাতকের জন্মের 
পূর্বেই মাতৃগর্ভে থাকাকালীন তার বিকাশের অনেকটা অংশ সম্পন্ন হয়ে যায়। 
মাতৃগর্ভেই শিশুর হৃদস্পন্দন ও শ্বাসপ্রশ্বাস কার্ধ শুরু হয় এবং তার দেহের গঠন, 
ates, ইন্দ্িয়নিচয় কৃষ্টি হয়। 

জন্মের এক বছরে নবজাতকের মধ্যে মানসিক গুণাবলীর বিশেষ কোন লক্ষ্মণ 
দেখা যায় না। ইন্রিয়ানুভূতির তারতম্য বিশেষ বোঝা যায় না। তবে তীব্র আলো 
ও শব্দ তার মনোযোগ আকর্ষণ করে। কিন্তু এ সময় তার দৈহিক বৃদ্ধি দ্রুতগতিতে 
চলে যদিও দিনে পনের থেকে বিশ ঘন্টা সে নিদ্রীবস্থায় কাটায় । এই সময় তার 
aeaa দ্রুত বিকাশ সাধিত হয়, ন্নাফুকোষের বৃদ্ধি হয়। দেহ সঞ্চালনের দিক 
থেকেও শিশুর বিকাশ এই বয়সে খুব দ্রুত হারে হয়ে থাকে | 

দু বছরের মধ্যেই শিশু চলাফেরা করতে শেখে, দৌড়াতে পারে-অবশ্ত মাটিতে 
পড়ে, আবার ওঠে (Period of toddlerhood) | দৈহিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার 
মধ্যে ভাষার বিকাশ শুরু হয়। প্রথম ছয় মাসের মধ্যেই সে অস্পষ্ট অর্থহীন শব্দ 
উচ্চারণ আরম্ত করে। এক বছর বয়সে দে মা-বাবা প্রভৃতি চার-পাঁচটি শব্ধ 
সঠিকভাবে প্রকাশ করতে পারে। এর পরেই প্রায় দেড় বৎসর বয়স থেকেই তার 
ভাষার বিকাশ দ্রুততর হয়। এক বছরের পরেই শিশু নানা কথা বলার চেষ্টা করে 
vee এগুলির বেশীর ভাগ শব্দ বা উচ্চারণের সমষ্টি মাত্র। ত্রুটিপূর্ণ awe 


জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে 


২ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
শব্দোচ্চারণই এ সময়ের বৈশিষ্ট্য | তিন বছরের মধ্যেই শিশু সর্বনাম শব্দ, বিশেষ ভাবে 
‘আমি,’ ‘আমার’ ইত্যাদি বেশ উচ্চারণ করতে পারে। 

শিশু যখন মায়ের কোল ছেড়ে হাটতে শেখে তখন সে চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে 
ভালবামে।. সব কাজ সে নিজে করবার চেষ্টা করে। এ সময় সে স্বহস্তে খেতে 
চায়, গেলাস ধরবার চেষ্টা করে, নানাপ্রকার খেলনা নিয়ে খেলতে ভালবানে a i 
কাগজ পেন্সিল নিয়ে হিজিবিজি আকতে বসে। 

তিন বছরের পরই শিশুর জীবনে আসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং সংকটময় অধ্যায় (1. 
এ সময়ে যদিও সে পরিপূর্ণ স্বাধীন হতে পারে না এবং তাঁকে পরনির্ভর থাকতে হয়, 
তবুও শিশু-মনে স্বাধীন হবার একটি প্রবল আকাঁজ্ষ! সে সময়ে দেখা দেয়। কান্না-: 
কাটির দ্বারা নানা রকম জেদ সে প্রকাশ করে। সকলের ন্নেহ-ভালবামা তার মধ্যে: 
কেন্দ্রীভূত হোক, শিশু এরূপ আশ! করে। তার অধিকার প্রতিষ্ঠ। করার জন্য, তার 
প্রতি সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য সে অনবরত কথা বলে যায়_গোলমাল 
চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। কোনভাবে যদি দে বুঝতে পারে যে তাকে অবহেলা: 
করা হচ্ছে তবে তার রাগের আর. সীমা থাকে ay | 

তিন বছরের পরেই শিশুর ইন্দরিয়গুলি বেশ পুষ্ট হয়ে ওঠে । পৃথিবীর রূপ-রস- 
গন্ধ-বর্ণ-স্পর্শ সবই শিশু-মনে তখন আবেদনের ঢেউ তোলে; মীমাহীন ব্যাকুলতা ৷ 
নিয়ে এ পৃথিবীকে শিশু প্রত্যক্ষ কবে। প্রত্যেকটি ঘটনা তার ACA 
কৌতুহল সঞ্চার করে। সব কিছুকে জানবার এবং বোঝবার 
জন্য শিশু প্রশ্নব্যাকুল'হয়ে ওঠে | হাডফিল্ড (Hadfleld) বলেন যে, এই অল্প বয়সের 
শিশুরাই হচ্ছে বৈজ্ঞানিক। বৈজ্ঞানিক যেভাবে প্রতিটি ঘটন] বা বস্তুকে কেন্দ্র করে ; 
প্রশ্ন করেন শিশুও সেভাবে ‘এট! কি,’ ‘এটা কেন' প্রশ্ন করে যাঁয়। 

অতি শৈশবে শিশু পরনির্ভর। অত্যন্ত অগহায় সে। সে মময় তার জীবনে 
প্রয়োজন নিরাপত্তার এবং ক্ষুধাতৃ্ার নিবৃন্তির। এ পরনির্ভর শিশু ধীরে বীরে 4 
দু-তিন বছরের মধ্যেই যখন চলাফেরা করতে শিখল, তখন 
আপন স্বাধীনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য নে ae হয়ে 
ওঠে । এটা মতা যে শিশুকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেওয়া যায় না, তবুও তার স্বাধীনতার 


মনোভাবকে আমাদের সন্মান দেখান উচিত। শিশু-মনে যদি স্নেহ, ভালবাম।র দ্বারা 
নিরাপত্তা! বোধের হুষ্টি করতে পারা না যায়, তবে পরিণত বয়সে সে শিশু নিজেকে 
অসহায় মনে করে। আর অন্যদিকে শিশুর মধ্যে যে স্বাধীনতার স্পৃহা! দেখা দেয় 
তারও যথোচিত vite দিতে হয় | তা না হলে পরিণত বয়সে শিশু-মনে আত্মপ্রতিষ্ঠার 
অভাব দেখা দিতে পারে, যার ফলে সে হবে দুর্বল ও অসহায় প্রকৃতির মানুষ | 


শিশুর মনে কৌতুহল 


শিশুর পরনির্ভরতা 


শিশুর জীবন-বিকাঁশের বিভিন্ন স্তর aa 


শিশুর শৈশবকে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে অভিহিত করার আর একটি 
উল্লেখযোগ্য কারণ হল এই যে, এ সময়ে শিশু-মনে অহং (Ego) ভাবের উদয় 
zal শিশুর সকল ভাব, সকল চিন্তা, সকল কর্ম, সকল আচরণ এই ARCH কেন্দ্র 
করেই বর্ধিত হয়। শিশু তখন সর্বত্র ‘আমি’ এই উত্তমপুরুষকে খুঁজে বেড়ায়, 
আত্ম প্রশংসায় মুখর হয়ে ওঠে। শিশুর এই অহং ভাব ত্রিধারায় বর্ধিত হয়। 
নি. প্রথমতঃ, শিশু তার পরিবেশ অনুযায়ী নিজের আচরণকে 
ভাবের উদয় পরিবর্তিত করতে শেখে যদিও এ পরিবর্তন অনেকটা তার 
অজ্ঞাতসারেই সম্পন্ন হয়। অপরের আচরণের ইঙ্গিতময়তা 
(98850501011) তার আচরণকে প্রভাবিত করে। পরিবারের পরিজনদের 
বিশেষভাবে মাঁতাপিতার আচরণকে সে গ্রহণ করে। নে মা-বাবাকে অনুসরণ 
করেই তার আচরণকে পরিবন্তিত করে অর্থাৎ তাদের আচরণের ইঞ্দিত শিশুর 
চরিত্রে প্রভাব বিস্তার করে। এর পরের অবস্থায় শিশু কিছুটা সচেতন ভাবে 
অনুকরণ করতে শিখে । দে তার কল্পনা-মন নিয়ে বাবার টেবিলে রসে কাজ 
করতে ভালবাসে, মায়ের সঙ্গে সমযোগী হয়ে আচরণ অভ্যাঁস করার প্রয়াস পায়। 
তারপর তাঁর অহংভাব অন্য পথে প্রবাহিত হয়। এ' অবস্থায় শিশু গল্প: শুনতে 
ভালবাসে-__ঘাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাদের প্রত্যেককে সে নিখুঁতভাবে 
বিবেচনা করেঃ যীরা তাঁর কাছে বীরপুরুষ তাদের সঙ্গে মে একাত্মরৌধ 
(identification) করে। অর্থাৎ অহং ভাবের একটি আদর্শ (ideal) সম্বন্ধে মে 
সচেতন হয়ে ওঠে । শিশুর এই অহং বোধ থেকেই তার জীবনে নানা মূল্যবোধের 
সৃষ্টি হয়। পরিবেশের প্রভাব, বিশেষ ভাবে পরিবারের প্রভাব শিশুর জীবনে 
বেশী। werk শিশুর জীবনে অভিপ্রেত প্রতিফলন বা. তাঁর আচরণের সার্থক 
পরিবর্তন করতে হলে পরিবারকে দায়িত্ব নিতে হবে। মাতাপিতার ও অন্যান্য 
পরিজনদের সংযত ও wrt আচরণ, নৈতিকভাব, শিশুর জীবনে অত্যন্ত 
প্রভাবশালী | 
চার বছর পরেই শিশুর ইন্দ্িয়ের তীক্ষতা খুব বৃদ্ধি পায়। ভাষার উপরেও তার 
বেশ অধিকার দেখ! দেয়। এ দময়ে শিশুর জীবনে বুদ্ধির বিকাশ হয়.কিনা এ নিয়ে 
মতানৈক্য বর্তমান । রুশো বলেছেন, এ সময়ে আমরা যেন শিশুকে বেশী কথা বলতে 
না দেই। কারণ শিশু বেশী কথা বললে তার চিন্তাশক্তির বিকাশ ব্যাহত হরে। 
কিন্তু ভাষাও যে চিন্তার বাহন এবং চিন্তা ও ভাষার মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক বর্তমান, 
এ মনস্তাত্বিক সত্যটি সম্ভবতঃ রুশোর জান! ছিল না।; অনেকে বলেনঃ এ সময়ে 


মনো._৭ (iv) | 


৯৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞীন 


শিশু-মনে যুক্তিপূর্ণ কোন চিন্তার বিকাশ ঘটে না, অমূর্ত ae সম্বন্ধে কিছু চিন্তা 
করতেও মে পারে না। মনোবিজ্ঞানী পিয়াজ' (Piaget) বলেন, শিশু এ সময় ভীষণ 
আত্মকেন্দ্রিক (ego-centric), তার সকল আচরণে তাঁর অহং 

(সার T বোধের প্রতিফলন । এর মধ্যে চিন্তার কোন স্পর্শ নেই, সবই 
o আবেগজনিত। কিন্তু মনোবিজ্ঞানী সুজান আইজ্যাব্স (Susan 

Isaacs) বলেন, শিশুর চিন্তাকে বয়ন্বদের চিন্তনপ্রণালী দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। 
বয়স্কদের চিন্তায় বিমূর্ত ধারণা (abstract idea) বর্তমান, কিন্তু শিশুর চিন্তায় 
অহংভাবই প্রধান । এ অহংভাবের দ্বার] প্রভাবিত হয়েই সে কল্পন| করে জড় বস্তু 
নিয়ে তাঁর পরিবেশের সকল বস্ততেই প্রাণ বর্তমান । তার খেলনা থেকে শুরু করে 


আশেপাশের সব কিছুই প্রাণবন্ত । শিশুর এ মানসিক বৈশিষ্ট্যকে aaiae 


(animism) বলা হয়। কিন্তু waja এবং অন্যান্যরা মনে করেন, শিশুর 
চিন্তাশক্তি বা বুদ্ধির বিকাশ এ সময়েই শুরু হয়। তার চিন্তা প্রতী কধর্মী। 


কল্পনাধ্মী। অলীক কল্পনা এবং frat শিশুর চিন্তার প্রধান আশ্রয়। শিশুর 


জীবনের এই স্তরে প্রাক্ষোভিক বিকাশও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। পরিবারকে ছাড়িয়ে 
তার স্বেহ-ভালবাস! বৃহত্তর পরিবেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে | তার সঙ্গী- 
সাথীদের প্রতি, অন্যান্ত গুরুজনের প্রতি ভালবাসা দেখা দেয়। তাছাড়া উদ্বেগ, লজ্জা, 
WH, ঈর্ষা প্রভৃতি মনোভাবের বিকাশ ঘটে । শিশুর প্রক্ষোভমূলক প্রতিক্রিয়াও 
ক্রু সম্পন্ন হয়। শিশু অল্পতেই ক্রুদ্ধ হয়, আবার অল্পক্ষণের মধ্যেই ক্রোধ অপস্থত 
হয়। এই স্তরে মঙ্গে-সঙ্গে মূর্ত বস্তুকে কেন্দ্র করে শিশুর রস গঠন শুরু হয়। 
এ সময়ে শিশুর মধ্যে সমাজ-চেতনা ও সামাজিক বুদ্ধির বিকাশ লক্ষণীয় । শিশু 
ধীরে ধীরে আত্ম-পর ভাবতে শেখে। অন্যের প্রতি পে হিংসা ও বিরক্তি প্রকাশ 
করে। কিন্তু এ যময়ে বন্ধুত্ব স্থাপনের চেষ্টা তার মধ্যে দেখা 
গার দেয়। শিশু যখন কাউকে আপন করে নিচ্ছে বা কারো প্রতি 
Til প্রকাশ করছে তখন তার মধো সমাজ-চেতনার বিকাশই 
হচ্ছে। যখন সে বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয় তখন তার আত্মবোধের বিস্তার ঘটে, অন্তান্য 
সহপাঠীদের মধ্যে সে তার আত্মীয়তা খোজে। সহযোগিতা, trg প্রভৃতি 
সামাজিক বৈশিষ্টযও তার মধ্যে লক্ষা করা যায় । আবার বিবাদ, প্রতিযোগিতামূলক 
আচরণও এই সময়ে লক্ষ্য করা যায় 
এ সময়ে শিশু খেলাধুলায় মন্ত থাকতে ভালবাসে। শিশুরা যে কেন খেলে, এ 
নিয়ে বিতর্কের অন্ত নেই । কিন্তু শিশুরা যে খেলে এটাই সত্য কথ|। শিশুর কাজ 
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মানে তার খেলা । এই খেলাই তাদের সক্রিয় স্বতঃস্ফূর্ত আচরণ। এই স্বতঃক্ষূর্ত 
আচরণের মধ্যেই শিশুর কল্পনা বিস্তার ঘটে, সে তার মানসিক সমস্তার সমাধান 
করে এবং দেহ-মনের ভারসাম্য বজায় রাখে। RT কাল্ড- 
ওয়েল কুক (Caldwell Cook) শিশুর. শিক্ষায় ক্রীড়া-ভিত্তিক 
শিক্ষা প্রবর্তন করতে চেয়েছেন এবং আধুনিক শিশু-কেন্দ্রিক শিক্ষায় এ নীতিকে 
গ্রহণ করা হয়েছে। | 

শৈশবেই শিশুর মনে যৌন ভাব দেখা দেয়। ' আমাদের প্রাচীন মনোবিজ্ঞান 
বিশ্বাস করা হত যে শিশু-মনে কোন যৌনভাবের স্পর্শ নেই। কিন্তু আধুনিক 
BAST মনঃসমীক্ষণ (Psycho-analysis) এ ব্যাপারে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে 
পরিবর্তন এনে দিয়েছে। ফ্রয়েড বলেন পরিণত maaa যৌনতা (sexuality) 
এবং শিশুর যৌনভাবের মধ্যে পার্থকা বর্তমান। পরিণত মাস্থষের যৌনতা বলতে 
বুঝি প্রজনন ক্ষমতা (reproduction) এবং এই ক্ষমতা বিপরীত লিঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তির 
প্রতি আদক্তিতে তৃপ্তি খোজে। কিন্তু শিশুর যৌনবোরধ তার 
নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে কেন্দ্র করেই Gla খোজে । একে ফ্রয়েড 
স্বরতিমূলক (Autoerotic) যৌনতা বলেছেন । Sh চোষা, কোন কিছু কামড়ান 
এবং নানা অঙ্গ সঞ্চালনের মাধামে সে যৌন তৃপ্তি পায়। নিজের দেহের মধ্যে যৌন 
উত্তেজক কেন্দ্রের মাধ্যমে তাঁর যৌন আকাঙ্ষা পরিতৃপ্ত হয়। ধীরে ধীরে এই 
যৌনতা তার নিজের দেহ থেকে দেহান্তরে বিস্তার লাভ করে। এ সময় পুরুষ-শিশু 
তার মাকে বেশী ভালবানে, মেয়ে-শিশু ভালবাসে তার বাঁবাকে | মার প্রতি যে 
আমক্তি তাকে কেন্দ্র করে বাবার সঙ্গে পুরুষ-শিশুর, আর বাবার প্রতি যে আমক্তি 
তাকে কেন্দ্র করে মায়ের প্রতি মেয়ে-শিশুর একটা! বিদ্বেষের ভাব জেগে ওঠে। এই 
যৌনমূলক stas mme বলেছেন, ইডিপাম কমপ্লেক্স (Oedipus Complex) | 
ফ্রয়েডের মতে এ ধরনের যৌনভাব শিশুদের জীবনে সাত-আট বছর পর্যন্ত থাকে, 
তারপর এটা বিলীন হয়ে যায়। একে তিনি বলেছেন, যৌনতার হ্ুযুস্তিকাল . 
(Latent Period) | যৌবন আগমনের সাথে সাথেই পরিণত বয়সের যৌন 
আচরণ স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হয়ে ওঠে। 

মন:সমীক্ষণবাদীরা বলেন, শিশুর জীবনে এই যৌনবোধ (libido) অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মাতার প্রতি যৌনাকর্ষণ থেকেই শিশুর মনে 
এক ভয় মিশ্রিত আনুগত্য দেখা দেয়। ধীরে ধীরে eaters ব্যক্তির জীবনে 
নীতিবোধ, বিবেকবোধ এবং সামাজিকবোধে রূপান্তরিত হয়। 


ভ্রীড়া-ভিত্তিক শিক্ষা 


শিশুর মনে যৌন ভাব 
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শিশুর জীবনের এ বিচিত্র বিকাশ ধারা সম্বন্ধে আমরা প্রাচীনকালে বিশেষ 
অবহিত ছিলাম না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কশোই সর্বপ্রথম মানব-বিকাশের স্তর 
সম্বন্ধে তার ‘এমিল’ গ্রন্থে আলোচনা করেন। কুশোই সর্বপ্রথম এ সত্যটিকে 
রুশোর ef ও Rt করেছিলেন যে শিশুর বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার 
মানব বিকাশের স্তরের জীবনে যে বিচিত্র আচরণ আঁবিভূ্তি হয় এগুলি শিশুর ব্যক্তিত্ব- 
৮ বিকাশের সহায়ক এবং তার জীবনে মূল্যহীন নয়। তাছাড়া 
শিশুর বিকাশ-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন স্তর বা পর্যায় আছে। বিভিন্ন স্তরের গতিপ্ররুতি 
অনুযায়ী শিশুর শিক্ষাধীরা ও পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত হওয়া চাই | জীবনের পরিণত স্তর 
হল শৈশব al কৈশোরের পরিসমাপ্তি বা পূর্ণতাঁ। স্থতরাং জীবনের বিভিন্ন স্তরকে 
ব্যক্তিসত্তার সামগ্রিক বিকাশের মূল্যায়নে বিচার করতে হবে | 
' শিক্ষার দিক থেকে বিবেচনা করে শৈশবকালকে প্রাকৃ-বিগ্যালয় স্তর (Pre- 
school stage) নামে অভিহিত করা যেতে পারে । শিশুর জীবন বিকাশের এই 
স্তরে -শিক্ষার গুরুত্বকে উপেক্ষা করা চলে না। দৈহিক 
বিকাশের ফলে শিশুর মধ্যে যে অভ্যাস গঠিত হয়, পিতামাতার 
লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন যাতে শিশুর মধ্যে কোন কু-অভ্যাস গড়ে না ওঠে। তাহার 
বিকাশের সময় যাতে শিশুর উচ্চারণ স্বাভাবিক হয়। শিশুর কল্পনা, কৌতুহল ও 
প্রাক্ষোভিক বিকাশ যাতে সুনির্দিষ্ট পথে চালিত হয়, শিশুর সামাজিক বিকাশ যাতে 
. agota ঘটে, এইসব বিষয়ের প্রতি পিতামাতার বিশেষ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন । মোট 
কথা শিশুর জীবনের কাঠামো তার শৈশবেই রচিত হয়। আমাদের দেখা উচিত 
শিশু যেন পরিবার, পরিবেশ বা বিদ্যালয়ে তার বিকাশোন্মুখ ব্যক্তিসন্তাকে প্রকাশ 
করতে পারে এবং একটি সুসংহত ও বলিষ্ঠ জীবনের অধিকারী হয়। 
প্রাক-প্রাথমিক £ কিছু কিছু বিদ্যালয় আছে, যেখানে এই বয়সের শিশুদের 
শিক্ষা দেওয়া হয়। নাশীরী বা! কিপার গার্টেন বিগ্যালয়গুলির নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ 
করা যেতে পারে । এই সব বিদ্যালয়ে শিশুদের স্বাভাবিক প্রবণতার দিকে লক্ষ্য রেখে 
শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুদের কৌতুহল efes বিকশিত করার, ইন্দিয়াস্ভূতিকে 
সজাগ করার এবং দলগত ক্রীড়ার মাধ্যমে শিক্ষার সামাজিক বিকাশের জন্য এইসব 
বিগ্ভালয়ে বিভিন্ন ব্যবস্থা অবলম্থিত হয়। 
(খ) বাল্যকাল (8০১০০৫)-ছয় থেকে বার বছর $ শৈশবে শিশু- 
চরিত্রে যে উদ্দামশীলতা এবং চঞ্চলতা লক্ষ্য কর! যায় বাঁলাকালে তা মোটামুটি একটি 
সংহত রূপ ধারণ করে। দৈহিক, মানসিক, বিশেষভাবে আবেগ ও প্রক্ষোভগত 


সত 
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দিক থেকে শৈশব এক সংকটপূর্ণ অবস্থা ॥ নবজাতকের জীবন-বিকাশে শৈশব দেহ 
মনে পরিবর্তনের বস্তা নিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু সাতশমাট বছরের একটি ছেলে- 
মেয়ের মধ্যে জীবনবন্তার কৌন তাগুর স্রোত লক্ষ্য করা যায় না। তাঁর আচরণকে 
লক্ষ্য করলে মনে হয় বিকাশের স্রোত যেন তার ছু কুলের গণ্ডীর বাধ মেনে চল্ছে। 
তাঁর মধ্যে অস্থিরতা নেই, সে যেন স্থিতবী | পরিণত জীবনে ব্যক্তির আচরণমুলক 
অনেক সাদৃশ্য বাল্যকাল লক্ষ্য করে আর্নেস্ট জোন্স (Ernest 
“eo Jones) বাল্যকালকে প্রাপ্তবয়মের সঙ্গে তুলনা করেছেন। 
পুনরাবর্তন (Regression) মতবাদ RIN জোন্স প্রাপ্তবয়সকে . 

(Adulthood) বাল্যকালের পুনরাবৃত্তি বলে ঘোষণা করেছেন | মনঃসমীক্ষণবাদীর! 
বলেন, শিশুর শৈশবে যৌনভাবের যে লীলাখেলা প্রবল হয়ে দেখা দেয় বাল্যকালে 
তা ঘুমিয়ে থাকে | শিশু নিজ লিঙ্গ (Sex organ) সম্বন্ধে সচেতন হয় বটে কিন্ত 
(কোন যৌন আকর্ষণ শিশুর মধ্যে দেখা যায় না। 

জীবন বিকাশের এই স্তরে দৈহিক বিকাশের হার আগের তুলনায় অনেক কমে 
যায় | তবে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের দৈহিক বিকাশ অপেক্ষারুত বেশী হয়। 
ছেলেমেয়েদের দেহসঞ্চালনের ক্ষমতা, যেমন দৌড়নোর, লাকানোর ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 

মানপিক বিকাশের দিক থেকে এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যথেষ্ট উন্নতি 
লক্ষিত হয়। তাদের ভাষাগত উন্নতি আগের তুলনায় অনেক: বেড়ে যায়। নতুন 
নতুন শব্দ সংযোজনে তাদের শব্দ ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাদের স্থতিশকতিও খুব 
প্রথর হয় } বিভিন্ন বস্তু সম্পর্কে তাদের ধারণাও অনেক বেড়ে যায়। 

প্রক্ষোভমূলক জীবনের বিকাশ এই স্তরে বিশেষভাবে লক্ষণীয় । এই বয়সের 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে আনন্দ উচ্ছুলতা_ বেশী পরিমাণে দেখা দিলেও, আগেকার 
ভয়, রাগ একেবারে থাকে না, একথা ঠিক নয়।  শিশ্ুস্থলভ ভীতির পরিবর্তে 
বাস্তব ঘটনার পরিবেশ-প্রস্থত ভীতির Sta তাঁর মধ্যে জাগে । সে ভাইবোন বা 
সহপাঠীদের প্রতি ঈর্ষা বোধ করে ॥ পিতামাতার প্রতিও প্রাক্ষোভিক প্রতিক্রিয়ার 
পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাঁয়। 

বাল্যকালকে শিশুর সমাঁজ-চেতন1 এবং বুদ্ধিবিকাশের কাল বলে অভিহিত 
করা হয়। পিয়াজে'র মতে শিশুর সমাজ-চেতনাবোধের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকাশ 
ab শৈশবে fe প্ৰধানতঃ আত্মকেন্দ্রিক তার অহং এত প্রচণ্ড যে 
অন্যকে fica ভাববার তাঁর সময় নেই। কিন্তু মাত-আট বছর বয়স থেকেই শিশু 
অন্তের প্রতিও মনোযোগী হয়ে ওঠে, তাঁদের মতামতের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা 


৯২ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


করে | তাঁর মন তখন অনেকটা সমাজ-মণ্ডিত (Socialised)| gA, দলগঠনের 
আকাঙ্ষা তাকে অনেকটা সামাজিক করে তোলে। অপরের: 
মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গীর উপর তাঁর শ্রদ্ধা এত বেড়ে যায় যে, স য় 
সময় শিশু পিতামাতা বা শিক্ষকের মতামতের চেয়ে বন্ধু- 
বান্ধব বা দলের সহযোগীর মতামতকে বেশী মূল্য দেয় |. দলবদ্ধতাবে খেলাধুলা করার, 
প্রবণতা এই বয়সে খুব প্রবলভাবে দেখা দেয়। শিশু দলের নেতার নির্দেশ মেনে 
চলুতে চায়। আবার প্রয়োজন বোধ করলে এক দল ছেড়ে অন্য দলেও সে চলে 
যায়। এই বয়সে ছেলেমেয়েদের অনেক আচরণই তাঁদের দলের দ্বারা প্রভাবিত, 
হয়। এজন্য এবয়সকে দল গড়বার বয়স (gang age) বলা হয়। ম্যাকড়ুগ্যাল 
এই দল-গ্রীতিকেই যৌথ-প্রবৃত্তি (gregarious instinct) বলে অভিহিত করেছেন ॥ 
পারিবারিক গণ্ভীর সীমাকে অতিক্রম করে শিশু-মন তখন বাইরের জগতে ব্যাগ 
হতে চায়। সে তখন সামাজিক আচার-আচরণ অনুকরণ করে। সে তখন বুঝতে 
পাঁরে তাঁর খেয়ালখুশীমত তার কাল্পনিক ইচ্ছা নিয়ে চলা যায় না। তাই সমাজের 
রীতিনীতি, অন্থশীসন ও শৃঙ্খলা সে মেনে নেবার চেষ্টা করে। সহযোগিতা, 
প্রতিযোগিতা, সহাস্থভৃতি প্রভৃতি সামাজিক প্রবণতা এই বয়সে লক্ষ্য করা যাঁয় ৷ 
শৈশবে শিল্তর বুদ্ধির বিকাশ মূর্ত কোন awa মাধ্যমেই ঘটে থাকে | তাঁরা 
বুদ্ধি তখন থাকে কল্পনার সঙ্গে মিশ্রিত এবং আবেগধর্মী। কিন্তু বালাক'লে শিশু 
যুক্তিপূৰ্ণ বুদ্ধির পরিচয় দেয়। তার স্মৃতিশক্তি, মনোযোগ দেবার 
Iron SeT ক্ষমতা প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। কোন বস্তুকে বিশেষভাবে প্রতাক্ষ 
করার ক্ষমতা তাদের মধ্যে জন্মায় । অমূর্ত চিন্তা করার ক্ষমতা! 
এই বাঁলাকালেই দেখা দেয়, কিন্তু ঠিক পরিণত মানুষের মতো যুক্িপূর্ণ নয় অর্থাৎ 
পরীক্ষণের সাহায্যে দেখা গেছে বালাকালে শিশু কোন প্রতীক বা প্রন্িরপের 
(image) সাহাযোই বেশী চিন্তা করে। 
বালাকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এ বয়সে শিশুর মন সঞ্চয়ী: 
হয়ে ওঠে। পে সবকিছুই সংগ্রহ করে রাখার চেষ্টা করে। একে অনেকে শিশুর 
মালিকানাবোধের (Sense of 71097151075) জাগরণ 
শিশুর মালিকানা 7.7 বলেছেন? Baia আইজ্যাক্স বলেন: এ বয়সে শিশু তার. 
বোধের জাগরণ 
নিজের ডেক্স বইপত্র ইত্যাদির জন্য বেশ গর্ব বোধ করে! 
শিশুর মালিকানা বোধের জাগরণ শিক্ষার উদ্দেশ্যপাধনের জন্য খুব সহায়ক ৷ 
অর্থাৎ fier মালিকানাবোৌধ অতৃপ্ত থাকলে বা অনাদৃত হলে তার মনের মধ 4 


বাল্যকাল দল গড়ার 
বয়স 


শিশুর জীব্ন-বিকাঁশের বিভিন্ন স্তর ১০৩ 


ক্ষোভের সঞ্চার হয় । আর অবদমিত এই ক্ষোভ চৌর্ধবৃত্বি, অপরের সম্পত্তির প্রতি 
প্রতিহিংসা প্রভৃতির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করতে পারে। 
এ সময়ে শিশুর মানসিক বিকাশের আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল তার 
মনের স্জনশীলতা । নতুন কিছু স্থষ্টি করার এক প্রবল তাড়না শিশু অনুভব করে। 
সে দল গঠন করে, কাঠের, মাটির নানা ভ্রব্যসামগ্রী তৈরি FTA l 
2৮৫ খেলাধুলা এবং সকলপ্রকার গঠনমূলক কাজে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
এবং জাহির করার প্রয়াস পায়। এজন্য অনেক মনোবিজ্ঞানী এ 
সময়কে AVY এবং সংগঠনের বয়স (the age of mastery and achievements) 
বা জীবনের প্রস্তুতির স্তর (Prepration Stage) বলে বর্ণনা করেছেন | 
বালাকালে যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষার শুরু, সেহেতু শিক্ষাগত দিক থেকে জীবন 
বিকাশের এই wale খুবই গুরুত্বপূর্ণ । প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে শিশুর জ্ঞান ও 
মানপিক বিকাশ যদি যথাযথভাবে না হয়, জ্ঞান অর্জনের জন্য মমধিক আগ্রহ তার 
মধ্যে না জাগে তাহলে পরবর্তী কালের শিক্ষা বাবস্থা বিশেষ ভাবে ব্যাহত হয় ॥ 
বাল্যকালের মানসিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী শিশুর জীবনে পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিক্ষাস্থচী 
নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন | শিশুর মধ্যে যাতে সমাজ-চেতন! বাস্তবরূপ পেতে পারে 
এজন্য তাকে সমবেত কর্মানুষ্ঠানের সুযোগ দিতে হবে। শিশুরা এ সময় অনুকরণ 
করতে এবং ছুঃসাহমিকতাপূর্ণ রোমাঞ্চকর কাহিনী শুনতে ও পড়তে ভালবামে। 
ASI শিশু যাতে অসঙ্গত আচরণ অনুকরণ AV করে, সমাজ- 
বাল্যকালে মাধ্যমিক বিরোধী ও নীতিবিরোধী রোমাঞ্চকর কাহিনী পড়ে কুসঙ্গে মিশে 


বৈশিষ্টা অনুযায়ী 
a ‘eas করণীয় বাজে আড্ডা না দেয়, কু-অত্যাস তার মধ্যে গড়ে না ওঠে এ 
বিষয় সম্বন্ধে সমাজ ও শিক্ষক; অভিভাবক সকলের দায়িত্ব রয়েছে। 


এই মময় শিশুর পড়ার আগ্রহকে কাজে লাগিয়ে শিক্ষক শিশুর মধ্যে পড়ার অভ্যাস 
গঠনে সচেষ্ট হবেন । বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে যে প্রবণতা দেখা 
দেয় এই বয়সে, শিক্ষক তাঁকেও কাজে লাগাবেন। নান! স্থজনমূলক কাজের ব্যবস্থা 
করে শিক্ষক তাঁর স্থষ্টি করার আকাজ্জাকেও চরিতার্থ করতে প্রয়ামী হবেন | 

শিশুর প্রাক্ষোভিক বিকাশকে সঠিক পথে চালনা করতে হবে। শিশু যাতে 
ক্রোধ, ভয়, FH প্রভৃতি প্রক্ষোভগুলির প্রকীশকে সাধ্যমত সংযত করে, শিক্ষককে 
সেদিকে নজর দিতে হবে। শিশুর দলে মনের প্রবণতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে 
হবে, যাতে কোন সমাজবিরোধী দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে সে অন্যায় আচরণে প্রবৃত্ত না 
হয়। সহানুভূতি, সহযোগিতা প্ৰভৃতি বৈশিষ্ট্যগুলি যাতে কাজের মধ্য দিয়ে প্রকাঁশ 


১০৪ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


পাঁয় সে দিকে শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে। এ সময় শিশুকে গঠনধর্মী কাছে 
প্রচুর উৎসাহ দিতে হয়। সাজ-পোশাক পরে নিজেকে তারা৷ জাহির করতে চায়। 
সুতরাং এদের এমন সব কাজের স্থযৌগ দিতে হবে যাতে তাদের আত্মপ্রকাশ ও 
আত্মপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় । এ সময় বিদ্যালয়ে সঙ্গীত আসর বা নাচ-গান, বাজনা, 
অভিনয় প্রভৃতির ব্যবস্থা প্রয়োজন। খেলাধুলা, সমাজসেবা, এন. সি. সি. প্রভৃতি 
গঠনমূলক ও শিক্ষামূলক কাজের মধ্যে শিশুকে সদ! ব্যস্ত রাখা চাই। শিশুর সঞ্চয়ী 
মনকেও অবহেলা করতে নেই | এ সময়ে শিশুকে দেশ বিদেশের ডাকটিকিট সংগ্রহ 
করতে, দেশপ্রেমিক নেতাদের ছবি সংগ্রহ করতে, ফুলের বাগানে নানাজাতের 
ফুলগাঁছ সংগ্রহ ইত্যাদি বিভিন্ন সংগ্রহণমূলক কাজে উৎসাহ দেওয়া কর্তব্য। আদর 
কথা, নির্ধারিত পাঠ্যস্থচীর সঙ্গে সহপাঠ স্থ্চীর প্রবর্তন এ সময়ে খুব প্রয়োজন! 
এই বয়সে শিশুর! শিক্ষকের জীবনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে। তাই শিক্ষকের 
উচিত হবে নিজের আচরণের মাধ্যমে আদর্শ চারিত্রিক বৈশিষ্টাগুলিকে শিশুর সামনে 
তুলে ধরা, অবশ্য শিশুর উপযুক্ত চরিত্র গঠনের জন্য আদর্শ মহীপুরুষের জীবনের সং 
বৈশিষ্ট্যগুলিও তার সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। | 
(গ) ৰয়ঃসন্ধি (440169০০1০০), বার থেকে আঠাঁরে| বছর £ শিশু" 
জীবন-বিকাঁশে বাল্য এবং যৌবনের মধ্যবর্তী দ্রুত পরিবর্তন কালকে আমরা বয়ঃসন্ধি 
কাল (Adolescence) বলে থাকি। ইহা একটি দৈহিক ও মীনসিক বিকাশের 
বিচিত্র পরিবর্তনের কাঁল। বাল্যকাল থেকে যৌবনে অপেক্ষাকৃত 
অপরিণত বয়স্কের স্তর থেকে প্রীপ্তবয়স্ের স্তরে উন্নীত হওয়ার 
কালই বয়ংসদ্ধি। শিশুর দেহে এবং মনে তখন অভূতপূর্ব পরিবর্তন আসে। এর 
ফলে মে নতুন করে তাঁর জীবন ও জগৎ সম্বন্ধে প্রশনব্যাকুল হয়ে ওঠে, অনেক মানসিক 
ছন্দের সন্মুখীন হয়, সময় ঘময় মানপিক ভারসাম্য (mental equilibrium) হারিয়ে 
ফেলে। এভরোথি cata (Dorothy Rogers) মনে করে যে বয়ঃশন্ধিকাল যে 
“জীবনের এমন একটা সময় যখন সমাজ ব্যক্তিকে শিশু হিসেবেও গণ্য করে না, আবার 
পরিপূর্ণ বয়স্থের মর্ধাদা, ভূমিকা বা ক্রিয়াও তার ক্ষেত্রে আরোপ করে না। এখন 
আমরা বয়ঃসন্ধিকালের দৈহিক ও মানপিক পরিবর্তন আলোচন! করছি £ 


1. ইংরাজী ‘adolescence’ কথাটি এনেছে ল্যাটিন শব্দ ‘adolescene’ থেকে যার অর্থ হল 
পরিপন্কতার পথে বিকাশ (To grow into maturity). 

2, Adolesceace...is the period in his life when soziety ceases to regard a person 
as a child but does not yet accurd his full adult status, role and function. 
D. Rogers : The Psychology of Adolescence. 


বরঃসন্ধির প্রকৃতি 


শিশুর জীবন-বিকাশের বিভিন্ন স্তর ১০৫ 


(1) বয়ঃসদ্ধিকালের দৈহিক পরিবর্তন (Physiological Characteristics 
of Adolescence): (ক) বয়ঃসন্ধিকালে দেহের সর্বাঙ্গে নানা পরিবর্তন উপস্থিত 
হয়। শরীরের মাংসপেশী, হাড়, গ্রন্থি, মস্তিষ্ক, হৃৎপিণ্ড প্রভৃতির বৃদ্ধি হয়। শরীরের 
ওজন ও দৈর্ঘ্যের হার বৃদ্ধি পায়। তবে শরীরের দৈর্ঘ্য ও ওজন সমান অনুপাতে 
বাড়ে না। তাছাড়া ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে এই দৈহিক বুদ্ধির হার সমান নয়। 
মেয়েরা প্রথম দিকে ছেলেদের চাইতে দ্রুতগতিতে বুদ্ধি পায় কিন্তু চৌদ্দ বছর বয়সের 
পরই সাধারণতঃ ছেলেরা মেয়েদের চাইতে অধিক দীর্ঘ ও সবল হয়ে ওঠে । যৌবনা- 
গমণের পর এ বৃদ্ধির হার ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে এবং একটি স্তরে এসে দৈহিক 
বৃদ্ধির অর্থাৎ উচ্চতা থেমে যায় ।+-খে) বয়ঃসন্ধিকালে রক্তসঞ্চালন, শ্বাসপ্রশ্বান ও 
পাকস্থলীর ক্রিয়ার ক্ষমতা ও গতি বুদ্ধি পাঁয়। তাঁর ফলে ছেলেমেয়েদের ক্ষুধা বৃদ্ধি 
পায়, দৈহিক উত্তেজনার z হয়। (গ) বয়ঃসদ্ধিকীলের একটি উল্লেখযোগা 
পরিবর্তন হল দেহাকুতিবর-_বিশেষভাঁবে মুখমগ্ুলের পরিবর্তন । এ সময়ে ছেলেদের 
মুখের উপর একটা কাঠিন্যের ছাপ পড়ে । দেহের অন্যান্য অংশের মতো মুখের মাংস 
দৃঢ় এবং উজ্জল হয়। আর মেয়েদের মুখ কোমল, লাবণ্যময় এবং গোলগাল হয়ে 
ওঠে। (ঘ) বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের গলার স্বরেরও পরিবর্তন হয়। এ সময়ের 
ছেলেদের স্বরনালী দৈর্ঘ্যে বুদ্ধি পায় এবং তাদের গলার স্বর কর্কশ ও ভারী হয়। 
মেয়েদের এ রকম উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন না হলেও তাদের স্বর অনেকটা VIF এবং 
মিহি হয়। (ঙ) বয়ঃদন্ধিকাঁলে ছেলেদের দেহে রোম বৃদ্ধি পায় এবং ছেলেমেয়েদের 
শরীরের বিশেষ বিশেষ স্থানে কেশোগম হয় । বিশেষ করে ছেলেদের এ সময় 
দাড়ি গৌফ গজায়। (চ) বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের রসক্ষর' গ্রন্থির পরিবর্তন 
হয়। এ পরিবর্তনের ফলে দেহের যৌন হরমোন্‌ few হয় এবং যৌন অংশের 
ও দেহের পরিবর্তন লক্ষিত হয়। (ছ) বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের যৌন-অঙ্গ 
পূর্ণতা লাভ করে। ফলে শিশুর জীবনে যৌনপরিণতি (Puberty) দেখা দেয় 
যৌনপরিণতি বা যৌবনাগম বলতে ছেলেদের বেলা বীর্ষোৎপাঁদন ক্ষমতা! এবং 
মেয়েদের ক্ষেত্রে রজব বা প্রথম খতু হওয়! বোঝায়। 7৮1: 

(ii) বয়ঃসন্ধিকালে মানসিক পরিবর্তন (Mental Changes in Adolesc- 
ence): (ক) বয়ঃসন্ধি কালকেই অনেকে বুদ্ধির চরম বিকাশের কাল বলে অভিহিত 
করেন। তবে এ সম্বন্ধে সকল মনোবিজ্ঞানী এক মত নন। কেউ কেউ ব্যক্তিগত 

₹বৈষম্যনীতি অবলম্বন করে বলেন যে, বুদ্ধি-বিকাশের ক্ষেত্রে গতি ও প্রকৃতির মধ্যে 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য বিদ্ধমান | দৈহিক বিকাশের উপর বুদ্ধির কোন কা্ধকাঁরণ 


১০৬ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


সম্পর্ক নেই । অনেক সময় দুর্বল দেহধারী ব্যক্তিও প্রতিভার অধিকারী হয়, আবার 
অনেক সময় সুস্থ ও পূর্ণ বিকশিত দেহধারী ব্যক্তির মধ্যেও বুদ্ধি-বিকাশের অপূর্ণতা 
লক্ষ্য কর! যায়। তাছাড়া, আধুনিক মনোবিজ্ঞানীর! বলেন, বুদ্ধি-বিকাশের একটি চরম 
সীমা আছে। বড় জোর আঠার বৎসর পর্যন্ত বুদ্ধির বিকাশ চলে। কিন্তু বয়ঃসন্ধিকাল 
এগার-বার বছর থেকে শুরু হয়ে কুড়ি-একুশ বছর বয়স পর্যন্ত চলতে পারে। 
'৮কিস্ত আমাদের বক্তব্য হল, বয়ঃসন্ধিকাল বুদ্ধির চরম বিকাশের কাল না হলেও 
এ সময় যে বুদ্ধি-বিকাশের প্রশস্ত ক্ষেত্র সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই বয়সেই 
শিল্ু-মনে বিশেষ বিশেষ ক্ষমতা ও আগ্রহ দেখা দেয় । ফলে স্বতিশক্তি, মনঃসংযোগ করা! 
ও গ্রহণ-ক্ষমতা|, ভাষার উপর দখল ইত্যাদি বুদ্ধি পায় এবং বুদ্ধিবৃত্তির যথেষ্ট বিকাশ 
ঘটে। ছেলেমেয়েরা এই ATT বস্তুর তাৎপর্য বিভিন্ন দিক থেকে বিস্তার করতে শেখে 
এবং বস্তু সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণ! করতে সক্ষম হয়। এই সময় তারা সব বস্তুর প্রতি 
আগ্রহ না দেখিয়ে বিভিন্ন ভাবধারার মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টাও এই বয়সে পরিলক্ষিত হয় | 
NAT বয়ঃসদ্ধিকালের প্রধান মানমিক পরিবর্তন লক্ষিত হয় ব্যক্তির অনুভূতির 
রাজ্যে। দেহের পরিবর্তন, ইন্দরিয়শক্তির পূর্ণতালাভ এবং যৌন-পরিণতি এ সময় 
"মানসিক স্তরে এক বিরাট আলোড়ন eR করে। বয়ঃসদ্ধি- 
pial he i কালের এ বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রসঙ্গে হলিংওয়ার্থ (Holling- 
worth) বলেন, এ বয়সে ব্যক্তি নানা কৌতুহল, অনুভূতি ও 
আকাঙ্জার তাড়না MASI করে সকল কাজে সাহম ও বীরত্ব দেখায় এবং গুরুজনদের 
বিরক্তিকর শাসনের প্রতি কিছুটা অবজ্ঞা দেখায়। জীবন বিকাশের এই স্তরে 
কিশোরদের প্রক্ষোভযূলক আচরণের বহিঃপ্রকাশে বিশেষ বৈশিষ্টা লক্ষ্য করা যায়। 
সে কখনও আনন্দে মাতোয়ারা, আবার কখনও বা বিমর্ষ, কোথায় ভারাক্রান্ত। এই 
স্তরে ছেলেমেয়েদের মধ্যে হীনমন্যতা_ ভাব (inferiority Complex ) দেখা দেয় 
কখনও তার মধ্যে আক্রমণাত্বকভাব দেখা দেয়। আরার কখনও খুবই মনমরা হতাশ 
ভাব । সতেরো-আঠারে! বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে MBER দেখা! দেয়। নৈতিক 
সেন্টিমেন্টের বিকাশও এই স্তরে লক্ষ্য করা যায়। এই স্তরে প্রক্ষোভের প্রকাশে 
ছেলেমেয়েরা সাধারণত: একটু waa হয়ে পড়ে | 
বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়ের আত্মমচেতনতা প্রবল আকার ধারণ করে। তার 
ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে সে সদা জাগন্ধক | আত্মসম্মানবোধ এত প্রচণ্ড থে, সে সকল ব্যাপারেই 
নিজের প্রাধান্য এবং স্বকীয়তা বজায় রাখতে বাস্ত হয়ে পড়ে। পোশাক-পরিচ্ছদ 
থেকে শুরু করে চলাফেরা, SAAS, মেলামেশা প্রভৃতি আচরণে বাক্তি তার 
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শিশুর জীবন-বিকাঁশের বিভিন্ন স্তর ১০৭ 


বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করার জন্য বাগ্র হয় । মনোবিজ্ঞানী রস (Ross)! এই স্তরের মানসিক 
বৈশিষ্ট্যের সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে এই বয়সে কল্পনা বিলাস মিলিয়ে যায়৷ 
সে বাস্তবের মুখোমুখী হয় (fantasies fade and reality is faced) | আঠার 
বছরের একজন যুবক একজন পরিপূর্ণ মী ; জীবনের ব্যবহারিক সমস্তা নিয়ে দে 
ব্যস্ত । সে তার এই সব সমস্তার জ্ঞান এবং নিজের ব্যবহারিক কর্মকুশলতার জন্য গঠিত। 
অনুভুতির দিক থেকে ব্যক্তি তখন ভাবালু, আবেগপ্রবণ এবং কল্পনাবিলাশী হয়। 
সে এ সময়ে নানা আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে ওঠে এবং মনে মনে কোন বীরের আদর্শ 
অনুসরণ করার চেষ্টা করে। অর্থাৎ কিনা এই বয়সে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বীরপূজার 
(hero worship) প্রবণতা দেখা দ্েয়। ষোল থেকে মতের বৎসর বয়সের মধ্যে 
শিশুর মানসিক বিকাশ প্রায় সম্পূর্ণ হয় ; বৌদ্ধিক কাজ করার ক্ষমতা প্রায় প্রাপ্ত 
বয়স্কদের মত হয়। বিমূর্ত চিন্তনের ক্ষমতা, আরও বৃদ্ধিপায়। যে কোন আদর্শে 
জীবন বলি দেওয়ার জন্য সে উদ্যত হয় । 
"এ সময়ে বাক্তির সামাজিক চেতনার বিকাশও লক্ষণীয় । বহিবিশ্বের প্রতি 
সমাজের প্রতি ব্যক্তির তখন প্রবল আকর্ষণ । এই বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
জনকল্যাণমূলক কাজের প্রতি প্রবণতা লক্ষিত হয়। তাদের মধ্যে মানবতাবোধ 
দেখা যায়। সমাজের অনুশাসন, শৃঙ্খলা ও মূল্যবোধ 
বসালো টা সন্ধে তাকে সঙ্গতিসাধন করতে হয়। কিন্তু এ সঙ্গতিদাধন 
সহজভাবে তাঁর জীবনে চলে না। সে তখন নিয়ম লঙ্ঘন 
করার, প্রচলিত অন্শাসনকে অপসারিত করার, তার নিজস্ব আদর্শ s নীতিবোধ 
অনুনারে সমাজের নতুন কাঠামো Ve করার প্রবণতা প্রদর্শন করে । এজন্য বাউলি 
(Bowley) বলেন, বয়ঃসদ্ধিকালের তরুণদের সঙ্গে বান করা খুব কঠিন ব্যাপার। 
তারা চিন্তাশীল ; তবে খুব আবেগপ্রবণ | অন্যের ক্রুটি ধরতে ব্যগ্র এবং বাকৃপটু। 
শিশুর যৌন-পরিণতি তার অনুভূতি ও প্রক্ষোভের মধ্যে এক বিরাট আলোড়ন 
ষ্টি করে। এ সময়ে বাক্তির যৌন-চেতন! তার আবেগ ও আচরণে অভাবনীয় 
পরিবর্তন আনে। eae) উল্লেখযোগ্য যে যৌন-চেতনা 
যনে যৌন-  বৃয়ঃলন্ধিতেই জেগে ওঠে না); মনঃসমীক্ষণবাদীরা বলেন, 
ব্যক্তির শৈশবেই যৌন-চেতনা থাকে তবে তা স্বরতিমূলক। 
শিশু নিজের দেহকে আশ্রয় করেই প্রধানতঃ যৌন-আনন্দ লাভ করে। বাল্যকালে 
শিশুর এ যৌনভাব স্তিমিত থাকে এবং শিশুর আকর্ষণ প্রধানতঃ সমলিঙ্গ বিশিষ্ট ব্যক্তির 
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মধোই নিহিত থাকে। অর্থাৎ ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে, মেয়ের! মেয়েদের সঙ্গে 
crt! কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে বিপরীত লিঙ্গবিশিষ্ট ব্যক্তির প্রতি তারা আকর্ষণ 
অনুভব করে। অর্থাৎ ছেলের! মেয়েদের প্রতি, মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকর্ধণ 
ABST করে। এ সময়ে ছেলেমেয়ের! দ্িবান্বপ্লে বিভোর । বাস্তবে ঘা সম্ভব হয়নি 
তার পরিতৃপ্থি মে দ্িবাস্বপ্নে লাভ করে। স্বপ্নেই আত্মগৌরবের অধিকারী হয়, তার 
বাঞ্ছিত প্রণয়ী বা প্রণরিনীকে সে লাভ করে। Rema যৌন-পরিণতি বহুমুখী 
চাহিদা নিয়ে উপস্থিত হয়। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার, কোন কিছু Ë করার, 
সবকাজে দক্ষতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করার, প্রশংসা! অর্জন করার একটা তীব্র তাড়না 
মে অনুভব করে । নানা সক্রিয় কাজের মধ্যে সে একদিকে যেমন গভীর আনন্দলাঁ 
করে তেমনি অন্যদিকে সে মনে করে তার পরিবার, সমাজ তার প্রতি যথেষ্ট সন্মান 
বা মর্যাদা প্রদান করছে না। এই আত্মকেন্দ্রিকতা থেকেই তার মনে অনেক সময় 
হীনমত্যতার ভাব জেগে ওঠে | 

: বয়ঃমদ্ধিকালের যৌন-চেতনা ব্যক্তির দেহমনে এক পুলক সঞ্চার করে। 
অহেতুক কথাবাতীয়, সামাজিক মেলামেশায় সে এক অনাস্বাদিত আনন্দের সন্ধান 
পায়। কিন্তু মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, এ সময়ে সত্যিকার কোন যৌন-চাহিদা দেখা 
যায় না। যৌন-কৌতুহলই তখন প্রধান, সে তখন প্রেম বা প্রথয়মূলক ব্যাপারকেই 
মূল্য দেয়, দৈহিক যৌন-পরিতৃপ্থির জন্য ব্যাকুল হয় না। 

(fii) বয়ঃসন্ধি যৌবনের পুনরাবৃত্তি (Adolescence is a recapitulation 
of Childhood): আনেট্ট জোন্স পুনরাবর্তনবাদ (Theory of recapitulation) 
ARIAT করে বলেন, বয়ঃসন্ধি শৈশবের পুনরাবৃত্তি যাত্র। শৈশবে শিশুর দেহ 
যেভাবে দ্রুত বৃদ্ধি হয়, তার মানসিক জগতে যেভাবে নানা আলোড়ন এসে উপস্থিত 
হয়, এসব কিছুর সাদৃশ্য তিনি বয়ঃসদ্ধিকালে খুঁজে পেয়েছেন। শৈশবে শিশুর দেহ 
ও মনে যে উদ্দাম গতি লক্ষ্য করা যায়, বয়ঃসন্ধিকালে যেন তারই পুনরাবির্ভাব ঘটে | 
শৈশবের ভাবপ্রবগতা, কল্পনা, যৌন-আচরণ ইত্যাদি শিশুর জীবনে যে মানসিক 
অসংগতির Ve করে, বাল্যকালে তা স্তিমিত হয়ে যায় । বালাকালে প্রাপ্তবয়স্কদের 
মতো শিশুর জীবনে Cad এবং ভাব-সংহতি দেখা দেয় । পরিবেশের সঙ্গে সে সংগতি 
সাধন করে নেয়, কিন্তু বয়ঃসদ্ধিকালে শিশুর দেহে এবং মনে আবার শৈশবের দৈহিক 
ও মানসিক পরিণতি দেখা যায় । যে পরিবেশের অঙ্গে সংগতিস্থাপন করে শিশু তার 
আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল, আকস্মিক পরিবর্তনে, পরিবেশের সঙ্গে তার আবার 
শৈশবের মতো বিরোধ উপস্থিত হয়। তাকে আবার নতুন করে আচরণ ও 
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পরিবেশের সঙ্গে সংগতিসাধন করতে হয় । ফলে, শিশু তখন আবার বিজ্রোহী হয়ে 
উঠে। পরিবেশ, সমাজ, পরিবার সকলের সঙ্গে তার সংঘর্ষ উপস্থিত হয় । শৈশবের 
মতো আবার তার মধ্যে পরনির্ভরশীলতা ও নিরাপত্তার চাহিদ! জাগে | বীরপুজা, 
দল ও বন্ধুপ্রীতির উপর গভীর আস্থাভাব, গৃহের বন্ধন ছিন্ন করার মনোভাব, 
প্রচলিত প্রথা ও পরিবেশকে অতিক্রম করার দুঃসাহসী প্রেরণা দেখা দেয় । শৈশবের 
স্তিমিত যৌনচেতন1 আবার জেগে ওঠে এবং আবেগ ও প্রক্ষোভ জনিত নানা সমস্তার 
সৃষ্টি করে।  স্থৃতরাঁং বয়ঃসদ্বিকাল শৈশবের পুনরাবিভাব ছাড়া আর কিছুই নয়। 

কিন্তু এ মতবাদ মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। ব্যক্তির জীবন-বিকাশে শৈশবের 
বহু পরে বয়ঃসন্ধির উপস্থিতি । কাল যে পরিবর্তনের বিচিত্র রূপ ও স্তর নিয়ে আসে 
তার সঙ্গে শৈশব-স্তরের অবস্থাগুলির প্রচুর পার্থক্য বিদ্যমান । বয়ঃসন্ধি শৈশবের 
পুনরাবৃত্তি নয়, পুনর্জাগরণ ৰা নতুন অবস্থা। নতুন পরিবর্তনের মাঝে দৈহিক, 
মানসিক, বিশেষভাবে প্রক্ষোভ বা আবেগজনিত যে বৈপ্লবিক পরিবর্তন বয়ঃসন্ধিকালে 
আমরা লক্ষ্য করি, শৈশবে তার অবস্থিতির কল্পনা করার অর্থ নতুন সম্ভাবনাকে 
পুরাতনকে দিয়ে ব্যাখ্যা করা, ছক কেটে শিশুর জীবনকে দেখা । 

(iv) বয়ঃসন্ধিকাল এবং যৌবনাগম (Adolescence & Puberty) 8 
কোন কোন লেখক যৌবনাগম এবং বয়ঃসন্ধিকালকে ব্যক্তির 'জীবন-বিকাশের একই 
স্তর বলে গণ্য করেছেন। কিন্তু আমলে এ দুয়ের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান এবং এ পার্থক্য 
পরিমাণগত এবং গুণগত oe দিয়েই লক্ষ্য করা যায়। পরিমাণগত দিক থেকে 
বয়ঃসন্ধি যৌবনাগম্ের চাইতে ব্যাপক এবং গুণগত দিক থেকে যৌবনাগমের মতো! 
বয়ঃসন্ধি শুধু দৈহিক পরিবর্তন স্থচিত করে না, মানদিক পরিবর্তনও স্থচিত করে | 
নিম্নের আলোচনা থেকে এ পার্থক্য আমাদের কাছে সহজ হয়ে যাবে। 

যৌবনাগমের অর্থ হল ব্যক্তির প্রজনন বা সন্তান উৎপাদন-ক্ষমতার অধিকারী 
হওয়া | ছেলেদের ক্ষেত্রে তাঁর প্রধান লক্ষণ বীর্ষোৎপাদন আর মেয়েদের ক্ষেত্রে 
রজঃস্থষ্টি বা প্রথম মাসিক ap) এ যৌন-পরিণতি মেয়েদের বেলা আট:নয় 
বছর বয়সে এবং ছেলেদের ক্ষেত্রে বার-তের বছর বয়সেও আসতে পারে, যদিও 
সাধারণ ক্ষেত্রে তা অনেক পরে আসে । স্থতরাং দৈহিক পরিবর্তন বা শারীরিক 
ক্রিয়ার মধ্যেই যৌবনাগম কথার তাৎপর্য নিহিত) কিন্তু বয়ঃন্ধি এই দৈহিক 
পরিবর্তনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তার সামাজিক, মানসিক এবং ব্যক্তিগত 
গ্রক্ষোভজনিত সমস্যার দিকও রয়েছে। তাছাড়া, যৌবনাগম কোন্‌ বয়সে হয় বলা 
শক্ত। গ্ৰীষ্মপ্ৰধান দেশের ছেলেমেয়েদের যৌন-পরিণতি শীতপ্রধান দেশের ছেলে: 
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মেয়েদের চাইতে একটু আগেই হয়। আবার মেয়েদের ক্ষেত্রে ছেলেদের চাইতে 
আগেই যৌন-পরিণতি ঘটে । আমরা সাধারণতঃ যৌন-পরিণতির সময় থেকে শুরু 
করে শিশু যতক্ষণ না পূর্ণ যৌবনে পরিণত হচ্ছে এ কালকে বয়ঃপদ্ধি বলে অভিহিত 
করি। যৌবনাগম বয়ঃসন্ধিকালের অঙ্গীভূত দৈহিক বিকাশ ও পরিবর্তনের একটি 
দিক মাত্র। | 

€) বয়ঃসন্ধি গীড়ন ও কষ্টের কাল (Adolescence is a Period of 
“stress & strain’ or ‘strife and strain’): বয়ঃসন্ধিকালে বাক্তির দেহে এবং 
মনে যে পরিবর্তনের আলোড়ন এসে উপস্থিত হয় তা উল্লেখ করে স্টাঁনলি হল 
(Stanley Hall) তার ‘Adolescence’ বইতে এ কালকে ঝটিকাক্ধকধ বা পীড়ন ও 
কষ্টের কাল বলে অভিহিত করেছেন। এসময়ে ব্যক্তির জীবনে দৈহিক ও মানসিক 
SES পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ফলে, ব্যক্তির প্রক্ষোভজনিত অ1চরণেও বৈপ্লবিক পরি- 
বর্তন আগে। বাল্যকালে যে পরিবেশের সঙ্গে ছিল তার সহজ সম্পর্ক, সে পরিবেশই 
তার বয়ঃসন্ধিকালে নতুন সমন্তা নিয়ে উপস্থিত হয়। এ সময় আবার ব্যক্তিকে কর্মমুখর 
হয়ে উঠতে হয়। তখন তার জীবনে. যেন এক ছুনিবার জোয়ার এসে উপস্থিত হয়। 
‘আর এ জোয়ারের বেগে পুরাতনকে ভাঙবার একটি প্রবল তাড়না ব্যক্তি অনুভব 
করে। তাঁর বাল্যকালের দৈহিক ও মানসিক কাঠামো পরিবর্তিত হওয়ার ফলে সে 
নিজেকে অনেকটা অসহায় মনে করে এবং নিরাপত্তার জন্য পর-নির্ভরমীল হতে চায় | 
সুতরাং এ সময় সে খুব আত্মকেন্দ্রিক এবং আবেগপ্রবণ হয় । সে মাঝে মাঝে অনুভব 
করে সমাজ বা পরিবার তার প্রয়োজন ও সম্ভাবনাশক্তিকে যথাযোগা মর্ধাদা দিচ্ছে 
না। ফলে, তার মনে একটি নিপীড়নমূলক মনোভাব (Persecution mentality) 
সৃষ্টি হয়। এটাই ক্ষোভের আকারে প্রচলিত প্রথা, অন্থশাসন, রীতিনীতি প্রভৃতির 
বিরুদ্ধে প্রকাশিত হয়। এটা আর কিছুই নয়, নতুন ভাব, নতুন প্রক্ষোভ বা 
আবেগের AHSAN! এজন্য বয়ঃসন্ধিকাল সত্যই ঝটিকাক্ষুব, পীড়ন ও কষ্টের 
কাল। 

কিন্তু এ ব্যাখ্যার মধ্যে কোন অসংগতি না থাকলেও এর মধ্যে অতিশয়োক্কি 
বর্তমান। বয়ঃসন্ধিকাল ব্যক্তির জীবন-বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পরিণত 
মন ও দেহের অধিকারী হওয়ার জন্য এ স্তর অতিক্রম করা অপরিহার্ঘ। যে দৈহিক 
এবং মানসিক পরিবর্তনের cate বয়ঃসন্ধিকালে উপস্থিত হয় তা ব্যক্তির সর্বতোমুখী 
জীবন-বিকাশ সম্ভব করে তোলে। বয়ঃসন্ধিকাল “কষ্ট এবং নিপীড়নের’ কাল নয়, 
বৃহত্তর জীবনকে লাভ করবার বলিষ্ঠ সংগ্রাম মাত্র । 


শিশুর জীবন্বিকাশের বিভিন্ন স্তর ১১১ 


ol azafata চাহিদা (Needs of Adolescence ) : 

স্ট্যানলি হল, হলিংওয়ার্থ প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীগণ বয়ঃসদ্ধিকালের বিভিন্ন সমস্তা 
ও চাহিদা নিয়ে প্রচুর গবেষণা এবং আলোচনা কবেছেন। তাদের পরিবেশিত 
তথ্যের উপর নির্ভর করে প্রধান প্রধান চাহিদাগুলি আমরা বিবৃত করছি। 

“ (ক) স্বাধীনতা ও অক্রিয়তার চাহিদ1| (Needs for Freedom and 
Activity): বয়ঃসন্ধিকালে দৈহিক ও মানসিক বিকাশে অনেক পূর্ণতা আসে। 
যে শিশু শৈশব থেকেই পরনির্ভর, এবার সে সর্বব্যাপারে স্বাধীন হতে চায়। তার 
আত্মসম্মীনবোধ তার মনে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাণ we করে। দায়িত্ব বহন করার, 
নিজের মত প্রকাশ করার, দশ জনের মধ্যে একজন হবার প্রবল আকাকঙ্ষা তার 
মধ্যে এ সময়ে দেখা দেয়। তখন সদা কর্মমুখর। স্থির ও শান্ত হয়ে বসে থাকা 
তার পক্ষে সম্ভব নয়। তার এই স্বাধীনতা ও সক্রিয়তাবোধ অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 

শিশুর এই স্বাধীন আচরণকে যথাযথ মূল্য দেওয়া উচিত। অনেক সময় তার 
কর্মমুখরতাকে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা করা হয়, তাকে গৃহকোণে শান্ত হয়ে পাঠে 
মনোনিবেশ করতে উপদেশ দেওয়া হয়। তার স্বাধীন মত প্রকাশকে অকালপক্কতা : 
বলে অবজ্ঞা করা হয়। কিন্তু এ সময় পরিবার, বিদ্যালয় বা সমাজের SCG হচ্ছে 
শিশুকে সক্রিয়তার স্থযোগ প্রদান করা। মুক্ত আকাশের নীচে শিশু যেন তার 
অঙ্গ সঞ্চালন করতে পারে। আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার বহুমুখী পাঠ্যস্চীতে 
শিশুর চাহিদা RATT সাত ধরনের পাঠ্যবিষয়ের' অবতারণা করা হয়েছে। শিশুর 
সামর্থ ও চাহিদার স্বাধীনতা এতে আছে। তা ছাড়া সহপাঠ্যস্থচীর ব্যাপক ব্যবস্থা 
থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের সক্রিয় আচরণের স্থযোগ রয়েছে। পরিবারেরও এ 
ব্যাপারে ছেলেমেয়েদের সহায়ক হওয়া উচিত। শিশুর মনে একমাত্র পরিবারই 
'নিরাপত্তাবোধের ZÈ করতে পারে এবং তাদের স্বাধীন ও সক্রিয় আচরণে সমর্থন 
জানাতে পারে। বয়ঃসন্ধিকালে আরোপিত শৃঙ্খলা অর্থহীন। এ সময়ে পরিবার 
এবং বিদ্যালয় উভয়ের দেখা উচিত ছেলেমেয়েরা যেন ন্বতঃপ্রবৃত্ব হয়ে নিয়মনীতি 
মানবার চেষ্টা করে। কারণ, স্বাধীনতা উচ্ছুঙ্খলতা নয়, অসংযত উদ্দাম আচরণ 
নয়। স্বাধীনতা হল স্বতঃস্ফূর্ত সক্তিয়তা। 
খে) ব্যক্তির সামাজিক বিকাশের চাহিদ] (Need for Social 
Development): বয়ঃসন্ধিকালে ব্যক্তির সমাজচেতনার বিকাশ খুব গভীর হয়। 
তার আত্মসম্মান ও মর্ধাদাবোধ এ সময়ে তাকে শৈশবের মতো স্বার্থকেন্দ্রিক ও 
আত্মকেন্দ্রিক করে তোলে না, তার সামাজিক বিকাশে সহায়তা করে। বৃহত্তর 
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সমাজ জীবন যাঁপনের প্রতি তার অন্গরাগ লক্ষ্য করা যাঁয়। সমাজ জীবনের বিভিন্ন 
ক্ষেত্রে সে অংশ গ্রহণ করতে চাঁয়। সে তখন ভাবের দোসর খোজে, স্বাধীন ইচ্ছায় 
প্রভাবিত হয়ে সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ গ্রহণ করে, অপরিচিতের মধ্যে 
আত্মীয়তা অনুসন্ধান করে। সীমাহীন, বন্ধনহীন এক বৃহত্তর পৃথিবীর আবেদন 
এসে তার মনে উপস্থিত হয়। গৃহের. বন্ধন বা আকর্ষণ তখন তার কমতে থাকে । 
বাইরের আহ্বান তখন তাঁকে প্রবলভাবে নাড়া দেয় | 

বিদ্যালয় এবং পরিবারের তখন কর্তব্য হচ্ছে যৌথকর্ম, দল বেঁধে ভ্রমণ, বন- 
ভোজন, নাটক-অভিনয়, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক দল গঠন, বিদ্যালয় বিতর্ক সভা ৰা 
ছাত্র সংগঠন প্রভৃতি সমবেত কর্মানুষ্ঠানে উৎসাহ ও সুযোগ প্রদান করা। এর ফলে 
ছেলেমেয়েদের সমাজচেতন! বাস্তব রূপ পরিগ্রহ করে, তাঁরা সামাজিক আচরণ ও, 
অনুশাসনে Awe হয় এবং তাদের শক্তি ও উদ্যমশীলতা বিপথগামী ai বিনষ্ট 
হয় না। তারা আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে এবং সমাজে তাঁদের যে প্রয়োজন আছে তা 
অনুভব করে। 

. (A) আত্মপ্রকাশের চাহিদ] (Need for selfs-expression) 2. বয়- 
সদ্ধিকালে ছেলেমেয়েরা নানা আবেগ বা প্রক্ষোভের সন্মুখীন হয়। মানসিক 
তাড়নার ফলে তারা সব সময় নিঞ্জেকে অভিব্যক্ত বা প্রকাশ করতে চায়। নানা 
ধরণের হুজনীমূলক কর্মের মধ্য দিয়ে তারা চেষ্টা করে নিজেদের মূল্যবোধকে 
সমাজের ADAH কাছে প্রতিষ্ঠিত করতে ॥ সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিরা তার 
মূল্য উপলব্ধি করবে এটাই তার বিশেষভাবে কাম্য । এ সময় eA PiE AA 
ব্যবস্থা থাকলে সহজেই এ চাহিদার পরিতৃপ্তি হয়। এ চাহিদার তৃপ্তি ছেলেমেয়েদের 
ব্যক্তি সত্তার সুষম বিকাশের পক্ষে অপরিহার্য । যাদের এ চাহিদা অপরিতৃপ্ত থেকে 
যায় তারা দুর্বলচেতা, আত্মবিশ্বান হীন ও Af হয়। অধ্যয়ন, খেলাধুলা, সঙ্গীত, 
অভিনয়, অগ্কন এবং অন্তান্ত কর্মে তার। আত্মপ্রকাশ (self-expression) খোজে | 

(a) atafaSasta চাহিদা (Need for self-dependence): এই 
আত্মপ্রকাশের চাহিদা থেকেই তাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার আকাজ্ষ। জাগে। 
এই সময়ে ছেলেমেয়েরা নিজেদের Slam, সম্পর্কে চিন্তা করে। এবং কিভাবে 
স্ব-নিতর হওয়া যায় সে সম্পর্কে ভাবে। পরনিভর না 'হয়ে উপার্জনক্ষম হয়ে স্বাধীন 
জীবন যাপন করার প্রবল ইচ্ছা বয়ঃসন্ধিকালে দেখা দ্েয়। নিজের পায়ে দাড়াবার ও 
সমাজে নিজ প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত হবার স্বপ্ন তার মনে জুড়ে থাকে। বিভিন্ন ধরনের 
বৃত্তি ও উপার্জনের পথের দিকে তার মনোযোগ ধাবিত হয়। এ চাহিদাকে অনেকে 


শিশুর জীবন-বিকাশৈর' বিভিন্ন স্তর ১১৩ 


বৃত্তি গ্রহণের চাহিদা বলেও মনে করেন |: এ ব্যাপারে পরিবার শিক্ষার সহায়ক হতে 
পারে, Rataa fe নির্বাচনে শিশুকে সহায়তা করতে পারে। ' ; 

(ঙ) নতুন জ্ঞানের চাহিদ। (Need for new knowledge) ও বয়ঃসন্ধিকালে 
ছেলেমেয়েদের মানপিক বিকাশ পূর্ণতা লাভ করার জন্য এবং মানসিক শক্তিগুলি 
পরিণতিতে পৌছনোর জন্য তাদের কৌতূহল Sere তীত্র হয়ে ওঠে । এর ফলে নতুন 
নতুন জ্ঞানলাভের জন্য, নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহের জন্য তাঁদের মনে গভীর আকাঙ্ষা 
দেখা দেয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন; ইতিহাসও. প্রকৃতির বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে 
জ্ঞানলীভের জন্য তাদের মনে আকুলতা Stet |) তাদের অসীম কৌতুহল বিশ্বজগতের 
জ্ঞানভাগারের দ্বারটি উদঘাটন করে | তারা নানাভাবে কৌতুহলকে নিবৃত্ত করতে 
চায়! বয়ঃসন্ধিকালে ছেলেমেয়েদের এই স্বত'ক্র্ত জানের আকাজ্ষাকে সঠিক পথে 
চালিত করতে পারার উপর তাঁদের ভবিষ্যৎ জীবনের সাফল্য সার্থকতা অনেকাংশে 
নির্ভর করে। “পিতামাতা, অভিভাবক বৃন্দ ও.বিস্তালয়ের উচিত বয়: সদ্ধিকালে ছেলে-, 
মেয়েদের নানাবিষয়ে জানলাতের সুযোগ করে দেওয়া | 

(চ) নীতিবোধের চাহিদ। (Need for moral sense) £ বয়ঃসন্ধিকালে 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে নীতিবোধ জীগ্রত হয় । 'ভালোমন্দ, উচিত-অস্ুচিতের বোধ 
তার মধ্যে দেখা দেয় । নিজের এবং "অপরের কাজকে এ নীতিবোধের মানদণ্ডে সে 
বিচার করে। সমাজের রীতি নীতির নৈতিক সমর্থনূকে খুঁজে বেড়ায়। নিজে 
নীতি-বিরোধী কীজ করলে তীর জন্য তাঁর মনে অপরাধ বোধের VP হয়।  বয়ঃ- 
সন্ধিকালের এই চাহিদাকে নীতিবোধের চাহিদা বলা যেতে পারে। & 

(ছ) যৌনতৃষ্তির চাহিদ। (Need for Sex-satisfaction) £ বয়ঃসন্ধিকালে: 
প্রতিটি ব্যক্তির যৌনবৌধ জাগে । শৈশবে এ যৌনতা নিজের দেহকে আশ্রয় করেই 
তৃপ্তি পায়। এ সম্বন্ধে শিশ্ু-মনে বিশেষ কোন কৌতুহল দেখা যায় না। বালাকালে এ | 
যৌনবোধ থাকে স্তিমিত | কিন্তু বয়ঃসন্ধিকালে যৌনবোধ পরিপূর্ণ আকারে বিকশিত 
হয়, দেহ-মন যৌন আচরণের জন্য প্রস্তুত হয়ে গঠে। দেহের যৌন অঙ্গের পরিবর্তন 
তার মনোজগতে এক বিশেষ আলোড়নের স্থষ্টি করে। তখন প্রতিটি ব্যক্তি প্রণয়ী 
বা প্রণগ়িনীর চিন্তায় বিভোর হয়। সে সর্বদা তার সঙ্গী বা সঙ্গিনীর উপস্থিতি sia 
করে। কিন্ত যৌন চাহিদা [প্রধানতঃ যৌন: 'আচরণমূলক নয় বলেই অনেকে মনে 
করেন। কারণ, এ চাহিদা যৌন-কৌতুহলেই আত্মপ্রকাশ করে। বয়ঃসদ্ধিকালের 
এ যৌন-কৌতুহলকে নিবৃত্ত করার একমাত্র উপায় যৌন-শিক্ষা।* কিন্তু দুঃখের 
15 এ সম্পরকে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। 

মনে].=৮ (iv) 


১১৪ o শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


বিষয় ‘নিষিদ্ধ ফলের! মতো .যৌন-শিক্ষা. আমাদের. সত্য সমাজে “নিষিদ্ধ sal’) 
অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে. করেন, বয়ঃসন্ধিকালে. সহশিক্ষার (Co-education). _ 
প্রবর্তন কর! BIBS |, তখন, ছেলে ও মেয়ের] পরস্পরের সম্বন্ধে অস্বাস্থাকর কৌতুহল 
পোষণ করবে না।.. তা ছাড়া মাতাপিতা ছেলেমেয়েদের যৌন-শিক্ষা দিতে পারেন 
যাতে অশ্লীল পুস্তক বা! ছবি, কুসঙ্গ প্রভৃতি থেকে তারা যৌন-শিক্ষা লাভ না করে। 

(জ) জীবন দর্শনের চাহিদ। (Need for a philosophy. of life) ¢ বয়ঃদ্ধি- 
কালেই প্রতিটি ব্যক্তি জীবন ও জগৎ'সন্দ্ধে প্রশ্নব্যাকুল হয়ে ওঠে। জগৎ ও জীবন 
সম্পর্কে নানারকম জিজ্ঞাসা তার মনে দেখা CHT | জীবন ও জগতের রহস্য জানবার 
এবং সকল নীতিবোধের AT উদঘাটন করার জন্য সে নানা প্রশ্ন করে। আসল কথা : 
দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তনে তার মনে যে সংঘাত উপস্থিত হয় তারই প্রতিফলন 
এই জীবন ও জগতের, হস্ত উদবাটনের আকাজ্ষীয় আমরা লক্ষ্য করি। এ সময় 
. ব্যক্তি মনে মনে তাঁর জীবন সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আদর্শ VE aca ফেলে | 

পরিবার বা! বিদ্যালয়ের এ স্বন্ধে প্রচুর দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। বয়ঃমদ্ধিকালে 
ছেলেমেয়েদের মধ্যে যাঁতে একটা উপযুক্ত জীবনদর্শন গড়ে ওঠে তার জন্য তাদের 
সক্রিয় সহযোগিতার ও শহানুভূতিমূলক মনোভাবের প্রয়োজন। ছেলেমেয়েদের 
দেশ বিদেশের, খাতনামা লেখকদের গ্রন্থগুলি পাঠ করার watt দিতে হবে। 
জীবনের গুরুত্বপূর্ণ সমস্তাগুলি সম্পর্কে যাতে তারা উপযুক্ত ধারণ। গঠন করতে পারে 
তাঁর জন্য তাদের সাহায্য করতে হবে, গতানুগতিক নিশ্চল ধারণাকে বাতিল করে 
দিয়ে, প্রগতিশীল fal ভাবনার সঙ্গে পরিচিত-হয়ে, যাতে তারা উদার জীবন” 
দর্শন গড়ে তুলতে পারে,. তার, জন্য তাদের সকল প্রকারে. সাহায্য করতে হবে। 
উপযুক্ত জীবনাদর্শ গঠন চরিত্র বিকাশের sae) বয়ঃসন্ধিকালে শিশু MA 
বিভোর, সে কল্পনাবিলানী | সুতরাং তার জীবনাদর্শ গঠন যেন অলীক কল্পনার 
পুঞ্জীভূত HANA ন! হয়, বাস্তববিরোধী ন! হয়_-এ শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা সংগ্রহে) 
শিশুকে সহায়তা, করা পরিবারের কর্তবা, বি্ভালয়ের দায়িত্‌। উপযুক্ত পাঠাস্থসীর 
সাহায্যে শিশু যাতে. একট! জীবনের দৃষ্টভঙ্গী গড়ে ওঠে. তার বাবন্থ। থাক! উচিত। 
এর ফলে শিশু নৈতিক, সামাঙ্গিক আদর্শের সঙ্গে একটি ভাব্সংহতি E করতে 
পারবে। তা না. হলে নে হবে একট অপ্রতঘোজিত. (mal-adjusted: চরিত্রের 
অধিকারী, সময় সময় অপরাধপ্রবণ। 


শিশুর জীবন-বিকাঁশের বিভিন্ন স্তর ১১৫ 
প্রগ্রাবলী 


1. Describe the major features:of the child's physical and mental develop- 
ment and show its relation to other phases of his growth. Ans. ( পৃঃ ৭৩-পৃঃ ৮৩ ) 
2. Describe the major features of the mental development of the child. Ans. 
(পৃঃ ৭৮ পুঃ ৮৩ ) 
3. Discuss the role of learning in the child’s mental development. Ans. ( পৃঃ 
শ৯-__পৃঃ ৮৩) || 
4. Discuss the major features of the child’s emotional development. Ans. 
{ T ৮৩- পৃঃ ৮৭ ) 
Describe the different stages in the development of social behaviour of the 
পি Ans. (পু? ৮৭ পৃঃ ৯৪) 
6. Bring out the characteristics of different stages in the development of a 
child Ans. (পৃঃ ৯৪-পৃঃ ১১০ ) [C. U. 1965 
7. Describe the speed and mode of social development. Ans. (পৃঃ ৮৯__পৃঃ ৯৪ ) 
8, Describe the general trend of social development from childhood to 
adolescence.’ Ans, (পৃঃ ৮৭—পৃঃ ৯৪) (0. U. 1969 
9. Describe the process of socialisation and the different features that work 
behind it. How is the child’s individualisation related to it ? Ans. (পৃঃ ৮৭--পৃঃ ৯ ) 
10. Give the chief characteristics of the’ different stages in the internal 
development of a child. Ans. (পৃঃ ১০০__পৃঃ ৯১০) > 
11. State how a child of eight differs from an adolescent. in interest and 
ideal. “Ans, (পৃঃ ১০পুঃ ১১০) 
12, Give a brief account of the specii] needs of the adolescent and their 
educational implications. Ans. (পৃ: ১১১_ পৃঃ ১১৪) [C. U. 1968 
13. State the main stages of human development and determine some 
characteristic features of each stage. Ans (পৃঃ ১**-_-পৃ:১১০) 
s 14. Describe the different stages of aan oF ofachild with particular 
reference to adolescence. Ans. (পুঃ--১০৪ পৃঃ 33°) [C. U. 1957 
15. Explain why adolescence is regarded asa recapitulation of the first period 
of life. Ans. (পুঃ ১০৮-পৃঃ ১০৯) 
16. Describe the physical and mental changes that occur during adolescence. 
Ans, (পৃঃ ১০৫-পৃঃ ১:৭) (0, U. 1964 
17. What are the special needs of the adolescent? Examine how far these 
are satisfied in a multipurpose school. Ans. (পৃঃ ১১১--পৃঃ ১১৪ ) d 
18.. Discuss the main characteristics of adolescence. Ans. (পৃঃ 3«8—%s ১১+ ) 
(C. U. 1970 
19. Describe ‘the main stages of human ওঠা from. infancy to 
adolescence. Ans. (3 a8—: ১১৭) 
20. Describe the nature and needs of adolescence. Ans. (পুঃ ১১১__-পৃঃ ১১৪) 
21. What are the physical, mental, social and spiritual needs of the adolescent ? 
How can the school meet these needs? Ans. (পৃঃ ১১১-পৃ* ১১৪) 


22. Adolescence is described as an awkward stage—a period of ‘storm 
and stress’, ‘strife ot ‘strain’—Do you agree? Give reasons for your answer. 
Ans. (পৃ ১০৪-পৃত ১১০) (C. U. 1963) 


চতুর্থ Sent 
বংশধারা ও পরিবেশ 


(Heredity and Environment) 
|| 


>| Sertetsts অর্থ (The Meaning of Heredity) ¢ 
বংশধারার Ass, Avice মন্তব্য করতে গিয়ে উডওয়ার্থ এবং মাকু ইস্‌ (Wood- 
worth and Marquis) বলেন) “ব্যক্তি যখন তার জীবন শুরু করে তখন তার A - 
যে সব উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, সেগুলিই তার aaia”? দার 
মনোবিজ্ঞানে বংশধারা শব্দটিকে FITI এবং ‘ব্যাপকতর’ wie ব্যবহার করা! 
By FATI অর্থে বংশধারা বলতে বোঝায় কোন ব্যক্তির.মধ্যে তার শারীরিক ও. 
মানধিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারক কৌবগুলির (cells) বন্টনের বিষয়টিকে । এই কোবগুলির্‌.. 
জন্যই সন্তানের সঙ্গে মাতাঁপিতার সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় । বাপকতর অর্থে বংশধারা : 
বলতে বোঝায় ব্যক্তির সেই সব বৈশিষ্ট্যগুলিকে যেগুলি ব্যক্তি: 
বংশধারার ক্ষু্রতর এবং 
৪৯২০৮: তার মাতাপিতা ও পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে উত্তরাঁধিকা রন্যত্রে 
i পেয়ে থাকে। প্রত্যেক শিশুই তার পিতা, মাতা, পিতামহ, 
মাতামহ, পিতাযহী, মাতামহী এদের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এই 
বৈশিষ্ট্য দু রকমের হতে পারে, জৈবিক (biological) এবং মানদিক (psychologi- : 
০81)। শিশু তার পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যে দেহগত বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন আকুতি, 
গঠন, দেহের বরণ, গ্রস্থিগত (glandular) বৈশিষ্ট্য পায় সেগুলিকে জৈবিক বংশগতি - 
বলা হয়। আর মানসিক বৈশিষ্ট্য বলতে. বোঝায় শিশুর জন্ম সময়ে তার মধ্যে যে 
মানপিক: বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন তার সহজাত প্রবৃত্তি, তার চিন্তন, কল্পনা, ইচ্ছা ও 
তাঁর সহজাত বিভিন্ন ধরনের মানসিক শক্তি. বংশধারা হল ব্যক্তির সহজাত বৈশিষ্ট্য 
যে বৈশিষ্টাগুলি নিয়ে ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করে। জন্মগ্রহণের পর শিশু তার পরিবেশের 
সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করে নতুন নতুন বৈশিষ্ট্য অর্জন করে | বংশধারাস্থত্রেপ্রাপ্ত বৈশিষ্টা গুলি 
অজিত নয়, সহজাত; অজিত বৈশিষ্ট্য শিক্ষার ও অভিজ্ঞার মাধ্যমে লক্ধ। কাজেই 
বংশধার1 হল সেই প্রক্রিয়া, য়ে প্রক্রিয়ার কারণে ব্যক্তি তার পূর্বপুরুষদের সঙ্গে 


lL “Heredity covers all the footed that were present in the individual when À 
he begins life.” re 
—Woodworth and Marquis ; Psychology- 


শিশুর জীবন-বিকাঁশের-বিভিন্ন স্তর ১১৭ 


কতকগুলি সাদৃশ্য নিয়ে জন্মায় । এই প্রক্রিয়া এমন স্থনিরিষ্টভাঁবে ঘটে যে প্রায় সব 
ক্ষেত্রেই শিশুর সঙ্গে তার পূর্বপুরুষদের কিছু না-কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাঁয়। way 
' ৰংশধারা হল দাতাপিতা দু-এক ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য কর! যায়, তবে. একজাতীয় 
ও পূর্বপুরুষদের কাছ  'বাতিক্রম খুবই দুলভ | বংশধারা বলতে শিশুর সঙ্গে মাতাপিতাঁর 
সকার তির সাদৃশ্য ও antes উভয়কে বোবা; কেননা! fy উত্তারাধিকার 

স্ত্রে মাতাপিতার কাছ থেকে যে ক্রোমোজোম (Cromosome) 
এবং জীন (Gene) পেয়ে থাকে সেগুলিই শিশুর সঙ্গে মাতাঁপিতাঁর সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্ঠ 
উভয়ই নির্ধারণ করে। ; 


21. Seestetsl fas ? (What is Heredity 2) g 

স্ত্রী-পুরুষের দৈহিক মিলনের ফলেই সন্তানের জন্ম, পিতৃবীজ ও মাতৃকোধের 
মিলনের ফলে মাতৃজঠরে প্রথম প্রাণের সুচনা ঘটে | পুং-জননকোধ বা শুক্রকীট A- 
জননকোষ “বা ডিম্বাণু (ovum)-cw প্রবেশ করলে গর্ভনধণর হয় এবং তখন একটি 
ferreta (fertilised egg বা zygote) গঠিত হয়। এই 
woe প্রক্রিয়ার CCF স্বধর্ম অনুযায়ী নিজকে দ্বিধা বিভক্ত করতে থাঁকে 1 
নাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ শিশুতে একটি কোষ দ্বিধারিভক্ত হয়ে ছুটি কৌ ধ; ছুটি কোষ aes 
পরিণত হয় হয়ে চারটি, চারটি কোষ আবার আটটি কোষ) এই ভাবে কোষ 
বিভাজনের ফলে একটি, পূর্ণাঙ্গ শিশু গর্ভমধারের-২৮* দিন পরে ভূমিষ্ঠ হয়। qé- 
সঞ্চারের তিন মাস পর থেকেই কোবগুলি মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আরতি ধারণ 
FA | : 

শিশুর দৈহিক-মানসিক- বিকাশ, বংশজ সংলক্ষণ (hereditary traits), ব্যক্তিত্ব 
প্রভৃতির রহস্তের অনেকটাই | নিহিত রয়েছে এই কোষ (cell aa মধ্যে । কাজেই 
এই কোষের পূর্ণ পরিচয় জানা একান্তই প্রয়োজন | পুং-জননকোষ বা শুক্রকীটের 
WEF থাকে ওর কৌধকেন্্র (nucleus)!  ্রীজননকোষ বা ডিঙ্বাণুর মধ্যেও থাকে 
একটি কোষকেন্্।_ কোষকেন্দ্ের চারপাশে থাকে এক প্রকার জলীয় Aridi 
s কোধকেন্দ্রটিই কোষের প্রীণস্থরূপ 1 পুং-জননকোষ এবং t- 
সননকোষের কোষকেন্দ্রে কতকগুলি wy তোর মতো পদার্থ ' 
থাকে । এগুলিকে বলা হয় কোষতন্ত ৰা ক্রোমোজোম (chromosome) | 
MRA জননকোবে এই ক্রোমোজোমের সংখা! হগ ২৪টি |... পুং-জননকোষ ও A- 
জননকোধের মিলনে যে নতুন -কোষটি তৈরি হয় তার কোমোজোমের সংখ্য হল. 


ক্রোমোজোম 


১১৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


২৪ +২৪ অর্থাৎ ৪৮টি | অনেকে: বলে থাকেন যে ২৩ জোড়া করে মোট ৪৬টি 
ক্রোমজোম থাকে । প্রত্যেক জোড়া ক্রোমোজোমের একটি আসে পু-জননকোষ 
থেকে এবং আর একটি আসে ্ত্রীজননকৌষ থেকে । যখন প্রথম ডিম্বকোষটি 
নিজেকে দ্বিধাবিতক্ত. করে তখন নতুন কোষ দুইটির প্রত্যেকটির মধ্যে থাকে ২৪. 
জোড়া বা ৪৮টি ক্রোমৌজোম। 
এই নতুন কোষ দুটি যখন আবার দ্বিধাবিভক্ত হয়ে ৪টি কোষে পরিণত হয়, তখন 
সেই নতুন কোমগুলির প্রতোকটির মধ্যে থাকে ২৪ জোড়া বা ৪৮টি করে 
ক্রোমৌজোম। কৌধ দুপ্রকারের, দেহ-কোঁষ (body-cell) এবং জননকোষ (germ 
cell) | জননকোঁষে অর্থাৎ পুং-জননকোষে এবং স্্রী-জননকোঁষে কেবল ২৪টি করে 
ক্রোমোজোম থাকে |: দেহ-কোৌধগুগিতেই ২৪ জোড়া বাঁ ৪৮টি 
অনা রে "করে ক্রোমোজোম থাকে । দ্্রী-পুরুষ প্রত্যেকের দেহের প্রতিটি 
ক্রোমোজম থাকে... কোষ ৪৮টি ক্রোমোজোম wat গঠিত, কিন্তু পুরুষ বা Mi 
এ্রতোকের জননকোষে মাত্র ২৪টি করে ক্রোমোজোম থাকে) 
এবং পিতৃজননকোঁষ ও মাতুঙ্ননকোযের মিলনে প্রস্কৃটিত ডিম্বকোষটিতে থাকে ৪৮টি 
ক্রোমোজোম। দেহকো গুলি যেভাবে আত্মবিভাঁজন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমবিভক্ত 
হতে থাকে জননকৌষগুলির : সেভাবে সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে না। পরবর্তী -বংশধর_ সুষ্ট্ির 
জন্য সেগুলি ন্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে। | 
জননকৌধ BIG মানবদেহের সব কোধেই ৪৮টি করে ক্রোমোজোম থাকে | এই 
ভ্রমোজোমগুলি আকাঁর এবং গঠনের দিক থেকে বিভিন্ন । এই ক্রোমোজোমগুলি : 
অসংখ্য গুটিক বা! দানার (beads) মত পদার্থ দিয়ে গাথা একটা | 
মালার “মতে৷ ৷ এই - দানার মতে| : পদার্থগুলি প্ররুতপক্ষে | 
রাসায়নিক পদার্থের জটিল সমষ্টি (complex chemical compounds) | এগুলিরে 
বলা হয় জীন (Gene) 1 এই জীনই হল বংশগত সংলক্ষণের APS বাহক | ব্যক্তির 
শারীরিক) মানণিক, চারিত্রিক সব রকম বৈশিষ্ট্যের মূলে রয়েছে জীনের ক্রিয়া)? 
জীন সব সময় জোড়ায় জোড়ায় কাজ wea | এই জোড়ার একটি আসে মাতৃকোষ 
থেকে আর একটি আসে পিতৃকোষ থেকে । যেহেতু এক জোড়ার জীন একই 
' ধরনের কাঁজ করে এবং যেহেতু প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম, সেহেতু 
কোন একটি জীন ক্রটিপূর্ণ হলেও নটি সুমন্ত কাজ, একাই করতে পারে । সময় সময় 


বি masr ডঃ খোরানার জীন বিশ্লেষণ ও কৃত্রিম জীন উৎপাদনের আবিন্ধার হল] 
বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এক অতুলনীয় অবদান রূপে স্বীকৃতি BTS করেছে। 


জীন 


বংশধারা ও পরিবেশ ১১৯ 


জীনগুলি প্রকৃতিতে অভিন্ন হয়, তখন সেই জীন দুটির ক্রিয়াও তদ্রপ হয়। যেমন, 
যদি পিতা ও মাতা দুজনের মধ্যে দীর্ঘাঙ্গ হবার জীন থাকে তাহলে তাদের সম্মিলিত 
ক্রিয়ার ফলে তীদের সন্তানও হবে দীর্ঘাঙ্গ | কিন্তু অনেক সময় জীন দুটির প্রকৃতি 
ভিন্ন হতে পারে। এই ছুটি জীনের মধ্যে সাধারণতঃ একটি বংশজ সংলক্ষণ গুলিকে 
সক্রিয়ভাবে বহন করে, অপরটি নিক্রিয়ভাবে বহন করে। 
একটিকে বলা হয় সক্রিয় (dominant) জীন |: অপরটিকে বলা হয় নিক্ধিয় 
(recessive) জীন। যেমন, মাতাপিতার দুজনের জীন- ছুটির একটির মধো যদি 
খর্বতাঁর সংলক্ষণ সক্রিয়ভাবে থাকে, অপরটির মধ্যে দীর্ঘতার সংলক্ষণ নিক্কিয়ভাবে 
থাকে তাহলে, নবজাতক খর্ব হবে। দীর্ঘতর সংলক্ষণবহনকা'রী 
জীনটি fier হওয়াতে নবজাত সন্তানের মধ্যে তার কোন 
প্রভাব লক্ষ্য করা যাবে না। "অনেক সময় পিতা ও মাতা ছুজনে alas দীর্ঘকায় 
হওয়া সত্বেও তাদের সন্তান যে খর্বকায় হয়, এর কারণ হল পিতামাতার উভয়ের 
জননকোষের দীর্ঘতীর বাঁহক জীনটি নিক্ষিপ্ন থাকার জন্য খর্বতার বাহক জীনটি 
সক্রিয়ভাবে ক্রিয়া বরে, যার ফলে সন্তান খর্বকায় হয়। | 
জীনগুলি কি ভাবে জোড় বাধবে সেই জোড় বাধার উপরই নির্ভর করে 
বংশগতি। কাজেই ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, স্বভাবগত সব রকম বৈশিষ্ট্যের মূলে 
রয়েছে ক্রোমোজোঁম এবং জীনের জোড় বাধার প্রক্কতি। পুং-জননকোষ ও T- 
জননকৌষের মিলনে যে নতুন কোটি উৎপন্ন হয়, সেই কোষের অন্তর্গত ক্রোমোজোম 
এবং জীনের সংগঠনের ব্যাপারটি একেবারেই আকম্মিকতাঁর উপরে, নির্ভর FTA 
জননকোঁষের মিলনের সময় কোন্‌ ক্রোযোজোম কোন্‌ ক্রোমোজোমের সঙ্গে জোড় 
বাঁধবে বা কোন্‌ জীন কোন্‌ জীনের সঙ্গে জোড় বাঁধবে, তাও একান্তভাবে 
| আকম্মিকতার উপর নির্ভরশীল। কাঁজেই একমাত্র মকোধী বা 
টক সমপ্ররুতিবিশিষ্ট যমজ (identical twins) ছাড়া মাতাপিতার 
দুটি মন্তানের একেবারে অভিন্ন হবার সম্ভাবনা খুবই ea | 
ক্রোযোজোম বা৷ জীনের সাদৃশ্যের জন্যই 'মাতাপিতার সঙ্গে সন্তানদের এবং, 
সন্তানদের. পরস্পরের, মধ্যে মিল লক্ষ্য করা যায়। যে ৪৮টি ক্রোমোজোম একত্রে 
শিশুর বংশধারার নির্ধারক সমস্ত মংলক্ষণ গুলির বাহক, তার মধ্যে ২৪টি পিতার এবং 
২৪টি মাতার কাছ থেকে পাওয়া, সে কারণে সন্তানের সঙ্গে মাতাপিতার সাদৃশ্য কিছু- 
না-কিছু থাকেই, আবার যেহেতু পিতা ও মাতা প্রত্যেকেই তাদের মাঁতাপিতার কাছ 
থেকে ২৪টি করে মোট ৪৮টি ক্রোমৌজোম পেয়েছেন এবং তার মধ্যে ২৪টি সন্তানকে 


সক্রিয় ও নিক্ষ্িয় জীন, 


১২০ শিক্ষা, মনোবিজ্ঞান 


দিয়েছেন সে কারণে সন্তানের সঙ্গে পিতামহ. ও পিতামুহীর সাদৃশ্ত/ও . থাকতে 

চি হিল পারে ।...সন্তানেরা পিতা ও মাতার. কাছ থেকে যে ৪৮টি 

পিতার সঙ্গে সন্তানের ক্রোম়োজোম পায়, সেগুলি প্রকৃতিতে fea হলে ও তাদের মধ্যে 

ইনি পরম্পরের কিছু কিছু মিল থাকে । সে কারণে একই মাতাপিতার 
সন্তানদের মধ্যে কিছু-না-কিছু মিল থাকেই | 

মমকোবী a সমপ্রকতিবিশিষ্ট যমজ সন্তানদের (identical twins) মধ্যে এই 
সাদৃশ্য সব চেয়ে বেশী পরিমাণে লক্ষ্য করা AWA! পুং-জননকোয ও দ্রী-জননকোষের 
মিপনে যে ডিঙ্বকোধটি গঠিত হয়, সেই কোটি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে দুটি-কোষে পরিণত 
+ হবার পরে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন ন! থেকে সম্পূর্ণ পরস্পর থেকে 

MAAE বিছা, হয়ে পড়ে, এবং পরবর্তীকালে কোষ-বিভাজন afeta 
মাধ্যমে, ছুটি পূর্ণাঙ্গ শিশুতে পরিণত হয়। সমডিদ্বজ বা সমগ্রকুতিবিশিষ্ট সন্তানের 
ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমগুলি অভিন্ন হয় এবং সে কারণে সন্তানের বংশধারাও একই Vl , 
সমডি্জ যমনের ক্ষেত্রে দুটি সম্তানই হয় পুত্র, নয় কন্যা হবে, একটি পুত্র ও একটি 
কন্যা হতে পারে না। ভিন্ন কোষী বা সাধারণ যমজ সস্তানের (fraternal twins) 
ক্ষেত্রে বা Rra (di-ovular) হজ সন্তানের. ক্ষেত্রে দুটি পুংজননকোষ ও দুর্টি at 
জননকোষের মিলন প্রায় একই সময়ে ঘটে থাকে | এর ফলে যে ছুটি যমজ সন্তানের 
জন্ম হয়, তাদের ক্রোযোজোমগুলি. ভিন্ন হয়। সে কারণে তাদের মধো শারীরিক 
মানসিক সর রকম পার্থক্য থাকতে পারে | সাধারণ যমজ সন্তানের 
= মধ্যে একটি ছেলে ও অপরটি মেয়ে হবার পথে কোন বাধা CAR! 
সমপ্রককতিবিশিট যমজ সন্তানের উপর বংশগতি ও তুলনামূলক পরিবেশের প্রভাবের 

বিচার করার জন্য এ জাতীয় যমজ সন্তানের দুটিকে ছুটি ভিন্ন পরিবেশে রেখে তাদের 
ব্যক্তিত্বের বিকাশ কিভাবে ঘটে সে সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান কার্য চালান হয়েছে। 
এই সকল অস্থসন্ধান কার্ধ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ।* 

1. সাধারণতঃ জীবের প্রকৃতি অনুসারে সন্তানসন্ততির বৈশিষ্ট! বিকশিত হয়। কিন্তু দুটি কারণে 
প্রত্যাশিত বৈশিষ্টোর মধ্যে পরিবর্তন সংঘটিত হতে পারে। প্রথম হল জীনের সংবিকৃতি (mutation) 
আর দ্বিতীয়তঃ পরিবেশের মধো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন 

কখনও কখনও জীনের মধো অপ্রত্যাশিত আকস্মিক পরিবর্তন দেখা দেওয়ার ফলে সন্তানসন্ততির 
ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে । এই ধরনের পরিবর্তনই জীবের সংবিকৃতি 
(mutation) নামে. পরিচিত | যেমন “ছ' আঙ্গুল বিশিষ্ট, পিশু,। ' যদি প্রাণী -এই নংবিকুতি নিয়ে 
পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন সাধন করে বেঁচে থাকতে পারে তাহলে এই সংবিকৃতি তার বংশধরদের মধ্যে 
সঞ্চালিত হতে পারে। .. o পু eh এক ১ 4 


ie 


ঠিন্নকোষী যমজ 


; 


RATT ও পরিবেশ ১২১ 


ol. Fw কি feos costa বৈশিষ্ট্য বা. সংলক্ষণ 
উল্লান্িক্াল্রস্ভুত্রে লাভ করতে পালে? (Do children 
inherit specific traits ? )¢ 

শিশু কি বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য বা. দক্ষত| (special ability) মাতাপিতার 
কাছ থেকে উত্তরাধিকার স্থত্রে পেতে পারে? সঙ্গীতজ্ঞ মাতাপিতার সন্তান কি 
সঙ্গীতজ্ঞ হবার গুণটি বা বৈশিষ্ট্যটি উত্তরাধিকার সুত্রে লাভ করতে পারে? এই 
প্রশ্নের জবাব দিতে গেলে তিনটি বিষয়ের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন | 
প্রথমতঃ, অনেক ক্ষেত্রে আমর! যে বৈশিষ্ট্য শিশু মাতাঁপিতার কাছ থেকে জন্মগতস্থত্রে 
পেয়েছে মনে করি, পরিবেশের জন্যও শিশু সেই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারে। 
কোন একটি পরিবারে প্রতিটি শিশুই সঙ্গীতের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতে পারে। 
তার কারণ এই নয় যে, শিশু সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ উত্তরাধিকারস্থত্রে লাভ 
করেছে। বরং এই কারণে যে, সেই পরিবারের অন্যান্য সভ্যদের সঙ্গীত চর্চা শিশুর 
মনে সঙ্গীতের প্রতি অন্ুরাঁগের wR করেছে দ্বিতীয়তঃ, অনেক সময় সন্তান 
পিতামাতার সম্পূর্ণ বিপরীত হয়ে থাকে, খুব শিক্ষিত মাতাপিতার সন্তান মূর্খ 
হয়ে থাকে । স্থতরাং এই কারণেও মনে কর! সঙ্গত নয় যে, সন্তান মাতা পিতার 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিরা রস্থত্রে 'লাভ করবেই । তৃতীয়তঃ, মাতাঁপিতার বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য সন্তানের মধ্যে দেখা গেলে -সাঁধারধতঃ সেটিকে নিয়মের ব্যতিন্রমই মনে 
কর! হয়। 

সন্তান ঈম।তাপিতার বিশেষ, বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়, একথা বলতে যেন এই 
ANN না হয়'যে মা ভাল বাধতে জানলে তার মেয়েও ভাল রাধার ক্ষমতা নিয়ে 
জন্মাবে। যখন আমরা বলি, যে কোন শিশু জন্ম থেকেই কবি, লেখক বা সঙ্গীতজ্ঞ, 
তখন তার অথ বুঝে নিতে হবে এই ভাবে যে শিশুটির মধো লেখার বা কবিতারচনা 
বা সঙ্গীতজ্ঞ হবার প্রবণতা বর্তমান এবং!যদি পরিবেশের আনুকূল্য সে লাভ করে 
তাহলে অপরের তুলনায় এ বিষয়ে মে বেশী দক্ষতা দেখাতে পারবে | সঙ্গীতজ্ঞ 
মাতাপিতার সন্তানকে সঙ্গীতজ্ঞ হতে হলে, তার মধ সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ থাকা 
প্রয়োজন । তবে নিয়মিত সঙ্গীতের অনুশীলন করা দরকার এবং অস্থকূল পরিবেশের 
সহায়তা তার পক্ষে প্রয়োজন | 

উপরিউক্ত Rasa অবর্তমানে কারও পক্ষে, সঙ্গীতজ্ঞ হওয়া সম্ভব নয়। 
কাছেই উত্তরাধিকারসৃত্রে, বিশেষ, বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়ার প্রশ্নে এই কথ বল! 
যেতে পারে যে, শিশুরা খুব As, অর্থে তার অধিকারী হতে পারে ॥.; যেমন) 


১২২ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


TAA উৎকর্ষের উপর সঙ্গীতের দক্ষতা নির্ভর করে এবং যেহেতু দেহের এই অঙ্গ 
কতকগুলি কোঁষের উপর নির্ভর এবং বংশগতিই cata মানুষের মধ্যে কোষের বণ্টন 
নির্ধারণ করে দেই অর্থে বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তি সঙ্গীত বা অন্য কোন বিশেষ 
বৈশিষ্ট্য উত্তরাধিকারস্ত্রে লাভ করতে পারে। 


Bl asetat প্ৰভাব aar Arasti $ 
বাক্তির উপর বংশধারা বা পরিবেশ কার প্রভাব বেশী, নির্ধারণ করার জন্য 
কয়েকজন মনোবিজ্ঞানী কয়েক পুরুষ ধরে বিভিন্ন পরিবারের বংশপঞ্জী আলোচনা 
করেছেন।. এদের মধ্যে ফ্রান্সিস গ্যাণ্টনের (Francis Galton) নাম বিশেষ ভাবে 
wie ane উল্লেখযোগ্য । ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে গাণ্টন ৯৭৭ জন থা।তনামা' 
ব্যক্তির একটি তালিক! তৈরি করেন। stata এদের নিকট 
আত্মীয় স্বজনের একটি তালিকা তৈরি করে তিনি দেখেন যে 
তাদের মধ্যে ৫৩৬ জন খ্যাতনাম! ব্ক্তি। পক্ষান্তরে গ্যাপ্টন ৯৭৭ জন সাধারণ 
ব্যক্তির একট! তালিক! তৈরি করে দেখেন যে তাদের নিকট আত্মীয়- "স্বজনের: মধ্যে 

মাত্র ৪ জন খ্যাতনামা ব্যক্তি । 

ডক্টর এ, ই, উইনপিপ (4. E Winship) cata এক এডওয়ার্ড পরিবার নিয়ে 
যে গবেষণা চালান, তার থেকেও তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, মানুষের বাক্তিসত্তা 
বি নির্ধারিত হয় তার বংশগতির দ্বারা। রিচার্ড এডওয়ার্ড 
| এলিজাবেথ নামী এক খ্যাতনামা মহিলাকে বিবাহ করেন। তার 
পরিবারের মধ্যে কেহ বা খ্যাতনামা চিকিৎসক, কেহ বা সুবক্তা, কেহ বা নামকরা 
. অধ্যাপক এবং কেহ বা খ্যাতনামা, রাজনীতিবিদ্‌. ছিষেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত 
করেন। কিছুকাঁ পরে রিচার্ড একটি সাধারণ মহিলাকে বিবাহ করেন এবং এই 


বিবাহের ফলে যে সস্তানদের_ জন্ম হয় তারা পরিণত বয়সে বিশেষ কোন কৃতিত্ব 
প্রদর্শন করেনি | 


এইচ. এইচ. গভার্ড (HH. Goddard) কালিকাক পরিবার লিয়ে যে গবেষণা 
করেন তাতেও তিনি বংশগতির প্রভাবের গুরুত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হন। মার্টিন 
“জিত কালিকাক ছিলেন খুব সাধারণ একজন সৈনিক। সৈন্য 
থাকাকালীন তিনি নিষ্নবংশজাত mafia এক মহিলার 

প্রতি ere ছন। এই মহিলাকে কেন্দ্র করে একটি পরিবারের শাখা গড়ে ওঠে | 
যুদ্ধ থেকে ফিরে 'আপার পর তিনি একটি উচ্চ পরিবারের মহিলাকে বিবাহ 
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করেন। এই শেষোক্ত মহিলাকে কেন্দ্র করেও-আর একটি পরিবারের শাখা গড়ে 
ওঠে । _ প্রথম মহিলার বংশ-শাখা আলোচনা করে তিনি দেখেন যে মোট ৪৮, 
জনের-জন্ম হয়েছে । তার মধ্যে ১৪৩ জন স্বলপবুদ্ধিমম্পন্ন, ৪৬ জন খুব সাধারণ 
স্তরের ব্যক্তি, ৩৬ জন অসৎ চরিত্রের ব্যক্তি এবং ৩৩ জন পতিতা, ২৪ জন মাঁতাল, 
৩ জন হিষ্টিরিয়া রোগাক্রান্ত র্যক্তি। -৩ জন কোন-না-কোন অপরাধে অপরাধী 
ব্যক্তি, ৮.জন পতিতালয়ের মালিক । দ্বিতীয় মহিলাকে কেন্দ্র করে যে পরিবারের 
শাখা ছড়িয়ে পড়েছে, তার মধ্যে ৪৯৬ জনের খোজ পাওয়া গেল | তাদের মধ্যে মাত্র € 
জন অসৎ চরিত্রের লোক এবং অবশিষ্ট সকলেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে খ্যাতনামা ব্যক্তি । 
কার্ল পিয়ার্সন গ্যাণ্টন-পরিবারের বংশপন্ধী আলোচনা করে বংশগতির প্রভাব 
সম্পর্কে সুনিশ্চিত হন |. গ্যান্টন-পরিবারের বংশপপ্জী আলোচনা 
bets gts করতে গিয়ে তিনি দেখেন যে এই পরিবারের TTT পর 
পর পাচ পুরুষ ধরে ইংলণ্ডের বয়েল সৌনাইটিতে সম্মানজনক 
আসনে অধিষ্ঠিত এবং সকলেই খ্যাতনামা ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন | 
ডাগডেল (Dugdale) এবং ইস্টারক্রক (Esterbrooke) নিয়খেণীর লোকের 
বংশপন্ধী আলোচনা করে fats করেন যে, বংশগতির প্রভাব বাক্তির উপর খুবই 
REP ব্যাপক | Stal ইয়ুকস (Jukes) নামক এক ব্যক্তির বংশ তালিকা 
ইষ্টারককের গবেধণা : ASS করেন। ইয়ুকস একজন অসৎ, প্রকৃতির ব্যক্তি ছিল 
এবং নিয়শ্রেণীর এক মহিলাকে বিবাহ করেছিল । তার পরিবারের 
পাঁচ পুরুষের বংশপঞ্ধী আলোচন! করে দেখা গেল ঘে ১৬৬৭ জনের মধ্যে৩ণ 
জনের শৈশবেই মৃত্যু ঘটেছে, ৩১৯ জন দরিপ্রগৃহে দিন যাপন করেছে, ৪০০ জনের 
ব্যাধিতে মৃত্যু ঘটেছে; :৪** জন উচ্ছৃঙ্খল 'জীবন ঘাঁপন করে জীবন নষ্ট করেছে, 
+জন হত্যারারী, ৬*-জন জন্ম থেকেই চৌর্ধ-কার্ষে রত এবং গড়ে বার বছর 
জেল -খেটেছে, ৩*-জন দগুপ্রাপ্ত আসামী এবং মাত্র ২* জন;কোন বৃত্তি 
শিক্ষা করেছে। 
ব্যক্তির ব্যক্তিদত্তার বিকাশে বংশগতি এবং পরিবেশ, ফোনটির প্রভাব বেশী 
নির্ধারণ করার জন্য, যমজ সন্তান (twins) নিয়েও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। যমজ সন্তান 
এতে দু ধরনের হতে পারে, সমকোষী (identical) এবং ভিন্নকোষী 
নিয়ে গবেষণা , (fraternal) | FAGRE থেকে আগত জননকো যের সঙ্গে মাতৃদেহ 
থেকে আগত জননকোষের মিলনে যে ডিস্বকোষ গঠিত হয়, এবং 
তার থেকে যে দুই যমজ সন্তানের জন্ম হয় তাঁকে সমকোষী ঘমজ বলা হয়। পিতার ছুটি 


৯২৪ . ১ শিক্ষা-মন্োবিজ্ঞান 
fea জননকোষ যদি মাতার" ছুটি ভিন্ন জননকোধের সঙ্গে প্রায় একই সময়ে মিলিত 
হয় তাহলে ঘে ছুটি যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাদের বলা হয় ভিন্নকোষী যমজ | 

থনডাইক, মেরীম্যান, গেসেল, ধমপন, নিউম্যান, জীম্যান, স্টিফেন, হলজিনগার 
প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরা বংশগতি" ও. পরিবেশের, প্রভাবের তুলনামূলক বিচার 
করবার জন্য যমজ সন্তান নিয়ে অনেক অন্থদন্ধীন কার্য চালান গেসেল (Gessel) 
এবং থমসন (Thompson), ছুটি সমকোষী যমজ ভগিনীকে শৈশব থেকে ১৪ বদর 
পৰ্যন্ত পর্যবেক্ষণ করেন | এই. ছুটি ভগিনীকে পৃথকভাবে শিক্ষা দান করে তাদের 
ব্যক্তিত্বকে ভিন্নভাবে সংগঠিত করার চেষ্টা হলেও, উভয়ের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্টোর 
মধ্যে অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য লক্ষ্য-করা যায় | 

“নিউম্যান (Newman) সমকোষী ছুটি যমজ ভ্রাতার সন্ধান পান যখন তাদের 

২৬ বমর বয়স। ছুটি ভ্রাতা দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে লালিতপালিত হয়েছিল, কিন্ত 
তৰু তাদের দেহের গঠন, আকুতি, উচ্চতা, ওজন প্রভৃতি বিষয়ে কোনরূপ অনৈকা 
ছিল না বিদ্যুৎ সংক্রান্ত কার্ষে উভয়ে সমান দক্ষতার: অধিকারী ছিল। Brar 
(Stephens) ও থমসন: (Thompson) ছুটি যমজ ভ্রাতার সন্ধান পেয়েছিলেন যারা 
ভিন্ন শহরে ভিন্ন পরিবারে -লালিতপ1সিত হয়েছিল, কিন্তু দৈহিক ও মানিক 
বৈশিষ্টোর দিক থেকে উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্ত ছিল। 

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তগুলি থেকে এই সিদ্ধান্তেই আসতে হয় যে মানুষের উপর 
পরিবেশের তুলনায় বংশধারার প্রভাবই বেশী: তবে উপরিউক্ত ক্ষেত্রে সবগুলিতেই 
পরিবেশের তেমন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। সাধারণতঃ দুটি যমজ সন্তান ছুটি 
ভিন্ন পরিবারে, মান্য হলেই, তারা. যে ভিন্ন -পরিবেশে মানুষ হল বলা চলে a | 
অনেক সময় এইরূপ ছুটি পরিবেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য থাকে না। 
কিন্তু যখন প্রকৃত ভিন্ন পরিবেশে ছুটি যমজ সন্তানকে লালন-পালন করা হয়, তখন 
শাগীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উভয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা 
দিতে পারে। MA (Gladys) এবং হেলেন (Helen) নামে দুটি সমকোথী যমজ, 
ঘটনাচক্রে ছু-টি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশে লালিতপাপিত হয়। দৈহিক বৈশিষ্টোর তুলনা- 
মূলক বিচারে হেলেন গ্রাডিসের তুলনায় স্বাস্থাবতী ও eR fem | প্রাডিসের মধ্য 
WAS কমনীয়তা হেলেনের তুলনায় ছিল কম। হেলেন-ছিল মার্দিতা, PETAT, 
স্থিরচিন্তা ; গ্রাডিম ছিল ছূর্বলচিত্তা, অস্থিরপ্রকৃতির ও-ক্ষীণকায়া। মানসিক শক্তির 
বিচারে হেলেন ছিল ।প্লাডিসের চেয়ে উন্নত. হেলেনের বুদ্বা}্ধ ছিল ১১৬, গ্লাডিসের 
Ge হল ৯২। হেলেনের হাতের লেখা ছিল বেশ পরিচ্ছন্ন ও পরিণত বয়সের হাতের 


T 
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লেখা, গলাডিসের হাতের লেখা ছিল অত্যন্ত-কাচা। অন্যান্য বৈশিষ্টোর fee থেকেও, 
উভয়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। gear উপরিউক্ত ঘটনা প্রমাণ করে যে বংশগতি 
পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়॥ . অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে, যথার্থ পৃথক 
পরিবেশে সমকোধী যমজ সন্তানদের রেখে যদি লালনপালন করা যায় তাহলে উভয়ের 
শারীরিক.ও মানসিক বৈশিষ্টোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য লক্ষ্য করা যাবে। 

Gl aenea সম্পর্কা স্ব =a টি নীতর আলোচনা 
(Discussion of some Laws of Heredity) 8 

(ক) জননকোষের ধারাবাহিক্ত! (Continuity of Germ Plasm)': 
জার্মান AARE ভাইমম্যান (775157%2%)-এর মতে জননকোষ. বংশপরম্পরায় . 
সংক্রমিত হয় (transmitted), তার কোন বিনাশ নাই । পুং-জননকোষ ও 
স্রী-জননকোষের মিলনে যে প্রশ্ফুটিত ডিম্বকোষটি গঠিত হয় সেটি নিজ ধর্ম অনুসারে 
নিজেকে বিভক্ত করতে থাকে এবং সংখ্যাতীতভাবে বিভক্ত হওয়ার ফলেই জ্রণের 
বৃদ্ধি, ঘটতে থাকে । এই প্রক্রিয়া চলাকালীন কয়েকটি কোষ ভ্রণদেহে অবিক্বৃত ও. 
অব্যাহত থেকে যায়। এই কোষগুলিই নবজাত সন্তানের জননকোষরপে ভৱিষ্যৎ 
প্রজননের জন্য তাঁর দেহে স্থরক্ষিত থাকে | এই জননকোমষগুলি দেহের বৃদ্ধিতে কোন 
অংশ গ্রহণ করে না এবং এক পুরুষ থেকে আর এক পুরুষে ধারাবাহিকভাবে” 
সংক্রমিত হতে থাকে। “কাজেই মাতাপিতাকে সন্তানের উৎপাদক অপেক্ষা জনন- 
কোষের তত্বাবধায়ক বলাই সমীচিন” ।* জনকের জননকোযষ কেবল সন্তানের দেহ 
কোবই WR করে তা নয়, জননকোষও WE করে। সুতরাং দেহ জননকোধ ধারণ 
করে মাত্র, দেহের পক্ষে জননকোষ সৃষ্টি করার কোন প্রশ্ন ওঠে না| স্থতরাং বংশ 
পরম্পরায় জননকো বের ধারাবাহিকতা অবিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান থাকে; 

(খ) অজিত বৈশিষ্ট্যের বংশপরম্পরায় অসংক্রমণ (Nontransmission 
of Acquired Traits) £ ভাইশম্যান-এর মতে ব্যক্তির অর্জিত বৈশিষ্ট্য বংশপরম্পরায় 
সংক্রমিত হয় না। ভাইপম্যান এ সম্পর্কে একাধিক অনুসন্ধান কার্য চালান। তিনি 
কয়েক পুরুষ ধরে ইছুরের লেগ কেটে দিয়ে দেখলেন যে, কোন পুরুষেই এমন 
ইহুরের জন্ম হল না যার লেজ নেই । তিনি Pate করলেন যে মাতাপিতার, অজিত: 
বৈশিষ্ট্য তাদের জননকোধের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না FaR i 
pon ie অজিত বশিষ্ঠ সন্তানে সংক্রমিত হয় না। মাতাপিতা সঙ্গীতজ্ঞ হলে যে 


1. “Thus the parent is rather the trustee of the germ-plasm than the producer 
of the child.”—Thomson and Geddes: Evolution, p. 116. 
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ছেলেমেয়ের! সঙ্গীতজ্ঞ হবেই, এমন কোন কথা নেই। ছেলেমেয়ে যে সঙ্গীতজ্ঞ হয় তার 
কারণপরিবারের মধ্যে সঙ্গীতের পরিবেশ তাঁদের মনে সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগ স্থষ্টি করে। 
wl সেণ্ডেল-এব লীতি (Mendel’s Law): 
aAA ধর্মযাজক গ্রেগর মেণ্ডেল (Gregor Mendel) বংশধারা সম্পকে 
আলোচনা করে৷ কতকগুলি মূল্যবান সিদ্ধান্তে উপনীত হন। মেণ্ডেল-এর নীতি বংশ- 
ধারার ক্ষেত্রে রক্ষণ মূলক প্রবণ তাঁর (Conservative Tendency intheredity) উপর 
আলোকপাত করে | মেণ্ডেল প্রচারিত Se মেগ্ডেলবাদ (Mendelism) নামে পরিচিত | 
' মেণ্ডেন মটবশ্ু টি নিয়ে তার গবেষণা! শুরু করেন। তীর গবেষণার উদ্দেশ্য ছিল 
-শদীর্ঘাকৃতির ও।খর্বাকুতির মটরশু'টি মিশিয়ে, এই দো-আশলা বা সঙ্কর জাতীয় 
মটবৃত্ত'টির বংশধারা। কয়েক পুরুষ ধরে পর্যবেক্ষণ করা । তিনি দেখলেন যে দীর্ঘারুূতি 
ও খর্বারুতির মটরশু টির সংমিশ্রণে যে মটরশু'টি উৎপন্ন হল, তাঁদের সবগুলি দীর্ঘাকার 
হল। কিন্তু এর! শুদ্ধ 09৮৩) নয়। দীর্ঘাকারত্ব প্রকট বা সক্রিয় (dominant) 
খাঁকায় খর্বাকারত্ব সুপ্ত বা filer (recessive) রয়েছে। এই দীর্ঘাকারবিশিষ্ট 
মটরশুঁটি থেকে যে মটরশুঁটি জন্মাল, তার শতকরা ২৪শ ভাগ শুদ্ধ (pure) 
দীর্ঘাকৃতির, শতকরা ৫ ভাগ fel (impure) দীর্ঘাকৃতির এবং শতকরা ২৫শ ভাগ 
শুদ্ধ খর্বাকৃতির॥ তৃতীয় বংশে দেখ গেল শুদ্ধ দীর্ঘাকারবিশিষ্ট মটর্তটি থেকে শুদ্ধ 
দীর্ঘাকারবিশিষ্ট মটরশু'টি উৎপন্ন হয়েছে, শুদ্ধ খর্বাকার মটরশ্ত টি থেকে শুদ্ধ খবাক্ুতির 
on মিশ্ৰ দীৰ্ঘাকুতির মটরত্ত টি থেকে, শতকরা ২৫ ভাগ শুদ্ধ দীর্ঘাকৃতির, শতকরা 
২৫ ভাগ শ্তদ্ধখর্বারুৃতির এবং শতকরা co ভাগ মিশ্র দীর্ঘাকুতিবিশিষ্ট yaw 
উৎপন্ন হয়েছে। একট। ছকের সাহাযো বিষয়ট! বুঝে নেওয়া যাক 


দানা, qag ০ মটবস্ত"টি - 
1 দীর্ঘাকার 
( অশ্তদ্ধ ) 

চিলি 34112 LTE 
শতকরা ২৫ ভাগ শতকরা ₹* ভাগ pes. ২৫ ভাগ 
দীর্ঘাকার শুদ্ধ) বা (মিশ্র) খবাকার (শুদ্ধ) 
দীর্ঘাকার (শুদ্ধ) | খর্বাকার (শুদ্ধ) 

মি জন দি সদন 
শতকরা ২৫ ভাগ শতকরা «* ভাগ শতকরা ২৫ ভাগ 


দীর্ঘাকার (9%) দীর্ঘাকার (মিশ্র) খবাকার (9%) 


A 
বংশধারা 'ও.পরিবেশ ১২৭ 


পরবর্তীকালে মেণেলের গবেষণার ফলাফলগুলিকে. উদ্ভিদ এবং প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রে 
বার বার প্রয়োগ করে, তাদের যাথার্থ প্রমাণ করার চেষ্টা-হয়েছে। অবশ্য মেণ্ডেলের 
নীতির প্রয়োগক্ষেত্রের একটা সীমা ate এই নীতি. সেই জাতীয়, উদ্ভিদ বা 
প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যারা. এমন বিপরীত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, যে বৈশিষ্টাগুলি 
কখনও মিশে যেতে পারে না। 

উপরিউক্ত গবেষণার ভিত্তিতে মেণ্ডেল সিদ্ধান্ত করলেন যে, প্রথম অঙ্কর,জাতীয় 
জীব ব! উদ্ভিদের ক্ষেত্রে ছু-টি বিপরীত বৈশিষ্টোর যে-কোন একটির মাত্র আবির্ভাব 
ঘটবে, উভয়ের মিশ্রণ ঘটরে না। এই অনুমানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল 
বংশধারা একক (heredity units). waa, পরিকল্পনা | এই gabre বৈশিষ্টা- - 
এককের YH (Law of unit character) নামে অভিহিত কর! যেতে পারে। এই 
স্থত্রের অর্থ হল প্রাণী উত্তরাধিকারস্থত্রে মাতাপিতার যে বৈশিষ্ট্য লাভ করে সেগুলির 
মূলে কোন_বংশধারা এককের প্রভাব বর্তমান । এই বংশধারা 
একককে: বর্তমানে জীন নামে অভিহিত করা হয়। এই 
জীনগুলি সব সময় জোড়ায় জোড়ায় কাজ করে। যেমন, কটা চোখের 
বেড়াল এবং নীল চোখের বেড়ালের বাচ্চা কটা চোখের হবার কাঁরণ 
মাতাপিতার. কাছ. থেকে পাওয়া. কটা চোখের Stale  মেণ্ডেলের_ গবেষণার 
দ্বিতীয় অবদান হল সব্রির-নিক্িয়: (dominant-recessive) জীনের পরিকল্পনা | 
উত্তরাধিকার স্থত্রে পাওয়া-জীনটি সক্রিয় বা প্রকট এবং নিক্ষিয় বা! ze হতে পারে 
জীন সক্রিয় হলে নবজাত সন্তানের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটে, নিক্ষিয় হলে ঘটে না। 
যেমন,.-কটাণ চোখের বেড়াল এরং নীল চোখের বেড়াল । এদের সব বাচ্চাই হল 
কটা চোখের, কেননা, কট! চোখের জীন সক্রিয় এবং নীল চোখের জীন নিক্ষিয় ।-« 
তবে কটা চোখের যে-বাচ্চা,হল তার মধ্যে নীল চোখের, জীনটি নিন্ষিয্ হয়ে রয়েছে 
যেটি পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সক্রিয় হয়ে দেখা দিতে পারে। 


বৈশিষ্ট্য এককের সুত্র 
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সাধারণতঃ, পরিবেশ বলতে আমরা. বুঝে থাকি ব্যক্তির চারপাশের ANRE 
তার পরিপার্থিক অবস্থা । কিন্তু শিক্ষাবিজ্ঞানে ‘পরিবেশ’ কথাটিকে ব্যাপকতর অথে 
গ্রহণ করা হয়।, শিক্ষাবিজ্ঞানে ‘পরিবেশ’ বলতে আমরা. বুঝি সেই সমস্ত প্রভাব 
যেগুলি ব্যক্তির aferat বিকাশ নির্ধারণ করে, ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনয়ন 
করে। কাজেই এই সব প্রভাব ব্যক্তির চারপাশের Wa মধ্যে সীমিত না 
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থেকে আরও বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত থাকতে পীরে । মানুষকে পরিবেশের 
বিভিন্ন শক্তির' সঙ্গে সঙ্গতি বিধান করে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে 
পরিবেশ বলতে বোঝায় 
সেই সব প্রভার যা রাখতে হয়। অনেক সময় মানুষকে প্রতিকূল পরিবেশের 
বরা বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। অনেক সময় মানুষকে তার Bec 
S অনুযায়ী পরিবেশকে গঠন করে নিতে হয়। | 
মাধারণতঃ পরিবেশকে প্রাকৃতিক এবং সামাজিক এই দু শ্রেণীতে বিভক্ত করা 
হয়ে থাকে। প্রারুতিক পরিবেশ বলতে বোঝায় এই পৃথিবীর সমস্ত শক্তি যা 
মানুষকে প্রভাবিত করে। প্রাকৃতিক পরিবেশের পার্থকোর 
শরির হাত জাই বিভিন্ন ব্যক্তির দৈহিক গঠন, বর্ণ এবং জীবনযাআর মধ্যে 
পাৰ্থক্য লক্ষ্য করা যায়। জলবায়ুর পার্থক্যের জন্য কৌন একটি 
বিশেষ স্থানের অধিবাসী হয় অলস কিংবা কর্মঠ হয়ে উঠতে পারে। প্রাকৃতিক. 
পরিবেশ যে কেবল মাত্র মানুষের আকার, বর্ণ ও স্বভাবের উপরই প্রভাব বিস্তার 
করে তা! নয়, মাঙ্সুষের চোখ, কান; ত্বক এবং Sate ইন্দ্রিয়ের উপরও প্রভাব বিস্তার 
' করে। মানুষের বিভিন্ন ইন্দরিয়ের উপর প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব মানুষের “fe 
ও সামর্থকে প্রভাবিত কৰে | 
প্রাকৃতিক পরিবেশ ছাড়াও রয়েছে মানুষের সামাজিক পরিবেশ। পরিবেশের * 
বিভিন্ন: উদ্দীপকের প্রতি aaa প্রতিক্রিয়া করার মান্য অসাধারণ ৷ 
ক্ষমতার অধিকারী । : এই ক্ষমতার অধিকারী হওয়ার জন্যই মাধ awe প্রাণীর 
তুলনার শে্ট। মানবের কথা বলকি, শোনার এবং পরিকল্পনার ক্ষমতা আছে । 
এই ক্ষমতার জন্য মানুষ নিজের জন্য একটি সামাজিক পরিবেশ we করেছে। A 
সামাজিক পরিবেশ বলতে বোঝায় মানুষের অতীত এঁতিহা এবং বর্তমান মানব- 
সমাজ। অতীত ওঁতিহ বলতে বোঝায় ভাষা, শিল্পকলা, ধর্ম, যেগুলি উত্তরাধিকার- : 
স্থত্রে মানুষ পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে পেয়ে এসেছে । মানব*্সমাঁজ বলতে বোঝায় 
মানুষের দ্বারা, প্রতিষ্িত_ অনু্ঠান-প্রতিষ্ঠান |. পরিবার, বিদ্যালয়, গ্রাম, শহর, সব 
কিছুই সমাজের অস্তভূক্তি। এসব অন্থষ্টান-প্রতিষ্ঠটান যেমন তার নিরাপত্তায় সহায়ত! 
করে, তেমনি তার আচার-বাবহার এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশেও সহায়তা করে | 
মানুষকে পরিবেশের সঙ্গে. সঙ্গতিবিধান করে চলতে হয় কখনও বা নিজের 
প্রয়োজনে পরিবেশকে বদলাতে হয়। বস্তুতঃ, মানুষের জীবন তার পরিবেশের 
সঙ্গে এক নিয়ত সংগ্রামের কাহিনী । ব্যক্তির বিকাশে পরিবেশের অবদান খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ । কাজেই শিশুর বিকাশে পরিবেশের অবদান কতটুকু সে সম্পর্কে শিক্ষক 


বংশধারা ও পরিবেশ ১২৯ 


যদি অবহিত না হন, তাহলে শিশুকে শিক্ষাদানের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা 
তীর পক্ষে সম্ভব নয়। 

>l পরিবেশ না areia কোনটি বেশী 
oray ? (Which is more important—Heredity © or 
Environment ? ) 2 


ব্যক্তির জীবন-গঠনে ও ব্ক্তিত্ব-বিকাশে, পরিবেশ না বংশধারা, কোন্টি বেশী 
গুরুত্বপূর্ণ, এই নিয়ে শিক্ষাবিদ ও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। 
একদল শিক্ষাবিদ মনে করেন যে, ব্যক্তির জীবন-গঠনে ও ব্যক্তিত্ব-বিকাশে 
বংশধারাই (heredity) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, পরিবেশের অবদান একান্তই মূল্যহীন! 
শিশু যে বংশধারা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে শিশুর সেই বংশধারাই শিশুর শারীরিক ও 
মানগিক বিকাশের গতি নির্ধারণ করে, পরিবেশের এ ব্যাপারে 
করণীয় কিছু নেই । পরিবেশ ভাল বা মন্দ হওয়াতে কিছুই যায় 
আমে না। বাক্তির বংশধারার মধ্যে পরিবেশ কোন পরিবর্তন আনতে পারে না) 
ব্যক্তির বিকাশে ব্যক্তির সহজাত বা উত্তরাধিকারী wa প্রাপ্ত স্বভাব বা প্রকৃতিই 
প্রধান উপাদান | বস্তুতঃ, বংশধারা বাদীরা (hereditarian) এই যুক্তি দেখান যে, একই 
পরিবেশে বিভিন্ন শিশুকে রেখে দেখা যায় যে, তাদের চারিত্রিক ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে 
যথেষ্ট পার্থক্য ঘটেছে। তাঁদের মতে এর কারণ শিশুর: বংশজ মংলক্ষণগুলিই, 
(hereditary traits) তার চারিত্রিক ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ নির্ধারণ করে, পরিবেশের 
এ ব্যাপারে কোন অবদান নেই। বংশধারাবাদীর! শিশুর মানসিক-বিকাশে শিক্ষার 
গুরুত্বকে তেমন স্বীকার করেন না। যখন শিশুরা শিক্ষকের প্রত্যাশা পরিতৃপ্ত করতে 
বার্থ হয়, যখন BASH গঠনে তারা অপারগ হয়, তখন শিক্ষকরা ই মন্তব্য করেন যে, 
তাদের চরিত্র, শিক্ষা এবং আচরণ বংশধারার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং শিক্ষার দ্বারা কোন: 
পরিবর্তন সংগঠন .করা সম্ভব নয়। অনেক শিক্ষক এরূপও অভিযোগ করেন যে, 
এই জাতীয় শিশু ক্লাগের শিক্ষার মানকে নিয়গামী করে দেয়। যার মধ্যে যে সম্ভাবনা 
নেই তার সধ্যে তা সৃষ্টি করা যায় ন1% বংশধারা যি অপরিবর্তনীয় হয় এবং 
শিশুর চারিত্রিক ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে বংশধারাই যদি একমাত্র উপাদান হয় তাহলে . 
খুবই স্বাভাবিক যে, শিক্ষার প্রভাবকে তীর! বিশেষ গুরুত্ব দেবেন না, তাঁদের মতে 
শিশু জন্মগতন্থত্রে যে স্বভাবের অধিকারী হচ্ছে তার-দিকে লক্ষ্য রেখেই শিশুর 
sfa শিক্ষা-বাবস্থা নির্ধারিত হওয়া দরকার ; কারণ, শিশু পিতামাতার কাছ থেকে 
তুলনীয়. 1. you cannot make a silk purse out of a sows ears—( ইংরেজী প্রবাদ ) 
মনো» (iv) 


বংখধারাবাদীদের যুক্তি 


১৩০ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


জন্মগতস্থত্রে যে শারীরিক ও ম'নদিক দক্ষতা! বা! সামর্থ নিয়ে জন্মগ্রহণ করে সেগুলি 
faoa শিক্ষার সীমা! নির্ধারণ করে। তাছাড়া, একই পরিবেশের স্থযোগ-স্থবিধ! বহু 
শিশুকে দেওয়া হলেও মাত্র কয়েকটি শিশুই ভবিষ্যৎ জীবনে খ্যাতির শীর্ষে আরোহণ 
করতে পারে ॥ এর কারণ শিশুর জন্মগত প্রকৃতি এবং প্রতিভা । সুতরাং পূর্বোক্ত 
ঘুক্তিগুলির ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত করা হয় যে, জন্মগত বৈশিষ্ট্য বা বংশজ সংলক্ষণই 
শিশুর চরিত্র, আচরণ এবং ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ কবে। 
mifa গ্যাণ্টন (Francis Galton), রুশো (Rousseau), কার্ল পিয়ার্সন 
(Karl Pearson) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বংশধারাবাদী | এরা এদের অভিমতের 
সমর্থনে ছুটি যুক্তির ধারা উপস্থাপিত করেছেন। প্রথমতঃ, তাদের মতে শিশুর 
শারীরিক গুণের সঙ্গে তার নৈতিক গুণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান । যেপৰ শিশুরা 
স্বাস্থ্যবান তাঁদের নৈতিক চরিত্র সৎ ও প্রসংশনীয় । শারীরিক গুণ যেহেতু বংশগত- 
সূত্রে ate, নৈতিক গুণগুলিও wera প্রাপ্ত। দ্বিতীয়তঃ, ফ্রান্সিম গ্যাণ্টন 
এবং অন্যান্য ব্যক্তিরা যেনব গবেষণা -কার্ধ চালিয়েছেন তার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
BI যেতে পারে যে উল্লেখযোগা মানসিক HHS] উত্তর।ধিকা রস্থত্রে লাভ করা যায়, 
শিক্ষার দ্বারা লব্ধ নয়। 
আর একদল শিক্ষাবিদ যাঁদের পরিবেশবাদী (Environmentalist) রূপে 
"অভিহিত করা যায়, তীর! শিশুর জীবন-গঠনে ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে পরিবেশের 
প্রভাবের উপরই সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, বংগধারার প্রভাব তাদের কাছে 
মূলাহীন। তাদের মতে শিশু বিচিত্র সম্ভাবন| নিয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং মানুষের 
{ সামর্থের গণ্ডীর মধ্যে তাঁর যে-কোন বিকাশ সম্ভব । একটি মানুষ যা করেছে ATTA 
পরিবেশে অপর মানুষের পক্ষে তা করা সম্ভব : শিশুর মন 
একতাল নরম কাদার পিণ্ডের মতো । পরিবেশ তাঁকে খুশামত যে 
কোন আকার দিতে পারে। মানুষের পরিবেশ তাকে যেমন গড়ে তোলে, মানুষ 
তেমনিই গড়ে ওঠে । খ্যাতনামা আচরণবাদী ওয়াটসন (Watson) একজন চরম 
পরিবেশবাদী । তিনি বলেন, “আমাকে যদি একটি স্বাভাবিক স্বাস্থাবান শিশু দেওয়া 
হয়, আমি তাকে ইনজিনিয়ার, শিল্পী, সঙ্গীতজ্ঞ যে কোন কিছুতে গড়ে তুলতে পারি ।” 
. শিশুর মানসিক বিকাশে তার পূর্বপুরুষদের প্রতিভা; সামর্থ, বৃত্তি, জাতির প্রভাব 
তিনি স্বীকার করতে চান না। 
বংশধারাবাদীরা শিশুর বাক্তিত্বের বিকাশে শিক্ষার কোন মূল্য দেন ন! । পরিবেশ- 
বাদীরা শিক্ষার উপরই সকল গুরুত্ব আরোপ করেল বংশধারার উপর কোন গুরুত্ব 


পরিবেশবাদীদের যুক্তি 


বংশধারা ও পরিবেশ ১৩১ 


আরোপ করেন না। বস্তুতঃ; ব্যক্তির মানসিক ও নৈতিক গঠনের মুলে শিক্ষার 
অবদানই সবটুকু । মানুষের সভ্যতার ইতিহাস এই সাক্ষা দেয় যে মান্য, একদিন 
বন্ত পশুর সামিল ছিল। cae মানুষ, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে কৃষ্টি, কলা) 
সংস্কৃতি, দর্শন, ধর্মের এক নতুন ইমারত গড়ে তুলেছে । বংশধারাই যদি বড় হত, 
তাহলে মানুষ সেই প্রাচীন অসভ্য বন্য পশুর পর্যায়েই থেকে যেত । এছাড়াও, 
অনেক শিশু, যাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলে মনে হয়েছে উপযুক্ত পরিবেশে, 
উপযুক্ত তত্বাবধানে থাকার জন্য তারাও জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। 
কাজেই পরিবেশই মানুষকে গড়ে তোলে নয়ত তাঁর ক্ষতি সাধন করে, বংশধার! 
নিতান্তই তুচ্ছ ব্যাপার। 
প্রশ্ন হল, বংশধারাঁবাদী "এবং পরিবেশবাদী উভয়ের 'অভিমতের মধ্যে, কোন্‌ 
অভিমত সন্তোষজনক ? আমাদের মতে Soy অভিমতই চরম অভিমত। উভয়েই 
মনে করে যে বংশধারা এবং পরিবেশ, ছুই পর্ধীপরবিরোধী । কিন্তু এরপ ধারণা 
` ভ্রান্ত। ব্যক্তির শারীরিক এবং মানপিক গঠনে বংশধার1 এবং পরিবেশ, উভয়ের 
অবদান সমান গুরুত্বপূর্ণ | 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণও বংশধারা ও পরিবেশ কোন একটির উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেননি । মনোবিজ্ঞানী স্যাঁ্ডিফোর্ড (Sandiford)* বলেন, “বংশধার]-এবং 
পরিবেশ হল wata নিরপেক্ষ উপাদান” (Heredity and Environment are 
correlative factors), অর্থাৎ ব্যক্তি জীবনের বিকাশ বংশগতি এবং পরিবেশ-এই 
ছুই উপাদানের পারস্পরিক ক্রিয়ার দ্বারাই নির্ধারিত হয়। অলপোট ও (Allport)? 
ব্যক্তিত্বের: বিকাশের উপর বংশধারা ও পরিবেশের প্রভাব, সম্পর্কে আলোচনা 
প্রসঙ্গে একই অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনিও মনে করেন, ব্যক্তির afew 
(personality) তার বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল | 
এ ছুটির মধ্যে কোন্টি অধিক গুরুত্বপূর্ণ, এ প্রশ্ন -নিশ্রয়োজন। : বংশধারা ও 
পরিবেশ উভয়ের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে । 
পরিবেশের সঙ্গে বংশধারার যথাযথ সম্পর্ক আমরা সহজেই বুঝে 
নার নিতে পারব যদি আমরা একটি উদ্ভিদের বৃদ্ধির ব্যাপারে, বীজ 
y এবং জমি কার কতটুকু অবদান বুঝে নেবার চেষ্ট! করি।, ভাল 
' বীজের মধ্যে উদ্ভিদের বৃদ্ধি লাভ করার শক্তি প্রচ্ছন্ন অবস্থায় বিরাজমান | কিন্তু ভাল 


1, Sandiford; Educational Psychology. 
2. Allport: Personality: A Psychological interpretation. 


১৩২ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
বাঁ মন্দ কি ভাবে বীজ বেড়ে উঠবে নির্ভর করছে কিরকম মাটিতে সেই বীজ পোতা 
হচ্ছে। একটি উদ্ভিদ তখনই ভাল ভাঁবে বেড়ে উঠতে পারে NH বীজটি ভাল হয় এবং 
ofits ভাল হয় । বীজ এবং উপযুক্ত জমি এ ছুটির কৌন একটি ছাড়া কোন উদ্ভিদই 
ভালমত বেড়ে উঠতে পারে না । বীজ এবং জমি পরস্পর নিরপেক্ষভাবে fem করে 
নী । বীজ aaa পরস্পর নির্ভর | উভয়ের পারস্পরিক সহযোগিতার উপরই উদ্ভিদের 
বুদ্ধি নির্ভর । যদিও রাশিয়ায় লাইসেন্কো (Lysenko), মিচুরিন (Mitchurin) 
প্রভৃতি এই মত সমর্থন না করে বলেন, পরিবেশের পরিবর্তন করে ব্যক্তি জীবনে বাঞ্ছিত 
নানা পরিবর্তন আনা সম্ভব। তবু আমরা মনে করি ব্যক্তির ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে 
বংশধার! এবং পরিবেশ উভয়ই সমান প্রয়োজনীয় | সঙ্গীতের প্রতিভা নিয়ে যে বাক্তি 
জন্মগ্রহণ করেছে, অনুকূল পরিবেশেই তার সঙ্গীত প্রতিভার gad ঘটতে পাঁরে। 
কাঁজেই শিক্ষাবিদ্‌ এবং সমীজবিজ্ঞানীদের কাছে বংশধারা বা পরিবেশ কোন্টি বড় এ 
সমস্ত! নয়। মানুষ বংশধাঁরা Repeated করে, কিন্ত একটি পরিবেশেই তার জন্ম 
Bt এ অর্থে পরিবেশ তাঁর দ্বিতীয় বংশধারা। বংশধারা স্থির, বাক্তির সম্ভাবনাকে : 
বংশধার! সীমিত করে দেয়, কিন্ত পরিবেশ পরিবর্তনশীল |: অপরিবর্তনীয় বংশধার] 
গতিশীল পরিবেশের মধ্যে কিভাবে পার্থকরূপ লাভ করতে পারে, এটাই মূল সমস্যা 
৯। esas Sos শুং শাল্লা ও পল্লিবেশ্েল্স প্রভাব £ 
Pesca সু) (Influence of heredity and environment on 
child $ Duties of a teacher) ¢ 
5 শিশুর ব্যক্তিসত্তার সংগঠনে যখন বংশধারা এবং পরিবেশ উভয়ের প্রভাবই ক্রিয়া 
করে, তখন শিক্ষককে উভয় ব্যাপারেই সমান নজর দিতে হবে। শিক্ষককে যেমন 
লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিশু তার উত্তরাধিকা রস্থত্রে পাওয়া বৈশিষ্টযগুলিকে বিকশিত 
করার জন্য উপযুক্ত পরিবেশের সহায়তা লাভ করে তেমনি শিক্ষকের কর্তব্য হবে 
শিক্ষার্থীর জন্সগত স্থত্রে পাওয়া বৈশিষ্টযগুলির প্রকৃতি জানার চেষ্টা. কর! এবং তাঁদের 
স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হওয়া। ঘরে বাইরে শিশু নানা ধরনের কাজে নিজেকে 
নিয়োজিত করে। পিতামাতার এবং শিক্ষকের কর্তব্য হবে লক্ষ্য করা, কোন্‌ 
ধরনের কাজে শিশুর অনুরাগ বেশী, যাতে প্রয়োজন হলে শিশুর সহজাত আগ্রহ ও 
অনুরাগের gada জন্য উপযুক্ত পরিবেশের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিশু জন্মসুত্রে 
যে সামর্থ, প্রবণতা এবং অনুরাগের অধিকারী হয়, উপযুক্ত পরিবেশে, শিক্ষার 
মাধ্যমেই তার যথাযথ বিকাশ সম্ভব করে তোল! যেতে পারে। উত্তরাধিকারনুজ্জে 
পিতামাতার কাছ থেকে কতক গুলি বৈশিষ্ট্য লাভ করাই শিশুর ক্ষেত্রে বড় কথা নয়। 


বংশধারা ও পরিবেশ ১৫% 


জগতে সামর্থের থেকেও বেশী yaa ব্যক্তির কৃতিত্ব, ও সফলতা. কাজেই 
প্রয়োজন apga পরিবেশে শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে সেই সামর্থের বিকাশ। 
উত্তরাধিকারস্ুত্রে প্রাপ্ত শারীরিক ও বুদ্ধিগত বৈশিষ্টাগুলিকে ঠিকমত কাজে লাগানত 
শেখানই শিক্ষকের কর্তব্য । 

কখনও কখনও শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রত্যাশিত উন্নতির অভাব দেখে শিক্ষক হতাশ 
হয়ে পড়েন এবং মনে করেন যে, বংশধারা শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এমন সীমারেখা আরোপ 
করেছে যা শিক্ষার্থীর পক্ষে অতিক্রম করা সম্ভব নয়। একথা সত্য যে বংশধারা 
শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে যে সীমা আরোপ করে তা অতিক্রম করা শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্পূর্ণভাবে 
সম্ভব হয় ন! ; তরে শিক্ষকের কর্তব্য হবে মেই সীমারেখার মধ্যে শিক্ষার্থীর 
বশধারাকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করা | . শিক্ষকের কর্তব্য হবে বংশধারার প্রভাবকে 
অতিরঞ্জিত করে শিক্ষার্থীকে শিক্ষার স্থযোগ থেকে বঞ্চিত ন! করা৷ stats শিক্ষক 
যদি বংশধারার প্রভাবকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্থ করে শিক্ষা ও অনুশীলনের উপর অনাবশ্তাক 
গুরুত্ব আরোপ করেন তাহলে তিনি হবেন অতিরিক্র আশাবাদী এবং সেক্ষেত্রে 
অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলতে গিয়ে- সময় ও অর্থের অযথা. অপচয় ঘটবে। 
উত্তরাধিকারস্থত্রে শিক্ষার্থী যে ক্ষমতা, অনুরাগ ও প্রতিভার অধিকারী নয়, Fras 
অনুশীলনের মাধ্যমে তা স্ব কর! সাধারণ ভাবে সম্ভব হয়না | যে প্রতিভা শিক্ষার্থীর 
মধ্যে রয়েছে শিক্ষক উপযুক্ত শিক্ষার মাধ্যমে সেই প্রতিভার স্ফুরণে যত্ববান হতে 
পাবেন। জন্ন্ত্রে পাওয়া ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যের বিকাশের পথে যদি কোন বাঁধ! দেখা 
দেয়, শিক্ষকের কর্তব্য হবে সেই বাঁধা দূর করা, শিক্ষার্থীর ব্যক্রিসত্তার সংগঠনের পথে 
প্রতিরোধক প্রভীবগুলিকে অপসারিত করা । সেই কারণে শিক্ষকের কর্তব্য শিক্ষার্থীর 
maza পাওয়া সামর্থ, অনুরাগ, ইচ্ছা. প্রভৃতি ভাল করে পর্যবেক্ষণ করে তার 
পরিবেশে সেগুলির বিকাশের যথাযথ স্থযোগ করে দেওয়া | : 

কাজেই শিক্ষককে শিশুর শিক্ষায় বংশধারার প্রভাবের fice, বিশেষ করে 
মনোযোগী হতে হবে। শিশুর বিকাশের সীমারেখা বংশধারাই নির্ধারণ করে দ্েয়। 
এক্ষেত্রে বলপ্রয়োগে কার্যমিদ্ধি ঘটে না। যতটুক্‌ সম্ভাবনা ততট্কুকেই বিকশিত 
হওয়ার সুযোগ: দেওয়া যায় মাত্র । শিশুর শিক্ষার ব্যাপারে তাঁর শারীরিক আকার, 
আকৃতি ও. গঠনের প্রভাব তেমন উল্লেখযোগ্য নয় |. তবে শারীরিক ক্রটিম্পন্ন 
ছেলেমেয়েদের মধো_ অনেক ময় হীনমন্যতাবোধ দেখা দেয়, al তার বাক্তিঘত্তার 
মংগঠন ও বিকাশকে ব্যাহত করতে পারে, তার আচরণকে প্রভাবিত করতে পারে। 
এই জাতীয় শিক্ষার্থীর মন থেকে হীনমন্ততারোধ যতদুর সম্ভব দুর, করার জন্য শিক্ষকের 


১৩৪ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন |.” শিশুর বুদ্ধির উপর শিশুর শিক্ষা বিশেষভাবে নির্ভরশীল ॥ 
কাজেই শিক্ষকের কর্তব্য হবে শিশুর বুদ্ধির পরিমাপ করা, তার Gare নির্ণয় করা। 


: 


শিক্ষক হয়ত তার বুদ্ধান্কের পরিবর্তন ঘটাতে পারবেন না। কারণ ae ' 


পরিবর্তনশীল নয় । তবে অনেক মনোবিজ্ঞানী এই অভিমত স্বীকার করতে নারাজ 


হলেও Fares পরিবর্তনশীলতার বিষয়টি বিতর্কমূলক | শিশুর বুদ্ধির পরিমাপ জান! 
থাকলে শিক্ষকের অনেক: উদ্বেগ ও অশাস্তি দূর হবে। শিশুর মানসপ্রকুতি নির্ভর : 


করে তার বংশধারার উপরে এবং এই মানসপ্রকুতির সঙ্গে শিক্ষা বিশেষভাবে সম্পর্ক- 
যুক্ত, কাজেই শিক্ষকের কর্তব্য এই মানসপ্রকৃতির স্বরূপকে জানা। 

বংশধারাকে পূর্ণমাত্রায় বিকশিত করার জন্য শিক্ষকের কতকগুলি কর্তব্য আছে। 
কোন একটি শ্রেণীর সমান বয়সের ছাত্রদের চেহারা, দৈর্ঘ্য, ওজন, স্বভাব ইত্যাদি 
বিচার করে দেখলে তাঁদের মধ্যে নানা বিষয়ে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে 


বাক্কিগত বৈষম্যের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে, যাকে অবহেলা করলে শিক্ষার্থীর, 


শিক্ষা-ব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। প্রতিটি ছাত্রকে পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা 
দেওয়া সম্ভব হয় ন! বটে, কিন্ত ছাত্রদের বুদ্ধি, সামর্থ, রুচি, প্রবণতা, চাহিদার কথা! 
চিন্তা না করে সবাইকে এক দলভুক্ত করে শিক্ষা দেওয়াও কোন যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি 
নয় | শিক্ষার্থীর যোগ্যতা! পরিমাপের জন্য নির্ভর যোগ্য অভীক্ষার ব্যবস্থা করা, যোগাতা 


— = ৯ সুর 


নিরূপিত হবার পর তাঁর ঘোগাতানুদারে তাকে স্থযোগ দেওয়া, শিক্ষার্থীর বুদ্ধি ও 
আগ্রহ অনুযায়ী তার পাঠ্য বিষয় নির্ধারণ করা, অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের : 


সাধারণ ও অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেদের সঙ্গে শিক্ষা না দিয়ে পৃথকভাবে শিক্ষা দেওয়া, 
বুদ্ধি ছাড়াও মানসিক, প্রকৃতিগত ও আবেগগত পার্থকোর কথা স্মরণ রেখে শিক্ষার্থীকে 
শিক্ষা দেওয়া, বুদ্ধিত যোগ্যতা ছাড়াও কোন বিশেষ বিষয়ে শিক্ষার্থীর দক্ষতাকে 
শিক্ষা ব্যবস্থায় মর্ধাদা দেওয়া, পিছিয়ে পড়া বা অনগ্রসর ছেলেদের প্রতিভাবান 
শিশুদের থেকে পৃথক করে শিক্ষা দেওয়া, এগুলি করলেই শিক্ষার্থীর উত্তরাধিকা ত্র 
প্রাপ্ত যোগাতা ও সম্ভাবনার যথাযথ প্রকাশে সহায়তা করা হবে। অপমঞ্জস 
ব্যক্তিত্বসম্পন্ন শিশু সমাজের পক্ষে এক বিরাট সমস্তান্বরূপ, অসমঞ্চম (maladjusted) 
শিশুদের মানসিক চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন | শিশুর 
মানপিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। বর্তমানে মানদিক 
স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Mental Hygiene) অসামপস্তাতা দূরীকরণের জন্য বিশ্েভাবে সচেষ্ট | 
_ "পরিবেশের ব্যাপারেও শিক্ষকের করণীয় অনেক কিছু আছে। বিদ্যালয়ে সুন্দর 
ও স্থাস্থাগ্রদ পরিবেশ গড়ে তোলা, শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত খেলাধুলার ব্যবস্থা করা 


বংশধারা ও পরিবেশ ১৩৫ 


শিক্ষকের একান্ত কর্তবা। শিক্ষার্থীর জন্মগত বৈশিষ্ট্য একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষার উপযোগী 
পরিবেশ গঠন করা, শিক্ষার্থীদের উপযোগী পাঠাগারের বাবস্থা করা, শিক্ষার্থী ও 
শিক্ষকের মধো মধুর সম্পর্ক গড়ে তোলা, শিক্ষণ-সহায়ক আধুনিক উপকরণের্‌ 
ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর অগ্রগতি মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে পরিমাপ । সঠিক নির্দেশ, 
উপদেশ ও আলোচনার মাধামে শিক্ষার্থীকে তার পাঠাস্থচী ও কর্মস্থচী অনুসরণে 
সহায়তা কর! প্রভৃতির ব্যবস্থা পরিবেশের মাহায্যে বিকশিত হতে পারে। শিক্ষকের 
এ সত্য বিশ্বত হলে চলবে a1 | শিক্ষকের একথা ভুললে চলবে না যে বংশধাঁরার K 
পাওয়া শিক্ষার্থীর সব সম্ভাবনকেই উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করে yb 
করা যায়। কাজেই শিক্ষার ক্ষেত্রে পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব সমধিক । স্যাণ্ডিফোর্ড 
(Sandiford) বলেছেন, “fre জৈবিক উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে, কিন্ত 
antas উন্তরাধিকারের মধো জন্মগ্রহণ করে” (Child is born with a 
biological heritage, but he is born into a social heritage’. 

শিশুর বুদ্ধির প্রভাব শিশুর শিক্ষার উপর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণত: 
মনৌবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, পরিবেশের প্রভাবে শিশুর বৃদ্ধির উন্নতি সাধিত হয়, 
না। সাম্প্রতিকালে কোন কোন মনোবিজ্ঞানী যদিও এর বিপরীত অভিমত 
পোষণ করেন, সে অভিমত এখনও পুরোপুরি সমর্থন লাভ করে fF | 


Ror সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, ব্যক্তি জীবনের বিকাশের sa বংশধার] ও 
.. পরিবেশের সার্থক সমন্বয় প্রয়োজন, বংশগতি দিয়ে শিক্ষার্থীর জীবনের বিকাশ সুরু 
হলেও, পরিবেশের সার্থক নিয়ন্ত্রণ তার বিকাশের গতিকে নিরূপণ FA এদের সার্থক, 
সমন্বয় ছাড়া জীবনের বিকাশ সম্ভব নয়। শিক্ষককে এই সত্য সব সময়েই মনে 
রাখতে হবে। 


Questions 


1. What do you mean by heredity and environment ? Discuss their 4১ 
influence on the development of a child ? [ B. A. 1961- 
Ans. (পৃঃ ১১৬, ১২৭১ ১৩২৩৫) 

2. What'is the place of heredity and environment in education ? 

Ans. (পৃঃ ১০২৩৫) 

3. How far can education make good the defect of inheritance ? 2 
Ans. (পৃঃ ১৩২৩৫) 9) 

4. Define heredity and environment? What is their relative importance 
in the development of an individual ? |B. A. 1961 
Ans. (১১৬, ১২৭, ১৩২৩৫) 

5. Discuss some major laws of heredity. Ans, (পৃঃ ১২৫২৬). রর 

6. Why is it necessary for the teacher to 00006731800 the heredity of the 
child? Ans. (পৃঃ ১৩২৩৫) 

7. Write a short essay on heredity, epviconuyent and education. 

Ans. ( পৃঃ ১১৬, ১২৭, ১৩২৩৫) 
8. What part is played by heredity in the সা of achild ? 


Ans, (পৃঃ ১২১২৪ এবং ১৩২৩৫) (9, T. 196% * 


Pen অন্যান 
স্মরণ ও বিস্মরণ 
(Remembering and Forgetting) 


. আমাদের দৈনন্দিন জীবনে অনেক ঘটনা ঘটে যা অনেক সময় আমাদের জাগ্রত 
চেতনায় সরাসরিভাবে থাকে ati অনেক কিছুর ভিড়ে ত! মিশে থাকে। তাই 
অনেক: কিছুর মধ্যে থেকে প্রয়োজনীয়: বিষয়, ঘটনা প্রতৃতিকে চিনে নিতে গেলে 
আমাদের একটি বিশেষ মানসিক প্রক্রিয়ার সাহাযা নিতে হয়। তাই-__ 

$1 iS ও maafa ক্াক্কে হে? (What is 
Memory ?) è 
॥ অতীত অভিজ্ঞতার যথাসম্ভব অবিকল পুনকুত্রেক করার ক্ষমতাকে স্তি 
(Memory) এবং এই প্রক্রিয়াকে স্মরণক্রিয়! (Recalling) বলা হয়। যেমন, কবিতা 
মুখস্থ করা। যেমন শোনা হয়েছিল তেমনভাবে মনে রাখা হুল স্থৃতি এবং পরে সেটি 
আবৃত্তি কর! হল স্মরণক্রিয়া। 

২ স্বৱণক্রিয়াকে সাধারণতঃ ছু অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রথম অর্থে স্মরণ- 
Gal হল সংরক্ষণ বা! ধারণ কর! (Retention) এবং দ্বিতীয় অর্থে স্মরণক্রিয়া হল 
পুনরুদ্রেক (Recall) | একটি ছাত্র তার প'ঠা বিষয়টি বার বার পাঠ করে তাঁকে 
মনে ধরে রাখে এবং শিক্ষক যখন এ বিষয়ে প্রশ্ন করেন তখন তাঁর উত্তর দেবার জন্য 

a বিষয়টির পুনরুদ্রেক করে। প্রশ্ন হল, স্মরণক্রিয়াকে কোন্‌ অর্থে 
phi Re গ্রহণ করা হবে? উত্তরে বলা যেতে পারে, স্মরণক্রিয়াকে 
! পুনকুদ্রেক কর! অর্থে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত । অবশ্য পুনরুদ্রেক 

করতে গেলেই পূর্ব অভিজ্ঞতাকে মনে ধারণ করে রাখতেই হবে। মনোবিদ্‌ BTSs. 

(Stout) এই অভিমতের সমর্থন করে বলেছেন, “নময় সময় “স্থৃতি' শব্দটিকে সাধারণ- 
ভাবে 'ধৃতি’ কথাটির সঙ্গে সমার্থক মনে করে ব্যবহার করা হয়। শব্দটির এই জাতীয় 
প্রয়োগ ব্যাপক ও অন্থবিধাজনক। যথাযথ পুনকদ্রেক অর্থেই এর প্রয়োগ সীমাবদ্ধ 

রাখা Stace 14 
(J, “Sometimes the word ‘memory’ is used as synony nous with retentiveness 
in general. This application of the term is inconsistently wide. It is better to 


confine it to ideal revival... 
—Stout : Manual of Psychology, Page 521. 


t 


স্মরণ ও বিন্মরণ ১৩) 


geak ম্মবপক্রিয়া হল, মনে সংরক্ষিত এমন একটি পূর্ব অভিজ্ঞতাকে AAAF 
করা । অতীতে অভিজ্ঞতা যেভাবে হয়েছে তাকে ঠিক সেভাবেই পুনরুদ্রেক করতে 
হবে। Ale সেই অভিজ্ঞতাকে নতুনভাবে সাজিয়ে নেওয়া যায় বা তার যদি কোনরূপ 
রূপান্তর ঘটে তাহলে তা স্মরণক্রিয়া না হয়ে, হবে saa | -স্থৃতি হল পুনকুড্রেকমুলক 
কল্পনা, কারণ এই প্রকার কল্পনায় অতীতের প্রতিরূপগুলির অবিকলভাবে পুনরুদ্রেক 
করা হয়। গঠনমূলক কল্পনায় গতিরূপগুলিকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করা হয় এবং 
একটি নতুন মানসিক চিত্র অস্কিত করা হয়। 

21 ofS fea Sones (Factors of Memory) 2 

স্মরণরূপ প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত উপাদ্দানগুলি লক্ষ্য করি $ 

(ক) শিখন (Learning) ¢ কোন বিষয় যদি পূর্বে আমরা না শুনে থাকি, 
বা দেখে থাকি বা শিক্ষা করে থাকি, তাহলে তাকে প্রতিরূপের সাহায্যে স্মরণ করার 
কোন প্রশ্নই ওঠে না। কোনকিছু স্মরণ করতে হলে তাকে মনের খাতায় লিপিবদ্ধ 
করে রাখতে হবে। এর জন্য: আমরা কোন একটি পাঠ বার বার শিক্ষা কৰি। 
কিন্তু অনেকে মনে করেন যে সংব্দন, প্রত্যক্ষ, অনুভূতি প্রভৃতি ছাড়া শিখন সম্ভব 
নয়, সেহেতু শিখনকে স্থৃতির উপাদানরূপে গণ্য কর! যুক্তিযুক্ত নয়। 

(খ) সংরক্ষণ বা ধারণ (Retention): যখন আমরা মন দিয়ে কৌন বিষয় 
বার বার শেখার চেষ্টা করি, তখন বিষয়টি আমাদের মনে ধৃত বা. সংরক্ষিত হয়, অর্থাৎ 
আমরা বিষয়টিকে মনে ধারণ করি । বিষয়টি আমাদের চেতন মনের স্তর থেকে 
অবচেতন মনের স্তরে চলে আসে । অতীত অভিজ্ঞতাগুলি মাননিক নিদর্শনরূপে বা 
প্রতিরূপের আকারে অবচেতন মনে রক্ষিত হয়। এই সংরক্ষিত প্রতিরূপ পুনকদ্রিক্ত 
হয় বলেই স্মৃতি সম্ভব হয়। মন যে বিষয়বন্তরকে ধারণ করতে পারে অভিজ্ঞতার 


'পুনকদ্রেকের দ্বারাই দে কথা প্রমাণ করা যেতে পারে। মনে যা. সংরক্ষিত নেই 


তাকে পুনরুদ্রেক করা সম্ভব AT | 

(গ) পুনরুড্রেক বা Japeta (Recall or Reproduction): মনে 
সংরক্ষিত প্রতিরূপগুপিকে ব্যক্ত করার মানসিক ক্রিয়াকেই পুনরুত্রেক বা AAPS TT 
বলে। পূর্ব অভিজ্ঞতাকে মনে জাগিয়ে তোলা বা মনে করাই হল পুনরুপ্রেক | . 
অতীত বা পূব অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে পুনকুদ্রেক করতে হবে।. যথাযথভাবে 
পুনরুদ্রেক করার অর্থ ঘটনার বিন্যাসটিকে অপরিবতিত রাখা_-ঘটনার পারম্পর্য বজায় 
রেখে ঘটনাটি যেভাবে ঘটেছে তার প্রতিরূপগুলিকে সেভাবে পুনকুত্রেক করা। 
অন্বঙ্গের (Association) জন্যই অতীত অভিজ্ঞতার JAAT সম্ভব হয়। 


১৩৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


(ঘ) প্রত্যভিজ্ঞ। বা পুনঃপরিজ্ঞান (Recognition): অতীত অভিজ্ঞতার 
প্রতিরূপগুলির পুনরুৎ্পাঁদনেই স্মরণক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় না। যে অতীত অভিজ্ঞতার 
প্রতিরপগুলিকে পুনরুদ্রেক করা হল তাকে আমারই পূর্ব অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ বলে 
চিনে নিতে হবে। একেই বল! হচ্ছে প্রত্যাভিজ্ঞা বা পুনঃপরিজ্ঞান অর্থাৎ আমি 
পুনরায় পরিজ্ঞাত হলীম যে, এই অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ, যাঁর পুনরুদ্রেক করা হয়েছে, 
তাঁর সঙ্গে অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপের প্রভেদ নেই । আমি হঠাৎ পথের মাঝে 
একটি ছেলের দেখা পেলাম এবং আমার স্মরণ হল যে কয়েক বছর আগে আমার 
এক আত্মীয়ের বাঁড়িতে ছেলেটি আমার পাশে বসে ভোজ খেয়েছিল। এই যে 
ছেলেটিকে দেখে চিনতে পারলুম একেই বলা হয় প্রত্যভিজ্ঞা। প্রত্যভিজ্ঞা হল 
একটা! পরিচিতির বোধ বা চেতনা যার অভাব ঘটলে ম্মরণক্রিয়! সুনির্দিষ্ট হয় না। 

(ঙ) স্থান-কাল নির্দেশ (Localisation) s নিভুল স্মরপক্রিয়া তখনই হয়, 
যখন ঘটনাটির স্থান-কাল নির্দেশ করা যায় অর্থাৎ স্থান-কাল জ্ঞানেরও পুনরুদ্রেক 
হয়। ঘটনাটি কোন্‌ সময়ে এবং কোথায় ঘটেছিল তা নির্ণয় করতে না পারলে 
স্মবণক্রিয়ার (Memorisation) সঙ্গে প্রত্যাশার (Expectation) Ater করা 
যায় না। বস্তুর পুনকুদ্রেকের সঙ্গে সঙ্গে যদি স্থান-কাল নির্দেশিত না হয় তাহলে 
বস্তর পরিচিতিবোধ ঘটে না, এবং এই পরিচিতিবোধই প্রতাভিজ্ঞার মূল কথা। 

চে) ব্যক্তিত্বের অভিন্নতা বা ব্যক্তিগত অভেদ (Personal Identity) £ 
স্মরণক্রিয়া আমাদের ব্যক্তিত্বের অভিন্নতাকে আশ্রয় করে সম্ভব হয়। বন্ধু পরিতোষের 
সঙ্গে দশ বছর আগে এক স্কুলে পড়েছিলাম, দশ বছর পরে আজ তার সঙ্গে আবার 
দেখা হল। আজকের আমি আর সেদিনের আমি যে এক, উভয়েই যে একবাযক্তি, 
পৃথক ব্যক্তি নয়--এই বোধ না থাকলে স্মরণক্রিয়া সম্ভব নয়। অবশ্য ব্যক্তিত্বের 
অভিন্নতা হল মনের অভিন্নতা, দেহের AT | 

স্থৃতি বা স্মরণক্রিয়া বলতে af আমরা বুঝি পূর্বোক্ত উপাদানের সমষ্টি তাহলে 
ভুল হবে। aS হল পূর্বোক্ত উপাদানগুলির পারস্পরিক ক্রিয়া স্মৃতি ঘদিও 
অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরুদ্রেক তবু স্মতি-প্রতিরূপের মধ্যে কিছুটা নিজন্ব 
, নতুনত্ব থাকে | 

৩। AAFP বা ছাব্লল-সমস্যা! (Froblem of Retention) 2 

সংরক্ষণ স্মৃতির অন্যতম উপাদান। পুরাতন অভিজ্ঞতার প্রতিন্ূপ মদি মনের মধ্যে 

রক্ষিত না হয় তাহলে অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক সম্ভব নয়। প্রশ্ন হল, অতীত 
অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে কিভাবে সংরক্ষিত হয়? এ সম্পর্কে দুটি মতবাদ প্রচলিত 


Į 
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আছে; যথা_(১) শারীরবৃন্তীয় মতবাদ (Physiological Theory), 
(২) মনস্তাত্বিক মতবাদ (Psychological Theory) | : 

(ক) শারীর বৃত্তীয় মতবাদ (Physiological Theory of Permanent 

Cerebral Modification): মিল (Mill), কারপেণ্টার (Carpenter), জেমম 
(James) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ এই মতবাদের প্রবর্তক | মিল ও 

মিল্‌ এবং কারপেণ্টার- i 

pe ee কারপেপ্টার মনে করেন, যে, যখন আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ 
করি তখন মস্তিষ্কের স্ায়ুগুলি উদ্দীপিত হওয়ার ফলে কম্পিত 

হতে থাকে । প্রত্যক্ষণ শেষ হয়ে গেলেও এই কম্পন ক্সীণভাবে চলতে থাকে | 

যদি কোন ভাবে এই কম্পনকে আরও SY ও. তীব্রতর করে তোলা যায়, 

তাহলে অতীত অভিজ্ঞতার স্মৃতি সম্ভব হয় | 

জেম্স (James)-9% মতে মন এবং চেতনা সমার্থক শব্দ, যেহেতু মন এবং চেতনা 
সমব্যাপক | অচেতন-মনের কোন অস্তিত্ব-সম্ভব নয়। কাজেই যা চেতনার বাইরে, 
coud অভিমত তা Ware বাইরে, সুতরাং তাঁকে মানসিক বলা যেতে পারে 
at) অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ দৈহিক প্রক্রিয়া | cored কার্য ante হলে মস্তিষ্কে কিছু 
পরিবর্তন ঘটে । এই পরিবর্তনের পথেই অতীত অভিজ্ঞতার পুনরুত্রেক সম্ভব হয়। 

সমীলোচন1 £ অতীত অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ ও স্মরণক্রিয়ার ব্যাপারে মস্তিষ্কের 
একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, কিন্তু সংরক্ষণের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে একটি দৈহিক 
্রক্রিয়া__এটা মেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। এ মতবাদ: নিষ্নলিখিত কারণে 
গ্রহণযোগা নয় £ 

(১) স্বতি বা ম্মরণক্রিয়া হল একট। মানসিক প্রক্রিয়া , স্থতরাং দৈহিক 
প্রক্রিয়ার সাহায্যে মানসিক প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা কখনও সন্তোষজনক হতে পারে না। 
মনের সাহাঁষ্যেই মানসিক প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যুক্তিযুক্ত । 

(২) মিল এবং কারপেন্টার যে ন্সাযুকম্পনের কথা বলেছেন, তার দ্বারা 
সম্পূর্ণভাবে স্মৃতিকে ব্যাখ্যা করা যায় না। কোন কম্পন ধীরঃ কোন কম্পন দ্রুত, 
কখনও কম্পন ক্ষীণ, কখনও তীব্র, কিন্তু কম্পনের যদি কেবল মাত্র পরিমাণগত 
পার্থক্য থাকে, কোন গুণগত পার্থক্য না থাকে তাহলে কম্পনগুলির পারস্পরিক 


পার্থক্য নির্ধারণ সম্ভব নয়। P: 
(৩) জেম্ন-এর মতে মস্তিষ্কে স্থতিরেখা ae হয় এবং এই স্মৃতিরেখা গুলির 


` প্রভাবেই পুরাতন অভিজ্ঞতার স্থৃতি সম্ভব হয়) কিন্তু মস্তিষ্কে Ran অঙ্কিত 


হওয়ার বিষয়টি পরীক্ষণের দ্বারা সমথিত নয়। 


১৪০ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


(৪) মন্তিক্কেই যদি অভিজ্ঞতার সংরক্ষণ কেন্দ্র বলে মনে করা যায়, তাহলে ॥| 


মানুষের জীবনে যে অসংখ্য অভিজতা ঘটে, মন্তিফের ক্ষুদ্র পরিঘরে এত অভিজ্ঞতা 
কিভাবে সংরক্ষিত হতে পাঁরে ? 


(৫) এই মতবাদ অন্তযায়ী মস্তিদ্কের মধ্যে পরিবর্তনই স্মৃতিকে সম্ভব করে 
তোলে, কাজেই স্মরণ প্রক্রিয়াটি দৈহিক প্রতিক্রিয়া দ্বার! উদ্দীপ্ত হয়। এই Wed 
জড়বাঁদের সমর্থক, সেহেতু জড়বাদের সব দোষ এই মতবাদে RINT | E 

৬) জেমপ-এর মতে অভিজ্ঞতা মনের মধ্যে সংরক্ষিত হয় না, মনের বাইরে 
থেকে অর্থাৎ afes থেকে সেগুলি মনে আবিভূর্তি হয়। কিন্ত প্রশ্ন হল, মনের 
মধ্যে যা সংরক্ষিত হয় al, তা মনের মধ্যে কিভাবে Slew হতে পারে? 

(৭) মিল এবং কারপেন্টার অচেতন মস্তিষ্কের ক্রিয়ার কথা বলছেন, তাহলে 
সিদ্ধান্ত করতে হয় সচেতন মস্তিষ্ব-ক্রিয়ার অস্তিত্ব আছে,কিন্তু তার অস্তিত্ব কি সম্ভব? 

(a) মনস্তাত্বিক মতবাদ (Psychological Theory: Theory Ol 
Sub-conscious Mental Modification) 3 এই মতবাদ santa স্মৃতি দৈহিক 
প্রক্রিয়া নয়, মানসিক প্রক্রিয়া ॥ অতীত অভিজ্ঞতাগুলি প্রতিরূপের আকারে মনের 

অর্ধচেতন' স্তরে. (Sub-conscious’ level) রক্ষিত হয়। এই 
bs dete প্রতির্ূপ' বলতে বোঝায় অর্ধচেতন মনের স্থায়ী পরিবর্তন (98৮7 
conscious mental modification) | অবশ্য এর সঙ্গে ACF 
মস্তিষ্কের সংগঠনের কিছু পরিবর্তন ঘটে। পরে প্রতিরূপগুলি অবচেতন স্তর থেবে 
চেতন স্তরে আত্মপ্রকাশ করলেই আমর! অভিজ্ঞতাকে স্মরণ করতে পারি। চা 
আমাদের মতে এই মতবাদই সন্তোষজনক | মনের অরচেতন স্তরের FAA 
ছাড়া স্বতিকে শস্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমরা! 
SOIT TERE আগেই দেখেছি, যা চেতনার ARS তা মনের afegs 
নয়। কোন অভিজ্ঞতা যখন চেতনার ক্ষেত্র থেকে দু 

সরে যাচ্ছে তখন মনের অবচেতন স্তরে একটি ছাপ হিসেবে সেটি সংর 

থাকে এবং ভবিষ্যতে কোন উদ্দীপক উপস্থিত হলে চেতনলোকে উদ্ভাসিত হয়। 

৪1 RAPLA প্রমাণ ( Proof of Retention) : 

আমরা যে কৌন বিষয় শেখবার পর ত! মনের মধ্যে সংরক্ষিত: করতে পারি 
তা তিন ভাবে প্রমাণ করা চলে | যথ৷-_ 

(ক) পরীক্ষার সময় আমরা শেখা বিষয়ের gave করতে পারি। 
পুনরুত্রেক সম্ভব হয় যেহেতৃ শেখা বিষয় মামরা মনের মধ্যে সংরক্ষিত করে রেখেছি 
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(খ) প্রশ্নের সত্য-মিথ্যা নির্ধারণ করতে দেয়] হয়েছে, এমন পরীক্ষায় যেসব 
প্রশ্নের উত্তর সত্য বা যথার্থ তাদের পাশে “7” এবং যেগুলি মিথ্যা তাদের পাশে 
‘F’ লিখতে হবে । এটা আমরা করতে পারি কারণ পাঠ্য-পুস্তক থেকে যে বিষয়গুলি 
নেওয়া হয়েছে সেগুলি আমরা চিনে নিতে পারি এবং যেগুলি পাঠ্যপুস্তক থেকে 
নেওয়া হয়নি তার HCH তুলনা করে বিচার করে দেখতে পাঁরি 1 এই যে চিনে নেওয়া : 
বা পুনঃপরিজ্ঞানের ব্যাপার, এটা সম্ভব হয় যদি শেখা বিষয় মনে ধরে রাখ! যায়। 

(গ) যে বিষয়টি একেবারে ভুলে গেছি, সেটি পুনরায় শিখতে গিয়ে দেখা যায় 
পূর্বের তুলনায় অনেকখানি সময় বেঁচেছে। এই সময় বীচাবার বিষয়টিকে কেবল- 
মাত্র ব্যাখ্যা করা যেতে পাবে এইভাবে যে, যা কিছু শেখা যায় তা মনে কেখন-না- 
কোন রকম ভাবে সংরক্ষিত হয়; এর দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে সংরক্ষণ সম্ভব | 

ci azafata শর্ত (Conditions of Remembering) ¢ 

স্মরণক্রিয়ার প্রধান উপাদান ছুটি_(১) সংরক্ষণ বা ধারণ (Retention) 
এবং (২) পুনরুদ্রেক বা পুনরা বৃত্তি (Recall or Reproduction)! সুতরাং 
স্মরণক্রিয়ার শর্ত হল আনলে সংরক্ষণ বা ধারণ-এবং পুনরুদ্রেকেব শর্ত। মৌজা 
কথায় বলা যায়, কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় আমরা অভিজ্ঞতাকে মনে ধারণ করতে পারি 
এবং কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় তার পুনরুদ্রেক করতে পারি, এই উভয় প্রকার শর্ত । 

(i) সংরক্ষণের শর্তাবলী al কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় বিষয়টি মনে 
ধারণ করতে পারি? প্রথমতঃ, দেহ ও মন্তিক্বের স্বস্থ ও সতেজ অবস্থা কোন 
দেহ ও মন্তিক্ষর zy ঘটনা বা অভিজ্ঞতাকে মনে ধারণ করার পক্ষে খুবই উপযোগী। 
‘Sanaa si দেহ যদি RE থাকেএবং সেই অবস্থায় যদি কোনকিছু শেখা 
যায় তাহলে তা সহজেই মনে রাখা সম্ভব হয় ॥ 

দ্বিতীয়তঃ, উদ্দীপকের তীত্রতার উপরও ধারণ করার শক্তি নির্ভর করে। বেশ 
জোরে কেউ যদ্দি কথা বলে, খুব তীব্র আলোক যদি চোখে এসে পড়ে, তাহলে 

সেগুলিকে দীর্ঘ সময়ের জন্য মনে-ধরে রাখা যায়। ক্ষীণ 
উদ্দীপকের তীর আলোক বা RA স্বর মনে যে ছায়াপাত'করে তা অধিক কাল 
ধরে রাখা যায় না। 

তৃতীয়ত: উদ্দীপক যদি সুস্পষ্ট ও স্ুনিষিষ্ট হয় তাহলে বিষয়টিকে সহজেই মনে 
উদ্দীপকের meje : ধারণ করা যাঁয়। যে চিত্রথানি বেশ স্পষ্ট, তাকে যেমন সহজে 
নিরিষ্টতা মনে ধারণ করা যাঁয়, অস্পষ্ট রঙের কোন সংমিশ্রণের ছাপ মনে 


সেভাবে মুদ্রিত করা যায় না। 
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sete, উদ্দীপকের দীর্ঘস্থায়িত্ব বিষয়টিকে মনে ধারণ করার অন্য ওম Beat 
যোগ্য শর্ত।. যে গানের রেশ কয়েক সেকেণ্ডে মিলিয়ে যায় 
উদ্দীপকের দীর্ঘস্থারিহ তাঁকে মনে রাখা যায় না। কিন্তু অধিক সময় ধরে যে গানের 
wae কানে ভাসতে থাকে তাকে মনে ধরে রাখা যায়। 
পঞ্চমতঃ, উদ্দীপকের পৌনঃপুনিকতা। (Frequency) বিষয়বস্তকে মনে ধরে রাখার 
পক্ষে সহায়ক। কতবার ঘটনাটি ঘটেছে, তার উপর ধারপক্রিয়া 
foe পৌনঃ- নির্ভর করে। অনেকবার একটি কবিতা পড়ে তবে তাকে আমরা 
মনে রাখতে পারি। শিক্ষক মহাশয় বার বার পাঠা বিষয়টির 
পুনরাবৃত্তি করে ছাত্রদের সেটি মনে রাখতে সহায়তা করেন। 
abon উদ্দীপকের সাম্প্রতিকতা (Recency) বিষয়টিকে মনে রাখতে সহায়তা 
উদ্দীপকের: ২. করে । কতকাল পূর্বে ঘটনাটি ঘটেছে তাও বিষয়টিকে মনে ধারণ 
সাম্প্রতিকতা | করার অন্যতম শর্ত। ঘে ঘটনাটি কয়েক মাস আগে ঘটেছে 
তাকে যেমন সহজেই মনে ধরে রাখতে পারি, যে ঘটনা দশ বছর আগে ঘটেছে 
তাকে তেমন করে ধরে রাখা যায় ন!, কালের গতিতে মন থেকে তা মুছে যায়। 
সপ্চমতঃ, বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ) বিষয়টিকে. মনে ধরে রাখতে সহায়তা 
মনোযোগ করে।. কোন একটি পাঠ-শেখার সময় যদি ছাত্রের সে বিষয়ে 
মনোযোগ ন! থাকে; তাহলে সেই বিষয়টিকে মনে ধারণ করা! যায় T 
অষ্টমতঃ, বিষয়বস্তুর প্রতি অন্ুরাগও বিষয়টিকে মনে রাখার পক্ষে উপযোগী | 
সাধারণতঃ দেখ! যায়, এক এক মানুষের এক এক বিষয়ে অনুরাগ থাকে৷ যার 
খেলাধুলার প্রতি অনুরাগ, মে বিভিন্ন খেলোয়াড়দের নামধাম, কবে কোথায় কোন্‌ 
অনুরাগ খেলাটি হয়েছিল ইত্যাদি যত সহজে মনে ধরে রাখতে পারে 
অন্য বাক্তির পক্ষে, সে যে বিষয়ে অনুরাগী নয়, সেগুলিকে মনে রাখা সহজ হয় Al | 
AUT সংরক্ষণের ইচ্ছাও বিষয়টিকে মনে ধরে রাখতে অনেকখানি সহায়তা 
করে। শিখর মনে করে যে বিষয়টি পড়া যায় সেটাকে সহজেই 
মনে রাখা ata! 
দশমতঃ, বিষয়বস্তুর মর্মোপলব্ধি বিষয়টিকে মনে ধারণ করার পক্ষে খুবই সহায়ক | 
ভাল করে না বুঝে কোন পাঠ্য বিষয় বার বার পড়লেও তাকে মনে রাখা যায় না। 
কিন্তু বিষয়বস্তটির অর্থ ভাল করে বুঝে নিয়ে তার বিভিন্ন অংশের 
পারস্পরিক সংযোগের সম্পর্ক অবহিত হয়ে যদি বিষয়টিকে মনে 
রাখার চেষ্টা করা হয় তাহলে বিষয়টিকে সহজে মনে রাখ! যায়। 


সংরক্ষণের ইচ্ছ। 


বিষয়বস্তুর মমোপলন্ধি 


এ 


স্মরণ ও RIA we 
একাঁদশতঃ, সংপ্রত্যক্ষ (apperception) সংরক্ষণের পক্ষে খুবই সহায়ক. 
RATT মানে পুরাতন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে বিষয়বস্তু 

প্রত্যক্ষ করা। 
দ্বাদশতঃ, ঘে সব ব্যক্তির qos (I. Q ) অপেক্ষাকৃত বেশী তারা খুব 
তাড়াতাড়ি অধিক বিষয় শিক্ষা করতে পারে এবং মনে ধরে 


RASS 


ay রাখতে পারে। 

ত্রয়োদশতঃ, বিষয়বস্তুর আকষণীয়তাও বিষয়টিকে সহজে মনে ধরে রাখতে 
Rai সহায়তা করে। যে বিষয় চিত্তাকর্ষক বা হৃদয়গ্রাহী হয় তাকে 
আকর্ষণীয়তা সহজেই মনে ধরে রাখা যায়। 


সর্বশেষে, ঘটনার গুরুত্ব সহজেই ঘটনাটিকে মনে ধরে রাখতে সহায়তা করে। 
মানুষের জীবনে যে অজস্র ঘটনা ঘটে বা অসংখ্য অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে, তার কটিই 
বা সে মনে রাখতে পারে? যে সব ঘটনা গুরুত্বপূর্ণ, যে সব অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য, 
যেগুলি আমাদের মনের উপর গভীর ছাপ রেখে যায়, যেগুলি 
প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে আমাদের ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে সেগুলিকে সহজে মনে রাখা সম্ভব হয়। যে ব্যক্তির মহাত্মা গান্ধীর 
সঙ্গে সাক্ষাৎকারের স্থঘোগ ঘটেছে সেই অভিজ্ঞতার কথ! তিনি সুদীৰ্ঘকাল মনে ধরে 
রাখতে পারবেন | 

এ ছাড়াও জীবনের কোন কোন অবস্থা বিষয়রস্তর সংরক্ষণের পক্ষে উপযোগী 
বা অনুপযোগী ৷ যেমন, শৈশবে যত AYE বিষয়বস্ত মুখস্থ করা চলে, বার্ধক্যে তেমন 
সম্ভব হয় না। 

(ii) পুনরুদ্রেকের শর্তাবলী বা কোন্‌ কোন্‌ অবস্থায় বিষয়টির 
পুনরুদ্রেক করা যায়? (Conditions of Reproduction): কোন বিষয়ের 
পুনরুদ্রেক বিষয়বস্তটিকে মনে ধারণ করার উপর নির্ভর করে। সুতরাং যে সব 
সংরক্ষণের শতগুলি হল অবস্থা বা শর্ত বিষয়বস্তকে মনে ধারণ করার জন্য প্রয়োজন 
TAS সেগুলি পুনরুদ্রেকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য । 

প্রথমতঃ, অভিতাবন (Suggestion) এবং অনুষঙ্গ (Association of Ideas) 
বিষয়টির পুনকুদ্রেকের পক্ষে সহায়ক |. বিভিন্ন বিষয় বা ঘটনার প্রতিরূপগুলি 

আমাদের মনের মধ্যে METAS হয়ে আছে। নে কারণে 
ius es কোন একটি ঘটনা অভিভাবনের ফলে অন্য ঘটনাটির প্রতিরূপ- 
গুলিকে মনে জাগিয়ে তোলার জন্য স্বৃতিচিহরূপে কাজ করতে পারে । উদ্াহরণ- 


ঘটনার গুরুত্ব 
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স্বরূপ, শৈশবে যে বিদ্যালয়ে পড়েছি, তার সামনে পরবর্তীকালে গিয়ে দীড়ালেই 
স্কুল-জীবনেব স্মৃতি মনে এসে যায়। বন্ধুর দেওয়া] আংটিটি বন্ধুর স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত 
করে। পুনরুদ্রেকের জন্য যে অনুষঙ্গ কাঁজ করে, তা নিক্ষির অনুষঙ্গ নয়, সক্রিয় অনুষঙ্গ 
(active association) অর্থাৎ পুনকদ্রেকের জন্য মানলিক সক্রিয়তীর প্রয়োজন | 
দ্বিতীয়তঃ, যে প্রসঙ্গে (Context) ঘটনাটি ঘটেছিল সেই প্রপঙ্গটিও ঘটনাটির 
পুনরুদ্রেক মহজ করে তোলে। কোন একটি ঘটন! মনে করতে চাইছি কিন্তু স্মরণ 
করতে পারছি না। কিন্তু যখনই মনে পড়ল যে ঘটনাটি আমার 
কলেজ-জীবনের প্রথম দিনটিতে ঘটেছে এবং কোন অধ্যাপক 
মহাশয় আমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার প্রনঙ্গে ঘটেছে তখনই ঘটনাটি. মনে 
পড়ে গেল। র 
তৃতীয়তঃ, মনের অনুরাগ যে বিষয়ের উপর নিবদ্ধ থাকে তার উপরই নির্ভর 
করে কোন্‌ বিষয়টির পুনকদ্রেক হবে। অনেক দিন পরে বাড়ি ফিরে যখন 
আলমারিতে সাজান বইগুলির দিকে তাকালাম, তখন নেই 
মুহূর্তে আমার অন্গরাগ সেদিকে ধাবিত হয় এবং সেই অনুযায়ী 
_ ঘটনার পুনরুদ্রেক হয় অর্থাৎ, আমার বইগুলির বিবয়বপ্তর কথা৷ মনে আসতে পাগে। 
বইগুলি কোন্‌ দোকান থেকে কিনেছি সেকথ। মনে জাগতে পারে বা বই গুলির 
কত দাম তাও মনে পড়তে পারে। যে বিষয়টির প্রতি আমার অনুরাগ সেটিই নির্ধারণ 
করে দেবে যে কোন্‌ ঘটনাটির পুনরুদ্রেক KA | 
৬। পুনক্ৰুদেক বা J IRLARA) (Problem of 
Reproduction) 2 
স্থৃতি সম্ভব হয় যদি আমার মনের মধ্যে সংরক্ষিত বিবয়বস্তুকে প্রয়োজনমত 
পুনরুদ্রেক করতে পাঝি। কিন্তু এই পুনকদ্রেক কিভাবে সম্ভব হয়? এর উত্তরে 
বলা যেতে পারে যে, অভিভাবন afra (Process of 
আতিতাবন SARR. Suggestion) এবং অনুবঙ্ের নিয়মের (Laws of Associa- 
tion) দ্বারাই একটি বিষয় আর একটি পুরাতন বিষয়কে মনে জাগিয়ে তোলে । 
অভিভাবন প্রক্রিয়া বলতে কি বুঝি? অভিভাবন প্রক্রিয়া হল নেই প্রক্রিয়া যার 
মাধ্যমে একটি প্রত্রিপ অপর একটি প্রতিরূপকে প্ুলরুদ্রিক্ত 4 পুনরুৎ্পাদিত 
করে। অনুষঙ্গ হল একটি প্রত্যক্ষরূপ ও তার ধারণার মধ্যে 
সংযোগ বা একটি ধারণার সঙ্গে আর একটি ধারণার সংযোগ ॥ 
উদ্দাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝে নেওয়া যাক্‌ £ আগ্রার_তাঞ্জমহল ও তার 


ঘটনাটির প্রসঙ্গ 


অনুরাগ 


এদের স্বরূপ 


-a ae 


সিল 


nie, pli saa al 
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aa) সম্রাট শাহজাহান । তাজমহলের কথা ভাবলেই শাহজাহানের কথা মনে পড়ে 
যায়। উভয়ের মধ্যে যে মানসিক সংযোগ তাহল অনুষঙ্গ এবং 
Sanh প্রথমটির প্রতিরূপ যে দ্বিতীয়টি AINT অবচেতন মনের 
স্তর থেকে চেতনস্তরে টেনে নিয়ে আসছে তাকেই বল! হয় 
'অভিভাবন প্রক্রিয়া | নি 
অনুষঙ্গ নিয়ম এবং অভিভাবন প্রক্রিয়া ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে যুক্ত । ছুটি বিষয়ের মধ্যে 
সংযোগ বা AIF না থাকলে একটির আর একটিকে পুনরুপ্রেক করার কোন 
প্রশ্নই ওঠে না। অনুষঙ্গ নিয়মের মাধামেই অভিভাবন প্রক্রিয়া 
Ee ছি ক্রিয়া করে। প্রতিরূপগুলি অনুষঙ্গ নিয়মে আবদ্ধ বলেই ওদের 
একটি অপরটিকে অভিভাবিত (Suggest) করতে ATAI যেমন, 
তাজমহলের প্রতিরূপ শাহজাহানের প্রতিরূপ অভিভাবিত করে, কারণ তাজমহলের 
সঙ্গে শাহজাহান অনুষঙ্গ নিয়মে আবদ্ধ। Beate আমাদের অভিজ্ঞতা কিভাবে 
অনুবঙ্কবদ্ধ হয় তার আলোচনা করলেই, অভিজ্ঞতার পুনরুদ্রেক কিভাবে হয় তা 
জানা যাবে | 
যে নিয়ম অনুসারে পূর্ব অভিজ্ঞতালন্ধ প্রতিরূপগুলি পরস্পরের সঙ্গে EE 
হয় এবং এই AMAT মধ্যে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয় তাঁকে অঙ্গ নিয়ম বলে। 


আধুনিক মনোবিদ্যায় তিন প্রকার অনুবঙ্গ স্বীকৃত হয়েছে-- যথা, (১) সান্নিধ্য 

GRIF (Association of Contiguity), (২) সাদৃশ্য অনুষঙ্গ (Associa- 

tion of Similarity) এবং (৩) বৈপরীত্য অনুষঙ্গ 

চমন ত্য গীতি (Association of Contrast) | এই তিন প্রকারের IIFA 
ভিত্তিতে আমরা তিনটি নিয়ম পাই । যথা 

(ক) সান্লিধ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Contiguity)? অতীতে যে মব 

বস্তু, স্থানের এবং কালের দিক থেকে পরস্পরের কাছাকাছি রূপে জ্ঞাত হয়েছে, 


.. তাদের প্রতিরূপগুলি সান্নিধ্য অনুষঙ্গ নিয়ম অস্কারে অনুষঙ্গবদ্ধ হয় এবং একটির 
প্রতিরপ মনে জাগলে অপরটিরও মনে জেগে ওঠে। যেমন--কমলালেবুর প্রতিরূপ 


তার মিষ্টি আস্বাদ ও গন্ধের প্রতিরূপের কথা মনে জাগিয়ে 
সাদিখ-সম্ধবদ নিম তোলে। হেমলেটের প্রতিরূপ দেক্সপীয়রকে মনে জাগিয়ে 


তোলে; শাস্তিনিকেতনের প্রতির্ূপের কথা মনে হলে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের afs- 
রূপের কথা মনে পড়ে যায়। এই সান্নিধ্য ছুরকমের হতে পারে £ (i) স্থানগত 
মনো--১০ (iv) 


১৪৬ ` শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


সাঙ্মধ্য (Spatial Contiguity) এবং (ii) কালগত সাম্নিধ্য (Temporal 
Contiguity) |) স্থানগত লামিধ্যের উদ্দাহরণ--যেমন, হাওড়! 

bd কালগত dee হাওড়া স্টেশন, বোলপুর ও শান্তিনিকেতন! কালগত 
সান্নিধ্যের উদ্াহরণ--বিদ্যুতের চমক ও বজধ্বনি। হাওড়া 

ব্রীজ এবং হাওড়া স্টেশন পরস্পরের কাছাকাছি। এদের একই সঙ্গে আমরা! 
বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি, কাজেই স্থানগত নৈকট্য বা সান্নিধ্যের জন্য উভয়ের প্রতি- 
রূপের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত Vl আবার fags চমকা বার অব্যবহিত পরেই 
আমরা বজ্রধ্বনি শুনতে পাই ॥ এই অভিজ্ঞতা আমাদের বহুবার হয়েছে, কাজেই 
কালগত নৈকট্োর জন্য উভয়ের প্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়েছে। 
অভিজ্ঞতার স্থানগত সানিধ্যের জন্য যে অনুষঙ্গ হয় তাঁকে মনোবিজ্ঞানীরা বলেছেন 
সমকালীন অনুষঙ্গ (Simultaneous Association) এবং কালগত ARII জন্য 
যে অনুষঙ্গ হয় তাঁকে বলেছেন আন্মক্রমিক অনুষঙ্গ (Successive Association) 1 | 

(8) সাদৃশ্য-অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Similarity): যদি ছুই বা 
ততোধিক বস্তর মধ্যে আকার a প্রক্লতিগত সাদৃশ্য থাকে, একটি অপরটির 
মাদৃশব্ূপে জ্ঞাত হয়, তাহলে প্রতিরূপগুলিও পরস্পরের সদৃশ হওয়ার জন্য পরস্পরের 
সঙ্গে অন্ঙ্গবদ্ধ হয়। একটির প্রতিরূপ অপরটির কথা মনে জাগিয়ে তোলে । 
রামের সঙ্গে শ্যামের আকৃতিগত সাদৃশ্য পূর্বে জ্ঞাত হয়েছি, মে কারণে রামকে 
দেখলেই শ্যামের কথা মনে পড়ে ষাঁয়। 

(গর) বৈপরীত্য-অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Contrast): দুটি বিষয়ের মধ্যে 
বৈপরীত্য থাকলে একটির প্রতিরূপ অপর প্রতিূপকে মনে জাগিয়ে তোলে। যেমন 
জীবনের ছুঃখের দিনগুলির কথা মনে করলে স্থখের দিনগুলির কথা মনে জেগে 
ওঠে । অমাবস্তার অন্ধকার রাত্রি পূর্ণিমার জ্যোৎক্সালৌকিত রাত্রির কথা মনে 
করিয়ে দেয় ।, সুন্দর-কুৎ্মিতের কথা, আলো-অন্ধকারের কথা, মোট! লোক-রোগ! 
লোকের কথা মনে জাগিয়ে তোলে । 

পূর্বোক্ত তিনটি অনুষঙ্গ নীতি ছাড়াও আরও কয়েকটি নীতি আছে যেগুলি 
অনুষঙ্গকে সুদৃঢ় করে এবং বিষয়ের পুনকদ্রেকের সহায়ত! করে । য্থা__ 

a সান্প্রতিকতার নীতি (Law of Recency) $ কোন ধারণা অন্য আর 
একটি ধারণাকে সহজেই পুনরুদ্রেক করে যেহেতু সাম্প্রতিক উভয়ের মধ্যে অনুষঙ্গ 
ঘটেছে। : যেমন-_-উপন্তাম” কথাটি উচ্চারিত হলেই আমরা মেই উপন্যাসটির কথা 
স্মরণ করি যেটি সম্প্রতি পড়েছি। 
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(ii) পৌনপুনঃকতার নীতি (Law of Frequency) $ যে ধারণার সঙ্গে 
অন্য ধারণার বার বার অনুষঙ্গ ঘটেছে, তাদের একটি অপরটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। 
যেমন, আগুন দেখলেই দাঁহিকা শক্তির কথা মনে পড়ে। 

(ii) প্রাথমিকতার নীতি (Law of Primacy): প্রথম ছাপ বা অনুষঙ্গ 
মনের মধ্যে দীর্ঘকাল সংরক্ষিত হয় এবং সহজেই তাঁর পুনরুদ্রেক করা চলে। যেমন, 
স্কুলের বা কলেজের প্রথম দিনটি | ; 

(iv) স্বস্পষ্টতার নীতি বা আগ্রহের Sasi (Law of Vividness or 
the Intensity of Interest) যে অভিজ্ঞতার ছাপ বা অনুষঙ্গ যত Ww, তত 
সহজে তার পুনরুদ্রেক সম্ভব। দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও কৰি রবীন্দ্রনাথের 
সঙ্গে আমার সাক্ষাতের দিনটি আজও আমার কাছে স্ুম্পষ্ট হয়ে আছে এবং দিনটিকে 
আমি স্মরণ করতে পারি। 

৭ saag Rf osaa Atama sae nter- 
relation of Laws of Association) £ 

পূর্বোক্ত তিনটি অনুষঙ্গ নিয়ম ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে ATE) অনেকে মনে করেন 
এই তিনটি অনুষঙ্গ নিয়ম সমান মৌলিক fee এ সম্পর্কে 
মনোবিদ্দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। প্রশ্ন হল, এই তিনটি 
অনুষঙ্গ নিয়মের মধ্যে কোন্‌ নিয়মটি মৌলিক | 

বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়ম মৌলিক নিয়ম হতে পারে না £ বৈপরীত্য 
অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of Contrast) wou ও মৌলিক নীতি হতে পারেনা | 
এক হিদেবে বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়মকে aigo অনুবঙ্গ নিয়মের (Law of 

Similarity) প্রকারভেদ বলেই মনে করা যেতে পারে। 
patikas i ‘সাদা ও কালো”_-এই রঙ দুটিকে আমরা পরস্পরের বিপরীত 
নীতি নয় বলে মনে করি। কিন্তু এই বৈপরীত্যের পেছনে সাদৃশ্য আছে; 

কেননা, সাদা ও কালো উভয়ই বর্ণ, সুতরাং উভয়ের মধ্যে 
জাতিগত (generic) সাদৃশ্য আছে। অনুরূপভাবে, সুখ আমাদের দুঃখের কথা মনে 
করিয়ে দেয়, কারণ Bx হল দুঃখের বিপরীত। কিন্তু এখানেও APS ANT 
নিয়মের ক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। স্থখ-দুঃখ উভয়ই args! এখানেও জাতিগত 
atqa আছে। 

মনোবিদ্‌ টিচার (7//9/2/2/)-এর মতে বৈপরীত্য অনুষঙ্গ নিয়ম সাদৃশ্য অনুষঙ্গ 
নিয়মের প্রকারভেদ _এ যুক্তি মনোবিজ্ঞানসম্মত নয়। সাদা কালোর প্রতির্ূপ 


কোঁন্‌ নীতিটি মৌলিক 
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জাগিয়ে তোলে, যেহেতু উভয়ই বর্ণের অন্তর্ভুক্ত এবং উভয়ের মধ্যে জাতিগত ATT 
আছে কিন্তু অস্তরর্শনে এই বর্ণ ধরা পড়ে না। তাছাড়া, সাদৃশ্য অনুষঙ্গ চিন্তামূলক $ 
বৈপরীত্য অনুষঙ্গ অনুভূতিমূলক, কেননা বৈপরীত্য অনুষঙ্গে বিরোধিতার বেদনা! 
উপস্থিত থাকে । টিচনারের মতে বৈপরীত্য away নিয়ম মারিধ্য-অনুযঙ্গ নিয়মের, 
(Law of Contiguity) প্রকারভেদ; কেননা, ছুটি বিপরীত বিষয়ের ধারণার 
মধ্যে সান্নিধ্য আছে এবং ধারণা দুটি একসঙ্গে মনের মধ্যে গঠিত হয়) যেমন»: 
অন্ধকারের ধারণা ছাড়া আলোর জ্ঞান হয় a 
এখন মাদৃশ্য-অনুষঙ্ক নিয়ম (Law of Similarity) এবং সান্লিধা-অন্যঙ্গ নিয়ম 
(Law of Contiguity) এই ছুটির মধ্যে কোন্টি মৌলিক, সেটিই হল প্রশ্ন_এ 
বিষয়ে মনোবিদ্দের মধ্যে মতভেদ দেখা যাঁয়। 
মনোবিদ্‌ স্পেন্সার (59/০)-এর মতে সাদৃশ্ঠ-অনুষঙ্গ নিয়ম হল মৌলিক নিয়ম 
এবং. সান্নিধ্য-অনুষঙ্গ নিয়মের মধ্যে মূলতঃ সাদৃশ্র-অন্যঙ্গ নিয়মই, ক্রিয়া করে। 
স্থানগত সান্নিধ্যের মূলে আছে স্থানগত সাদৃশ্য এবং কালগত 
নটি নব ie সান্নিধ্যের মূলে আছে কালগত সাদৃশ্ত। আমি পূবে রাম 
হল মৌলিক নীতি ও যদুকে একসঙ্গে বহুবার প্রত্যক্ষ করেছি। স্থানগত সানিধ্যের ; 
জন্য রাম ও যদুর গ্রতিরূপের মধ্যে অনুষঙ্গ স্থাপিত হয়েছে এবং 
রামকে দেখলে যছুর প্রতিরূপ মনে জেগে ওঠে । আনলে আমি যখন রামকে প্রত্যক্ষ 
করলাম, তখন মনের অবচেতন স্তরে রামের যে প্রতিচ্ছবিটি রয়েছে, রামের প্রত্যক্ষ 
রূপের সঙ্গে সাদৃশ্ববশতঃ সেটি মনের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত হল এবং রামের প্রতিরূপের 
সঙ্গে ARI সম্বন্ধে অনুষঙ্গবদ্ধ হয়ে আছে যদুর প্রতিরূপ, সেহেতু যদুর প্রতিবূপও 
মনে ভেসে উঠল | 
মনোবিদ্‌ জেম্‌স (James)-04 মতে সানিধ্য অনুষঙ্গ নিয়ম (Law of 
Contiguity) হুল মূল নিয়ম এবং এই নিয়ম এবং নিয়মের সাহায্যেই সাদৃশ্য অনুযঙ্গ 
নিয়মকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। জেম্স-এর মতে সাদৃশ্য অনুষঙ্গ নিয়মটি ক্রিয়া 
করতে পারে 5 কেননা; ছুটি সদৃশ বস্তুর মধ্যে সাদৃশ্য অধিকমাত্বায় থাকলেও আংশিক 
পাৰ্থক্য থাকে । যেমন; ‘হরেন’ নামটি শুনলে ‘হরেশের’ কথা মনে 
জেম্ন-এর অভিমত > 
অনুযায়ী নৈকট্য AG) Goa নামের অক্ষরের মধ্যে সাদৃশ্য আছে ‘হরে 
সন্বন্ধীয় নীতিই হল শব্দটিকে নিয়ে । কাজেই ‘হরেন’ শব্দটির “হরে? শুনলেই, TAT 
tall শব্দটির “হরে'-র কথা মনে পড়ে যায় এবং শেষের “হরে” শব্দটির 
সঙ্গে সানিধ্য সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হয়ে রয়েছে ‘শ’ অক্ষরটি, কাজেই ARI অনুষঙ্গ 
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নিয়ম অন্ুপাঁবে অবশিষ্ট অক্ষর ‘শ’টি মনে পড়ল । শেষোক্ত নিয়মের জন্যই হরেন 
‘হরেশ’কে মনে পড়িয়ে fra | 

পূর্বোক্ত অভিমত ছুটির কোনটিই যুক্তিযুক্ত নয়। “নৈকট্য সম্বন্ধীয় নীতি’ এবং 
‘সাদৃশ্য সম্বন্ধীয় নীতি*__ছুটি ভিন্ন নীতি এবং একটিকে আর একটি থেকে অনুস্থত 
করা চলে না। - 

হামিলটন (Hamilton) cate ছুটি নিয়মকে: একটি মূল নিয়মের sage 
করছেন | এই নিয়মটি হল সমগ্রীকরণ সম্বন্ধীয় নিয়ম (Law of Redintegration) | 
এই নিয়মের অর্থ হল-_-একটি সমগ্র অভিজ্ঞতার অংশবিশেষ যদি 
মনে পড়ে, তাঁহলে সেই অংশবিশেষ সমগ্র অভিজ্ঞতাটিকেই মনের 
মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করে তোলে। যেমন--বোলপুর, শাস্তি 
নিকেতন, সব মিলে আমার একটি সমগ্র অভিজ্ঞতা আছে। কাঁজেই বোলপুরের 
প্রতিরপ মনে জাগলে শাস্তিনিকেতনের প্রতিরূপ মনে জাগে। বিভিন্ন অভিজ্ঞতা 
একত্রে অনুভুত হলে, মনের সামগ্রিক অবস্থার (a whole mental state) qag € 
হয়ে পড়ে। কাজেই মনের এই সামগ্রিক অবস্থার অংশবিশেষ মনের সামগ্রিক 
অবস্থাটিকে না জাগিয়ে, অন্ত অংশবিশেষকে জাগাতে পীরে না। বস্তুতঃ, আমাদের 
মনের ধর্মই হল বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত করে তাঁর সুশৃঙ্খল, VRS 
সামগ্রিক RITE মনের মধ্যে ধরে রাখা | র 

হামিলটনের মতে সান্সিধা-অনুষক্গ নিয়ম, সাদৃগ্ট-অনুষঙ্গ নিয়ম এবং বৈপরীতা- 
অনুষঙ্গ নিয়ম-_এই তিনটি নিয়মকেই সমগ্রীকরণসন্দ্ধীয় নিয়মের aage করা চলে। 

পুনরুদ্রেকের প্রকারভেদ (Types of Reproduction): পুনকত্রেক 
দু প্রকার__ প্রত্যক্ষ (direct) এবং পরোক্ষ (Indirect) | প্রথম ধরনের JAFET, 
ক্ষেত্রে কোন বিষয়কে মনে করবার জন্য অন্য ধারণার প্রয়োজন হয় না» যেমন হরির 
কথা বললেই মধুর কথা মনে পড়ে। পরোক্ষ পুনরুদ্রেকের ক্ষেত্রে অন্ত ধারণার 
প্রয়োজন হয় । যেমন হরির কথা বললে যতীনের (মধুর ভাই ) কথ| মনে পড়ে। , 
এক্ষেত্রে প্রথমে মধুর কথা মনে পড়ে । তাঁরপর যতীনের কথা মনে পড়ে। মনোবিজ্ঞানী 
মিচোর্টি আর পোর্টিচ (Michotte & Portych) দু-প্রকার পুনকত্রেকের উপর 
অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন। 

৮1 স্মৃতির প্রকার ভেদ (Kinds of Memory) 3 

(ক) আসল স্মৃতি এবং অভ্যা সধুলক স্মৃতি £ বাগরর্সোর (Bengson) মতে 
স্মৃতি ছুপ্রকার-_আদল gfe (True Memory) এবং অভ্যাণমূলক স্থৃতি (Habit 
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Memory)! অভ্যাঁসমূলক স্মৃতি হল কোন বিষয় নিছক মুখস্থ আগড়ান। এ হল 
দ্বেহনির্ভর ও যান্ত্রিক । আসল স্মৃতি হল, স্বাধীনভাবে, কোন 
কিছুর উপর নির্ভর না করে বিষিয়বস্তকে স্মরণ করা। আসল 
aie হল, অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ বা মানসিক ছবি মনের 
সামনে তুলে ধরা; অভ্যাসমূলক afer সঙ্গে প্রতিরূপের কোন সম্পর্ক নেই 
অভ্যাসমূলক aS হল নিছক কোন কিছু মুখস্থ কর] 
TH মতে অভাসমূলক স্মৃতি হল দেহের প্রক্রিয়া এবং আসল স্থতি হল 
মনের প্রক্রিয়া । setae স্ব 'ত হল যান্ত্রিক । একে অনেকে wie স্মৃতি 
(Rote memory)-¢ বলে থাঁকেন। কোন বিষয়ের বার বার পুনরাবৃত্তি করে 
তাকে মনে রাখা হল এই ধরনের স্মৃতির কাজ এবং এত ভালভাবে একে স্মরণ রাখা 
যায় যে বিনা! প্রচেষ্টায় এর পুনরুদ্রেক সম্ভব হয়। এখানে বিষয়বস্তুর অর্থ বোঝার 
বা তাৎপর্য উপলব্ধির কোন ব্যাপার নেই। না বুঝেই বিষয়বস্তুর 
দেহের এবং আমল. : যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি চলতে থাকে । কবিতা বা নামতা মুখস্থ করা 
স্তি মনের প্রতিক্রিয়া এ ধরনের স্থৃতির উদাহরণ . এই ধরনের স্থৃতি সময়ের অপচয় 
রোধ করে, কেননা, ভাল করে মুখস্থ কর! জিনিশ সহজেই পুনরুদ্রেক করা চলে। 
কিন্ত মনের বিকাশ সাঁধনে এর কোন উপযোগিতা নেই । তৰে বুঝে বুঝে মুখস্থ 
করা হলে তা কার্যকরী হয়। 
আসল স্মৃতির যথেষ্ট উপযোগিতা আছে: এ ধরনের স্মৃতি নিছক যাদ্্িক পুনরা- 
বৃত্তি নয়। এই ধরনের স্মৃতির বিকাশ সাধনে অনুষঙ্ক নীতির সহায়তা গ্রহণ করা 
হয়। এই ধরনের স্থৃতিতে বিষয়বস্তু বুঝে বুঝে পড়ার এবং . 
আসল স্মৃতির 
উপযোগিতী 1 শিক্ষার্থীর আগ্রহের প্রয়োজন আছে। প্রায় সব মনোবিজ্ঞানীই 
স্মতির উপরিউক্ত প্রকারভেদ স্বীকার' করেছেন। কিন্তু মান্‌ 
(Munn) উপরিউক্ত প্রকারভেদ স্বীকার করেন ন1। তাঁর মতে বাগর্সো উপরিউক্ত 
in স্বতির প্রকারভেদ মেনে নিয়ে পরোক্ষভাবে দেহকে মন থেকে 
এর অভিমত বিচ্ছিন্ন করেছেন।- কারণ বাগর্ফার মতে আসল স্থৃতি হল 
মনের ক্রিয়া আর -অভ্যাপমুলক স্বতি হল দেহের ক্রিয়া । 
মনোবিজ্ঞানী রস (£9$5)*এর মতে উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য, সে পার্থক্য হল 
মনোবিজ্ঞানী MAINS, স্বরূপগত নয় । তাঁর মতে মুখস্থর মাধ্যমে যখন আমরা 
রস্‌-এর অভিমত... কোন কিছু স্মরণ করি/তখন আসল শিখনের-বিষয়ও স্মরণ করতে 
পারি এবং কোন অত্যাসমূলক স্বতিই শুরুতে কখনও প্রতিরূপ ছাড়া ঘটতে পারে al! 


অভ্যানমূলক ম্মৃতি ও 
আনল স্মৃতি 
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al স্স্মত্তিপ্রশল্রতাল oe! (Marks of good memory) ¢ 

স্থৃতি-প্রথরতা অর্থে আমরা কোন-এক বা একাধিক বিশেষ ঘটনা স্বল্লায়াসে 
স্মরণ করার কথা বলছি না। স্মতি-এখরতা অর্থে আমরা বুঝি স্মরণশক্তি 
Ore, অর্থাৎ স্বল্লাযাসে বিষয়বস্তকে মনে সংরক্ষিত: করা 
এবং : প্রয়োজনমত তার পুনরুদ্রেক করা।  স্থৃতি-প্রথরতার 
কতকগুলি লক্ষণ আছে। নিম্নে সেগুলি আলোচনা করা হচ্ছেঃ | 

(ক) স্বল্লায়াসে এবং দ্রুত বিষয়বস্তু আয়ত্ত কর! (Ease and rapidity 
of learning) 2 যে বাক্তির স্বৃতি খুবই প্রখর সে অল্প চেষ্টায় এবং খুব দ্রুত 
Raa আয়ত্ত করতে পারে। অনেক সময় দেখা যায় কোন একটা ছাত্র একটি 
পাঠ দশবার পড়েও আয়ত্ত করতে পারছে না; সেক্ষেত্রে ছাত্রটি স্থতিশক্তির প্রথরতা 
নেই বলেই স্বীকার করতে হবে। অবশ্য এই শক্তি একান্তভাবে নির্ভর করে 
বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ এবং অনুরীগের উপর !: পাঠ্য বিষয়বস্তুটি যদি তৃপ্তিদায়ক 
হয় তাহলেও তাকে অন্ন প্রচেষ্টায় এবং দ্রুত আয়ত্ত করা যেতে পারে) 

(খ) দীর্ঘ সময় ধরে বিষয় বস্তটিকে মনে সংরক্ষিত করা (The 
long duration of retention): যে ব্যক্তির স্মৃতি খুবই প্রথর সে যে কেবল 
স্বল্পায়াসে বিষয়বস্তকে আয়ত্ব করচে পারে তা নয়, বিষয়বস্তকে আয়ত্ত করার 
পর সুদীর্ঘ সময় ধরে তাঁকে মনে সংরক্ষিত করতে পারে। অবশ্য বিষা/বন্থর 
সংরক্ষণের দীর্ঘস্থায়িত্ব বিষয়বস্তুর প্রতি অনুরাগ, বিষয়বস্তর আলোচনার 
পৌনঃপুনিকতা ও ব্যক্তির সহজাত মানসিক প্রবণতার উপর নির্ভর করে। 

(গ) SS এবং যথাযথভাবে পুনরুদ্রেক কর! (Rapidity, and 
accuracy of reproduction); যে ব্যক্তির স্মৃতি প্রথর, সে যে কেবল মাত্র 
স্বপলায়াসে এবং ws বিষয়বস্ত আয়ত্ত করে মনে সংরক্ষিত করতে পারে তা নয়, 
প্রয়োজনমত, FS এবং যথাযথ ভাবে বিষয়বস্ত পুনরুদ্রেক করার শক্তিরও সে 
অধিকারী । প্রয়োজনমত বিষয়বস্ত পুনরূদ্রেক করতে না পারলে সেটিকে আয়ত্ত করার 
কোন অর্থই হয় না। যে ছাত্র পরীক্ষা চলাকালীন কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে 
সমর্থ হল: না, অথচ পরীক্ষা-গৃহের বাইরে এসে বিষয়বস্তটিকে স্মরণ করল, তাঁর 
স্বৃতিশক্তিকে প্রথর বলা যেতে পারে না। ; 

(ঘ) প্রয়োজনমত ক্রুত প্রাসঙ্গিক বিষয়বন্তটিকে পুনরুদ্রেক করা বা 
শ্রণক্রিয়ার কার্যকারিতা (Re-serviceableness of memory): যে 
ব্যক্তির স্মৃতি প্রখর সে ব্যক্তি প্রয়োজনমত প্রাসঙ্গিক বিষয়বস্তটিকে স্মরণ করতে 


স্মৃতি-প্রখরতীর লক্ষণ 
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পারে। ence যে বিষয়বস্তটিকে স্মরণ করা দরকার তা যদি করা না যায়, 
তাহলে স্বতিশক্তিকে প্রখর বল! যেতে পারে না। যে ব্যক্তির স্মৃতিশক্তি প্রখর সে 
ব্যক্তি অপ্রয়োঙ্নীয় অংশ বাদ দিয়ে প্রয়োজনীয় অংশ অনায়ামে এবং যথাযথভাবে ৷ 
পুনরুৎপাদন করতে পারে। 4 
১০। স্স্মতি-প্রহ্থব্রতারা অনুকুল শার্তাব্বলী (Favourable 
conditions for memorization ) 8 
কতকগুলি শর্ত a অবস্থার উপর স্থৃতি-প্রখরতা নির্ভর করে | এই শর্তগুলি নিম্নরূপ £ 1 
(১) আগ্রহ (Interest): কোন বিষয় কণ্ঠস্থ বা মুখস্থ করার জন্য IRNS 
শিক্ষার্থীর আগ্রহ থাকা প্রয়োজন | শিশুকে অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে পড়তে হবে), 
(২) caat (Motivation): শিখনের জন্য প্রেষণার দরকার | 
প্রেষণাই আগ্রহ স্থষ্টি করে। স্থতি-গ্রথরতাঁর জন্যও এই প্রেষণার প্রয়োজন আছে if 
(৩) অনুষঙ্গ (Association): অনুষঙ্গ নীতির সহায়তায় বিষয়বস্ত FI 
বা মুখস্থ করার চেষ্ট। করতে হবে। যদি ঠিকমত অনুষঙ্গ ঘটে, তাহলে বিষয়বস্তর 
TAPAS সহজতর হয় । 
(৪) শিখন (Learning): কোন বিষয়বস্ত qz বা মুখস্ব করার জন্য . 
শিখনের যথারীতি পদ্ধতি অনুসরণ কর! প্রয়োজন ।* 
(৫) মানসিক এবং শারীরিক অবস্থা (Mental and Physical Condition) £ 
যথাযথ শিখনের জন্য মানসিক ও শারীরিক অবস্থা ভাল থাকা দরকার। যে লোক 
ক্লান্ত বা রুগ্ন, তার স্মৃতিশক্তি দুর্বল হতে পারে। 
(৬) শান্তিপূর্ণ পরিবেশ (Peaceful environment):  ম্বতি-প্রখথরতার 
জন্য শান্তিপূর্ণ পরিবেশের একান্ত প্রয়োজন। হৈ চৈ, গোলমাল ইত্যাদিতে mad- 
প্রক্রিয়া বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। 


ool Seer কি অনুশীলনের aasia J 
Sas করা SCS পারে? (Can memory be improved by 
Practice?) 2 

বিষয়টিকে কেন্দ্র করে মনোবিদ্দের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। আমরা 
ইতিপূর্বে দেখেছি যে শিখন, সংরক্ষণ এবং পুনরুত্্রেক হল স্মরণক্রিয়ার বিভিন্ন : 
উপাদান। মনোবিদ্‌ caya (7/6)-এর মতে অভিজ্ঞতাকে সংরক্ষিত করার 
ক্ষমতা মানুষের জন্মগত ক্ষমতা ; একে পরিবর্তন করা ATA যেহেতু তার মতে 


d 


* এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচন! পরে করা হয়েছে। 
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অভিজ্ঞতার সংরক্ষণের ব্যাপারটি মানসিক ঘটনা নয়, দৈহিক ঘটনা (physiological 
phenomena) এবং দেহযস্ত্রের মাধ্যমে এই ক্রিয়াঁটি সম্পন্ন হয়, সেহেতু অনুশীলনের 
Page: সহায়তায় স্মরণক্রিয়াঁকে উন্নত করা সম্ভব নয়। শারীরিক 
অনুশীলনের সহায়তায় TST উপর সংরক্ষণের বিষয়টি কিছু পরিমাণে নির্ভরশীল 
abi হলেও এবং শারীরিক সুস্থতা ও BZ! অনুসারে স্থৃতিশক্তির 
সবাসবৃদ্ধি ঘটলেও অনুশীলনের মাধ্যমে এর উন্নতি সম্ভব নয়। 

তবে জেম্স (James) স্বীকার করেন যে, আমাদের মনোযোগ ও অঙ্গরাগ বাড়িয়ে 
দিয়ে বিষয়বস্তকে আমরা তাড়াতাড়ি আয়ত্ত করতে পারি i 

মনোবিদ্‌ স্টাউট (Stout )-এর মতে অনুশীলনের ফলে সাধারণ শ্বরণক্রিয়ার 
5১১0 উন্নতি সম্ভব নয়, তবে অন্কশীলনের সহায়তায় কোন একটি 
শীলনের দ্বারা বিশেষ বিশেষ দিকে ম্মরণক্রিয়ার উন্নতি সম্ভব। এজন্যই অভিনেতার! 
কোন একটিদিকে mad অভিনয়ে, MAN ধর্মোপদেশে এবং অধ্যাপকেরা তাদের বক্তৃতা- 
ক্রিয়ার উন্নতি সম্ভব 

বিষয়ে ম্মরণশক্তির উন্নতি করতে পারেন। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও 

মনোযোগ, AVIA ও উভয়ের অনুষঙ্গই পরোক্ষভাবে স্মরণক্রিয়াকে উন্নত করে। 

মনোবিদ্‌ জেম্স-এর মতে এসব ক্ষেত্রে অনুশীলনের মাধ্যমে প্ররুত স্মরণক্রিয়ার 
কোন উন্নতি সাধিত হচ্ছে না, বিষয়বস্তটিকে আয়ত্ত করার পদ্ধতির যেমন-_ 
মনোযোগ, অনুরাগ প্রভৃতি আনুষঙ্গিক কাঁরণগুলির উন্নতি সাধিত হচ্ছে মাত্র। 

কিন্তু মনোবিদ্‌ জ্টাউট (5/০/)-এর অভিমত সমর্থন করে আমরা একথা বলতে 
পারি যে, সাধারণভাবে স্মরণক্রিয়াকে উন্নত করা না গেলেও যেহেতু আনুষঙ্গিক 
কারণগুলির উন্নতির জন্য কোন বিশেষ বিষয়ের সংরক্ষণ দৃঢ়তর এবং পুনরুদ্রেক 
দ্রুততর হয়, কোন একটি বিশেষ দিকে অনুশীলনের মাধ্যমে 
স্মৃতির উন্নতি সম্ভব । তবে সে উন্নতি পরোক্ষ এবং শর্তসাপেক্ষ ; 
যেহেতু মনোযোগ, অনুরাগ এবং ভাবগুলির পারস্পরিক 
অন্ুযঙ্গই স্মরণক্রিয়াকে উন্নত করতে সহায়তা করে। 


স্টাউট-এর অভিমত 
সমর্থনযোগ্য 


Sal PIAS amaf ভরা (Learning and Memory) 2 

WS বা স্মরণক্রিয়াকে অনুশীলনের সহায়তায় উন্নত করা যেতে পারে কিনা, এই 
প্রশ্নটি বিতর্কমূলক হলেও শিখনের পদ্ধতিকে নানাভাবে : উন্নত করা যায়। 
কিন্ত প্রশ্ন হল, শিখনের সঙ্গে স্মরণক্রিয়ার' সম্পর্ক কী? মনোবিদ্‌ উডওয়ার্থ 
(Woodworth) স্মরণক্রিয়ার চারটি অংশের কথা উল্লেখ করেছেন (১) শিখন, 
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(2) সংরক্ষণ (৩). পুনরুপ্রেক এবং (3)  প্রতাভিজ্ঞা। স্থতরাং শিখন 
far dean স্মরণক্রিয়ার একটি পূব্বতী শর্ত (antecedent condition) 
পূর্ববর্তী শর্ত শিখনের এ ভাবে সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে যে, শিখন হল 
কোন একটি ঘটনাকে এমনভাবে পর্যবেক্ষণ বা কোন একটি কার্য 
এমনভাবে সম্পাদন করা যাতে অব্যবহিত পরেই তাকে স্মরণ কর] যেতে পারে। 
কাজেই শিখনকে স্মরণক্রিয়ার অংশরূপে গণ্য না. করে, স্মরণক্রিয়ার মাধ্যমেই শিখনের 
যাচাই হয়, একথা বলাই যুক্তিযুক্ত । কিন্তু যেহেতু মানসিক প্রক্রিয়াগুলি পরস্পরের সঙ্গে 
মিশে যায় এবং শিখন ও সংরক্ষণ, বা শিখন ও পুনরুত্রেক, অর্থাৎ পাঠ এবং আবৃত্তি 
একটির পর আর একটি ঘটতে থাকে, সেহেতু ব্যবহারিক দিক থেকে শিখনকে স্মরণ- 
ক্রিয়ার একটি অংশ এবং সে হিসেবে তার প্রথম স্তর বলেই গণ্য কর! স্থবিধেজনক । 
শিখন অনেক ক্ষেত্রে অনৈচ্ছিক হতে পারে যেমন, সঙ্গীতের প্রতি সহজাত 
অন্গরাগ আছে.এমন কোন ‘বালক কোন একটি গান শোনার 
দি অব্যবহিত পরে cae গেয়ে লোককে চমৎকৃত করে দিতে 
পারে । আবার শিখন এচ্ছিকও হতে পারে-_যেমন, সেই একই 
বালক কোন একটি কবিত| বার বার পড়ে স্মৃতিতে তাকে ধরে রাখার জন্য 
চেষ্টা করতে পারে। এই শিখন যখন এচ্ছিক হয়, তখনই আমরা কোন বিষয় 
স্বতিতে সংরক্ষিত করার কথা বলে থাকি (committing to memory or 
memorising) | 
১৩। Sateen শিখন ও স্মরণ aa পদ্ধতি (Methods 
of Economy in learning and memorisation) ¢ 
প্রশ্ন হল, কিভাবে শিক্ষা করলে খুব অল্প আয়াসে কোন বিষয় মনে ধরে 
রাখা যায়? এ সম্পর্কে কোন স্বনির্দিষ্ট নীতির কথা বলা যেতে পারে না, যেগুলি 
সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য হতে পাঁরে। তবে সাধারণভাবে কয়েকটি 
নীতির আলোচনা করা যেতে পারে ঃ 
i) যুক্তিনিষ্ঠ বা অর্থপূর্ণ শিখন-পদ্ধতি (Logical Method): পাঠা 
বিষয়টির অর্থ ভাল করে বুঝে নিয়ে সেটি শিক্ষা করলে সেটিকে দীর্ঘকাল মনে রাখা 
সম্ভব। পাঠা বিষয়বস্তুর ভাবগুলিকে হুসংবদ্ধ করে, অন্ত ভাবের সঙ্গে তার সাদৃশ্য এবং 
কার্ধকারণ সম্পর্কটি নির্ধারণ করে বিষয়টি শিক্ষা করলে সেটি দীর্ঘদিন স্মরণে থাকে | 
(ii) আবৃত্তি পদ্ধতি (Recitation) 8 স্থায়িভাবে কোন বিষয়কে মনে ধরে 
রাখার জন্য আবৃত্তি খুবই কার্যকরী ৷ এই প্রলংগে সংস্কৃতক্সোক “আবৃত্তি সর্বশান্ত্রানাং 


স্মরণ ও বিস্মরণ ১৫৫ 


বোধাদপি গরীয়সী' খুবই প্রনিধান যোগ্য । কোন একটি বিষয় পড়ার ফাকে ফাকে 
কয়েকবার যর্দি বিষয়টিকে নিজের কাছে আবৃত্তি করা যায় তাহলে কি সাময়িক- 
ভাবে বা কি'দীর্ঘকালের জন্য পাঠা বিষয়টিকে মনে সংরক্ষণ করা যায়। কোন্‌ 
অংশটি অধিগত হয় নি আবৃত্তিতে তা ধরা পড়ে এবং সে অংশ যে আবার পাঠ করা 
প্রয়োজন তা বোঝা যায়। আবৃত্তি মূল্যবান সময়ের অপচয় বন্ধ করে এবং বিষয়টিকে 
মনের মধ্যে গেঁথে দেয়। 

মনোবিজ্ঞানী গেটস (Gates) ১৬টি অর্থহীন শব্দ এবং ১৭০টি শব্দের পাঁচটি 
সংক্ষিপ্ত জীবশীর অংশ নিয়ে এ সম্পর্কে পরীক্ষণকার্ধ চালান! তিনি ছুটি পদ্ধতি 
অনুসরণ করেন। প্রথম পদ্ধতি অঙ্থুসারে শিক্ষার্থী তার কাজের উপর থেকে মাথা 
না তুলে বার বার পাড়ে ঘাবে। অপর. পদ্ধতি অনুসারে মাঝে মাঝে কাগজের দিকে 
না তাকিয়ে তা আবৃত্তি করতে হবে এবং পুনরুদ্রেক করার চেষ্টা করতে হবে । 
তাতে দেখা গেল যে, আবৃত্তির পদ্ধতিই স্বল্ায়াসে স্মরণ রাখার ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে 
সহায়তা করে। যদি Hite সময় থাকে তাহলে এই পদ্ধতি সব সময়ই শিক্ষার্থীর 
পক্ষে উপযোগী । 


এই পদ্ধতির সুবিধে হল--(১) শিখতে গিয়ে কোন্‌ কোন্‌ জায়গায় ভুল হচ্ছে 
তা টের পাওয়া যায় এবং তার উপর মনঃসংযোগ করা যায়। (২) বিষয়বস্তু আয়ত্ত 
হয়েছে, এই মনোভাব শিক্ষার্থীকে আরও উদ্ামশীল করে তোলে। (৩) ভুলগুলি 
স্থায়ী হবার পৃধেই সেগুলিকে দূর করা সম্ভব হয়। (৪). যেহেতু ব্যবহারের জন্যই 
বিষয়বস্তু শেখা হচ্ছে, সেহেতু পুনরুদ্রেক সহজতর হয়। পরীক্ষণকার্ধের ভিত্তিতে 
একথা বলা যেতে পারে যে পাঠের তিন-পঞ্চমাংশ সময় যদি আবৃত্তিতে নিয়োগ করা 
হয়, তাহলে স্থফল পাওয়া যায়। : i 
(iii) সময়ের ব্যবধানে পুনরাবৃত্তি (Spaced Repetition) ¢ একেবারেই 
একটি পাঠ শিক্ষা করার চেয়ে যদি কিছু সময়ের ব্যবধান রেখে আবার সেটি পাঠ করা 
যায় তাহলে সহজেই বিষয়টিকে মনের মধ্যে সংরক্ষিত করা যায়। যেমন, একটি 
বিষয় একেবারে মুখস্থ করার চেষ্ট! ন! করে যদি কদিন ধরে দিনে ছু-তিনবার করে 
পড়া যায় তাহলে সেটিকে মনে রাখা সহজসাধ্য হয়। এর কারণ একটানা পরিশ্রমে 
Mee ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং কিছুটা বিশ্রাম পেলে মস্তিষ্কের ক্রিয়াশক্ষি বর্ধিত হয়। 
একসঙ্গে শিক্ষা করাকে বলা হয় অবিরাম শিখন (Massed learning), আর সময় ` 
ভাগ করে অর্থাৎ সময়ের ব্যবধান রেখে শিক্ষা করাকে বলা হয় সবিরাম শিখন 
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(Distributed learning)! বিরাম শিখনই কোন বিষয় শিখন-কার্ধে ও ॥ 
তাড়াতাড়ি ধারণ করার পক্ষে উপযোগী | “ 


(iv) সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি ও অংশ অবধারণ পদ্ধতি (Whole versus 
Part Learning): কোন দীর্ঘ ও জটিল পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত করার জন্য তাকে 
সমগ্র হিসেবে শিক্ষা করলে সুফল পাঁওয়াঁ যায় অথবা তাকে বিভিন্ন অংশে বি 
করে পৃথক পৃথক ভাবে আয়ত্ত করলে সুফল পাওয়া যায়। এ প্রশ্নের উত্তরে 4 
যেতে পারে যে, উভয় পদ্ধতিই সময় অনুযায়ী সুফল দান করে। তবে সাধারণভাবে 
বলা যেতে পারে যে, সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি অধিক কার্ধকর। এই পদ্ধতি অধিক 
কার্ধকর হওয়ার কারণ, এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি অংশকে অপরাপর অংশের সঙ্গে: 
সংযুক্ত, বা অনুযঙ্গরূপে শিক্ষা করা হয়। যে পাঠ্যস্থচীর বিষয়গুলি পরস্পরের সঙ্গে 
ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, সেক্ষেত্রে অংশ অবধারণ পঞ্চতি সফল দান করে না ;' কারণ 
অংশগুনিকে পৃথকভাবে শিক্ষা করার জন্য তাদের মধ্যে অনুষঙ্গ প্রতিষ্ঠিত হয় না এবং 
একটি অংশ অপরটির স্মারক হয় না। যে ক্ষেত্রে বিষয়বস্তর মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ 
সংযোগ নেই দেক্ষেত্রে অংশ অবধারণ পদ্ধতি ভাল ফল দেয়। যেমন, নামতার ক্ষেত্রে 
এক এক ঘরের নামত! আপাদ! আলাদা ভাবে শিখলে সহজেই মুখস্থ হয়। | 


অংশ অবধারণ পদ্ধতির তুলনায় সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি যে বেশী উপযোগী 
সম্পর্কে এতেলিং (Aveling) একটি পরীক্ষণকার্ধ চালান | ২৪০ পঙক্তির ছুটি কবিতা: 
শিক্ষার্থীকে দুভাবে শিখতে দেওয়া হল। প্রথম পদ্ধতি অনুযায়ী প্রতিদিন এ 
৩* ie fe করে পড়া, দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুমারে পুরো! ২৪* পড.ক্তি দিনে তিনবার করে 
পড়া । ছুটি কবিতাই শিখবাঁর পর দেখা গেল অংশ অবধারণ পদ্ধতি অ 
শিক্ষার্থীর ওটি শিখতে ১২ দিন (৪৩১ মিনিট ) লেগেছে এবং সমগ্র অবধারণ 
অনুসারে শিখতে কেবলমাত্র ১: দিন (৩৫৮ মিনিট ) লেগেছে। এতে দেখা যাচ্ছে 
সময়ের. এক-পঞ্চমাংশ এই পদ্ধতির সাহায্যে সঞ্চয় করা যেতে পারে। 


y 


অংশ অবধাঁরণ পদ্ধতির অস্থবিধ! হল £ (১) অংশ অবধারণ পদ্ধতি অনুযায়ী শিক্ষা 
করলে মমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে অংশবিশেষের অর্থের তাৎপর্য উপলদ্ধি করা যায় a! 
অর্থাৎ সমস্ত কবিতার কাঠামোটি সম্পর্কে জ্ঞান হয় না। তবে অংশ অব 
পদ্ধতিতে প্রতিটি অংশকেই প্রতাক্ষ করা যায় বলে, প্রতিটি অংশই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে ॥ 
(২) অংশ অবধারণ পদ্ধতিতে প্রতিটি অংশ এক-একটি বিচ্ছিন্ন একক, কাজেই 
পারস্পরিক সংযোগ দুরূহ হতে পারে | 
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অংশ অবধারণ পদ্ধতিরও কিছু সুবিধা আছে। অংশ অবধাঁরণ পদ্ধতি কার্ধকর 
হয় যদি শিক্ষার্থীর বয়স খুব অল্প হয়, যদি শিক্ষার্থী অনভিজ্ঞ হয় বা তার মধ্যে 
আত্মবিশ্বাসের অভাব থাকে বা শিক্ষণীয় বিষয় তার কাছে খুব অপরিচিত বা gaz 
বলে মনে হয়। Pyne এবং Synder পরীক্ষণকার্য চালিয়ে বলেছেন যে ২৪০ qe fe 
কবিতা মুখস্থ করার জন্য সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি (Whole Learning) খুবই 
উপযোগী | কিন্ত তার থেকে দীর্ঘতর কবিতা! মুখস্থ করতে হলে অংশে অংশে ভাগ 
করে মুখস্থ করাতেই VHA পাওয়া যায় । 

(৮) মধ্যবর্তী পদ্ধতি (Mediating method or Part Progressive 
method) ¢ শিক্ষণীয় বিষয় যদি দৈর্ঘো বড় হয় তাঁহলে সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি 
ফলপ্রস্থ হয়না । যদি শিক্ষণীয় অংশবিশেষ অত্যন্ত দুরূহ হয় তাহলে কেবলমাত্র দুরহ ' 
বিষয়টুকুর অবধারণের জন্যই সমগ্র বিষয়টি পড়ার প্রয়োজন হয় । এই অস্থবিধা দূর 
করার জন্য সমগ্র অবধারণ পদ্ধতির কিছু পরিবর্তন করা হয়। এই পরিবর্তন হল-_ 
কঠিনশব্দ বা বাক্যাংশ গুলি প্রথমে আয়ত্ত করার পর সমগ্র অবধারণ পদ্ধতি প্রয়োগ করা | 

এই পদ্ধতিরই আর একটি রূপ হল শিক্ষণীয় বিষয় এক, দুই, তিন প্রভৃতি অংশে 
বিভক্ত করে নেওয়া । প্রথমে এক নম্বর অংশ বিচ্ছিন্নভাবে, তারপর দুই নম্বর অংশ 
বিচ্ছিন্নভাবে, তারপর উভয় অংশ একত্রে শিক্ষা করা হয়। এইভাবে সম্পুর্ণ 
বিষয়টি মুখস্থ করা হয়। একে প্রগতিশীল পদ্ধতি (Progressive method) বলা! 
হয়। এই পদ্ধতির অন্থৃবিধা হল, কোন বিশেষ অংশের তুলনায় অপর অংশের 
পুনরাবৃত্তি বেশীবার ঘটে। সমগ্র-অবধারণ পদ্ধতির মাধ্যমে শেখার তুলনায় এতে 
অধিক সময়ের প্রয়োজন হয় | 

(vi) অধিশিখন ও পর্যালোচনা (Overlearning and Review) 2 
এবিংহাউস (Ebbinghaus)-uz অভিমতান্যায়ী নিভুল পুনরাবৃত্তির জন্য যতবার 
শিক্ষা করা দরকার তাঁর অধিক যে কোন শিখনই হল অধিশিখন। পাঠ্যবিষয়কে 
অধিশিখনের সহাঁয়তাক্ মনে দৃঢ়ভাবে সংরক্ষিত করা যায় এবং মাঝে মাঝে পাঠ্য- 
বিষয়ের পর্যালোচনা করলে বিষয়বস্তুর পুনকজ্জীবন ও পুনরুদ্রেক সহজতর হয়। 

vid cafat পদ্ধতি (Classification Method) 2 শিক্ষণীয় বিষয়কে 
শ্রেণীবদ্ধ করে শিক্ষা করলে সেটি সহজে স্মরণ রাখা AST হয়। যেমন--৬৫) ৭৫ 
৮৫, সংখ্যাকে যত সহজে মনে রাখা যাবে ৬২, ৪১, ৮৭-কে মনে রাখা যাবে না। 

(viii) স্মৃতি সঙ্কেত (Memorlyclue) £ কোন সঙ্কেত বা স্থৃতি-সহায়ক 
ছড়ার সহায়তা গ্রহণ করলে বিষয়বপ্ত তাড়াতাড়ি স্মরণ করা যায়। 


১৫৮ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


(৯) শিক্ষা করার জন্য BATA (The will or intention to learn) 8 
ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কিছু শিক্ষা করতে গেলে, তাঁর থেকে কখনও ভাল ফল পাওয়া! 
যায় all কোন কিছু শিক্ষা করার জন্য দৃঢ় স্বল্প থাকা চাই এবং দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে 
কোন কিছু আয়ত্ত করার চেষ্টা করলে wi অতি সহজেই আয়ত্ত কর! যায়।* 


১৪। বিস্মৃত (Forgetfulness) 2 
(ক) বিস্থৃতির উপকারিতা £ ae এবং বিস্থতি উভয়ই আমাদের জীবনে 
খুব স্বাভাবিক ঘটনা । বিষয়বস্তুকে যদি মূনে ধরে রাখতে পারি, তাহলে তা স্মরণে 
আসে আর যদি তাকে ধরে রাখতে না পারি তাহলেই তা ভুলে যাই | i 
স্থৃতিরও যেমন প্রয়োজন আছে, বিস্বৃতিরও ঠিক তেমনই প্রয়োজন আছে। fab 
(Ribbort)-94 মতে স্থৃতির জন্য বিস্বৃতির প্রয়োজন। 
afea মত বিশ্বাতিরও _ আমাদের মানণিক শক্তি সীমাবদ্ধ। অজস্র বিষয়বস্তকে স্মরণে | 
প্রয়োজন আঁছে 
রাখা মনের পক্ষে সম্ভব নয়। কাঁজেই অনীবশ্তক ও অপ্রয়োজনীয়. 
বিষয় uy বিস্বৃত ন! হই তবে প্ৰয়োজনীয় এবং নতুন বিষয় মনে ধরে রাখা 
কিভাবে সম্ভব ? কাজেই RA অনাবশ্যক ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়কে মন থেকে দূরে 
সরিয়ে দিয়ে প্রয়োজনীয় বিষয় স্মরণে রাখতে সাহায্য করে। তাছাড়া, কোন ছাত্র 
কোন বিষয় শিখতে গিয়ে অমতর্কতাবশতঃ কতক গুলি ভুল বিষয় শিখে ফেলেছে। এখন: | 
এই ভুলগুলি যদি সে বিশ্বত না হয় তবে তাঁর পক্ষে শুদ্ধ বিষয়গুলি শিক্ষা করা 
কখনও সম্ভব হবে :ন!। এছাড়াও আমাদের জীবনের সব অভিজ্ঞতাই তৃথ্থিদায়ক: 
নয় ; এমন অনেক অভিজ্ঞতা আছে যেগুলি খুবই বেদনাদায়ক | যেমন, প্রিয়জনের. 
মৃত্যু; কর্মে ব্যর্থতা, বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য ইত্যাদি। এই জাতীয় অভিজ্ঞতাগুলি যদি 
আমরা বিস্বৃত না হই, তাহলে আমাদের সমস্ত জীবন gfe যন্ত্রণায় ভরে ওঠে! 
কাজেই feats মানসিক জীবনকে স্থস্থ ও স্বাভাবিক করে তুলতে সহায়ত! করে। 
(খ) বিস্থৃতির অপকারিতা £ প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক বিষয় fas হলে 
মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে হয়। ফলে কর্মদক্ষতা (efficiency) হাস পায়; সময়ের 
অপচয় ঘটে । নানা কাজ বিপর্যস্ত হয়--নান। অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। 
(at) বিন্মরণের কারণ (Causes of Forgetting); প্রশ্ন হল, আমরা 
ভুলে যাই কেন? ভুলে যাওয়ার কারণ কি? এর পশ্চাতে একাধিক কারণ 
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wT 


যে অবস্থাগুলি স্থৃতির - উদ্দীপক ate আমাদের মনোযোগ ও অনুরাগ আকর্ষণ করে 
সহায়ক, সেগুলির 
অভাব বিস্তর এবং উদ্দীপকের ক্রিয়ার সময়টি যদি সম্প্রতি ঘটে থাকে তবে ' 
কারণ বিষয়বস্তটিকে আমরা মনে ধরে রাখতে পারি। যেহেতু পূর্বোক্ত 
অবস্থাগুলি স্থৃতির সহায়ক সেহেতু পূর্বোক্ত অবস্থার অভাব বিশ্বতি সুচনা করে। 

উদ্দীপক সম্পৰ্কীয় ত্রুটি ছাড়াও Rafer আরও কয়েকটি কারণ আছে । নিয়ে 
এগুলি পর পর আলোচিত হল £ 

() পর্যালোচনার অভাব £ যে কোন বিষয়বন্তর আলোচনার অভাব মেটিকে 
RTS হবার অন্যতম কারণ | পাঠ্যবিষয় মনে রাখার জন্য সেগুলিকে মাঝে মাঝ্জে 
পর্যালোচনা করার প্রয়োজন । আলোচনার. অভাবে কালের গতিতে বিষয়টি ধীরে 
ধীরে মন থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়। 

অবশ্য মনোবিদূর! আলোচনার অভাবকে বিস্বাতির কারণ বলে মনে করেন না। 
কারণ, অনেক সময় আলোচনার অভাবেও বিষয়টি মনে সংরক্ষিত থাকে । এমনও 
দিখা যায়, যে কাহিনী মন থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে বলে মনে করি, আকম্মিক- 
ভাবে মনে তা জেগে উঠেছে। i 

(i) পণ্চাদ্‌মুখী বাধ (Retroactive inhibition) 3 কোন বিষয় শিক্ষা 
করার সময় প্রথমটি শেখার পর কিছুটা বিরতি দিয়ে তবে দ্বিতীয়টি শিক্ষা করতে 
হয়। কিন্তু কোন একটি বিষয় শেখার পরই যদি কিছু সময়ের বিরতি না দিয়ে 


 ঈঙ্গ সঙ্গে আর একটি বিষয় শিখি তাহলে দেখা যারে যে, প্রথম বিষয়টির অংশ- 


বিশেষ ভুলে গেছি।. এর কারণ দ্বিতীয় বিষয়টি প্রথম বিষয়টি মনে রাখার পক্ষে 
বাধার সৃষ্ট করছে এবং পেছন দিক থেকে এসে প্রথম বিষয়টিকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। 
পরবর্তীকালে অধীত বিষয়ের অর্থাৎ পূর্বজ্ঞাত বিষয়ের year আবিভাবে বাধা 
সুষ্টি করাকে বলা হয় পিশ্চাদ্মুখী বাধ’ (retroactive inhibition) | কোন ছাত্র 
যদি প্রথমে কবিতা মুখস্থ করে এবং সময়ের কোন বিরতি না দিয়ে সঙ্গে লগ 
ইতিহাদের একটি অংশ মুখস্থ করে তাহলে প্রথমটি মুখস্থ আছে কিনা পরীক্ষা করে 
দেখতে গিয়ে দেখতে পাবে, তাঁর অংশবিশেষ সে ভুলে গেছে। 

(il) আঘাতজনিত বিন্মরণ (Shock Amnesia): মস্তিষ্কে আঘাত 
লাগার জন্ Raf দেখা দিতে পারে। এই জাতীয় বিশ্বৃতিকে বগা হয় “আঘাত- 


জনিত বিশ্মরণ'। দূর্ঘটনা, খেলাধুলা, যুদ্ধের সময় গোলাগুলির বিস্ফোরণ এই 


জাতীয় আঘাত স্থষ্ট করতে পারে। 


১৬৭ | = শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


(iv) অবদ্দমন (Repression) s FAS এবং তীর অন্ুগামীরা মনে করেন | 
যে, স্মরণ করার অনিচ্ছা থেকেই fais আসে। কোন ব্যক্তিকে হয়ত কোন কারণে 
আমর! পছন্দ করি না) দেখা যায় তার কথা আমরা ধীরে ধীরে ভুলে গেছি। 
একে বলা! হয় অবদ্মন। অবদমন প্রক্রিয়া মনকে বেদনাদায়ক এবং অস্বস্তিকর 
অভিজ্ঞতার হাত থেকে রক্ষা করে । অনেক মনোবিজ্ঞানী একে সক্রিয় বিস্মরণ 
(active forgetting) বলে অভিহিত করেছেন | 

(॥) যথাযথ aya এবং অভিভাবন শক্তির অভাব (Want of 
proper association and suggestive forces) £ আমাদের অভিজ্ঞতাগুলি 
অনুষন্গের প্রভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। কাঁজেই বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে যদি এই 
অনুষঙ্গের অভাব ঘটে তাহলে একটি ঘটনা অভিভীবন প্রক্রিয়ার দ্বারা আর একটি 
ঘটনাকে মনে জাগিয়ে তুলতে পারে না। | 

আমাদের :অভিজ্ঞতীগুলির ছাপ চেতন মন থেকে ধীরে ধীরে চলে যায় অবচেতন 
মনে । কালের গতিতে এ ছাপ ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আপে এবং অন্যান্য ঘটনার 
সঙ্গে এগুলির ষংযৌগন্তরড হয়ে আসে ক্ষীণ । তার ফলে বিস্বৃতি ঘটে | 

(vi) পারিপাশ্থিকের পরিবর্তন (Change of Environment); এক 
একটি বিশেষ পরিবেশে আমরা এক একটি বিষয় শিক্ষা করি। অনেক সময় 
পরিবেশের পরিবর্তন ঘটলে বিষয়টি আমর! ভুলে যেতে পারি। থরে বসে যে ছাত্র 
একটি বিষয় শিখে নিভুলিভাবে তাঁর উত্তর দিতে পারে, স্থলের ক্লাসে বাঁ পরীক্ষার : 
হলে মেই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সে ব্ষয়বস্ত ভুলে যায়। 

(vit) আবেগজনিত প্রতিরোধ (Emotional Blocking) 2 সময় সমর 
বিভিন্ন আবেগ, যেমন-_রাগ, ক্রোধ, দ্বণা প্রভৃতি মনের মধ্যে জেগে ওঠে আমাদের 
মনে এমন অস্বাভাবিক উত্তেজনার সৃষ্টি করে যে, ভাল করে আয়ত্ত কর! হয়েছে এমন 
বিষয়ও আমরা স্মরণে আনতে পারি al | 

(viii) মনোযোগের এবং অনুরাগের অভাব 2 যদি কোন বিষয়ের প্রতি 
আমাদের অনুরাগ না থাকে তাহলে সে বিষয় আমরা অতি সহজেই ভুলে যাই। 
তাছাড়া, মনোযোগ সহকারে যদি কোন বিষয় আয়ত্ত করার চেষ্টা না করি তাহলে 
বিষয়টি সহজেই বিস্মৃত হবার সম্ভাবনা থাকে | 


(ix) দেহ ও মস্তিক্ষের অসুস্থতা £ অন্স্থ দেহ নিয়ে ও ক্লান্ত মন্তি্ধে যদি 
আমরা কোন কিছু স্মরণ করতে চাই তাহলে দেখা যায় আমরা কিছুতেই বিষয়কে 


স্মরণ ও বিস্মবূণ ১৬১ 


স্বরণে আনতে পারছি না। নেশাকারক বস্তুর দীর্ঘকাল বাবহার মস্তিষ্ককে দুর্বল করে . 
feats ঘটাতে পারে । 

(x) apas agama Seta (Want of verbal association) $ 
মনোবিদ্‌ ওয়াটসন (Watsona মতে ভাষার অভাব অথবা বাচনিক অন্যঙ্গের 
অভাব বিস্বৃতির stad) শৈশবের প্রথম কয়েক বছরের অভিজ্ঞতা যে আমরা স্মরণ 
করতে পারি না তার কারণ ভাষার অভাবের জন্য 

এই কারণগুলি ছাড়া বিস্বাতির -আরও অন্যান্য কারণ আছে ।॥ সকল প্রকার 
Ri একটি মাত্র কারণের দ্বারা! ব্যাখা! করা সম্ভব নয়। ঘটনাবিশেষে বিস্বৃতির 
কারণ ভিন্নরপ হয়ে থাকে | 


১ড। স্মৃতি AATA পল্লী (Experiments in Memory) £ 


মনোবিদ্‌ এবিংহাউস্‌ (Ebbinghaus) স্থৃতি এবং feats সম্পর্কীয় বিভিন্ন. সমস্ত! 
নিয়ে সর্বপ্রথম পরীক্ষণ কার্য চালান। তীর পরিচালিত পরীক্ষণ কার্ধগুলি থেকে 
অনেক মূল্যবান তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। এই সব পরীক্ষণের ক্ষেত্রে তিনিই একাধারে 
পরীক্ষক এবং একাধারে পরীক্ষণ-পাত্র। পরীক্ষার উপকরণ হিসেবে তিনি কতৰু- 
গুলি অথহীন শব্দসমষি (nonsense syllables) যেমন—wok, 
৮5 pam, zur, yip, teg এবং সংখ্যা (digits) গ্রহণ করেন ॥ 
অর্থযুক্ত শব্দদমষ্টি নিয়ে পরীক্ষণ কার্য চালনার অস্থবিধা হল এই 

যে; শব্দ যদ্দি অর্থবোধক হয়, তাহলে অর্থের সাহায্যে শব্দটিকে সহজে মনে রাখা! 
সম্ভব হয়, কিন্ত অর্থহীন শব্দসমষ্টির ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে কোন রকম অনুযঙ্গের সম্ভাবনা 
থাকে না। এবিংহাউস্‌ পরিচালিত পরীক্ষণের কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হচ্ছে £ 

D পাঠ্যবিষয়ের দৈর্ঘ্য এবং মোট শিক্ষা করার জন্য কতখানি সমর 
লাগে? এবিংহাউপ পাঠ্যবিষয়ের দৈর্ঘ্য এবং তা শিক্ষা করার জন্য কতখানি সময় 
লাগতে পারে দে সম্পর্কে একটি- পরীক্ষণ পরিচালনা করেন। তিনি কতকগুলি 
অর্থহীন শব্দ নিয়ে মুখস্থ করার জন্য সচেষ্ট হলেন । তিনি তখনই বিষয়টিকে আয় 
হয়েছে বুঝতে পাঁরবেন যখন তিনি সব কয়টি শব্দ, অর্থাৎ অর্থহীন শব্দমমষ্টির 
তালিকাটি নিভুলিভাবে পুনরাবৃত্তি করতে পারবেন। 

এবিংহাউস তীর পরীক্ষণের মাধ্যমে যে ফলাফল লক্ষ্য করলেন 'তাহল এই যে, 
অর্থহীন শৰূসমষ্টির তালিকায় শব্দের সংখ্যা! যত অধিক হয়, সেটি: মুখস্থ করতে তত 
বেশী সময় লাগে এবং সেটিকে অধিকবার আবৃত্তি করার প্রয়োজন হয়। তার শব্দের - 
মনো-_১১ (vii) 


১৬২ - শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


f 
RAT যত কম থাকে, সেটি মুখস্থ করতে তত কম সময় লাগে এবং সেই অন্থপাঁতে : 
আবৃত্তির সংখ্যাও অনেক কম লাঁগে। | 


সাতটি অর্থহীন শব্দ নিয়ে গঠিত শব্দসমষ্টি মুখস্থ করতে এবিংহাঁউসকে একবার . 
মাত্র আবৃত্তি করতে হয় এবং সময় লেগেছিল মোট ৩ সেকেণ্ড, অর্থাৎ প্রতি শব্দ পিছু 
গড়ে "৪ সেকেণ্ড। বারটি শব্দ নিয়ে গঠিত শব্দমমাষ্টি আয়ত্ত করতে সতের বার 
আবৃত্তির প্রয়োজন হয়েছিল। সময় লেগেছিল ছয়ত্রিশ সেকেণ্ড, প্রতি শব্দ পিছু 
গড়ে সময় লেগেছিল ৩ সেকেণ্ড। আর ৩৬টি শব্দ নিয়ে গঠিত শবদসমষ্টি আয়ত্ত 
করার জন্য পঞ্চার বার আবৃত্তি করতে হয় এবং মোট সময় লাগে *৯২ সেকেণ্ড, প্রতি | 
শব্দ পিছু গড়ে সময় লাগে ২২ সেকেও। 


পূর্বোক্ত পরীক্ষণ থেকে একটি বিষয় জান! গেল যে, শব্দের সংখ্যা! যত বেশ! হবে, 
আয়ত্ত করার জন্য তত অধিক সময়ের প্রয়োজন হুবে। IT 

৮৯১৯০ পাঠাতালিকা। aft দীর্ঘ হয়, সেটি আয়ত্ত করতে হলে, প্রতি শব্দ 
হত তত অধিক পিছু অধিক সময় ব্যয় করতে হয় এবং বেশীবার পুনবা বৃত্তির ও 


প্রয়োজন হয়। 


4 
(ii) ay প্রণালীর সাহায্যে স্মৃতি পরীক্ষণ (Memorization by 
. Saving Method): যতক্ষণ পৰ্যন্ত না পরীক্ষার্থী সম্পূর্ণ তালিকাটি নিভু পভাবে 
পুনরাবৃত্তি করতে পারছে ততক্ষণ পরীক্ষক একটি অর্থহীন বর্ণনমষ্টির তালিকা 
পরীক্ষার্থীর সামনে আবৃত্তি করে যাবেন। দেখা গেল পরীক্ষণ-পাত্র ১২ বারে সম্পূর্ণ 
তালিকাটি নিভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারল । ৩৪ ঘণ্টা পরে পরীক্ষক পরীক্ষার্থীকে 
আগের যে শব্দ তালিকাটি সে আয়ত্ব করেছে তার কতট। মনে আছে পরীক্ষা করে 
দেখলেন। দেখা গেল ১৩টি শব্দের মধ্যে ৩টি শব্দ তার মনে আছে। পরীক্ষক 
আবার আগের দিনের মতো তালিকাটি পরীক্ষার্থীর লামনে আবৃত্তি করে যাবেন 
যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষণ-পাত্র সম্পূর্ণ তালিকাটি আবার আয়ত্ত করতে পারে। দেখা 
গেল, দ্বিতীয় fra তালিকাটি আয়ত্ত করতে তাকে অনেক বার কম আবৃত্তি করতে 
হয়েছে এবং তার অনেক কম সময় লেগেছে। দ্বিতীয় বার পরীক্ষা করে দেখা গেল 
পরীক্ষণ-পাত্র s বারে সম্পূর্ণ তাঁবিকাটি নিভুলভাবে আবৃত্তি করতে পারল। কিন্ত 
প্রথমবার পরীক্ষণ-পাত্রের পেগেছিল ১২. বার। অতএব পরীক্ষণ-পাত্র বাচাতে 
পেরেছে ১২--৭= ৫ বার এবং পরীক্ষার্থীর মোট সঞ্চয় হল ১২-তে পাঁচ বা ৪১:৭%। 
একেই বলে সঞ্চয় পদ্ধতির সাহায্যে স্থৃতি পরীক্ষা। 


স্মরণ ও বিস্মরণ ১৬৩ 


(1) আমর! কি হারে ভুলে যাই?--ভার পরীক্ষণ £ কোন বিষয় 
শিক্ষা করার অব্যবহিত পরেই বিস্থৃতি বেশী মাত্রায় এবং দ্রুত ঘটে। ক্রমশঃ 
তা কমমাত্রায় এবং মন্দগতিতে ঘটে থাকে। যদি একটি অর্থহীন শব্দের তালিকা 
(যেমন-180 fom, bot, muz, roz ) মুখস্থ করার পরে, কিছু সময়ের বিরতি 
দিয়ে সেটা স্মরণ করার চেষ্টা করা হয় তাহলে দেখা যাবে যে, সম্পূর্ণ তালিকাটি 
আমরা স্মরণ করতে পারছি না, অংশবিশেষ ভুলে গেছি। কত সময় পরে কতটুকু 
স্মরণ করতে পারি, আর কতটুকু ভুলে যাই তা নিয়োক্ত বর্ণিত মনোবিদ্‌ এবিংহাউস- 
এর তালিকা থেকে জানা যাবে। 
শোনা ও মনে করার মধ্যে মনে রাখার শতকরা ভুলে যাওয়ার শতকরা 


সময়ের ব্যবধান হার হার 
২* মিনিট ৫৮ ৪২ 

১ ঘণ্টা 88 ৫৬ 

৯ ঘণ্টা ৩৬ ৬৪ 

২৪ ঘণ্টা ৩৪ ৬৬ 

২ দিন ২৮ i ৭২ 

৬ দিন ২৫ ৭৫ 

৩১ দিন ২১ ৭৯ 


উপরিউক্ত তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রথম দিকে অর্থাৎ ২০ মিনিট 
থেকে ২ দিনের ব্যবধানে ভুলে যাওয়ার হার দ্রুত হচ্ছে, কিন্তু তারপর অর্থাৎ ২ দিন 
থেকে ৩১ দিনের ব্যবধানে ভুলে যাওয়ায় হার ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। 


(iv) স্মৃতি-প্রসর সম্বন্ধে পরীক্ষণ £ একবার কতটুকু মনের মধ্যে ধরে 
রাখা যায়? 

কতকগুলি অর্থহীন বর্ণসমষ্টি বা সংখ্যা একবার পরীক্ষণ-পাত্রের কাছে উপস্থাপিত 
করার পর পরীক্ষণ-পাত্র যতটুকু মনের মধ্যে ধরে রেখে তার Aga ও 
সুশৃঙ্খল পুনরাবৃত্তি করতে পারে তাকেই স্মৃতি-প্রসর (memory-span) বলে | 
এই পরীক্ষণের দ্বারা জানা যায় বিভিন্ন ব্যক্তি কত বেশী সংখ্যক সংখ্যা বা অক্ষর 
শুধু একবার দেখার বা শোনবার পর মনে রাখতে পারে এবং নিভু লভাবে পুনরাবৃত্তি 
করতে পারে । কোন ব্যক্তির স্থতি-প্রসর নির্ণয় করতে হলে তাকে এমন সংখ্যার 
সারি বা অক্ষরের নারি দেওয়া হয় যার দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ বাড়িয়ে যাওয়া হয় এবং 


২১% শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


পরীক্ষা করে দেখা হয় পরীক্ষণ-পাত্র কতদূর পর্যন্ত নিভু লভাবে আবৃত্তি করতে 
পারে। পরীক্ষক ৬টি বিভিন্ন তালিকা তৈরি করবেন, তন্মধ্যে প্রথমটি ৩টি অঙ্কের : 
বা ৩টি অক্ষরের হবে এবং প্রতি লাইনে একটি করে সংখ্যা বাড়াতে বাড়াতে GIA 
লাইনে অঙ্কের বা অক্ষরের সংখ্যা হবে ১২টি ।:.তা'লিকাঁগুলি তৈরি করার সময় 
মনে ৰাখতে হবে যে, প্রথম লাইনের শেষ সংখ্য! বা! বর্ণ যেন দ্বিতীয় লাইনের প্রথম 
অক্ষর বা সংখ্যা না হয়|. পরীক্ষণ-পাত্র-অক্ষর বা সংখ্যাগুলি দেখার বা শোনার 
AT কতদূর স্মরণ করতে পারছে তা তাকে বলতে বা কাগজে লিখতে বলা হয়। 


সংখ্যা-সারি অক্ষর-সারি 

৬৩৯ TFS 

৮২৫৭ রধগন 

৬১৩৭৯ লবতমচ 

৪২৬৮৩৫ টপঞ্থঝচ 

৭৪৯৫২৬৩ রদহফজকঠ 

৮৫২৪৩৭৯১ প-তনঞ্চঝইঅ 

৭৫৩৬৪১৮২৯৪ উএ্চহখনমষধ 

RAI. RR পকজঝঞ্চখকমঞত 

৮১৬৩৫১৪২৪৬৭ TFTA TFI 

৯২৫৮১৬২৮৫১৬ ৩ থপলজশ.হসরডণঝগ 
বয়স অনুযায়ী স্বৃতি-প্রসরের তারতম্য ঘটে |. শ্রবণের দ্বার! স্মৃতি অনুশীলন ্‌ 

এবং দর্শনের দ্বার! স্মৃতি অনুশীলন সংক্রান্ত পরীক্ষণ . কার্য চালিয়ে দেখা গেছে 

যে ৪ থেকে ৬ বছরের শিশুর গড়ে স্বৃতি-প্রসর হল ৪টি সংখ্যা, ৬ থেকে ৮ বৎসরের 


শিশুর হল ৫টি সংখ্যা, ৯ থেকে ১২ বছরের ৬টি সংখ্যা এবং ১২ বৎসরের উধ্র্ ৭টি 


সংখ্যা। মানসিক অবস্থা, মনোযোগ, অনুশীলন ও দ্রীপুরুষ ভেদেও স্থৃতি-প্রসরের 
তারতম্য দেখা যায় 1? 


(॥) আংশিকভাবে শিখলে বেশী মনে থাকে- না, সম্পূর্ণ শিখলে বেশী 
মনে থাকে- তার পরীক্ষণ (To determine the capacity of memorization 


1. “Memory span differs with the individual, with age and with the type of 
material used. For example, the average span for auditory presentation an 
vocal recall of digits is four between four and five years, five between six and 
eight years, six between nine and twelve years and seven beyond twelve 

ears.” 
7 —Munn’? Introduction to Psychology, Page 316, 


b 
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by part and by whole method of learning): অর্থহীন বৰ্ণনমষ্টির ১০টি 
অক্ষরবিশিষ্ট একটি তালিকা! ates করতে হবে। সেটি পরীক্ষণ-পাত্রকে ছুরকম ভাবে 


“শিখতে বলা হবে। সম্পূর্ণ তালিকাটি পর পর পড়ে একেবার মুখস্থ করতে হবে। 
আবার তালিকাটি কয়েকটি অংশে ভাগ করে নিয়ে আংশিকভাবে মুখস্থ করে সম্পূর্ণ 


তালিকাটি মুখস্থ, করতে wall : এই পরীক্ষণ-কার্ধ কবিতার সাহায্যও করা যেতে 


পারে। যেমন, প্রথমে পরীক্ষণ-পাত্রকে নির্দেশ দিতে হবে পুরে! কবিতাটি. বার 
“বার পড়ে মুখস্থ করার ।--তাঁরপর কবিতাটি ছোট ছোট তিন চার ভাগে ভাগ করে 


নিয়ে একভাগ করে মুখস্থ করলেই AG মুখস্থ হয়ে যাবে! স্টপওয়াচ (stop- 
*/৪10)-এর সাহায্যে শেখার সময় লিখে রাখতে হবে। "একবার পড়েই পরীক্ষণ- 
পাত্রকে সেটা পুনরাবৃত্তি করার চেষ্টা করতে হবে, যদি আটকে ata তাহলে আবার 
প্রথম থেকে পড়তে হবে। যত বার পড়বে তার সংখ্যা লিখে রাখতে হবে, আর 
মুখস্থ হবার পরে সময়টা দেখে নিতে হবে। 

এরূপ পরীক্ষণের সাহাযো দেখা যায়, সম্পূর্ণ শিখন-পদ্ধতির (whole method) 
সাহায্যে আমরা তাঁড়াতাঁড়ি মুখস্থ করতে পাঁরি। sii 

(vi) পশ্চাদ্মুখী বাধ সম্পর্কে পরীক্ষণ (Experiment on Retroactive 
inhibition): কোন বিষয় শিক্ষা করার সময় প্রথমটি শেখার পর কিছুটা বিরতি 
দিয়ে তবে দ্বিতীয়টি শিক্ষা করতে হয়। কিন্ত কোন একটি বিষয় শেখার পরই যদি 
কিছু সময়ের বিরতি না দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি বিষয়, আমর] শিখি তাহলে 
দেখা যায় প্রথম বিষয়টির অংশবিশেষের বিস্মরণ ঘটে। এর কারণ দ্বিতীয় বিষয়টি 
প্রথম বিষয়টিকে মনে রাখার পক্ষে বাধার সুষ্টি করছে এবং পেছন, দিক থেকে এসে 
প্রথম বিষয়টিকে ভুলিয়ে দিচ্ছে। একেই বলা হয় ‘পশ্চাদ্মুখী বাধ' (Retroactive 
inhibition) | 

এ সম্পর্কে পরীক্ষণ কা্ধ চালাবার জন্য দু দল পরীক্ষণ-পাঁত্র প্রয়োজন, যারা 
মোটামুটি বয়স,.“লেখাপড়া;' বুদ্ধির: দিক: থেকে৷ সমকক্ষ । প্রথম দলটিকে একটি 
তালিকা মুখস্থ করতে দেওয়া হল এবং তারপর দ্বিতীয় একটি তালিকা মুখস্থ করার 
জন্য বলা হল। এরপর প্রথম'তালিকার বিষয়বস্তু পুনরাবৃত্তি করার জন্য বলা হল। 
দ্বিতীয় দলটিকে প্রথম তালিকাটি মুখস্থ করার পর দ্বিতীয় তালিকাটি মুখস্থ করতে না 
বলে, কিছুক্ষণ বিশ্রাম করতে বলা হল। দেখা গেল যে, বিশ্রামের জন্য দ্বিতীয় দলটির 
ক্ষেত্রে প্রথম দলের তুলনায় বিস্বতির সংখ্যা খুবই কম। $ 


‘ © 
১৬৬ শিক্ষা-মূনো বিজ্ঞান 
প্রশ্নাবলী 
1. Analyse memory. Bring out the factors which influence forgetting. 
[C. U. 1968 

2. Whatismemory? What areits various factors? Throw light on each 
of them, 

3, How would you proceed to memorize (a) a short poem, (b) a long 
poem, (c) mathematical tables ? 

4. What do you understand by Habit Memory? Distinguish it from True 
Memory. How can the knowledge of this difference between these two 
types of memory be helpful to a teacher in his work ? 

5. How do we retain thingsin our mind ? 

6. Explain fully the laws of association, Can the laws be reduced to one 
single law ? 

7. What are the conditions of remembering ? 

8. Whatare the marks of good memory? Can memory be improved by 
practice? How can you increase the power of memorization of a 
child ? 

9. Mention the most economical methods of memorizing. Explain how you 
can utilise them in your teaching practice. 

10, What do you understand by economical methods of memorizing? Show 
your acquaintance with some of them. ı[C. U. 1966 

11.. Why do we forget ? What are the different causes of forgetting ? 

(0. U. 1970 

12. How will you determine the rate of forgetting of your pupils? List 
remedies for minimizing the rate of forgetting. 

13. Describe some of the experiments made on memory. 

14, Discuss the importance of attention and interest in memorization. How 
can memory be improved ? [C. U. 1963 

15. Describe various methods of memorizing and the points of advantage and 
disadvantage of each. 

16. What is memory span? Haw can it be measured ? 

17. Describe some experiments that have been conducted on forgetting of 
learned materials. What is over-learning 1 Ci 

18. What do you understand by retroactive inhibition? Discuss its 
educational significance. : 

19. ‘Recitation is a significant means for retention’. —Discuss. 

20. What are the conditions of good memory 7 ` [C. U. 1962 

21. Write short notes on $ 


(a) Memory [C. U. 1969]. (b) Retroactive Inhibition. 
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মনোযোগ ও আগ্রহ 
( Attention and Interest ) 
S| সনোত্বোলেজ ত্যাগ (Nature of Attention) 2 


কোন বিষয়ে মনকে নিযুক্ত করা অর্থাৎ কোন নির্বাচিত বিষয়কে. চেতনার কেন্্র- 
স্থলে নিয়ে আসাই হল মনোযোগ । সব বিষয়ের প্রতি একই সময়ে আমাদের মন 
নিবিষ্ট করা কখনও সম্ভব নয়। কাজেই সাধারণতঃ একটি 
কোন বিশেষ বিষয়ে ; 
mamas বিষয়ের পরে আর একটি বিষয়ে আমরা মনঃসংযোগ করি। 
হল মনোযোগ মনোযোগ বলতে আমর! সেজন্য সাধারণতঃ বুঝে থাকি অসংখ্য 
বিষয়বস্তুর মধ্যে দু-একটি বিষয়কে নির্বাচন করে নিয়ে তার উপর মনকে নিবিষ্ট করা 
এবং অন্যান্য বিষয় থেকে সাময়িকভাবে মনকে দূরে সরিয়ে নেওয়া। স্থৃতরাং 
মনোযোগ হল চেতনার ক্ষেত্রটিকে সঙ্কুচিত করে মাত্র দু-একটি বিষয়বস্ততে মন 
নিবিষ্ট করা। | 
মনোযোগ শব্দটিকে তিনটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। প্রথমতঃ, 
মনোযোগ বলতে বোঝায় কোন বস্তু সম্পর্কে স্পষ্ট এবং নির্দিষ্ট চেতন1। মনোযোগ 
হুল একটা মানসিক শক্তি। দ্বিতীয়তঃ, মনোযোগ রলতে 
al ob বোঝায় একপ্রকার মানসিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে মনকে কোন 
ব্যবহার একটি বস্তার উপর নিবিষ্ট করা হয় এবং তারই ফলস্বরূপ বস্তুটি 
পূর্বাপেক্ষা অধিক TAB এবং নির্দিষ্ট হয়ে গঠে। তৃতীয়তঃ, মনোযোগ বলতে 
কেবলমাত্র মানপিক প্রক্রিয়াকে না বুঝিয়ে, মানসিক প্রক্রিয়া এবং বস্তুর স্পষ্ট ও 
সুনির্দিষ্ট চেতনা উভয়কে বোঝাতে পারে। এই মতাহুসারে è ও সুনির্দিষ্ট 
চেতনা মনোযোগেরই অংশম্বরূপ। 
সাধারণতঃ» তৃতীয় অর্থেই মনোযোগ কথাটিকে গ্রহণ করা হয়। , স্থতরাং 
মনোযোগ হুল একটি মানসিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে আমরা কোন 
উহার একটি বিষয়ের উপর আমাদের মনকে নিবিষ্ট করি এই উদ্দেশ্বে 
যে, বিষয়বস্তটি সম্পর্কে আমরা পূর্বাপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট ও 
সুনির্দিষ্ট জ্ঞানলাভ করব। আমি ঘরে বসে মনোযোগ দিয়ে একটি বই পড়ছি। 
বাইরের নানা রকম শব্দ, গোলমাল যদিও আমার কানে আসছে, তবু বইটির 


১৬৮ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


প্রতি মনোযোগী হওয়াতে পাঠ্য বিষয়টি আমার চেতনার কেন্দ্রস্থল (focus of 
consciousness) এবং অন্যন্য বিষয়গুলি চেতনার ক্ষেত্র অধিকার করে আছে। 
2) সঅলনোস্বোগেন্র Cals (Characteristics of Attention) $ 
মনোযোগের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেতে পারে: 
(ক) মনোযোগ একটি ইচ্ছামূলক মানসিক প্রক্রিয়া,* সেহেতু এই মাননিক 
্রক্রিয়াটিকে একটি বিশেষ fice চালিত করতে হয়। এই 
উস প্রক্রিয়া চেতনাকে বস্তুর উপরে কেন্দ্রীভূত করে বস্তুর ধারণাকে 
সুস্পষ্ট করে। 
(a) মনোযোগ  নির্বাচনধর্মী (selective) 12 একটি মাত্র বিষয় নির্বাচন 
করা৷ ও অপরগুলিকে বর্জন করা বা চেতনার ক্ষেত্র থেকে অপসারিত করাই হল 
মনোযোগের ধর্ম। যেমন, কোন ছাত্র যখন পাঠ্যবিষয়ের উপর 
বিনে মনকে নিবদ্ধ করে তখন সে অন্যান্য বিষয়__যেমন, পথ দিয়ে 
গাড়ি চলার শব্দ, পাখীর ডাক, নান! রকম গোলমালের শব্দকে 
চেতনার ক্ষেত্র থেকে বর্জন করে। 
(গ) মনোযোগের মধ্যে ছুটি দিক আছে--একটি ands এবং আরেকটি ede 
(positive and negative)! যে বিষয়ের প্রতি মনোযোগ 


RATA chant হয় সেটা হল সার্থক দিক. এবং অপর যে যে বিষয় থেকে 
মনকে সরিয়ে নেওয়া হয় সেট! ante fre | 
(ঘ) মনোযোগের ক্ষেত্র খুব সীমিত বা. সংকীর্ণ, যেহেতু একই সময়ে 
maton মাত্র কয়েকটি বিষয়ের প্রতিই আমরা মনোযোগী হতে 
ক্ষেত্র সীমিত পারি।ৎ 


1: মনোবিজ্ঞানী স্টাউট (Stout) মনে।যোগের সজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলেছেন, ‘ননোযোগ হল 
ইচ্ছামূলক মানসিক প্রক্রিয়া যার দ্বারা জ্ঞানমুলক প্রক্রিয়া নির্ধারিত হয়। 

2» মনোবিজ্ঞানী ফ্লেচার (Pletcher) অনোষোগের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তার নির্বাটনধর্সী বৈশিষ্টোর 
উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন | তিনি তার সংজ্ঞায় বলেছেন, পর্যবেক্ষণষোগ্য পরিবেশের কোন কোন 
faa ঘখন ইন্্রিয়ের উপর এসে আঘাত করে, তখন কোন কোন বিষয়কে পৃথক করে নেওয়া বা নির্বাচন 
করা এবং অবশিষ্ঠকে পরিহার কর! মনোযোগের কাজ। 

3. প্রশ্ন হল, একই সময়ে কতকগুলি বিষয়ের প্রতি আমর! মনোযোগী হতে পারি--এ বিষয়ে মততেদ 
দেখা বায়। কেউ বলেন এক, কেউ ৰা বলেন দুই, কেউ বা ৰলেন ছয়। আসলে আমরা একের অধিক 
বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে পারি না। 


——— ~ 
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© © মনোযোগ হল অস্থির ও সঞ্চরণশীল | মনোযোগ বদ্ধ থেকে বস্তুতে ঘুরে 
 খুরে বেড়ায় । সাধারণতঃ কয়েক সেকেণ্ডের বেশি কোন একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের 
উপরে আমরা মনকে নিবদ্ধ রাখতে পারি না। একটি পরীক্ষণের 
মাধামে বিষয়টি জান! যাঁয়। যদি একটি ঘড়ি কানের কাছে ধরা 
যায় আমরা ঘড়িটির টিকটিক শব্দ শুনি এবং মনে হয় শব্দ একবার তীব্র হচ্ছে একবার 
ক্ষীণ হচ্ছে, আসলে আমাদের মনোযোগের অস্থিরতা ও সঞ্চরণশীলতাই এর কারণ | 
| (5) মনোযোগ অস্থির ও সঞ্চরণশীল হলেও একটা ধারাবাহিক (continuous) 
«4% একত্ববিশিষ্ট (unified) ক্রিয়াঁ। কতকগুলি বর্ণ বা সংখ্যার প্রতি একসঙ্গে 
মনোযোগী হলে বিষয় গুলি ধারাবাহিকভারে এবং এক্যবদ্ধতাবে দৃষ্ট হয়। 

(ছ) মনোযোগ হল অনুসন্ধানী (exploratory)! মনোযোগ নিত্য নতুন 
নতুন বিষয়বস্ত অনুসন্ধান করে বেড়ায়। সাধারণতঃ বিষয়বস্ততে নতুনত্ব বা অভিনবত্ব 
মান না থাকলে সে বিষয় মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে না। 
i বৈচিত্রা খুঁজে বেড়ানই মনোযোগের ধর্ম। মনোবিদ্‌ উদ্ভওয়ার্থের 
(Woodworth) মতে ‘মনোযোগ’ হল সচল, কারণ এ হল অনুসন্ধানী, অনবরত 
নতুনকে নিয়ে এ পরীক্ষা করতে চায় ।! 

(জ) মনোযোগ উদ্দেশ্টমূলক ক্রিয়া। মনোযোগ জ্ঞেয় বস্তুর অস্পষ্টতা দুর করে 

তাকে ye ও সুনির্দিষ্ট করে তোলে। মনোযোগ সুস্পষ্ট ও 
apa সুনির্দিষ্ট চেতনার কারণস্থরূপ। কিন্তু তাই বলে মনোযোগ 
we চেতনার সঙ্গে অভিন্ন নয়। 

(ৰ) মনোযোগ হল এমন একটি মানসিক প্রক্রিয়া যা বিভিন্ন বিষয়বস্তুর মধ্যে 

সম্বন্ধ স্থাপন করে। যদি ক, খ, গ, ঘ_এই চারটি বিষয়ের 
Mad অনুযায়ী প্রতি আমরা বার বার মনোযোগী হই তাহলে যে পারম্পর্য 
সব্বন্ধ স্থাপপ . 

অনুযায়ী তাদের প্রতি মনোযোগী হব, সেই পারপ্পর্য অনুযায়ী 
তাদের মধ্যে একটা সম্বন্ধ স্থাপিত হবে। 

(e) মনোযোগ হল বিশ্লেষণাত্মক ও সংশ্লেষণাত্মক মানসিক প্রক্রিয়া । কোন 
একটি গাছের দিকে মনোযোগ দিতে গিয়ে গাছের বিভিন্ন অংশ, তার. কাণ্ড, তার 

k শাখা-প্রশাখা, ফল-ফুল প্রভৃতি বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগী 
০০০ হতে পারি। আবার এই বিভিন্ন অংশের মাধ্যমে গাছের যে 
সামগ্রিক রূপটুকু ছুটে উঠছে তার প্রতি মনোযোগী হতে পারি। 


1. “Attention is mobile because it is exploratory, it continually seeks 
Something fresh for examination.”—Woodworth. 


অস্থির ও সঞ্চরণশীল 
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È) মনোযোগের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়বস্তুর বিশেষ অভিযৌজনের 
(special adjustment) প্রয়োজন ex) যেমন, আমার মনোযোগের বিষয়বস্ত যদি 
আমার পেছনে থার্ক তাহলে আমাকে ঘাঁড়টিকে ঘুরিয়ে সেই 
মনোযোগের সঙ্গে 
tit অভিযোজিউ qaba প্রতি মনোযোগী হতে হবে । এমনিভাবে চোখে দেখার 
জন্য বা শব্ধ শোনার জন্য মেই সেই বিশেষ ইন্জ্রিয়ের উপর যাতে 
উদ্দীপকটি ক্রিয়া করতে পারে তার জন্য আমাদের প্রস্তুত হতে হয়। 


ol seatt কারণ =I fasa (Conditions or 
Determinants of Attention) 2 

প্রশ্ন হল £ অসংখ্য বস্তুর মধ্যে বিশেষ কোন একটির প্রতি আমাদের মনোযোগ 
ধাবিত হয় কেন? কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ের দ্বারা আমাদের মনোযোগ নির্ধারিত হয়? 
কোন একটি বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার কারণ কি? 

যে বিষয়গুলি মনোযোগ নির্ধারণ করে তাঁকেই বল! হয় মনোযোগের কারণ | 
এই কাঁরণগুলিকে তিন দিক থেকে বিচার করা৷ যেতে পারে | 'যথা_(ক) উদ্দীপক 

সংক্রান্ত কারণ ব! ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কারণ (relating to 
পর) Objective conditions), (খ) মানসিক aga সংক্রান্ত 
কারণ বা ব্যক্তি-সাপেক্ষ কারণ (relating to mental 

conditions or subjective conditions) এবং (at) দৈহিক অবস্থা সংক্রান্ত 
কারণ (relating to physical conditions) | 

(ক) উদ্দীপক সংক্রান্ত কারণ ব! ব্যক্তি-নিরপেক্ষ কারণ: ব্যক্তি- 
নিরপেক্ষ কারণ হল সেই সব কাঁরণগুলি যেগুলি বাইরের জগতের বস্তু বা উদ্দীপক" 
নির্ভর wili) তীব্রতা! (Intensity): উদ্দীপকের মধ্যে যেটি বেশি তীব্র, 
সেটি সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। যেমন-__ক্ষীণ, মৃদু স্বরের তুলনায় 
উচ্চন্বর সহজেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে ; উজ্জল আলোক, তীব্র গন্ধ 
প্রভৃতির দিকে আমাদের মনোযোগ সহজেই ধাবিত হয়। 

(ii) আকার (Size): সাধারণতঃ ক্ুদ্রাকার বস্তুর তুলনায় বৃহৎ বস্তু সহজেই 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যেমন, হাতি ও ছাগলের মধ্যে হাতিই সহজে 
আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়। দৈনিক সংবাদপত্রে বড় অক্ষরে 


ছাপা বিষয় সহজে আমাদের নজরে পড়ে । এ একই উদ্দেশে বিজ্ঞাপনদাতার বড় ' 


বড় অক্ষরে লেখা পোস্টার ব্যবহার করে। 


| 
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(8) গতিশীলতা! (Mobility): স্থির বস্তুর তুলনায় গতিমম্পন্গ বস্তু সহজেই 
আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ঝড় বড় শহরে গতিশীল বৈছ্যুতিক আলোর বিজ্ঞাপন- 
গুলো সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 
(iv) নতুনত্ব (Novelty): যা কিছু নতুন, বৈচিত্রাপূর্ণ তা সহজেই আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে।. নতুন খেলনা, নতুন বই, নতুন পোশাক সহজেই শিশুর মনকে 
আকর্ষণ করে। চেনা পথে চলতে চলতে হঠাৎ একটা নতুন বাড়ি দেখে আমরা 
থমকে দাড়িয়ে পড়ি। নতুন খবর শোনার আগ্রহ আমাদের খুবই । 
(৮). পরিবর্তনশীলতা। (Change): পরিবর্তন যদি 'আকম্মিক হয় এবং 
অবিচ্ছিন্ন ধারায় না চলে তাহলে তা আমাদের মনোযোগ সহজেই আকর্ষণ করে। 
ঘড়ির টিকটিক শব্দ ক্রমাগত চলতে থাকলে তা আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে 
না কিন্ত হঠাৎ শব্দ থেমে গেলেই আমাদের মনোযোগ সেদিকে ধাবিত হয়। 
হঠাৎ fags চমক আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। উদ্দীপকের আকস্মিক 
আবির্ভাব মনোযোগের নির্ধারক হিসেবে কাজ করে ॥ 7 
(vi) পুনরাবৃত্তি (Repetition): পুনরাবৃত্তিও মনোযোগের অন্যতম কাঁরণ। 
কোন একটি উদ্দীপকের যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে, তাহলে আমাদের মনোযোগ সহজেই 
সেদিকে আকুষ্ট হয়। শিক্ষক মহাশয় কোন একটি বিষয় যখন বার বার ব্যাখ্যা 
করতে থাকেন তখন ছাত্রের মনোযোগ সে বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। তবে 
পুনরাবৃত্তি যদি বাঁর বার হতে থাকে তাহলে একঘেয়েমির জন্য সে বিষয় থেকে 
মনোযোগ অপসারিত হতে পারে। 

(vii) বৈসাদৃশ্ঠয (Contrast): Cartes মনোযোগের অন্যতম কারণ। খুব 
ad লোকের পাশে যদি কোন বেঁটে লোক, কিংবা খুব মোটা লোকের পাশে যদি 


কোন রোগা লোক tyta, তাহলে সহজেই আমাদের দৃষ্টি সেদিকে ধাবিত হয়। 


(viii)  গোৌঁপনত। (Secrecy): গোপন বিষয়ের প্রতি আমাদের মনোযোগ 
সহজেই ধাবিত হয়। কেউ aie কোন খবর গোপন রাখতে চায় তাহলে স্বভাবতই 
মি sh NLA মারি আমরা খবরটি শোনার জন্য 
উদগ্রীব হই। 

(ix) বিচ্ছিন্নতা (Separation): যখন একাধিক উদ্দীপক ইন্দ্রিয়ের উপর 


কাজ করছে তখন কোন একটি উদ্দীপককে অন্য উদ্দীপক থেকে বিচ্ছিন্ন করা হলে 


তা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেতার এবং সরোদ, এই ছুটি বাদ্য 


5৭২ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


একসঙ্গে বাজান হচ্ছে। যদি সেতারের বাজনাঁটি দাবা গা 
মাত্র সরোঁদটি বাজতে থাকে তাঁহলে বিষয়টির প্রতি আঁমাঁদের মনোযোগ ধাবিত হয়। 

(x) সুসমঞ্জস রূপ (Systematic form): যেসব q8 আমাদের দৃটি- 
পথে বা যেপব শব্দ শ্রবণপথে উপনীত হয় তার মধ্যে যেগুলি WIG বা WRAS 
সেগুলির প্রতি আমরা সহজেই মনোযোগী হই । যেমন, বেস্থরো গানের তুলনায় 
স্থরেলা AT WHAT গীত হলেও আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে | 

(xi) দীর্ঘস্থায়িত্ব (Long duration) £ উদ্দীপকের দীর্ঘস্থায়িত্ব মনোযোগকে 
সহজেই আকর্ষণ করে | কোন শিশু কেদে উঠেই থেমে গেলে আমাদের নজর 
সেদিকে নাও যেতে পারে | কিন্ত সে অনবরত যদি কেঁদেই চলে তার দিকে আমাদের 
মনোযোগ দিতেই হয়। 

(খ) মানসিক Ga) সংক্রান্ত কারণ বা ব্যক্তি-সাপেক্ষ কারণ £ 

মনোযোগের ব্যক্তি-সাপেক্ষ কারণ হল সেগুলি, যেগুলি ব্যক্তিনির্ভর, বস্তুনির্ভর 
নয়। যথা) অনুরাগ বা আগ্রহ (Interest): যাঁর যে বিষয়ে অনুরাগ তার 
মনোযোগ মে বিষয়ে বেশি o এজন্যই দৈনিক সংবাদপত্রে ক্রীড়ামোদী ব্যক্তি আগে 
খেলার খবরটি দেখেন এবং ব্যবসায়ী দেখেন বাজার দূর । 

(1) আবেগ (Emotion): আবেগও মনৌযোগ নির্ধারণ করে।£ যাকে 
আমরা ভালবাসি তার সদ্গুণের প্রতি আমাদের মনোযোগ ধাবিত হয়। আর 
যাকে আমর! অপছন্দ করি তার দৌফক্রটিগুলিই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। 

(iii) কামন। (Desire): কামনা, বাসনা বা.অভিপ্রায় মনোযোগ নির্ধারণ 
করে থাকে। যে ব্যক্তি অর্থের কামনায় উন্মত্ত, তাঁর মনোযোগ সকল সময়ই অধিক 
অর্থ উপার্জন করার দিকে | 

(iv) অভিজ্ঞতা! (Experience) : পূর্বঅভিজ্ঞতাও মনোযোগ আকর্ষণ 
করার অন্যতম হেতু । যেমন, পূর্ব-অভিজ্ঞতা থেকে শিকারী জানে বনে কোথায় সে 
শিকারের দেখা পাবে এবং সেখানে উপস্থিত হলেই তার মনোযোগ প্রত্যাশিত 
শিকারের দিকে ধাবিত হয়। | 

(v) অভ্যাস ও শিক্ষা (Habit and Education): অভ্যাস এবং শিক্ষাও 
মনোযোগ নির্ধারণ করে থাকে। ঘুম থেকে উঠেই যাঁর খবরের কাগঙ্ পড়া অভ্যাস, 


t. “And not Ronis our interests but our general mind or attitude may affect 
the direction of our attention. 
—Rex and Knight: A Modern Introduction to Psychology. Page 113. 
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সকালে তার মনোযোগ খবরের কাগজের দিকেই সহজে যাঁয়। বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান- 
সম্পকীয় বিষয়ে, উদ্ভিদতত্ববিদ্‌ গাছপালা, ফুল ইত্যাদিতে, প্রাণিতন্ববিদ্‌ বিভিন্ন 
ধরনের প্রাণীতে মনোযোগী হয়ে থাকেন। 

(vi) মানসিক প্রবণতা (Mental Disposition): জন্মগত মানসিক 
প্রবণতাও মনোযোগ নির্ধারণ করে। দক্ষ গায়ক, শিল্পী, চিত্রকর প্রভৃতি জন্মগত 
মানসিক প্রবণতার জন্যই নিজের নিজের বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হন । 

(vii) সহজাত প্রবৃত্তি (Instinctive propensities): ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ` 
যৌনাবেগ প্রভৃতি আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির নিকট যে বস্তুর আবেদন. mra সেই 
বস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয় | 

৷ (viii) (মেজাজ ও. মনোভাব (Mood and attitude) : রি মেজাজ 
ও. মনোভাব মনোযোগ -নির্ধারণের অন্যতম 4S) যে ব্যক্তির মেজাজ কোন 
কারণে তিক্ত, তিনি বাড়ীতে মৃতু হৈ চৈ, হলেও তার প্রতি মনোযোগী হতে পারেন, 
যদিও সাধারণ,অবস্থায় তিনি এই জাতীয় ঘটনার প্রতি মনোযোগী হন না। 

(ix) মানসিক সুস্থতা (Sound condition of mind): রোগ, শোক, 
দুঃখ, ব্যাধি প্রভৃতি কীরণবশতঃ যদি মন,চঞ্চল ও অস্থির হয় এবং মনের স্বাভাবিক 


সুস্থতা ব্যাহত হয় তাহলে কোন বিষয়ে মনোযোগী হওয়া সম্ভব হয় না৷ সে কারণে 


মানসিক স্ুস্থতাঁও মনোযোগের একটি.কাঁরণ। 

যদিও উদ্দীপক সংক্রান্ত কারণ ও মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত কারণ উভয়ই 
মনোযোগ নির্ধারণ করে থাকে তবু মনে হয় মানসিক অবস্থা সংক্রান্ত কাঁরণগুলিরই 
প্রভাব বেশি । মন যদি কোন কারণে উদ্বেগে ভারাক্রান্ত থাকে, তাহলে Vis উদ্দীপক 
যেমন, কোনও উচ্চ শব্দ মনকে আকুষ্ট করতে পারে না। আবার যখন বন্ধুর 
প্রত্যাশায় বসে আছি তখন মে চুপি চুপি ডাকলেও সাড়া দিয়ে থাকি। 

(গর) দৈহিক অবস্থা সংক্রান্ত কারণ £ দৈহিক zee মনোযোগের 
অন্যতম কারণ। দেহ AIA হলে মনের সুস্থতা ব্যাহত হয়। তাছাড়া কতকগুলি 
দৈহিক প্রক্রিয়া আছে যেগুলি মনোযোগের সহায়ক অবস্থা.) যেমন, ইন্দরিয়ের বিশেষ 
অভিযোজন অর্থাৎ মনোযোগের বিধয়বস্তর প্রতি দর্শনেন্দ্িয় বা শ্রবণেন্দিয়কে নিবদ্ধ 
করায়, ব্যক্তির বিশেষ দেহভঙ্গী। যেমন--সঙ্গীত শ্রবণ করার সময় চক্ষু মুদ্রিত করে 
থাকা, কোন বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হবার সময় কান: চুলকান, পা দৌলান 
প্রভৃতি ব্যক্তিগত বিশেষত্ব | এই প্রক্রিয়া বদ্ধ হয়ে গেলে ব্যক্তির মনোযোগও নষ্ট | 
হয়ে যায়। 
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মনোযোগের দৈহিক কারণ, কেন্দ্রীয় ates বিশেষ করে গুরু-মস্তিষ্বের অনুষঙ্গ 
এলাকায় (association area) /নিহিত। কোন বিষয়ে মনোযোগী হওয়ার অথ 
সেই সব স্বাযুর ক্রিয়া, যেগুলি, ও বিষয়ের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত যে অনুষঙ্গ 
এলাকা» তার সঙ্গে যুক্ত এবং সেই সব eters নিক্ষিয়তা যেগুলি ওর সঙ্গে যুক্ত 
নয়। গভীর মনোযোগের সময় শ্বাসক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটে। দৈহিক অসুস্থতা 
মনোযোগ ব্যাহত করে। 


৪1 মনোষ্োগেন্র প্রকারভেদ (Types or Kinds of 
Attention) : 


বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী . মনোযোগকে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। 
যথা-_(ক) ইচ্ছাকৃত, অনিচ্ছাকৃত এবং ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগ (Voluntary 
Attention, Non-voluntary Attention and Involuntary Attention) £ 
মনোযোগের ক্ষেত্রে ইচ্ছাশক্তিকে প্রয়োগ করাবানা করার উপর ভিত্তি করে এই 
শ্রেণীবিভাগ কবর! হয়েছে । i 

G) ইচ্ছাকৃত মনোযোগ (Voluntary Attention): যখন, আমরা 
স্বেচ্ছায় কোন বিষয়বস্তুর উপর মনোনিবেশ করি তখনই তাঁকে বল! হয় ইচ্ছাকৃত 
মনোযোগ । ইচ্ছাকৃত মনোযোগ হল 'স্বতঃপ্রস্থত ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং একে 
সক্রিয় (Active) মনোযোগ বলা যেতে পারে.। বাইরে গোলমাল চলছে, তবু কোন 
ছাত্র যখন নিজের ইচ্ছ!শক্তিকে প্রয়োগ করে পুস্তকে মনঃসংযোগ করে, তখন তার 
মনোযোগ ইচ্ছ'কৃত মনোযোগের দৃষ্টান্ত । নীরস বিষয়বদ্ঘর মর্মোপলন্ধি করার জন্য 
অনেক সময় আমাদের একরকম জোর করেই কোন বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে ZT | 

(ii) অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ (Non-voluntary Attention): বিষয়ের 
নিজ গুণে যখন আমাদের মন স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন" বিষয়ে মনোযোগী হয় তখন 
তাকে বলা হয় অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ । ‘এই জাতীয় মনোযোগ হল AT 
(Passive) | ঘরে বসে বই পড়তে পড়তে তীব্র গন্ধ নাকে এল । তখন আমাদের 
মনোযোগ স্বতঃক্ষর্ততাবে তার প্রতি ধাবিত হল। অনিচ্ছারুত মনোযোগ নির্ধারিত 
হয় উদ্দীপকের AUN | তীব্র উদ্দীপক স্বত্ঃস্ফূর্তভাবেই আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করে। এই জাতীয় মনোযোগকে অভ্যানসিদ্ধ মনোযোগও (habitual atten- 
tion) বলা হয়। যেহেতু অভ্যাস ও মনোভাবের জন্যই এই ধরনের মনোযোগের 
উদ্ভব হয়। 


মনোযোগ ও আগ্রহ ১৭৫ 


08) ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগ (Involuntary Attention) : মনোযোগী 
ইচ্ছা নেই, তবু জোর করে কোন বিষয়ে মনোযোগ নিবদ্ধ করা হলে তাকে 
ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগ বলে। এক্ষেত্রে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই মন বিষয়বন্তর উপর নিবিষ্ট 
হয়। বিষয়বস্থটি মোটেও আকর্ষণীয় বা প্রাতিকর নয়, তবু বিষয়টি একরকম জোর 
করেই মনকে আকৃষ্ট করে। অঙ্ক করার স্বাভাবিক ইচ্ছা নেই, বরং অনিচ্ছাই আছে, 
তবু পরীক্ষার কথা ভেবে ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তার প্রতি মনোযোগী হতে হয় । 

(খ) বস্তবিষয়ক মনোযোগ এবং ভাববিষয়ক মনোযোগ (Sensory 
Attention and Ideational Attention): Raae শ্বরূপের উপর এই 
শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি। যখন আমাদের মনোযোগ ইন্দরিয়গ্রাহ বস্তুতে (sensible 
objects) আকৃষ্ট হয় তখন আমাদের মনোযোগকে বলা হবে বস্ভবিবয়ক 
মনোযোগ। যেমন-_কোন ফুল, ফল, বাড়ি বা গাছের প্রতি মনোযোগী 
gel | 

কিন্ত যখন আমাদের মনোযোগ ভাব, ধারণা বা অনুভূতির প্রতি ধাবিত হয় 
তখন তাকে বলা হবে ভাববিবয়ক মনোযোগ । যেমন_-আমার মনোযোগ 

যখন স্থখ-দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতির প্রতি, কোন কাব্যের আলোচনার প্রতি বা মৃত 
বন্ধুর প্রতিরূপের (image) প্রতি ধাবিত হয় | 

(গ) প্রত্যক্ষ মনোযোগ এবং পরোক্ষ মনোযোগ (Immediate 
Attention and Derived: Attention): বিষয়বন্তর আকর্ষণীয়তাঁর উপর এই 
শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি। কোন aw চিত্তাকর্ষক বা আকর্ষণীয় হওয়ার জন্য যখন 
সহজেই আমাদের মনোযোগ তার দিকে ধাবিত হয় তখন তাঁকে বলা হয় প্রত্যক্ষ 
মনোযোগ । যেমন, কোন মধুর সঙ্গীত বা কোন অভিনব ঘটনা সহজেই আমাদের 

' মনকে আকর্ষণ করে। ; 

যখন কোন বস্তু নিজে চিত্তাকর্ষক বা আকর্ষণীয় না হয়েও অন্য চিন্তাকধক বস্তুর 

সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার জন্য আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে তখন মেই মনোযোগকে 

বলা হয় পরোক্ষ মনোঘেগ। কলম আমরা অনেক দেখেছি, কিন্তু যখন বল! হয় যে, 

এই কলমটি সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ব্যবহার করতেন তখন তার প্রতি 

আমরা মনোযোগী হুই। সেরূপ, ছাত্র নীরস বিষয়ের প্রতি কেবলমাত্র পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হওয়ার উদ্দেশ্যেই মনোযোগী হলে, সেই মনোযোগ হয় পরোক্ষ মনোযোগ । 

ই (ঘ) বিশ্লেষণাত্মক মনোযোগ এবং সংক্টেবণত্বক মনোযোগ (Analy- 

tical and Synthetical Attention): মনোযোগের বিষয়বস্তকে সমগ্র হিসেবে 


১৭৬ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


অবধারণ করা হচ্ছে, কি হচ্ছে a, wid উপরে এই শ্রেণীবিভাগের ভিত্তি। 
যখন কোন বস্তুকে “সমগ্র” হিসেবে না দেখে তাকে পৃথক পৃথক অংশে: 
বিশ্লেষণ করে তার প্রতি মনোযোগী হই: তখন আমাদের মনোযোগ হয় 
বিশ্লেষণাত্মক । যেমন, একটি. বৃক্ষকে তার বিভিন্ন অংশে (মুল, কাণ্ড, শাখা, ৷ 
প্রশাখা, ফুল-ফল প্রভৃতিতে ) বিশ্লেষণ করে তার প্রতি মনোযোগী ert | 
মন যখন৷কোন বিষয়বস্তর সামগ্রিক রূপটির- প্রতি মনোযোগী হয় তখন সেই 
মনোযোগকে বল! হয় ।সংশ্লেষণাত্মক মনোযোগ |: যেমন; একটি ঘরে নানারকম 
আসবাবপত্র সাজিয়ে আমরা যখন দেখি 'সাজানটা। কিরকম হল, তখন: সেই 
মনৌযোগকে বলা হয় সংশ্লেষণাত্মক মনোযোগ ৷ 

দৈনন্দিন জীবনে বিষয়বস্ততে মনোযোগী হতে গিয়ে আমরা লক্ষ্য করি যে,' 
বিশ্লেষণাত্মক মনোযোগ এবং সংশ্লেষণাত্মক মনোযোগ একই সঙ্গে কার্য করে। 

(ও) তাত্বিক এবং ব্যবহারিক মনোযোগ (Theoretical and Practical 
Attention ) যে মনোযোগের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র তার বিষয়বস্ত সম্পর্কে স্পষ্ট ও 
বিস্তারিত জ্ঞানলাঁভ করা, তাকে তাত্বিক মনোযোগ বলে। যেমন, নিছক জ্ঞানের 
জন্য ুন্দরবন অঞ্চলের কোন একটি এলাকার বিবরণের প্রতি মনোযোগী হওয়া | 

যে মনোযোগের উদ্দেশ্য শুধুমাত্র বিষয়ের জ্ঞান লাভ নয়, কোন কার্ধকরী ফল 
লাভ. করা» তাকে ব্যবহারিক বা কার্যকরী মনোযোগ বলে। যেমন, WIAA 
অঞ্চলের কোন একটি বিশেষ এলাকায় চাষ আবাদ করার জন্য তাঁর বিবরণে 
মনোযোগী হওয়া ব্যবহারিক মনোযোগের উদাহরণ | 


Cl frees. মনোশোগের বিকাশ (Development of ` 
Attention in child) : | 

শিশুর মনোযোগের বিকাশের তিনটি স্তর দেখতে পাওয়া qty | 

শৈশবে শিশুর মনোযোগ থাকে অনিচ্ছাক্লত। উদ্দীপক কতখানি আকর্ষণীয়, 
অর্থাৎ, উদ্দীপকের প্রকৃতিই শিশুর মনকে নিয়ন্ত্রিত করে। শ্বতঃগ্রস্থত ও 
শ্বেচ্ছাপ্রণোদিত ইচ্ছা এই সময় শিশুর ক্ষেত্রে খুব কমই দেখা যায়। স্বেচ্ছায় 

কোন বিষয়বস্তর উপর মনোনিবেশ করা তখন শিশুর পক্ষে 

অনিচ্ছাকৃত মনোযোগ তেমন সম্ভব হয় না। এই কারণে এই: সময় শিশুকে এমন 
কোন বিষয় শিক্ষা দেবার চেষ্টা করা উচিত নয় যাতে face জেদ করে ইচ্ছা 
প্রয়োগ করে Raras মনোযোগী হতে হবে । স্বাভাবিকভাবে শিশু মনোঁষো। 


মনোযোগ ও আগ্রহ ১৭৭ 


হবে এমন বিষয়ই তাকে এই সময় শিক্ষা, দেওয়া উচিত। রঙিন ছবির বই, 
খেলাধুলার জিনিস, এগুলি সহজেই শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং এগুলির 
সাহায্যেই শিশুকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। 

} যখন শিশু আর একটু বড় হয় তখন তার মধ্যে ইচ্ছাকৃত মনোযোগ দেখা 

 দেয়। এই স্তরে শিশু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে নিজের ইচ্ছাকে কোন বিষয়ের প্রতি 
প্রয়োগ করে তার প্রতি মনোযোগী হতে পারে। অনেক সময় অনেক পাঠ্যবিষয়ে 

শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ দেখা যায় না, কিন্তু স্বাভাবিকভাবে 

ইচ্ছাকৃত মনোযোগ আকর্ষণীয় বা প্রীতিকর নয় এমন বপ্বতেও সে মনোনিবেশ 

করতে সক্ষম হয় ॥ বিশেষ করে ছাত্রজীবনে স্থলে পড়া-শোনার ব্যাপারে নীরস 

বিষয়বস্তু অন্থধাঁবনের ga অনেক সময় শিশুকে নিজের ইচ্ছাকে জোর করেই প্রয়োগ 
© করে মনঃসংযোগ করতে হয় | 

শিশু যখন আরও বড় হয়, অর্থাৎ পরিণত বয়সে তার মধ্যে অভ্যাসমূলক 

মনোযোগ (habitual attention) দেখা. crx! অভ্যামমূলক মনোযোগ হল 

স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন বিষয়ে মনোযোগী হওয়া। উদ্দীপক তেমন আকর্ষণীয় 

বা গ্রীতিকর না হলেও, ব্যক্তি বিন! চেষ্টায় তার প্রতি মনোযোগী 

পভানযুলক মনোযোগ হতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ মনোযোগী হওয়ার ব্যাপারটা অনেকটা! 

. অভ্যাসে পরিণত হয়। সংসারের নানান কাজ-কর্মে, নানারকম দায়িত্বপালনের 
ব্যাপারে, নিজের নেশার চাপে, পরিবেশের চাপে, শখ মেটাবার আগ্রহের জন্য 
ব্যক্তির মধ্যে এই অভ্যাসমূলক মনোযোগ দেখা যায়। 

wl শনোশোগেৱ azta বা স্পল্লিথি (The span or Range 

_ Of Attention ) 3 ; 

* আমরা একই সময়ে এক সঙ্গে যে কয়টি বস্তুর প্রতি মনোযোগী হতে পারি, 
তাই নিয়ে মনোযোগের বিস্তার বা পরিধি নির্ধারিত হয়। প্রশ্ন হল, কয়টি 
বস্তুর প্রতি আমরা একসঙ্গে একই লময়ে মনোযোগী হতে পারি? যখন আমরা 
একাধিক qaa উপর মনঃসংযোগ করি, তখন ওঁ মনঃসংযোগ কি সমকালীন 

(simultaneous), না ক্রমিক ? অর্থাৎ আমাদের মনোযোগ কি 
মনোযোগ সমকালীন একই সময়ে একাধিক বস্তুর উপর নিবিষ্ট হয়, না পর্যায়ক্রমে 
he একটির পর. একটিতে নিবিষ্ট হয়? এ প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে 
মতভেদ দেখা যায়। কারও কারও মতে আমরা একই সময়ে, একই সঙ্গে, 
একাধিক বস্তুর উপর মনঃসংযোগ করতে পারি। আবার কারও কারও মতে আমরা 

মনো,-১২ (vii) 


{১৭৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান | 


পর্যায়ক্রমে একটির পর একটিতে মনঃসংযোগ করি। তবে এই সব পৃথক পৃথক 
'মনঃসংযোগের মধ্যে সময়ের ব্যবধান এত সামান্য যে, মনোযোগ পর্যায়ক্রমে না ঘটে 
সমকালীন হচ্ছে, এরূপই ধারণা হয়। 

এ সম্পর্কে মনোবিদ্দের মধ্যে মততেদ দেখা যায়। তবে অনেকের মতে একসঙ্গে ' 
একটির 'অধিক বিষয়ে মনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়। মনোযোগের সময় চেতনার 
কেন্রস্থলে একটি মাত্র বিষয় থাকাই সম্ভব, কাঁজেই একই সময়ে একটি বিষয়ে 
মনোযোগী হওয়া যেতে পাঁরে। বিভক্ত মনোযোগ কথাটি 
“বিভক্ত মনোযোগের অর্থহীন । অনেক সময় ছুটি কার্য এক সঙ্গে করা হলেও 
} ব্যক্তির পক্ষে ছুটি ক্ষেত্রে মনোযোগী হওয়ার প্রয়োজন হয় না। 
‘অনেক সময় মন দ্রুত গতিতে বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে চালিত হওয়ার জন্য cet 
বিভক্ত বলে ধারণ! করা হয়। অনেক সময় একাধিক বিষয়ে মনঃসংযোগ করা 
হলেও আসলে বিভিন্ন বিষয়গুলি মনের কাছে একটি সামগ্রিক at নিয়ে আত্ম- 
প্রকাশ করে। কাজেই একই সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে মনোযোগ সম্ভব নয়। 

ট্যাকিস্টোম্কোপ (Tachistoscope) বা! ক্ষণদৃক ' যন্ত্রের সাহায্যে মনোযোগের ' 
বিস্তার বা পরিধি পরিমাপ করা যেতে পারে। এই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষণ elt 

চালিয়ে দেখা গেছে যে, সাধারণ প্রাঞ্চবয়ন্ক ব্যক্তি একবারে 
on পা পাঁচ-ছয়টির অধিক বন্তর প্রতি মনোযোগী হতে পারে না। এই 
বিষয়ক গাঁরীক্ষণ যন্ত্রটি এমনভাবে তৈরি যে, কোনও ছবি খুব কম সময়ের জন্য 
এক ঝলক দেখা দিয়েই আবার মিলিয়ে যায় এবং সে সময় 
‘মেই বস্তটর উপর এমন ভাবে আলোকপাত করা হয় যাতে পরীক্ষণ-পাত্র একবারের 
বেশী দুবার Taba উপর মনোযোগ দিতে পারে না। কয়েকটি সংখ্যা বা অক্ষরযুক্ত 
কার্ড বেছে নিয়ে ট্যাকিস্টোক্কোপের জানালাটির দিকে পরীক্ষণ-পাত্রকে মনোনিবেশ : 
করতে হলে, মেই জানালার মধ্যে কাঁডগুলিকে আধ সেকেণ্ড ধরে দেখান হয়। FtS- 
গুলিকে সংখ্যা বা! অক্ষরের 'অহুক্রম অনুযায়ী দেখান চলবে না। এলোমেলো ভাবে 
দেখাতে হয়। তারপর পরীক্ষণ-পাত্রকে জিজ্ঞান| করা হবে যে, কয়টি সংখা। বা অক্ষর 
সে দেখতে পেয়েছে। যত গুলি সংখ্যা বা অক্ষর্‌ পরীক্ষণ-পাত্র নিভু লভাবে অবধারণ করতে 
পারে, তাই হয় পরীক্ষণ-পাত্রের মনোযোগের পরিধি ay eta | দেখা গেছে যে, 
সাধারণ মানুষ পাঁচ ছয়টির অধিক সংখ্যা বা অক্ষরের প্রতি মনোযোগী হতে পারে না। 
উপরে যে পরীক্ষণের কথা বলা হুল তাহুল দৃষ্টিগত মনোযোগের বিস্তার* 
নির্ধারক বিষয়ক পরীক্ষণ। পরীক্ষা যুগপৎ পদ্ধতির (simultaneous method). 
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সাহায্যে করা হয়। আমাদের শ্রবণগত মনোযোগের বিস্তার দৃষ্টিগত মনোযোগের 
৪ বিস্তারের তুলনায় অধিক। এ পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পূর্বাপর 
১ সনামোগের উদ্দীপক উপস্থাপিত করার পদ্ধতির (method of successive \ 
stimuli) আশ্রয় নেওয়া হয়। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে 
পর পর আটটি শব্দের প্রতি একজন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি মনোযোগী হতে পারে / 
মেট্রোনাম (Metronome) নামক waa সাহায্যে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে এ তথ্য 
পাওয়া গিয়েছে। মেট্রোনোম বা মাত্রামাপক ঘণ্টা স্বল্প বাবধানে পর পর কয়েকবার 
ছু'দফায় বাজান হয় এবং পরীক্ষণ-পাত্রকে দু-দফার ধ্বনির সংখ্যা সমান কিনা 
করা হয়। দেখা গেছে যে, পরীক্ষণ-পাত্র দুইটির বেশী ধ্বনির প্রতি 
মনোযোগী হতে পারে ন! এবং ঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে না। কিন্ত যদি শব্দ 
ইনযুক্ত হয় তবে এ্রবণগত মনোযোগের বিস্তার অধিক হতে পারে। 
একসঙ্গে কয়টি কাজের প্রতি আমরা মনোযোগী হতে পারি? এই প্রশ্নের 
উত্তরে বল! যেতে পারে যে, চ্ছিক ক্রিয়া একসঙ্গে একবারে একটিই কর! যেতে 
পারে। কিন্ত একটি এচ্ছিক ক্রিয়া থেকে আর একটি এচ্ছিক ক্রিয়ার দ্রুত মনোযোগ 
সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব | 
পূ্বোক্ত পরীক্ষণগুলির ফলাফল থেকে' যদিও একথা প্রকাশ পায় যে, ব্যাক্ত 
একই সময়ে ছয়, সাত বা আটটি বিষয়ে মনোযোগী হতে পারে, তবু আদলে সিদ্ধান্ত 
করতে হয় যে,.মান্ঘ এক সময়ে একটি বিষয়েই স্পষ্টভাবে মনোযোগী হতে পারে। 
ই সময়ে সমান স্পষ্টতার সঙ্গে একাধিক বিষয়ে মনোযোগী হওয়া স্তব নয়, তবে 
অনেক সময় একাধিক সংখা, বর্ণ প্রভৃতি নানাভাবে পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়ে: 
একটি সমগ্র বিষয়রূপে জ্ঞাত হওয়ার জন্য মনে হয় যেন একই সময়ে একাধিক বিষয়ে 
বিমান স্পষ্টভাবে মনোযোগী হওয়া সম্ভব, কিন্ত আসলে তা নয়। 
al আন্নোক্জোগের wtf (Duration of Attention) : 
অবিরতভাবে একটি বস্তুর প্রতি আমরা কতক্ষণ মনোযোগী থাকতে পারি? 
এর উত্তরে বলা যেতে পারে, বিশেষ অভ্যাস. ছাড়া আমাদের মনোযোগ. অবিচ্ছিনন- 
ভাবে কোন একটি বস্তুতে অতি অন্পক্ষণের জন্যই স্থির রাখা, aea l, অস্থিরতা 
মনোযোগের একটা স্বাভাবিক বৈশিষ্ট । কোন বিষয়ে 
জনই মনঃসংযোগ করতে গিয়ে আমরা দেখি যে, মনোযোগ বিষয় 
সম্ভব 
থেকে faataa চলে খাচ্ছে: এবং আবার ফিরে আঁসছে। 
pe বিন্দুর উপর vik মনোযোগকে নিবিষ্ট করি তবে দ্বেখা যাবে যে, 
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নিমিষের মধ্যে মনোযোগ অন্য বস্তুর উপর নিবদ্ধ হয়েছে। মনোযোগের at 
নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যেসব পরীক্ষণকার্ধ চালান হয়েছে তার থেকে জানা যায় 
 স্থাস-বৃদ্ধি বা দোছুল্যমানতাই মনোযোগের স্বভাঁব। 
মনোযোগের এই অস্থিরতা সহজেই পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করা যায়। 
আমাদের কাছ থেকে একটু দূরে একটা টেবিলের উপর একটি ঘড়ি আছে যারে 
একটু দূরে সরালেই দেখা যাবে যে, ঘড়ির টিক টিক শব্দ আমরা মাঝে মাঝে শুনছি 
আবার মাঝে মাঝে শুনতে পাচ্ছি না; এভাবে মাঝে মাঝে ঘড়ির শব্দ না শুনার 
কারণ হল মনোযোগের অস্থিরতা । ঘড়ির গতি ঠিকই আছে। কিন্ত মনোষে 
হীম-বৃদ্ধির জন্য মনে হয় ঘড়ির গতির হবীঘ-বৃদ্ধি ঘটছে। 
আরও একটি পরীক্ষণে দৃষ্টিগ্রাহ উদ্দীপকের (visual stimulus) সহ তায় 
মনোযোগের এই অস্থিরতার পরিমাপ করা যেতে পারে । একটি ম্যান চাকরি 
(Masson Disc) এই পরীক্ষণে ব্যবহার করা হয় । এই গোলাকার সাদা চাকতির 
ক একটি ব্যানার্ধের উপর একটি কালো রেখা আকা থাকে এব! 
* অস্থিরতার পরিমীপ এই কালে! রেখাটির মাঝে মাঝে কতকগুলি সাদা রেখ। আক 
থাকে । যদি এই চাকতিকে যন্ত্রের সাহাযো জোরে ঘোরান হয় 
তাহলে কালো! রেখাটি অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং কতকগুলি gry রঙের ক্ষীণ গোলাকা 
বৃত্ত দৃষ্টিগোচর হবে। যদি পরীক্ষণ-পাত্রকে এই ঘূর্ণায়মান চাকতির (Masson 
Disc) যেকোন একটি ধুসর বৃত্তের উপর মনোযোগ নিবদ্ধ করার জন্য বল! হয় 
তাহলে মে দেখবে যে, বৃত্তটি একবার দেখা যাচ্ছে আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এ 
থেকেই প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে যে আমাদের মনোযোগ কত অল্প সময়ের জট 
একটি বস্তুর উপর নিবদ্ধ থাকতে পারে। 


এই পরীক্ষায় মনোযোগের হবা বৃদ্ধি কাইমোগ্রাফ যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা 
যায়। মনোযোগের এই হ্রাদ-বৃদ্ধির হিসেব থেকে জানা যায় যে, কোন বিষয়েই 
মনোযোগ একটানা ভাবে চব্বিশ সেকেণ্ডের বেশী চলতে পারে না। অবশ্য 
টিচ নার মনে করেন যে, অনুশীলনের সাহাযো মনোযোগকে সুদীর্ঘ সময় ধরে স্থায়ী কর 
যেতে পারে। এক নাগাড়ে দু-তিন মিনিট তে! সম্ভব বটেই, দুই-তিন ঘণ্টাও সম্ভব! 


৮। মনলোন্বোগেন্স দোদুল্যনমানত! (Oscillation of Attention) 


দু'টি সমান শক্তিশালী উদ্দীপকের মধ্যে মনোযোগের খোরাফেরা করাকে ব 
হয় মনোযোগের দোদুল্যমানতা।  উদ্দাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, পাশের ঘর 


মনোযোগ ও আগ্রহ ১৮১ 


. বমে কেউ বাজনা বাজাচ্ছে, আর আমি ঘরে বসে কোন একটি গল্পের বই পড়ার চেষ্টা 
করছি, তখন মনোযোগ ঘড়ির দোলকের মতো একবার বই আর একবার বাঁজনা__ 
এ দুটির মধ্যে সঞ্চালিত হতে থাকবে। পরীক্ষণকার্য চালিয়ে মনোযোগের এই 

!'দোছুলামানতা সহজেই প্রমাণ Fal যেতে ACA | 


ফুলদানি না, দুটি মানুষের মুখ! 
উপরের ছবিটি এমনভাবে আঁকা হয়েছে যে, লক্ষ্য করলে দেখা যাবে কখনও 
এটি একটি ফুলদানি আবার কখনও দুটি মান্গুষের মুখ চোখে পড়ছে। যদি আমরা 


The reversible stairs 


মনোযোগ ফুলদানির উপর রাখতে চাই, দেখা যাবে কিছু পয়েই তা ফুলদানি থেকে 
মানুষের মুখের উপর সরে গেছে। আবার মানুষের মুখের দিকে নগর রাখতে গেলে 
মনোযোগ মানুষের মুখ থেকে ফুলদানির উপর সরে steal একেই বল! হয় 


১৮২ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


মনোযোগের দোদুল্যমানত|। অনুরূপভাবে যদি ১৮১ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় ছবিটির 
সি ড়িচির দিকে ভাল ভাবে তাঁকান যায় তাহলে দেখা যাবে যে, ওপরের দিক থেকে 
যেমন সিড়ি নেমে এসেছে ঠিক তেমনি নীচের দিক থেকে সিড়ি উপরের দিকে উঠে 
গেছে। বেশ কিছুক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে দেখা যাবে মনোযোগ দি'ড়ির 
এ দুটি দৃশ্যের মধ্যে ঘোরাফের। করছে। 
Sl SSAI YA (Inattention) : 
অমনোযোগ বলতে সাধারণতঃ আমরা মনোযোগের অতাবই বুঝে থাকি । কিন্তু 
প্রশ্ন হল, সম্পূর্ণ অমনোযোগী হওয়া কি সম্ভব? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, 
সাচার স্বাভাবিক ব্যক্তির পক্ষে সম্পূর্ণ অমনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়। 
হওয়া সম্ভব নয় বস্তুতঃ, অমনোযোগের অভাব নয়, শ্বল্পমাত্রায় বা কম মনোযোগ 
অর্থাৎ প্রয়োজনীয় বিষয়বস্ত থেকে মনকে অপপারিত করে 
অপ্রয়োজনীয় বা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়বস্থতে মনোযোগী হওয়া। অমনোযোগ মনো- 
যোগের অভাব বা মনোযোগ হীনতা নয়, বিষয়াস্তরে মনোযোগ | 
যেমন, যে ছাত্রকে আমরা অমনোযোগী বলি সে আসলে শিক্ষক মহাশয় যে 
অমনোযোগী হল বিষয়টি ব্যাখ্যা, করেছেন সেটির উপর মন নিবিষ্ট না করে, 
অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ে অপ্রাসঙ্গিক বিধয়বস্তুতে মনোযোগী হয়েছে। হয়ত সে ফুটবল 
erica খেলার কথা ভাঁবছে। 3 
স্বাভাবিক জাগ্রত অবস্থায় সম্পূর্ণ অমনোযোগী হবার কোন প্রশ্নই ওঠে না। মূ্ছিত 
অবস্থায় বা ARS অবস্থাতেই মনের পক্ষে সম্পূর্ণ অমনোযোগী হওয়া সম্ভব। : 
সাধারণতঃ, শিশুরা অমনোযোগী একথা আমরা বলে থাকি। শিশুর ক্ষেত্রেও সম্পূর্ণ 
অমনোযোগের কোন প্রশ্নই ওঠে না। শিশু স্বভাবত:ই চঞ্চল ও অস্থিরমতি, তাই 
তার মনোযোগ বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে দ্রুত ধাবিত হয় এবং এই অবস্থাকেই আমরা 
সাধারণতঃ অমনোযোগের অবস্থা মনে করে থাকি | 
এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, অমনোযোগ মনোযোগের সহায়ক । কোন ৷ 
নী. বিষয়ে মনঃসংযোগ করতে হলে অপর বিষয় থেকে মনোযোগকে 
মনোযোগের সহায়ক অপসারিত করা দরকার । কোন বিশেষ বিষয়ের প্রতি মনকে 
" নিবিষ্ট করার সময় অপ্রাসক্ষিক বিষয়বস্ত থেকে অবশ্যই 
মনৌযোগকে সরিয়ে আনতে হয়। কোন ছাত্র যখন পাঠে মন নিবিষ্ট করতে চায় 
তখন তার পক্ষে প্রয়োজন অন্যান্ত বিষয় যেমন-_খেলাধুলা, গল্পগুজব, গান-বাজনা, : 
আশপাশের হৈ চৈ ইত্যাদিতে মনোযোগী না হওয়া। 


মনোযোগ ও আগ্রহ ১৮৬, 


sol ASPA মনোস্যোগ (Expectant Attention) : 

প্রত্যাশামূলক মনোযোগ প্রকৃতপক্ষে মনোযোগ নয়; এ হল মনোযোগের জন্য 
পূর্ব থেকে একট! মানসিক প্রস্তুতি । সময় সময় আমরা পূর্ব থেকেই জানি কোন্‌ 
উদ্দীপকটি আমাদের কাছে উপস্থিত হবে এবং তার জন্য দৈহিক ও মানসিক একটা 
প্রস্তুতির ভাব আমাদের মধ্যে দেখা যায় যাতে উদ্দীপকটি উপস্থিত হওয়া মাত্রই 
আমরা তাতে মন নিবিষ্ট করতে পারি । এই ধরনের মনোযোগকে প্রত্যাশী মূলক 
মনোযোগ বলে। যেমন, কোন খ্যাতনামা ব্যক্তিকে দেখবার জন্য আমরা পথের 
পাশে আগ্রহভরে অপেক্ষা করি। এই প্রত্যাশীমূলক মনোভারের জন্য যখন তিনি 
সত্যই আমাদের সামনে উপস্থিত হন, তখন তাঁকে ভালভাবে দেখার সুযোগ আমর! 
পাই। স্থতরাং প্রত্যাশামূলক মনোযোগ কোন বিষয়বস্তর উপলব্ধি এবং ane 
পর্যবেক্ষণে সহায়তা করে। উদ্দীপকের আকন্মিক আবির্ভাবের জন্য দেহ ও মনে 
ata লাগার সন্ভ।বনা থাকে, প্রত্যাশামূলক মনোযোগের জন্য তা হ্রাম পায়। 
আকস্মিক «tel, যত মৃদুই হোক না কেন, ব্যক্তির মানসিক C24 নষ্ট করে দিতে 
পারে। অপর পক্ষে, প্রত্যাশিত ধাক্কা যত BAe হোক না কেন দেহ মনের উপর 
Seti প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। স্থতরাং প্রত্যাশীমূলক মনোযোগের 
একটা দৈহিক দিক আছে যেটা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে অতিরিক্ত প্রত্যাশীর ভাব 
মনে ত্রান্তির ee করতে পাঁরে। : যেমন, কোন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখার জন্য যখন 
সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছি, তখন যে কোন ব্যক্তিকে দেখামাত্রই মনে হয় আমার সেই 
পরিচিত ব্যক্তিটি বুঝি উপস্থিত হয়েছে। প্রুফ-সংশোধকের ভ্রান্তিও অনুরূপ কীরণে 
ঘটে থাকে। পূর্ব থেকেই শুদ্ধ বানানটি দেখতে পাব এরূপ প্রত্যাশা করার জন্তুই 
Bee বানান আমাদের চোখে পড়েনা। 

প্রত্যাশামূলক মনোযোগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সুবিধে হল এই যে, এতে 
প্রতিক্রিয়া-কাল বিলম্বিত watt উদ্দীপকের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা 
প্রতিক্রিয়া করতে পারি। উদ্দীপকের উপস্থাপন এবং ব্যক্তির প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে 
সময়ের ব্যবধান তাঁকেই প্রতিক্রিয়া-কাল (Reaction time) বলে। প্রত্যাশীমূলক 
মনোযোগের জন্য প্রতিক্রিয়া-কাল কমে-যায়। ' এ বিষয়ে RSE (Wundt) একাধিক 
পরীক্ষণকার্ধ চালান। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, পূর্ব থেকে সতর্ক করে দিয়ে 
যদি পরীক্ষণ-পাত্রকে' কৌন শব্দের উপর প্রতিক্রিয়া করতে বলা হয়, তাহলে 
পরীক্গণ-পান্দের- প্রত্যাশীমূলক_ মনোযোগের জন্য প্রতিক্রিয়া কাল কম হয়ে 
গড়ে *.*৭৬ সেকেণ্ড; আর পূর্ব থেকে সতর্ক করে না দিলে, প্রতিক্রিয়া-কাঁল হয় 
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গড়ে *.২৫৩ সেকেণ্ড। এ বিষয়ে একাধিক পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে প্রতিক্রিয়া 
কালকে আরও কমিয়ে আনা যায় এবং শেষ পর্যন্ত পরীক্ষণ-পাত্রের প্রত্যাশীমূলক 
মনোযোগের জন্য দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি এত নিখুত হয় যে উদ্দীপক উপস্থাপিত 
হবার সঙ্গে সঙ্গেই পরীক্ষণ-পাত্র প্রতিক্রিয়া করতে পারে । 

sol মনোযোগ gae নিক্ষেপ (Attention and 
Distraction) : 


আমাদের কোন বিষয়ে মনোযোগ অনেক সময় অন্য বিষয়ের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হয়। 
আবার যখন মন দিয়ে কোন বই পড়ছি, তখন পাশের ঘরের অন্য লোকের কথা- 
বার্তা ও পাশের বাড়ির রেডিওর গান মনৌযোগকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে। কাজেই 
যা কিছু মনোযোগের পথে বাঁধা সঞ্চার করে তাকেই বিক্ষেপ (Distraction) বলা 
চলে। যে উদ্দীপকটি বিক্ষেপ সৃষ্ট করে তার লক্ষ্য, মনোযোগের সঙ্গে প্রতিযোগিতা 
করে চেতনার CFAR উপস্থিত হওয়া | 
মনোযোগের বিক্ষেপ অনেক সময় বাহ্‌ উদ্দীপকের বৈশিষ্টোর উপর নির্ভরশীল | 
যেমন, শিশু যখন পাঠ্যবিষয়ের প্রতি মনোযোগী তখন পথে যদি- গান বাজনা 
করতে করতে কোন শোভাযাত্রা যায়, শিশুর মনোযোগ পাঠ্য- 
haii hi বিষ্য় থেকে Aa হয়ে শেষোক্ত বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয় । 
এক্ষেত্রে উদ্দীপকের চিত্বাকর্ষতাঁই বিক্ষেপের কারণ। কিন্ত 
নর্বক্ষেত্রে বিক্ষেপ বাহ উদ্দীপকের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে না, ব্যক্তির মানলিক 
অবস্থা, যেমন-_উদ্েগ, দুশ্চিন্তা, দুঃখ ভারাক্রান্ত মন, কোন অভাবিত বিপদের আশঙ্কা 
মনোযোগকে বিক্ষিপ্ত করতে পারে। 
মনোযোগের উপর বিক্ষেপের প্রভাব নির্ধারণ করার জন্য মনোবিজ্ঞ'নীগণ 
একাধিক পরীক্ষণ-কার্য পরিচালনা করেন। এই পরীক্ষণ থেকে জানা গেছে যে 
বিক্ষেপ যদি খুব তীব্র বা দীর্ঘস্থায়ী না হয়, তাহলে কাজের দক্ষতা কিছু পরিমাণে 
বেড়ে যায়। অনেক সময় দেখা যাঁয় চারপাশের হৈ-চৈ-এর মধোও কোন ব্যক্তি 
তার নির্দিষ্ট কাজটি করে চলেছে। এর কারণ, যে উদ্দীপক মনোযোগকে বিক্ষিপ 
করতে চায়, নেই উদ্দীপকটির বিরুদ্ধে অধিকতর মনোযোগ প্রয়োগ করে ব্যক্তি 
তার মনকে বিষয়বন্থর উপর নিবিষ্ট রাখার জন্য সচেষ্ট হয়, যার ফলে বিক্ষেপ- 
স্ষ্টিকারী উদ্দীপকটি শেষ পর্যন্ত মনের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। 
কিন্তু এই বিক্ষেপ যদি খুব তীব্র বা দীর্ঘস্থায়ী হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত বিক্ষেপ অধিকতর 
শক্তিশালী হয়ে পড়ে এবং ব্যক্তির মনোযোগকে ব্যাহত করে। এর কারণ বিক্ষেপের 


মনোযোগ ও আগ্রহ ১৮৫ 
বিরুদ্ধে অধিকতর মানসিক শক্তি প্রয়োগ করার জন্য তাঁর অথথা অপচয় ঘটে এবং 


মনে ক্লান্তি ও অবসাদ দেখা দেয়। এজন্য বিক্ষেপ-সথষ্টিকারী উদ্দীপকটিকে অপসারিত 


করার চেষ্টা করে বিষয়বস্তর উপর মনোযোগকে ধরে রাখার চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত 

নানাভাবে বিক্ষেপ দূর করা যেতে পারে। প্রথমতঃ, কাজে অধিকতর প্রচেষ্টা 
যেমন, চারপাশের গোলমালে যদি পড়ার অস্থবিধে হয়, সেক্ষেত্রে বেশ চেঁচিয়ে 
পড়তে শুরু করলে CHE অন্থৰিধে দুর করা যেতে পারে। অভ্যাসের দ্বারাও বিক্ষেপের 
প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যেতে পারে। রেলওয়ে স্টেশনের কাছে যারা থাকে, 
তারা ক্রমশ: রেলগাঁড়ির শব্দে আর তেমন অসুবিধে বোধ করে না, কারণ সেই 
শব্দের প্রতি অমনোযোগী হওয়ার অভ্যাস ক্রমশঃ তারা আঁয়ত্ত করে। আবার কাজের 
প্রতি আগ্রহকে বাড়িয়ে বিক্ষেপের প্রভাব অনেক কমিয়ে দেওয়া যেতে পারে! 


১২। মন্নোনবোগেন্র কার্শকান্রিতা (Uses of Attention) : 


' মনোযোগের নিয়লিখিত কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যায়ঃ মনোযোগ সংবেদন 
ও ধারণাকে স্থম্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট করে। মনোযোগের জন্য সংবেদন বা ধারণাকে 
আমরা মনের সামনে ধরে রাখতে পারি, নতুবা এগুলি খুব তাড়াতাড়ি বিলীন 
হয়ে যাঁয়। এজন্য মনোযোগের ছারা সংবেদন ও ধারণাগুলিকে মনের মধ্যে 
সংরক্ষিত করতে পারি এবং প্রয়োজনে এগুলিকে পুনরুজ্জীবিত বা পুনকুত্রেক করতে 
পারি। কারণ, মনের সামনে এভাবে যাদের আমরা ধরে রাখি, তার! মনের উপর 
গভীর ছাপ রেখে যায় ও অন্য ধারণার সঙ্গে সদন্ধযুক্ত হয়ে পড়ে এবং পরে অভিভাবন 
প্রক্রিয়ার ফলে একটির সহায়তায় আমরা অপরটিকে পুনরুজ্জীবিত করে তুলতে 
পারি। তাছাড়া, ইচ্ছিক মনোযোগ মনকে বিষয় থেকে বিষয়াস্তরে নিবিষ্ট হতে 
মহায়তা করে এবং তার ফলে মন তার অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত হতে পারে। 
মানসিক পরিশ্রম লাঘব করার পক্ষে এচ্ছিক মনোযোগ একান্ত সহায়ক। তা না 
হলে, মন যে কোন বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় 
বিষয় থেকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ত এবং আমাদের সমস্ত মানসিক শক্তির অযথ| অপচয় 
ঘটত। তাছাড়া, মনোযোগ সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার সহায়ক এবং এই 
প্রক্রিয়া কোন বিষয়বস্তুর সামগ্রিক জানলাভের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। 

মনোযোগ ভবিষ্যাং ঘটন! পর্যবেক্ষণ করার জন্য দেহ ও মনকে AVS করে তোলে 
এবং এর ফলে আমরা দ্রুত প্রতিক্রিয়া করতে পারি, যার জন্য প্রতিক্রিয়া-কাল 
অযথা বিলম্বিত হয় না। 


১৮৬ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগের মূল্য (The importance of Attention in 
Education. ): শিক্ষা যেহেতু শিক্ষার্থীর আত্মমক্রিয়তার ফল স্বরূপ, সেহেতু 
শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগের মূল্য অপরিসীম, শিক্ষার্থীর নিজস্ব প্রচেষ্টা ছাড়া শিক্ষা 
কখনই সার্ক হতে পারে না। যদিও শিক্ষার সঙ্গে নানাবিধ বিষয় যেমন__শিক্ষক, 
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পাঠাপুন্তক, শিক্ষা সহায়ক উদ্দীপক প্রভৃতির নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। 
তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে মনোযোগের গুরুত্ব মনোবিজ্ঞানীর! বিশেষ ভাবে স্বীকার করেছেন । 
মনোযোগী না হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে পাঠ্যবস্তকে উত্তম রূপে আয়ত্ত করা কখনও সম্ভব 
হয় না। মনোযোগের সহায়তায় শিক্ষার্থী তার ধারণীগুলিকে মনের মধ্যে সংরক্ষিত 
করতে পারে এবং প্রয়োজনে সেগুলিকে পুনরুজ্জীবিত বা পুনকদ্রেক 
৪০০ or করতে পারে। মনোযোগী হলেই শিক্ষার্থীর পক্ষে কোন 
বিষয়কে সহজে, কম পরিশ্রমে শিক্ষা করা সম্ভব হয়। বিদ্যালয়ে 
শিক্ষা দান করার সময় পাঠ্যবস্ততে শিক্ষার্থীর মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করার গুরু 
দায়িত্ব শিক্ষকের উপর ন্যস্ত শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থী যদি অমনোযোগী হয় তাহলে : 
শিক্ষাদান কার্য বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। প্রশ্ন হল, শিক্ষার্থীকে কি ভাবে মনোযোগী 
করে তোলা যেতে পারে, এ সম্পর্কে শিক্ষকের কর্তবা কি? | 
শিক্ষকের প্রধান কাজ হল শিক্ষার্থীর মধ্যে ইচ্ছারুত বা ওঁচ্ছিক মনোযোগের 
বিকাশ সাধন করা। একটা বিশেষ বয়সে শিক্ষার্থী ইচ্ছে করে কোন বগুতে 
মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করতে পারে। মানসিক পরিশ্রম 
শিক্ষার ক্ষেত্রে : 
ইচ্ছিক মনোযোগের লাঘব করার পক্ষে এচ্ছিক মনোযোগ একান্ত Hee] এর 
প্রয়োজনীয়তা জন্য amtaa শিক্ষার্থীর মধ্যে একট! আদর্শ জাগ্রত করা, 
শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে সচেতন করে 
তোলা। পাঠ্য বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে শিক্ষার্থী ইচ্ছাকৃত ভাবেই 
তার প্রতি মনোযোগী হবে । কিন্তু এই প্রলক্গে ভুললে চলবে না যে মনোযোগের 
বিকাশের কয়েকটি স্তর আছে। প্রাথমিক স্তরে শিশুর মনোযোগ থাঁকে অনিচ্ছাকৃত! 
এই স্তরে স্বাভাবিক. উদ্দীপকের দ্বারাই তাঁর মনোযোগ Aae হয়। কাজেই 
শিক্ষকের কর্তব্য হবে, যে সব উদ্দীপক স্বাভাবিক ভাবে শিশুর 
প্রাথমিক স্তরে মনোযোগ আকর্ষণ করবে তার মাধ্যমে এই সব শিক্ষার্থীকে 
মনোযোগ সৃষ্টিতে 
শিক্ষকের কর্তব্য শিক্ষা দান করা। বরঙীন চিত্রসম্থলিত গ্রন্থ খেলাধুলা, শিশুর 
স্বাভাবিক কৌতুহল পরিস্প্ত করে এমন সব শিখন সহায়ক 
উদ্দীপকের সাহায্যে যদি শিশুকে শিক্ষাদান করা যায় তাহলে শিখনকা্ধ ফল গ্রদ 


মনোযোগ ও আগ্রহ ee: 


হয়। এই স্তরে শিশুকে জোর করে মনোযোগী করে তুলতে গেলে, অনেক সময় 
তা অশুভ ফলদায়ক হয়। অন্ত উপায় না থাকলেই কেবল মাত্র তখনই শিশুকে 
মনোযোগী হবার জন্য জোর করা বিধেয় | 
শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করে তুলতে হলে আরও একটি বিষয়ের দিকে নজর 
দেওয়া দরকার । একই সময়ে সমান স্পষ্টতার সঙ্গে একাধিক বিষয়ে মনোযোগী 
’ " হওয়া, সম্ভব নয়। কাজেই শিক্ষকের উচিত হবে শিক্ষার্থীকে 
একাধিক বিষয়ে একই সময়ে একাধিক বিষয়ে মনোযোগী হতে না বলা। বিশেষ 
মনোযোগ দাবী ন! 
করা যুক্তিনঙ্গত প্রয়োজন না হলে একটির পর একটিতে মনোযোগী হতে বলাই 
বাঞ্ছনীয়। fare জটিল হলে তাকে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত 
করে শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থাপিত করলে শিক্ষার্থীর পক্ষে বিষয়বস্তুতে মনোযোগী 
হওয়া সহজতর হবে। | 
মনোযোগ নির্ধারক শর্তগুলির কথা স্মরণে রেখে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে মনোযোগী 
করে তুলতে সচেষ্ট হবেন। asl মনোযোগ নির্ধারণ করে। শিক্ষকের হাতের 
লেখা যদি স্পষ্ট হয়, স্পষ্ট করে যদি তিনি তীর বক্তব্য বিষয় 
মনোযোগ নির্ধারক বুঝিয়ে বলতে পারেন শিক্ষার্থী অবশ্যই সেই শিক্ষকের প্রতি 
১৯৬: মনোযোগী হবে। নতুনত্ব, বৈচিত্র, পুনরাবৃত্তি মনোযোগ 
নির্ধারণ করে। পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে যাতে অভিনবত্ব থাকে, 
শিক্ষক যেদিকে নজর রাঁথবেন। জটিল বিষয়ের পুনরাবৃত্তি শিক্ষার্থীকে মনোযোগী 
করে তুলবে, তবে নীরদ পুনরাবৃত্তি একঘেয়েমি aze করে শিক্ষার্থীর মনোযোগ নষ্ট 
করে দেয়। শিখণ সহায়ক উপকরণের (Teaching aids) যথাযথ ব্যবহার শিক্ষাদান- 
কার্ধের মধ্যে নতুনত্ব বৈচিত্র ও গতিশীলতা সৃষ্টি করে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ 
করতে পারে। ইতিহাস ও Goria পড়াবার সময় মানচিত্রের ব্যবহার, বিজ্ঞান শিক্ষা 
দেওয়ার সময় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপ/তির প্রদর্শন সহজেই শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ 
করে। পরিবর্তন যেহেতু মনোযোগ নির্ধারণ করে শিক্ষক তীর শিখণ পদ্ধতি দিয়ে 
বন্ধ উপস্থাপন পদ্ধতির মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করেন, পাঠদান কালে গলার দ্বরের 
মধ্য পরিবর্তন এনে, শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারেন। মানসিক 
অবস্থা সংক্রান্ত কারণ অর্থাৎ শিক্ষার্থীর আগ্রহ, আবেগ, কামনা, asti, জন্মগত 
প্রবণতা প্রভৃতি শিক্ষার ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়ে শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করে তোলা 
যায়। পাঠাবিষক্কের প্রতি শিক্ষার্থীর অন্থরাগ বা আগ্রহ ae করতে পারলে শিক্ষকের 
কাজ অনেক সহজ হয়ে পড়ে। শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক সুস্থতার দিকেও 


১৮৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বিশেষ নজর রাখা উচিত। দেহ-মনের স্বাভাবিক সুস্থতা ব্যাহত 
হলে কোন শিক্ষার্থীর পক্ষেই মনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়। 


মনোযোগ সঞ্চরণশীল ; এক বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে সরে যায়। শিক্ষার্থীর 
বয়সের সঙ্গে মনোযোগের চঞ্চনতা ও সঞ্চরণনীলতাঁর নিবিড় সম্পর্ক আছে, কাজেই 
Pd tie শিক্ষার্থীর বয়সোপযোগী' পাঠ্য বিষয় নির্বাচন করা একান্ত 
দূর করা কর্তব্য । যে বিষয়বন্ত শিক্ষার্থীর মনোযোগকে ধরে রাখতে 
পারবে এমন বন্তই নির্বাচিত হওয়া প্রয়োজন, তবে এক্ষেত্রে 
সব সময়ই যে শিক্ষার্থীর দাবিকে আমল দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। 
মনোযোগের এই চঞ্চলতাঁকে যথাসম্ভব নিয়ন্ত্রণ করাও দরকার । - অভ্যাস ও আগ্রহ 
Ba মাধ্যমে এই চঞ্চলতা অনেকখানি নিয়ন্ত্রিত হতে পারে | 
মনোযোগ অনেক সময় অন্য বিষয়ের দ্বারা fafa হয়। যেমন শ্রেণীকক্ষে 
যখন শিক্ষক শিক্ষাদানে রত, তখন শ্রেণীকক্ষের বাইরে গোলমাল 
বিক্ষেপের কারণ. হৈ চৈ শিক্ষার্থীদের অমনোযোগী করে তোলে, এজন্য শিক্ষকের 
অপসারিত করা 
প্রয়োজন বিশেষভাবে নজর রাখা দরকার যাতে বিক্ষেপ সৃষ্টিকারী 
উদ্দীপকগুলি অপসারিত হয়। যেখানে এই অপসারণ সম্ভব 
নয়, সেখানে শিক্ষার্থীকে শিক্ষক বলে দেবেন কিভাবে এই বিক্ষেপ দূর করে মনোযোগী 
হওয়া যায়। অভ্যাসের দ্বারা বিক্ষেপের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়। অনেক সময় 
শ্রেণীকক্ষে বসে পথের গোলমালকে aptata উপায় থাকে না। সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থী 
প্রথমে জোর করে মনোযোগী হবার চেষ্টা করলে, পরে মনোযোগ দেবার প্রক্রিয়াটি 
অভ্যানে পরিণত হবে। এই অভ্যাসমূলক মনোযোগ যদি শিক্ষার্থীর মধ্যে A করা 
যায়, তাহলে উদ্দীপক আকর্ষণীয় বা প্রীতিকর না হলেও শিক্ষার্থী বিনা চেষ্টায় 
তার প্রতি মনোযোগী হতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ মনোযোগী হওয়ায় ব্যাপারটা 
অনেকটা অভ্যাসে পরিণত হয়। শারীরিক এবং মানসিক অবসাদ (fatigue)! 
শিক্ষার্থীকে অমনোযোগী করে তুলতে পারে È ধরনের অবসাদ দূর করার জন্য - 
বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করে তোলা যেতে পারে। 
শেখার ব্যাপারে মনোযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত। কাজেই শিক্ষার্থীকে মনোযোগী 
করে তুলতে না পারলে শিক্ষকের শিক্ষাদান কার্য অফলপ্রস্থ নিছক পরিশ্রমেই 
পর্যবসিত হবে। 


1. এই গ্রন্থের “কাজ ও অবসাদ’ অধ্যায় HVT | 


মনোযোগ ও আগ্রহ ১৮৯ 
sol আহ (Interest) : 


আমরা ইতিপূর্বে মনোযোগের বিভিন্ন কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে 
দেখতে পেয়েছি যে অনুরাগ বা আগ্রহ মনোযোগের মানসিক অবস্থা-সংক্রান্ত 
কাঁরণগুলির অন্যতম । সাধারণতঃ আমরা দেখতে পাই, বিভিন্ন ব্যক্তি একই 
বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন দিক প্রত্যক্ষ করে। সকালবেলা খবরের কাগজ খুলে কেউ বা 
প্রথমে পড়ে খেলাধুলার কথা, কেউ বাঁ রাজনীতির কথা, কেউ বা ব্যবসা-বাণিজ্যের 
এরি কথা। আমলে যার যে বিষয়ে আগ্রহ তাতেই সে আগ্রহ 
ব্যক্তি একই বিষয়ের দেখায়। একজন কৃষক, একজন চিত্রকর ও একজন উদ্ভিদ- 
ক দিকে বিগ্যাবিদ্‌ একই সঙ্গে একটি পাহাড়ের উপর দাড়িয়ে যখন নীচের 

a কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য অবলোকন করে, তখন নিজ নিজ আগ্রহ 
অনুযায়ী তাঁরা প্রাকৃতিক yatta ভিন্ন ভিন্ন দিকের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কিভাবে 
শিশুকে শ্রেণীকক্ষে তাঁর পাঠ্যবিষয়ের প্রতি আগ্রহশীল করে তোলা যায়, শিক্ষা- 
মনোবিজ্ঞানীর কাছে এ অতি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা, সে কারণে এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচনার প্রয়োজন আছে £ 

sel আগ্রহে অর্থ (Meaning of Interest) : 

আগ্রহের অর্থ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। আগ্রহ বলতে আমরা বুঝতে পারি 
বাহ্‌জগতের কোন বস্তু, যাতে ব্যক্তি আগ্রহ প্রকাশ করছে। স্থতরাং এই অর্থে 
আগ্রহ হল আগ্রহ জাগায় এমন বস্তু (object of interest) | 
দ্বিতীয় অর্থে আগ্রহ হল একটা প্রক্রিয়া, এ হল মানুষের কাজের 
প্রকৃতি (nature of man’s activity) | যেমন, আমরা বলি, সে আগ্রহের সঙ্গে 
কাজটা! করছে। তৃতীয়তঃ, আগ্রহ বলতে বোঝায় মনের স্থায়ী প্রবণতা! (enduring 
disposition) | যেমন, আমরা, বলি, তাঁর উপন্যাস পড়তে আগ্রহ আছে। 
ম্যাক্ডুগালের মতে আগ্রহ হল সুপ্ত মনোযোগ (latent attention) | মনোবিজ্ঞানী 
ড্রেভার (Drever)-94 মতে আগ্রহ হল গতিশীল মনোভাব (a disposition in its 
dynamic aspect) | মনোবিজ্ঞানী রস্‌ (89%)-এর মতে মানুষের অনুরাগ জ্ঞান- 
মূলক নয়, ইচ্ছামূলক (Interest is Conative rather than Cognitive) | 

sol আগ্রহের Gen ও epiac (Sources and Types 
of Interest) : 

আমাদের সব আগ্রহের প্রাথমিক উৎস হল আমাদের জন্মগত প্রবণতা, তাড়না, 
সহজাত প্রবৃত্তি, কামনা ইত্যাদি । কৌতুহল, প্রবৃত্তি, সঞ্চয় প্রবৃত্তি, আত্মপ্রকাশের 
তাগিদ প্রভৃতি আগ্রহের প্রয়োজনীয় উৎস৷ 


আগ্রহের বিভিন্ন অর্থ 


১৯০ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


আগ্রহ দু রকমের হতে পারে-(১) স্বাভাবিক বা প্রত্যক্ষ (natural and 
direct) এবং afas ব| অপর কিছু থেকে উৎপন্ন (acquired or derived) | 
আমাদের সহজাত প্রবণতার সঙ্গে যে বিষয়গুলি যুক্ত তার উপর স্বাভাবিক আগ্রহ 
নির্ভর, করে। আমাদের অর্জিত মনোভাবের অর্থাৎ অনুভূতি, 
eae আবেগ প্রভৃতির উপর অর্জিত আগ্রহ নির্ভর করে। আমাদের 
জন্মগত স্বাভাবিক প্রবৃত্বিই আমাদের অনেক বিষয়ে আগ্রহশীল 
করে তোলে। কৌতুহণী হবার, সঞ্চয়ী হবার এবং নিজেকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করার জন্মগত আগ্রহ শিশুদের মধ্যে দেখা যায়। স্থতরাং তাদের আগ্রহ জাগ্রত 
করতে হলে স্বাভাবিক কাজেই তাদের মনোযোগ আকৃষ্ট করতে হবে। শিশুদের 
অঙ্জিত আগ্রহ জাগ্রত করতে হলে প্রয়োজন কালে তাদের মনোযোগ আকর্ষণ 
করতে হবে। অঞ্জিত প্রবণতা ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। কারও মধ্যে দেশপ্রেমের 
আবেগ বর্তমান, কাজেই দেশের কল্যাণমূলক কাজে তার আগ্রহ দেখা যায়। 
কারও মধ্যে রয়েছে হীনমন্যতাবোধ, তাই অপরের সদগুণগুলির তুলনায় তার 
ছূর্বলতাগুলি অনুসন্ধান করে. বেড়ানতেই তার আগ্রহ। কাজেই মানুষের 
মনোভাব, মেজাজ, প্রবণতা৷ এবং অজিত প্রবণতার দ্বারা আগ্রহ নির্ধারিত হয়। যখন 
আমাদের মনোভাব বন্ধুত্বতাবাপন্ন তখন আমরা কোন ব্যক্তির সদগুণগুলির দিকে 
নজর দিই এবং যখন শত্রুভাৰাপন্ন তখন তাঁর দুর্বল দিকের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করি। 
যখন মন খুশীখুশী ভাবে পূর্ণ তখন হুন্দর বস্তু দেখলেই তাতে আগ্রহ প্রকাশ করি, 
কিন্তু যখন মন দুঃখে ভারাক্রান্ত তখন হতাশজনক ও বিষাদজনক কথা বার্তায় আগ্রহ 
প্রকাশ করি। আবার শিক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তি নানারকম প্রবণতা অর্জন করে, a 
তাকে নেই প্রবণতা অনুযায়ী বিষয়বস্তুতে আগ্রহী করে তোলে। যেমন, পকেটমার 
লোকের পকেটের প্রতি, দরজী অপরের পোশাকের প্রতি, মুচি অপরের জুতোর প্রতি 
আগ্রহশীল হয়। কাঙ্জেই মানুষের প্রায় আগ্রহই নির্ভর করে তাঁর অর্জিত প্রবণতা, 
উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপর | 


Sel আগ্রহ Ase TAIT tA (Interest and Attention) $ 


কোন বিষয়বন্তর প্রতি আগ্রহ বা অন্রাগই আমাদের বিষয়বস্তুর প্রতি 
মনোযোগী করে তোলে । Sak মনোযোগ এবং আগ্রহের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক 
বর্তমান। আগ্রহ ও SHAS হল পরস্পর Real যদি আমি খড়ের 
gia বাস করি তাহলে আমার সব সময়ই আগ্রহ থাকে যাতে কাছাকাছি 


মনোযোগ ও আগ্রহ ১৭১ 


কোথায় আগুন না লাগে এবং আগুন নিবারণ করার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থাও 
; আমি গ্রহণ করি। স্থতরাং আগ্রহ হল এমন মনোভাব যার 
নাই ননোযোগ সঙ্গে ইচ্ছা, EGE ও কর্মপ্রবত্তি যুক্ত। যার প্রতি আমার 
| আগ্রহ আছে আমার অনুভূতির উপর তা প্রভাব বিস্তার করে 
এবং মনে হুখ, দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতির সঞ্চার করে। আগ্রহ মানুষকে সক্রিয় করে 
তোলে। যার প্রতি আমাদের আগ্রহ আছে তার প্রতি আমরা মনোযোগী হই 
ও তার জন্য পরিশ্রম করি এবং যার প্রতি আমাদের আগ্রহ 
চবি ইচ্চা, নেই তাঁকে আমরা এড়িয়ে চলতে চাই। এই আগ্রহ ক্ষণস্থায়ী 
ক্রি যুক্ত হতে পারে বা দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে। গন্তব্য স্থানে পৌছানোর 
জন্য গাড়ির প্রতি যে আগ্রহ তাহল ক্ষণস্থায়ী। আবার যে কৃপণ 
নির্ধিচারে অর্থ সঞ্চয় করে চলেছে তার অর্থের প্রতি আগ্রহ হল দীর্ঘস্থায়ী । আগ্রহ 
আগ্রহ অজিত অর্জিত হতে পারে বা জন্মগত হতে পারে । খাগ্ের প্রতি 
0 দ্া্শনিকের আগ্রহ হল জন্মগত বা সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আগ্রহ 
আর দর্শন আলোচনার প্রতি দার্শনিকের আগ্রহ হল অর্জিত আগ্রহ ik 
জৈবিক প্রবৃত্তি, মানসিক প্রবণতা, শিক্ষা, অভ্যাস, কৌতুহল, সামাজিক 
রীতিনীতি প্রভৃতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে। 33 নিজ গুণেই চিত্তাকৰ্ষক বা 
আকর্ষণীয় হয়ে আগ্রহের কটি করে না। কোন উপাদেয় খান্যের প্রতি আমারও 
আগ্রহ আছে, আমার ame আগ্রহ আছে। আমার আগ্রহ যেহেতু আমি ক্ষুধার্ত, 
আমার বন্ধুর আগ্রহ যেহেতু সে পেটুক। কোন বিষয়ের 
আহ ও মনোযোগের আলোচনা চলছে, কিন্তু আমি যখনই ভাতে মনোযোগী হই যখন 
মৌলিক গতি 
j সে আলোচনায় আমীর নাম উচ্চারিত হচ্ছে শুনতে পাই। 
আমার এই আগ্রহ উদ্ভূত হয় সহজাত আত্মপ্রীতি থেকে । যাঁর ধূমপানের অভ্যাস, 
সে ধুমপান সম্পৰ্কীয় আলোচনাতেই আগ্রহ দেখায় । এট আগ্রহ তার afew! 
সুতরাং দেখতে পাই আগ্রহ এবং মনোযোগের মৌলিক শর্ত হল আমাদের সহজাত 
বা afao মনোভাব এবং বিশেষ বিশেষ বস্তুর দ্বারা সৃষ্ট উত্তেজনা | তবে ম্যাকড়ুগাল 
(Me Dougall) মনে করেন যে এগুলিই একমাত্র যে মনোযোগ নির্ধারণ করে এ 
সিদ্ধান্ত সত্য নয় । আবার কারও কারও মতে সুখ-দুঃখ ও আগ্রহ সৃষ্টি করে যার 
জন্য আমর! কোন বিষয়ে মনোযোগী হই । ATI সুখ ছুঃখও আগ্রহের শর্ত, যদিও 
একমাত্র শর্ত নয়। আবার উদ্দেশ্য ও আমাদের মনে আগ্রহ ae করতে পাঁরে। 
যেমন, মুচি তাকায় লোকের পায়ের দিকে, নাপিত তাকায় মাথার দিকে । এক্ষেত্রে 
" তাদের আগ্রহ এবং মনোযোগ উদ্দেশ্য-নিয়স্ত্রিত। 


১৪২ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


মনোযোগের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় শর্ত হল আগ্রহ । মনোবিদ ড্রেভারের 
মতে আগ্রহ হল গতিশীল মনোভাব (a disposition in its dynamic aspect), 
কারণ যে বিষয়বস্ত আমাদের মনে আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পারে 


আগ্রহই মনোযোগকে তাতেই আমরা মনোযোগী হই। আগ্রহই মনোযোগকে 


নির্বাচনধর্মী করে তোলে 
নির্বাচনধর্মী (selective) করে তোলে। 


আগ্রহ যত অধিক হয় বিষয়বস্তুর প্রতি আমাদের মনোযোগ ততই প্রবল 
হয় এবং বিষয়বস্তুর উপর তা] স্থিরভাবে নিবিষ্ট হয়। সুতরাং 
১৭১ আগ্রহ হুল দীর্ঘস্থায়ী মনোভাব (enduring disposition) যা 
মনোযোগ নির্ধারণ করে। 
কোন কোন মনোবিদ্‌ মনে করেন যে, আগ্রহ এবং মনোযোগ অভিন্ন বিষয়। 
আগ্রহ হল মনোযোগী হবার উদ্দীপনা (impulse to attend)| মনোবিদ্‌ 
ম্যাকডুগাল পূর্বোক্ত মতের সমর্থন করে বলেন যে, “আগ্রহ হল স্থপ্ত বা অব্যক্ত 
মনোযোগ আর. মনোযোগ হল সক্রিয় আগ্রহ, ।£ কিন্তু 
আব লালা ম্যাকডুগালের এই অভিমত যথার্থ নয়। যদিও আগ্রহ সকল 
সময়ই আমাদের মনোযোগী করে তোলে তবু এমন অনেক 
বিষয় আছে যার প্রতি আমাদের বিশেষ অনুরাগ বা আগ্রহ নেই, অথচ বিষয়টি 
আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে । যেমন, ঘরে বসে বই পড়ছি মে সময় হঠাৎ 
দরজাটি যদি বিকট শব্দ করে বন্ধ হয়ে যায়, আমরা তার প্রতি মনোযোগী হই, 
যদিও এ শব্দের প্রতি আমার কোন আগ্রহ নেই। আবার মনোযোগী হলেই যে 
তার প্রতি আগ্রহ আছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। যে কেরানী 
হিসাবের খাতার প্রতি খুব মনোযোগী তার যে সেই বিষয়ের প্রতি খুব আগ্রহ আছে 
তা বলা চলে না। আবার অধিক মনোযোগ আগ্রহ নির্দেশ করে না। আগ্রহ 
মনোযোগ নির্ধারণ করতে পারে কিন্তু মনোযোগ সকল সময় আগ্রহ 
নির্ধারণ করে না। আগ্রহ মনোযোগের একাধিক, শর্তের মধ্যে একটি শর্ত। 
আগ্রহই মনোযোগের একমাত্র শর্ত নয়। 
sal festa ক্ষেত্রে আগ্রহে স্ুল্য ( The importance of 
interest in Education ) + 
শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের বিশেষ মূল্য আছে। বস্তুতঃ, পঠনীগ্ন বিষয়ের প্রতি 
মনোযোগী না হলে শিক্ষার্থীর পক্ষে তা আয়ত্ত করা কোনমতেই সম্ভব নয়। 


1. “Interest is latent attention and attention is interest in action.” 
—McDougall : Outlines of Psychology, Page 277 


f মনোযোগ ও আগ্রহ ১৪৩. 


আবার আগ্রহ না থাকলে শিক্ষার্থী কখনই পঠনীয় বিষয়ে মনোযোগী হতে, পারেনা l 
কাজেই শিক্ষার সঙ্গে আগ্রহের নিবিড় সম্পর্ক । 

>. শিক্ষাবিদ্‌ মাত্রই শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের মূল্যের উপর -রিশেষ গুরুত্ব wires 
করেছেন | তাদের মতে. আগ্রহতেই শিক্ষার  শুরু-.এবং cre আগ্রহের 
মনস্তাত্বিকতাই (Psychology of interest) হল শিক্ষাতত্বের আলোচ্য বিষয় এবং 
' ব্যবহারিক দিক থেকে বিচার করলে শিক্ষার কাঁজ হল শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ 
সঞ্চার করার প্রক্রিয়া, ও পদ্ধতি অলোচনা করা। যদিও কোন 
কোন শিক্ষাবিদ আধুনিক - শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে আগ্রহের এই 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার. সমালোচনা, করেছেন এবং আধুনিক 
২ 'শিক্ষাব্যবস্থাকে ‘কোমল শিক্ষাব্যবস্থা” (oft pedagogy) বলে fat করেছেন, 
তবুও শিক্ষণীয় বিষয়ের, প্রতি শিশুর আগ্রহ কিতাবে সঞ্চার করা যায় এবং বিষয়কে 
কিভাবে তার পাঠযোগ্য করা যেতে পারে, তাই হল শিক্ষার মূল কথা। 
o আগ্রহ কাজে সব্্িয়তা ও. উদ্দীপনা. সুষ্টি করে। কোন কাজ করার জন্ত 
যখন আমরা আগ্রহশীল হয়ে উঠি, তখন সে কাজ না করে আমরা থাকতে পারি না ' 
'আগ্রহই আমাদের উদ্যোগী করে তোলে | Rares দুরূহত| সত্বেও যে শিক্ষাথী 
তা শিখতে চায়, তার কারণ শিক্ষবর্থীর পঠনীয় বিষয়ের প্রতি 
সাগর শিক্ষার লক্ষ্য আগ্রহ ।, শিক্ষার দিক থেকে বিচার করলে আগ্রহ শিক্ষার 
লক্ষ্য এবং উপায়, উভয়ই | শিশুর কাছে আগ্রহ হল উপায় 
: এবং শিক্ষকের কাছে আগ্রহ হল ARTI, আগ্রহের সহায়তায় শিশুর] জ্ঞান অর্জন 
কবরে এবং তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, আর আর শিক্ষকের লক্ষ্য হল শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি 
শিশুর মধ্যে তীব্র অথচ. প্রীতিকর স্থায়ী আগ্রহের সঞ্চার করা, যাতে শিশু নিজে 
' নিজেই জ্ঞান অর্জন করার ও Safia করার, জন্য উদ্দীপিত হয়। শিশুর এবং 
শিক্ষকের আগ্রহের পার্থক্য হল এখানেই । 
শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের ভূমিকীকে কেন্দ্র করে শিক্ষাবিদ্দের মধ্যে মতভেদ 
'আছে। আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান THR হল শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক 
করে তৌলা। জার্মান শিক্ষাবিদ্‌ হারবার্ট শিক্ষার ক্ষেত্রে আগ্রহের বিশেষ ভূমিকা আছে 
বলে মনে করেন। শিক্ষকের প্রথম কর্তব্য হল শিক্ষার্থীর মধ্য 
৬৬ m শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি আগ্রহ সঞ্চার Fal | আধুনিক শিক্ষাবিদ 
i ga ডিউই-র মতে আগ্রহই শিক্ষাব্যবস্থার পথ নির্দেশ করবে। 
কেননা, বাক্তিসত্তার ক্রমবিকাশের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টাই হল আগ্রহ 

| শি. মনো,--১৩ (iv) 


 আগ্রহতেই শিক্ষার 
শুরু এবং শেষ 


১৯৪ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
পূর্বোক্ত অভিমতের সমালোচনা করে একদল শিক্ষাবিদ্‌ বলেন যে, শিক্ষার্থীর 


মনে আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে শিক্ষণীয় বিষয়কে আকর্ষণীয় করার জন্য তাকে. 


সহজ ও সরল করার কোন যৌক্তিকতা AZ! পঠনীয় বিষয়কে 
চিত্তাকর্ষক করার জন্য তাকে যদি অতিরিক্ত মৌজা ও সরল 
করা হয়, কঠিন বাঁ শ্রমসাধ্য বিষয় যদি শিক্ষাব্যবস্থা থেকে বাদ দেওয়| হয় তাহলে 
লে হবে এক “কোমল শিক্ষাব্যবস্থা (‘soft pedagogy ), যা শিক্ষার্থীর চরিত্রের 
দৃঢ়তাকে সুজ করবে, শিক্ষার্থীর Gow, ধৈর্য ও সহিফুতাকে নষ্ট করে দেবে। তাছাড়া, 
এর ফলে শিক্ষার মানের অবনতি ঘটবেই। তাদের মতে 


সমালোচনা 


কোমল শিক্ষাব্যবস্থা 


প্রস্তুতি স্বরূপ এবং যেহেতু শিক্ষার্থীর উত্তর-জীবন নানারকম বাধাবিদ্ন, ঘাতগ্রতিঘাত 
পুর্ণ RBA জীবন সংগ্রামের GT তাকে-প্রস্তত করতে হলে শিক্ষাকে 
অযথা চিত্তাকর্ষক করে তৌলা কোনমতেই যুক্তিযুক্ত হবে না। কঠোর শাসন, 


নিয়মানুবর্তিতা ও নিয়মনিষ্ঠার মধ্যে শিশুকে বিছ্যালয়জীবনে শিক্ষা দিতে হবে, 


" এবং বিদ্যালয়জীবনেই, ভবিষ্যতের বিপদসঙ্কল জীবনের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে, 
যাতে উত্তর-জীবনে শিক্ষার্থী সাহসের সঙ্গে এই সব বাধাবিদ্বের সম্মুখীন হতে পারে | 


ধারা শিক্ষাব্যবস্থাকে আগ্রহভিত্তিক করে গড়ে তোলার পক্ষপাতী, তারা 


পূর্বোক্ত অভিমত সমর্থন করেন না। পুবোক্ত সমালোচনার উত্তরে তারা 
বলেন যে, শিক্ষা কেবলমাত্র জীবনের প্রস্তুতি নয়, শিক্ষাই জীবন। কাজ করার 
মধ্যে, সংগঠনের মধ্যে, আবিদ্ধারের মধ্যে শিশুরা যে আনন্দ পায়, বিদ্যালয়ের 

শিক্ষাব্যবস্থায় যেন মে আনন্দ থেকে শিশু বঞ্চিত না হয়। এই 
দা অভিমতের সমর্থকদের মতে, আত্মপ্রকাশ ও আত্মসক্রিয়তার 

মূলে যে আনন্দ তা আগ্রহতিত্তিক এবং শিক্ষা ও শিক্ষণের 
ক্ষেত্রে তার মূল্য অপরিসীম । শিক্ষাকে আগ্রহভিত্তিক করে তোলার অথ শিক্ষার 
মান অবনত করা, দুরহ বিষয় পাঠ্যক্রম থেকে বাদ দেওয়া বা শিক্ষার্থীর চরিত্রের 
দৃঢ়তা নষ্ট করা নয়। যে আগ্রহ শিক্ষার্থীর মনে রয়েছে তার পরিপূর্ণ সদ্ধযবহার 
কিতাবে করা যায় তাঁর উপায় নির্ধারণ করা। শিক্ষার্থীকে যদি ভয় দেখিয়ে কোন 
কিছু শিখতে বাধ্য করা হয়, তাহে শিক্ষার্থীর শেখার স্বতঃস্ফূর্ত ও উদ্ভমশলতা 
নষ্ট হয়ে যাবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারলে বিবয়বস্ত যত দুরূহই 
হোক'না কেন শিক্ষার্থী সহজেই তা শিক্ষা করতে পারে-_অবশ্ত শিক্ষণীয় বিষয়ের 
সঙ্গে যদি শিশুর মানসিক সামর্থ্যের ates থাকে। সুতরাং একদিকে যেমন 


বিদ্যালয়জীবনের শিক্ষা হল প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীর উত্তর জীবনের . 


i মনোযোগ ও আগ্রহ ; ৫৯১ 

একদল শিক্ষাবিদ্‌ এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, “কোমল শিক্ষাব্যবস্থা’ নৈতিক এবং 

(মনস্তাত্বিক উভয় দিক থেকেই শিক্ষার্থীর পক্ষে অনুপযোগী, তেমনি ধারা শিক্ষার 

ক্ষেত্রে আগ্রহের বিশেষ ভূমিকার কথা স্বীকার করেন তারা বলেন যে, শিক্ষার্থীর 

কাছে পঠনীয় বিষয়কে বিরক্তিকর ও ক্লাস্তিজনক করে তোলাটাও মনস্তাত্বিক ও 

নৈতিক উভয় fee থেকেই অযৌক্তিক | মনোবিজ্ঞানী হাটম্যান (Hartman)-এর 

মতে আগ্রহের উপর ভিত্তি করেই শিক্ষা পরিচালিত হওয়া প্রয়োজন কারণ 

শিক্ষার্থীর আগ্রহই তাঁর পাঠাবস্ত নির্বাচন করে এবং আগ্রহের দ্বারাই শিক্ষার্থীর 

. প্রতিক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ধারিত হয়। 

২... পূর্বোক্ত ছুটি অভিমতই চরমপন্থী এবং উভয় অভিমতেরই ভিত্তি একটি ভ্রান্ত 

ধারণার উপর ais! উভয় মতবাদই মনে করে যে আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা 

o পরস্পরবিরোধী। বস্তুতঃ, আগ্রহ পঠনীয় বিষয়ের কোন 

a অন্তর্নিহিত গুণ নয়, আগ্রহ থাকে শিক্ষার্থীর মধ্যে। কাজেই 

শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করা! নয়, বরং পঠনীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহের 

a জে পরিপূর্ণ গ্থাবহার কিভাবে করা যায় তাই হল প্রশ্ন। পঠনীয় 

নদ বিষয়কে আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশ্য তাকে সহ ও মর 

© আগ্রহভিত্তিক করা নয়, বরং শিশুর আগ্রহকে জাগরিত করা, উদ্দীপিত কথা 
নস ও শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিশুর মনোযোগকে aie? করা। 

O আসনে আগ্রহ এবং প্রচেষ্টা, একটি অপরটির পরিপূরক | আগ্রহের কাজই হুল 

| শিক্ষার্থীর উদ্যম ও প্রচেষ্টাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে চালিত করা। চিন্তুবিনোদন, 

আমোদ বা কৌতুক aR করা আগ্রহের লক্ষ্য নয়, আগ্রহের উদ্দেশ্য সক্রিয়তা, 

প্রচ ও কর্মসম্পাদন ' প্রচেষ্টাও আগ্রহের AR করে এবং উভয়ের মধ্যে কোন 
a বিরোধিতা নেই । প্রচেষ্টা সহকারে কোন কাজ শুরু করণে, 
E bared তা শেষ পর্যন্ত আগ্রহ সঞ্চার করেই। শিশুর প্রচেষ্টা যখন 
š সফল হয়, তখন শিশুর মনে আনন্দ জাগে, তখন শিশু প্রেরণা 
লাভ করে নতুন উৎসাহে কাজ শুরু করে দেয়, TA শিশুর মধ্যে আগ্রহ জাগে। 
| weal, একথা বলা যেতে পারে যে, আগ্রহ ও প্রচেষ্টা উভয়ের মধ্যে কোন 
বিরোধিতা নেই, বরং লক্ষ্য দিদ্ধ করার. পক্ষে একটি অপর্টিকে সহায়তা করে। 
একটা উদ্বাহরণের সাহাযো বিষয়টিকে ভাল করে বুঝে নেওয়া যাক ; কোন শিশু 
বর্ণমালা শেখার জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করে এবং গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ শিক্ষা 
করার জন্য শেষ পর্যন্ত সফলতা অর্জন করে ও শিক্ষকের প্রশংসা লাভ করে । ফলে 


| 


১৯৬ শিক্ষা-মলোবিজ্ঞান 


কাঁজে তাঁর আগ্রহ জাগে এবং এই আগ্রহই তাঁকে আরও শেখার জন্য পরিশ্রমী 
হতে ও প্রচেষ্টাকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করার জন্য উদ্যোগী করে তোলে। 

"সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রচেষ্টার যেমন মূল্য আছে আগ্রহেরও সমধিক মূল্য 
আছে । অবশ্য এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা দরকার যে পুরস্কার, শান্তি, প্রশংসা, নিন্দা 
প্রভৃতি বাহ প্ররোচকের (incentive) সহায়তায় শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহের সঞ্চার 
করার চেষ্টা না করাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ সেক্ষেত্রে আগ্রহ স্থায়ী হয় না, ক্ষণস্থায়ী 
zai যেমন--পুরস্কার পেয়ে যাবার পর অনেক শিক্ষার্থীকেই আর আগের মতন 

উদ্ধমশীল হতে দেখা যায় না। সে কারণে শিক্ষণীয় বিষয়ে যাতে 
বাহ-প্ররোচকের 
সাহায্যে আগ্রহ ‘= শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহের AR হয় সেদিকে শিক্ষকের লক্ষ্য 
সৃষ্ট করলে সে রাখতে হবে। - এজন্য প্রয়োজন শিশুর স্বাভাবিক চাহিদার সঙ্গে 
TARON _সকতি রক্ষা করে শিশুর শিক্ষাবাবস্থাকে নিয়ন্ত্রিত করা। 
আধুনিক শিক্ষব্যবস্থায় শিশুর চাহিদা, প্রয়োজন, কামনা, বাসনা, মানসিক সাম্য 
প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রেখেই: শিক্ষাব্যবস্থাকে গড়ে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে। 
এই শিক্ষাব্যবস্থা, যেমন একাধারে যুগোপযোগী, তেমনি অপর দিকে শিশুর বাক্তিত্বের 
ae সংগঠনের পরিপন্থী । 


১৮। পাল্যতিল্মস্স্ে শিশুর আগ্রহ কিভাবে wie == 
মেতে Plita? (How to make a lesson interesting ?) : 


আগ্রহের সঙ্কে যনোযোগের যে একট] নিবিড় সম্পৰ্ক আছে, ইতিপূৰে'আমরা তা 
দেখেছি। পাঠ্যবিষয়ের প্রতি শিশুর ays মনোযোগ আকর্ষণ করতে হলে 
শিশুদের কাছে পাঠাযবিষয়কে অবশ্যই আকর্ষণীয় করে তুলতে হবে, যাতে পাঠাবিষয়ে 
তাদের আগ্রহ জন্মায় । প্র হল, পাঠ্যবিষয়ে শিশুর আগ্রহ কিভাবে সৃষ্টি করা যায়? 
প্রথমতঃ» শিক্ষককে স্মরণ রাখতে হবে যে শিক্ষার কেন্দ্র হল শিশু, পাঠা-বিষয় 
নয়। কাজেই পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে শিশুর a1 শিক্ষার্থীর বয়স, শিশুর মানসিক বিকাশ, 
Picea শিশুর স্বাভাবিক 'অন্থরাগ ও সামর্থ্যের যেন সামন্ত থাকে | 
বিকাশের সঙ্গে পাঠ- - বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আগ্রহ পরিবর্তিত হতে থাকে | কাজেই 
বিষয়ের maag শিক্ষককে যেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রেখে শিশুকে শিক্ষা দিতে হবে 
-- যতদিন পর্যন্ত না শিশু নিজে আগ্রহ অর্জন করে নেয় | 
পাঠ্যবিষয়ে শিশুর আগ্রহ স্থায়ী করার জন্ত শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে 
শিক্ষনীয় বিষয় খুব সহজ কা খুব দুরুহ না হয়। শিক্ষার মান যেন শিশুর বোধশক্তির 
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সীমার মধ্যে থাকে i পাঁঠাবিষয় যদি খুব সহজ হয় তাহলে Fy তা অপ্রয়োজনীয় 
মনে করে শেখার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে না।আর যদি খুব কঠিন হয় এবং 
ol aft আয়ত্ত কর! তাঁর ক্ষমতার পরিসীমার বাইরে মনে করে, 
শিক্ষণীয় বিষয়_সহজ তাহলে শিশু তা শিক্ষা করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করবে না! 
ও সরল হওয়! প্রয়োজন 
শৈশবে কিগুরগার্টেন এবং মণ্টেসরী পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া 
শিশুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে৷ এবং তাতে শিশুর বিভিন্ন ইন্জরিয়'গুলিকে শিক্ষা 
দেওয়া সম্ভব হবে । বয়স্ক শিশুদের কল্পনাশক্তি, স্মৃতি, বিচারবুদ্ধি প্রভৃতি মানসিক, 
. প্রক্রিয়াগুলিকে উদ্দীপিত করে পাঠাবিষয়ে “আগ্রহ স্থষ্টি করতে হবে। কারণ শিশু 
বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তার কল্পনাশক্তি এবং স্মরণক্রিয়ার বিকাশ মিড হয় এবং 
আরও পরে তার চিন্তনশক্তি ও বিচারবুদ্ধি বাড়তে থাকে 
পাঠাবিষয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চার করার জন্য প্রেষণাঁর ভূমিকা কতখানি ore 
পূর্ণ তা শিক্ষকের মনে রাখতে হবে | কোন শিক্ষার্থীই তাঁর পাঠাবিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ 
করবে না যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সম্পর্কে তার মধ্যে সচেতনতা না থাকে | সে 
কারণে, শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য শিক্ষার্থীর কাছে 
সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করতে হবে এবং তা লাভ করার. জন্ক 
2 উপযুক্ত প্রেষণার 2R করতে হবে । সহজাত প্রবৃত্তি, কামনা ও 
অজিত প্রবণতার উপর ভিত্তি করে যে আগ্রহ জাগান হবে তাকে কেন্দ্র করেই পাঠ 
শুরু হওয়া উচিত। এই প্রাথমিক 'আগ্রহই তাদের আরও শিক্ষা করার প্রেষণা 
জোগাবে। 
পাঠ্যবিষয়ে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে. ধরে রাখা সম্ভব হবে aff নতুন বিষয় শেখবার 
সময় শিক্ষার্থীর পুর্বাজিত জ্ঞানের’ সঙ্গে সংযোগ. রেখে তাকে 
a ১1 নতুন: বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়। যা শিখেছে এবং a শিখতে 
সংযোগ রক্ষা করা : চলেছে, উভয়ের মধ্যে যে সংযোগ সেটি যখন শিশু প্রত্যক্ষ 
করতে পারে, তখন সঠিকভাবে শেখার জন্য সে মনোযোগী হয়ে ওঠে । 
শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর 
মনে না হয়। বিনা প্রয়োজনে একই বিষয়ের. পুনরাবৃত্তি করা শিক্ষকের উচিত হৰে 
না।“ শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চার করার জন্য পাঠ্যবিষয় যাতে 
ai শিক্ষার্থী কাছে বৈচিত্রাহীন মনে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে 
হবে এবং পাঠ্যবিষয়ে বৈচিত্রা স্থষ্টি করে শিক্ষার্থীর আগ্রহ 


জাগিয়ে তুলতে হবে। বৈচিন্্াহীনতা আগ্রহ ১৪ শেখার উৎসাহ নষ্ট করে দেয়। 


১৯৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
নতুন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিষয়বস্তর আলোচনা করে, শিক্ষণীয় বিষয়কে নতু নতুনভাবে সাজিয়ে 
শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করে, চিত্তাকর্ষকভাবে বিষয়বস্তর পর্যালোচনা করে এবং 
শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তিকে নতুনভাবে উদ্দীপিত করে শিক্ষক বৈচিত্রাহীনতা দুর! 
করতে পারেন। 

শিশুর আগ্রহ aeta করার ব্যাপারে শিক্ষকের মনোভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ | 
শিক্ষকের ব্যক্তিগত আকুতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, হাসি হাসি মুখ, মেজাজ ইত্যাদি: 

শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চার করার ব্যাপারে খুবই উল্লেখযোগ্য | a 

তি শিক্ষক উৎসাহ, আগ্রহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে শিক্ষা দেন তিনি ' 
ছাত্রদের SAVE মনোযোগী করে তুলতে পারেন। শিক্ষকের কৌতুকবোধ, কাজের 
প্রতি অনুরাগ ও সক্রিয়তাও শিক্ষার্থীকে পাঠে মনোযোগী করে তোলে। বিষণ্ন, 
SANS, উৎকন্ঠিতভাবাপন্ন, নিস্তেজ, অনুৎসাহী শিক্ষক কখনও পাঠাবিষয়ে 
শিক্ষার্থীর আগ্রহ সঞ্চার করতে পারে না। 'এই কারণে উপযুক্ত শিক্ষক নির্বাচন যথার্থ 
শিক্ষাদানের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ | i 

ছোট ছোট শিশুদের আগ্রহ হল সহজাত । তাদের মনোযোগ বিষয় থেকে ' 
শিশুদের সহজাত. বিষয়ান্তরে ঘোরাফেরা করে। কাজেই ছোট ছোট শিশুদের 
আগ্রহকে জাগিয়ে শিক্ষ1 দেবার সময় তাদের সহজাত আগ্রহকে জাগিয়ে তুলতে 
ভিলা প্রয়োজন... হবে। কৌতুহল, সংগঠন বা -আত্ম-অধিকার প্রভৃতি সহজাত: 
প্রবৃত্তিগুলিকে উদ্দীপিত করেই (আগ্রহ সঞ্চার করতে হবে | { 
৷ পাঠ্যবিষয়কে আকৰ্ষণীয় করে তোলার জন্য পাঠাবিষয়ের সঙ্গে ব্যবহারিক ' 
জীবনের সংযোগ স্থাপন করতে হবে। ভূগোল, বিজ্ঞান, ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়গুলি | 
পাঠাবিষরের সঙ্গে: শিক্ষা দেবার সময় কার্যকরী বা ব্যবহারিক শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত 
ব্যবহারিক জীবনের করে শিক্ষা! দিতে হবে | বিজ্ঞানের পরীক্ষণ সংক্রান্ত কার্যগুলি 
my যদি পরীক্ষণাগারে গিয়ে ছাত্রদের দেখান না হয়, তাহলে ছাত্ররা. 
বিজ্ঞান শিক্ষায় কখনও আগ্রহশীল হয়ে উঠবে না। এ ছাড়া দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তিকে 
সহায়তা করে এমন সব ANTS ব্যবহার করলেও ছাত্রদের পাঠাবিষয়ে মনোযোগ 
বাড়ে। চিত্র, চলচ্চিত্র, টেলিভিশীন, ম্যাপ, মডেল প্রভৃতিও' পাঠাবিষয়ে আগ্রহ k 
সঞ্চার করার ব্যাপারে খুবই উপযোগী। খুব ছোট শিশুকে যদ্দি খেলনার মাধামে : 
কোন কিছু শেখান যায় তাহলে সে সহজে শেখে, কারণ খেলাধুলার মাধ্যমে' শিখতে 
তার আগ্রহ জাগে। 
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প্রশ্নাবলী 


Explain the nature of Attention. Ans. (পৃঃ ১৬৭-১৬৮) [ B.A. 1965 
What are the conditions of Attention? Ans, [পৃঃ ১৭০--১৭৪) [ B.A. 1960 
Explain and Illustrate the different types ( or kinds ) of Attention. 

Ans. (পৃঃ ১৭৪-১৭৬) [ C. U. 1962, 65 
What is the range or span of Attention? How many things can we attend 
at the same time? Ans. (পৃঃ ১৭৭--১৭৯) 

Explain the nature of attention. Is attention interest in action? Discuss. 
Ans, (পৃঃ ১৬৭-১৬৮, ১৯৭-১৯২) [ B. T. 1965 
Why is attention important in education? Ans. ( পৃঃ ১৮৬--১৮৮ ) [ B.A. 1968 
What is Interest? How attention is related to interest? What are the 
<ources of interest ? Ans. (পৃঃ ১৮৯-১৯২) [ B.A, 1958, 1962, 1968 
Discuss the place of Interest in Education. How interest can be aroused 
in children? Ans, (পৃঃ ১৯২--১৯৬, ১৯৯-__২০১) 

Should interest always accompany Learning? Explain to what extent it 
should accompany? Ans. (পৃঃ ১৯২-১৯৮) 

What are the uses ‘of in attention ? Ans. (পৃঃ ১৮২) 

What is attention? What are the factors determining attention ? 

Ans, (পুঃ ১৬৭-১৭৪) | [B. A. 1970 
What do you understand by fluctuatidn of attention? How is it 
measured? Ans (পৃঃ ১৮*০১৮৯) 

How does attention develop in child? Ans. (পৃঃ ১৬১৭৭) 


- পাটি 


Hats Saris] 
Ait} i ret “কাজ. ও অবসাদ 
BEL (Work and Fatigue) 


ay 


কাজ বলতে সাধারণতঃ ae দু ধরনের কাজ বুঝে খাঁকি। শারীরিক, 
(Physical) ও মানিক (Mental) | যে কাজে শারীরিক শ্রম ব্যয় হয় ৫ 
কাজকে: শারীরিক কাজ বলে,» যেমন, কোন ভারী বস্ত উত্তোলন করা। যে কাঁ 
মানমিক রম বায়-হয়. তাকে. মানসিক. কাজ, বলা, হয় ; . যেমন, অঙ্ক কষা। 
“মানসিক Steg ধরনের হতে 'পারে--অনৈচ্ছিক৷ এবং স্বেচ্ছাকৃত। যখন ইচ্ছা, 
প্রয়োগ করে আমায় কৌন বিষয় চিন্তা করতে ইচ্ছে না, তখনও মনের কাজ চলছে, 
এলোমেলোভাবে মনে চিন্তা যাওয়া আনা করছে। তবে এ হল অনৈচ্ছিক মানসিক 
কাজের উদ্দাহরণ। আর যখন. ইচ্ছা. প্রয়োগ “করে, কোন উদ্দেশ্য দিয়ে কোন 
বিষয় আমর! foal করি তন তাহল শ্বেচ্ছাক্কৃত মানসিক কাজ এচ্ছিক মনোযোগ 
(voluntary attention) ছাড়া শ্বেচ্ছাক্কৃত মানশিক কাজে সফলতা আসে না। 
মনে মনে' একটা হিসেব করছি। অমনোযোগী হলে হিসেব মিলবে না। এই 
afas মনোযোগ আবার কাজের প্রতি আগ্রহের উপর নির্ভর করে: Cazen 
মানসিক কাজ. একটানা করে চললেই, মানসিক, অবসাদ দেখা দেয়। শারীরিক. 
ও মানসিক উর প্রকার কাজই সাধারণভাবে সম্পন্ন করা যেতে পারে, আবার 
নিপুণতা বা দক্ষতার সঙ্গেও সম্পন্ন করা যেতে পারে। যথাযথ শিক্ষা, অভ্যাস, 


ee স্বত্যক্র্ততার সঙ্গে, স্বচ্ছন্দভাবে ও নিভুপভাবে সম্পন্ন 

করা যায়, তখনই কাজে দক্ষতা প্রকাশ পায়। যে কোন কাজ 
দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে হলে তা নিপুণভাবে শিক্ষা করারও প্রয়োজন আছে । ' 
কিন্তু কোন কাজে দক্ষতা অর্জন করলেও মে কাজ সম্পাদন করার সময় দক্ষতার 
মান বরাবর বজায় রাখা সম্ভব হয় না। নিপুণভাবে কাজ শিক্ষা করলেই যে সৰ: 
সময় বা বরাবর দক্ষতার সঙ্গে সেই কাজ ama করা যাবে তা সম্ভব নয়, অন্তান্ত 
কতকগুলি বিষয়ের প্রভাব কর্মীর উপর এমনভাবে পড়তে পারে যার জন্ত কর্মীর : 
দক্ষতা ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থাকে | 
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কাজের দক্ষতা কিভাবে বাড়ে বা কমে তার যদি একটা হিসেব নেওয়া যায় 
তাহলে লক্ষ্য করা যাবে যে, তার কয়েকটি wa আছে। কাজের শুরুতে উধবগতি 
দেখা দেয়, তারপর একটা! স্থিতিশীল অবস্থা; আসে, তারপর কাঁজের_নিষ্নগ তি-দেখা 
দেয়। : শুরুতে কর্মীর মনে থাকে আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা, 

বহর ছে-- কাজেই কর্মীর কর্মদক্ষতা, বুদ্ধি পেতে -পেতে : একটা aceite 
J সীমায় গিয়ে পৌছয়। তারপর. দক্ষতা. ক্রমশঃ. হ্রাস: পেতে 
| থাকে এবং এমন এক অবস্থায় এসে পৌছয়-যে, যখন উধ্বগতি a fans. আর 
| কিছুই ঘটে ন-- অৰ্থাৎ দক্ষতা একটা স্থিতিশীল অবস্থায়. এসে উপনীত হয়, একে 
বলা. যেতে পারে কাজের উন্নতির পথে অধিত্যকা! বা সাময়িক 
অচলাবস্থা | - কাজের রেখাচিত্র অঙ্কন করলে এরূপ স্থানের 
রেখাচিত্র অনেকটা. উপত্যকার. মতো মনে হয়। এই অপরিবতিত অবস্থা বেশ কিছু 
সময় চলার পর. কাজের Maio লক্ষ্য করা যায় । কর্মীর দক্ষতা ধীরে ধীরে আরও 
কমতে থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে আকস্মিকভাবে একট! উধ্বগতি দেখা দেয়, তবে 
তা ক্ষণস্থায়ী; তারপর. আবার WHS হাঁস পেতে: থাকে -এবং.শেষ.পর্যন্ত Faia 

কর্মদক্ষতায় বিরতি .এসে যায় | i 
কাজের দক্ষতার. এই Shighe ঘটে নানা কারণে।. তার মধ্যে ছুটি Biota 
করে উল্লেখযোগ্য । একটি প্রেষণা (Motivation) এবং অপরটি অবমাদ বা ক্লান্তি 
| (Fatigue) | শক্তিশালী প্রেষণীর অনুপস্থিতির জন্য কর্মীর দক্ষতার ত্রাস ঘটে। 
এই প্রেষণা বাক্তিভেদে এবং অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন হয়। একটি 

J sere ERa শিশুর কাদের দক্ষতার মান অব্যাহত রাখতে হলে অবশ্যই খর « 
hive scars) শক্তিশালী cent etter) fee একজন বয়ঃপ্রাঞ্ধের 
Pt ক্ষেত্রে হয়ত তার প্রয়োজন AAT নাও দেখা দিতে পারে । 
Hie হল পর্বজনীন। কাজে wife a অবসাদ সকলকেই কম-বেশী অনুভব করতে: 
By দৈহিক পরিশ্রমের একটা! সীমা আছে, যদিও: তা ব্যক্তিভেদে fea! - সেই 
Th অতিক্রম করলে দৈহিক ক্লান্তি দেখা CHAR মানসিক অবনাদও .তার 
TH জড়িত থাকতে Hah মানিক অবসাদ কারও. ক্ষেত্রে সহজে: আবার 
কারও ক্ষেত্রে farce দেখা, দেয়, তবু এ সর্বজনীন | অবদাদ বা ক্লান্তি কতক গুলি 
কারণে দেখ! দেয় এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট সুত্রের ছারা, অবসাদের কাল, পরিমাণ 
SS নির্ধারিত হয়। - অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত থাকলেও ক্লান্তি বা. অবসাদের 
RP কর্মীর দক্ষতার মান: অপরিবর্তিত থাকে ale উপযুক্ত উপায় অবলম্বনের 


অধিত্যকীকাল 


২০২ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


দ্বারা এই ক্লান্তি দূরীভূত করে কর্মীকে তাব.পূর্ব দক্ষতার মান আবার ফিরিয়ে 
আনতে হয়। 
২। Sate বা spifS (Fatigue) : 
কার্যকর শিখন সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করার সময় আমরা দেখেছি যে 
ক্লান্তি বা অবসাদ কার্যকর শিখনের পথে এক বিরাট অন্তরায়ন্বরপ। ক্লান্তি বা 
অবসাদের জন্য শিখনের ক্ষেত্রে দক্ষতা হাস পায়। 
অবসাদ a ক্লান্তির স্বরূপ fer দৈহিক বা মানসিক, যে কোন কাজ 
অবিরতত।বে সম্পাদন করতে করতে যখন একট! নির্দিষ্ট সীমার বাইরে তাকে টেনে 
নিয়ে যাওয়া হয় তখন দেখা! যায় কাজে দক্ষতা বা কুশলতা 
হাস পাচ্ছে, কাজে আর আগ্রহ জাগছে না, শরীর ও মন 
অবসন্ন হয়ে পড়েছে এবং কাঁজ করার ইচ্ছাও আর জাগছে না। 
একেই বলা হয় ক্লান্তি বা অবসাদ। দীর্ঘ পথ অতিক্ৰম করার পর পা আর চলতে 
চায় না। দীর্ঘ সময় ধরে কোন বই পড়তে থাকলে চোখ টনটন করে--এমন একটা! 
অবস্থা আমে যখন আর পড়তে ইচ্ছা করে না। কোন হাতের কাজ একটানা 
কয়েক ঘণ্ট| করার পর, কাঁজ আর এগোয় না, কাজে ভুল হয়। তখনই মনে 
করতে হবে কাজে ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দিয়েছে। স্তাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) 
অবদাদের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, “কর্মে দক্ষতার হ্রাসই অবদাদ* (decreasing 
competency to do work) | 
হারতে পিটারসন (H. A. Peterson)-a4 মতে SAITI জন্য নয়, একটানা 
“কাজ করার জন্য কর্মক্ষমতীর SNe হল অবমাঁদ। 
আধুনিক মনোবিজ্ঞানীগণের মতে কর্মক্ষমতার Be অবদাঁদের একমাত্র 
বৈশিষ্ট্য atl তাদের মতে অবসাদ বিশেষ কোন. লক্ষণ বা বিশেষ কোন গু? 
নয়, কোন বস্তু বা অবস্থাও নয়। একটানা কাজ করার জন্য ব্যক্তির মধ্যে থে 
দৈহিক, শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করা যায় তা” একত্রে বোঝাবার 
জন্য এ হল একট! স্থব্ধাজনক ata | 
কার্ধকরী শিক্ষণের জন্য corey, মনোযোগ, উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা, দৈহিক 
সুস্থতা, মনোরম পরিবেশ প্রভৃতির প্রয়োজন। কিন্তু এই সবগুলির উপস্থিতি সত্বেও 
কেবলমাত্র অবসাদ বা ক্লান্তির জন্য atts শিক্ষণ ব্যাহত হয়। ক্লান্তি বা অবসাদ 


অবসাদ বা 
ক্লান্তির স্বরূপ 


1, “Fatigue is not an entity, it is a convenient name to include different 
mental and physical phenomena associated with continuous work.” = Moore. 
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কাছে আগ্রহ ও মনোযোগ নষ্ট করে দেয়, দৈহিক সামর্থা নষ্ট করে এবং কাজের 
l “Santee ব্যাহত করে | 
ol ক্ৰান্তি বা সবসাদেৱর শ্রেণীবিভাগ : 
ক্লান্তি বা অবসাদকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। (১) পেশী সংক্রান্ত 
(Muscular), (২) ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত (Sensory) এবং (৩) মানসিক (Mental) | 
পেশী সংক্রান্ত এবং ইন্জিয় সংক্রান্ত অবসাদকে একত্রে দৈহিক অবসাদ (Physiologi- 
“cal Fatigue) নামে অভিহিত করা হয়। স্থতরাং অবসাদের মোটামুটি ছুটি 
শ্রেণী fast হল, দৈহিক (Physiological) এবং মানসিক (Mental) | 
WRF ধরনের কাজ একটানা করতে থাকলে পেশীগুলির কর্মক্ষমতা হাম পায়, 
পেশীগুলি অবসন্ন হয়ে পড়ে । তার ফলে দৈহিক ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয়। 
OW সময় ধরে লাফালাফি করা, দৌড়-ঝাঁপ দেওয়া, মাটি কোপান প্রতৃতি- 
কাজের ফলে পেশীর অবসাদ দেখা দেয়, তার ফলে: দৈহিক 
ক্লান্তি ও অবসাদ জাগে। প্রত্যেক ব্যক্তির দৈহিক পরিশ্রমের 
Mare অবসন্ন হলে একটা] সীমা আছে। এই পরিশ্রমের সীমা ছাড়িয়ে গেলে 
| প্লাক Fe দেখ! দৈহিক অবগাদ দেখা দেয়।- আবার কোন মানসিক. কাজ 
দেয় দাহক 
; একটানা করতে থাকলে স্নায়ুকেন্দ্র অবসন্ন হয়ে পড়ে, তাঁর 
[লেও মানসিক অবসাদ দেখ। দেয়।. যেমন, একটানা কয়েক ঘণ্টা ধরে কোন 
বই পড়তে থাকলে, অঙ্ক কষতে থাকলে, কোন সুন্ম জটিল সমস্যা! নিয়ে নিবিষ্ট 
মনে চিন্তা করতে থাকলে দেখা যায় যে, ধীরে ধীরে ক্লান্তি বা অবসাদ জাগছে, 
আর কাজ করা যাচ্ছে ন! বা চিন্তা করা যাচ্ছে all চিন্তা জট পাকিয়ে যাচ্ছে, 
বা কাঁজে ভুল হচ্ছেঃ জোর করে কাজ করার চেষ্টা করলেও লাভ হয় না, কেননা, 
জে গতি আসে না। কাজ করতে বিরক্তির সঞ্চার হয়» শেষ পর্যন্ত কাজে আর 


J দৈহিক অবসাদ আর মানসিক অবসাদের মধ্যে কোন ধরাবাধা শ্রেণীবিভাগ করা 
চলে না। যেহেতু একটির সঙ্গে আর একটির নিবিড় সম্পর্ক । তাছাড়া, দৈহিক 

i অবসাদ মানসিক waite eB করে। আবার মানসিক অবসাদ 
ওমানসিক দৈহিক অবসাদ সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই উভয় 
য়ে থাকে প্রকার অবসাদদের একত্র সংমিএণই লক্ষ্য কর! যায়। একটানা 
কয়েক “ঘণ্টা দৈহিক পরিশ্রম করার পর যেমন দৈহিক অবসাদ 
crn তেমনি মানসিক অবসাদও দেখা দেয় ॥ এ অবস্থায় কোন কঠিন সমস্যার 


২২০৪ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


সমাধানে: মনকে নিবিষ্ট-করা অনস্ভব হয়ে পড়ে। অন্রূপভাবে, মানমিক অব্পন্নতা 
চলাকালীন দৈহিক কাজে অনিচ্ছা জাগে | সাধারণতঃ দৈহিক অবসাদ পেশীর ক্লান্তির 
জন্য এবং মানধিক অবসাদ ন্বায়ুর ক্লান্তির জন্য ঘটে থাকে--এরূপই ধারণা কর] হয়। 
দেহততের দিক থেকে উভয় প্রকার ক্লান্তির উৎস এভাবে চিহ্নিত করা হলেও বাস্তবে, 
Sex প্রকার অবসাদকে পৃথকভাবে পরিমাপ করা সম্ভব হয়:না। দৈহিক অবগাদে 
Was অবসাদ জাগে, আবীর মানসিক অবসাদে দৈহিক অবসাদ জাগে । তৰে 1 
সাধারণতঃ দেখা যায়, দৈহিক অবসাদ যত তাড়াতাড়ি মানসিক অবসাদ সৃষ্টি কৰে): 
মানসিক অবসাদ তত ভ্রুত দৈহিক অবমাদ ee করতে পারে না। 
o ক্লান্তি ৰা অবসাদ সাধারণ (general) হতে পারে বা আংশিক (partial) হতে 
se যখন সমগ্র দেহেই ক্লান্তি বা অবসাদ অন্থৃভূত হয় তখন এহল সাধারণ অবসাদের 
E উদ্দাহরণ। কোন বিশেষ পেশী বা ইন্দিয়ের অবসন্নতা হল আংশিক 
ই, অবসাদ oasia লেখার জন্য যখন কেবলমাত্ৰ ডান হাতেই 
L " অৱময়তা দেখা দেয়, তখন তাহল আংশিক'অবসাদের উদাহরণ 
Sb RS oe মানসিক আহ্লাদ পরিমাপের 
বিভিন্ন aa ও Grits (Different ways of the measurement 
of physical and mental fatigue) : 
tHe ও মানসিক অবপাদ নিরূপণ এবং পরিমাপ করার ee নানা ধরনের 
পদ্ধতি অবলম্বন কর! হয়। নাড়ীর স্পন্দনের হার, দেহের উত্তাপের তারতম্য, নিঃশ্বাস 
প্রশ্বামের পার্থক্য, অঙ্গ সঞ্চালনের' সামর্থ্যের তারতম্য, পেশ 
TRA সংক্রান্ত কমকূশলতার agfa, নিয় ্রিত উদ্দীপনা-প্রতিতিয়ার 
‘ মধ্যে সময়ের বাবধান প্রভৃতি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার সাহায্ে দৈহিক : 
© অবসাদ পরিমাপ কর! হয় । -'অবিরতভাবে দীর্ঘ সময় ধবে চিন্তা. 
বা কাজ করার ক্ষমতা; 'প্রশ্নো্তরের VSI, লেখা বা' বলার ভুলের হার, EA 
state, মনোযোগ, আগ্রহের তীব্রতা, পাদপূরণ, স্মরণশক্তি, 
মানসিক অবসাদ... একটানা! অঙুলীলন, কোন far একটানা দৃষ্টি নিবন্ধ রাখার" 
পদ্ধতি ক্ষমতা প্রভৃতি প্রক্রিয়ার সহায়তায় মানসিক অবসাদ পরিমাপের 
চেষ্টা করা হুয়। মানসিক অবসাদ সম্পর্কে পরিমাপ করার জন্ব 
নানাবিধ পরীক্ষণকার্ধ চালান হয়েছে। তারই দু-একটি নিচে আলোচিত হচ্ছে? 
পাদপুবণ করা সম্পর্কে যে পরীক্ষপকার্ধ (Completion test) চালান হয় তাতে 
পরীক্ষণ-পারকে (Subject) একটি গল্প পড়তে দেওয়া হয় । GB গল্পটির কতকগুলি 


কাজ ও অবসাদ ২০৫. 


অংশ অপূরণ রাখা হয় এবং পরীক্ষণ-পাত্রকে- বল! : হয়: সেই 'অংশগুলি: পূরণ 
করার জন্য ৷ পরীগ্ষণ-পাত্র পড়া শুরু করার কিছুক্ষণ পরে দেখা 
i যায়, পড়ার গতি ও পাঁদপুরণের গতি ত্রাস পাচ্ছে ও ভুল হচ্ছে। 
ক্রমশঃ ভুলের সংখ্যা বাড়ছে বা যে পাদগুলি পুরণ করতে হরে মেগ্ুলি নজর এড়িয়ে 
যাচ্ছে। এর থেকেই মানসিক অবসাদের পরিমাপ করা যায়। 
মানসিক অবসাদ পরিমাপের আর: একটি; পদ্ধতি হল অক্ষর কেটে বা মুছে 
i পরীক্ষা (cancellation test or letter erasing test)| কোন একটি 
| লেখার মধ্যে “প’ এই বিশেষ অক্ষরটি পরীক্ষার্থীকে কেটে দিতে 
on বলা হুল।- এইবূপ একটানা কাজের জন্য পরীক্ষার্থীর মধো 
| ক্লান্তি দেখ! দেয়। পরীক্ষার্থীর ভুলের পরিমাণ, কাজের গতি, 
নজর এড়িয়ে apex) গ্রভৃতি থেকে তার মানসিক অবসাদের পরিমাপ করা যায়। 
মুখস্থ করার পরীক্ষণ কার্ধ চালিয়েও মানসিক অবসাদের পরিমাপ করা যায়। 
“ একট! পড়া মুখস্থ করতে কতবার পড়তে হচ্ছে তা থেকে 
মহ করার গরনীক্ষণ  মানমিক অবসাঁদের পরিমাপ কর! যেতে পারে। 
গণনার সাহায্যে পরীক্ষণ কার্য চালিয়েও মানসিক অবসাদ পরিমাপ কর! যেতে, 
পারে। এই পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীকে নান! ধরনের আঙ্গিক: 
হানে গণনা করতে দেওয়া BA! গণনা করতে কত. সময় লাগে» 
কি পরিমাণ ভুল হচ্ছে তার সাহায্যে মানসিক অবসাদ 


A 


গাঁদপুরণের পরীক্ষা 


মাপ! যায়। 
এইভাবে qig গণনার সাহাযো মানসিক অবসাদ পরিমাপ করার. জন্য 
কলদিয়। বিশববিষ্ঠালয়ের “টিচার্স কলেজের' জাপানী ছাত্রী মিস্‌ আরাই (Miss Arai). 
নানা ধরনের পরীক্ষণ করেন ॥ তিনি ভার পরীক্ষণ-কার্ধে চারটি সংখ্যাকে চারটি 
খা দিয়ে মনে মনে কয়েকদিন. ধরে গুণ করতে লাগলেন)। প্রথমতঃ, তিনি ৮,১৪৩ 
এবং ৫,৬৯৯ এই সংখ্যা! দুটি মুখস্থ করলেন।॥ তারপর তাদের 
গাই. গুগফল নিরূপণ করার জন্য সচেষ্ট হলেন। তিনি মনে মনে 
তাদের গুণফল নির্ণয় করলেন. প্রায় ১১ ঘণ্টা অনুশীলনের পর 
দেখলেন যে, সঠিক উত্তর পাবার জন্য তাকে পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ সময় ব্যয় 
তে হচ্ছে এবং ভুল্রে পরিমাণও কিছু বাড়ছে। এ থেকে তিনি এই সিদ্ধান্ত 
যে মানসিক অবসাদই এর. কারণ ৷ ১১, ঘণ্টার শেষে তাঁর যে কর্মদক্ষতা 


TS পাচ্ছে, তা শুরুতে যে কর্মদক্ষতা! ছিল তার শতকরা ৫* ভাগ। 


ace শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান . 
দৈহিক অবসাদ পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন রকম যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছে £ 
(১) এস্থিসিওমিটার (Aesthesiometer): এ যন্ত্রের সাহাযো ত্বকের 
ting ion পরিমাপ কর! হয়। অবপাদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
অন্থভূতি ত্রাস পেতে থাকে | 
(২) ডাইনামোমিটার (9০০০০ 
এ যন্ত্রটির সাহায্যে হাতের মুঠি শক্তি strength 
of grip) নিরূপণ কর! ata) কিছুক্ষণ পরিশ্রমের 
পর ব্যক্তি কতটুকু: অবসাদগ্রস্ত হল তাও এ WHF 
সাহায্যে ধরা পড়ে। অবনার্দের ফলে হাতের 
মুঠির জোর কমে আমে। 
(৩) আরগো গ্রাফ ( Ergograph ): 
১৮৯ শ্রীষ্টান্ধে মসো (Mosso) এই a3 আবিদ্ধার 
A এ ets করেন ॥ এ যন্ত্রে পরীক্ষার্থীর ৷ 
ডায়নামোমিটার হাতটি শক্ত করে একটি 
টেবিলের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হয় ঘাতে মাঝের ৮ av অন্য আদুল নাড়তে না 
পারে। ওঁ মাঝের আল্ুলের 
সঙ্গে একটা শক্ত দড়ি দিয়ে 
একটা ওজন বেঁধে ঝুলিয়ে 
দেওয়া হয়। তারপর 
পরীক্ষার্থীকে আঙ্গুলকে 
সঙ্কুচিত আর. প্রলারিত করে 
ওজনটিকে ওঠাতে নামাতে 
বলা হয়। ক্রমশঃ আদলে 
SAS] দেখা দেয়, তখন 
আর দ্রুত তাকে ওঠান নামান আরগোগ্রাম 
সম্ভব হয় না। কিমোগ্রাফের citaa কাগজের সঙ্গে একটি লেখার স্ট'ইলাদ সংঘুক্ত 
খাকে যার দ্বার! পরীক্ষার্থীর প্রতিটি টানের একটি agt কিমোগ্রাফে আকা হয়ে 
যায়। এই চিত্রটিকে বলা হয় আরগো ট্রাম (Ergogram) | 
উপরের রেখাচিত্র লক্ষ্য করলে দেখা খায় পরীক্ষার্থীর প্রথম দিকের টানগুলি 
খুব দীর্ঘ ছিল কিন্তু সময়ের ae | 


এস্থিসিওমিটার 


{ কাজ ও অবসাদ ২০৭ 


এই টানের দৈর্ঘ্য ছোট হয়ে আসছে এবং সর্বশেষে MITT খুবই অবসন্ন হয়ে পড়ার 
টান: একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝামাঝি অবস্থায় এই দৈর্ঘ্য প্রায় একই আছে। 


ব্ছালয়ের কাজে শিক্ষার্থীদের অবসন্নতা কতখানি দেখা দেয় এবং তার জন্য 
কাজের দঙ্গতা কিভাবে ব্যাহত হয় সে সম্পর্কেও পরীক্ষণকার্ধ, চালান হয়েছে। 

্‌ 1Winch Gates Heck প্রভৃতি মনো বিজ্ঞানীর! এ সম্পর্কে পরীক্ষণকার্য চালিয়ে যে 
আনিস তথা প্রকাশ করেছেন তা থেকে 'জানা যায় যে, ক্লান্তি বা অবসাদ 
| বিদ্যালয়ের শিশুদের CY বিদ্যালয়ের শিশুদের ,কাজের দক্ষতার বিশেষ হেরফের ঘটে . 
ae W:s না। বাবহারিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সুনিশ্চিতভাবে বলা যেতে 
| পারে যে, বিদ্যালয়ের শিশুদের age কোন মানসিক অবসাদ . 
ই নেই । বিদ্যালয়ের কাজের বিভিন্ন সময়ে পড়া, অঙ্ককযা, অসম্পূর্ণ বাক্যের পাদপুরণ 
কণা প্রভৃতি ব্যাপারে শিশুদের কর্মক্ষমতার হ্বাসবৃদ্ধি ঘটছে কিনা, সে সম্পর্কে 
পরীক্ষণকার্য চালিয়ে দেখা গেছে যে, বিগ্যালয়ের কাজের সারা দিন তাদের 
সামথোর বিশেষ উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। সকাল আটটায় এবং 

O gi চারটায় মানসিক কাজ করার সামর্থা গড়ে সব শিশুরই প্রায় সমান। wears 
স্পষ্টভাবে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে যে, মানসিক অবসাদের জন্য বিদ্যালয়ের 

কাজে farea কোন সময়েই মানসিক শক্তি ও কর্ণক্ষমতার বিশেষ হানি ঘটে না। 

বিদ্যালয়ের কাজে কর্মক্ষমতার যে হ্রাস. লক্ষ্য করা যায় তার কারণ মানসিক 
Diets sic অবসাদ নয় ; বিরক্তি, চঞ্চলতা, কাজে আগ্রহের অভাব বা বদ্ধ 
ই আধহেঃ অভাব ও: ঘরে আলো-বাতাসের অভাব ইত্যাদি ।. উন্নত শিক্ষণ-প্রণালীর 
মী হাস প্রয়োগে শিশুদের শেখার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পায়। 
- i একথা সত্তা 'যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষণকার্ধে শিক্ষার্থীদের কোন 
| মানপিক ক্লান্তি আসে না, তবু কেমন যেন একটা ক্লান্তির ভাব তাদের মধ্যে দেখা 


— 


o: festa saal (Fatigue in School) ; 


1. মনোবিজ্ঞানী উইঞ্চ CW. H, Winch) পরীক্ষা করে দেখেছেন যে যারা দিনের বেল! কাজ 
করে, রাতে পড়াশোন! করে তাদের কখক্ষমতা রাতে পড়ার সময় ছ' ভাগের এক ভাগ হ্রাস পায়। অপর 
. একজন মনোবিজ্ঞানীর পরীক্ষা থেকে জান! যায় যে বিগ্রালয়ে মধ্যাহকালীন অবসরের ঠিক পূর্বে 
শিক্ষার্থীদের aqua) সকালের চেয়ে কম থাকে । অর্শডাইকও একই ধরনের পরীক্ষা! করে অনুরূপ 
সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন? হেক্‌ (Heck) মান (Marsh) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীরাও একমত যে 
দিনের বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার্থীদের মানসিক কাজ করার ক্ষমতার তারতম্য হয়। 


২০৮ ` শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


দেয়। শিক্ষক বা স্থুল কর্তৃপক্ষের কঠোর শাসনব্যবস্থা! 7 খেলাধুলা, বিশ্রাম ও আনন্দের 
অভাব, অমনোরম পরিবেশ, আলো1-বাতামহীন বদ্ধ শ্রেণীকক্ষ, বৈচিত্রযহীন শিক্ষা 
পদ্ধতি, পুষ্টিকর খাগ্যাভাবহেতু শিক্ষার্থীর দৈহিক দুর্বলতা, সফলতা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা 
ও উৎকণ্ঠা, উদ্বেগ ও মানপিক দুশ্চিন্তা, ভাবদমন প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের মধো কেমন 
একট! অরসাদের ভাব স্থষ্টি করতে পারে। শিক্ষার্থীর দৃঢ়সঙ্কল্প ও ইচ্ছা, শিক্ষক- 
শিক্ষিকার শিক্ষণ-কার্ধে আন্তরিকতা, শিক্ষার্থীর শিক্ষণের আগ্রহ, সময়োচিত বিরাম 
ও বিশ্রাম, খেলাধুলার ব্যবস্থা, শিক্ষণীয় বিষয়ের বৈচিত্র্য, উন্নত শিক্ষণ গ্রণানী ইত্যাদি 
অই ক্লাস্তিভাব দূরীকরণে সমর্থ হয়। কাজেই বিদ্যালয়ের কাজে দক্ষতার ঢান যদি 
aM পায়, তা শিক্ষার্থীর কর্মক্ষমতা Bin পাবার জন্য নয় কাঁজে আগ্রহের “ ভাঁবহেতু 
এবং কেমন যেন একটা ক্লান্তি বা অবসাদের অনুভুতির জন্যই G ঘটে থাকে | 
বিগ্ানয়ের কাঁজের শুরুর সময় শিশুরা যে কর্মদক্ষত| দেখায়, বিদ্যালয়ের কাঁজের 
শেষভাগে তারা৷ সেই একই কর্মদক্ষতার পরিচয় দিতে পারে। তবু বিদ্যালয়ের 
কাজের শেষভাগে শিশুরা চঞ্চল: হয়ে ওঠে এবং বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট সময়ের পরে 
যেসব কাজ তারা করে থাকে, যেমন বন্ধুদের সঙ্গে গল্পগুজব, খেলাধুলা, বেড়ান__ 
বিভা - এ সবের একটা মানসিক প্রস্তুতি তাদের মধ্যে দেখ! দেয়, ফলে 
গুরুতে যে কর্মদক্ষতা পঠনীয় বিষয়ে আগ্রহের অভাব দেখা দেয়। বস্তুতঃ, শিক্ষকদের 
হামার কাজের মধ্যেও এ সময় কাজে আগ্রহের অভাব লক্ষ্য করা যায়, শিশুদের 
শেষ ভাগেও পরিদৃষ্ট হয় তো! দূরের কথা | শিশুদের মধ্যে এই সময় চঞ্চলতা ও মনোযোগের 
অভাব দেখ! গেলেও, কোন পরীক্ষণকার্ষে শিশুদের এ সময় 
নিযুক্ত রাখলে তাঁদের কর্মশন্তি, কাঁজে মনোযোগ ও আগ্রহ যে অন্য সময়ের অনুরূপ 
তা বেশ বোঝা যাঁয়। কিন্ত সাধারণতঃ কোন বিদ্যালয়ের পাঠদান-তালিক! পরীক্ষণ 
PIC মতো অতটা কঠোর হয় না। নে কারণে দিনের শেষভাগে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
কাজের আগ্রহের অভাব দেখ! ঘায়। এই কারণে প্রাঠদান তালিকাকে এমনভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করা দরকার যাতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সেই সময়েই বেশী উত্সাহতরে কাজ 
করতে পারে, যে সময়ে কাজে মনোযোগ নিবিষ্ট করা কঠিন হয়ে পড়ে। 
সাধারণতঃ ধারণা করা হয় যে, কোন কোন পঠনীয় বিষয় অন্ত বিষয়ের তুলনায় 
সহজেই warty zÈ করে, কাজেই বিদ্যালয়ের কাজের প্রথম কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই 
সেগুলি শিক্ষার্থীর শিক্ষা করা উচিত। ভাগনার (Wagner) এ সম্পর্কে একটা! 
তালিকাও তৈরি 'করেছেন। পরপৃষ্ঠায় তালিকাটি লিপিবন্ধ করা হল। এই 
তালিকায় ১**-কে অবসাদের পর্ণমান হিসেবে ধরা হয়েছে.। 


কাজ ও অবসাদ ২০৯ 


বিষয় অবসাদের মান 
গণিত ০ 
| ভাষা ৯১ 
লা ইতিহাস ও ভূগোল ৮৫ 
_ তালিকা প্ররুতি-বিজ্ঞান ve 
f 4 ‘ অঙ্কন ৭৫ 
| পরিঅ্রমদাধ্য খেলাধুলা ও ব্যায়াম ৯০ 


এ সম্পর্কে একাধিক পরীক্ষণকার্য চালিয়ে এই সিদ্ধান্ত করা গেছে যে, পূর্বোক্ত 
অভিমতের মূলে কোন সত্যতা নেই। গণিতের কাজে সহডেই অবসাদ বা ক্লান্তি আসে। 
সুতরাং বিগ্ভালয়ের কাঁজের শেষ ঘণ্টায় তা করানো যেতে পারে না, এ সত্য নয়। 
Fife উৎপাদনের ভিত্তিতে বিভিন্ন বিষয়ের তারতম্য চলে না। Weak ভাগনারের 
Bf উপরিউক্ত তালিকা পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত নয়। গণিত, ভাষা, 
ভিত্তিতে বিভিন্ন ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয় দিনের যে কোন সময়েই সমান ২ 
উট তারতম্য - কুশলতার সঙ্গে শিক্ষা করা চলে । আসলে আগ্রহের অভাব ও 
অতিরিক্ত দৈহিক পরিশ্রম কর্মকুশলতার হানি ঘটায়। পঠনীয়, 
i বিষয়ের দুরহতা ও বৈচিত্রযহীনতা, শিক্ষাপদ্ধতির wh, বিরক্তিকর পরিবেশ, শিক্ষকের. 
কঠোর মনোভাব শিক্ষণীয় বিষয়কে ক্লান্তিকর করে তোলে। মানসিক অবসাদ ও' 
বিরক্তি সমার্থক নয়, তবু শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর বিতৃষ্ণা জাগলে শিক্ষাদান-কার্ধ 
| ব্যাহত হয়। কাজের মধ্যে পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য এনে শিক্ষার্থীর কর্মকুশনতার মান 
অব্যাহত রাখা সম্ভব। ক্লান্তির প্রশ্ন বড় নয়, শিক্ষকের কাছে প্রধান: সমস্তা হল 
বিদ্যালয়ের কাজের সমস্ত দিনটি ধরে শিক্ষার্থীর আগ্রহকে কিভাবে জাগিয়ে রাখা যায়) 
৬। Santas PRIA (Causes of Fatigue) 3 
২. অবমাদ বা ক্লান্তির কারণ প্রধানতঃ তিনটি-__শারীরিক (physical), মাঁনপিক 
(mental) এবং পরিবেশগত (environmental) | 
..(ক) শারীরিক কারণ (Physical Cause) £ শরীরের অভ্যন্তরে nfe- 
è ংপাদক পদীর্ঘগুলির ক্ষয়ের দরুন ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয়। পেশী ঝা স্বায়ুগুলি 
যদি একটানা কাজ করতে থাকে তাহলে যে তন্তুর দ্বারা পেশগুলি গঠিত বা যে 
ষের দ্বার! স্বাযুগ্তলি গঠিত, সেগুলির শক্তি-উৎ্পাদক পদার্থের ক্ষয় সাধিত হয়, 
লে অবসাদ দেখা দেয়। আহার এবং বিশ্রামের দ্বারা শক্তি-উৎপাদক পদার্থ 
পুনরায় দঞ্চিত হলে পেশী ও BIT NAAT! দুর হয় এবং সেগুলি আকঝার কীধক্ষমূ 


মনো--১৪ (iv) 
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হয়ে ওঠে। তবে পরীক্ষণের সাহায্যে জানা গেছে, পেশী যত দ্রুত অবসন্ন হয়ে পড়ে, 
'স্বাযু তত HS অবসন্ন হয় না। 

পেশীগুলি ক্রিয়া করার জন্য দেহের অভ্যন্তরে অপচয়জনিত বিষাক্ত পদার্থ (toxic 
waste products) সঞ্চিত হতে থাকে I} দেহের অভ্যান্তরেই এমন ব্যবস্থা আছে যার 
অপচয়জনিত বিষাক্ত দ্বারা এই দূষিত বিষাক্ত পদার্থ শোধিত ও নিফাশিত হয়। যদি 
পদার্থের সঞ্চয় এই শোধন ও নিষ্কাশন-ব্যবস্থা ব্যাহত হয়ে দূষিত বিষ ক্রমশঃ 
সঞ্চিত হতে থাকে তখনই অবসাদ দেখা দেয়।- প্রীন্ত-সন্নিকর্ষ বা স্নায়ু সংযোগের 
(Synapse) উপরই এই দুষিত বিষাক্ত পদার্থের প্রতিক্রিয়া অধিক পরিমাণে 
ঘটে থাকে। 

পরিমিত অগ্লজীনের (oxygen) অভাব ঘটলেও অবসাদ দেখা দেয়। রক্তের 
মধ্যে ছু প্রকার কণিকা আছে, শ্বেত কণিকা ও লোহিত-কণিকা। এই লোহিত" 
কণিকাগুলি samia বহন করে। এই অগ্জানই শরীরের শক্তি উৎপাদনকারী 

উপাদানগুলিকে বিশ্লেষিত হতে সহায়তা করে এবং তার ছার! 

SERIES দেহে শক্তি উৎপাদিত হয়। অস্রজানের অভাব ঘটলে শরীরের 
প্রয়োজনীয় শক্তি উৎপন্ন হয় না, ফলে দেহের ক্ষয় পূরণ ঘটে না। তাই শারীরিক 
অবদাদের সৃষ্টি হয়। 

অত্যধিক কাজের জন্য দেহের লবণের (salt) পরিমাণ হ্রাস পায়। এর ফলেও 
দেহের কর্ম ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অবসাঁদের সৃষ্টি হয়। i 

এ ছাড়াও দাত ৰা ia ত্রুটি, অনিষ্ত প্রভৃতিও ক্লান্তি বা অবসাদ we করতে 


w 


পারে। কারও যদি দন্তশূল হয়, টনসিল ফোলে বা চোখের অত্যধিক পরিশ্রম ঘটে 


দুৰ্বল ও অসুস্থ শরীরে বা দেহে পুষ্টি বা সজীবতার অভাব দেখা দেয় তাহলে, শিশু বা 
pi Bt বয়ঃপ্রাপ্ত যেই হোক না কেন, অবসাদ অনুভব করবে এবং পাঠে 
মনঃনংযোগ করতে পারবে না। CT কথায় দুর্বল ও অসুস্থ শরীরে 

ক্লান্তি বা অবসাদ সহজেই দেখা দেয়, কিন্তু সুস্থ শরীরে অবসাদ অত সহজে দেখা দেয় না। 
(খ) মানসিক কারণ (Mental Cause) £ অবসাঁদের যেমন কতকগুলি দৈহিক 
কারণ আছে, তেমনি কতকগুলি মানসিক কারণও আছে। 
কাজে আগ্রহের অভাব ঘটলে তখন সহজেই ক্লান্তি বা অবসাদ 
SCH আগ্রহের অভাব ঘটে তখন যখন উপযুক্ত প্রেষণার অভাব থাকে । কাজের 


মানসিক কারণ 


1, “Fatigue is an accumulation of the waste products of muscular activity, 
—Woodwortli : Psychology, page 372, 
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পেছনে যদি প্রেষণা থাকে তাহলে হজে ক্লান্তি আসে না। তবে দীর্ঘ একটানা কাজ 
খা দত চালানো হলে স্বাযু ও পেশী অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন প্রেষণার 
চি উপস্থিতিতেও ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা cen! উপযুক্ত প্রেষণা 
‘RR অবসাদকে (unnecessary fatigue) দূর করতে পারে। এছাড়া ব্যক্তির 
E লী bi প্রস্তুতি (mental readiness) না থাকলেও অবসাদ 
দেয়। যে কাজের জন্য ব্যাক্তির মাননিক প্রস্ততি থাকে সেই 
কাজে সে তার প্রচেষ্টাকে আস্তরিক ভাবে নিয়োগ করতে পারে। কিন্ত কাজের 
Er মানসিক প্রস্তুতি না থাকে, বা অপরের দ্বারা কোন কাজ করার oe যদি 
সে বাধ্য হয়, কাজটি যদি ব্যক্তির নিজের কোন উদ্দেশ্ব সাধন 
ও না করে, তাহলে কাজে অবসাদ বা ক্লান্তি দেখা দেয় । একটানা 
শক্তির অভাব কাজ করার অভ্যাস না থাকা ও দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির অভাব ঘটলেও 
ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয়। মানসিক দৃঢ়তা থাকলে অনেক 
দুরূহ ও বিরক্তিজনক কাজও বেশ আনন্দের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে সম্পাদন করা যায়। 
কোন ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয় না। 
__ (গ) পরিবেশগত কারণ (Environmental Cause) z অবসাদ বা rife 
বার ব্যাপারে পরিবেশের একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। যে পরিবেশ 
প্রীতিকর বা মনোরম তা একটানা কাজের পক্ষে উপযোগী, 
* সহজে সে পরিবেশ অবদাদ eR করে না। যেমন, আলো- s 
হাওয্াধুকত শ্রেণীকক্ষে শিশুরা কাজে বেশী মনোযোগী হতে পারে, 
k mantras বোধ করে না। কিন্তু যে শ্রেণীকক্ষে আলো-হীওয়ার, 
১ যার চারপাশে হৈ-চৈ গোলমাল লেগেই রয়েছে, শ্রেণীকক্ষে বার আপনগুলি 
ঠিকমত সাজান নেই, এই ধরনের পরিবেশে শিক্ষার্থীর মধ্যে অবসাদ জাগে । 
o আবার খুব গরমে বা! খুব জলো৷ আবহাঁওয়াতে কাজে ক্লান্তি দেখা CH পফেন 
বার্জার (Poffen Ber৪er)-এর পরীক্ষণকার্ধের দ্বারা জানা যায়, বায়ু চলাচলের 
a নেই এমন ছুটি কাঁরখানাতে শীতের তুলনায় খুব গরমের সময় উৎপাদন শতকরা! 
১১ এবং ১৮ ভাগ কম, অথচ বায়ু চলাচলের বাবস্থা আছে এমন কারখানাতে শীতের 
a তুলনায় গরমকাঁলের উৎপাদন শতকরা মাত্র ৮ ভাগ কম। অবস্ত 
খুব গরমে a) জলে! 
্ীহাওয়াতে ক্লান্তি পরীক্ষণের সাহায্যে দেখা গেছে গরম, বদ্ধ বাতাপ, হৈ-চৈ 
ধা দেয় ইত্যাদিতেও ক্লান্তি বা অবসাদ অনেক সময় দেখা দেয় না যদি 
কমীর মধ্যে উপযুক্ত প্রেরণা থাকে | 
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al SS ites =F (Bad effects of Fatigue) £ 
কার্যকরী শিক্ষণ (effective learning) যেসব কারণে ব্যাহত হয়, তার মধ্যে 
অবসাদ অন্ততম। শিখনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর সুস্থ দেহ ও সতেজ মন। দেহ 
ও মন যদি BE থাকে তাহলে শিক্ষার্থী সহজে শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করতে পারে, 
শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি করার সম্ভাবনা থাকে । ক্লান্ত দেহ ও অবসন্ন 
মন দিয়ে পাঠে মনঃসংযোগ করা সম্ভব নয় এবং এই অবস্থায় কাজ করলে কাজে 
o ভুলভ্রাস্তি দেখা দেয়। অবসন্ন অবস্থায় চিন্তন-শক্তির সক্রিয়তা 
টির দেখা যায় না, স্মরণ রাখার ক্ষমতা হ্রাস পায়। শিক্ষণীর বিষয়ের 
সঙ্গে HAAR জ্ঞানের সংযোগ সাধন তেমন ভালভাবে সংগঠিত হতে 
পারে না। মনোযোগের অভাবহেতু চিন্তবিক্ষেপ ঘটে, মন বিষয়ান্তরে ধাবিত 
হওয়ার জন্য পাঠ্য বিষয় আয়ত্ত করা সম্ভব হয় না। এ তো গেল শিক্ষার্থীর 
অবসাদের কথা। 
শিক্ষকের অবসাদ a ক্লান্তি শিক্ষার ক্ষেত্রে আরও ক্ষতিকর ও মারাত্মক। 
র্লাস্ত-অবসন্গ শিক্ষক যদি যাস্ত্িকভাবে কোনরকমে দায় সারা করে শিক্ষাদান কাজে 
লিপ্ত থাকেন, তাহলে ছাত্ররা সেই শিক্ষা থেকে কোন প্রেষণ! বা উৎসাহ লাভ করতে 
পারে না, নতুন জ্ঞান অর্জনও তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। শিক্ষকের মনোভাব সার্থক 
শিখনের অন্যতম শর্ত। সদা প্রফুল্ল, সতেজ, প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর 
পর বেছে. এমন শিক্ষক যদি শিক্ষা দেন তাহলে ছাত্ররা শেখার প্রেরণা 
পাবে, শিক্ষণীয় বিষয়: বৈচিত্রহীন মনে হবে না। কিন্তু ক্লান্ত 
মন দিয়ে শিক্ষক যদি শ্রেণীকক্ষ যান, তার নীরস বৈচিত্রাহীন শিক্ষাপদ্ধতি পঠনীয় 
বিষয়কে বিরক্তিকর করে তুলবে ; পাঠে ছাত্রদের বিতৃষ্ণা জাগবে, ছাত্র-ছাত্রী 
লক্ষ্যভ্রষ্ট হবে। শিক্ষার্থীর কাছে শিক্ষক আদর্শস্বরূপ, ক্লান্ত অবসাদগ্রস্ত শিক্ষক 
নিজেই নিরুৎসাহী। শিক্ষার্থীর উৎসাহ জোগাবার স্থযোগ তার কোথায়? 
শিক্ষার্থী ও শিক্ষক--শিক্ষার ক্ষেত্রে উভয়ের দিকে সমানভাবে লক্ষ্য রাখা 
প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর ক্লান্তি বা অবসাদ দুরীকরণের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষকের 
অবদপাদ বা ক্লান্তি অপনোদন করার দিকেও সমান নজর দিতে হবে। এর জন্ত 
প্রয়োজন শিক্ষকের nRa মোচন করা, তার নিরাপত্তার 
বিলের স্থবাবস্থা করা, জীবনধারণের. জন্যই তার সমস্ত শাক্ত যাতে 
ব্যয় না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, কাজের মধ্যে বিশ্রামের ব্যবস্থা 
করা, দৈনন্দিন কাঁজের পাঠদান-তালিকা যথামন্তব চিত্তাকর্ষক করে তোলা ইত্যাদি | 
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৮। অবসাদ Asaa Sejt (Remedy for Fatigue) : 

কাজ করার জন্য আমাদের দেহের শক্তির ক্ষয় সাধিত হয়। এই ক্ষয় পূরণ না 
ছলে ক্লান্তি বা অবসাদ দেখা দেয়। প্রয়োজনমত বিশ্রাম দেহের এই ক্ষয় পূরণে 
সহায়তা করে। বিশ্রামে দেহের শক্তি উৎপাদনকারী পদার্থগুলি সক্রিয় হয়ে ওঠে? 
দেহে শক্তি ও উত্তাপের সঞ্চার হয়, ফলে ক্লান্তি দূরীভূত হয়। 

পুষ্টিকর ও টাট্‌ক! ata দেহের ক্ষয় পূরণ করে ক্লান্তি দূর করে। চা, কফি, 

| কোকো প্রভৃতি পানীয়ও দেহের অবসাদ দূরীকরণের সহায়ত! করে। কিন্তু দুধ, ফল ও 
> Sale পুষ্টিকর ato শুধুমাত্র ক্লান্তি দূর করে না, নষ্ট শক্তির পুনরুদ্ধারে সহায়তা করে। 
এই কারণে বিদ্যালয়ে ছাত্রদের টিফিনের সময় পুষ্টিকর খান্ত দেবার Tae করা উচিত। 
ই নিদ্রা ক্লান্তি অপনোদনে সহায়তা করে। Gaa মাধ্যমে শরীর বিশ্রাম পায়, 
ফলে দেহের ক্ষয় পূরণ হয়, ক্লান্তি দূরীভূত হয়। শিক্ষার্থীর যাতে সুনিদ্রা হয়, তার প্রতি 
“শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের লক্ষ্য রাখা উচিত। রাত্রে স্থনি না হওয়ার জন্তু অনেক 
সময় শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে অবসাদ অনুভব করে এবং পাঠে মনঃসংযোগ করতে 
অপারগ হয়। 
শারীরিক সুস্থতা রক্ষিত হলে ক্লান্তি বা অবসাদ সহজে দেখা দিতে পারে না। 
কোন বিষয় শিক্ষা করার জন্য শিক্ষার্থীকে যে পরিমাণ দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম 
₹ করতে হবে, শিক্ষার্থীর শরীর যেন তার উপযোগী হয়, নতুবা কাজে অবসাদ 


এ a 


| মানসিক অবসাদের প্রতিরোধের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর আগ্রহ॥ শিক্ষার জন্য 
শিক্ষার্থীর যদি প্রবল আগ্রহ থাকে, তাহলে ক্লান্তি সহজে দেখা দিতে পারে না। 


হয়। ক্লান্তির আবির্ভাবকে ঠেকাতে হলে ছাত্রদের মধ্যে প্রচুর পরিশ্রম করার 
ন যাতে গড়ে ওঠে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ATI AY ও স্থায়ী প্রেষণার 
মেই কেবলমাত্র এই অভ্যান গঠন কর! সম্ভব হবে। এই অভ্যাস গঠিত হলেই 
শিক্ষার্থী দুরূহ ও বিরক্তিকর কাজও দীর্ঘ সময় ধরে অবদন্ন না হয়ে AFANA সম্পাদন 
করতে পারবে। 

ধীর গতিতে কাজ করলে অনেক সময় কাদে অবদাদ জাগে। দে 
রণে চটপট ও দ্রুত কাজ করার অভ্যাস আয়ত্ত করা ভাল। 


২১৪ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


শিক্ষণীয় বিষয় যদি চিত্তাকর্ষক না হয়ে একঘেয়েমি eB করে তাহলে সহজেই 

; অবসাদের আবির্ভাব ঘটে। সে কারণে শিক্ষকের প্রয়োজন 
পঠনীয় বিষয়কে 

চিক বন ৬ পঠনীয় বিষয়কে চিত্তাকর্ষক করে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত 

করা যাতে শিক্ষায় বৈচিত্র্াহীনতা দেখা না দেয় এবং শিক্ষণীয় 


বিষয় শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর মনে না হয়। 


শিক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশও ক্লান্তির আবির্ভাবকে বিলম্বিত করে। আলো- 
Seren বাতাস ও সুসজ্জিত আসনযুক্ত ঘরে, নিরিবিলি শান্তিময় মনোরম 

পরিবেশে যদি শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে পঠনীয় 
বিষয়ে তার মনোযোগ আকৃষ্ট হয় এবং সহজে ক্লান্তি দেখা যায় না। 


শিক্ষণের যথাযথ প্রণালী অনুসরণ ও ক্লান্তি অপনোদন করার পক্ষে বিশেষ 
গুরুত্বপূর্ণ। যে বিষয়টি যে পদ্ধতিতে পড়ান উচিত, সে পদ্ধতিতে পড়ালে এবং 
শিক্ষাদানের সময় শিক্ষাসহায়ক উদ্দীপকের (Teaching Aids) সাহাযা নিলে 
শিক্ষার্থীর মনে আগ্রহ সঞ্চারিত হয়, শেখায় ক্লান্তি আসে না। 
১১০৯২ ভূগোল পড়াবাঁর সময় যদি মানচিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়, বিজ্ঞান 
পড়াবার সময় যি বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সহায়তা নেওয়া হয় বা 
উদ্ভিদবিদ্যা পড়াঁবার সময় যদি গাছপালার সাহায্যে পড়ানে! হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর 
আগ্রহ নষ্ট হয়ে যায় না এবং ক্লান্তিও চট করে দেখা দেয় না। 
সফলতার আনন্দ কাজে সহজে অবসাদ আনতে দেয় না। সে কারণে শিখন- 
প্রক্রিয়াকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা দরকার যাতে শিক্ষার্থী সাফলোর আনন্দ লাভ 
করে। যদি এমন হয় যে সমগ্র শিখন-কার্যটি সমাপ্ত হবার 
পর শিক্ষার্থী সফলতার আনন্দ লাভ করবে তাহলে শিখন" 
কার্ধটিকে কয়েকটিকে স্বাভাবিক অংশে বিভক্ত করে মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীকে 
সাফল্যের আনন্দ লাভের স্থযৌগ দিতে হবে। তাহলেই gira অবসাদ আসবে না 
বা যদি অবসাদ আসে তাহলে তা সাফল্যের আনন্দে দূরীভূত হবে। 
৯। বিল্ঞালন্মে অবসাদ দুর করার Seis (Remedy for 
fatigue in School) 3 
ছোট ছোট শিশুদের চট করে অবসাদ এসে যায়। কাজেই তাদের শিখনের 
সময় সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন এবং তাদের বিশ্রামের প্রচুর অবসর দেওয়া প্রয়োজন | 
কাজেই বিদ্যালয়ের পাঠদান-তালিকায় কাজের সঙ্গে সঙ্গে খেলাধুলা বা বিশ্রামের 


সফলতার আনন্দ 


GP 
কাজ ও অবসাদ ২১৫. 


উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা আবশ্যক । আমাদের দেশে বিগ্যালয়গুলিতে তিন বা চার 
পিরিয়ড (period) কাজের পরে বিশ্রাম দেবার রীতি প্রচলিত। তবে অনেকে 
মনে করেন যে একটানা তিন ঘণ্টা বা চার Sol কাজ করার পরে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম 
দিলে যে ফল পাওয়া যায় প্রতি এক ঘণ্ট! বা ছু ঘণ্ট! অন্তর দশ মিনিট বিশ্রাম দিলে 
অপেক্ষাকৃত ভাল ফল পাওয়া যায়। একটান! চিন্তামূলক বা বৌদ্ধিক কাজে রতথাকলে 
শিক্ষার্থীর ক্লান্তি আসবে, সে কারণে চিন্তামূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ 
করার সুযোগ যদি পাঠদান-তালিকায় মাঝে মাঝে রাখা! হয় তাহলে একঘেযেমির 
ভাব দূর হয়ে যাবে, শিক্ষার্থীর কাজে ক্লান্তি দেখা দেবে না। যেমন-_ভাষা, অঙ্ক 
প্রভৃতির পর অঙ্কন, কারুকলা, বাগান করা৷ প্রভৃতি কাজের ব্যবস্থা থাকা দরকার | 
আগ্রহের সঙ্গে অবসাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমীন। কোন বিষয়ে যদি কোন 
ব্যক্তির আগ্রহ থাকে তাহলে একটানা বেশ কয়েক ঘন্টা ধরে সে সেই কাঁজ করে যেতে 
ta) কাজেই শিক্ষকের উচিত বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা যাতে শিক্ষণীর বিষয়ে 
শিক্ষার্থীর যথেষ্ট আগ্রহ: E হয়। যখন শিক্ষক দেখবেন য়ে 
| শ্রেণীর ছেলেদের মধ্যে অবসাদ দেখা যাচ্ছে, তখন তার 
উচিত হবে সহজতর এবং আকর্ষণীয় কোন বিষয়ের আলোচনায় নিজেকে নিযুক্ত 
কা । আলোচ্য বিষয় আকৰ্ষণীয় হলে ছাত্ররা কোন রকম ক্লান্তি অনুভব না করেই 
ঘণ্টার পর ঘ্টা কাঁজ করে যেতে পারে। যেদব বিষয়ের আলোচনা ছাত্রদের কাছে 
কঠিন মনে হয়, সেগুলিকে কোন বিশেষ সময়ে শিক্ষা দিলে, ছাত্রদের পক্ষে গ্রহণ করা 
“Reese হয়, সেদিকেও শিক্ষকের বিশেষ লক্ষ্য রাখা প্র্োজন। প্রেষণা এবং 
আগ্রহ পরস্পর সম্পর্যুক্ত। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষার প্রতি যথাযোগ্য প্রেষণা সি 
করতে পারলে তাঁদের সহজে অবসাদ আসবে না। 

_ যেসব বিষয় দুরূহ সেগুলি কাজ শুরুর প্রথম দিকে শেখাই ভাল। কারণ কাজের . 
থম দিকে শিশুদের মনে গ্রহণ-প্রবণতা থাকে এবং শেখবার প্রস্তুতিও অধিক থাকে | 
দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষাদানের সময় তালিকা! (Time Table) রচনা করা 
gal এ ছাড়া, শিক্ষণীয় বিষয় যেন কোন শিক্ষার্থীর শিখনের সীমার বাইরে 
না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। তাছাড়া, কাজের যোগ্যতার 
র ব্যক্তিগত বৈষযা দেখা যায়। শিখনের কার্যট নিয়ন্ত্রণ করার সময় 
কর এ সম্পর্কেও অবহিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষকের সহামুভূতি, 
ra দৃষ্টিভঙ্গী, উন্নত শিখনপদ্ধতি, কাজে আন্তরিকতা ইত্যাদি বিদ্যালয়ের অবসাদ 
ব্রীকরণে যথেষ্ট সহায়তা করে। 


EN 
আগ্রহ ও অবসাদ 


২১৬ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


so| অৱসাদ শু fasta (Fatigue and Boredom) 9 


অবসাদের সঙ্গে বিরক্তির সাদৃশ্য থাকলেও ছুটি কিন্তু সমার্থক শব্দ নয়। অবসাদ 
ও বিরক্তি উভয়ই কাজের অগ্রগতির পথে অন্তরায় স্বরূপ । অবসাদে কর্মক্ষমতা ও 
দক্ষতা হাস পায়; বিরক্তি কাজের প্রতি অনিচ্ছা বা বিতৃষ্ণার ভাব জাগিয়ে তোলে। 
একটানা কাজ করার জগ্ত অবসাদ দেখা! দেয়) বিরক্তি অল্প কিছুক্ষণ কাজ করার 
অবদাদে কর্দক্ষতার পরও দেখা দিতে পারে । কোন শিশুর মধ্যে একটানা পাঁচ 
হান ওবিরভজিতে . ঘণ্টা অঙ্ক করার জন্য মানসিক অবনাদ দেখা দিল। কিন্ত 'এমন 
কাজে অনিচ্ছাজাগে হতে পারে যে শিখন পদ্ধতির ক্রটির জন্য শ্রেণীকক্ষে কাঁজ শুরু 
হবার কিছু পরেই তার মধ্যে বিরক্তি দেখা দিতে পারে । অধ্যাপকের Aon বক্তৃতা 
ক্লান্তি জাগায় না, বিরক্তির স্থষ্টি করে । অনেক সময় শিক্ষার্থীর এই বিরক্তিকেই 
আমরা অবসাদ বলে ভুল করি। কিন্ত কাজে অবমাদ এত দ্রুত দেখ! দেয় না। 
যদি শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি যথাযথ আগ্রহের সঞ্চার করা যায়, তাহলে বিরক্তির ভাব 
কেটে যায় এবং কার্যদক্ষতাও পূর্ণ ভাবে প্রকাশ পায়। স্থতরাং বিরক্তি হল কৃত্রিম 
ক্লান্তির ভাব বা অবসাদ (false fatigue)| বিরক্তি অবসাদের বহু পূর্বেই দেখা 
দেয় এবং খুব AS বেড়ে চলে। বিরক্তির প্রথম লক্ষণ হল মাঁনপিক অস্থিরতা অর্থাৎ 
শিক্ষণীয় বিষয়ে মনোযোগের অভাব, তারপর শিক্ষণীয় বিষয় শিক্ষা করার তীব্র 
অনিচ্ছা বা বিতৃষ্ণ৷ এবং সর্বশেষে আলস্য ও বোধহীনতা 3 fee অবসাদের শুরুতেই 
দেখা দেয় বোধহীনতা ও TDs শিক্ষার্থী কোন বিষয় শিখতে গিয়ে যদি তাতে 
আনন্দ না পায়বা বিষয়বস্তু যদি একঘেয়ে হয়, তাহলেই তার বিরক্তি আমে। 
অবসাদ বা ক্লান্তির কারণ একাধিক--শারীরিক, মানসিক ও পরিবেশগত। শিশুরা 
HE কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রাণশক্তিকে বিচিত্র ভাবে প্রকাশ 
করতে চায়। এই প্রাণশক্তির প্রকাশের পথ রুদ্ধ চলেই কাজে 
একঘেয়েমি আমে এবং: এর ফলে তাতে বিতৃষ্ণা দেখা দেয়। সে কারণে নীরস 
একঘেয়ে একটানা কাজে শিশুদের ধৈধচুাতি ঘটে, ফলে কাজে বিরক্তি দেখা দেয়। 


৪৩]! 


1. What is the nature of fatigue? What are the d fferent types of fatigue 
Describe the different ways of the measurement of physical and menta 
fatigue. Ans. (পৃঃ ২০২২৬) 


2. What is the nature of fatigue in school ? How can this be removed ? 
Ans. (পুঃ ২৭২০৮ ; পৃঃ ২১৩-২১৪ ) 


3. Whatarethe causes of fatigue? How can they be remedied? What 
are the bad effects of fatigue 7 


Ans, (পৃঃ ২৯২১১ 7 পৃঃ ২১৩-২১৪; পৃঃ২১-২১৩) 
4. How do you distinguish between Fatigue and Boredom ? 
Ans. (পৃঃ ২১৬) 
5. Discuss the relation between work and fatigue. Ans. (Hre) 


অষ্টম Sess 


শিখন 
(Learning) 


+ >| ভূমিক! (Introduction) ৪ 


পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে চলতে না পারলে কোন প্রাণীর পক্ষেই এ 
জগতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হয় না। প্রাণী কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তির 
অধিকারী । এগুলি প্রকৃতির দান। এই সহজাত প্রবৃত্তির বশে প্রাণী যেসব 
সাহজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করে, সেগুলি তাকে তার জীবনের কতকগুলি মৌলিক 
প্রয়োজন চরিতার্থ করতে সহায়তা করে । আবার কতক গুলি প্রতিবর্ত ত্রিয়া প্রাণী 
সম্পন্ন করে, সেগুলিকে শিক্ষার দ্বারা আয়ত্ত করার প্রয়োজন হয় না| এই সব 
প্রতিবর্ত ক্রিয়া প্রাণীর আত্মরক্ষার সহায়ক । কিন্তু পরিবেশ সদা পরিবর্তনশীল এবং 
সেহেতু বিচিত্র পরিবেশের বিভিন্ন শক্তি প্রাণীর উপর বিভিন্নভাবে ক্রিয়া করে। 
পরিবর্তনশীল পরিবেশের উপর প্রতিক্রিয়া করে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না 
পারলে, প্রাণীকে জীবন-সংগ্রামে পরাজয় বরণ করে নিতে হয় ; এমন কি পৃথিবীর 
বুকে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখাই তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে । সে কারণেই 
| প্রাণীকে তার পরিবেশের উপযোগী নিত্য নতুন আচরণ সম্পন্ন করতে হয়। নতুন 

নতুন আচরণ সম্পন্ন করা, অর্থাৎ কোন কিছু আয়ত্ত করাই হল শিক্ষার লক্ষা। 
প্রাণীর অতীত অভিজ্ঞতাই প্রাণীকে নতুন আচরণ সম্পন্ন করার জন্য এবং নতুন বিষয় 
À আয়ত্ত করার জন্য সহায়তা করে। সুতরাং বলা যেতে পারে 
(২8৮ যে, অতীত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে নতুন বিষয় আয়ত্ত করাই হল 
শিখন। ইতর প্রাণীর ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা যায় যে কুকুর, 
বিড়াল প্রভৃতি জীবজন্ত অতীত অভিজ্ঞতার সহায়তায় নতুন পরিস্থিতিতে আচরণ 
সম্পন্ন করার জন্য নতুন কৌশল আয়ত্ত করতে শেখে। 
মন্গয্যেতর প্রাণীর মতো Were প্রকৃতির দানের অধিকারী, মানুষও সাহজিক 
ক্রিয়া সম্পন্ন করে। মানুষের ক্ষেত্রেও প্রতিবর্ত ক্রিয়া তার আত্মরক্ষায় সহায়ত! 
করে। কিন্তু এই জাতীয় আচরণ মানুষের জীবনধারণের জন্য এবং জীবনকে সহজ 
করে তোলার পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। মানুষের এই শিখন-ক্রিয়া শুরু হয় শৈশব 
থেকে এবং মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মানুষের শিখনের কোন শেষ নেই। 


২১৮ শিক্ষা-মনৌবিজ্ঞান 


কথায় বলে, “যতদিন বীচি, ততদিন FAR’ | মানুষের সমস্ত জীবন ধরে এই শিখনের 
কাজ চলতে থাকে । শৈশবকাল অতিক্রম করার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা অনেক নতুন 
কিছু শিক্ষা করি। যেমন, নানা ধরনের খেলাধুলা, সাইকেল চালান, সীতার কাটা 
ইত্যাদি। তাছাড়াও পরিবেশ সম্পর্কে নতুন নতুন ধারণা গঠন করতে শিক্ষা করি। 
শিক্ষার সাহায্যে আমর! TVA সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে সুসংবদ্ধ করে তুলি। 
মানুষের ক্ষেত্রে এই শিখন-প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, শিখনের সাহায্যে 
af আমরা আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডারকে ভরিয়ে না তুলি তাহলে আমাদের পক্ষে জীবন 
ধারগই অসম্ভব হয়ে পড়ে ॥ মানুষ ইতর প্রাণীর মত একমাত্র প্রকৃতি-নির্ভর জীব 
AAI আমাদের দেহের ক্ষতিসাধন করে এমন থাদ্ধবস্ত শৈশব অবস্থাতেই বর্জন করে 
শরীরের উপযোগী wee কেবলমাত্র আমরা গ্রহণ করি। দৈনন্দিন জীবনে নান! 
বিপদ-আপদ থেকে আত্মরক্ষা! করার জন্য আমাদের শিক্ষা লাভ করতে হয়। 
মানুষের ক্ষেত্রে শিখন জীবিকা নির্বাহ করার জন্য কোন বৃত্তি শিক্ষা করতে হয়, 
প্রক্ৰিয়া অত্যন্ত সমাজের রীতি নীতি, আচার-ব্যবহার, নৈতিক আদর্শ সম্পর্কে 
ত্র এ আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা করতে হয়। আবার, ছাত্র হিসেৰে 
কিভাবে শিক্ষা করব তাও আমাদের শিক্ষা করতে হয়। নানারকম পদ্ধতি অন্ুপরণ 
করেই আমাদের এই সব শিক্ষা করতে হয়। সে কারণে অনোবিজ্ঞানীর] শিখন 
সম্পকীয় নানাবিধ aef সন্ধান করবার চেষ্টা করেছেন। সাম্প্রতিক শিখন 
সম্পকীয় বিভিন্ন সমস্তার উপর গবেষণা চালিয়ে মনোবিজ্ঞানীরা সকলেই উপলদ্ধি 
করেছেন যে, মনো বিজ্ঞানে এই বিষয়টির আলোচনা! অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ | 
২। feaa জ্বলা (Nature of Learning) ৪ 
‘SIS অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে “GEST 
আনয়ন করাই হল গিখন। : 
শিখন হল সেই প্রক্রিয়া যার সহায়তায় বাক্তি নতুন পরিবেশে নতুন আচরণ 
সম্পন্ন করার দক্ষতা অর্জন করে। অবশ্য শিখন-প্রক্রিয়ার ফলে ব্যক্তির আচরণের 
মধ্যে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তা সম্পূর্ণ নতুন ধরনের হতে পারে বা তার পূর্ব 
সাচরণের উন্নত রূপও হতে পারে। শিক্ষা, যখন সম্পূর্ণ হয় তখন কোন একটি 
পরিস্থিতিতে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করার কৌশল আয়ত্ত করা হয়। 
শিক্ষার লক্ষা ব্যক্তির 
আচরণে fags | REAR শিখনের লক্ষ্য হল ব্যক্তির আচরণে পরিবর্তন আনা এবং 
আনা! এই পরি er মধ্যে যে গুলি পরিবেশের সঙ্গে যথাযথ প্রতিক্রিয়ার 
উপযোগী, সেগুলিকে স্থায়ী করা। 


শিখন ২১৯ 


আমাদের বেশীর ভাগ শিখনই হল উদ্দেশ্বমূলক | শিখন মানুষের প্রয়োজন ও 
উদ্দেশ্তাধনে সহায়তা করে। শিখন দেহ ও মনে পরিণতি আনে, শিক্ষার্থীর মানসিক 
উৎকর্ষ ও অস্তনিহিত গুণের বিকাশমাধন করে । শিখনের মাধামে ব্যক্তি কোন নতুন 
আচরণ সম্পন্ন করায় যোগ্যতা অর্জন Ses | যখন আমরা বলি, শিখন আচরণের মধ্যে 
পরিবর্তন এনে তাকে স্থায়ী করে, তার অর্থ এই নয় যে, আর পরিবর্তন সম্ভব নয় ॥ 
নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে এই আচরণ আরও পরিবর্তিত হতে পারে । শিখনের 
ফলে ব্যক্তির পুরাতন আচরণে উৎকর্ষ সাধিত হয়। তাঁছাড়া, যা শিক্ষা করা হল তা 
স্মরণ রাখতে না পারলে FAA হয় না। শিখনের ফলে ইন্দ্রিয় ও পেশীর মধ্যে নতুন 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয় এবং দৈহিক অঙ্গ দঞ্চালনের ক্ষেত্রেও নতুন পরিবর্তন সাধিত হয়। 

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে শিখনের বৈশিষ্ট্যগুলি হল ঃ 

(১) শিখন হল কোন উদ্দেশ্য লাভের জন্য আঁচরণকে পরিবর্তিত করা এবং কোন 
বিশেষ পরিবেশে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করার উপযোগী আচরণকে স্থায়ী করা। 
(২) শিখন হল উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ায় মধ্যে নতুন সহ্ন্ধ স্থাপন করা। (৩) শিখন 
হল অতীত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে নতুন পরিস্থিতিতে যথাযথভাবে প্রতিক্রিয়া 
করে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা। (s) শিখন হল আমাদের 
নানাবিধ সমস্তাগুলি সমাধানের জন্য নতুন কৌশল আয়ত্ত করা 
বা পুরাতন পদ্ধতির উন্নতি সাধন করা। (৫) শিখন হল দ্রুতগতিতে এবং উন্নত 
পদ্ধতির সহায়তায় আচরণের নতুন কৌশল আয়ত্ত করা। 

স্থতরাং শিখন আমাদের স্থবিধীজনকভাবে পরিবেশের সঙ্গে প্রতিক্রিয়া করতে 
* সহায়তা করে।  শিখনের পূর্বোক্ত বৈশিষ্টযগুলির ভিত্তিতে আমরা শিখনের 

è এইভাবে সংজ্ঞা নির্দেশ করতেণারি £ “শিখন হল সেই প্রক্রিয়া 
শিখনের বিভিন্ন সং! যার সহায়তায় জামর! আচরণের মধ্যে এমন পরিবর্তন 
আনতে পারি বা পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধের উন্নতি সাধন করে।” 
শিখনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানী উডওয়ার্থ বলেছেন, “শিখন হল এমন 
একটি ক্রিয়া যা পরবর্তী ক্রিয়ার উপর অপেক্ষাকৃত একটা স্থায়ী ছাপ রেখে যায় অর্থাৎ 
যখনই কোন ক্রিয়ার মধ্যে পূর্ববর্তী ক্রিয়ার ছাপ লক্ষ্য করা যায় তখনই সে ক্রিয়াকে 
শিখনের ফল মনে করা যেতে পারে।” ম্টাকগয়াক (McGeoch) শিখনের 
সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, “শিখন হল অভ্যাসের ফলে ক্রিয়ার পরিবর্তন ৷” বার্নার্ 
শিখনের স্বরূপ ae করতে গিয়ে বলেছেন, “শিখন হল আচরণের পরিবর্তন |”? 


1. “,.Jearning is the modification of behaviot through practice” —H, W. 
Bernard : Psychology of Learning and Teaching, Page 121. 


শিখনের বৈশিষ্ট্য 
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শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। 
আচরণবাদীদের বা চেষ্টিতবাদীদের (behaviourist) মতে শিখন-প্রক্রিয়া হল বিচার- 
বুদ্ধি বিবজিত wifes প্রক্ৰিয়ামাত্র। মনোবিজ্ঞানী থর্নডাইক মনে করেন যে, শিখন- 
প্রক্রিয়া উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপন 
"_ শিখন প্রক্রিয়ার স্বরূপ x 
সম্পর্কে মনোবিদ্দের FT| ম্যাকডুগাল প্রমুখ উদ্দেশ্বলাধনবাদীদের (Purposicist) 
মতে মতবিতেদ মতে উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী উপায় নির্বাচন করার ক্ষমতা! অর্জন 
- করাই হলশিখন। কোয়লার, কাফকা প্রমুখ গেস্টাপ্টবাদীদের (Gestaltist) মতে 
asya সাহায্যে কোন একটি পরিস্থিতিকে বিচ্ছিন্ন অংশে প্রত্যক্ষ না করে, 
সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করে প্রতিক্রিয়া করাই হল শিখন। 
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যে কোন ব্যক্তির ক্রমবিকাশের a ক্রমোন্নতির মূলে শিখন ও পরিণমন 
উভয়েরই অবদান আছে $ উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক এতই নিকট যে একটিকে আর একটি 
থেকে বিচ্ছিন্ন করা! যায় না, তবু ব্যবহারিক, প্রয়োজনের জন্য উভয়ের মধ্যে পার্থক্য 
বিবেচনা করার প্রয়োজন দেখ! দেয়। 

প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলন ছাড়াও কোন ব্যক্তির যে স্বাভাবিক ক্রমবৃদ্ধি বা আচরণের 
পরিবর্তন ঘটে তাকেই আমর! পরিণমন বলতে পারি। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে 
পারে, যে-কোন রকম বিশেষ প্রশিক্ষণ বা অনুশীলন বা তিরেকেও একটা বিশেষ বয়সে 
নব শিশুই কথা বলতে, হাটা-চলা করতে বা অন্য বিভিন্ন ধরনের ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনা 
করতে শেখে। কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা! র৷ প্রশিক্ষণ (training). ছাড়াই এই ধরনের 
আচরণের পরিবর্তন হয়। পরিবেশগত পার্থক্য সত্বেও শিশুদের এই ক্রমবৃদ্ধি প্রায় সব 
ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। শিখন (learning) কিন্তু ভিন্ন বিষয়। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে 
আচরণে পরিবর্তন আনাই হল শিখন এবং আচরণে এই পরিবর্তন আনা'র-জন্য 
পরিবেশ যেনব উদ্দীপক প্রয়োগ করে তার উপরে শিখন নির্ভর aca | শিশুর পরিণমন 
আসে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, পরিবেশের উপর তা নির্ভর করে না) কিন্তু যে রকম 
পরিবেশে শিশুকে রাখা হয় এবং যে রকম অভিজ্ঞতা সে লাভ করে সে অনুযায়ী সে 
শিক্ষণ প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ শিশুর শিখনের ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলন ক্রিয়া করে। 

ছুটি যমজ শিশু নিয়ে পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে atest (Mcgraw)! এবং অপর 
সকলে দেখতে পেলেন যে, শিশুর স্বাভাবিক wage বা ক্রমোন্নতির জন্য যেসব 


1. McGraw: Growth. 
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ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজন সেগুলি বিশেষ ধরনে অনুশীলন ব্যতীত কার্ধকরী হয় না) 
= যেমন- হাটাচলা, হামাগুড়ি দেওয়া, কোন কিছু জোর করে চেপে ধরা, শব্দোচ্চ'রণ 
করা ইত্যাদি। যেসব ক্রিয়াকলাপ শিশুর স্বাভাবিক ত্রমবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় নয় 
মেসব ক্ষেত্রেই বিশেষ ধরনের শিক্ষা এবং অনুশীলন কার্যকরী হয়। যেমন-__র্সীতার 
দেওয়া, Cb পরে চলা, কোন কিছুর ওপর আরোহণ করা, লাফ দেওয়া ইত্যাদি। 
এ সম্পর্কে পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে ম্যাঁকগ্র আরও লক্ষ্য করলেন যে, বিশেষ ধরনের 
শিক্ষা হয় খুব অন্ন বয়সে বা খুব বেশী বয়সে দিলেই ফল পাওয়া যায়। শিখন 
পরিণমনের উপর যে নির্ভর করে না তা নয়, তবে শিশুর আশানুরূপ ক্রমবৃদ্ধি বা 
ভ্রমোন্নতি ঘটলেও পরিণমনের এক বিশেষ স্তরে এই শিক্ষণ প্রদান করা প্রয়োঞ্জন। 
শিশুর পরিণমন যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেলে যদি সে উপযুক্ত অনুশীলন করে তবেই 
উপযুক্ত ফল লাভ ঘটে। 
৪1 শ্পিখনেন্প বিভিন SE (Different theories of Learning.) 3 
ই. শিখন প্রক্রিয়া কিভাবে সম্পন্ন হয় সে সম্পর্কে সব মনোবিজ্ঞানী একমত নন। 
এ সম্পর্কে মনোবিজ্ঞানীরা ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ প্রচার করেছেন। শিখন-্প্রক্রিয়া 
সম্পকীয় তত্বগুলির মধ্যে চারটি তত্ব আমরা বিশেষ ভাবে আলোচনা করব।, 
(১) গেস্টান্ট মতবাদ, (2) সংযোজনবাদ, (©) সাপেক্ষ প্রতিক্রিম্বাবাদ। . 
(৪) ফিল্ড মতবাদ | ; 
এই চারটি মতবাদের মধ্যে প্রথম ও চতুর্থ Sele সম্পূর্ণভাবে গেস্টান্ট মতবাদের 
উপর প্রত্ষিত। উভয়ক্ষেত্রেই গেস্টান্টবাদের মৌলিক নীতিটি গ্রহণ করা হয়েছে।' 
তবে চতুর্থ web একটি আধুনিক মতবাদ a প্রাচীন গেস্টান্ট মতবাদেরই উন্নত 
Rt) দ্বিতীয় ও তৃতীয় মতবাদ সংযোগবাঁদের উপর ভিত্তি করে গঠিত। 
(i) শিখনের গেস্টাপ্ট মতবাদ £ (Gestalt Theory of Learning) s 
| ope শব্দটি একটি জার্মান sa) এই “abe অর্থ হল ‘আকার’ বা রূপ 
| (form), ছাদ (pattern) এবং সংগঠন বা সমগ্রতা (structure or 
configuration)-catateata | (Kohler), +771 (Koffka) এবং ভার্দাইমার 
(Wertheimer)-9& তিনজন এই মতবাদের প্রধান প্রবর্তক। 
| আচরণবাদ (Behaviourism),  অনুবঙ্গবাদ (Associationism) এবং 
অন্তর্শনবাদ এই তিন মতবাদের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এই মতবাদের উৎ্পত্তি। 
গেস্টানটবাদীদের মতে আমরা যখন কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করি, তখন বিষয়টিকে খণ্ড 
খণ্ড তাবে বা বিচ্ছিন্নভাবে প্রতাক্ষ না করে তাকে সমগ্রভাবে প্রত্যক্ষ করি। বিভিন্ন, 
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বস্তু যদি পরস্পরের কাছাকাছি থাকে, তাঁদের মধ্যে যদি সাদৃশ্য থাকে, তাহলে 
মেগুলিকে খণ্ড খণ্ড বা বিচ্ছিন্নভাবে প্রত্যক্ষ না করে একটি 
প্রত্যক্ষণের সময় কোন সমগ্র (Whole) বা একক (Unit) হিসেবে প্রত্যক্ষ করি। যখন 
৮১৪১১ কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করি তখন সেই বিষয়টি একটি সামগ্রিক 
রূপ নিয়ে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়-বিষয়টি খণ্ড খণ্ড ভাবে ; 
আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয় না। অনুধঙ্গবাদীদের মতে যখন আমরা কোন বিষয় 
প্রত্যক্ষ করি তখন সেই বিষয়টি কতকগুলি বিচ্ছিন্ন সংবেদনের সময় । কিন্তু 
গেস্টাণ্টবাদীরা এই অভিমতের বিরোধিতা করে বলেন যে 
bs dh ও... কি মানিপিক প্রক্ৰিয়া, কি বাহবস্ত, কোনটিই খণ্ড খণ্ড 
| উপাদানের সমন্বয় নয়। যেহেতু সমগ্রতা বা সংগঠনই হল 
মানসিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য সেহেতু মানসিক প্রক্রিয়াকে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড উপাদানে 
রিক্লেবণ করলে তাঁর যথার্থ স্বরূপটিকে কখনও জানা যায় AT | 
' পেস্টান্টবাদীদের মতে আমাদের সব অভিজ্ঞতাই একটি সমগ্রবস্তর। এই সমগ্রতাঁর 
কিছু অংশ মৃতিন্ধপে এবং কিছু অংশ পটভূমিকারূপে ফুটে ওঠে । আমঁরা যখন কোন 
কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন কোন একটি বিশেষ পটভূমিতে একটি মূৰ্তি (A figure 
against a ground) হিসেবে তাকে প্রত্যক্ষ করি। বন্ততঃ এই বিশেষ ক্ষেত্র বা 
পটভূমি এবং মৃতিতত্ব (Figure and ground) গেস্টান্টবাদীদের প্রতাক্ষের ব্যাখ্যার 
একটি মৌলিক স্ত্র। i 
E CADIE মতে প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্ত সকল সময়ই একটি অবিচ্ছিন্ন সমগ্র 
সত্তা, যাকে তার পৃথক পৃথক অংশে বিশ্লেষিত করলে সমগ্র সত্তাটিকে কখনও লাভ 
করা যাবে না। সমগ্র সত্াটি পৃথক পৃথক অংশগুলির সমষ্টি মাত্র নয়, তার অতিরিক্ত 
কিছু এবং বিভিন্ন অংশগুলির সংগঠন থেকেই এই অতিরিক্ত কিছুটিকে আমর! পেয়ে 
থাকি। শিখন প্রক্রিয়া সম্পর্কে গেস্টান্টবাঁদীদের মতবাদ তাদের প্রত্যক্ষণ-সম্প্কিত 
মতবাদের অনুরূপ | 
গেস্টাপ্টবাদীদের মতে aran অন্ধ খানিক প্রক্রিয়া নয়। তাঁরা বলেন 
খর্নডাইকের প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির সহায়তায় শিখন-প্রক্িয়ার যথাযথ 
ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। প্রাণী যখন কোন বিশেষ পারস্থিতিতে কোন 


“ শিখন প্রক্রিয়! অন্ধ 


যান্তি প্রক্রিয়া নয উদ্দীপকের উপর প্রতিক্রিয়া" করে, তখন তার প্রতিক্রিয়াগুরি 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন অন্ধ প্রতিক্রিয়া মাত্র নয়, প্রাণী সমস্ত পরি- 
স্থিতিটিকে সামগ্রিক ভাবে অবধারণ করে প্রতিক্রিয়া করে । শিখন কোন পরিস্থিতির 


বিডিটি 
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অংশ বিশেষের প্রতি প্রতিক্রিয়া নয়, সমগ্র পরিস্থিতির প্রতি প্রতিক্রিয়া । গেস্টান্ট- 
বাদীদের মতে শিখন-প্রক্রিয়া হল Gey Ra (Insight) সাহায্যে কোন বিশেষ 
সমস্তার পূর্ণ স্বরূপটি বুঝে নিয়ে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে সেটি জানা। 
অন্তদৃষ্টি হল কোন সমস্তার বিচ্ছিন্ন অংশের সঙ্গে পূর্ণ সমস্তাটির সম্বন্ধ সমগ্ররূপে 
উপলব্ধি কর1। এটি নিতান্ত আকস্মিক ভাবে MRFS হয়। বিদ্যুতের চমক 
যেমন হঠাৎ দেখা দেয় এবং মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু আলোকিত করে দেয়, aay টিও 
তেমনি প্রাণীর মধ্যে জাগরিত হয়ে সমগ্র বস্তুটির স্বরূপ নির্ণয়ে ও পরিস্থিতি অনুযায়ী 
সমস্তার সমাধানে প্রাণীর প্রত্যক্ষণে ও শিখনে সহায়তা করে। এই aay? 
কোন সহজাত ক্ষমতা নয়, এ হল অভিজ্ঞতালন্ধ ক্ষমতা । কাজেই শিখন প্রক্রিয়া 
কোন অন্ধ RRS প্রক্রিয়া নয়, এ হল সমগ্র পরিস্থিতি বা সমন্তা সম্পর্কে Gey | 

(i) GAYS শিখন নীতি (Gestalt Principles of Learning) 2 
অন্ত es সাহায্যে শিখন তিনটি নীতির উপরে প্রতিঠিত। যথা) wega নীতি, 
(The principle of insight), (ii) সমগ্রতার নীতি (The law of whole) এবং 
(iii) সমাধানের আকম্মিক আবির্ভাব নীতি (Sudden appearance of the 
solution) | 

(1) শিখনবিষয়ে গবেষণ! (Experiment in learning): কোয়লার 
( Kehler’) মুরগী, শিল্পা্ষী প্রভৃতির শিখনশ্প্রক্রিয়া নিয়ে একাধিক পরীক্ষণ কার্ধ 
চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, শিখন-প্রক্রিয়া কোন অন্ধ-যান্তরিক প্রক্রিয়া নয়। 
এ সম্পর্কে ক্যানারি দ্বীপে অনস্তরীণ থাকা কালে তিনি যে সব পরীক্ষণকার্য চালান 
তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষণের বর্ণনা নীচে দেওয়া হচ্ছেঃ 

সুলতান নামে একটি শিল্পাঞ্জীকে একটি বড় খাচার মধ্যে বন্ধ করে রাখা হয় 
এবং খাঁচার মধ্যে ছুটি বাশের টুকরাও রাখা হয়। খাঁচার বাইরে কিছু দূরে কয়েকটি 
কলা রাখা হয় এমন ভাবে, যাতে শিম্পাপ্তীটি হাত বাড়িয়ে সেই কলার নাগাল না 

পায় বা যে কোন একটি বাশের টুকরার সাহায্যে সেই কলার 
eli নাগাল পেতে না পারে। RAA প্রথমে হাত বাড়িয়ে 
কলার নাগাল পাবার জন্য খাঁচার মধ্যে খুব লাফালাফি করল কিন্তু 

সফল হতে পারল a | তখন তার চোখ পড়ল বাশের টুকরো ছুটির উপর । মে একটি 


pra 
1, ‘The sudden grasping of the solution which results in a process that runs in 
Course in accordance with the nature of the situation, so that the complete solution 
takes place with reference to the configuration of the field of perceprion.” 

t =K. Koffka—the growth of Mind Page—214, 
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টুকরো! নিয়ে কলার নাগাল পাবার খুব চেষ্টা! করল, কিন্তু কিছুতেই সফল হল ayy 
হতাশ হয়ে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর, হঠাৎ সে একটা বাশের টুকরোকে আর একটা 
বীশের টুকরোর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে একটা aa বাশের লাঠি তৈরি করে নিল, তারপর: 
সহজেই সেই লাঠির সাহায্যে কলাগুলিকে নিজের নাগালের মধ্যে টেনে নিল। 
গেস্টাপ্টবাদীদের মতে উপরিউক্ত শিষ্পাজীটির শিখন--প্রক্রিয়া নিছক “প্রচেষ্টা ও 
ভুল সংশোধনের মাধামে” (Trial and Error) শিখন নয়। এ হল aaqa 
(Learning by Insight) সাহায্যে শিখন। সমস্তা সমাধানের আকস্মিক উপলন্ধিই 
হল অন্ত্ৃষ্টি। সমস্তার সমাধানটি বিদ্যুৎচমকের মতো দেখা দিল। উদ্দীপক ও 
প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে স্বদ্ধ এবং তাদের যে পারস্পরিক তাৎপর্য, তার পূর্ণ দৃষ্ট যখন 
প্রাণীর মধ্যে জাগরিত হল তখনই qaga সঞ্চার হল। আদি 
গেস্টাল্টবাধীরা কোন সমন্তামূলক পরিস্থিতিতে সমগ্র পরিস্থিতির 
সঙ্গে অংশের সম্পর্কের আকস্মিক প্রত্যক্ষণকে (sudden 
perception) quq® বলে অভিহিত করেছেন, কিন্তু আধুনিককালে ‘হিলগার্ড 
(Hillgard) বানার্ড (Bernard) প্রভৃতির মতে aay? cata আকম্মিক প্রত্যক্ষণ 
নয়, একট! নিরবিছিন্ন ক্রমোন্নতি এবং বিকাশের পরিণতি (the result of a 
continuous growth and development) | 


অন্তদৃষ্টির সাহাযো 
শিখন 


গেস্টাপ্টবাদীদের তে way Ra জাগরণের জন্য পৃথকীকরণ (differentiation) 
এবং সামান্বীকরণ (generalisation), এই ছুই মানসিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন l 
পৃথকীকরণ প্রক্রিয়া হল অপ্রাসঙ্গিক বৈশিষ্টাগুলিকে অপপারিত করে প্রাসঙ্গিক 
বৈশিষ্ট গুলিকে পৃথক করে নেওয়া এবং সামান্তীকরণের অর্থ হল এই পৃথক করে নেওয়া 
বৈশিষ্ট্য গুলিকে ভিত্তি করে একটি সার্বিক সুত্র রচনা করা। কোন সমন্তামূপক পরিস্থি- 
তিতে যখন শিক্ষার্থী পৃথকীকরণ ও সামান্তীকরণের সাহাযো সমস্যাটির অন্তনিহিত 
মৌলিক তৰ বা zaa উপলক্ধি করতে পারে, তখনই aag জাগে এবং শিখন 
সম্ভব হয়। বিশেষ একটি মুহূর্তে শিল্পাধীটির মধো পরিস্থিতিটিকে সমগ্রভাবে 
অবলোকন করার এবং কিভাবে তার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে হবে, মে সম্পর্কে 
way? জাগরিত হল। এই ma জাগরিত হওয়ায় ante আকস্মিকভাবে 
সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত পেল। যতক্ষণ পর্যন্ত দুটি লাঠি একটি লাঠিতে পরিণত 
হয়নি ততক্ষণ পর্যন্ত কোন সমগ্রতার AP হয়নি, কিন্ত যখনই ছুটি লাঠি মিলে একটি 
লাঠিতে পরিণত হুল, তখনই একটি নতুন সংগঠনের স্কষ্টি হল এবং ছেদ বা ফাক 
পূরণ হয়ে ঈগেল। কোন একট! পরিস্থিতিকে aay ® ছাড়া অবধারণ করা হয়, 


শিখন ২২৫ 


যখন তার বিভিন্ন -উপাদানগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন অংশরপে প্রত্যক্ষ কর] হয়। 
কোন সমস্তার ক্ষেত্রে Vay Re জাগরণ তখনই হয় যখন যে অংশগুলি ZIT নয়, 
তাদের মধ্যে একটি অখণ্ড সমগ্রতা প্রত্যক্ষ কর] হয়। অবশ্য গেস্টাপ্টবাদীরা গিখনের, 
ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের বিষয়টিকে একেবারে অস্বীকার Fes না, তবে 
প্রকৃত শিখন-প্রচেষ্টা ভুল সংশোধন পদ্ধতির মাঁধামে সম্পন্ন হয় লা। শিখন হল সমগ্র 
ও অংশের পারস্পরিক সংযোগ .অবধারণ করাও তা! সম্ভব হয় যখন WET es 
সাহাঘো সমস্যার সমাধানের সূত্রটি পাওয়া যায়। . তখনই ভ্রান্ত প্রচে্টাগুলি 
পরিত্যক্ত হয়। a z | 
গেস্টাল্টবাদীদের মতে: প্রত্যক্ষণের ধর্ম হল SAT, ছেদ বা ফাক পুরণ করা! 
মে কারণে প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে দেখা দেয় নতুন সংগঠন।. সমগ্র এবং অংশের 
"৷ পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রত্যক্ষণ করার জন্য প্রতাক্ষণের বিষয়বস্তুটি 
ভগ্নতা পরিপুরণ 
নতুন ভাবে সংগঠিত হয় । শিখনের ক্ষেত্রেও রয়েছে এই ছেদ বা 
ফাক পূরণ (Closure) এবং: প্রত্যক্ষণজ্জনিত সংগঠন শিখনের ক্ষেত্রে যখনই 
শিক্ষার্থীর মধ্যে age জাগরিত হয় তখনই সে পরিস্থিতি (situation) এবং 
পরিস্থিতির উপযোগী প্র তক্রিয়া_-এই দুইয়ের মধ্যে যে'ফাক বা ছেদ থাকে তাকে 
পূরণ করে এবং পরিস্থিতিটিকে মমগ্রতাবে অবধারণ করার জন্ত সমগ্র পরিস্থিতি ও 
অংশের পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করে প্রত্যক্ষণের ক্ষেব্রটিকে নতুনভাবে সংগঠিত 
করে। 'গারেট (09/74)-এর ভাষায়, “কোন AAT “সমাধান বা উদ্দেশ্য 
Ata ছেদ পূরণ করে এবং শিক্ষার্থীর সক্রিগ্ন অনুসন্ধানের পরিসমাপ্তি ঘটায়” এই 
Bey a উদ্ভবের ফলে প্রাণী সমন্তার সমাধানের জন্য যে যথাযথ প্রতিক্রিয়া অর্জন 
| করে, ভবিষ্যতে অনুরূপ পরিস্থিতিতে যেসব সমস্যার উদ্ভব ঘটে সেগুলির সমাধানের 
জন্যও তাকে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়। 

(iv) শিক্ষার ক্ষেত্রে গেন্টাপ্ট মতবাদের প্রয়োজনীয়তা (Importance 
of Gestalt theory ‘in Education) শিখনের গেস্টান্ট মতবাদ আধুনিক, 
শিক্ষা বাবস্থকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। : বিশেষ করে বিস্তাপয়ের শিখনের 
ক্ষেত্রে শিখন পদ্ধতির উন্নয়ন কল্পে ও সংস্কার গঠনে এই পদ্ধতি প্রয়োগ কর! হচ্ছে। 


এতদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষা রাবস্থায় বিশ্লেষক বা অংশমূলক পদ্ধতি প্রয়োগ করা হত। 


1- "This the solution of a problem or the attainment of a goal brings closure 


tnd ends the active search of the learner.” 
—R.E. Garrett: Great Experiments in Psychology, Page 69 


মনো--১৫ (vii) 
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শিক্ষণীয় বিষয়টিকে কতকগুলি অংশে বিভক্ত করে সেগুলিকে পৃথক পৃথক ভাগে শিক্ 
দেওয়া হত। যাঁর ফলে শিক্ষণীয় বিষয়ের সমগ্র রূপটি শিক্ষার্থী প্রত্যক্ষ করতে 
না । ফলে শিক্ষার্থীর প্রতিক্রিয়া অন্ধ এবং যান্ত্রিক হত এবং শিখন প্রক্রিয়াটি ayer 
শিক্ষক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হত। শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখন পরিস্থিতি সম্পর্কে 
সামগ্রিক বোধের R হত না। বর্তমানে শিক্ষা-ব্যবস্থায় গেস্টাণ্ট শিখন 
প্রয়োগের ফলে ইতিহাস, গণিত, সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান aghs সকল 
শিক্ষণীয় বিষয়টির সমগ্র রূপটি তার সামনে তুলে ধর] হয় অর্থাৎ কিনা বিহ 
বাঁ অংশমূলক পদ্ধতি থেকে সংশ্লেষণমূগক পদ্ধতির দিকে অগ্রপর না হয়ে, 
তার বিপরীত পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়। শিক্ষণীয় বিষয়টির সমগ্র রূপটি প্রথমে শিক্ষার্থীর 
. সামনে উপস্থাপিত করে তারপর তাকে ছোট ছোট অংশে বিভক্ত করে সেগুলিকে 
ব্যাখ্যা করা হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে উপরিউক্ত শিখন-প্রক্রিয়া বিশেষ মূল্যবান ; কার 
এ জাতীয় শিখন-পদ্ধতি মুখস্থ করার পদ্ধতিকে বাতিল করার পক্ষপাতী । এ জাতীয় 
শিখন-প্রক্রিয়া স্বল্প সময়সাপেক্ষ | এই প্রক্রিয়ায় পাঁঠ্যবিষয়ের অর্থ উপলব্ধি, সংগঠন 
ও সংহতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাঠ)বিষয়টি এমনভাবে রচিত BA 
যাতে সেটি একটি অর্থপূর্ণ (meaningful) সমগ্রতা নিয়ে পাঠকের কাছে TAT 
হয়। এই শিখন-রক্রিয়া কল্পনা-শক্তিকে, বিচার বুদ্ধিকে এবং চিন্তার সামর্থ 
উন্নত করে। এই শিখন-প্রক্রিয়া সম্পর্কে সংচেয়ে- উল্লেখযোগ্য বিষয় হল শিক্ষ 
| প্রাথমিক অন্ত ষ্টি (initialinsight); যা সহজাত এবং FEC 
রা AUD তাকেই এ শিখন পরকিয়া গুরুত্ব প্রদান করে। যে সম্ভার 
শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত হবে, সেই সমস্যাটি যেন শিক্ষা! 
মানদিক ক্ষমতার আয়ত্তের বাইরে না হয়। তাহলে শিক্ষার্থীর aag R জাগ্রত হরে 
না। তাই সমস্তা বা শিশ্বণীয় বিষয় নির্বাচনে ও শিক্ষার্থীর কাছে তার উপস্থাপন 
শিক্ষককে বিশেষ ভাবে সতর্ক হতে, হবে। এই Gay Pes অনুকূল পরিবে 
সাহায্যে বা অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে আরও গভীর করে তোলা যেতে পা 
আচরণকে সহায়তা করা, পরিচালিত করাও উৎসাহিত করার প্রতিক্রিয়ার OF 
এই শিখন-প্রক্রিয়া গুরুত্ব আরোপ করে। 
(vy) শিক্ষার ক্ষেত্রে গেন্টাপ্ট মতবাদের অন্ুপষেোগিত1 (01551 
tage of Gestalt Theory in Education): শিক্ষার ক্ষেত্রে গেস্টাপ্ট মতবারে 
মুল্য স্বীকার করা হলেও এই মতবাদের নানারকম সমালোচনা করা হয়েছে। 
সমালোচকদের মতে “অন্ত ষ্টি” শব্দটি বৰ্ণনামূলক, প্রকৃতপক্ষে এ শব্দটি কিছুই ব্যাখা 


| 
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করে না। একটি শিশু একটি যাস্ত্রিক খেলনা বেশ দ্রুত ও নিপুণতার সঙ্গে চালনা 
করতে পারে এবং তার কার্ধকলাপ বুঝে নিতে পারে; সেক্ষেত্রে আমরা বলি শিশুর 
wag? আছে। কিন্তু যখন বলা হয় aay ® হল একটা নীতি বা সত্ৰ যার 
সাহায্যে প্রাণী যথাযথ প্রতিক্রিয়া করে, তখন তার অর্থ কি দাড়ায়? গেস্টাণ্টবাদীর! 
যখন Fay ষ্টিকে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন মতবাদ এবং সাণেক্ষী প্রতিক্রিয়া মতবাদের 
মতো একটা ব্যাখ্যামূলক নীতি: হিসেবে ব্যাখ্যা করতে চান তখনই সমালোচকরা 
আপত্তি করেন। তাছাড়া, শিক্ষার্থীর মধ্যে aage জাগরিত হওয়ার পূর্বে কতবার 
তাকে 'প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন’ পদ্ধতির মধ্যদিয়ে অগ্রসর হতে হয়েছে, তা নির্ধারণ 
করা খুবই কঠিন। বস্তুতঃ, শিখন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ, করলে “এই প্রচেষ্টা ও ভুল 
সংশোধন’ পদ্ধতিকে কোন মতেই উপেক্ষা করা যায় না। ছোটখাট কাজে প্রায়ই 
দেখা যায়-__কি মানুষ, কি..প্রাণী উভয়কেই এই পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়, 
যতক্ষণ পযন্ত না আকম্মিকভাবে কোন্‌ পদ্ধতিতে কাজটি সম্পন্ন হবে তা তার কাছে 
ধরা পড়ে। প্রকৃতপক্ষে এই qay hy উৎস ফে.গ্রচেষ্ট। ও ভুল সংশোধন পদ্ধতি, তা 
স্বাভাবিক মনে হয়। দ্বিতীয়তঃ, কোয়লার প্রাণীদের নিয়ে যেসব পরীক্ষণ করেছেন, 
সেসব পরীক্ষণের ক্ষেত্রে পরীক্ষকের উপস্থিতির বিষয়টিও সমালোচনার অন্তভূক্ত কর! 
হয়েছে। খুব নির্দোষ পরীক্ষকের কাছ থেকেও প্রাণীরা সহজে সংকেত বা ইঙ্গিত 
পেয়ে থাকে । - তাছাড়া, গেস্টাপ্টবাঁদীদের অনেক পরীক্ষণের ফলাফল পরিসংখ্যানের 
দিক থেকে ভালভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 

(vi) শিক্ষা দেবার সময় এই শিখন-প্রব্রিয়াকে দিল প্রয়োগ কর! 
যেতে পারে ? (How to apply this Method of Learning in Teaching) 8 
শিক্ষা দেবার সময় অন্তর ea সাহায্যে শিখন-প্রক্রিয়াকে যদি কাজে লাগিয়ে ফল 
পেতে হয় তাহলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণ রাখতে হবে 

(১) সমগ্র বিষয়টিকে উপস্থাপিত করতে হবে (Presentation of the 
Whole problem) 2 ছাত্ররা কোন: সমস্তার সমাধান খুঁজে বার করতে গিয়েই 
অন্তদ্ষ্টির সাহায্যে সেটির সন্ধান পায়। নেই কারণে শিক্ষককে প্রথম থেকেই 
Matire সামগ্রিকভাবে উপস্থাপিত করতে হবে--খণ্ড খণ্ড ভাবে নয়, বা সমাধানের 

| ঈন্ত একটির পর একটি স্তর অতিক্রমণের প্রচেষ্টার মাধ্যমেও নয়। বাঁজগণিতের অন্ধ 
শেখাতে গিয়ে তাকে শুধু গুণনীয়ক বা উৎপাদক না য়ে, এমন একটি সমস্যা দিতে 
ইবে যাতে গুণনীয়ক বা উৎপাদক রয়েছে। অনুরূপভাবে পাটাগণিতের অঙ্ক শেখাতে 
গিয়ে শুধু ভগ্নাংশ লা fice, এমন একটি সমস্তা দিতে হবে যাতে ভগ্নাংশ এনে 


২২৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান ৃ 


পড়ছে। : শুধু গণিতের ক্ষেত্রে নয়, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান প্রভৃতি 
বিষয় শিক্ষা দেবার সময় পাঠ্যবস্থটির একটি'সমগ্র রূপ শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে : 
হবে এবং সেগুলিকে অংশে বিশ্লেষণ করে অংশশুলির ব্যাথা! করতে হবে। 

(২) পরিমাপ (Pacing): ' সমন্তার প্রাথমিক: উপস্থাপন এবং শিখনের' 
ক্রমোন্নতি--এই : ছুটির জন্য লক্ষ্য রাখতে হবে: শিক্ষার্থীর প্রস্তুতির দিকে। 
শিক্ষার্থীর প্রস্তুতির সঙ্গে শিখন-প্রক্রিয়ার সামগ্রস্ত থাকবে শিক্ষার পরিমাপ করতে 
গিয়ে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর শিক্ষাব্যাপারে বুদ্ধি সম্পর্কীয় এবং অনুভূতি সম্পর্কীয় 
প্রস্তুতির দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে । যে সমস্যাটি শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত 
হবে, সেই সমস্তাটি যেন শিক্ষার্থীর মানসিক ক্ষমতার আঁয়ত্তের বাইরে না হয়। 
তাহলে শিক্ষার্থীর eye জাগ্রত হবে না। তাই সমস্তা বা শিক্ষনীয় বিষয় নির্বাচনে 
ও শিক্ষার্থীর কাছে তাঁর উপস্থাপনে শিক্ষককে বিশেষ ভাবে সতর্ক হতে হবে। 

এই প্রপঙ্ধে মনে রাখতে হবে; পরিমাপ প্রক্রিয়া হল শিক্ষার্থীকে সহায়তা করা, 
শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতির মাত্রা বৃদ্ধিতে সহায়তা করা নয়। fe শিক্ষার্থীর মধ্যে এই 
প্রস্তুতি না থাকে তাহলে শিক্ষক সমস্তাটিকে খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত করে শিক্ষার্থীর 
কাছে উপস্থাপিত a sca, সমস্তাটিকে সহজতর অথচ সামগ্রিক ভাবে উপস্থাপিত 
করার জন্য মচেষ্ট হবেন, বা শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রয়োজনমত প্রস্তুতি যতদিন না আসছে 
ততদিনের জন্য স্মস্াটিকে তার কাছে উপস্থাপিত করা থেকে বিরত হবেন | 
(৩) বুদ্ধিগত এবং আবেগমূলক প্রস্ততি (Cognitive and Emotional 
Readiness) বুদ্ধিগত প্রস্ততি বলতে বোঝাচ্ছে কোন সমস্তার লমাধান করতে 
NAA অতীত অভিজ্ঞতার. সঞ্চয়ন এবং বর্তমান অমস্তার ক্ষেত্রে তাঁকে প্রয়োগ 
করার ক্ষমতা, তা যেল শিক্ষার্থীর থাকে । বিভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে পারস্পরিক | 
সম্পর্ক, তাদের সাদৃশ্য এবং সাধারণ ধারণা গঠন সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করাই হল 
সামান্গীকরণ (generalization) | বুদ্ধিগত cule বলতে এই সামান্তীকরণের | 
ক্ষমতা শিক্ষার্থীর কতটা আছে তাকেই বোঝাচ্ছে। আবেগমূলক প্রস্তুতি হল শিখনের ্‌ 
পরিস্থিতি অনুধাবন করার মানপিক প্রস্তুতি | সমন্তাটি অনুধাবন করতে গিয়ে প্রতিকূল 
পরিস্থিতি AB করতে পারে এমন কোন মানসিক-প্রবণতা৷ যেন শিক্ষার্থীর না থাকে। 
অর্থাৎ, পূর্ব বদ্ধমূল ধারণা, কুসংস্কার, অন্ধ-বিশ্বাপ, ভ্রান্ত ধারণ! যেন শিক্ষাথীর সমস্যাটির 
যথাযথ অনুধাবন প্রচেষ্টার পথে বাধা হয়ে না ঈড়ায়। কোন ছাত্রের বিদ্যালয়ে যাবার 
জন্য যদি আবেগমৃনক প্রস্তুতি না থাকে, তাহলে: বিদ্যালয়ে তার উপস্থিতি শিখনের 
সহায়ক হতে পারে না। বস্তুতঃ, বিদ্যালয় তার কাছে একটা ভীতির aw হয়ে দাড়াবে | 
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(8). শিক্ষকের সহায়তা (Help of the Teacher): অন্যান্য -শিখন- 
পদ্ধতির মতো way Be সাহায্যে শিখনের ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করতে হলে শিক্ষকের 
সহায়তা একান্ত প্রয়োজন । শিক্ষকের সহায়তা -বলতে বোঝাচ্ছে, শিক্ষার্থীকে 
সমস্যাটির সূত্র প্রদান করা নয়, যাতে শিক্ষার্থী সমস্তাটির সমাধানটি খুঁজে পায় তাতে 
PRR করা এবং সমস্তাটির প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহকে জাগিয়ে: রাখা । কোন 
_সমস্তাকে বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে ave fata করার ক্ষমতা শিক্ষার্থীর মধ্যে বিকশিত 
করার জন্য সেই সম্বন্ধ অহুপন্ধানের অভ্যাস শিক্ষককে: শিক্ষার্থীর aay স্থষ্টি করতে 
Ra) শিক্ষার্থী যাতে অন্ধ বা যান্ত্রিক প্রচেষ্টা প্রয়োগ করে সমন্তা সমাধানের 
জন্য অযথা উদ্যম ও সময় নষ্ট না করে সেদ্িকেও শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন | 
শিক্ষার্থীর মধ্যে যাতে: aay? জাগে তার জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর পৃথকীকরণ ৪ 
সামান্তীকরণ নামে ছুটি মানসিক প্রক্রিয়া সম্পাদন করা। এই ছুটি প্রক্রিয়া যাতে 
শিক্ষার্থী সম্পাদন করে অর্থাৎ কিনা অপ্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি বর্জন করে, প্রাসঙ্গিক 
বিষয়ের ভিত্তিতে একটি সামান্য বা সার্বিক স্থত্র রচনা করতে পারে মেদিকে শিক্ষকের 
বিশেষ দৃষ্টি রাখতে হবে। এ 

টলম্যানের সাইন-গেন্টাণ্ট মতবাদ (Tolman’s Sign-Gestalt 
Theory): টলম্যানের শিখন সম্পকীয় মতবাদ CPS অতবাদের মূল নীতির 
রেই প্রতিষ্ঠিত । লেউইনের মত টলম্যানও স্বীকার করেন যে মানুষের আচরণ সব 
সময়ই লক্ষ্যাভিমুখী। তবে শিখনের ব্যাথা দ্বিতে গিয়ে তিনি ভিন্ন ভাবে তাঁকে 
উপস্থাপিত করেছেন৷ -তীর-মতে শিখন-প্রক্রিয়া হল লক্ষ্যে পৌছানোর উপযোগী 
| উদ্দীপকে প্রত্যঙ্গণের মাধ্যমে চিহ্নিত করা, তিনি শিখনের ক্ষেত্রে প্রত্যাশার উপর 
রুত্ব দিয়েছেন । কোন্‌ উদ্দীপক ব্যক্তিকে লক্ষ্যে পৌছতে সহায়তা করবে তারই 
রিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তি সেই উদ্দীপককে প্রত্যক্ষ করে। কাজেই-কোন সমস্যামূলক 
পরিস্থিতিতে ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে যে বিষয়গুলির 
t চাটা উপর সেগুলি হলঃ (১) লক্ষ্যকে প্রত্যক্ষ Fall (২) যে 
৯ উদ্দীপক লক্ষো পৌছতে সহায়তা করবে তাকে চিহ্নিত. eal 
(৩) বিশেষ প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে লক্ষ্যে পৌঁছনোর প্রত্াশা। লক্ষ্যের উপযোগী 
Bae চিহ্নিত করা এবং লক্ষোর সঙ্গে তার সম্পর্ক নিরূপণ করাই হল শিখন। 
'ফলপ্রাপ্তি এই সম্পর্ক নিরূপণের ব্যাপারে সহায়ক । ফল লাভের প্রত্যাশাই লক্ষ্য। 
এই শিখন-প্রক্রিয়া উদ্দেশ্যমূলক। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এটি আচরণতর। এই 
Herta শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে, সে নিতান্ত ভাবে পরিবেশের বা 
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পরিস্থিতির দাসত্ব করে না। নে তার উদ্দীপকগুলিকে সংগঠিত করে তাদের অর্থবহ 
করে তোলে তারপর তাঁদের প্রতি প্রতিক্রিয়া শুরু করে | এটি নিছক একটি aie । 
ও অন্ধ প্রক্রিয়া নয়। এর মধ্যে রীতিমত বৌদ্ধিক ক্রিয়াকলাপ বর্তমান | i 
থর্নডাইকের সংযোজনবাঁদ (Thorndike's Connectionism) 3 
" খর্নডাইকের মতে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাই হুল 
শিখন-প্রক্রিয়া। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যখন Aga যোগস্থত্র প্রতিষ্ঠিত | 
হয় তখনই শিখন হয়। এই কারণে এই মতবাদকে সংযোজনবাঁদ বা যোগন্থত্র স্থাপন | 
মতবাদ (Theory of Connectionism or Bond Theory of Learning) 
বলা হয়। কোন ছাত্রকে একটি গাণিতিক সমস্যার সমাধান করতে দেওয়া হল। 
ছাত্রটি সমস্যা সমাধানের জন্য পর পর বিভিন্ন ফরমূণা বা HOM প্রয়োগ করতে 
লাঁগল। কিন্তু যখন fig a gals প্রয়োগ করল তখনই সমস্যার 
সমাধানে সমর্থ হল। অর্থাৎ ছাত্রটি উদ্দীপক (গাণিতিক 
AT) এবং প্রতিক্রিয়ার (ফরমূলা বা সুত্রের প্রয়োগ ) মধ্যে যথাযথ ARE স্থাপনে : 
সমর্থ হল এবং সে শিখল। কাজেই শিখন হল উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্য 
সংযোগ স্থাপন । | | 
_ খর্নডাইকের এই শিখন পদ্ধতি garaitia (Associationism) উপর গ্রতিষিত। | 
অমুষঙ্গবাদের মূল নীতি হুল আমাদের প্রত্যেক মানসিক প্রক্রিয়াই প্রাঙ্গণ, সংবেদন, 
প্রতিরপ প্রভৃতি বিভিন্ন মানসিক এককের সংযোগ" থেকে aÈ হয়ে থাকে। 
থর্নডাইকের সংযোজনবাদ অহ্থসারে শিখনও এই ধরনের মানসিক এককের সংযোগ 
ACRE সৃষ্টি হয়। 
খর্নডাইক তার সংযোজনবাদের উপর ভিত্তি করেই শিখন পদ্ধতির নাম দিলেন 
প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির সাহাযো শিখন (Learning by Trial add 
Error Method) | 
৫) প্রচেষ্টা ও ভুগ সংশোধন মাধ্যমে শিখন পদ্ধতির স্বরূপ (Nature of 
learning by trial and error): এই শিখন-প্রক্রিয়াকে "ফল বিকল্প নিধাচনের 
সহায়তায় শিখনও? (Learning by selection of the successful variant) বলা 
হয়ে থাকে। যখন আগে থেকে তৈরি এমন কোন সমাধান শিক্ষার্থীর জানা থাকে 
না, তখন শিক্ষার্থী শিক্ষা করার জন্য উপরিউক্ত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে। প্রথমে 
একটি সমাধান সে খুঁজে বার করে, তাকে প্রয়োগ করে, যদি তাতে কাজ না হয়, সে : 
সেটিকে বর্জন করে এবং আর একটি সমাধান খুঁজে বার করে তাকে প্রয়োগ করে। 


ee ব্যাখা 
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এভাবে একটির পর একটি প্রচেষ্টা সে চালিয়ে যায়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী ভুল 


ই পরিহার করতে এবং যেগুলি তার উদ্দেশ্তসাধনের উপযোগী নয় অপ্রাসঙ্গিক 


প্রতিক্রিয়! বর্জন করতে শেখে । এইভাবে অগ্রসর হতে হতে সে শেষ অবধি যথার্থ বা 
fea সমাধানটি আবিষ্কার করতে শিক্ষা করে । বার বার প্রচেষ্টার মাধ্যমে নিজ লক্ষ্য 
উপনীত হওয়াই এই পদ্ধতির বিশেষত্ব । উপায় ও লক্ষ্যের (means and ends) মধ্যে 
যে পারস্পরিক সম্পর্ক তাঁর চেতনা শিক্ষার্থীর মধ্যে থাকেই না, যদিও থাকে তা 
নিতান্তই অস্পষ্ট । তবে যদিও শিক্ষার্থীকে বার বাঁর প্রচেষ্টা করতে হয়, তার এই সব 
প্রচেষ্টা একেবারেই যে অর্থহীন তা নয়। এলোমেলো বা AAT প্রচেষ্টা করার পদ্ধতি 
এ নয়) কেননা) শিক্ষার্থীর একট! বিশেষ লক্ষ্য থাকে এবং পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত 
হয়েই সে প্রচেষ্ট! করে। তাই এই প্রচেষ্টা, একেবারে লক্ষ্যহীন বা উদ্দেশ্যহীন নয়। 
থর্নডাইক (Thorndike) এবং হল্‌ (Hall) এই মতবাদের প্রধান প্রবর্তক। 
থর্নডাইকের মতে উদ্দীপক-ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ ও ARE স্থাপন করাই 
শি ২: শিখন-প্রক্রিয়া। বার বার চেষ্টা ও, ভুর-ক্রটি সংশোধনের 
ক্রিয়ার মধ্যে মংযোগ | মাধ্যমেই উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে এই সংযোগ স্থাপিত 
৯৮ করাই হয়। শিখন-প্রক্রিয়া হল একটা” যান্ত্রিক: প্রক্রিয়া এবং 
কতকগুলি দৈহিক ক্রিয়ার অনুক্রম ও পারম্পর্য। আকম্মিক- 
ভাবে বিনা প্রচেষ্টায় কোন কিছু শেখা সম্ভব নয়। 
০০1) প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতিবিষণ্মে গবেষণা! (Experimental studies 
in Trial and Error): এই পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে মানুষ ও 
Fasa প্রাণী উভয়ের ক্ষেত্রে একাধিক পরীক্ষণকার্ চালানো হয়েছে। থনডাইক 
কুকুর, বিড়াল ও বানরের উপর একাধিক পরীক্ষণকার্ধ চালান। একটি ক্ষুধার্ত 
বিড়ালের উপর তিনি যে পরীক্ষণটি করেন, এই পরীক্ষণটিকেই প্রচেষ্টা ও gT- 
মংশোধনের মাধামে শিখনের একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হয়। 
ধর্নডাইক একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালকে খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে রাখলেন এবং খাচার 
বাইরে এক টুকরো মাছ রাখলেন যাতে মাছের টুকরোটি বিড়ালটির চোখে পড়ে। 
বিড়ালটি খাচার দরজা খুলতে পারলেই, মাছের টুকরোটি তার 
একট পরীদ কাধে. apara আসবে। খাঁচার দরজাটি এমনভাবে ছিটকিনি দিয়ে 
আটকান, যাতে সামান্য চাপ লাগলেই ছিটকিনিটি খুলে ঘায়। 
বিড়ালটি প্রথমেই খাচার ভেতর থেকেই মাছটি পাবার চেষ্টা করল কিন্তু বিফল হয়ে 


সে খাচার ভিতর ছুটাছুটি করতে লাগল, খাচাটি আচড়াতে লাগল» কামড়াতে লাগল 
> 


২৩২ শিক্ষা-মনোঁবিজ্ঞান 


এবং এই অবস্থায় হঠাত, ছিটকিনির উপর: চাপ পড়াতে ছিটকিনিটি খুলে গেল॥ 
তখন বিড়ালটি-বেরিয়ে-এসে মাছের টুকরোটি'লাভ করল। দ্বিতীয় দিনে এ একই 
অবস্থার পুনরাবৃত্তি কর! হল, দেখা গেল বিড়ালটি পূর্বদিনের তুলনায় কম প্রচেষ্টায় 
এবং অল্প সময়ে খাচা থেকে বেরিয়ে এল | তৃতীয় দিনেও বিড়ালটিকে একই ভাবে 
US 'আটকান হল এরং দেখ! গেল যে, তৃতীয় দিনে তার বার্থ প্রচেষ্টার সংখ্যা 
আরও কমে গেছে এবং পূর্বদিনের তুলনার সময় আরও কম লেগেছে। এইভাবে 
দেখা গেল তার ব্যর্থ প্রচেষ্টা বা ভুলের সংখ্যা ক্রমশঃ কমে আসছে। : অবশেষে এমন 
একদিন এর যেদিন বিড়ালটি কোন তুল বা ব্যর্থ প্রচেষ্টা না করে প্রথমবারেই 
অনায়ামে খাচার দরজাটি খুলে. বাইরে বেরিয়ে এল। সেই দিনই বিড়ালটি বার বার 
প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের সহায়তায় উদ্দীপক-ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যথাযথ সম্বন্ধ বা 
সংযোগ স্থাপনে সমর্থ হল এবং তার শিখনও সমাপ্ত হল। বিড়ালের এই প্রচেষ্টা ও ভুল 
সংশোধনের মাধ্যমে শিখনের একট! রেখাচিত্র নিয়ে দেখান হল। খাচার দরজা 
খুলে tes পৌছতে মোট ২৪টি ক্রমিক প্রচেষ্টায় মধ্যে বিড়ালটির প্রথম এ চেষ্টায় ১৬০ 
সেকেণ্ড সময় লাগলেও HAS CHD] কমে কমে ৭ সেকেণ্ডে এসে দীড়িয়েছে। 


একটি ক্ষুধার্ত বিড়ালের শিখনের চিত্ররেখা 
এরূপ রেখাচিত্র থেকে বোঝা ধাবে যে প্রতিবারের প্রচেষ্টায় বিড়ালটির কতটা মময় লেগেছে। 
থনডাইকের মতে শিখনপ্প্রক্রিয়া একটি যান্ত্রিক প্রক্রিয়া, এর মধ্যে বিচার বা 


মননশীলতার কোন স্থান নেই।' শিখন-প্রক্রিয়ার মধ্যে উদ্দেশ্যের সঙ্গে উপায়ের 


s 


শিখন ২৬৩ 
সঙ্গতিবিধান সম্পর্কে প্রাণীর মধো কোন রকম পূর্ব সচেতনতা নেই ; অর্থাৎ 'সমন্তার 
খর্নডাইকের মতে: সামগ্রিক রূপটিকে কল্পনায় মনের সামনে উপস্থিত করে কিভাবে 
— যান্ত্রিক সমস্যা ও সমাধানের মধো সংযোগ স্থাপন করা যাবে তার কোন 

পূর্ব কল্পনা প্রাণীর মধ্যে নেই। অন্ুশীলনের সহায়তায়, ভুল 
্রক্রিয়াগুলিকে পরিহার করে যথাযথ প্রতিক্রিয়া করার সামর্থা অর্জন করাই হল 
শিখন ৷ প্রাণীর শিখন-প্রক্রিয়া কতকগুলি দৈহিক প্রতিক্রিয়ার পারম্পর্য | 
থর্নডাইকের মতে কেবলমাত্র ইতর প্রাণীই এই পদ্ধতিতে শেখে না, বিচার- 
 বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষও এই পদ্ধতিতে শেখে i 1 মংযোৌজনবাদের ব্যাখ্যায় এর 
. একটি pre দেওয়া হয়েছে। 

১6) শিক্ষায় প্রচেষ্টা ও ভুল পদ্ধতির তাৎপর্য (Significance of 
Trial and Error Method. in Education): যদিও শিক্ষার ক্ষেত্রে এই 
পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণ করা হয় তাহলে ৭ এই পদ্ধতির বিশেষ কোন উপযোগিতা 
আছে বলে অনেকে মনে করেন না।.. এই পদ্ধতিতে শিখতে গেলে অযথা অনেক 

সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে |? 
BY এমন কয়েকটি: বিষয় আছে, CARA অন্ধ, নামতা, কবিতা মুখস্থ করা 
ব্যাকরণের নিয়ম ASEM, এসব ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতিকে পরিহার 
করা সম্ভব হয় না। যুক্তিতর্কসংক্রাস্ত বিষয়ের (reasoning subjects) ক্ষেত্রে 
| এই পদ্ধতি প্রয়োগের সবচেয়ে বেশী স্থবিধা রয়েছে। 
ang শিক্ষক অঙ্ক, বিজ্ঞান, মমীজবিদ্যা (অর্থাৎ যেসব বিষয়ে’ যুক্তি ও রে 
. প্ৰয়োজন) শিক্ষা দেবেন ভীরা এই পদ্ধতির সহায়তায় শিক্ষার্থীর দক্ষতা বৃদ্ধিতে 
: সচেষ্ট হবেন। তারা ছাত্রদের কাঁছে এমন সমস্তান্িপস্থাপিত করবেন যার সমাধানের 
প্রয়োজন আছে । কিন্তু সমাধানগুলি নিজে বার করে না দিয়ে, খুঁজে বার করার 
: দ্বায়িত্ব ছাত্রদের, উপর অর্পণ করবেন। এর ফলে ছাত্ররা লক্ষ্যটিকে স্থনির্দিষ্টভাবে 
জানবে, অথচ সেই লক্ষো উপনীত হবার উপায় তাঁদের কাছে অস্পষ্ট হয়ে থাকবে। 


শিক্ষক নজর রাখবেন যাতে শিক্ষার্থী শুরুতে ঠিক পথ অন্থসরণ করে। তাঁর 
ফলে শুরুতেই ঠিকমত কর্ম সম্পাদনের আনন্দ-অন্কভূতিতে তার মন পূর্ণ হয়ে উঠবে। 
তাছাড়া, শিক্ষক শিক্ষার্থীর কাছে এমন সমস্তা উপস্থাপিত করবেন, যাতে তাদের বার 


1. “There is much wastage of time and energy,in learning by this method.” 
—R, P. Bhatnagar: A Study of Educational Psychology, Page 157 
“ 


২৩৪ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


বার 8) করতে হয়, পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে প্রয়োগ করতে হয়, ফলাফল পরীক্ষা 
করে দেখতে হয় এবং MRA প্রতিক্রিয়ার জন্য যথেষ্ট মনোযোগী ও সতর্ক হতে হয়| 

প্রচেষ্টা ও. ভুল সংশোধন পদ্ধতির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী লক্ষ্যহীন ভাবে প্রতিক্রিয়া 
করে, একথাও অনেকে স্বীকার করতে চাঁন না। অনেক শিক্ষামনোবিজ্ঞানী- 
অভিমত প্রকাশ করেন যে, এই পদ্ধতিতে অনেক. সময় সুনির্দিষ্ট এবং প্রাসঙ্গিক 
প্রতিক্রিয়া সম্পাদন করা হয়। - আপাতদৃষ্টিতে যদিও সেই ক্রিয়াগুলি লক্ষাহীন মনে 
হয়, আসলে পরিস্থিতিই শিক্ষার্থীর কাছে ক্রিয়।গুলির ইঙ্গিত দেয় এবং Otte 
মেইভাবে অগ্রসর হয়।! 


vása শিখনের 792 (Thorndike's Laws of 
Learning) ¢ 
শিখননম্পকীয় বিভিন্ন ফলাফলের উপর ভিত্তি sa থর্নডাইক  কতকণগুরি 
ZA উদ্ভাবন করেছেন। এই ক্ুত্রগুলি হল সংখ্যায় আটটি এবং এর মধ্যে 
তিনটি প্রধান স্তর এবং পাঁচটি অপ্রধান সুত্র । তিনটি প্রধান wa হুল: 
(>) অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise), (২) ফললাভের সূত্র (Law | 
শিখণের Poa সুত্র of Effect) ; (৩) প্রস্ততি সম্বন্ধীয় সূত্ৰ (Law of Readi- 
৬৪ ness) ৷  অপ্রধান হুত্রগুলি হল (i) একই উদ্দীপকের প্রতি 
বু প্রতিক্রিয়| সম্বন্ধীয় সূত্র (Law of Multiple Response to the same 
external stimulus) ; (ii) মনোভাব, প্রস্তুতি বা প্রবণতার সূত্র (Law 
of Attitude, Set or Disposition) ; (iii) ate প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law ¢ 
‘of Partial Activity) ; (iv) উপমানের সূত্র (Law of Assimilation of 
Analogy); এবং (v) অন্কুষমূলক সঞ্চালনের সূত্ৰ (Law of Associative 
Shifting) | আমরা এখন প্রথমে প্রধান হ্থত্রগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করব £ 
১৮১) অনুশীলনের সূত্র (Law of Exercise) £ কোন উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার 
মধ্যে যদি বার বার সংযোগ স্থাপিত হয় এবং অন্যান্য অবস্থ! অপরিবতিত থাকে 
তাহলে উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সংযোগ দৃঢ় ত৭ হয়» অপরপক্ষে, যদি কোন 


ই আজি 


LMS in Trial and Error also, there are often systematic and relevant 
responses. Activities are not wholly raadon. All these activities though 
apparently randon are suggested to him by the situation and the learact 
proceeds accordingly.” 

—R P. Bhatnagar: A Study of Educational Psychology, page 157. 


শিখন ২৩৫ 


উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দীর্ঘকাল কোন সংযোগ স্থাপিত না হয় তাহলে 
ভি. সংযোগটি শিথিল হয়ে পড়ে । এই yates মূল বক্তব্য হল 
উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার অনুশীলন উদ্দীপক-প্রতিক্রিয়ার সংযোৌগকে eq করে। 
সংযোগ দৃঢ়তর হয়. অনুশীলনের অভাব ঘটলে সেই সংযোগ শিথিল হয়ে পড়ে। 
মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে এই সৃত্রটির বিশেষ প্রয়োগ আমর! লক্ষ্য করি। মোটর 
গাড়ী চালানো” টাইপকরতে শেখা, ভাষা শেখা, কবিতা মুখস্থ করা প্রভৃতি শিখনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রে অনুশীলন কাঁজটিকে নিয়মিতভাবে ও যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে 
সহায়তা করে। 
এই yada তিনটি উপস্থত্র আছে; যথা--6) তীব্রতা জদ্বন্ধীয় সূত্র (Law 
of Vividness»or Intensity); (ii) জান্গ্রতিকতা। সম্বন্ধীয় সূত্র (Law of 
Recency) ; (iii) পৌনঃপুনিকতা সম্বন্ধীয় সূত্ৰ ( Law of Frequency) | 
উদ্দীপকের তীব্রতা এবং শিখনের সাশ্রতিকতা৷ ও পৌনঃপুনিকতা শিখনের বিষয়বন্ত 
আয়ত্ত করতে সহায়তা করে | 
(২) ফললাভের সূত্র (Law.of Effect) ¢ একই অবস্থায় একটি কাজ বাঁর বাঁর 
করার ফলে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যে সংযোগটি স্থাপিত হয়; সেই সংযোগটি 
যদি শিক্ষার্থীর পক্ষে সন্তোষজনক বা! তৃপ্রিদীয়ক হয় তাহলে সংযোগর্টি মনে 
রেখাপাত করে (stamped in), আর যদি সংযোগের ফল সন্তোষজনক ন! হয় 
তাহলে সংযোগটি শিথিল হয়ে ক্রমশ:-বিলুপ্ধ (stamped out) হয়ে যায় । ইতর 
প্রাণীর পক্ষে যে প্রতিক্রিয়ার ফল তার. জৈব প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে সহায়ক, 
চীনক ও ৪২৭ নেই প্রতিক্রিয়ার ফলই তৃপ্তিদায়ক, যেমন__থর্নডাইকের ক্ষুধার্ত 
সংযোগ শিক্ষার্থীর বিড়ালকে নিয়ে যে পরীক্ষণকার্ধ চালাবার ঘটনাটি ইতিপূর্বে 
পক্ষে তৃপ্তিদায়ক হলে উল্লেখ কর! হয়েছে, তাতে দেখা যায় ক্ষুধার্ত বিড়ালটি বার বার 
সংযোগ দৃঢ়তর হয় 
প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে খাঁচার দরজাটি খুলে te 
লাভ করল। এক্ষেত্রে উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার যথাযথ সংযোগের ফল প্রাণীর পক্ষে 
ware সেহেতু বিড়ালটি দরজা খোলার কৌশলটি শিখে রাখল। আর যেগর 
ভুল প্রতিক্রিয়ার জন্য সে খাগ্য লাভ করতে পারেনি সেগুলি বিশ্বত হল। 

"এই yas পুরস্কার ও শাস্তি সম্পর্কীয় নিয়ম (The Law of Reward and 
Punishment) বলা হয়. ক্ষুধার্ত বিড়ালটির যে প্রচেষ্ট] তাঁকে খাদ্য লাভে সহায়তা 
করে সেগুলির ফলে যে পুরস্কৃত হয়; আবার যেগুলি সহায়তা করে না সেগুলির 
ফলে সে অসন্তষ্ট হয় অর্থাৎ তার শান্তি ভোগ হয়। 
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বস্তুতঃ, এই Qa অন্গশীলনের স্থত্রের পূর্বে আসে, যেহেতু এই স্থত্রের সাহাঘোই ” 
ব্যাখ্যা করা যায় কিভাবে সফল প্রক্রিয়াটি শিক্ষার্থী নিবাচন করে। 

(৩) প্রস্তুতির মূত্র (Law of Readiness): উদ্দীপক ও তার উপযোগী 
প্রতিক্রিয়াটির মধ্যে সংযোগ স্থাপনের জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে দৈহিক ও মানসিক অথবা 
শিক্ষার্থীর মক 8 আায়বিক (neurological) প্রস্ততির ভাব থাকা প্রয়োজন । এই 
দৈহিক ও মানসিক প্ৰস্তুতি থাকলে কাজটি করা শিক্ষার্থীর পক্ষে তৃপ্তিদায়ক মনে হয়, 
a আর. এই প্রস্তুতি না থাকলে কাজটি শিক্ষার্থীর-কাছে বিরক্তিজনক 
মনে হয়। ইহা ছাড়াও থর্নডাইক আরও তিনটি অপ্রধান স্তরের উল্লেখ করেছেনঃ 

O “একই উদ্দীপকের প্রতি বু প্রতিক্রিয়ার সূত্র (Law of Multiple 
Responsé to the same external stimulus)? অভিজ্ঞতাও বুদ্ধির বিকাশের 
ফলে জীব একই' উদ্দীপকের ক্ষেত্রে - বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করতে শেখে। 
প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্য প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে যত বৈচিত্রা দেখা দেয়, শিখনকার্ধ ততই 
শিখন-প্রক্রিয়াকে সহজতর হয় এবং কোন বিশেষ পরিবেশে একাধিক প্রতিক্রিয়ার 
নক তোরে. তে যে প্রতিক্রিয়া উদ্দীপকের সঙ্গে ney প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে 
সবচেয়ে উপযোগী মনে হয়, শিক্ষার্থী সেটিই নির্বাচন করে নেয় এবং অনুশীলনের 
সহায়তায় মেই প্রতিক্রিয়াটিকেই স্থায়ী ও দৃঢবদ্ধ করার জন্য সচেষ্ট হয়। খাঁচায় বন্ধ 
বিড়াল খাচার বাইরে খাদ্য দেখে নানাভাবে প্রতিক্রিয়া করে 1 

(i মনোভাব, প্রস্তুতি ও মানসিক অবস্থার সূত্র (Law of Attitude, 
প্রাণীর প্রতিক্রিয়া তার Set or Disposition): কোন অবস্থায় কোন উদ্দীপকের 
মনোভাব দৈহিক এবং প্রতি প্রতিক্রিয়া নির্ভর করে তার মনোভাব, দৈহিক ও মানপিক 
মানসিক অবস্থার ও. P 
প্রস্তুতির উপর নির্ভর অবস্থা এবং প্রস্তুতির উপর। খাঁচার বিড়ালটি ক্ষুধার্ত ছিল 
করে বলেই বাইরে আপার চেষ্টা করেছিল। 

(7) atte প্রতিক্রিয়ার সূত্ৰ (Law of Partial Activity): সমগ্র 
অবস্থার অংশবিশেষ অবস্থাটি উপস্থিত না থাকলেও, কোন অবস্থার অংশবিশেষ সম্পূণ - 
প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করতে পারে। যে বিড়াল আটক খাঁচা থেকে 
৮০090 বাইরে বেরিয়ে আদতে শিখেছে সে অনভিজ্ঞ বিড়ালের তুলনায় 
খাঁচার পাশে রাখা ates প্রতি প্রথম থেকেই মনোযোগী হবে | 

(iv), /সাদৃশ্য বা উপমানের সূত্র (Law of Assimilation or Analogy) 3 
এক অবস্থায় যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তা অনুরূপ অবস্থার atate FÈ হতে পারে, 
যদিও পূর্বে সেই অবস্থা স্বভাবতঃ সেই প্রতিক্রিয়া ঘটাতো না; যেমন, সম্পূর্ণ নতুন 

a 
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একটি খাচাতে একটি বিড়ালকে আটকে রাখা হলে: পুরনো খাচাতে থাকা অবস্থায় 
সে যেসব প্রতিক্রিয়া করেছিল, তার অমুরপ প্রতিক্রিয়া সে করবে। 


(৮) অন্ুুবঙ্গমূলক সঞ্চালনের সূত্র (Law of Associative Shifting) £ 
একই অবস্থার সঙ্গে, একই অবস্থার সবার যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্ট হয়, সেই অবস্থার সঙ্গে. 
যুক্ত অন্য অবস্থার 
দ্বারাও প্রতিক্রিয়া যুক্ত অন্ত: অবস্থার দ্বারাও “সেই প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্ট হতে পারে। 
স্থষ্টি হত পারে : ৮. যেমন; 'ত্রকটি AR ate কোন কুকুরকে যদি রোজ খান্ত 
দেওয়া হয়, তাহলে পরে পাত্রটি দেখামাত্রই কুকুরটি প্রতিক্রিয়া করবে। 

শ্শিক্ষান্প ক্ষেত্রে নাই qos গুরুত্ব 
(Importance. of Thorndike’s Laws in Education) ¢ 

. যদিও ধর্নডাইকের শিখন-তৰ্‌ এবং দেই সংক্রান্ত aof সম্পূর্ণভাবে নিভুল 
নয় এবং efie সমালোচকদের সমালোচনার সন্মুখীন হতে হয়েছে তবু শিশুর 
শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্বকে অস্বীকার করা চলে না। 


: ধর্নডাইকের _ অনুশীলনের zeta শিক্ষা, ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব আছে 
| অনুশীলনের উপর শিখন বিশেধভাবে নির্ভরশীল। অনুশীলন ণিখনে পূর্ণতা নিয়ে 
ice অনুশীলনের সহায়তায় শিক্ষণীয় বিষয়টিকে মনের মধ্যে দৃঢ়ভাবে প্রোথিত 
q করা যায় এবং অন্থশীলনের অভাব ঘটলে বিষয়টির ছাপ মনের 
| পালনের cabs মধ্য থেকে ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে থাকে.। . ধর্নডাইকের 
সু ; অনুশীলনের Rabg মূল্য শিশুদের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্বীরুত। 
তবে এ প্রসঙ্গে এ. কথা মনে রাখা দরকার যে ARATA মানে না বুঝে কোন 
কিছু মুখস্থ কর! নয়, aatas RAA, অর্থাৎ বাস্তবে কাজের মধ্য দিয়ে তাকে 
প্রয়োগ করে DÉL Fal! কাজেই এই ব্যাপারে শিক্ষকের বিশেষ দায়িত্ব আছে। 
Freq উচিত হবে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখা যাতে শিক্ষার্থী প্রয়োগমূরক কাজের 
মধ্যে দিয়ে শিক্ষণীয় বিষয়টির অনুশীলন করে। 

; খর্নডাইকের ফললাভের স্বত্রটিরও শিক্ষার, ক্ষেত্রে Pais উপযোগিতা আছে। 
আনন বা তৃপ্তি যতই অধিক হবে শিক্ষার্থীর শিখনের প্রেরণ! ততই শক্তিশালী হবে, 
438) অস্বীকার করা যায় ন 11 বিরক্তিকর শিখন স্থায়ী হয় না। কেননা তাতে 
শিক্ষার্থীর আগ্রহ লক্ষিত হয় না। 

কোন একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে শিখনকে বিশেষভাবে, 4427 করে. তুলতে 
হলে লক্ষ্যকে তৃপ্তিদায়ক কর! অবশ্যই প্রয়োজন |... এই gata উপর ভিত্তি করেই 


* 
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পুরস্কার, পদক প্রভৃতি প্রদান করে শিক্ষার্থীকে উৎসাহ দেবার রীতি বিদ্যালয়ে 
প্রবর্তিত হয়েছে। এই ব্যাপারেও শিক্ষকের যথেষ্ট দায়িত্ব রয়েছে। শিখনকে যদি 
স্থায়ী করতে হয় তাহলে শিক্ষককে শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ্য-বিষয় এমনভাবে উপস্থাপিত 
Shes ik oe করতে হবে যাতে পাঠ্য-বিষয় এবং শিখনের ফল দুই-ই তার 
i কাছে তৃপ্থিদায়ক হয়। শিক্ষার্থী তৃপ্চীল।ভ করলেই সাঁফলালাতের 
জন্য উৎসাহী হবে এবং তখন শিখন যান্ত্রিক না হয়ে স্বত-্ফূর্ত হবে। এই কারণে 
শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে পাঠা-বিষয় কঠিন বা! দুর্বোধ্য না হয়ে স্থখকর ও. 
সহজসাধ্য হয়। পাঠা-বিষয় যেন শিক্ষার্থীর মানমিক ও দৈহিক ক্ষমতার আযুত্তের 
মধ্যে থাকে। পাঠ্য-বিষয় যেন সহজ থেকে জটিলতার ক্রমানুসারে সাজানো হয়। 
শিক্ষককে আরও লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে দীর্ঘ পাঠ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে 
তার কাছে উপস্থাপিত হয়, শিক্ষণীয় বিষয়ের মধ্যে যাতে বৈচিত্র্য থাকে এবং শিক্ষার্থী 
যাতে তার প্রচেষ্টার মধ্যে সাফল্যের সম্ভাবনার ইঙ্গিত পায়। শিক্ষক মাঝে মাঝে 
_ শিক্ষার্থীকে প্রশংসা করে, Bente দিয়ে যেন তাঁকে বুঝতে দেন যে সে ঠিক পথেই 
অগ্রসর হচ্ছে এবং সাফল্য দূরাগত নয়। শিক্ষকের কর্তব্য ছাত্রকে কোনমতেই হতাশ 
না করা এবং তার আন্তরিক প্রচেষ্টাকে পুরস্কত করে শিখনকে তার কাছে সুখকর 
করে তোলা। 

(ধর্নডাইকের '্রশ্থতির স্থতরটি'র qare শিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে TES | 
শিক্ষা গ্রহণের জন্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি কোন aaf না থাকে অর্থাৎ দৈহিক, 
মানসিক সবদিক থেকেই যদি শিক্ষা গ্রহণে শিক্ষার্থী উন্মুখ ন! হয় তাহলে শিক্ষা গ্রহণ 
এবং শিক্ষা প্রদান Gorey সম্পন্ন কর! নিতান্তই কষ্টকর হয়ে পড়ে।) যে 
শিখনের জন্য শিক্ষার্থী উন্মুখ নয়, সে শিখন কখনও সার্থক হতে পারে না। গণিতের 
জটিল অঙ্ক কথার আগে দেখতে হবে শিক্ষার্থী & বিষয়ে যে সাধারণ স্তরগুলি 
প্রচলিত, সেগুলি জানে faali শিক্ষককে বিশেষ করে লক্ষ্য রাখতে হবে যে কোন 
বিষয় শেখার আগে শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতি আছে 
কিনা, শিখনের পদ্ধতি, বিধয়বস্ত প্রভৃতির ব্যাপারে শিক্ষার্থীর 
কোন প্রতিকূল মানমিকতা রয়েছে কিনা । যদি শিক্ষার্থীর মধো এই aaf না 
থাকে তাহলে সব aay শিক্ষককে এই প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করে নিজেকেই 
এই প্রস্ততি, বিশেষ করে মানপিক প্রস্তুতি নিয়ে আসতে হবে, কাজেই জানমূপক 
এবং প্রক্ষোভ্মূলক উভয় প্রকার মানসিক প্রস্ততি শিক্ষার্থীর আছে কিনা সেদিক 
লক্ষ্য রেখেই শিখনের কাজে শিক্ষককে অগ্রসর হতে হুবে। 


প্রস্তুতির zaka মূল্য 


সিালারা ৯ উ 


শিখন ২৩৯ 


খর্নভাইকের “উপমানের স্থত্রটি'ও শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষভাবে মূল্যবান। অতীত ও 
পুরাতনের সাম্যের উপর এবং প্রতিদিনের শিখনকার্ষে জানা 
থেকে অজান! বিষয়ে শিক্ষার্থীকে পরিচালিত করার উপর, এই 
FAPTE গুরুত্ব আরোপ করা৷ হয়েছে। 

‘একই উদ্দীপকের প্রতি বহু প্রতিক্রিয়ার স্ত্র'__ শিক্ষার্থীকে ব্যাপক অভিজ্ঞতা 
অর্জনের, নিজের অভিজ্ঞতা লাভ করার এবং নিজের ভুগন্রান্তি সম্পর্কে সচেতন হবার 
সুযোগ প্রসূতির, প্রয়োজন ও গুরুত্ব স্বীকার করে। 

খর্নডাইকের ‘অনুযঙ্গমূলক সঞ্চালনের' স্থত্রটিরও কার্যকারিতা শিক্ষার ক্ষেত্রে 

iy স্বীকার করা হয়। বিদ্যালয়ে থাকাকালীন শিশু যেসব 
ae সঞ্ালনের অভ্যাস, প্রবণতা এবং আগ্রহ মনের মধ্যে গড়ে তোলে, 
সেগুলিই তার ভবিষ্যৎ জীবনে -পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি হিসেবে 

যামাজিক আচরণের ভিত্তি হয়ে দীড়ায়। 

খর্নডাইকের শিখন তত্বের সমালোচনা (Critical Evaluation of 
Thorndike’s theory of learning): বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানী : থর্নডাইকের 
মংযোজনবাদ এবং তীর শিখনের সুত্রগুলিকে ত্রুটিপূর্ণ মনে করে তাদের তীব্র 
সমালোচনা করেছেন | তাদের প্রধান অভিযোগ হুল ধর্নডাইক শিখনের ৪৭১০৪ 
নিছক যাস্্রিকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 

প্রথমতঃ, অনেক মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে stdin অনুশীলনের 
za পুরোপুরি সত্য নয়। তাদের মতে এই yaw প্রেষণা, আগ্রহ, বিশেষ 
ধরনের শিক্ষা প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে উপেক্ষা করা হয়েছে । প্রেষণা 
আগ্রহ এবং অর্থ বা তাৎপর্ধ উপলব্ধি ছাড়া কেবলমাত্র যান্ত্রিক পৌনঃপুনিকতা 
কখনও শিক্ষার্থীকে কোন কিছু শিখতে সক্ষম করে না এবং এগুলি ছাড়া শিখন 
হয়ে পড়ে নিছক যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি এবং পরিণামে বার্থ। 

বার বার পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে থনডাইক অনুশীলনের স্ত্রটিকে সংশোধিত 
করেছেন। অস্ুশীলনের স্থত্রটিকে বর্তমানে শিখনের নীতিরূপে স্বীকার না করে 
Pa বা নিপুণতা অর্জনের নীতিরূপে স্বীকার করা হয়। মনোবিজ্ঞানী গ্যারেট 
বলেন, “শিখনের কারণন্ধপে গণ্য না করে বরং কতকগুলি বিশেষ অবস্থায় দক্ষতা 
জাজ অর্জন করা যায় তারই নীতিরূপে বর্তমানে অমুশীলনকে গণ্য করা হয় Me 


উপমান হ্ত্রটির মূল্য 


| 1. H. E. Garett; Great Experiments in Psychology, p- 57. 


২৪০ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


শিখনকার্ধ শিক্ষার্থীর নিছক: পুনরাৰবত্তির উপরই নির্ভর করে না। শিক্ষণীয় 
বিষয়ের উপযোগিতা এবং মূল্যের উপরও নির্ভর করে। - 

দ্বিতীয়তঃ, equities ফললাভের কুক্রটিরও বিরূপ সমালোচনা হয়েছে | 
মনোবিজ্ঞানীদের মতেউদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ক্ষণিক সংযোজন ঘটলেই ফললাভ 
ঘটে । কীজেই ফললাভ সংযৌজনের পূর্ববর্তী ঘটন1 নয়; সংযোজনের পরিণাম, কাজেই 
সে ক্ষেত্রে সংযোগ স্থাপন কিভাবে ফললাভের উপর নির্ভর: হতে পারে? তাছাড়া 
দৈনন্দিন জীবনে আমরা অনেক কিছুই প্রয়োজনে'শিখি যা আমাদের কাছে মোটেই 
তৃপ্তিদায়ক নয়। মনোবিজ্ঞানী টলম্যান' (1:01019)-এর acs পুরস্কার ছাড়াই 
শিখন সম্ভব, কাঁজেই ফললাভেরস্থত্রটি অপ্রয়োজনীয় । গেস্টাপ্টবাদীদের মতে 
শিখন এক সামগ্রিক প্রক্রিয়া তাকে শুধুমাত্র ফললাভের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না. 
১৯৩২ সালে খর্নডাইক এই alice সংশোধিত করেন । স্থত্রটির সংশোধিত 
ব্যাখ্যায় দেখা যায় যে আনন্দ বা তৃপ্তি, উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযৌগকে 
Wp করে; কিন্ত বিরক্তি যে সেই সংযোগকে- দুর্বল করে তা-নয়। বিরক্তিও সময় 
সময় শিক্ষার্থীর শিখন: প্রক্রিয়ার সহায়ক হয়।...কেননা অনেক সময় বিরক্তি 
শিক্ষার্থীকে নতুন প্রচেষ্টার জন্য উদ্ধদ্ধ'করে। - অনেক মনোবিজ্ঞানী এই সুত্রটির 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেননি. তারা বলেন যে, শেষ লক্ষ্য যে সকল 
ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর পক্ষে তৃথ্থিদীয়ক হবেই এমন কোন:কথ| নেই |. আবার অনেক 
সময় সে লক্ষ্য শিক্ষার্থীর পক্ষে তৃপ্রিদায়ক হলেও. সমাজের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ নয়, ফলে সামাজিক আদর্শ ও. শিক্ষার্থীর লক্ষ্যের মধ্যে বিরোধ দেখা 1 
দেবে, অনেক. বিষয়ে শেখার জন্য শিক্ষার্থীকে কঠিন পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করতে 
Al. লক্ষ্য তৃপ্িদায়ক হওয়া ছাড়াও, দৃঢ় সংকল্প, অধ্যবসায়; ধৈর্য প্রভৃতি শিক্ষার্থীকে 
বাঞ্ছিত ফললীভে- সহায়তা করে, ওয়াটসন্‌ প্রমুখ আচরণবাদীর! এই স্থত্রটির তীব্র 
বিরোধিতা করেছেন কারণ আচরণবাদীরা মনে,করেন শিখন সম্পূর্ণ যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ॥ 
তারা শিখন প্রক্রিয়ায় প্যাভলভ (Pavlov) প্রদত্ত শারীরিক ব্যাখ্যাকে গ্রহণ করেন 
এবং ফললাভেঃ স্থত্রের সঙ্গে স্থখদুঃখের সম্বন্ধ থাকায় স্থত্রটিকে বর্জন করেছেন। 
স্থখদুঃখের সঙ্গে মনের সম্পর্ক আচরণবাদীর! মনের পৃথক সত্তা স্বাকার করেন না। 

এই সব সমালোচনার: ফলে, শিখনের স্থত্রগুলির অসম্পূর্ণতা. উপলব্ধি করে 
থর্নডাইক তার তিনটি মুখ্য ক্থত্রের সঙ্গে আর: একটি: সুত্র (যোগ. করে দিয়েছিলেন 
যাকে তিনি ‘অন্তভুক্তির বা সংযুক্তির’ স্থত্র (Law of Belongingness) রূপে 


আখ্যাত করেছেন। 


শিখন ২৪১ 


এই স্থত্রটিকে তিনি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন তা হল যে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়া 
এই ছুটি ঘটনা যখন একটা বিশেষ সম্বন্ধের মধ্যে SUES হবে তখনই শিখন 
সম্ভব হবে। একথা বলা প্রকারান্তরে উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার যাস্ত্রিকতীকে 
অস্বীকার করে গেস্টাণ্টবাদকে স্বীকার করে নেওয়া। 
থর্নডাইক সংযোজনবাদের স্বপক্ষে শরীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যা দেবার চেষ্টা করেছেন। 
এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার acer সংযোগ স্সাসুতজ্কর (nerves) 
মাধ্যমে সাধিত হয়। বার বার একই কাজের অনুশীলন করলে যে স্থায়ী স্নায়ু 
মূলক সংযোজন স্থাপিত হয় তার দ্বারাই শিখন সংঘটিত হয়, কিন্তু ল্যাসলে 
(Lashley), ফ্রানজ (Franz) প্রমুখ শরীর বিজ্ঞানীর! বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বার 
প্রমাণ করেছেন যে স্নায়বিক সংযৌজনের দ্বারা শিখন প্রক্রিয়াকে স্থসংগত ব্যাখা! 
করা- যায় না। মনোবিজ্ঞানী গেটস্‌ বেশ স্পষ্ট করেই বলেছেন যে উদ্দীপক ও 
প্রতিক্রিয়ার wee শরীববৃত্তীয় নয়, মানসিক প্রক্রিয়া সম্পকীয়। 
থর্ডাইকের শিখনের স্ত্রগুলি সম্পর্কে বলা যেতে. পারে যে শিখনের ক্ষেত্রে 
এই সুত্রগুলির মূল্য vite অস্বীকার করা হয় না তবু শিক্ষার্থীর আগ্রহ, অনুরাগ» 
প্রেষণা, শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতনতা, উদ্দেশ্যের সঙ্গে ates বিধান করে 
উপায় নির্বাচন, “শিক্ষার্থীর মনোভাব প্রভৃতি বিষয় গুলিকে শিখন প্রক্রিয়ার aoe Se 
না করে শিখন প্রক্রিয়াকে নিছক ঘাস্্িকভাবে ব্যাখ্যা করা মোটেই যুক্তিযুক্ত হয়নি। 
(গ) আাপেক্ষীকরণের সাহায্যে শিখন (Learning by Conditioning) £ 
এই প্রকার শিখনের মূল কথা হুল উদ্দীপকের সঙ্গে প্রতিক্রিয়ার সংযোগ সাধন করা! 
(linking of a response to a’stimulus) | প্যাভলভ (Pavlov) এবং ওয়াটসন 
(Watson) প্রমুখ আচরণবাদীরা এই শিখন-পদ্ধতির সমর্থক। তাদের মতে শিখন 
হল একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া | পাঁভলভের মতে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া বা সাপেক্গীকরণের 
সাহায্যে সব প্রকারের শিখন পদ্ধতিকে ব্যাখা! করা চলে। তার মতে জটিল শিখন- 
প্রক্রিয়া একাধিক সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার দীর্ঘ শৃঙ্খল (a long 


৮১1 chain of conditioned reflexes) | ওয়াটসন প্রমুখ আচরণ- 
afeé ক্রিয়ার: বাদীরাও শিখন-প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্যাভলতের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
গা wa করেন এবং তীদের মতেও শিখন হল একটা যান্ত্রিক প্রক্রিয়া এবং 


মাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার উপর এর ভিত্তি। -আচরণবাদীরা সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে 

শিখন-প্রতিক্রিয়ার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন ; কেননা ইচ্ছা, আশা, 

প্রত্যাশা, way? প্রভৃতি ধারণার সাহায্যে শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করার 
মনো--১৬ (iv) 
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তার! মোটেই পক্ষপাতী নন। তাছাড়া, এজাতীয় ধারণাকে তারা মনোবিজ্ঞান 
থেকে বর্জন করার পক্ষপাতী | এই -শিখনের স্বরূপ বুঝতে হলে প্রথমেই সাপেক্ষ 
প্রতিক্রিয়া কাকে বলে তা বোরা। দরকার। 
সাধারণভারে বলা যায় যে, কোন বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়ার জন্য বিশেষ 
উদ্দীপকের প্রয়োজন ; যেমন ক্ষুধার্ত প্রাণীর জিহ্বা! খাছ্যের সংস্পর্শে এলে লালা। ক্ষরণ 
হয় বা চোখে তীব্র আলোক পড়লে চোখ বুজে যায়। এরকম 
সাপ প্রতিক. উদ্দীপককে: হ্বাতাবিক- উদ্দীপক বলে এবং এর প্রতিক্রিয়া হল 
প্রতিবর্তক্রিয়ার (Reflex action) উদাহরণ <a ক্ষেত্রে বাহ 
উদ্দীপক প্রয়োগ করার সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণীর দেহের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিক্রিয়া 


দেখ! দেয়। এই প্রতিক্রিয়া ইচ্ছার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত নয়-বা-শিক্ষা প্রস্থতও নয়। ইহা 


স্বাভাবিক দেহজ বা শারীরিক ব্যাপার। 

বিখ্যাত রুশ শারীরতত্ববিদ প্যাভলভ-তার গবেষণার সাহায্যে দেখালেন ঘে, 
যদিও স্বাভাবিক উদ্দীপক (natural stimulus) বা নিরপেক্ষ উদ্দীপক প্রয়োগ করার 
জন্য স্ব।ভাবিক প্রতিক্রিয়া দেখ দেয়; তবু সেই স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে যদি কোন 


একটি বিকল্প উদ্দীপক (substitute stimulus) বারে বারে" উপস্থাপিত করা হয় 


তাহলে কালক্রমে কেবলমাত্র বিকল্প উদ্দীপকটি উপস্থাপিত * করেই স্বাভাবিক 
প্রতিক্রিয়াটি সৃষ্টি করা যেতে পারে । বিকল্প উদ্দীপকের সাহাষ্যে স্বাভাবিক 
গ্রতিক্রিয়াটি সথপ্টি করাকেই বলা হয় সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (Conditioned Reflex) | 
বিকল্প উদ্দীপক কৃত্রিম, স্বাভাবিক নয় । 

প্যাভলভ ‘Conditioned Reflex’ কথাটি-ব্যবহার করেছেন । কিন্তু বর্তমানে 
‘Conditioned Reflex’ কথাটি বাবহার না করে ‘Conditioned Response’ 
কথাটি ব্যবহার করা হয়। - প্রতিবর্তক্রয়া শিখননিরপেক্ষ কিন্তু সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া 
শিখনসাপেক্ষ |. কুপ্রিম উদ্দীপকেরছার! প্রতিক্রিয়া] কৃষ্টি করা হয় বলে তাকে 
সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া বলে । শিখন .এক-অর্থে কৃত্রিম উদ্দীপকের নামান্তর | ; 
ASACST ARa- Pavlovs experimental Method) 2 

অত্যন্ত Bos একটি -বিষয়কে কেন্দ্র করেই প্যাভলভের গবেষণা শুরু হয়। 


প্যাভলভ লক্ষ্য করে দেখলেন যে, Ate জিভের সংস্পর্শে এলে যেমন কুকুরের লালা 


ক্ষরণ হয়, খাদ্য জিভের সংস্পর্শে না এলেও খাগ্ দেখা মাত্র বা যে পাত্রে খাগ্সববরাহ 
করা হয় সেটি দেখা মাত্র, কিংবা যে-ব্যক্কি “নিয়মিত ভাবে ক্কুরটিকে 19 
দেয় তাকে দেখা মাত্রই কৃকুরটির লাল! ক্ষরণ হুয়। নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক 


শিখন ase 


উদ্দীপক অর্থাৎ খাদ্য ছাড়াও অন্যান্য যেসব অন্ুষঙ্গবদ্ধ উদ্দীপক কুকুরটির লালা 
ক্ষরণ ঘটায় তিনি তার নাম দিলেন: সাপেক্ষ উদ্দীপক বা বিকল্প উদ্দীপক 
(Conditioned Stimulus) এবং এই সাপেক্ষ বা! বিকল্প উদ্দীপক-প্রয়োগে থে 
প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় তার নাম দিলেন সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (Conditioned 
7২০88) এর পরে প্যাভলত দেখলেন যে, অন্য কোন -একটি কৃত্রিম: উদ্দীপককে 
(অৰ্থাৎ যা স্বাভাবিকভাবে নিরপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার: সঙ্গে যুক্ত নয় ) যদ্দি স্বাভাবিক 
উদ্দীপকের সঙ্গে বার বার উপস্থাপিত করা হয়: তাহলে স্বাভাবিক উদ্দীপকের 
পরিবর্তে কৃত্রিম উদ্দীপকটি সেই একই প্রতিক্রিয়া স্থষ্টি করতে পারে। যেমন, তিনি 
কুকুরটিকে খাবার দেবার পূর্বে প্রতিদিনই একটি ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন । পরে 
দেখা গেল ঘণ্টা শোনা মাত্রই কুকুরটি চঞ্চল হয়ে ওঠে এবং তার লালা ক্ষরণ হয়। 
এক্ষেত্রে ঘণ্টার শব্দ হল সাপেক্ষ উদ্দীপক (Conditioned Stimulus) এবং ঘণ্টার 
শব্দ শুনে কুকুরের লাল! ক্ষরণকে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (Conditioned Response) 
বলা হয়। উদ্দীপক ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে কিভাবে: সংযোগ স্থাপিত হয় তা নীচের 
zap অনুধাবন করলে পরিষ্কার বোঝা যাবে? 


উদ্দীপক১ (MT)  *** a প্রতিক্রিয়া১ (লালা ক্ষরণ ) 
(স্বাভাবিক. উদ্দীপক ) (স্বাভাবিক প্রতিবর্ত প্রতিক্রিয়া) 
উদ্দীপক (ঘণ্টার শব্দ) ... ve প্রতিক্রিয়া২ ( ঘন্টার শব্দ 
শোনা একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া) 
উদ্দীপক১+উদ্দীপক২ i 
(খাদ্য ও ঘণ্টার শব্দ উপস্থিত একসঙ্গে ) **- *** প্রতিক্রিয়া, ( লালাক্ষরণ ) 
" কয়েকবার ঘটনাটি পুনরাবৃত্তি পর / 
উদ্দীপক২ ঃ *** প্রতিক্রিয়া, (লালাক্ষরণ ) 


প্যাভলন্ডের পরীক্ষণ- seedy বিবরণ £ সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (Conditioned 
Reflex) সম্পর্কে গবেষণা করার সময় প্যাতলভ বিশেষ করে কুকুরের উপর এই 
| পরীক্ষণকার্থ চালান। কুকুরের লালা ক্ষরণরূপ প্রতিক্রিয়াটিকে কেন্দ্র করে গবেষণা 
করার কারণ, এক্ষেত্রে শুধুমাত্র প্রতিক্রিয়া নয়, প্রতিক্রিগ্ার ফলে কতখানি লালা 
fis হল তা যন্ত্রের সাহাযো পরিমাপ করা যায় । fares লালাকে : সংগ্রহ করার 
1") প্যাভলভ যে পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন তা অপেক্ষাকৃত Hee! তিনি 
ইকুরটির toot একটি ছিদ্র করে তার মধ্য দিয়ে একটি সরু কাচের বা রবারের 
নল ঢুকিয়ে দিতেন এবং সেই নলের একটি প্রান্ত লাল! নিঃসারী গ্রন্থির (Parotid 
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অথবা Submaxilary) সঙ্গে এবং নলের, অপর প্রান্তটি :একটি: দাগকাটা কাচের 
পাত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দিতেন, যাতে কুকুরের জিভের নিঃস্থত লালা রবারের নল 
বেয়ে নির্দিষ্ট পাত্রে গড়িয়ে - পড়ে। এই লালা নিঃসরণের ব্যাপারটি অত্যন্ত TH 
ব্যাপার এবং. যাতে: এই কাজে কোন রকম বাধা দেখা না দেগ তার জন্য 
প্যাভলভ বিশেষভাবে নির্মিত বায়ুপ্রতিরোধক কক্ষে (এ জাত র আটটি 
কক্ষ তীর ছিল ) পরীক্মণকার্য চাঁলাতেন। খাদ্য এবং বিকল্প উদ্দীপক ৬গস্থাপনের 
ব্যাপারেও যান্ত্রিক কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করা হুত। যাঁতে পরীক্ষককে দেখলে 
কুকুরটির মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা না দেয়, সে কারণে পরীক্ষক অন্য একটি কক্ষ 
থেকে দেয়ালের মধ্য দিয়ে পেরিসিকৌ পের (Periscope) সাহায্যে কুকুরটিকে লক্ষ্য 


সাপেক্ষ গ্রতিক্রিয়! সন্বন্ধীয়'পরী ক্ষণ 


করতেন ॥ পরীক্ষককে খুব সতর্ক থাকতে হত যাতে তিনি স্বয়ং বিকল্প উদ্দীপকরূপে , 
গণ্য না হন যখন লালা গড়িয়ে পাত্রটির উপর পড়ত তখন পাত্রটির সঙ্গে AT 
স্টাইল্যাসটি কাইমোগ্রাফের i tatal কাগজের উপর দাগ কেটে যেত। এই 
কাগজের উপর. যে রেখ! BASS হয় তার সাহায্যেই জানা যায় কত ফোটা লালা 
Fes হয়েছে এবং এই ক্ষরণ কতখানি নিয়মিতভাবে ঘটেছে। কুকুরটিকে : 
গবেষণাগারে একটি ছোঁট.কাঁঠের টেবিলের উপর ড় করান হয় এবং একটি কাঠের 
ফ্রেমের সঙ্গে তাকে এমনভাবে বেঁধে রাখা হয় যাতে কুকুরটি খুব নড়াচড়া না করেও 
সহজভাবে দাড়াতে Atta | প্রত্যেকটি কুকুরকেই দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা দিয়ে 
গবেষণাগার, চারপাশের পরিবেশ, গবেষণাগারের কর্মী এবং যন্ত্রপাতির সঙ্গে 


L কাইমোগ্রাফ (55750889)--একটি faas চালিত ঘুর্ায়মান ডাম যার উপর একটি ধোয়ানো 
(smokked) কাগজ থাকে | 


শিখন ২৪৫ 


পরিচিত করানো eel) দেখা গেছে, বেশ কিছুদিন ধরে শিক্ষা পাবার পর কুকুরগুলি 
পরীক্ষণকার্ষের পক্ষে বেশ উপযুক্ত হয়ে ওঠে | 


সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়| কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় (How Conditioned 
_ Response is established) 3 সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করার হজতম উপায় হল 
ROA CIS নিরপেক্ষ উদ্দীপক বা স্বাভাবিক উদ্দীপক (Original Stimulus) 
সাপেক্ষ উদ্দীপক এবং বিকল্প উদ্দীপক বা সাপেক্ষ উদ্দীপক (Substitute or 
পুনঃ পুনঃ উপস্থাপন Conditioned Stimulus) একই সঙ্গে উপস্থাপিত করা। 
বার বার প্যাভলভ তার পরীক্ষণকার্ষে ators সকল সময়ই স্বাভাবিক বা! 
নিরপেক্ষ উদ্দীপকরূপে ব্যবহার করতেন এবং দর্শন-সম্পর্কীয়, শ্রবণসম্পকীয়, 
atta এবং স্পর্শণ-সম্পককীয় উদ্দীপককে সাপেক্ষ উদ্দপীকরূপে ব্যবহার করতেন। 
_ Fare এন্টার শব্_-এই বিকল্প উদ্দীপক প্রয়োগ করেই 
ঘটনার শব্দ, কপুরের i 
ই গদ্, আলোক প্রভৃতি লালা নিঃদরণ-রপ স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়াটি ঘটান হত, কখনও বা 
বিকল্প উদ্দীণকরূপে  কর্পুরের গন্ধ, কখনও রা আলোক, আবার কখনও: বা! কুকুরটির 
1... গাত্রচর্ম ঘর্ষণ করে এই প্রতিক্রিয়া ঘটান হত। এই সব পরীক্ষণের 
দ্বারা বোঝা! যেত কুকুরটি বিকল্প উদ্দীপক ( যেমন্__কর্পূরের গন্ধ, আলো! ইত্যাদি ) 
এবং প্রতিক্রিয়া (লালা নিঃসরণ) এ দুটিকে পরস্পরের সঙ্গে অনুযক্গবন্ধ করে নিয়েছে l 


সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার wage (Extinction of a Conditioned 
Response)? একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া কখনও একটি, স্বাভাবিক 
গ্রতিক্রিয়ার স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে না।- প্রয়োজন হলে এই শিক্ষা, আবার 
প্রাণীর মন থেকে মুছে দেওয়া যেতে পারে। যদি সাপেক্ষ উদ্দীপক: (ঘণ্টা 
বাজান) বার বার উপস্থাপিত করার পর নিরপেক্ষ বা স্বাভাবিক উদ্দীপক ( ag ) 
উপস্থাপিত করা না হয় তাহলে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়াটি আর ঘটে না, অর্থাৎ সাপেক্ষ 
প্রতিক্রিয়ার অবলুপ্ধি © ঘটে (Extinction of Conditioned) Response) | 
প্যাভলভের ash পরীক্ষণের ক্ষেত্রে খাছোর সঙ্গে মেট্রোনোম (Metronome) 
বাজিয়ে শব্দ করে একটি কুকুরের লাল! নিঃসরণ করা হত। তারপর একদিন শুধু 
| catia ৩০ সেকেণ্ড ধরে বাজান cafes কোন খাদ্য 
৬৪৯৮ দেওয়া হল না, কিন্তু সেদিনও দেখা গেল কুকুরটির লালা 
s ক্ষরণ হচ্ছে। এর পলরর দিন এ প্রক্রিয়ার পুনর।বৃত্তিতে লালা 

ক্ষরণের পরিমাণ কমে গেল। এইভাবে পরিমাণ কমে আসতে আদতে দেখা গেল 


২৪৬ _. শিক্ষা-মনৌবিজ্ঞান 
যে মেট্রোনোমের শব্দ শুনে কুকুরটির আর লালা ক্ষরণ হচ্ছে না অর্থাৎ যে সাপেক্ষ 
প্রতিবর্তক্রিয়াটি পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সেটির অবলুপ্তি ঘটেছে। 

সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতি কতকগুলি নির্দিষ্ট নীতির উপর নির্ভরশীল । এ পদ্ধতির 
সার্থক প্রয়োগ নিম্নোক্ত নীতিগুলির উপরে নির্ভর করে। যথা 

(১) সময়ের নীতি (Time Principle) 8 কৃত্রিম উদ্দীপক ও স্বাভাবিক 
উদ্দীপক এই দুটির উপস্থাপনের মধ্যে সময়ের ব্যবধান যেন খুব দীর্ঘ না হয়। 

(২) তীব্রতার নীতি (Principle of Intensity) £ স্বাভাবিক উদ্দীপকটির 
তীব্রতা খুব বেশী'হওয়া প্রয়োজন, নতুবা জীবদেহে বাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না। 

(৩) সামঞ্জন্তপুর্ণতার নীতি (Principle of Consistency) 2 কোন রকম 
পরিবর্তন ন! করে একই পদ্ধতির পুনরাবৃত্তি কয়েকদিন ধরে চলতে থাকা বাঞ্ছনীয় 

(8) পরিস্থিতিসম্পর্কাঁয় নীতি (The Situational Principle)’ যে 
পরিস্থিতিতে সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতি অনুস্থত হবে, তাতে এমন কিছু থাকা যুক্তিযুক্ত 
হবে না যাতে চিন্তবিক্ষেপ ঘটতে পারে বা মনোঁধোগ বিষয়াস্তরে ধাবিত হতে পারে। 

(৫) পুনরা বৃত্তির নীতি (Principle of Repetition): সাঁপেক্গীকরণকে 
IT করার জন্য পুনবাবৃত্তির একান্ত প্রয়োজন | 

খর্মডাইকের সঙ্গে প্যাভলভের পার্থক্য £ প্রথমতঃ, থর্নডাইক প্রচেষ্টা 
ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে শিখনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন; কিন্তু প্যাভলত 
PORLI এই পদ্ধতির উপর কোন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। দ্বিতীয়তঃ, : 

সঙ্গে 
প্যাভলভের পার্থকা : থর্নডাইকের মতে প্রাণিবিশেষ দৈহিক ভঙ্গিমার পাবম্পর্ম | 
কতথানি শিখেছে, তাই: হুল গুরত্বপূর্ণ । আর. প্যাভলভের 

কাছে স্বাভাবিক উদ্দীপকের পরিবর্তে কৃত্রিম a বিকল্প উদ্দীপকের উপর প্রাণী 
প্রতিক্রিয়া করছে কি না তাই হল লক্ষ্য করার বিষয় । একটি বিশেষ অবস্থায় প্রাণী বার 
বার প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের দ্বারা উদ্দীপক এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগ প্রতিষ্ঠা 
করতে পারছে: কি না, থর্নডাইক তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন? কিন্ত প্যাভলভ 
প্রাণীর সহজাত বৃত্তিকে তৃপ্ত করার জন্য কোন স্বাভাবিক উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত কৃত্রিম 
উদ্দীপকের ক্ষেত্রে প্রাণী কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে তারই উপর গুরুত্ব আরোপ করেন | 

মানুষের ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া (Conditioned Response in 
human beings): প্রশ্ন হল, মন্গয়েতর জীবের ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কীয় 
পরীক্ষণের সহায়তায় পাভলভ যেসব ফলাফল লক্ষ্য করেছেন, মানুষের ক্ষেত্রে সে 
জাতীয় ফলাফল লক্ষ্য করা যেতে পারে কি? 


শিখন ২৪৭ 


কুশদেশীয় মনোবিজ্ঞানী ভলাডিমির বেকটেরেভ (Vladimir Bechterrev) 
মানুষের উপর পরীক্ষণকার্থ চালিয়ে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ লক্ষ্য করেন। 
মনোবিজ্ঞানী ওয়াটমনও (Watson) পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদের উপর পরীক্ষণকার্ধ 
চালিয়ে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার গুরুত্ব প্রমাণ করেন। সাধারণতঃ agree ae 
বেক্টেরেভ এবং লাগামাত্রই আমরা হাত-পা সরিয়ে নিই, এটি একটি প্রতিবর্ত- 
সত লাম ক্রিয়ার উদাহরণ। ওয়াটসন পরীক্ষণের মাধ্যমে দেখালেন যে, 
ক্রিয়ার গুরুত্ব স্বীকায় : শক্‌ দেবার পূর্বে যদি একটি বাতি জালান হয়, তারপর ‘শক’ বা 
৯ বৈদ্যুতিক ধাক্কা দেওয়া হয় এবং বেশ কয়েকবার এই অবস্থার 
যদি পুনরাবৃত্তি ঘটে তাহলে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র সাপেক্ষ উদ্দীপকটির প্রয়োগের 
ফলে অর্থাৎ বাতি জালাবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তি তার হাত-পা গুটিয়ে নিচ্ছে। দমকা 
পরত area বাতাস চোখের উপর এসে পড়লেই আমাদেয় চোখের পাতা বন্ধ 
জেতে সাগেক্ষ হয়ে যায়_এটি একটি প্রতিবর্তক্রিয়া। কিন্তু দমকা বাতা 
“প্রতিক্রিয়া চোখের উপর লাগার পূর্বে যদি একট! ক্ষীণ আলোক ঠিক 
বাতাস লাগার আগে 'চোখের উপর ফেলা হয় এবং এটি বেশ কয়েকবার করা! হয় 
তাহলে দেখা যাবে যে বাতাম চোখে লাগার আগেই চোখের পাতা বন্ধ হয়ে ষাচ্ছে। 
পরীক্ষণের সাহায্যে দেখা গেছে আলো বাতাস লাগার 3 মেকেগু আগে ফেলতে হয়। 
শিশুদের ক্ষেত্রে সাপেক্ষ প্রতিবর্তক্রিয়ার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। ক্ষিধে 
পাওয়ার জন্য শিশু যখন কাদতে থাকে তখন যে লোকটি রোজ দুধের বোতল দেয়, 
) তার হাতে দুধের বোতল দেখেই তার কানা থেমে যায়। দুধের 
বোতলটি দেবার ঠিক কিছু আগে যদি বাজনা বাজিয়ে গুনগুন 
a শব্দ করা হয় এবং কয়েকদিন ধরে এই ব্যবস্থার পুনরাবৃত্তি ঘটে 
তাহলে দেখা যাবে কেবলমাত্র বাজনার গুনগুন শব্দ শুনেই শিশুটির লালা ক্ষরণ হচ্ছে। 
বিভিন্ন সাপেক্ষ উদ্দীপক প্রয়োগ করে যেমন কুকুরের লালা ক্ষরণ হয়, প্যাভলভের 
জনৈক ছাত্র ক্রাস্নোগোরস্থি (70491280754) বিভিন্ন সাপেক্ষ উদ্দীপক-_ যেমন, 
খাদ্য, ঘণ্টা বাজান, ৰাশীর শব্দ, গায়ে হাত বুলান প্রভৃতি প্রয়োগ 
রীক্ষণকার্য এং করে সাপেক্ষ-প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করেছেন, যার ফলে শিশুদের 
BARRA লালা ক্ষরণ হয়েছে। আমেরিকার মাটিয়ের (Mateer), মারকুইস 
কাধ (Marquis), ataga (Razron) প্রমূখ মনোবিজ্ঞানী ক্রাস্নো- 
crater ফলাঁফলকেই তাদের পরীক্ষণের মাধ্যমে সমর্থন 
ন। মাটিয়ের বারমাস বয়স থেকে সাত বছরের পঞ্চাশটি স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন 


শিশুর ক্ষেত্রে সাপেক্ষ 


২৪৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


শিশুর এবং ছুটি দুর্বলমন! শিশুর উপর পরীক্ষণ চালিয়ে দেখান যে, দুর্বলমনা শিশুদের 
তুলনায় স্বাভাবিক শিশুদের ক্ষেত্রেই সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়! we প্রতিষ্ঠিত করা ঘায় এবং 
দ্রুত অবলুপ্ত করে দেওয়া যাঁয় | 

গ্রক্ষোভের জটিলতা ও বিস্তৃতি মূলে মাপেক্ষীকরণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। 
ওয়াটসন প্রক্ষোভ সংক্রান্ত বিভিন্ন গবেষণ! থেকে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে দুটি উদ্দীপক 
নবজাতকের মনে ভয় জাগাতে পারে--উচ্চশব ও আকস্মিক পতন, কিন্তু শিশু যখন 
বড় হয় তখন দেখা যায় যে তার ভয় কেবলমাত্র এ ছুটি উদ্দীপকেই সীমাবদ্ধ থাকে 
না। অন্যান্য উদ্দীপকও ভয় জাগাতে পারে। সাপেক্গীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই 
erate বিভিন্ন উদ্দীপকে সঞ্চালিত হয়। প্রক্ষোভের জটিলতা ও বিস্তৃতি সাপেক্গী- 
করণের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। 

. সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার জন্যই যে অনেক শির মধ্যে নান! ধরনের ভয় দেখ! দেয়, 
— একটি পরীক্ষার মাধ্যমে তা দেখান। এলবার্ট নামে নয় মাসের একটি 
শিশুর উপর এই পরীক্ষণকার্ধ চালান হয়। ইদুর, খরগোঁস প্রভৃতি দেখে এলবার্ট 
Fina ees ভয় পেত না, কিন্তু অন্যান্য ছোট শিশুর মতো সে জোরালো — 
প্রতিষ্ঠিত হওয়ার শব শুনলে ভয় পেত। এলবা্টের কাছে. একটা ইদুরকে আনা 
Bae হয় এবং যখনই সে ইদুরকে স্পর্শ করতে যাবে তখনই তার 

পেছনে বেশ জোরে একটি শব্দ করা হত। শব্দ শোনামাত্রই 
এবার ভয় পেয়ে যেত এবং কেঁপে BIG) Rasy বার বার করার পর দেখা 
গেল, কেবল মা সাপেক্ষ উদ্দীপক অর্থাৎ ইহ্রটিকে দেখেই দে ভয় পাচ্ছে। 
... ওয়াটসন পরীক্ষার মাধ্যমে আরও দেখালেন যে, সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার সাহাযো 
কি ভাবে কোন ভয়কে মন থেকে দূর কর! যেতে পারে । যে উদ্দীপকটি ভয় জাগায়, 
সেই উদ্দীপকটিকে WH একটি-আনন্দজনক উদ্দীপকের সঙ্গে যুক্ত কর! মায় তাহলে 
ক্রমশঃ ভয়ের ভাব যন থেকে দূর হয়ে যাঁয়। কোন একটি শিশু একটি নিরীহ বেড়াল 
দেখলে ভয় পেত। শিশুটির, কোন আনন্দজনক অবস্থায়, অর্থাৎ যখন শিশুটি তার 
মায়ের সঙ্গে খেলা করছে বা খাঁবার খাচ্ছে, তখন বেড়ালটিকে 
সাপেক্ষ afers- 
fena সাহাযো তার কাছে নিয়ে আসা হতে লাগল। এইভাবে কয়েকদিন 
কিভাবে ভয় দুর বেড়ালটিকে তার কাছে আনার পর, শিশুর এরূপ আনন্দজনক 
THE অবস্থায় বেড়ারটিকে আরও কাছে আনা হতে লাগল) Ad 
শিশুর আনন্দজনক অবস্থায় যাতে কোনরূপ বাধা দেখা না দেয় তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা 
অবলম্বন করা হয়েছিল দেখা গেল, ক্রমশ: শিশুটি আর বেড়াল দেখে ভয় পাচ্ছে at! 


শিখন l ২৪৯ 


ব্যবহারিক জীবনে ওয়াটসনের এই জাতীয় -পরীক্ষণের বিশেষ তাৎপর্য 'আছে। 
কেননা, শিশুদের মনে নানা বিষয়ে ভয় জাগ্রত হয়| ওয়াটসনের পদ্ধতি অনুসরণ 
করে এভাবে সেই লব ভয় মন থেকে দূর করা চলে । শুধু অকাঁরণ ভয় নয় অনেক 
সময় অনেক মন্দ অভ্যাস কেবলমাত্র সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করেই দুর করা 
যেতে AIF I 

শিক্ষার ক্ষেত্রে সাঁপেক্ষীকরণ পদ্ধতির অন্সুপযোগিত! (Disadvantages 
of Conditioning Method in Education): পাোভলভ এবং ওয়াটপন 
প্রমুখ আচরণবাদীর] শিখন-প্রক্রিয়ার যে যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা গ্রহণযোগ্য 
নয়। শিখন-প্রক্রিয়াকে সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা যায় না। 
কেননা ইচ্ছা, অভিপ্রায়, উদ্দেশ্য অর্থাৎ শিখন-প্রকরিয়ার ক্ষেত্রে যে মানসিকতা 
বর্তমান, তাঁকে বর্জন: করে শিখনপ্প্রক্রিয়ার- কোন : যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেওয়া 
সম্ভব নয়। জটিল শিখন-প্রক্রিয়াকেও একাধিক সাপেক্ষ: প্রতিক্রিয়ার দীর্ঘ 

শৃঙ্খল মনে -করা যুক্তিযুক্ত নয়। শিখন সরল বাঁ জটিল যাই 
পরা হোক না কেন, নিছক দৈহিক: প্রতিক্রিয়া নয়। অধিকাংশ 
প্রয়োগের দোষ-ক্রট ক্ষেত্রেই শিখনের উদ্দেশ্য কোন লক্ষ্যদাধন করা এবং এই 
লক্ষ্যকে বাদ দিয়ে কেবলমাত্র দৈহিক প্রতিক্রিয়ার সাহায্যে 

শিখন-গ্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করা যায় না : এই প্রসঙ্গে বোয়াজ (Boaz) বলেন, “সরল 
বা এমন কি জটিল অঙ্গ ল্ালনমূলক ক্রিয়া-ও নৈপুণ্য শিক্ষা করার জন্য এই ব্যাখ্যা 
কার্যকরী হতে পারে |) “কিন্ত আমাদের সব রকম ভাবমূলক: শিক্ষা ) যেমন, পদার্থ- 
বিদ্যার আপেক্ষিকতাবাঁদকেও সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার সাহাষো ব্যাখ্যা করা হলে; এই 
পদ্ধতিকে এর সীমার বাইরে প্রয়োগ করা Bea I? ii 

মাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সাহাযো শিখনের ঝুঁকিও আছে অনেক। টা 
কারণ নীচে ব্যক্ত করা হচ্ছে ঃ 

(১) শিশুকে জন্মের পর থেকে ইচ্ছানুসারেই হোক বা অনি হোঁক 
এই পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করতে হয়। Pre চীয় খাদ্য, staa; a 


1, “eeter Of course in the case of learning simple or even complex motor 
activities fuel skills this explanation may work very well. But it will be stretching 
the point beyond its limit, if an attempt is made to explain ali our ideational 
learning, such as learning the theory = relativity in Physics. as a process of 


conditioning,” 


—G. D. Boaz: Educational Psychology. Page 163. 


a শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


কিন্তু তার অভিভাবক বা তার চারপাশের পরিচিত ব্যক্তিরা এই সব স্বাভাবিক 
উদ্দীপকের পরিবর্তে বিকল্প উদ্দীপকের ব্যবস্থা করে শিশুকে সাপেক্ষীকরণের মাধ্যমে 
শিখনে বাধা করেন। ফলে; যঢ়ি এই সব অভিভাবক বা পরিচিত ব্যক্তিরা অবিবেকী 
হন তাহলে শিশুর ক্রমোন্নতি বা ব্যক্তিত্বের ক্রমবিকাঁশের পথে নানারূপ বাধার সঞ্চার 
হয়। এই পদ্ধতিই অনেক শিশুকে ভীরু, আক্রমণশীল, অপরিচ্ছন্ন স্বভাবসম্পন্ন বা 
বিদ্রোহী করে তোলে? 
TIR) অনেক সময়  শিখনের উদ্দেশ্য ছাড়াও. যদি শিশুকে পরস্পর সংযুক্ত 
অভিজ্ঞতার অংশীদার করা হয় তাহলে এই সাপেক্সীকরণের wR হয়। fags 
চমকালেই যদি মাকে উত্তেজিত হতে শিশু দেখে, তাহলে সারা জীবন ধরেই RIS 
চমকানোতে শিশুর মনে ভয়ের সঞ্চার হতে পারে | 
(৩) কথাবার্তা এবং দেহগত পরিবর্তন অনেক সময় এমনভাবে অনুষঙ্গ বদ্ধ হয়ে 
পড়ে যে একটির উপস্থিতি অপরটির উপস্থিতির কথা স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। ক্রুদ্ধ 
পিতা যদ প্রতিবারই সন্তানকে শান্তি দেবার আগে তাকে মৃ” বলে গালিগালাজ 
করেন তাহলে এমন হতে পারে যে, ভবিষ্যতে এরূপ গালিগালাজকে শিশু দৈহিক 
শাস্তির প্রতীকরূপে গ্রহণ করতে পারে। কাজেই শাস্তি দেবার ফলে শিশুর মনে 
যে ভাব বা অস্থভৃতি জাগে, সেগুলি এই গালিগালাজের দ্বারাই তার মনে জাগতে 
পারে, পরবর্তী জীবনে যখন শিশু ameter হয়, তখন কেউ গালিগালাজ করলে 
অন্থরূপ অনুভূতি তার মনে সঞ্চারিত হতে পারে | 
Peers ক্ষেত্রো আেক্ষীকল্্ Fates স্াহাল্য্যে 
Fetes  উপাক্চান্পিতা h (Usefulness of Learning by 
Conditioning) : 
শিক্ষার ক্ষেত্রে সাপেক্ষী করণ পদ্ধতির কোন উপযোগিতা নেই, তা বলা চলে না। 
সাপেক্গীকরণ পদ্ধতি সফল হলে, বিশেষ বিশেষ উদ্দীপকের সাহায্যে বিশেষ 
বিশেষ প্রতিক্রিয়ার স্ষ্টি করা যায়। এর ফলে আচরণে TESS আসে এবং 
আমরা বুঝতে পারি ঘে.শিক্ষার্থা একটা বিশেষ ধরনের প্রতিক্রিয়া করায় অত্যন্ত হয়ে 
উঠেছে। সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমেই শিশুরা বিভিন্ন বস্তুর 
০ সাপেক্ষ নামকরণ, শেখে, শিশু যখন দেখে যে. কৌন একটি বস্তুর নাম 
উপযোগিতা কেউ বার বার" উচ্চারণ করলে একটি ' বিশেষ“ বন্ধ এনে 
উপস্থিত করা হয় তখন এ নামের সঙ্গে ও aaa সাপেখীকরণ 
হয়ে খাকে। শিশু তখন বুঝতে শেখে যে' উবস্কটির ও নাম। এই প্রক্রিয়ার 


শিখন ২৫১ 


সাহায্যে স্থলের অনেক পাঠ্যবিষয়-; যেমন-পড়া, লেখা, বানান অভ্যাস প্রভৃতি বেশ 
ভালভাবে আয়ত্ত কর! যায়। এই সকল বিষয় শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষকের| দেখতে 
পাবেন সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতি কতখানি মূল্যবান | সহজ কথায়, কতকগুলি এমন 
বিষয় আছে যাতে দক্ষতা অর্জন করতে গেলে স্বতঃস্কর্ততার প্রয়োজনীয়তা আছে। 
যেমন-ধারাপাতের নামতা মুখস্থ করা, বীজগণিতের বা: পাটীগণিতের এমন অনেক 
বিষয় যেগুলি শিখনের ক্ষেত্রে স্বতঃক্ষর্ততা থাকা অবশ্যই প্রয়োজন | 
অনেক বিষয় সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ভালভাবে আয়ত্ত করা যায় এবং 
সে কারণেই কোন একটি ভাষা শিখতে গেলে যে সমাজে. সেই ভাষা বাবহার করা 
হয়, সে সমাজে থেকেই এই ভাষাকে সহজে আয়ত্ত করা যায়। সাপেক্ষীকরণ 
পদ্ধতির সাহায্যে নিয়মান্ুবতিতা শিক্ষা করা সহজতর হয়। সৎ মনোভার, ভাল 
অভ্যাস, সহযোগিতার মনোভাব, দলের প্রতি আনুগত্য, HATS, সৎ্গুণ এবং আদর্শ 
যেগুলি নিয়মান্ুবতিতার উপাদান সেগুলি এই সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সহায়তায় বেশ 
ভালভাবেই শিক্ষা কর] যায় I? 
শিশুমনের অনেক, ভীতি বা আতঙ্কের মূলে রয়েছে কোন-না-কোন ধরনের 
সাপেক্ষীকরণ। কোন শিশুর গণিত সম্পর্কে খুবই ভীতি। আসলে কিন্ত এই 
ভীতি সাপেক্ষীকরণের ফল। শিশু যখন প্রথম গণিত শিখতে ee করে তখন তার 
গণিতের প্রতি বেশ আগ্রহ ছিল। কিন্তু কোন কারণে গণিতের Paaa 
প্রতি তার বীতরাগ জন্মাল। সাপেক্ষীকরণের ফলে এ বীতরাগ গণিতের প্রতিও 
দেখা দিল। সাপেক্ষীকরণের বিলুপ্তির সাহায্যে মন থেকে এই সব ভীতি বা 
আতন্ককে অপসারিত করা সম্ভব। শিশুর অনেক অনঙ্গতিমূলক প্রতিক্রিয়ার মূলেও 
এই সাপেক্ষীকরণের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় সাপেক্ষীকরণ শৈশবেই, 
ঘটে থাকে, যদিও এর যথার্থ কারণ অজ্ঞাত থাকে, তবু এর প্রভাব উত্তরজীবনে 
চলতে থাকে । এই সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির মাধ্যমে এই সব আচরণের কারণ খুজে 
পাওয়া যেতে পারে এবং তার গ্রতিবিধানের উপযুক্ত বাবস্থা অবলম্বন করা যেতে 
পারে। কাজেই এই ব্যাপারে শিক্ষকের গুরু দায়িত্ব রয়েছে। শিক্ষককে বিশেষভাবে 
লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে শিখন পদ্ধতির ত্রুটি বা শিক্ষকের শিক্ষার্থীর প্রতি নির্মম 
ব্যবহার বা বিদ্যালয়ের অমনোরম পরিবেশ শিক্ষার্থীর মনে প্রতিকূল মনোভার সৃষ্টি 
rough conditioning. Good sentiments, 


à ডিসি: eee 
1. “Discipline may be „caused th ntin 
good habits, virtues and ideals etc:, which are component of discipline ar 


effectively learnt through the process of conditioning,” 
—R. P. Bhatoagar : A Study of Educational Psychology, page 160 
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করে শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি তার বিরূপ মনোভাব সৃষ্টি না করে। এই সাপেক্ষী 
করণের জন্য বিদ্যালয়ের কোন অপ্রীতিকর ঘটনা সকল শিক্ষকের প্রতিই শিক্ষার্থী 
মনে বিরূপ মনোভাগ জাগিয়ে" তুলতে পারে। 
অনেক LASS সাপেক্ষীকরণ থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে, অমনোযোগ, ব ন 
ভুল, অনতর্কতা প্রভৃতির মূলেও অনেক সময় সাপেক্ষীকরণের প্রভাব লক্ষ্য করা 
যায়। শিক্ষক যদি একটু সতর্ক হন তাহলে সাপেক্ষীকরণের অবলুষ্থির দ্বারা অনেক: 
কু-অভ্যাসই শিক্ষার্থীর মধ্য থেকে দুর করা যেতে পারে। 3 
আপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সমালোচনা (Criticism of the Conditioning” 
Theory)? অনেক মনোবিজ্ঞানী এই লাপেক্সীকরণ পদ্ধতির কঠোর সমালোচনা! 
করেছেন। Stal মনে করেন যে নিছক যান্ত্রিকভাবে শেখা বা আয়ত্ত করা হয়েছে 
এমন কিছু কিছু বিয়ের ব্যাখ্যা হয়ত সাপেক্সীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে করা যেতে 
পারে কিন্ত মানুষের শিখন প্রক্রিয়ার পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা এই মতবাদের সাহায্যে সম্ভব, 
নয়। আমাদের এচ্ছিক ক্রিয়া, উন্নততর চিন্তন ও যুক্তি-পদ্ধতির কোন ব্যাখ্যা এই: 
পদ্ধতি দিতে পাবে না। a 
অবশ্য এই সমালোচনার উত্তরে একথা বলা যেতে পারে যে, উন্নততর শিক্ষার 
স্তরগুলি কিভাবে ব্যাখ্যাত হুল শিক্ষকের কাছে তার গুরুত্ব সমধিক নয়। শিক্ষা, 
মনোবিজ্ঞানী হবেন সারগ্রাহী মনোভাবাপন্ন। তাকে স্মরণ রাখতে হবে যে, শিক্ষ 
ক্ষেত্রে দাণেক্ষীকরণেও প্রয়োজন আছে। a 
এই পদ্ধতির সমালোচনা করতে গিয়ে অনেকে বলেন যে দৈনন্দিন জীবনে 
পুনরাবৃত্তি ছাড়াও অনেক বিষয়ে শুধু মাত্র একবারের প্রচেষ্টাতেই শিখতে পারা যায়। 
অনেক অভিজ্ঞত। বিনা অন্্শীলন ছাড়াই স্মরণ করা যায় । দীর্ঘকাল পরে ara 
সেই অভিজ্ঞতাকে প্রয়োগ .করে বাঞ্ছিত ফল লাভ করা যায়।' কাজেই শুধুমাত্র 
অনুশীলন বা পুনরাবৃত্তি মানুষের শিখন প্রক্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা দিতে পারে না. 
লেখা, কথা বলা, কোন সহজ যন্ত্র পরিচালনা করা প্রভৃতি কতকগুলি যান্ত্রিক শিখনের 
ক্ষেত্রে সাপেক্ষীকরণ ফলপ্রস্থ হলেও, মানুষের শিখনের যে বৃহত্তর ক্ষেত্র তার ব্যাখ্যা: 
সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে পাওয়া যায় না। সেসব ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ইচ্ছা, 4 
উদ্দেশ্য, সঙ্কল্প প্রভৃতির সাহাযোই তার ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। গ্যারেট র্‌ 
যথার্থই বলেছেন যে “প্যাভলভ মনে করেন-শিখন সাপেক্ষ প্রতিক্রিয়ার নিছক দীর্ঘ 
ANA মাত্র নয়; বরং এটি একটি সহযোগিতামূপক এবং সংগঠনমূলক কর্ম প্রচেষ্টা 
ঘে-ক্ষেতরে ব্যক্তির সমস্ত দেহ-মন সংগঠনই অংশ গ্রহণ করে ।” 


শিখন ২৫৩ 


গেন্টান্ট বা সমগ্রতাবাদীরাও এই পদ্ধতির সমালোচনা করেছেন | তাঁদের মতে 
শিখন হল কোন বিশেষ লক্ষোর দিকে ক্রিয়াকে পরিচালিত করা। উপায় ও লক্ষোর 
সংযুক্িকরণ গেস্টান্ট পদ্ধতির বৈশিষ্টাপূর্ণ fis | কিভাবে একটি পরিস্থিতির একটি 
উপাদ্দানকে অপর পরিস্থিতির অন্ত: একটি উপাদানের সঙ্গে সংযুক্ত কর! যায়, 
উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া-পদ্ধতি তাঁর কোন উল্লেখ করে না এবং এই 
Sah গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি যদি উপস্থিত.না থাকে তাহলে সাপেক্ষীকরণ 
কিভাবে সম্ভব? শিশুদের মনে ভীতি সঞ্চার করার উপায় হল 
তাদের মীতাপিতার আবেগমূলক প্রতিক্রিয়াগুলি তাদের পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগ 
দেওয়া । আবেগের যান্ত্রিক সাপেক্ষীকরণ সম্ভব নয়। শিশু কখনও কখনও কোন 
প্রাণী দেখে ভয় পাঁয়। এর কারণ প্রাণীর আবির্ভাবেই বিকট চীৎকার শুরু হয়ে যায় 
বা অন্ত কোন অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে, এবং শিশু মনে করে প্রাণীটিই 
অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভবের কারণস্বরপ । সুতরাং গেন্টান্টবাদীর মতে শিক্ষার 
সাপেক্ষীকরণেব জন্য বিভিন্ন উপাঁদানকে একটি সমগ্রতীর মধ্যে সংযুক্তিকরণের 
একান্ত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 
শিখনের ফিল্ড মতবাদ (Field Theory of Learning) : গেস্টান্ট মতবাদের 
উপর ভিত্তি করে পরবর্তীকালে যে সব মতবাদের উদ্ভব হয়েছে তাঁর মধ্যে জার্মান 
মনোবিজ্ঞানী কার্ট লেউইন (Kart Lewi৷৷)-এর ফিল্ড মতবাদ বিশেষভাবে 
X উল্লেখযোৌগা ৷ “ফিল্ড সাইকোলোজি’ নামে মনৌবিজ্ঞানের যে 
কার্ট লেইন ফিল্ড নূতন শাখাটির উদ্ভাবন তিনি করেছেন সেটি সাম্প্রতিক 
মতবাদের প্রবর্তক 
মনোবিজ্ঞীনে বেশ আলোড়নের VP করেছে। এই মতবাদটি 
গেষ্টান্ট মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও সম্পূর্ণ আধুনিক মতবাদ. এবং প্রাচীন 
গেস্টাণ্ট মতবাদের উন্নতরূপ | 
শিখনের ফিল্ড মতবাদকে বুঝে নিতে হলে ‘মনোবিজ্ঞানমূগক ফিল্ড’ (psycho- 
logical field) বলতে কার্ট লেউন কি বুঝেছেন তা আগে জানা দরকার । 
লেউনের মতে cota এক বিশেষ মুহূর্তে ব্যক্তির আচরণ মনোবিজ্ঞানমূলক- ফিল্ডের 
ছারা সৃষ্ট হয় এবং তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই মনোবিজ্ঞান- 
38) মূলক ফিল্ডটি রচিত হয় কোন বিশেষ মুহূর্তে ব্যক্তির উপর 
তার পরিবেশের যে শক্তিগুলি ক্রিয়া করে তার সমষ্টির দ্বারা, 
একটি ব্যক্তির পরিবেশে অসংখ্য বস্তু ও শক্তির উপস্থিতি রয়েছে। কিন্তু সব বস্তু বা 
শক্তিগুলিই একটি বিশেষ মুহূর্তে তার উপর' ক্রিয়া করে না, যে সব শক্তিগুলি 
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ব্যক্তির সেই সময়কার চাহিদা, আগ্রহ ও লক্ষ্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেগুলিই তার 
উপর ক্রিয়া করে। ব্যক্তি এই সব শক্তির সমষ্টির প্রতি প্রতিক্রিয়া করে। কাজেই 
বাক্তির :মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ড হল একট! সীমিত মনোবিজ্ঞানমূলক ক্ষেত্র, ব্যক্তির 
চাহিদা, লক্ষোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শক্তি সমষ্টির দার! সেটি গঠিত। এই ফিল্ডই 
বিশেষ এক মুহূর্তে ব্যক্তির আচরণের নিয়ামক | 
ব্যক্তির উপর যে শক্তিগুলি ক্রিয়া করে সেগুলি ছু ধরনের, যথা _সদর্থক ও 
নঞ্থক ৷ যে শক্তিগুলি ব্যক্তির লক্ষ্য পূরণে সমর্থ সেগুলি সদর্থক এবং যেগুলি বাঁধার 
এ সঞ্চার করে সেগুলি aade সমর্থক শক্তি ব্যক্তিকে তার দিকে 
ওলকর্ক =)" আকর্ষণ করে ব্যক্তি তার দিকে এগিয়ে যায়, আর নএর্থক 
শক্তি বিকর্ষণ সৃষ্টি করে যার জন্য ব্যক্তি তার থেকে পিছিয়ে 
যায়। লক্ষ্যের ধনাত্মক যোজাতা (positive valence) আছে বা আকর্ষণ শক্তি 
আছে। যে যব উদ্দীপক থেকে ব্যক্তি দুরে সরে যেতে চায় সেগুলি খনাত্মক 
যোজ্যতা! সম্পন্ন (Negative valence) বা তাঁদের বিকর্ষণ শক্তি আছে। ব্যক্তির 
লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথে যে কোন বাধাই নঞ্থক শক্তিসম্পন্ন বন্ত। তবে ব্যক্তি 
যতক্ষণ পর্যন্ত বাধার সম্মুখীন ন! হচ্ছে ততক্ষণ সেটির মধ্যে কোন নঞ্থক শক্তির 
কটি হয় না। যখনই বাক্তি তার লক্ষ্যে পৌঁছিবার জন্য বাঁধাটি দূর করতে সচেষ্ট 
তখনই সেটি তার কাছে নঞ্্থক শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠছে। ঃ 
শিখনের পরিস্থিতি এই ধরনের একট! বিশেষ মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের 2P. 
করে। কোন ব্যাক্তি এই পরিস্থিতিতে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করবে তা নির্ভর করছে 
} মনোবিজ্ঞান ফিল্ডের মধ্যে লক্ষ্য এবং বাধার পরিপ্রেক্ষিতে 
গনিত, নিজের অবস্থান নির্বাচন করার ক্ষমতার উপর। এই ফিল্ডে 
ব্যক্তি একটা লক্ষ্যে পৌছতে চায় কিন্তু নানাধরনের বাধা তার 
এই পথে: প্রতিরোধের সৃষ্টি -করছে। কতকগুলি শক্তি তাকে লক্ষ্যে পৌঁছতে 
সহায়তা করছে। এগুলিই: সদর্থক শক্তি । যেগুলি ব্যক্তির মধ্য আকর্ষণমূলক 
আচরণ WP করে, আর যে শক্তিগুলি তার লক্ষ্যে পৌঁছিবার পথে অন্তরায় 
দেগুলি নঞ্থক শক্তি । এগুলি ব্যক্তির মধ্যে বিকর্ষণমূলক অ।চরণের সৃষ্টি করছে। 
বাক্তি এগুলিকে দূর করতে চায়। এই or প্রকার শক্তির সমন্বয়ে যে মনো- 
বিজ্ঞানমূলক ফিল্ডটি তৈরী হয় সেটিই ব্যক্তির মধ্যে শিখনমূলক 
ফিল্ডের পুনর্গঠন প্রতিক্রিয়ার RE করবে। লেউইন বলেন, যে প্রক্রিয়ার দ্বার! 
বাক্তি তার এই মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডকে নতুন ভঙ্গীতে প্রত্যক্ষ করতে পারে 
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তাই হুল শিখন। অনেক সময় ব্যক্তিকে এই ফিল্ডকে পুনগঠিত করতে gal 
বর্তমানের-ফিল্ডটি যখন ব্যক্তিকে তার লক্ষ্যে পৌছতে সহায়তা করতে পারছে না 
তখন: নেই এই ফিল্ডটিকে নতুন করে সাজিয়ে নেয়। ব্যক্তিকে তার ফিল্ডে কিছু 
পরিবর্তন করতে হয় |» এই পুনর্গঠন বা পুনবিন্যাস থেকেই তার শিখন সম্ভব হয়, 
সমস্তার সমাধান যেলে। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক ঃ 
উচু পাচিল দিয়ে ঘেরা একটা ' বাগানের গাছে ফল ঝুলতে দেখে একটি বালক 
দেটিকে পেতে চায়, যেহেতু ফলটি বালকটির চাহিদা মেটাতে সমর্থ সেহেতু এটি সদর্থক 
শক্তিসম্পন্ন । বালকটি তার দিকে আকর্ষণ বোধ করে, কিন্তু পাঁচিলের উচ্চতা হল 
বাধা যার জন্য: সেটি তার কাছে aeie শক্তিসম্পন্ন। বালকটি কয়েকবার 
পাচিল টপকাবার চেষ্টা করে বার্থ হয়। বর্তমানে শিশুর যে মনোবিজ্ঞানমূলক 
ফিল্ড সেটি বালককে লক্ষ্যে পৌছতে সহায়তা করছে নাঁ। তার শিখন সম্ভব 
হচ্ছে না। কিন্তু হঠাৎ বালকটি আবিষ্কার করে যে বাগানের পিছন দিকে যে 
পাঁচিল রয়েছে: সেখানে একটি সংকীর্ণ পথ আছে। সেই পথে সে তার লক্ষ্য 
উপনীত হয়। এখানে ,বালকটি তার্‌ পূর্ববর্তী ফিল্ডটির পুনর্বিন্যাস করে একটি 
নতুন মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের eB করে। যাঁর ফলে বালকটির মধ্যে সমস্তা, 
সমাধানের অন্তৃষ্টি জাগরিত হয়। বালকটি শেখে, কাজেই যে প্রক্রিয়ার দ্বারা 
এই ফিল্ডের পুনর্গঠন বা পুনবিন্তাস করা হয় তাই হল শিখন। 

শিখনের ক্ষেত্রে ফিল্ড মতবাদের তাৎপর্য £ প্রথমতঃ, শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেষণার 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে: প্রেষণাই সব বাধাকে দূর করে দিয়ে লক্ষ্যে পৌছিবার 
Sa ব্যক্তিকে নৃতন আচরণে প্রবৃত্ত করে। শিক্ষকের কর্তব্য শিক্ষার্থীকে যথাযথভাবে 
ARS করে তাকে লক্ষ্যে পৌছতে সহায়তা কর1। : দ্বিতীয়তঃ, মনো বিজ্ঞানমূলক 
ফিল্ডের পুনবিন্যাসের জন্য অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার প্রয়োজন আছে, 
এই ANAT ও পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে ব্যক্তিকে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির 
আশ্রয় নিতে হয়। যে প্রক্রিয়াটিকে প্রাচীন গেস্টান্টবাদীরা একেবারে বাতিল 
করে দেবার পক্ষপাতি। তবে ব্যক্তির মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ডের পুনগঠনের ফলে 
সস্তার সমাধান তখনই: দেখা দেয় যখন ব্যাক্তির মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি জাগরিত হয়। 
গেস্টাপ্টবাদীরা! শিখনের মূলে May cae ery দিয়েছেন | কাজেই গেস্টাণ্টতব্বের 
সঙ্গে ফিল্ডতত্বের পার্থক্য থাকলেও, মিল আছে। 

শিখনের বিভিন্ন মতবাদের জমন্বয়সাধন £ শিখন সম্পর্কীয় প্রধান প্রধান 
'মতবাদগুলি আমরা আলোচনা করেছি। এখনএকটি প্রশ্ন করা যেতে পারে, এই 
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মতবাদ গুলির মধ্যে কোন্টি সঠিক ? গেন্টান্ট পদ্ধতি, প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন 
পদ্ধতি এবং সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতি--এই মতবাদগুলির মধ্যে কোনটি গ্রহণযোগা; 
এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে উপরিউক্ত তিনটি পদ্ধতিতেই শিখন হয়ে খাকে। 
আমরা FUERA মাধ্যমে শিখি, আবার প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের এবং সাঁপেক্ষী- 
করণ পদ্ধতির মাধ্যমেও শিথি। তবে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ্ধতির ব্যবহার করা! 
হয়ে থাকে। কোন অবস্থায় কোন পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হবে সেটি নির্ভর করে 
শিখনের বিষয়বস্তর : প্রকৃতির উপর, - শিখন পরিস্থিতির প্রকৃতির উপর এবং 
শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা ও ক্ষমতার উপর | যেসব ক্ষেত্রে শিক্ষণীয় বিষয়টি খুব 
সহজ, সরল প্রকৃতির, মোটেও জটিল নয়, মেখানে সাপেক্ষীকরণ পদ্ধতিতেই শেখা 
হয়ে থাকে। যেসব বিষয় শিখতে গেলে স্বতঃক্ষুর্ততার প্রয়োজন, সেখানে এই 
পদ্ধতিই কার্যকর । এই প্রক্রিয়ার সাহাযো স্কুলের অনেক পাঠাবিষয় যেমন পড়া, 
লেখা, বানান অভ্যাস করা সহজে আয়ত্ব করা যায় | বস্তুতঃ, অনেক" অভ্যাসমূলক 
কাজে শিখন এবং প্রাথমিক শিখনের কাজ এই পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়। যেসব 
ক্ষেত্রে শিখন পরিস্থিতি শিক্ষার্থীর কাছে gA ও স্থসম্পর্করূপে প্রতিভাত নয়, 
যে সব ক্ষেত্রে লক্ষ্য শিক্ষার্থীর কাছে সুসম্পর্করূপে ARGE নয়, বা যেখানে শিখন 
পরিস্থিতির সম্পূর্ণ অংশ তার প্রত্যক্ষণে ধরা পড়ছে না। যেসব ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা 
ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থী শেখে। কোঁশলে শিক্ষা করার ব্যাপারে, 
যেমন - টাইপ করা, গাড়ী চালান, যন্ত্রপাতি পরিচালন করা, সীতার শেখা প্রভৃতি 
ব্যাপারে শিক্ষাথী প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যম শেখে । .আর যখন শিখন 
পরিস্থিতিটি শিক্ষার্থীর কাছে সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত, এবং লক্ষ্য সম্পর্কেও নে বেশ ভাল 
ভাবেই জাত তখন শিক্ষার্থী অন্তর Ra মাধ্যমে শেখে । আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের 
মধো কেউ কেউ মনে করেন যে প্রচেষ্টা, ও ভুল সংশোধন পদ্ধতি ও অন্তর টির 
মাধ্যমে শিখন এই দুটি প্রক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য বিশেষ নাই। প্রথম প্রক্রিয়ার 
ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের বিষয়টি বাস্তবে ঘটতে দেখা যায় যেহেতু সেটি 
শিক্ষার্থীর বাহ্য আচরণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় আর দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে 
সেটি বাস্তবে অপ্রকাশিত থেকে শিক্ষার্থীর মানদ-স্তরেই শুধু প্রকাশিত হয়। কেউ 
কেউ মনে করেন যে ফিল্ড মতবাদে প্রচেষ্টা ও ভুল মংশোধন ও way Pa সাহায্যে 
শেখা এই দুই প্রক্রিয়ার সমন্বয় ঘটেছে। যখন শিক্ষার্থীর তার মনোবিজ্ঞানমূলক 
ফিল্ডের পুণধিত্যাস করে তখন প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন প্রক্রিয়ার আশ্রয় তাকে 
নিতে হয়। কিন্ত ফিল্ডের পুনর্গঠন সমাপ্ত হলেই অন্তদূ্টি জাগরিত হয়। 


শিখন ২৫৭ 


শিখন পদ্ধতি শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা ও ক্ষমতার উপরও অনেকাংশে 
নির্ভরশীল। কোন শিশু যখন প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে কোন কিছু 
শেখে, তখন সেই একই ক্ষমতা অধিকতর বুদ্ধিস্পন্ন কোন বালক তার অন্তদৃ্টির 
সাহায্যে সহজেই সমাধান করতে পারে । আবার সমবৃদ্ধিসম্পন্ন দুটি বালকের মধ্যে 
একটি মানসিক শ্বস্থা চঞ্চল হওয়ার জন্য বার বার ভুল করতে করতে কোন বিষয় 
শেখে, কিন্তু অন্ত জন মানমিক অবস্থা ধীর স্থির হওয়াতে অস্ত্র সাহায্য 
সমস্তার অতি সহজেই সমাধান করতে সক্ষম হয়। | 
প্রশ্ন হল শিখনের এই মতবাদগুলির কোন সমন্বয় করা সম্ভব কী? ওয়াসবার্ণ ও 
মেগ্রোথ (Washburn and Megroth) শিখনের তিনটি মতবাদের মধ্যে সমন্বয়ের 
চেষ্টা করেছেন | তবে Stal শিখন প্রক্রিয়াটিকে উৎপত্তির fee থেকে বিচার করে 
কতকগুলি পর্যায়ের উল্লেখ করেছেন। বস্তুতঃ, এটিকে শিখনের মতবাদ না বলে 
শিখনের উতৎপত্তিমূলক বর্ণনা (Gene tic Description of Leatning ) বল! 
| যেতে পারে। Stora মতে শিখন প্রক্রিয়া যে পর্ধায়গুলির মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ 
করে সেগুলি হল (১) সম্পর্ক fata (Orientation); (২) পরীক্ষণ (Exploration), 
(৩) সম্প্রসারণ (Elaboration); (8) পরিস্ফুটন (Articulation), (৫) সরলীকরণ, 
(Simplification) (৬) যান্ত্রিকীকরণ (Automatisation) এবং পূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন 
(২০160191100) ; কোন সমস্তার সন্মুখীন হলে শিক্ষার্থী এই সব পর্যায়ের মধ্য 
দিয়ে সমস্যার সমাধান করে থাকে | 
প্রথম ধাপে শিক্ষার্থী সমস্তাটির স্বরূপটিকে জানতে চায়। দ্বিতীয় ধাপে শিক্ষার্থী 
| তার অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে সমস্তাটির সমাধানের জন্য বিভিন্ন উপায় পরীক্ষা 
করে দেখে, তৃতীয় ধাপে, সমস্তা সমাধানের জন্য অতীত অভিজ্ঞতা ঠিক কার্যকর 
RA না মনে করে তার জ্ঞানকে আরও সম্প্রসারিত করে। এবং চতুর্থ, স্তরে 
সে লক্ষ্যে উপনীত হবার উপায়গুলিকে আরও সুনির্দিষ্ট ও সুবিন্তস্ত করতে সচেষ্ট হয়। 
রখাঁপে অপ্রয়োজনীয় উপায়গুলি বর্জন 'করে প্রয়োজনীয় উপায়গুলির উপর 
ইসংযোগ করে, তার পরের ধাপে সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিক্রিয়াটি 
বার বার সম্পাদন করে যাতে প্রতিক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয়তা অর্জন করে এবং যান্ত্রিক হয়ে 
ড় এবং সর্বশেষ ধাপে নতুন আচরণ ও অভিজ্ঞতার আঁমান্টীকরণ (8০076115900) 
যাতে ভবিস্ততে প্রয়োজনে তাকে আবার প্রয়োগ করা যায়। 
ওয়েসবার্ণ এবং : মেগ্রোথ-এর মতে শিখনের বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে বিরোধ 
মনোবিজ্ঞানীদের আংশিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে, যে সব মনোবিজ্ঞানী উপরে 
l মনো_-১৭ (iv) 


২৫৮ শিক্ষা-যনো বিজ্ঞান 


afte সাতিটি পর্যায়ের মধ্যে শুধু মাত্র সরলীকরণ -ও -বয়ংক্রিয়করণের Bet 
আরোপ করেছেন তারা শিখন প্রক্রিয়াকে সাপেক্ষীকরণ প্রক্রিয়া রূপে বর্ণ i 
চান. আবার যে সব মনোবিজ্ঞানী পরীক্ষণ, সম্প্রসারণ ও পরিস্দুটনের উপর 
আরোপ ক্রতে চান তারা শিখন পদ্ধতিকে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পর 
গণ্য করেন, আর. যে সব মনোবিজ্ঞানী সম্পর্ক প্রত্যক্ষণ, ও পূর্ণ সম্পর্ক সন্ধ 
"গুরুত্ব আরোপ করেন তারা মনে করেন শিখন wey es মাধ্যমেই হয়|. 3. 
কাজেই সিদ্ধান্তে একথা বলা যেতে পারে যে কোন মতবাদই, শিখন প্র 
সম্পর্কে শেষ কথা নয়, অর্থাৎ কোন মতবাদই শিখনকে পরিপূর্ণভাবে ব্যাথা এ 
পারে না। প্রতিটি মতবাদই শিখন প্রক্রিয়ার কোন বিশেষ দিককে পরিস্ফুট ক 
ব্যাপারে সহায়ক হয়েছে। বস্তুতঃ, কেউ কেউ মনে করেন, মনো বিদ্যা, এখনও 
নিখনের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি পরিপূর্ণ, anne, সামজস্তপূর্ণ এবং সর্বজন; 3 
বর্ণনা উপস্থাপিত করতে পারেনি | T 
মাওরারের শিখনের দ্বি-উপাদান Ge (Mowrer’s two factor the TJ 
মাওরার সবরকম শিখনকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন--মাপেক্ষীক্রণ (6০ 
tioning) বা. উদ্দীপকের প্রতিস্থাপন (stimulus, substitution) | 
(২) সমস্তাধযাধান, (Problem solving) ব প্রতিক্রিয়ার প্রতিস্থাপনে (B 
Substitution) | সাপেক্ষীকরণের ক্ষেত্রে একই প্রতিক্রিয়ার উদ্দীপক 
হতে পারে। যেমন, উদ্দীপক ate” কুকুরের মধ্যে লালাক্ষরণরপ প্রতিক্রিয়ার; 
করতে পারে সাপেক্ষীকরণের ফলে উদ্দীপক হল ঘণ্টাধবনি |... সে কারণে সাদ 
করণকে উদ্দীপকের প্রতিস্থাপন বলা eq | : + TAY 
“সমস্ত সমাধান’ নামক শিখনে মাওয়ার প্রচেষ্টা ভুল সংশোধন পদ্ধতির মাং 
শিখন এবং, wey Ra মাধ্যমে শিখন উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এই 
প্রকার শিখনের ক্ষেত্রে উদ্দীপক অপরিবর্তিত থাকে | প্রতিক্রিয়াই পরিবর্তিত হ 
: যেমন, বিড়াল বা Pett উভয়ের ক্ষেত্রে উদ্দীপক ছিল একই অথাৎ Molo 
শিখনের ফলে উভয় ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তন গঠিত হয়। নেকারণে এই ধর 
শিখনকে প্রতিক্রিয়ার প্রতিস্থাপন বলে উল্লেখ কর! হয়েছে। X 
মাওরারের মতে সাপেক্ষীকরণ_ পদ্ধতিতে শিখনের জন্য প্রয়োজন হয় 
qafa (Law of contiguity) | পছন্দ, অপছন্দ, অনুরাগ, ক্রোধ» 
প্রক্ষোভমম্কীয় শিখন সাপেক্ষীকরণমূলক শিখনের SES Se | সমস্তা_ 
TAA জন্য প্রয়োজন হয় কল লাভের, RUE! অভ্যাস অর্জন, ভ 


* 


র শিখন ২৫৯ 


দেহগত কৌশলে শিখন apis এচ্ছিক ক্রিয়াগুলি সমস্তা সমাধানরূপ শিখনের 
পর্যায়তুক্ত।. এই কাজগুলি কেন্দ্রীয় স্নাযুতস্ত্রের সংযোগে সম্পন্ন হয়। 

মাওরারের তব্বের সাহায্যে অপ্রীতিকর পরিস্থিতিতে যেপর জিনিষ আমরা! শিক্ষা 
করি তার ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যায়। 

Gl sasaaa আাহাল্যযে fetes (Learning by 
imitation) : 

(8) অন্ুকরণের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি (Definition and Nature of 
Imitation): কি মানুষ, কি fase প্রাণী সকলেই অপরের আচরণ অনুকরণ 
ara | মানব শিশুর শৈশবের অনেকখানিই সময় কেটে যায় অপরকে অনুকরণ করার 
ইচ্ছাতে। শিশুর কথা বলা, হাটা, খেলাধুলা, পড়া, লেখা প্রায় সব কিছুতেই বয়স্কদের 
ক্রিয়ার অনুকরণে প্রচেষ্ট! লক্ষ্য করা afa i 

অনুকরণ কাকে" বলে? অপর ব্যক্তি বা প্রাণীর আচরণের দ্বারা উদ্দীপিত 
হয়ে যখন কৌন ব্যক্তি বা প্রাণী সেই একই জাতীয় আচরণ করে তখন sty 

আচরণকে আমর! অন্থকরণ বলে থাকি । অধ্যাপক ভ্যালেন* 
বি টাইন (Valentine) বলেন, “‘অনুভাবন প্রক্রিয়া যখন ভাবের 
সাহায্যে সাধিত ন! হয়ে ক্রিয়ার সাহায্যে সাধিত হয় তখনই 
তাকে অনুকরণ নামে অভিহিত করা যেতে পারে। শিক্ষা-মনৌ বিজ্ঞানী বল 
(Ross) -44 মতে অনুকরণ হল ‘যুখ-প্রবৃত্তির ক্রিয়ামুলক দিক ।' অন্থকরণের সংজ্ঞা 
দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন, ‘এ হুল যুখচারী প্রাণীদের এক সহজাত প্রবৃত্তি, যার জন্য 
ব্যক্তিবিশেষ অপরের ক্রিয়াকলাপ নিজের মধ্যে নকল করার চেষ্টা করে।” যথাযথ 
অনুকরণকে তিনটি শর্ত পূরণ করতে হবে; যথা_(১) যে ক্রিয়াকে axed করা 
হচ্ছে, তা - অনুকরণকারীর কাছে অপরিচিত: : হবে। 
বা (২) পর্যবেক্ষণের সঙ্গে সঙ্গেই অন্ৃকরণজাত আচরণের প্রকাশ 
অন্ুকরণের শর্ত 
ঘটবে, প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে যেন আচরণ করা না 
হয়। (৩) যে আচরণ পর্যবেক্ষণ করে অনুকরণ করা হচ্ছে, অন্গকরণজাত. আচরণ 
যেন তার একট! পরিচিত অনুলিপি হুয়। এই স্ব শর্তাধীনে যখন শিখন ঘটে তখন 
তাকে অনুকরণমূলক শিখন বলা চলে | í 


1. “Imitation proper, the ‘doing aspect of HUGE! is the ‘inoue in 
virtue of which all the members of a group act together.” 
=J, S, Ross Groundwork of Educational Psychology, p. 254. 
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মনোবিজ্ঞানী cesta (Drever) এবং ম্যাকডুগাল (McDougall)sag x 
অনুকরণ হল সহজাত প্রবণতা (innate tendency) | বিশেষ aa বা অবস্থার? 


ছোট ছোট শিশুদের অনুকরণ-প্রবণতা লক্ষ্য করেই তারা এরূপ সিদ্ধান্ত ক 
মনোবিজ্ঞানী ধর্নডাইক (Thorndike) অন্থকরণকে : সহজাত প্রবণতা বনে 
করতে নারাজ। তার মতে অন্থকরণমূলক ক্রিয়ার ভিত্তি কোন সহজাত 
নয়। অভিজ্ঞতার সাহায্যে শিখনের উপরই এর ভিত্তি। কিন্তু ম্যাক 
ড্রেভার থন্ডাইকের এই অভিমত স্বীকার করতে চান না। ছোট ছেলে যখ 
অপর ছেলেকে জিভ, বার করতে দেখে সঙ্গে সঙ্গে জিভ বার করে করে 
অন্থকরণ করেই এ কাজ করে থাকে, কোন প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতির 
এই বিষয়টি সে শিক্ষা করেছে বলে মনে হয় না। 


কিন্তু ম্যাকডুগাল ও ড্রেভারের অভিমত যুক্তিযুক্ত বলে মনে হয় না। 
কোন সহজাত প্রবৃত্তি বা সহজাত প্রবণতা-_-এই মতবাদ এখন ভ্রান্ত « 
হয়েছে। মনোবিজ্ঞানী বোরিং (Boring)? বলেন, “যখনই সুযোগ আসে ত 
TESS অনুকরণ দেখা দেয় না, অনুকরণ. বিশেষ অবস্থাতে ঘটে। Ñ 
স্বরূপ বলা যেতে পারে, বয়ঃন্ধিকালের ছেলে তার দাদার বল খেলাকেই 
করে, কোনমতেই তার ছোট বোনের পুতুল খেলাকে অনুকরণ করে না।”” 
মনোবিজ্ঞানী বোরিং-এর- অভিমতান্যায়ী অনুকরণ হুল এমন এক 


প্রবণতা যা অর্জন করা হয় এবং যা আমাদের কোন উদ্দেশ্য, চাহিদা বা « 
মেটায়। 


MRI শেখে, কখন অনুকরণ করবে 'আর কখন অনুকরণ করবে al | 
তখনই অন্থকরণ করতে শেখে যখন সে বোঝে এ অন্ুকরণের ফলে সে তৃপ্তি ও 
করবে। কিন্তু যেখানে অনুকরণ করে কোন তৃপ্তি লাভ করা যায় না বা. ৫ 
অনুকরণ কোন অগ্রীতিকর ফল নিয়ে আসে, সেখানে মানুষ অনুকরণ করার ৫ 
দেখায় না। he 

(ii) মানবজীবনে অনুকরণের গুরুত্ব (Importance of imitation 

human life): মানব জীবনে অঙ্ুকরণের মূল্য কতখানি বিচার করে দেখা যা 
সাধারণতঃ অনুকরণ-প্রবণতাকে আমর! খুব ভাল চোখে দেখি না। আমর] এর নিন্দ 


1. C. F. Boring and others, Foundations of Psychology. ৮ 


শিখন ২৬১ 


করে থাকি । নিছক অনুকরণ বলে জানতে পারলে আমরা তার বিশেষ কোন মুল্য 
দিই না। কিন্তু তা বলে অনুকরণমাত্রই হেয় একথা বলা যেতে পারে aL) অনুকরণ 
ছাড়া জীবদেহের ক্রমবুদ্ধি সম্ভব হত না বা জীবদেহ প্রতিকূল . 

বাজার অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারত -না। সৎ-অভ্যাদ, 
সমাঁজ-অন্ুমোদিত আচরণ, মহৎ আদর্শ এবং উচ্চমানের জীবন- 

যাত্রা অন্থকবণের মাধ্যমেই শিক্ষা করা যেতে পারে ॥ কি ব্যক্তিগত, কি সামাজিক 
__উভয় প্রকার উন্নতির ক্ষেত্রেই অনুকরণের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করে নেওয়া 
হয়েছে। উইলিয়াম জেম্দ (William Jamesa কথা উদ্ধত করে বলা যেতে 
পারে যে, “aaga এবং আবিষ্কার হল ছুটি পা; যার সাহাযো মানুষ হেঁটে 
বেড়িয়েছে।”* আমরা অপরের অভিজ্ঞতার অনুকরণ করে উপকৃত হই। পুরাতন 
সংস্কৃতির সংরক্ষণ এবং নতুন ধারার বিস্তার, অন্থকরণের মাধ্যমেই সম্ভব হয়। যাঁরা 
আমাদের থেকে উন্নত তাঁদের অনুকরণ করেই আমরা জীবনে উন্নতি লাভ করি। 
অনেকে মনে কবে, অনুকরণ প্রবণতা মৌলিকতা শক্তি বিনষ্ট করে। মৌলিকতা 
এবং অন্ুকরণের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন প্রতিকূলতা নেই । নান্‌ (Nunn) বলেন, 
“অনুকরণ প্রথম অবস্থায় জৈবিক এবং পরে চিন্তামূলক হয়ে ব্যক্তিস্বাতত্তোর প্রথম 
স্তর রচনা করে!’ অন্ুকরণের পরিধিকে বাড়িয়ে বাক্তিত্ববৌধকে উন্নত করা যেতে 
পারে। যে শ্রেণী বা জাতি শিক্ষা-সংস্কৃতির দিক থেকে খুবই অনগ্রপর তাঁরা উন্নততর 
শ্রেণী বা জাতিকে অনুকরণ করে নিজেদের অবস্থার উন্নতিগাঁধন করতে পাঁরে। 
নেপোলিয়ান তীর সেনাপতিদের বলতেন, 'দীর্ঘদিন ধরে একই সৈন্তবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ 
করো না। তাহলে দেখবে তুমি তাদের সব যুদ্ধ-কৌশল শিখিয়ে দিয়ে বসে আছ।” 
শিশুর অভিজ্ঞতা খুবই সীমিত। শিশুর জীবনের ক্রমবিকাশ ও বুদ্ধির ক্রমোন্নতি 
অনুকরণ করার উপর নির্ভর করে। এই কারণেই; বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের 
মধ্যে অনুকরণ প্রবণতা বেশী। শিশুদের মধো এই অনুকরণ স্পৃহা যদি খুব 
প্রবল না হত, তাহলে মা) বাঁ sats পরিজন শিশুকে এত সহজে কথা বলা, 
হাঁটা, পড়া প্রভৃতি শেখাতে পারত না। যখন শিশুর দুই কি 

শি তিন বছর বয়স, তখন তার মধ্যে এই অন্থকরণ প্রবণতা 
স্বতঃস্র্ততাবে দেখা দেয় | অনুকরণ করাই তখন তার কাছে 

খেলা হয়ে দাড়ায়। রাস্তার এক দল সৈনিককে কুচকাওয়াজ করে যেতে দেখলে 


1. “Imitation and invention are the two legs on which human being has 
proverbially walked”—William James, 
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শিশুর দল তার অনুকরণ করে। আবার কোন শিশু রাস্তায় কোন ব্যক্তিকে | 
ঘোড়ায় চড়ে য়েতে দেখে, নিজের লাঠিটাকে ঘোড়া: মনে করে অশ্বারোধীর 


` o আচরণ অনুকরণ করে । অপরের অনুকরণে শিশু অভিনয় করে, মোটর চালায়, 


নৌকা চালায়, পুলিসের ভঙ্গীতে পথের মাঝে দাড়িয়ে গাড়ি থামায়। এই সব ক্রিয়া 
শিশুকে Chace জীবন-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করে CCl. বস্তুতঃ, সামাজিক 
উত্তরাধিকারের সঙ্গে (Social heredity) শিশুর পরিচয় অন্থকরণের মাধ্যমেই ঘটে 
থাকে। সমাজের সঞ্চিত. অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে অন্থকরণের মাধ্যমে পরিচিত হয়ে 
শিশু তার বাক্তিত্বকে.বিকশিত করতে সক্ষম হয়। ; 
সমাজ-জীবনে অঙুকরণেয় স্থান বিশেষ উল্লেখযোগ্য | আধুনিক সভ্য সমাজে 
এই অঙ্করণম্পুহা কি ভাবে বিস্তার লাভ করছে তা একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা! 
যায়। পোশাক পরিচ্ছদ, চলন-বলন, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক 
ও সামাজিক বিধিবাবস্থার-ক্ষেত্রে এই অহুকরণস্পৃহ! লক্ষ্য কর] যায়। আবার 
সভ্য জাতির উন্নততর জীবনযাত্রা ও সমাজ-ব্যবস্থার অনুকরণে 
Wan le অনগ্রসর দেশগুলি, কিভাবে উন্নতিরপথে এগিয়ে চলেছে বর্তমান 
PSPs যুগের, বিভিন্ন 'জাতিগুলির দিকে তাকালেই তা টের পাওয়া 
যায়, He fe কি অনুকরণ করছে, ত! আমাদের জানা থাকলে কোন ব্যক্তির 
ভবিষ্যৎ জীবন কিভারে-গড়ে উঠবে তার কিছুটা ধারণা কর! যাঁয়। 
(ii) -অনুকরণের প্রকারভেদ (Types of Imitation): বিভিন্ন 
মনোবিজ্ঞানী অন্ছকরণকে: নানাভাবে ARSE) করেছেন আমর! এইবার এই 
শেণীবিভাগ সম্পর্কে একে একে আলোচনা করব £ 


(ক) প্রাথমিক বা অচেতন এবং অনৈচ্ছিক অনুকরণ £ (Primary or 

Unconscious and Involuntary Imitation): যখন কোন afe উদ্দেশ্া- 

প্রণোদিত: না হয়ে অচেতনভাবে অপরের. আচরণ. অনুকরণ 

অনুকরণ চিন - করে 'তখন-তাকে-জনৈচ্ছিক-. বা. প্রাথমিক অনুকরণ বলা 

_ হয়॥ এই প্রকার অন্থকরণের মাধ্যমে ব্যক্তি তার পরিবেশ 

থেকে অনেক কিছুই শিক্ষা করে।-শিশুর'জীবনে এই ধরনের অনুকরণ অনেকথানি 

জায়গা জুড়ে থাকে। শিশু অপরকে কাদতে দেখে কাদে, অপরকে হাসতে দেখে, 

হালে শিশুর এই জাতীয় অনুকরণ প্রবণতার সদ্াবহার রুরতে পারলে শিক্ষক 
তাকে অনেক কিছুই শিক্ষা দিতে পারেন | i 
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(4) সচেতন অনুকরণ (Deliberate Imitation): এই ধরনের 
অনুকরণের বেলায় ব্যক্তি তার আদশস্থানীয় বাক্তির আচরণ অনুকরণ করে। এই 
প্রকার অনুকরণ এচ্ছিক এবং উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। শৈশবে যেমন প্রাথমিক অনুকরণ 
বেশীমাত্রায় দেখা যায়; পরিণত জীবনে সচেতন অনুকরণেরই স্থান বেশী। শিশুর 
ক্রমবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অচেতন অনুকরণ সচেতন অনুকরণে রূপান্তরিত হয় 1: শিশু 
যতই বড় হতে থাকে, ততই অপরকে অনুকরণ করার ভালমন্দ দিকটা তার কাছে 

ই স্পষ্ট হয়ে ওঠে । তার ফলে সে বিচার করে-_অপরের কোন আচরণ বা ক্রিয়াকলাপ 
সে অস্থকরণ করবে, কি করবে না। 

(B) মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল অন্থকরণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করেছেন? 
যথা e 

__ (ক) অঙহান্ুভূতিমুূলক অনুকরণ (Sympathetic Imitation): কোন 
মানুষ যখন অপরের অনুভূতিকে অনুকরণ করে কোন ক্রিয়া করে তখন তাকে বলা 
হয় সহানুভূতিমূলক অনুকরণ। কোন ব্যক্তিকে দুঃখে কাদতে দেখে অনেকসময় 
অপর বাক্তিও তার অনুকরণে কাদতে শুরু করে বা সুখে হাসতে দেখে তার অনুকরণে 
হাসতে শুরু করে দেয়। এই ধরনের অনুকরণ হল অচেতন SASH! CGA 


শ্রেণীবিভাগের প্রথম ধরনের অনুকরণের সঙ্গে এর মিল লক্ষ্য করা যায়। ; 

(খ) -ভাবজ অনুকরণ (Ideo-motor Imitation): যখন কোন ভাব 
কোন ব্যক্তির অজ্ঞাতমারেই অন্থকরণের মাধ্যমে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্মে পরিণত হয় 
| D তখন'তাকে বলা হয় ভাবজ অনুকরণ। ফুটবল খেলা দেখতে 
i ০3 “গিয়ে কোন দর্শক গোলের মুখে বল দেখে নিজের অজ্ঞাতসারেই 

মুলক, ভাবজও :- পা ছোড়ে বা সার্কাস খেলোয়াড় যখন দড়ির উপরে নাচতে 
তন থাকে তখন দেই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে তারই অনুকরণে কোন 
কোন দর্শকও দেহকে সঞ্চালিত করতে থাকে । : 
T শিশুদের mar এ ধরনের অন্গুকরণ অনেক “ক্ষেত্রে দেখতে পাঁওয়া যাঁয়। যখন 
, কোন Me অপরকে মাথা নাড়তে বা হাততালি দিতে দেখে তখন নিজের 
ই অজ্ঞাতদারেই তার অনুকরণ করে দেও মাথা নাড়তে বা হাততালি দিতে থাকে | 
অনেক সময় শিশু শিক্ষকদের মুখতঙ্গী দেখে তার অন্থকরণে WSF করে। শিশুর 
শৈশবে যে সকল আচরণ নিত্য নতুন করে থাকে তার বেশীর ভাগই ভাবজ AREA | 
_ (গ) সচেতন অনুকরণ (Deliberate Imitation) : এ হল সেই ধরনের 
অনুকরণ যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে আদশস্থানীয় মনে করে তার আচরণ 


২৬৪ িক্ষামনোবিজ্ঞান 


অনুকরণ করে। কোন, কোন যুবকের মধ্যে তাদের প্রিয় নায়কদের ভাবভঙ্গী, কথা- 
বার্তা বা অন্যান্য আচরণ অনুকরণ করার স্পৃহা অত্যন্ত গ্রবল। । 
ম্যাকডুগাঁল পূর্বোক্ত তিন প্রকার অন্থকরণ ছাড়াও আরও দু প্রকার 
অন্থকরণের কথ! উল্লেখ করেছেন-_এর মধ্যে প্রথমটি, হল এমন এক ধরনের 
অনুকরণ যা ভাবজ অঙ্গকরণ এবং সচেতন অন্করণের মধ্যবর্তী। কেউ কেউ একে 
_ বলেছেন Image Imitation’ এবং আর এক ধরনের অন্গকরণ আছে যাকে অর্থহীন 

অনুকরণ বা ‘Meaningless Imitation’ বল! হয় | 
এই ছুই ধরনের অন্থকরণের মধ্যে প্রথমটি দেখা যায় যখন শিশুরা যে আদর্শকে 
অনুকরণ করেছে সে সম্পর্কে সচেতন না হয়ে অনুকরণ করে UT | তখন এই ASM 
সচেতন ও eg : সচেতন অন্থকরণ ও ভাবজ অন্থকরণের মধ্যবর্তী। অনেক 
অন্থকরণের মধারত সময় কোন শিশু কোন শিক্ষকের মুখের ভাবভঙ্গীর অনুকরণ 
SP, i করে। কিন্তু সেই শিক্ষককে আদর্শ মনে করার জন্যাই যেনে 
ৃ 


অজ্ঞাতসারে তাঁকে অনুকরণ করে চলেছে, এ সম্পর্কে সে স্পষ্টভাবে সচেতন থাকে না। 
অর্থহীন অনুকরণ খুব ছোট ছোট শিশুর ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই ধরনের 
TRPIA সচেতন নয়, যেহেতু. কোন আদর্শকে নকল করার তাৎপর্য সম্পর্কে এ 
হান দিক বয়সে সে কিছুতেই অবহিত থাকতে পারে না বা একে ভাবজও 
বলা যায় না কারণ কোন ভাবকে সচেতনভাবে কর্মে পরিণত 
করা তাদের পক্ষে স্তব নয়। 

(C) মনোবিজ্ঞানী কার্কপ্যাট্রক (Kirkpatrick) তীর. ‘Fundamentals 
কার্কপ্যা্টিকের of the Child Psychology’ গ্রন্থে ক্রমবিকাশের দৃষ্টিভঙ্গী 
শ্রেণীবিভাগ থেকে অন্গকরণকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন £ 

(ক) যান্ত্রিক অনুকরণ (Reflex Imitation): এই ধরনের অনুকরণ হল 
বিশেষভাবে সংবেদী এবং এই ধরনের অস্থকরণগ্রবণতা! শিশুর জন্মাবার এক বছর 
পর্যন্ত তার মধ্যে বর্তমান থাকে। শিশু অপরের হানি-কান্না অন্করণ করে, অপরকে 
হাই তুলতে দেখলে ছাই তোলে | এক বছর পরে এই ধরনের অনুকরণ অনেকটা! 
অস্পষ্ট হয়ে গেলেও সারা! জীবন ধরে চলতে থাকে | এই কারণেই অপরকে ভাল 
বা. খারাপ মেজাজে থাকতে দেখলে আমাদের মেঞ্জাজও সেরকম হয়ে যায় 
অপরকে ভত্র বা AA বাবহার করতে দেখলে আমরাও way ব্যবহার করি। 

(খ) স্বতঃস্ফূর্ত অন্ুকরণ (Spontaneous Imitation) : যখন শিক বিনা " 
Sears স্বতঃস্ফূর্তভাবে তার পরিবেশের সব কিছুকেই অনুকরণ করে চলে তখন 
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এই ধরনের অনুকরণ দেখা দেয়। রেলের ইঞ্জিনের বশির শব্দ শুনে তার অনুকরণে 
মুখে এরূপ শব্দ করা, বা জাহাজের CH. শব্দ শুনে তার অনুকরণ Sal, বা পাখীর 
ডাক শুনে তার অন্থুকরণ করা, সবই এই জাতীয় অন্থকরণের অন্তভুক্তি। শিশুর 
মধ্যে তিন থেকে চার বছর বয়স পর্যন্ত এই ধরনের অন্ুকরণস্পৃহা বর্তমান থাকে | 


প্রথম বছরের শেষাংশ থেকেই এই ধরনের অনুকরণ খুব উল্লেখযোগ্যভাবে শিশুর 
মধ্যে প্রকাশিত হয়। অনেক সময় যান্ত্রিক অনুকরণ এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকে। এই 
ধরনের অন্করণ বিশ্লেযাত্মক বা সংগ্লেষাত্মক নয়। এ হল সব সময় সামগ্রিকভাবে 
কোন কিছু অন্গকরণ করা। এই ধরনের অন্গকরণের মাধ্যমে শিশু তার চারপাশের 
পরিবেশকে নিজের করে নেয়। যা শিশুর মনোযোগ আকর্ষণ করে না, তাঁকে শে 
অন্গকরণও করে না। 

(গ) নাটকীয় অনুকরণ (Dramatic Imitation):  অন্ুকরণের এই 
স্তরে লক্ষ্য করা যায়, শিশু যা কিছু দেখে, শোনে, সবই সে অন্ণুকরণ করে, তবে 
যেমনটি দেখে শোনে ঠিক তেমনটি নয়, কল্পনায় তাঁকে নতুন করে সাজিয়ে নেয়। 
অন্গকরণ করার সময় শিশু নিজস্ব পদ্ধতি অনুসরণ করে। সে তার চারপাশের 
পরিবেশ থেকে তার কাল্পনিক অন্থকরণের উপাদান সংগ্রহ করে। ছোট মেয়ের! 
অপরের সংসার করা দেখে নিজের পুতুলদের নিয়ে নতুন ঘর-সংদার সাজায়, পুতুলের 
বিয়ে দেয়। আবার ছেলের! যুদ্ধের গল্প শুনে নকল যুদ্ধের অভিনয় করে। প্রায় 
তিন বছর বয়স থেকেই এই ধরনের অনুকরণ শিশুর মধ্যে দেখা দেয় এবং প্রায় সারা 
জীবন ধরেই চলতে থাকে । তবে চার থেকে সাত বছর বয়সে এই ধরনের অঙ্ুকরণ 
তার পূর্ণরূপে নিজেকে প্রকাশ করে। 


(ঘ) এচ্ছিক অনুকরণ (Voluntary Imitation): সচেতন অনুকরণ 
আর এচ্ছিক অনুকরণ, একই প্রকার অমুকরণ প্রত্রিয়া। এই ধরনের অন্থুকরণের 
মূলে থাকে শিশুর কোন উদ্দেশ্যসাধনের R] | 

এই ধরনের অনুকরণ কম-বেশী বিশ্লেষাত্মক. ও RANTE লেখা, 
বাক্য-রচনা FAL, শব্দ উচ্চারণ করা, ছবি আক! CBS এচ্ছিক অঙ্করণের দৃষ্টান্ত | 
স্থৃতি প্রতিরূপও (memory image) এই ধরনের অন্ৃক রণ প্রক্রিয়াকে চালিত করে। 
শিশুর দুই fe fea বছর বয়স থেকে এই ধরনের অনুকরণ শুরু হলেও এর পরিণত 
রূপ দেখা দেয় আরও বেশ কয়েক বছর পরে । কিভাবে অন্থকরণ করা হচ্ছে, অর্থাৎ 
arses পদ্ধতির উপরই এই ধরনের অন্থকরণের সফলতা নির্ভর করে। 
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' ডে) আদর্শের অনুকরণ (Idealistic Imitation): শিশুর অনুকরণ 
প্রবণতার করমবিকাশের সর্বশেষ স্তর হল এট । এই স্তরে শিশু সেই রকম কোন 
আদর্শকে অনুকরণ করার চেষ্টা করে, যে আদর্শকে শিশু যুক্তিযুক্ত বা অন্ুকরণের 
যোগা মনে করে। যে কোন ধারণাই (Concept) আদর্শের কাজ করতে পারে। 
ধৰ্মীয়; নৈতিক, সামাজিক ও সৌন্দর্য সম্পৰ্কীয় আদৰ্শের যে প্রকাশ বাস্তবে ঘটে, 
তার থেকেই শিশু তার আদর্শের ধারণা গঠন করে এবং তাঁকে অনুকরণ করার TD 
সচেষ্ট হয়।। যেমন, কোন: শিশু কোন ব্যক্তির জীবনকে আদর্শস্থানীয় মনে করে 
তাঁর অনুকরণ করার চেষ্টা করতে পারে, কোন ছাত্রের শিক্ষা গ্রহণ পদ্ধতিকে আদর্শ- 
স্থানীয় মনে. করে তার. অন্থকরণে সচেষ্ট হতে পারে | শিশু যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, 
তখন বিচার-বিবেচনা করার ক্ষমতা! তাঁর মধ্যে আমে, তখনই এই ধরনের অনুকরণের 
ঃ নানাবিধ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। 

AS ছোট শিশুদের ক্ষেত্রে অনুকরণ স্বতঃস্ফূর্ত হওয়! উচিত। একটু বয়স্ক শিশুদের 
অন্থকরণ হওয়া, উচিত এচ্ছিক বা! মচেতন, এবং aan বৃদ্ধি পেলে শিশুদের ক্ষেত্রে 
অন্থকরণ হবে Ratas বা নির্দিষ্ট পথে নিয়মানুযায়ী সচেতনধর্মী। 

মনোবিজ্ঞানী PVE (Stout) দুই ধরনের অন্থরণের কথা, ধলেছেন_ 
(ক) প্রক্ষেপক, অনুকরণ (Projective Imitation) এবং (খ) নিক্ষেপক 
অনুকরণ (Biective Imitation) | 

প্রথম ধরনের SIETA ক্ষেত্রে অস্থকরণকারী তার আদর্শের কাছে নিজেকে 
সমর্পণ করে এবং দ্বিতীয় ধরনের অমুকরণের বেলার অন্থকরণকারীর মনে এক 

প্রতিন্দিতার ভাব জাগে। প্রথম ধরনের , অমুকরণের বেলায় 

mi SAE agaga ততথানি সঠিক হয় না। অভ্করণকারী উপলব্ধি 
করে যে, সঠিক অনুকরণ করার ক্ষমত। তার সাঁধোর বাইরে ॥ 

কিন্তু দ্বিতীয় ধরনের অন্থকরণের বেলায় অসথকরণকারী যাঁকে অনুকরণ করতে চার 
তাকে সফলভাবে অনুকরণ করতে পারে । এই MRTG বেলায় অহ্করণকারী 
অপরের মধ্যে নিজের অভিজ্ঞতাগুলিকে আরোপ করে; তাঁকে অনুকরণ করার 
ক্ষমতা অন্ুকরণকারীর নেই, একখা| সে কখনও ভাঁবে না। প্রক্ষেপক অন্ুকরণের 
বেলায় অন্তকরণকারা গ্রহণক্ষম, অনুগত এবং বিনীত; কিন্তু'নিক্ষেপক অনুকবণের 
বেগায় অনুকবণকারীর মধ্যে আক্রমণান্থাক, HSH এবং আত্মপরিতুষ্টির ভাব বর্তমান 
থাকে । শিশু যতই বন্ড হতে খাঁকে ততই দ্বিতীয় ধরনের eas fet তার মধ্যে 
বাড়তে থাকে i বড়দের প্রতি পরন্ধা ও ভীতি তাব থেকে নিজেদের তাঁদের সমতুল 
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মনে করার ইচ্ছা জাগে। অবশ্য বয়স্ক শিশুদের বেলায় এই অনুকরণ-প্রবণতা দেখ 
দেয়, খুব ছোট ছোট শিশুদের বেলায় এরকম পরিলক্ষিত হয় না 

মনোবিজ্ঞানী বোরিং শিখনের দিক: থেকে তিন ধরনের অনুকরণের Say 
উল্লেখ করেছেন_-(১) সরল অনুকরণ (Simple Imitation), (২) পরস্পর 
নির্ভরশীল আচরণ বা অন্গুকরণ (Matched dependent Behaviour) এবং 
(৩) নকল অনুকরণ (Copying Imitation) | 

fre ভাষা আয়ত্ত করতে গিয়ে যে অনুকরণের আশ্রয় গ্রহণ করে তা হল সরল 
ARIAT পরম্পর নির্ভরশীল অস্থুকরণের উদ্ভব ঘটে থাকে আকস্মিক শিক্ষণ প্রক্রিয়া 
Bin থেকে। পিঁড়িতে বাবার পায়ের শব্দ শুনেই তারক দৌড়তে শুরু 
পরস্পর নির্ভরশীল... 'কিরে, কারণ, সে জানে বাবা ট্রি নিয়ে এসেছেন |. তারককে 
Re ও নকুল CECE দেখে তিতুও তার অনুকরণ করে, ফলে তার ভাগোও 
Tn টফি জোটে । পরবর্তীকালে যখনই তারককে দৌড়তে দেখে, fey 
তার অনুকরণ করে, যদিও কেন দৌড়োচ্ছে তাঁর সঠিক উদ্দেশ্য তাঁর জানা নেই। 

নকলের বেলায় কোন ব্যক্তি অন্ত কোন ব্যক্তির কার্যকলাপ পর্যবেক্ষণ করার 
পর তার মাধ্যমে কোন কিছু অনুকরণ করে, কিন্তু কোন্‌ কোন্‌ ক্ষেত্রে তার, 
অন্ুক্করণ গঠিক হচ্ছে বা হচ্ছে না তা সে জানে না। তাই এই ধরনের অস্করণের 
ক্ষেত্রে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি উপস্থিত থেকে তাঁর অস্থকরণের দৌফ-ক্রটি সম্পর্কে 
তাকে অবহিত করতে "পারেন এবং ভবিষ্যতে অন্ত বাক্তির মধ্যস্থতা ছাড়াও যাতে 
সে অনুকরণ করতে পারে তাঁর জন্তু তাকে সহায়তা করা প্রয়োজন | যেমন, কোন: 
অনুষ্ঠানে উপস্থিত হবার পর, 'কখন অনুষ্ঠানে দাড়াতে হবে, বা বদতে হবে কোন 
বাক্তির জানা না থাকলে সে অপর ব্যক্তিদের আচরণ নকল করে, তাঁদের দেখাদেখি 
দাড়ায় বা রসে বিজ্ঞ বাতির নাহাযো অবশ্য পরে অন্থকরণকারী যথাযথ প্রতিক্রিয়া 
করতে শিক্ষা করে। | - | 

(iv) শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুকরণের epy (Importance of Imitation in 
Education): শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্করণের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে যাঁকে কোন মতেই: 

উপেক্ষা করা চলে নাঁ। যুবক, বৃদ্ধ মাত্রই অন্গকরণের মাধামে 
নক পো কা করে নি শিক্ষার cre 
ere | অনুকরণের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। মনের ক্রমবিকাঁ শের প্রথম 
স্তরে শিশু অন্ুকরণের মাধামে সব কিছুই শেখে। সচেতন বা 

অনৈচ্ছিক “ye রণেব (spontaneous of unconscious imitation) সহায়তায় 


২৬৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


শিশু acre বিষয় শিক্ষা করে। শিশুর জীবনে অচেতন বা স্বতঃস্ফূর্ত অন্ধ 
গুরুত্ব সচেতন অন্ুকরণের তুলনায় অনেক বেশী, কেননা, সচেতন ALF 
ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট একটি ধারণ! থাকা প্রয়োজন এবং এই অন্ধ 
করে. একটু বেশি বয়মে। তাই শিক্ষকের উচিত হবে খেলাধুলার মাধ্যমে 
শিক্ষা দেওয়া। মাদাম অণ্টেলরী (Madam Montessori) তীর শিক্ষা-সম্প 
পরিকল্পনায় এই ধরনের অন্করণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
শিশুকে যদি সুন্দর ও সুস্থ পরিবেশে রাখা হয় তাহলে শিশু তার পরিবেশের © 
fare অনুকরণ করবে এবং তাঁর চরিত্র স্থন্দরভাবে গড়ে উঠবে ; í 
; শিশুকে নোংরা, কদর্য পরিবেশে রাখা হয় তাহলে TERE 

bie ts SO ভাবে মে অসামাজিক আচার-আচরণ অনুকরণ করে 
| চরিত্রকে কলুষিত করবে। বেশ সুন্দর ভদ্র, পরিবারের 
আচাঁর-ব্যবহারে ভদ্র, PR ও নম হয়। তার কারণ পারিবারিক পরিবেশ তা 
চরিত্রের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং শিশু পারিবারিক পরিবেশ থেকে i 
কিছু ভাল ও সুন্দর তার অনুকরণ করে তত্র, শিষ্ট, aa, পরিষ্ধার-পরিচ্ছন্ন স্বভাব". 
বিশিষ্ট ও অনুগত হয়। এই কারণেই পরিবার ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ খুব সুন্দর 
হওয়া দরকার যাতে শিশু চেতন ভাবে ay জিনিসগুলি অনুকরণ করে নিজের 
‘জীবনকে সৎ পথে চালিত করতে পারে। শিশুর অভিভাবক ও শিক্ষকের 
কর্তবা শিশুর সামনে সৎ আদর্শ, সৎ দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করা ও যথাযথ আচরণ কর! 
-যেগুলিকে শিশু সহজেই অনুকরণ করে নিজের চরিত্র গঠনে প্রয়ামী হবে। Hl 
শিক্ষার ক্ষেত্রে Afà চ্ছক ব। সচেতন অন্ুুকরণের (deliberate imitati 01 n) 
গুরুত্বও কম নয়। শিশু শিক্ষককে অনুকরণ করে শব্দের frig উচ্চারণ করতে 
‘শেখে, হাতের লেখা সুন্দর করতে শেখে, সুন্দর করে আঁকতে শেখে, গানবাজনা! 
খেলাধুলার দক্ষতা! অর্জন করতে শেখে বা অন্যান্ত কৌশল আয়ত্ত করতে শেখে | 
এচ্ছিক-বা সচেতন অস্থকরণের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি তার অপেক্ষা উন্নততর কোন 
ব্যক্তিকে অনুকরণ করে। কাজেই শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর সামনে নিজেকে শ্রেষ্ঠ: 
এবং অন্গকরণযোগ্য আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত করতে পারেন তাহলে ছাত্ররা তীর. 
সৎ গুণ ও আচার ব্যবহার অনুকরণে প্রয়াসী হবে। a 
অন্ুকরণ-স্পৃহ। আবিষ্কারের MAR জাগ্রত করে । অন্ৃকরণের পথ ধরে: 
অগ্রসর হতে হতেই শিক্ষার্থীর মনে জাগবে নতুন নতুন_ বিষয় সম্পর্কে জা 
Fel) এ ছাড়া অন্থকরণ-প্রবণতা শিশুর মনে সমাজ'চেতনার সঞ্চার 
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সমাজের আচার-ব্যবহার MEAS, সৎ আদর্শ, সংস্কৃতি ইত্যাদি অস্থকরণের 
মাধ্যমেই সংরক্ষিত হয় | 

অতীতে শিক্ষাব্যবস্থায় শিশুর অন্করণ-প্রৰণতার উপরেই সমধিক গুরুত্ব 
আরোপ করা হত। কিন্তু শিক্ষা বলতে aly অপরের নিছক অনুকরণ বোঝায় তাহলে 
জান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন গবেষণা ও সৃজনশীলতার পথ FS হবে | এ মত মোটেই 
মমর্থনযোগ্য নয়। এই কারণে অনেক শিক্ষাবিদ অস্গকরণ প্রবণতাকে হেয় চক্ষে দেখে 

থাকেন, যেহেতু এই প্রবণতা মৌলিকতা নষ্ট করে দেয় । কিন্ত 
Tre eRe এ হিল, বাৰ । Satta HR একদিনে সম্ভব হয় 
নি। মানুষ প্রথমে অতীতকে অনুকরণ করেছে, তারপর 

নতুনকে আবিফার করেছে। বড় বড় বৈজ্ঞানিক আবিফারের ক্ষেত্রে এই সত্য 
সহজেই প্রমাণিত হয়। কোন বৈজ্ঞানিক অতীতের za ধরে প্রথমে অগ্রসর 
হয়েছেন, তাদের ভুল-ক্রট লক্ষ্য করেছেন এবং তারপর নিজের পদ্ধতি অনুকরণ, 
করে নতুন আবিষ্কারের মাধ্যমে জগতের জ্ঞান ভাণ্ডারের উপাদান বাড়িয়ে গেছেন |. 
শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানী রস্হ (3০59)-এর ভাষায়, “কোন আইনস্ট্যাইনকে যদি নিউটনের 
চিন্তার অগ্রগতিসাধন করতে হয় তাহলে প্রথমে তাকে তার অনুকরণ করতে হবে”। 
শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানী রসের মতে ছাত্রদের ভাল জিনিস অনুকরণ করতে দেখার সময় 
আমাদের ভয় পাবার কোন কারণ নেই। fee ছাত্ররা যাতে অন্করণকেই 
সর্বশ্রেষ্ঠ লক্ষ্য বলে ধারণা না করে তার দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। তীর 
ভাষায়, ‘Imitation is only the process to original self-expression 
অর্থাৎ, “অনুকরণ মৌলিক আত্মপ্রকাশের উপায় মাত্র”*। সৃষ্টিমূলক আত্মবিকাশের 
উপায়রূপেই অস্করণকে গণ্য করতে হবে। অনেক “মৌলিক চিন্তাবিদ ও, 
প্রতিভাবান ব্যক্তি তাদের পূর্বসথরীদের অন্গকরণ করে যে আত্মবিকাশের পথে অগ্রসর, 
হয়েছেন, শিক্ষাবিদ atge? (Nunn) তা স্বীকার করেছেন। 

৬। PIRAS ও cease] (Learning and Motivation) : 

প্রেষণা কাকে বলে? উদ্দেশ্ব দ্বারা প্রণোদিত হলে যে সক্রিয় বা গতিশীল 
অবস্থার (dynamic state) স্থষ্টি হয় তাকে প্রেষণা (Motivation) বলে। এই 
=e ee 
sere উর রর ১ eas eo 

F aT oes pos minds find themselves only in playing the sedulous ape 


to others who. have gone before them alon the same path of the self-assertion,’* 
—Nunp, Education £ Its Data and First inciples, Page 157. 


ay শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


অবস্থায় উদ্দেশ্য লভ করার জন্য মূনে তীর অনুরাগ, MIEN বা ইচ্ছার উদয় হয়: 
রাখা এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না অভীষ্ট সিদ্ধ হয় ততক্ষণ পর্যন্ত এই জাতীয় 
অবস্থা, চলতে থাকে. .মা!কগিয়ক, (McGeoch) ciatta — 
সংজা fies গিয়ে বলেছেন, “carat হল ব্যক্তির যেকোন অবস্থা যা তাকে একটি 
প্রান্ত কাজের az জন্য নির্দেশ দেয় এবং যা. তাঁর .কর্মতৎপরতার প্রাচুর্য :ও 
" পরিসমাপ্তি নিরপণ করে|” রে 
Qn শিক্ষার এক অতি আরশ্যকীয় শর্ত  .শিখনকে বর্তমানে সক্রিয় ; 
প্রক্রিয়ারপেই গণ্য করা হয়। শিখন নিক্ষিয জ্ঞান সঞ্চয়ন নয় বা বিষয়ের যথাযথ 
AARAA জন্য কোন বই পড়া, বা AHS শোনা নয় । যথার্থ শিখন হল অভিজ্ঞতার 
পরিপুষ্টিসাধন।. শিখন হল অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জীবের আচরণে পরিবর্তন আনা 
শিখনের [ক্ষেত্রে জীবদেহের. সঙ্গে বাহ-পরিবেশের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 
} বাহ-পরিবেশের, দ্বারা উদ্দীপিত হয়। এবং বাহ-পরিবেশের উদ্দেশ্যে 
দীবদেহ প্রতিক্রিয়া করে। অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার মাধ্যমে যখন প্রতিক্রিয়ার মধ্যে 
‘রূপান্তর ঘটে তখনই শিখন ঘটে শিখনপ্রক্রিয়ার তিনটি শর্ত বা উপাদান আছে; 
4, 42) মনস্তাত্বিক উপাদান (Psychological factor), (২) দৈহিক 
boas sind উপাদান, (Physiological. factor). এবং (৩) পরিবেশগত 
G an , উপাদান (Environmental factor) শিক্ষার ক্ষেত্রে মনস্তাত্বিক 
উপাদানই হল caan caan হল শিখন-প্রক্রিয়ার কেন্দ্র 
রূপ (Motivation is the very ‘heart of the learning process) | শিখনের 
দন্ত, যে সত্রিয়তার প্রয়োজন প্রেষণা তাকে জাগরিত করে, এই সক্রিয়তাকে শিখন: 
সমাপ্ত না. Rem. পৰ্যন্ত সংরক্ষিত করে এবং তাকে নির্দিষ্ট লক্ষোর অতিদুখে চালিত. 
করে। উপযুক্ত প্রেষণ। শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্রিকে উদ, করে, তার মধ্যে আগ্রহের 
সৃষ্টি করে এবং পরিশ্রম করার জন্য তাকে উৎসাহিত করে। 
মানুষের, শিএন'পদ্ধতির cree নিম্নলিখিত উপাদানগুলি প্রেম্ণার উপর বিশেষ- 
ভাবে প্রভাব বিস্তার. করে। 
(i). ateher ga (Level. of Aspiration) =. অন্থা।গ্ত অবস্থা যদি 
অপরিবর্তিত থাকে, তবে শিখনের ক্ষেত্রে কৃতিত্ব বিশেষভাবে নির্ভর করে ব্যক্তির 


1. “Any condition of individual Which points or orients him towards. the 
practice of a given task and which defines the adequaty of the activities and 
the completion of the task.™ ~ 

—J, A. McGebch Tis PROG of Hamsa Lencoiog. Page 27 


শিখন ২৭১ 


আকাঙ্ষার (উপর ৷. এই আকাজ্ষা যতই উচ্চ হয়, প্রেষণাও ততই বলবতী হয়। 
আবার অতীত সফলতার অভিজ্ঞতাও মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | 
ব্যক্তির নিজের সামর্থ সম্পর্কে সচেতনতা, অতীতের সাফল্য ও বিফলত সম্পর্কীয় 
অভিজ্ঞতা এবং পারিপাশিক অবস্থা, এই আকাজ্জার স্তর fagiad করে। 

(ii). শিক্ষা গ্রহণের আগ্রহ (The Intention to learning) : প্রেষণার শক্তি 
VIS হলেই চলবে না, শিখনের আগ্রহ মানুষের শিখন-প্রক্রিয়ার উপর বিশেষ প্রভাব 
বিস্তার ঝরে । WET আগ্রহ না থাকলে শিখন সম্ভব নয়। 

(iii) প্রয়োগ-দৃষ্টিভঙগী (Pragmatic outlook):  শিক্ষালন্ধ অভিজ্ঞতাকে 
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার: বিষয়টিও প্রেণার উপর প্রভাব বিস্তার করে। 
বারহারিক চাহিদাও সমাধান করার প্রয়োগযুলক দিক শিখনের উপর খুব প্রভাব 
বিস্তার করে। 

যে শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহ নেই. তার মধ্যে আগ্রহের সঞ্চার করা, বা আগ্রহ 
থাকলেও যেখানে ARES অত্যন্ত, ক্ষীণ, সেক্ষেত্রে তাকে তীব্র করে তোলা বা 

যেখানে আগ্রহ. রয়েছে, তার যথাযথ অনুশীলনে, সহায়তা 

praca gg করাই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রেষণার gitar | মানুষের প্রতিটি কাদের 

করে উদ্দেশ্ত হল কোন লক্ষ্যশাধন করা। মানুষের প্রতি কাজেই 

প্রেষণার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! রয়েছে। সব শিক্ষারই উদ্দেশ্য কোন 

লক্ষ্য সাধন করা, সেহেতু সব শিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রেষণার আবশ্যকতা রয়েছে । কাজেই 

যে কোন শিখনের ক্ষেত্রে যাতে যথোপযুক্ত প্রেষণা৷ উপস্থিত থাকে তার দিকে বিশেষ 

নজর দেওয়া উচিত। কারণ, CAAT তীব্রতা, লক্ষ্য সম্পর্কে ABI প্রভৃতির 

উপস্থিতি বা অনুপস্থিতি শিখন-প্রক্রিয়া'র কার্ধকারিতার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এভেদ 

আনয়ন করে। শিক্ষকের কাজই হল কার্যকর বা সার্থক শিখনের শর্তগুলির উন্নয়ন 
সাধন করা ।. প্রেষণার সাহায্যেই মে কাজ সাধিত হতে পারে । 

শিখনের জন্য প্রেষণা ছাড়াও আরও একটি বিষয়ের প্রয়োজন, সেটি হল 
প্ররোচক (incentive)| CAIN ও প্ররোচক সমার্থক শব্দ নয়। প্ররোঠক হল 
বস্তু বা অবস্থা যার সংস্পর্শে প্রেষণা কার্যকর হয় ।: উডওয়ার্থের মতে উদ্দেশ্ত থাকে 

ব্যক্তির মধ্যে আর প্ররোচক থাকে বাইরে। প্ররোচক হল 
মধ ক এরোচকদের aag (Boal-object), যেটি Grasa উপরে প্রভাব বিস্তার 
করে উদ্দেশ্যকে লক্ষ্যের অভিমুখে ধাবিত করে। প্ররোচক লক্ষ্য 
শয়। তবে প্ররোচক, লক্ষ্যে.উপনীত, হবার আগ্রহ বুদ্ধিকরে। যেমন_ কোন 


২৭২ শিক্ষা-্মনো বিজ্ঞান 


খেলাধুলা প্রতিযোগিতায় পুরস্কার হল প্ররোচক | কিন্তু উদ্দেশ্য হতে পারে শুধুমাত্র . 
জয়লাভের আকাঁক্ষা। যথাযথ শিখনের জন্য প্রেষণা ও প্ররোচক উভয়েরই প্রয়োজন | 
প্রেষণা দুপ্রকারের হতে পারে--(১) অভ্যন্তরীণ (intrinsic) এবং (২) ates 
(extrinsic) | শিখনের বিষয় যখন শিক্ষার্থীর কাছে অর্থবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে পদ! 
ওঠে, তখন সেটি শিক্ষা করার জন্য শিক্ষার্থী যে স্বাভাবিক ও 
পি হা WES আগ্রহ WAST করে তাঁকেই বলা হয় আভ্যন্তরীণ 
; প্রেষণা॥ শিখনই শিখনের একমাত্র পুরস্বার__এই বোধ 
শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগে | শিখন-প্রক্রিয়ার মধ্যেই আগ্রহ নিহিত থাকে ঘা শিক্ষার্থীকে 
তাঁর কাঁজের সঙ্গে একাত্ম করে তোলে । প্রেষণার এই দ্বিকটি জাগিয়ে তোলার জন্য 
শিক্ষকের উচিত বিষয়বস্তকে শিক্ষার্থীর কাছে অর্থবোধক ও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলা 
পাঠ্যবিষয়ের প্রতি তার আগ্রহ স্থষ্টি করা এবং লক্ষ্য রাখা যাতে শিখনের বিষয়টি 
শিক্ষার্থীর সামর্থ ও ক্ষমতার বাইরে চলে না যাঁয়। শিক্ষার্থীর মধ্যে এই অভ্যন্তরীণ 
প্রেষণা স্থষ্টি করাই শিক্ষকের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই অভ্যন্তরীণ প্রেষণা 
জাগ্রত হলে শিক্ষার্থী সক্রিয়ভাবে শিখনের পথে অগ্রসর হতে থাকবে, স্বয়ং-শিখনের 
(self-learning) দিকে শিক্ষার্থীর প্রবণত| বৃদ্ধি পাবে এবং গভীর আন্তরিকতার 
সঙ্গে শিক্ষার্থী শিক্ষায় মনোনিবেশ করবে। 
যখন শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখনের জন্য এই স্বাভাবিক ও FOES আগ্রহ এবং : 
আনন্দ বর্তমাঁন থাকবে না, তখন বাহ্‌-প্রেষণীর (external motivation) সহায়তায় 
শিক্ষণকার্ধকে চালিত করতে হবে । শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি বুদ্ধিগত 
অপরিপক্কতা৷ এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শ সম্পর্কে চেতনার অভাব 
দেখা হয় তাঁহলে অভ্যন্তরীণ প্রেষণ! কার্যকর হবে না। তখনই প্রয়োজন বাহিক 
প্রেষণার | এটাকে বাহিক বলার কারণ, এটি শিখন-প্রক্রিয়ার মধ্যেই নিহিত থাকে 
না। বাহ্‌-প্ররোচকের সহায়তায় তার মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার করতে হয় যাতে শিক্ষণীয় 
বিষয়টিয় প্রতি তার আগ্রহ জাগে । NRF প্রেষণ কৃত্রিম, এরূপ ধারণা করলে ভুল 
করা zal শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক প্রবণতা বা প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতেই একে গড়ে' 
তুলতে হবে। শিক্ষার্থীর প্রকৃতি বা স্বভাবের মধ্যে একে প্রবিষ্ট করিয়েই একে কার্যকর 
করে তোলা যেতে পারে। যেসব বাহ-প্ররোচকের সহায়তার শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণার' 
সঞ্চার করা হয় তার মধ্যে যেগুলি সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ তার উল্লেখ করা হচ্ছে £ 
(ক) প্রশংস। (Praise) £ জীবনের সর্বস্তরে প্রশংসা বেশ ভালরকম প্ররোচকের 
কাজ করে।- তবে প্রশংসা যখন শিক্ষার্থীর যথার্থ প্রাপা, তখন তাকে প্রশংসা করতে 


বাহ-প্রেষণ! 


i 
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Saai হীরা প্রশংসা করছেন তাদের উপরেই এর কার্যকারিতা নির্ভর করে। 


শিক্ষার্থীরা যাদের শ্রদ্ধার চোখে দেখেন, প্রশংসা যদি তাদের কাছ থেকেই জে 
ছিলে তা প্ররোচক হিসেবে ফর প্রস্থ হয়। এ সম্পর্কে পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে দেখা 
গেছে ca, সাধারণ মানের বা নিম্নমানের শিশুদের ক্ষেত্রেই এটি কার্যকর হয়, কিন্ত 
উন্নত বু্ধিপম্পন শিশুদের বেলার এটি খুব ফলপ্রদ হয় না _ ব্যক্তিগতভাবে ছাত্রদের 
উপরে প্রশংসা বা. ভর্খদনা কিভাবে কাজ করে তার: দ্বিকে লক্ষ্য রেখেই একে 
প্ররোচক হিসেবে বাবহার করতে Bla! যাঁদের শক্তি বা সামর্থ কম তাদের সামান্য- 
কৃতিত্বের জন্যও প্রশংসা করতে হবে ॥ কিন্তু যাদের সামর্থ ও শক্তি বেশি তাদের 

দুরূহ কষ্ট সম্পাদনের জন্যই প্রশংসা করতে হবে। 

(খ) নিন্দা (Blame) £ অনেক ক্ষেত্রে নিন্দা বেশ কার্যকর প্ররোচক। অবশ্য 
প্রশংসার মতো নিন্দাও তখনই ফলপ্রস্থ হয় যখন তা শিক্ষার যথার্থ প্রাপ্য। চটপট 
যারা শিখতে পারে না বা যাদের মেধা খুব তীক্ষ নয়, তাদের ক্ষেত্রে নিন্দা ততখাঁনি 
কার্ধকর হর না; হয়ত এই কারণেই যে প্রায় সব সময়ই তার! তাদের হুতাশজনক 


* কার্ধের জন্য নিন্দিত হচ্ছে। কিন্তু মেধাবী ছাদের ক্ষেত্রে নিন্দা বেশ কার্ধকর 


\ 


প্ররৌচক | আবার নিন্দার প্রতিক্রিয়া! ব্যক্তিতেদে ভিন্ন হয়। যারা অন্তৰ্মুখী 
(introvert) তাদের ক্ষেত্রে প্রশংসা বেশী কার্যকর হয়, আর যারা AAT (extro- 
vert) তাদের ক্ষেত্রে নিন্দা বেশী কার্যকর হয়। কাজেই নিন্দা করার পূর্বে শিক্ষকের, 
উচিত হবে শিক্ষার্থীর প্রকৃতি কিরূপ তা নিরূপণ করা। 

(st) পুরস্কার (Reward) ৪ পুরস্কার এবং শাস্তি, প্রশংসা ও নিন্দারই মূর্ত 
রূপ এবং cotati স্থ্টি করার জন্য গ্ররোচক হিসেবে এগুলি খুব বাঞ্ছিত নয়। 

পুরস্কার দুরকমের হতে পারে। কোন প্রতীক বা চিহ্ন ॥ যেমন--মেডেল, কাপ, 
ব্যাজ প্রভৃতি । এগুলি কৃতিত্ব ও সম্মানলীভের পরিচায়ক | পুরস্কার নিছক জড় 
বস্তুও হতে পারে--যেমন অর্থ ৷ যদিও পুরস্কার অনেক ক্ষেত্রে শক্তিশালী প্ররোচকের' 
ate করে তবু শিক্ষাবিদ্রা পুরস্কারের সহায়তায় প্রেষণা RE করার পক্ষপাতী নন। 
কারণ, অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে পুরস্কার পাবার পর পূর্বের কর্ম প্রেরণা আর 
শিক্ষার্থীর মধ্যে তেমন দেখা যায় না। সে কারণে পুরস্কার দেওয়া হলেও শিক্ষকের 
কর্তব্য হবে শিক্ষার্থীকে তার অধিকতর উপযুক্ততা৷ ও জ্ঞানের কথা এবং তাঁর বর্ধিত | 
সামাজিক মর্ধাদীর কথা মনে করিয়ে দেওয়া» যার জন্য তাঁকে পুরস্কত করা হয়েছে। 
পুরস্কারের সাহায্যে প্রেষণা হৃষ্টি করার মধ্যে বিপদ আছে । Hart-shorne এবং 
May বিদ্যালয়ের শিশুদের সাধুত! সম্পর্কে একটি পরীক্ষণ FTÍ চালিয়ে দেখলেন যে, 

শি. মনো--১৮ Gv) 


২৭৪ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


একদল শিশু যাদের পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে সাধু হওয়ার জন্য প্ররোচিত করা 
হয়েছিল তারা সাধারণ শিশুদের তুলনায় অনেক বেশী অসাধু। পুরস্কারের প্রেষণা 
তাদের মধ্যে এত প্রবল হয়েছিল যে সাধুতার Arata লাভ করার জন্য তারা অদাধু 
উপায় অবলম্বন করতে দ্বিধা বোধ করে নি। 

(ঘ) শাস্তি (Punishment) ¢ কোন ব্যক্তির ভবিষ্যৎ আচরণে পরিবর্তন আনার 
জন্য তাকে ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেওয়াই হল শাস্তি । শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শাস্তি প্রয়োগ 
করার প্রথা খুবই প্রাচীন। শারীরিক কষ্টের ও মর্যাদাহানির ভীতির উপরেই এর 
ভিত্তি। ভীতি হুল খুব শক্তিশালী প্রেষণা সে কারণে শাস্তি-প্রয়োগে অনেক সময় 
শিক্ষার্থীর মধ্যে উল্লেখযোগা পরিবর্তন লক্ষা করা যায়। কিন্তু কঠোর শান্তি বা সামান্য - 
কারণে শাস্তি-প্রদান অনেক সময় শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতিহিংসা, ক্রোধ ও শত্রুতার ভাব 
সঞ্চার করে এবং শিক্ষণীয় বিষয়কে এড়িয়ে চলার প্রবণতা দেখা দেয়। তাছাড়া, 
ভীতির ভাব কেটে গেলে শাস্তি তার বাঞ্ছিত ফলদানে বার্থ হয়। 

(ঙ) যোগ্যতা অনুসারে বিন্যাসকরণ ও নম্বর-গ্রদান (Grade and 
Mark): অনেক শিক্ষাবিদ যোগ্যতার ক্রমানুসারে শিক্ষার্থীর নাম সাঙ্গাবার 
ব্যবস্থাকে সমর্থন করেন না, ঘেহেতু এ বাবস্থা পুরস্কার দেওয়া ব্যবস্থারই ALKA | 
কিন্তু বিচক্ষণতার সঙ্গে যদ্দি এই কার্ধ সমাধা! করা হয় তাহলে এই ব্যবস্থার মাধ্যমে 

শিক্ষার্থীর মধ্যে উপযুক্ত প্রেষণার সঞ্চার করা যেতে পারে | 
যোগাতায় কদাহসারে একই নীতির ভিত্তিতে afg শিক্ষার্থীদের যোগাতার ক্রমাহলাগে 
দেওয়া সাঙ্গান হয় তাহলে কয়েকজন শিক্ষার্থী অতি সহজেই অপর 

শিক্ষার্থীর তুলনায় নিজেদের ঘোগাতর প্রতিপন্ন করতে সক্ষম 
হবে, ফলে তাদের ভান ও আচরণের মধ্যে কুজ্িমতার আবিতাব ঘটতে পারে। 
অপরদিকে কোন কোন শিক্ষার্থী নিজেদের সাফলা ও যোগ্যতা সম্পর্কে এতই 
হতাশ হয়ে পড়বে খে তাদের মধ্যে হীনমন্ততাবোধ দেখা দেবে এবং শিক্ষণীয় 
বিষয়ের প্রতিও জাগবে তাদের দুর্বার fagail কিন্ত শিক্ষার্থীর সামর্থ, তার 
শারীরিক ও মানসিক sate অবস্থার বিবেচনার ভিত্তিতে যদি এই ক্রমবিস্যাস- 
করণের বাবস্থাকে কার্যকর রূপ দেওয়া হয়, তাহলে তা ছাত্রদের শিক্ষার প্রতি 
আগ্রহের সঞ্চার করতে পারে। 

(চ) ক্রমোগ্লতি সম্পর্কে জ্ঞান (Knowledge of Progress) £ কতটুকু 
উন্নতি হল এ সম্পর্কে যদি শিক্ষার্থী অবহিত হয়, তাহলে তার নেই জ্ঞান CHAT 
ee কলা য়ে 115 ছাতকে 
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শিক্ষক তাঁর উন্নতি সম্পর্কে অবহিত রাখেন, আরও পরিশ্রম ও উন্নতি করার জন্ত 
তাঁর মধ্যে আগ্রহ জাগে । এই সম্পর্কে পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে যে ফল পাওয়া গেছে 

“তা পূর্ব অভিমতই সমৰ্থন করে। এই কারণেই প্রতিটি ছাত্রের, কার কতটুকু 
উন্নতি হচ্ছে, তা! লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থার অপরিসীম মূল্য আছে। নানাভাবে শিক্ষক 
ছাত্রকে তার সম্পর্কে অবহিত করতে পারেন। ইতিপূর্বে যোগাতার ক্রমান্গমারে 
নাম সাজাবার যে ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারাও এই কাধ সাধিত 
হতে পারে। ছাত্রের উন্নতি সম্পর্কে বিবরণ দাখিল করার ব্যবস্থা, প্রশংসা, ছাত্র- 
শিক্ষক আলোচনার ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতির তাঁপিকা প্রভৃতি নানাপ্রকার 
ব্যবস্থার দ্বারা ছাত্রদের মধ্যে উপযুক্ত প্রেষণার সঞ্চার করা যায়। ; 

(ছ) সাফল্য (Suċcess)s সফলতা, নৈপুণ্য বা দক্ষত| প্ৰভৃতিও কাজের 
প্রতি শিক্ষার্থীর আগ্রহের সঞ্চার করে। প্রতি ছাত্র তার নিজ নিজ স্তরে যাতে 
সফলতা অর্জন করতে পারে, শিক্ষণীয় বিষয়কে দে ভাবেই শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থিত 
করা দরকার। সফলতাই ছাত্রের মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলে। এই 
আত্মবিশ্বাসই ছাত্রকে নিজ অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে চালিত করে। 

(জ) প্রতিযোগিত। (Competition): কোন cata অবস্থায় প্রতিযোগিতা 
বা. প্রতিদ্ন্িতা coat সঞ্চারের ব্যাপারে বেশ কার্যকর প্ররোচক।যেপ্রতি- _ 
যোগিতা বা প্ৰতিদ্ন্থিতা শত্ৰুতা, বিদ্বেষ, দ্বণা জাগিয়ে তোলে মে রক্ম প্রতি: 
যোগিতাকে উৎশাঁহিত না করে, সুস্থ ও বন্ধুভাবাপন্ন প্রতিযোগিতায় উৎসাহ দানই 
শিক্ষকের কর্তব্য। : তাছাড়া, প্রতিযোগীদের মধো কিছুটা সতত! না৷ থাকলে, 
প্রতিযোগিতা ফলগ্রন্থ হয় না।: একই শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রতিযোগিতা 
সীমাবদ্ধ রাখাই যুক্তিযুক্ত । প্রত্যেক প্রতিযোগীরই যেন জয়লাভের সম্ভাবনা ACF | 
প্রতিযোগিতা তিন প্রকারের হতে পারে-ব্যক্তিগত, দলগত এবং আত্মপ্রতি- 
যোগিতা। আত্মপ্রতিযোগিতা বা নিজের কৃতিত্বের সঙ্গে প্রতিযোগিতাই সবচেয়ে 
ফলপ্রস্থ ও বাঞ্ছিত প্রচেষ্টা। এই প্রতিযোগিতার বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষার্থী নিজের 
পূর্বেকার যোগ্যতাকে অতিক্রম করে অধিকতর যোগ্যতা প্রদর্শনের জন্য সচেষ্ট হয়। 

এই ধরনের প্রতিদ্বন্বিতা বা প্রতিযোগিতার ভাব শিক্ষার্থীর মধ্যে সঞ্চার করাই 
হবে শিক্ষকের একমাত্র কর্তব্য ।-_ প্রতিযোগিতার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ 
করা হলে শিক্ষার সামাজিক উদ্দেশ্য বিফল হবে. vine একাধিক গবেষণামূলক 

4 পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে দেখ! গেছে যে, প্রতিযোগিতা core সৃষ্টি করার ব্যাপারে 
বেশ কার্যকর প্ররোচক, তবুও শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে এটিকে প্রয়োগ করার সময় এই 
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পদ্ধতির অন্ুভূতিমূলক এবং সামাজিক ফলাফলগুলি শিক্ষকের ভাল করে বিবেচনা 
করে দেখা কর্তবা | . 

(ৰ) নতুনত্ব (Novelty) 2 পরিচিতের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করে নতুনত্ব বা 
অভিনবত্ব Verve উপযুক্ত প্রেষণার সঞ্চার ঘটে | বৈচিত্রযই জীবনের ধর্ম__শিঙ্গীর 
ক্ষেত্রে এই উক্তির যৌক্তিকতা ও তাৎপর্য কম নয় শিক্ষণীর বিষয়কে যদি শিক্ষার্থীর কাছে 
আকর্ষণীর করে তুলতে হয়, তাহলে খিখনের ক্ষেত্রে বৈচিত্র থাকা অবশ্যই প্রয়োজন | 

(ঞ) শ্রবণ ও দৃষ্টি ate সহায়ক উপকরণ (Audio-visual aids) £ 
শিখনকার্ধে coat সঞ্চার করার জন্য বর্তমানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শ্রবণশক্তি ও 
দৃষ্টিশক্তিকে সহায়তা করে এরূপ উপকরণ ব্যবহার করা হয় । যা করা হচ্ছে তা 
যদি চোখে দেখা যায় তাহলে সময় ও শক্তির অপচয় ঘটে না এবং করণীয় কার্ধকে 
অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলে। এগুলি প্রেষণীকে অধিকতর শক্তিশালী করে 

তোলে। শিক্ষাগ্রহণ কালে সিনেমা, রেডিও, টেলিভিশন, পরীক্ষণাগার, কারখানা 
প্রভৃতির ব্যবহার প্রেষণা সঞ্চারে যথেষ্ট সহায়তা করে | 

(6) আকাঙ্ক্ষার স্তর (Level of Aspiration): যদিও প্রেষণা সঞ্চার 
করার ব্যাপারে আকাজ্জার স্তরের কোন প্রত্যক্ষ: ভূমিকা নেই, তবু এর সঙ্গে 
প্রেষণীর নিগৃঢ় সম্পর্ক আছে বলে, এর আলোচনার প্রয়োজন আছে। অনেক 
ছাত্র রয়েছে যারা অঙ্ক, ইংরেজী ভাল বোঝে ন!। কেন তারা বোঝার চেষ্টা 
করে না, তা জানতে হলে শিক্ষার্থীর আকাজ্জার স্তর সম্পর্কে শিক্ষকের অবহিত 
হওয়া গ্রয়োজন। atetea স্তর বলতে বোঝায় শিক্ষার্থীর লক্ষ্য বা কার্ধের 
দুরহত|। এটি একই সঙ্গে প্রেষণার উপাদান এবং অন্ত একটি প্রেষণার TAVIS | 
শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যে, শিক্ষার্থীর লক্ষ্য যেন এমন না হয়, যা তার 
আয়ত্বের বাইরে। শিক্ষণীয় বিষয় গুলিকে ছাত্রদের কাছে এমনভাবে উপস্থিত 
করতে হবে, য৷ শিক্ষার্থীর সামর্থের সঙ্গে সীমপ্স্তপূর্ণ |: কোন শিক্ষার্থী অধিকতর 
সামর্থের পরিচয় দেওয়া মাত্রই তাঁকে অঙ্ক, ভাষা বা অন্তান্য কোন বিয়ে পারদর্শী 
করে তোলার জন্য শিক্ষকের ব্যস্ত হওয়া সমীচীন হবেনা । শিক্ষার্থীর আকাজ্ষার 
স্তর যথাযোগাভাবে নিরূপিত হলেই প্রেষণা কার্যকর হয়। 

৮। asa ক্ষেত্রে Aseta কাষ (Fonctions of 
Motives in the Learning Process) 3 

মনোবিজ্ঞানী cigs (Gates)-a4 ee ১২০৭ ক্ষেত্রে প্রেষণার 

কার্য হল তিনটি। যথা 


শিখন ২৭৭ 


(ক)  প্রেষণা কার্ধে শক্তি সঞ্চার করেঃ শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণার সঞ্চার 
হলে তার মধ্যে অধিকতর শক্তি সশরিত হয়, শিক্ষার্থীর উদ্যম বাড়ে, তার মধ্যে 
কর্মতৎ্পরতা পরিলক্ষিত হয় ।. যেমন, ক্ষুধা বা তৃষ্ণার সময় পেশী ও গ্রন্থির প্রতিক্রিয়া 
সংঘটিত হয়। প্রশংসা, নিন্দা, পুরস্কার, শাস্তি, অর্থ প্রভৃতি শক্তিশালী গ্রেষণ! 
-স্থষ্টিকারী.প্ররোচক। এই ' সব প্ররোচকের উপস্থিতিতে শিক্ষার্থী বিশেষ ধরনের 

প্রতিক্রিয়া করে এবং এই সব প্ররোচক শিখনকার্ষে সহায়তা করে। কোন কোন 
সময় বাহ্‌-প্ররৌচকের সহায়তায় শিক্ষার্থীর মধ্যে. আগ্রহের সঞ্চার কর! হলেও 
শিক্ষার্থীর বাহ-প্রেষণা অভ্যন্তরীণ প্রেষণায় রূপান্তরিত হয়। কোন পুরস্কারের 
লোভ দেখিয়ে কোন শিক্ষার্থীকে একটি পুস্তক: পড়ার জন্য উৎসাহিত কর! হুল, 
কিন্তু শিক্ষার্থী সেই বই পড়ে যদি আনন্দ পায় বা অন্য কোন কার্য সমাধানের জন্য 
সেই পুস্তকের জ্ঞান প্রয়োজনীয় মনে করে স্বাভাবিকভাবেই বইটি পড়ার জন্য সে 
আগ্রহশীল হয়ে উঠে, সেক্ষেত্রে বাহ্থপ্ররোচকের আর কোন কার্যকারিতা থাকে না। 
খে) প্রেষণ। নির্বচনধর্মী s শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা সঞ্চারিত হুলে শিক্ষার্থী 
বিশেষ কতকগুলি অবস্থায় প্রতিক্রিয়া করে এবং অন্যান্য অবস্থাকে উপেক্ষা করে | 
"কিভাবে শিক্ষার্থী একটি বিশেষ অবস্থায় প্রতিক্রিয়া করছে প্রেষণা তাও নির্ধারণ 
করে। যেমন, একটি খবরের কাগজ দেওয়া: হলে, কেউ বা খেলাধুলার পৃষ্ঠাটি 
"পড়ার আগ্রহ দেখায়, কেউ বা চাকরিখাঁলির, আবার কেউ বা জমিজমা সংক্রান্ত 
বিজ্ঞাপন পড়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। কোন একটি বক্তৃতার বিবরণ সংগ্রহ 
করতে গিয়ে দেখা ate বিভিন্ন ব্যক্তি তার বিভিন্ন বিবরণ দিচ্ছে । কারণ, বিভিন্ন 
উদ্দেশ্য নিয়ে হয়ত তারা সেই বক্তৃতা শুনেছে, হয়ত বিষয়টির প্রতি আগ্রহ ব্যক্তিভেদে 
ভিন্ন বা হয়ত নিজ নিজ অতীত অভিজ্ঞতাঁর পরিপ্রেক্ষিতে সেই বক্তৃতার তাৎপর্য 
নির্ধারণ করা হয়েছে। 
গে) প্রেষণা আচরণকে নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত করেঃ প্রেষণা 
কেবলমাত্র নির্বাচনধর্মী নয়, প্রেষণ! আঁচরণকে একটা নির্দিষ্ট পথে পরিচালিত ক'রে 
শিক্ষার্থীর মানসিক তৃপ্তি সাধন করে । শিক্ষার্থীর উন্নতি তখনই ঘটে, যখন শিক্ষার্থীর 
কর্মতৎপরতা৷ একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখে চালিত হয় । অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী 
Praca আগ্রহ প্রকাশ করে না, যেহেতু শিক্ষার্থী উপলব্ধি করতে পারে না যে তার 
বর্তমান শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে তার আসল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সম্পর্ক কি? Crtead- 
স্বরূপ বল! যেতে পারে যে, চিকিৎ্সাবিজ্ঞানের জ্ঞানের জন্য প্রাথমিক বিজ্ঞানের জ্ঞানের 
কি প্রয়োজন, অনেক শিক্ষার্থী প্রাথমিক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করার সময় তা বুঝে উঠতে 
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পারে না। সে কারণে শিক্ষকের সকল সময়ই কর্তব্য হবে ছাত্রকে বুঝিয়ে বলা যে, 
তার বর্তমান শিক্ষণীয় বিষয়ের সঙ্গে তার অভীষ্ট লক্ষ্যের কি সম্পর্ক; তাহলেই 
‘বর্তমান শিক্ষণীয় বিষয়ে ছাত্রের আগ্রহের সঞ্চার হবে এবং ছাত্র সেই বিষয় অধ্যয়নে 
আগ্রহশীল হবে। 

শিখন কখনই কার্যকর হতে পারে না যদি না ত! উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়। 
যে অবস্থা শিক্ষার্থীর প্রতিটি অভিজ্ঞতাকেই অর্থপূর্ণ করে তোলে সেই অবস্থা 
যাতে যথাযথভাবে হুষ্ট হয় সেদিকে শিক্ষকের অবশ্যই মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য | 
শিক্ষার্থীর শিখন তখনই অর্থপূর্ণ হবে যদি তার সঙ্গে শিক্ষার্থীর আগ্রহের সংযোগ 
থাকে। তাছাড়া, সেগুলি কেবলমাত্র তাঁর বর্তমান প্রয়োজন না মিটিয়ে ভবিষ্যতের 
উদ্দেশ্ঠসাঁধনের উপায় স্বরূপ হবে । তখন সেগুলি শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যতে নতুন কোন 
সমস্যা সমাধানে ও নতুন বিষয়বস্ত আবিষ্কারের জন্য প্রেরণা দেবে এবং তার মাধ্যমে 
শিক্ষার্থী সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষক ও 
শিক্ষার্থীর যুগ্ প্রচেষ্টার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সুনির্দিষ্ট লক্ষা স্থির করণ, যা এরূপ শিক্ষাকে 
সম্ভব করে তুলবে এবং তাঁর উপায় নির্ধারণ করা, যা লক্ষ্য সাধনের উপযোগী হবে। 
এটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, তাহলেও শিখনের প্রারম্ভিক স্তরগুলিকে অবহেলা করলে 
সমস্ত শিখন প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। 


SR losses Pies Staal (Conditions of Effective 
Learning) $ 


...শিখনের যে কোন প্রচেষ্টাই যে সব সময় কার্ধকর হয়, তা নয়। শিখনকে 
কার্যকর করতে হলে নিম্নলিখিত শর্তগুলি পূরণ করা প্রয়োজন : 

(১) আগ্রহ বা ceadha এটি কার্যকর শিখনের একটি অতি আবশ্যকীয় 
শর্ত। শিক্ষার্থীর অনুরাগ এবং প্রচেষ্টা প্রেষণার উপর নির্ভরশীল। . গ্রেষণাই 
শিক্ষার্থীর, মধ্যে কর্মতৎপরতা। বা. কর্মপক্তির সঞ্চার করে, শিক্ষার্থীর আচরণকে 
নির্বাচনধ্মী করে তোলে এবং নির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে তাকে চালিত করে। 
শিক্ষার্থীর মধ্যে শুধু শিখনের আগ্রহ থাকলেই চলবে না, নির্দিষ্ট লক্ষ্য ব| আদর্শ থাকা 
প্রয়োজন | শুধু শিক্ষার্থীর বর্তমান প্রয়োজন সিদ্ধ করাই শিক্ষার যথার্থ লক্ষ্য নয়। 
বর্তমান প্রয়োজন সিদ্ধ করেও, যদ্দি ভবিষ্যতের কোন লক্ষ্যসাধনে শিখন উপযোগী না 
হয়, তাহলে সেই শিখন কখনও কার্যকর হতে পারে ন1। 

(২) -কার্ধের মাধ্যমে শিখন £ কোন কিছু করা মানেই হল তা শেখা। 
যদি কোন শিশু নিজে কোন কাজ করে তাহলে সে যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 


শিখন ২৭৯ 


করে তা তার শিখনের পক্ষে খুবই উপযোগী হয়। সে কারণে শিখনকে কার্যকর 
করে তুলতে হলে শিক্ষার্থীকে নিজের হাতে কাজ করার স্থযোগ দিতে Bra l 

(৩) উপযুক্ত পরিবেশ ৪ মনোরম পরিবেশ, উপযুক্ত আলো, বাতাসের 
ব্যবস্থা এবং অবসাদ-স্থট্টিকারী_ বিষয়ের অনুপস্থিতি কার্যকর শিখনের প্রয়োজনীয় 
শর্ত। সুন্দর সহজ পরিবেশ শিখনকে কার্যকর করে তোলে । 4 

(৪) শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা ৪ শিক্ষার উপযোগী মানসিক অবস্থা যদি 
শিক্ষার্থীর না থাকে, তা হলে শিখন কখনও কার্যকর হতে পারে না। শিক্ষার্থীর 
মধ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব তার কর্মতৎপরতা৷ বিনষ্ট করে। তাছাড়া, দুশ্চিন্তা, 
উদ্বেগ, ভ্রান্ত ধারণা, মানসিক অস্থিরতা,. কুসংস্কার, মানসিক ব্যাধি প্রভৃতিও কার্যকর 
শিখনের প্রতিবন্ধক । 

(৫) পরিণমন £ কার্যকর শিখনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর পরিণমন। শিক্ষার্থী 
যা শিক্ষা করতে চায় তা শিক্ষা করার জন্য শিক্ষার্থীর মানসিক পরিণমন অবশ্যই থাকা . 
প্রয়োজন | শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করার ‘জন্য যদি শিক্ষার্থীর ক্ষমতা বা সামর্থ না 
থাকে, বা তা যদি শিক্ষার্থীর ক্ষমতার নাগালের 'বাইরে হয় তাহালে কার্যকর শিখন 
ABI হতে পারে না। 

(৬) শিক্ষাদানের উপযুক্ত wate firey বিষয়ের তাৎপর্য ও অর্থ যদি 
শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরা না হয়, নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য যে পথ বিশেষভাবে 
উপযোগী তা যদি শিক্ষার্থীকে না বলে দেওয়া হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর শিখন কখনও 
সার্থক হতে পারে না । শিখনের ভুল পদ্ধতি অন্থপরণ করার জন্য অনেক শিক্ষার্থীই 
শিখনকে কার্যকর করে তুলতে পাঁরে না। এর জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষক কর্তৃক 
সার্থক পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা | 

(a) শিখনের ফলাফল সম্পর্কে জ্ঞান £ শিক্ষার্থী যদি নিজ প্রচেষ্টার ফলাফল 
সতর্কভাবে প্রত্ক্ষণ করে তাহলে প্রচেষ্টার দৌষ-ক্রটি সম্পর্কে সজাগ হতে পারে এবং 
পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে পরবর্তীকালে আরও সতর্ক হয়ে দোষ-ক্রটি সংশোধন 
করে শিখনকে সার্থক করে তুলতে পারে। i 

(৮) অনুশীলন? sities শিখনের জন্য প্রয়োজন আন্তরিকভাবে বার বার 
প্রচেষ্টার মাধামে তাকে আয়ত্ত করার জন্য সচেষ্ট হওয়া। একবার-দুবার চেষ্টা 
করার পর যদি শিক্ষার্থী সমস্তা সমাধানে ব্যর্থ হয়ে হতাশ হয়ে পড়ে তাহলে শিখন 
কোনমতেই কার্যকর হতে পারে না অনুশীলনের মাধ্যমে শিখন উন্নত ও দৃঢ়বন্ধ 
হয়ে ওঠে | 
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(৯) কার্যকালের পরিসর £ শিক্ষার্থীর কার্ধকালের পরিসর খুব দীর্ঘ বা খুব 
সংক্ষিপ্ত হওয়া উচিত agi সামর্থ, বয়স, কাজের প্রকৃতি অনুনারে কোন কাজ 
'আয়ত্ত করতে কিছু সময় লাগে । একটা নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হবার পরও যদি 
একটা কাজে বিরতি না দেওয়! হয় তাহলে মনোযোগ বিবয়াস্তরে ধাবিত হয়। ফলে, 
সার্থক শিখন ব্যাহত হয়। 

(১০) মনোযোগ £' কার্যকর শিখনের অন্যতম প্রয়োজনীয় শর্ত হল শিক্ষণীয় 
বিষয়ে যথোপযুক্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করা । -শিক্ষার্থীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং বাহ 
পরিবেশগত অবস্থা__যেগুলি_ মনোযোগ নির্ধারণে সহায়ক, সবগুলিই বিবেচনা করে 
দেখতে হবে। 

শিখনকে কার্যকর করে তুলতে হলে ব্যক্তিগত বৈষম্যের (individual 
difference) ea} faqs হলে চলবে all শিক্ষার্থীর বয়ন, মানসিক প্রস্তুতি, 
পরিণমন এবং দৈহিক ক্ষমত| অন্থনারে শিক্ষার্থীর পাঠক্রম নির্দিষ্ট হওয়া Sie | 
তাছাড়া, শিখনের ক্ষেত্রে উন্নতি কি কারণে ব্যাহত হচ্ছে বা কিছু উন্নতি হবার পর 
‘কেন সাময়িক অচলাবস্থার (Plateau) wz হচ্ছে, তার কারণগুলি নির্ণয় কবে এর 
উপযুক্ত প্রতিকারের ব্যবস্থা করাও সার্থক শিখনের পক্ষে অবশ্তই প্রয়োজনীয় । 
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শিখনের উন্নতি কতকগুলি শর্তের উপরে sata এগুলি হল অনুশীলনের 
মাত্রা, আগ্রহ, মনোযোগ, শিখন-পদ্ধতির উপযোগিতা, পূর্বজ্ঞান, ঘবিরতি শিখন- 

প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থীর বয়স, তার বংশধারাঁর গুণাগুণ, অবসাদ, 

পিখলের তির... দৈহিক অবস্থা, সফলতা ও ৰিক্তা সম্পর্কে জান, উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা 

উপর নির্ভরশীল প্রভৃতির অন্পস্থিতি ইত্যাদি | শিখনের উন্নতির ক্ষেত্রে আবার 

ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে গ্রভেদ দেখা দেয়, এর কারণ সব ব্যক্তির 
শিখনের ক্ষমতা! এক নয় । 

শিখনের উন্নতি সম্পর্কে আমাদের যে সাধারণ অভিজ্ঞতা হয়, তাহল এই যে, 
শিক্ষার্থীর উন্নতি সমান গতিতে চলে না, সময় সময় দেখা যায় বেশ ws উন্নাতর- পর 
আর মোটেই উন্নতির লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না-.একটা৷ বিশেষ স্তরে এসে উন্নতি থেমে 
যায়। শিক্ষার্থীর জ্ঞানের ভাগারে আর নতুন সঞ্চয়ন হয় না। উন্নতির ক্ষেত্রে 
একটা অচল অবস্থা বা স্থিতিশীল অবস্থা দেখা দেয়। মনোবিজ্ঞানীরা এই অচল 
অবস্থাকেই শিক্ষার উন্নতি রেখার অধিত্যকা (Plateau of learning) বলে অভিহিত 
করেছেন। অবশ্য এই অচল অবস্থার যে কোন পরিবর্তন ঘটে না, তা নয়। 


শিখন ২৮১ 


অধিকতর কার্যকর প্রতিক্রিয়া উদ্ভাবনের ফলে বা শিক্ষার্থীর আস্তরিক প্রচেষ্টা ও 
বর্ধিত agato ফলে হয়ত এই অচলাবস্থার অবসান ঘটে, 
শিক্ষার উন্নতি আবার কিছু উন্নতি দেখা দিতে পারে। এর পরে আসে আগের 
মতো সচলীবস্থাঁ, আবার কিছুটা উন্নতি দেখা দেয়। অচলাবস্থার 
পর যে উন্নতি দেখা দেয় তাঁকে মনোবিজ্ঞানীরা বলেন উৎক্ষেপ (spurt), এইভাবে 
চলতে চলতে শিখনের উন্নতি এমন একটি অবস্থায় এসে থেমে যায় যে, শিক্ষার্থীর 
পক্ষে আর কোন উন্নতি কর! সম্ভব হয় না। শিক্ষার্থীর উন্নতির পথে বার বার 
যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয় তাকেই শিক্ষার উন্নতি রেখার অধিত্যকা (Plateau of 
learning) বলা হয়। 
টাইপকরা ও টেলিগ্রাফি শিক্ষা সম্পর্কে পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে শিক্ষার উন্নতির 
ক্ষেত্রে এই অচলাবস্থার বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। 
ব্রায়ান ও হাটার (Bryan and Hartar) টেলিগ্রাফ শিক্ষা নিয়ে পরীক্ষণকার্ষ 
চালাতে গিয়ে শিক্ষার উন্নতির এই অচল অবস্থার বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত হন। 
তারা লক্ষ্য করলেন যে, শিক্ষার ফলে বেশ কিছুদ্দিন উন্নতির পর একটা অচল অবস্থা 
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প্রতিটি যুবকের টাইপরাইটিং শিখনের বক্ররেখ। (Learning Curve) | বক্ররেগায় 
প্রতিটি ধাপ, মিনিট প্রতি আঘাতের সংখ্যার এক দিনের হিসাব ৪* থেকে ৯* 
প্রচেষ্টা পযন্ত শিখনের পথে অধিত্যকা (Plateau) দেখা যাচ্ছে, যার 


পরে কিছুদিন ধরে দ্রুত উন্নতি লক্ষ্য করাযায়॥ o 
দেখা দেয়। তবে এ অবস্থা সাময়িক, কেননা, উন্নত পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করে এ 
অবস্থার পরিবর্তন সম্ভব.। আবার: কিছুটা. উন্নতি দেখা, দেয়, আবার আগে অচল 


x 
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অবস্থা | এইভাবে অগ্রসর হতে হতে শেষ পর্যন্ত এমন এক অবস্থা আসে যখন 
আর কোন উন্নতি হয় না.। -টাইপরাইটিং সম্বন্ধে পরীক্ষণকার্ধ চালিয়েও অনুরূপ 
ফল লক্ষ্য করা গেছে। পূর্বপৃষ্ঠার রেখাচিত্রটি লক্ষ্য করা যেতে পারে। স্তাণ্ডিফোর্ড 
(Sandiford) টয়নেটার হাই স্কুল অব কমার্স এর টাইপরাইটিং-এর ছাত্রের উপরে 
পরীক্ষণকাধ চালিয়ে যে ফলাফল পেলেন তা তিনি তীর Educational Psychology* 
গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্বেও শিক্ষার 

উন্নতির পথে এই FRAT অবস্থার আবির্ভাব ঘটে । অনেক 
ae শিক্ষার্থীর সময় শিক্ষার্থী প্রথম অচলাবস্থা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তাকে 
মনে হতাশা শিখনের শেষ সীমা মনে করে শিক্ষণকার্ধ থেকে অবসর গ্রহণ 
zeta করে। তারা ধারণা করে শিক্ষায় আর উন্নতি করা তাঁদের 
পক্ষে সম্ভব নয়। মে কারণে হতাশ হয়ে তারা শিখন থেকে বিরত হয়। এই 
কারণে শিক্ষার উন্নতিপথে এই অচলাবস্থার আবির্ভীবের কারণগুলি কি এবং 
সেগুলিকে কি ভাবে দূর করা যেতে পারে তা জান! প্রয়োজন | 

>>! শিক্ষার Sarra safes অর্থাত 
অচলাবস্থা afasta IZA Causes for the Formation 
of the Plateau) 2 

* নিম্নলিখিত কারণে শিক্ষার উন্নতিপথে অচল বা স্থিতিশীল অবস্থা দেখা দেয় £ 

(১) আগ্রহের অভাব £ শিক্ষার্থীর আগ্রহের অভাবের জন্য যদি অচলাবস্থার 
আবির্ভীব ঘটে তাহলে উপযুক্ত প্ররোচকের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মধ্যে আগ্রহের 
সঞ্চার করে এই অচলাবস্থার অবসান ঘটান যেতে পারে। অবশ্য অনেক সময় 
অন্তান্য কারণে এই আগ্রহের অভাব দেখা যাস । যেমন, শিক্ষার্থী যদি অসুস্থ হয় 
বা শিক্ষণীয় বিষয় যদি শিক্ষার্থীর কাছে বিরক্তিকর মনে হয় তাহলে শিক্ষার্থীর মধ্যে 
আগ্রহের অভাব দেখা যায়.। 

(২) শিক্ষণীয় বিষয়ের দুরূহত| £ শিক্ষণীয় বিষয় যদি শিক্ষার্থীর কাছে খুব 
দুরূহ মনে হয়ঃ তাহলেও শিক্ষার উন্নতিপথে এই অধিত্যক1 দেখা দেয়। দুরূহ 
বিষয় এড়িয়ে শিক্ষণীয়: বিষয়কে যথাযথ ভাবে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থিত করে এই 
অচলাবস্থার অবসান ঘটান যেতে পারে 

(৩) মন্দ অভ্যাস ঃ মন্দ অভ্যাস শিক্ষার উন্নতিপথে এই স্থিতিশীল অবস্থা 
সৃষ্টির অন্যতম কারণ। ঠিকমত কলম ধরতে না শেখা, অনেক সময় লেখার 
“1. Sandiford...Educational Psychology. Pages 209-10 
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উন্নতিপথে স্থিতিশীল অবস্থার VR করতে পারে, সেক্ষেত্রে: কলম ধরার যথার্থ 
পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে দেখিয়ে দিলে এই স্থিতিশীল অবস্থার বিলোপ ঘটে। 

(৪) শিক্ষণীয় বিষয়ের অংশবিশেষের দিকে মনোযোগ £ শিক্ষণীয় 
বিষয়ের বিভিন্ন অংশের দিকে সমানভাবে নজর না দিয়ে যদি অংশ বিশেষের উপর 
মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয় তাহলে প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয় না; ফলে 
উন্নতির পথে স্থিতাবস্থা দেখা দেয়। শিক্ষণীয় বিষয়ের সব অংশের প্রতি সমান 
মনোযোগ নিবদ্ধ করে এই স্থিতাবস্থাকে দূর করা যেতে পারে। 

(৫) কার্ষের একটি fee থেকে অপর দিকে মনোযোগ নিবদ্ধকরণ £ 
কার্ধের একটি দিক থেকে যদি আর এক দিকে মনোযোগ ধাবিত হয়, অর্থাৎ কাজের 
গতি থেকে যদি কাজকে কিভাবে নিখুত করা যায়, সেদিকেই মনোযোগ নিবদ্ধ করা 
হয় তাহলেও এই স্থিতিশীল অবস্থা দেখা দেয়। উপযুক্ত মতর্কতা অবলম্বন করে 
এইরকম স্থাণু অবস্থার অবসান ঘটান যেতে পারে । 

(৬) কাজের এক অংশের ভুল অন্য অংশে স্থানান্তরিত করাঃ কৌন 
ছাত্র পরিসংখ্যান শিক্ষা করতে গিয়ে শুরুতে বেশ উন্নতি দেখাল, কিন্তু কিছু পরে 
যেই জটিল সমস্যার আলোচনাতে উপনীত হল, তার উন্নতি থেমে গেল। কারণ 
গণনার ভুল; যোগ-বিয়োগের ভুল এবার আসল কাজের গে তরে স্থানান্তরিত হল। 

(৭) cata জটিল বিষয় আয়ত্ত করার সময় তার বিভিন্ন অরস্থার 
মধ্যে সামঞ্জস্তের অভাব £ কোন একটি জটিল বিষয় শিক্ষা করার সময় তাঁর 
বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে যদি সামঞ্চস্ত না থাকে তাহলে শিক্ষার উন্নতিতে retazi 
দেখা দিতে পাঁরে। 

(৮) শিখনের ক্ষেত্রে অফলপ্রদ পদ্ধতির অনুসরণ £ শিক্ষাদান পদ্ধতি 
aff যথার্থ না হয়, তাহলে শিক্ষার্থীর উন্নতি ব্যাহত হতে পাঁরে। সঠিক পদ্ধতি 
অনুসারে শিখনই শিক্ষার উন্নতিতে সহায়তা করে। 

(৯) সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতির অনুসারে অনুশীলনের অভাব £ যদি এক 
সময় এক পদ্ধতি অনুসারে, অপর সময় অন্য পদ্ধতি অনুসারে কোন বিষয় শিক্ষা করা 
হয়, অর্থাৎ কোন বিষয়ে শিখনের জন্য aft স্থিরভাবে একটি যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি 
অনুসরণ করা! না হয়, তাহলে শিক্ষার উন্নতি স্থলে স্থিতাবস্থা দেখা দেয় 

(১০) দৈহিক অবস্থ। 8. দৈহিক অবস্থা, যেমন ক্লান্তি বা অবসাদ, বা 
দর্শনেন্দরিয় বা শবণেন্দিয় প্রভৃতি ইন্জিয়ের ত্রুটি হেতুও শিক্ষার উন্নতি পথে স্থিতিশীল 
অবস্থা দেখা দিতে পারে | 
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0১) নতুন পদ্ধতি বা প্রাথমিক সূত্র সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব ঃ কোন 
নতুন পদ্ধতি বা প্রাথমিক সুত্র সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব হেতু ও কোন শিক্ষার্থীর উন্নতির 
পথে অচলাবস্থার আবির্ভাব ঘটতে পারে | 

(১২) বিচ্ছিন্ন এককের পরিবর্তে সমগ্রের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়! করতে 
না শেখাঃ যে লোক টাইপ করতে শিখছে সে গোটা শব্দ টাইপ করতে না 
শেখার জন্য, প্রথম কিছুদিন পরেই তাঁর উন্নতির পথে অচলাবস্থার VP হয়। যখন 
একটা অক্ষর আলাদ1-আলাদা ভাবে টাইপ না করে, গোটা অক্ষর টাইপ করতে 
শেখে তখনই অচলাবস্থা কেটে যায় এবং শিক্ষার্থীর আবার উন্নতি দেখা দেয় | 

SRI নৈপুণ্য এবং জ্ঞান (Skill and Knowledge) ¢ 

শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণে সহায়তা করে। শিক্ষার লক্ষ্য হল ঃ 
(১) জ্ঞান-অর্জন (Acquisition of knowledge) এবং (২) নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জন 
+ (Acquisition of skill);  প্রত্যক্ষণ (Perception), প্রতায় বা সামান্য ধারণার 
মাধ্যমে চিন্তন (Conception), সামান্তীকরণ (Generalisation), অন্যঙ্গমূলক 
শিখন (Associative learning) এবং qafasda (8%91081107)--এই সকল 
প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জ্ঞান অজিত হয়। কোন বিশেষ মুহূর্তে বা অবস্থায় আমাদের 
Rika উদ্দীপকের সংস্পর্শে এসে উত্তেজিত হলে আমাদের কোন বিষয় বা ঘটনার 
প্রতাক্ষণ হয় এবং সেই বিষয় বা ঘটনা সম্পর্কে আমর সুনির্দিষ্ট জ্ঞান অর্জন করি। 
প্রত্যয় বা সামান্য ধারণার (Concepts or General ideas) মাধ্যমেও আমরা 

কোন বিষয় ঘম্পকে সুনির্দিষ্ট ও স্থসংহত জ্ঞান অর্জন করি। 
সামান্টীবরণ, অনয রাম, স্যাম, যদ, মধু, হল ব্যক্তিবিশেষ, কিন্ত ‘মানুষ’ হল একটি 
মুলক শিক্ষণ ও মুল্য প্রত্যয় । প্রত্যয় সংবেদনের বিষয়বস্ত নয়, প্রত্যয়ের নঙ্গে ইন্দিয় 
প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে সংযোগের কোন প্রশ্ন ওঠে না। আমরা ব্যক্তিবিশেষকেই 
জ্ঞান অজিত হয় ইঞ্জিয়ের সহায়তায় প্রত্যক্ষ করতে পারি। কিন্ত ‘মানুষ’ এই 

প্রত্যয়ের সঙ্গে ইন্জিয়-সংযোগ সংগঠিত হতে পারে না। প্রত্যয় 
বলতে আমরা একটা জাতি বা শ্রেণীর অন্তর্গত প্রতিটি aw a ব্যক্তিকে বুঝি 
বা তাদের যে সাধারণ গুণাবলী আছে তাঁদের বুঝি । ereman (Percept) এবং 
প্রতায়ের (Concept) মধ্যে পার্থক্য আছে। জাতি এবং জাতির wage সাধারণ 
ও গুরুত্বপূর্ণ গুণগুলিকে নিয়ে প্রতায়ের সম্পর্ক । প্রত্যক্ষত্পের সম্পর্ক হল UTS 
বিশেষকে নিয়ে। প্রত্যয় হল সাধিক এবং অমূর্ত। প্রত্যক্ষ্ূপ হল বিশেষ এবং 
Te! অহ্বঙ্গমূলক শিখনের সম্পর্ক স্মৃতির সঙ্গে । ae বলতে এখানে স্বেচ্ছায় 
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কোন বিষয়কে মনে জাগিয়ে তুলে তাকে পূর্ব অভিজ্ঞতা বলে চিনতে পারা ও 
অনুষক্ষের নিয়মানুযায়ী স্বতঃস্ফূর্তভাবে কোন বিষয়ের মনে উদ্রেক-_ উভয় 
প্রক্রিয়াকেই বোঝাচ্ছে।.. TAA জ্ঞানের অনুভূতির দিক | এই প্রক্রিয়ার 
মাধ্যমে আমরা আদর্শের জ্ঞান অর্জন করি। í 
নৈপুণ্য অর্জন (Acquisition of Skill): কর্মনৈপুণ্য বা কর্মদক্ষতা বলতে 
কি বোঝায়? যে কোন কাজ করতে গিয়ে আমাদের আহ্ুক্রমিক ভাবে কতকগুলি 
আচরণ বা প্রতিক্রিয়া করতে হয়! যখন স্থসংবন্ধ কতকগুলি আশ্গক্রমিক প্রতিক্রিয়া 
31 বিচঞ্চণতাঁর সঙ্গে সম্পন্ন করার পারদরশিতা শিক্ষার মাধ্যমে আমর] 
অর্জন করি, তখনই আমাদের কর্মদক্ষতা প্রকাশ পায়।: যেমন 
_নিপুণতার বা দক্ষতার সঙ্গে পিয়ানো বাজানো, উড়োজাহাজ চালান বা কবিতা 
আবৃত্তি কর1। cola কাজে নিপুণতা৷ বা দক্ষতা অর্জনের লক্ষ্য হল, সেই কাজটি 
নিভু লভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যের নক্ষে সম্পাদন করা। মোটর গাড়ি চালনা করতে গিয়ে 
aft কোন ব্যক্তির পদে পদে ভুল হয় তাহলে সেই ব্যক্তি গাড়ি চালনায় দক্ষতা 
অর্জন করছে এ কথা আমরা! বলব না।. এচ্ছিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই নৈপুণ্য বা 
দক্ষতা অর্জনের প্রশ্ন আগে । অনৈচ্ছিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে নৈপুণ্য বা TRS] অর্জনের 
কথা আমরা বলি না। যে ব্যক্তি নিখুত ভাবে কোন aa বাজাতে পারে, 
গাড়ি চালনা. করতে পাৱে, কবিতা আবৃত্তি করতে পারে, টাইপ করতে 
পারে, মে সেই কাজে নৈপুণ্য অর্জন করেছে এ কথা আমরা বলব। কিন্ত 
বিদ্যুতের স্পর্শে দ্রুত পা সরিয়ে নেওয়া বা ঝলদানো আলো চোখে এমে পড়াতে 
চোখবোজা-__এগুলি প্রতিবর্ত ক্রিয়া (reflex action) | এগুলিতে বাক্তিবিশেষের 
দক্ষতা বা নৈপুণ্য প্রকাশ পায় না। : পড়া, লেখা, গানবাজনা, ভাষা আয়ত্তীকরণ 
(বাচনিক.), অঙ্কন এবং সাধারণ শিল্পকলা (acts in general) প্রভৃতি সংবেদন- 
ক্রিয়াজনিত প্রক্রিয়াগুলির (sensorimotor process) পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই ব্যক্তি- 
বিশেষের HHS বা নৈপুণ্য প্রকাশিত হয় । সাধন ও নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমেই কোন বিশেষ 
দক্ষতা বা নৈপুণ্য অৰ্জিত হয় ॥ অর্জিত বিষয়েই নৈপুণ্য বা! দক্ষতা অর্জনের কথাই বলা 
হয়ে থাকে, সহজাত প্রবণতার ক্ষেত্রে নৈপুণ্যের প্রশ্ন আসে aL নিপুণ হটিয়ে একথ! 
আমর! বলি না) কিন্তু দড়ির উপর দিয়ে নিপুণভাবে হাটতে পারে একথা আমরা বলি। 


© J. “When we acquire through learning a co-ordinated series of responses 
which are performed with proficiency, we speak of the accomplishment of. skill.” 
— Boring & others . Foundations of Psychology.. 


pi শিক্ষা-মনৌবিজ্ঞান 


নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে যুক্ত রয়েছে আচরণ বা প্রতিক্রিয়ার আনু ক্রমিক 
সংগঠন (serial organisation)! অর্থাৎ কোন বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করতে হলে 
আন্ুক্রমিক শিখনের (serial learning) প্রয়োজন । যে 
পেতে আন্ুক্রমিকভাবে বা ধারাবাহিকভাবে আচরণ বা 
আনুক্রমিক গঠন প্রতিক্রিয়া করা হয়, সে ক্ষেত্রেই আনুক্রমিক শিখন নামটি 
প্রয়োগ করা হয় 1: এই আন্ুক্রমিক শিখনের একটা সাধারণ 
উদাহরণ হল কবিতা আবৃত্তি করা। যেদব ক্ষেত্রে পেশীচালনার দক্ষতা (motor 
skill) প্রকাশ পায়, সে-সব ক্ষেত্রেও আনুক্রমিক শিখনের দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত হর। 
উদাহরণস্বরূপ গোঁলকধধাঁর (maze) উল্লেখ কর! যেতে পারে। নিয়তর প্রাণী এবং 
মানুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই গোলকধাধার সহায়তায় আন্রক্রমিক শিখনের বিষয়টি লক্ষ্য 
করা হয়। গোলকধাধার এক প্রান্তে খান্য রক্ষিত হয় এবং আর এক প্রান্তে থাঁকে 
একটি ক্ষুধার্ত প্রাণী, ধরা যাক কোন ক্ষুধার্ত বিডাল। ক্ষুধার্ত বিড়ালটিকে 
গোলকধাধার নির্দিষ্ট গন্তব্য স্থানে পৌছবার পথটি খুঁজে বার করে, নিদিষ্ট 
স্থানে পৌছে ক্ষুধা পরিতৃথ করতে হয়। প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে 
কিভাবে নিষ্নতর প্রানী শিক্ষা করে, গে সম্পর্কে থর্নডাইক ক্ষুধার্ত বিড়াল নিয়ে থে 
পরীক্ষণ কার্য চালান, এ পরীক্ষণ তাঁরই অঙ্গুরপ'; তবে পার্থক্য এই যে, 
খর্নডাইকের শিখন-পরীক্ষণের মূল কথা একটি মাত্র আচরণ__সমস্তার সামগ্রিক 
রূপটিকে কল্পনায় মনের সাঁমনে উপস্থিত করে সমস্যা ও সমাধানের মধ্যে সংযোগ 
স্থাপন, আর পূর্বোক্ত Chad tata ক্ষেত্রে একটিমাত্র আচরণ নয়, আচরণের পারস্পর্য 
বা ধারাবাহিকতা! বা আচরণের ক্রম লক্ষ্য করতে হয়। 
অনেক সময় কাজে নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে, উত্তরোত্তর দক্ষতা 
বা নৈপুণোর মাত্রা যতই বাড়তে থাকে, কাজটিও পরিবতিত হতে থাকে । 
care gfea সে. টাইপরাইটিং ও টেলিগ্রাফ: এই দুই শিখনের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি 
সঙ্গে কাজের পরিলক্ষিত হয়। টাইপরাইটিং শেখা যখন ধীরগতিতে অগ্রসর 
পরিবর্তন হয় তখন শিক্ষার্থীকে প্রতিটি অক্ষরের জন্য একটা নির্দিষ্ট 
প্রতিক্রিয়া করতে হবে, যেমন, ‘Bat’ শব্দটি টাইপ করতে গিয়ে প্রথমে B 
gta ‘a’, তারপরে *৮। কিন্তু যতই শিক্ষার্থীর নৈপুণা বা দক্ষতা বাড়তে 
থাকবে, তখন শিক্ষার্থী একসঙ্গে সপ্ূর্ণ কথাটি টাইপ করার জন্য প্রতিক্রিয়া করতে 


1. “The name serial learning as applied to the process of learning means ৪ 
sequence of responses.”"—Boring : Foundation of Psychology, 


শিখন ২৮৭ 


সমর্থ হবে এবং অধিকতর অনুশীলনের ফলে যখন আরও দক্ষতা জন্মাবে তখন সম্পূর্ণ 
বাকা বা বাক্যাংশ একক হিসেবে টাইপ করতে সমর্থ হবে। 

আহ্ুক্রমিক শিখনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, শিক্ষার ক্রমের সব অংশগুলি আয়ত্ত 
করার পক্ষে সমান কঠিন নয়। প্রথম দিকের এবং শেষের দিকের প্রতিক্রিয়াগুলি 

সবচেয়ে সহজ এবং মাঁঝেরগুলি সবচেয়ে কঠিন | এই ফলাঁফল*- 
১ গুলিকে দুটি নীতির সাহাযো ব্যাখ্যাকরাহয়। একটি হল প্রাথমিক 
অভিজ্ঞতার za (the principle of primacy) এবং দ্বিতীয়টি 

হল সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার za (the principle of recency) | প্রথম zatarta 
অন্যান্য বিষয় যদি অপরিবর্ঠিত থাকে তাহলে শিখনের ক্ষেত্রে প্রথম অভিজ্ঞতা অতি 
দ্রুত আয়ত্ত করা যায়। দ্বিতীয় হুত্রান্সারে প্রথম অভিজ্ঞতার তুলনায় সাম্প্রতিক 
অভিজ্ঞতার কথা অতি সুস্পষ্টভাবে স্মরণ করা যায়। যেহেতু প্রথম ও সব শেষের 
প্রতিক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকের মাত্রা খুবই কম, সেহেতু এই প্রতিক্রিয়া খুব সহজে 
করা যায়! শিক্ষার ত্রমের মধাবতী অংশটুকুতেই প্রতিবন্ধকতার মাত্রা সবচেয়ে বেশী। 

আহ্গক্রমিক শিখনের স্তর গুলি সবক্ষেত্রে একপ্রকার নয়। কোন মানুষ যখন 
কবিতা শেখে তখন তাকে আন্ুক্রমিক শিখনের স্তরগুলি অতিক্রম করতে হয় । যখন 
কোন ইদুর ধাধার নিদিষ্ট লক্ষ্য স্থলে পৌছবার পথ খুঁজে বার করতে চায়, তখন 
তার ক্ষেত্রে শিখনের স্তরগুলি ভিন্ন। মানুষ যখন কোন কবিতা শেখে তখন 
কবিতাটির প্রথম পংক্তির সহায়তায় কবিতাটিকে স্মরণ রাখে। ইছুর যখন ধাঁধার 
পথটির কথা স্মরণ রাখে তখন আন্ুক্রমিক শিখনের শেষ স্তরটির কথাই সে স্মরণ 
রাখে ।: কারণ এই পথ অতিক্রম করেই গে খাদ্য লাভ করেছিল। কাজেই 
আহ্তক্রমিক শিখনের সব স্তর সবার কাছে সমান মূল্যবান নয়। 

দক্ষতা অর্জনের ব্যাপারে অন্ুকরণের গুরুত্ব খুব বেশি। কোন ব্যক্তি অপরকে 
একটি কাজ করতে দেখে, সে সম্পর্কে একটা সাধারণ ধারণ করে এবং কাজটি 
সম্পন্ন করার জন্য উপায়ও নির্ধারণ করে, যদিও উপায় সম্পর্কে তার ধারণা! খুব স্পষ্ট 
নয়। তারপর প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধনের মাধ্যমে কাজটির অস্থকরণ করা হয়। 
প্রথম প্রথম চেষ্টা করতে গিয়ে চেষ্ট! খুব এলোমেলো হয়, অনেক অনাবস্তক ক্রিয়া 
দেখা CHA, তারপর দক্ষতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে এলোমেলো প্রচেষ্টা সুসংহত হয় এবং 
সকল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়। 

নৈপুণ্য অর্জনের মৌলিক নীতি (Basic principles in the acquisition 
of skills) শিখনের সব নীতিগুলিই নৈপুণ্য বা দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে FALT | 


২৮৮ ₹ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


কিন্তু এই সব নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে, কতকগুলি কার্যকর নীতি গঠন করা 
হয়েছে_যেগুলি নৈপুণ্য অর্জনে বিশেষভাবে সহায়ক হবে। এই নীতিগুলি নীচে: 
পর পর আলোচনা করা হচ্ছে ঃ 


(১) নি্ভুলভাবে কর্মসম্পাদনের উপর প্রথম থেকেই জোর দ্রিতে | 


হবে (Stress the correct performance from the start) 2 অনেক সময় 
ইচ্ছা করেই শুরুতে আমরা সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করি না। প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন' 
পদ্ধতির মাধামে মঠিক আবিষ্কার করে নেব. এই আমাদের ইচ্ছা। এর ফলে অনুশীলন 
সত্বেও কাজ নিখুত হয় না, এটা খুবই স্বাভাবিক । কারণ অনুশীলনের ফলে তখনই 
কাজ নিখুত হয় যদি সঠিক পদ্ধতি অন্থমরণ করে অনুশীলন করা যায়। যেখানে মঠিক 
পদ্ধতি জান! নেই, সেক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন পদ্ধতিরই মাধ্যমে সঠিক পদ্ধতি 
আবিষ্কার করতে হবে । কিন্তু যেখানে ভুল না করেও শেখার মতো! প্রয়োজনীয় 
তথ্যাদি মুত রয়েছে, সেখানে সঠিক পদ্ধতি অন্থসরণ করে শিখে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত | 
সঠিক পদ্ধতি জানা সত্বেও যদি ভুল পদ্ধতি ধরে কোন কিছু অন্থশীলন করা যায় 
তাহলে ভুল অভ্যাস সঠিক হয়ে যাবে, সেগুলিকে আর সহজে বর্জন করা যাবে না। 
এছাড়া, অনেক সময় দেখা যায় অনুশীলন সত্বেও কাজে উন্নতি দেখা যাচ্ছে না। 
সেই সব ক্ষেত্রে যার! দক্ষ (expert) তাদের উপদেশ এবং নির্দেশ অন্থমরণ করে 
চলতে হবে। যে শিক্ষার্থী টাইপ শিখছে কিন্ত শেখাতে তেমন উন্নতি দেখা যাচ্ছে 
না, দক্ষ শিক্ষক তাকে প্রতিক্রিয়ার নির্ভুল পদ্ধতিটি শিখিয়ে দেবেন, তাহলেই সে 
সঠিক পদ্ধতি এবং ক্রটিযুক্ত পদ্ধতির পার্থকাটুকু বুঝে নিতে পারবে। 7 
(২) শিক্ষণীয় বিষয়টির উপর মনঃসংযোগ করতে হুবে (concentrate 
on the actual task to be learned). এই নীতিটি প্রথমটির সঙ্গে যুক্ত । 
শিখনকে যদি ফল প্রস্থ হতে হয় তাহলে করণীয় বিষয়টির উপর মনকে নিবদ্ধ রাখতে 
হবে! টাইপ শিখতে ছলে সাধারণতঃ যে টাইপ মেগিন বাবহার করা হয় তাতে 


শেখাই ঘুক্তিযুক্র। ভাল ফুটবল খেলা শিখতে হলে কোন ফুটবল ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত 
হয়ে শেখার অভ্যাস করাই উচিত। শুধু টাইপযন্ত্রটি একটু-আধটু ব্যবহার করতে 


শিখলেই চলবে না, দক্ষতা অর্জন করতে হলে নিয়মানুযায়ী নির্দিষ্ট প্রতিক্রিয়া করার: 
কৌশল আয়কর করতে হবে, তা না হলে ভবিষ্কতে পূরনো অভ্যাস কর্মদক্ষতার পথে 
বিরাট প্রতিবন্ধক হয়ে দাড়াবে। ae ate See 

(৩) স্বাভাবিক অংশে ভাগ করে নিয়ে শিখতে হবে, খণ্ড খণ্ড অংশে 
নয় (Learn in natural units, not in piece-meal) 5 খণ্ড খণ্ড অংলে ভাগ করে 


i 


শিখন ২৮৯ 


শিক্ষা না করে। সম্পূর্ণভাবে কোন বিষয় শিক্ষা করার চেষ্টাই অধিকতর ফল প্রদান 
করে। অনেক সময় খুটিনাটি বিষয়ের অনুশীলনের দিকেই অধিকতর মনঃসংযোগ 
করা হয়। সামগ্রিকভাবে কর্মসম্পাদনের দিকে নজর থাকে না। এর ফলে 
শিক্ষার্থী খুটিনাটি বিষয়ে নিজের দক্ষতা প্রকাশ করতে পারলেও, বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে 
একত্রে সমন্বিত করে সম্পূর্ণ কাজটি সমাধা করতে পারে না। : 
অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, প্রয়োজন হলে শিক্ষণীয় বিষয়টি স্থবিধাজনক অংশে 
বিভক্ত করে নেওয়া হবে না । আসল কথা হল, অংশগুলি যেন কৃত্রিম না হয়ে 
স্বাভাবিক হয় এবং অংশগুলির মধ্যে ষেন একটা স্বাভাবিক সম্পর্ক অক্ষু থাকে | 
টাইপ শিক্ষা করতে গিয়ে সাধারণতঃ শিক্ষার্থীরা এক একটি শব্দকে “একক' হিসেবে 
গ্রহণ করে শিক্ষা করতে থাকে । কিন্তু যদি টাইপ যন্ত্রের 'Key board’ সম্পর্কে 
সাধারণ জ্ঞান লাভ করে প্রথম থেকেই এক একটি অক্ষর টাইপ করার চেষ্টা করা হয় 
তাহলে প্রচেষ্টার সংখা! প্রায় অর্ধেক নেমে আসে । অনুরূপভাবে, মোটর গাড়ি 
চাঁলাবার সময় যদি তাঁর খুঁটিনাটি অংশগুনি বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষা করার চেষ্টা না করে, 


অংশগুলির একত্র পরিচালনা শিক্ষা করার উপর জোর দেওয়া হয় তাহলে অধিকতর 


ফল পাওয়া যায়। কেননা, গাড়ি চালনা করার'সময় একই সময়ে বিভিন্ন অংশগুল্ি 
চালন! করে তাদের ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে হয়। 

(৪) সময়ের ব্যবধানে পুনরাবৃত্তি (Space learning trials) 2 কোন: 
বিষয়ের HRS! বা নৈপুণ্য অর্জন করতে হলে, এক নাগাড়ে একটি বিষয় শিক্ষ। করার 
চেয়ে কিছু সময়ের ব্যবধানে সেটি পুনরাবৃত্তি করলে প্রচেষ্টা অধিকতর ফলপ্রস্থ হয়। 
যেমন, একটি কবিতা একবারে মুখস্থ করার চেষ্টা ন! করে ঘদি কয়দিন ধরে দিনে ছু” 
তিনবার করে পড়া যায় তাহলে সেটি সহজেই মুখস্থ হয়। এর কারণ, একটান! 
পরিশ্রমে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে, অবসাদ জাগে, শিক্ষণীয় বিষয়টি একঘেয়ে মনে হয়। 
ফলে, শিখনের পথে প্রতিবন্ধকতার VP হয়। সময়ের ব্যবধানে শিক্ষা করলে মস্তি 
ক্রিয়াশক্তি বর্ধিত হয়, অবসাদ আসে না, একঘেয়েমির ভাবটা কেটে যায়। 

(৫) শিক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন, তাছাড়াও অধিশিক্ষণের দরকার 
(Over-learn, do not count on barely learning the task) : কাজে নৈপুণ্য 
বা দক্ষত। অর্জনের অর্থ হুল প্রতিক্রিয়ার মধ্যে স্বাচ্ছন্্যজনক ea সমন্বয়সাধন E 
১৯০ এর জন্য শুধু সঠিকভাবে কর্ম-সম্পাদন: করতে হলে যঙটুকু 

শিখতে হয়, svga শিখরোই চর না আরও কয়েকবার, 
বেশি অনুশীলন করে, বিষয়টিকে ভারত ৰ ক্রতে৷ হবে । একে বান, 
শি. acat.—t (iv) ve 


২৯০ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু শিক্ষা, করলে আয়ত্ত বিষয়টি ভুলে যাবার সম্ভাবনা থাকবে 
এবং অল্পের জন্যও যদি মন বিষয়ান্তরে নিবদ্ধ হয় তাহলে কর্মে প্রতিবন্ধকের সঞ্চার 
'হবে। কুচকাওয়াজে যঃই পারদশিতা আহ্ৃক না কেন, তবু সৈন্যদের নিয়মিত 
কুচকাওয়াজ করে যেতে হয় যাতে ও ব্যাপারে দক্ষতা! হ্রাদ না পায়। দশজনের 
সামনে কোন বিষয়ে নিজের দক্ষতা দেখাতে হলে দক্ষ ব্যক্তিকে ও নিয়মিত অনুশীলন 
করে যেতে হয় যাতে দশের সামনে দীড়াতে গিয়ে কোন স্নায়বিক দুর্বলতা দেখ! না 

দেয়। atea জীবনে এই অধিশিখনের মূল্য আমর! সকল quae Saale করি | 
(৬) দক্ষতা অর্জনে কর্ণের গতি বা নিপুণতা কোন্টি প্রয়োজন ? 
(Speed or Accuracy ?) ২. কর্ধে গতি বা fg awl, কোন্টির উপর প্রথম জোর 
দেওয়া হবে তা নির্ভর করে যে পরিবেশে কাজটি করা হয় তাঁর 


গতির তুলনার 
নিভু লতাই বেশী উপর. bis tatea বলা যেতে পাঁরে যে, কর্মের গতির 
প্রয়োজনীয় তুলনায় নিভুল কর্ম*মম্পাদনের উপরই জোর দেওয়া উচিত। 


| যেমন, টাইপ শেখার সময় প্রথম নিরভূলভাবে শেখার উপর জোর 
দিতে হবে, তারপর ধীরে ধীরে গতি বাড়াতে হবে, তাহলেই ভাল ফল পাওয়া 
'যাবে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে, গতির দিকে নজর দিলেই ভাল হয়। যেমন 
ইট তৈরি। 
(৭) দক্ষতা অর্জনে উপদেশ বা তন্থাবধানের কতটুকু প্রয়োজন! 
(How much guidance 1) $ এ সম্পর্কে সঠিকভাবে কিছু বলা কঠিন, তবে কাজের 
শুরুতে gaat পরিহার করে সঠিকভাবে কর্ম সম্পাদনের জন্য মে বিচক্ষণ ব্যক্তির 
‘উপদেশ বা তন্বাবধানের প্রশ্নোজন আছে তা স্বীকার করতেই হবে। তবে শিক্ষার্থী 
Et পরে যেভাবে কাজটি সম্পাদন করবে সেভাবে শিক্ষা করাই . 
নিভারতা উই: Were কারণ পরবর্তী সময় অপরের উপর নির্ভর না করে 
প্রয়োজন নিজেকেই কাজ করতে হুবে। “পরনির্ভরতা উত্তরকালে শিক্ষার্থীর 
আখ্মবিশ্বানের প্রতিবন্ধক হতে পারে। সবচেয়ে ভাল নীতি 
হল, শিক্ষার্থী শিখনের সময আত্মনির্ভরতা ALATA করবে, শুধু বিশেষ excl rca 
অপরের উপদেশ বা নির্দেশ গ্রহণ FTCA {i 
(৮) কর্মদক্ষতার জন্য প্রেবণ। থাকা দরকার (Motivation) =" SFI 
3 ছারা প্রণোদিত হলে যে সৃক্রিত্ন বা গতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয় 
ভি) তাকেই বলা হস প্রেষগা॥: এই অবস্থায় উদ্দেশ্কে লাভ করার 
জন্য মনে তীব্র 'অঞ্রাগ বা আকাজ্ষার উদ হয়। নৈপুণ্য অর্জনের FF এই 


শিখন ২৯১ 


প্রেষণার সমধিক্ক গ্রয়োজন। দক্ষতা! অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীর দৃঢ়পংকল্প ও উৎসাহ 
থাকা দরকার। অবশ্য scare, বুদ্ধি বা বিচক্ষণতার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত হওয়া দরকার l 
অতি উৎসাহের ফলে ভুলগুলিও শেখা হয়ে যেতে পারে। কাজের ফলাফল, 
নিজের সঙ্গে ও অপরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা প্রভৃতি প্রেষণার কাজ করতে পারে। 

sol Sista (Habit) £ 

উচ্ছিক ক্রিয়া থেকেই অভ্যান tgal Afas ক্রিয়া বার বার সম্পাদিত হলে, 
সেটি অভ্যাসে পরিণত হয়ে যায়। কোন একটি এচ্ছিক ক্রিয়া! বার বার করাতে 
কাজটি সহজে সম্পন্ন করার একট! প্রবণতা অর্জিত হয়, যার ফলে ভবিস্ততে স্বত্ফুর্ত- 

ভাবেই কাজটি সম্পন্ন হয়। এচ্ছিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে চিন্তা 
এচ্ছিক ক্রিয়া বার . এবং প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়, কিন্তু বার বার করার জন্তু পরে 
বার সম্পাদিত হলে 
অভ্যাসে পরিণত হয় কাজটি এতই সহজ হয়ে পড়ে যে আগের মতন মনোযোগ এবং 
arsit প্রয়োজন হয় নাঃ পরবর্তীকালের যাস্ত্িকভাবেই সেটি 

সম্পন্ন করা সম্ভব হয়! এইভাবে একটি এচ্ছিক ক্রিয়া অভ্যাসে পরিণত হয়। লেখা, 
গান করা, নাচা, ঘোড়ায় চড়া, সীতার কাট! এগুলি অভ্যাসপিদ্ধ ক্রিয়ার Habitual 
action) উদাহরণ । অভ্যাস হল afas ক্রিয়া, সহজাত (Innate) নয়। অভ্যাস 
হল স্বতঃগঞ্জাত ক্রিয়া, কারণ অভ্যামসিদ্ধ ক্রিয়া যান্ত্রকভাবে একই ধারায় বেশ 
্বাচ্ছন্দোর সঙ্গে সম্পাদিত হয় বলে এ একরূপ স্বতঃদঞ্জাত ক্রিয়া! | বস্তুতঃ অভ্যাস হল 
মাধ্যমিক স্বতঃনঞ্জাত ক্রিয়া । সেজন্য অভ্যাপসিদ্ধ ক্রিয়া হল যান্ত্রিক, স্বতঃমঞ্জাত বা 
এচ্ছিক ক্রিয়া অভ্যাস হল শিক্ষানির্ভর) শিক্ষানিরপেক্ষ নয়। 

অভ্যাসের বৈশিষ্ট্য (The Characteristics of Habit) £ (ক) অভ্যাদনিদ্ধ 
ক্রিয়া হল একই প্রক্ৃতিবিশিষ্ট (uniform) i: এচ্ছিক ক্রিয়া বিভিন্নভাবে সম্পন্ন 
হয়। কিন্তু অভ্যাসনিদ্ধ ক্রিয়া একই ভাবে সম্পন্ন হয়। একজন লোক একই ভাবে 
কথা বলে, একই ভাবে লেখে | 

(a). অভাদসিন্ধ ক্রিয়া খুব দ্রুত সম্পন্ন হয় অভ্যাস যত ভালভাবে গঠিত হয়, 
তা তত দ্রুত সম্পন্ন হয়। 

(গ) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া কেবল থে দ্রুত সম্পন্ন হয় তা নয়, যথাযথ ভাবে সম্পন্ন 
হয় | যত ভালভাবে অভ্যান গঠিত হয় অভ্যাদদিদ্ধ [als তত সঠিকভাবে সম্পন্ন হয় | 

(ঘ) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া শ্বতঃপ্ুঙভাবে সম্পন্ন হয় যদিও অভ্যাম গঠনের জন্ম 
মনোযোগের দরকার । অভ্যাস একবার গঠিত হলে বিশেষ বা আদৌ কোন : 
মনোযোগের আর প্রয়োজন হয় না। 


২৯২ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


(ড) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া বেশ সহজভাবে এবং স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে সম্পন্ন কর! যাঁয়। 
অভ্যাস সুগঠিত হলে কাজে ক্লান্তির ভাব আর থাকে না বা কম থাকে | 

(চ) অভ্যাস যতই ভালভাবে গঠিত হয়, ততই সেই অভ্যাস পরিহার করা কঠিন 
হয়ে পড়ে । মদ্ধপানে যে বাক্তি বেশ অত্যন্ত হয়ে পড়েছে তার পক্ষে সহজে সে 
অভ্যাস ত্যাগ করা কঠিন হয়ে AG | 

__ অভ্যাস ও প্রতিবর্ত ক্রিয়া Habit and Reflex Action) £ অদ্য'সসিদ্ধ ক্রিয়া 
ও প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মধ্যে কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। অভ্যাস যদিও এচ্ছিক feat 
samea থেকে উদ্ভূত তবুও অভ্যাসটি গঠিত হবার পর সেটি অনৈচ্ছিক 
Tento . ক্রিয়ার রূপ ate করে। গ্রতিবর্ত ক্রিয়াও অনৈচ্ছিক fn | 
© অভ্যাদদিদ্ধ দিয়! এবং প্রতিবর্ত ক্রিয়া, উভয়ই ক্রু সম্পন্ন হয়। উভয় ক্রিয়াই একটি 
বিশেষ ধাঁরায় সম্পন্ন হয়! উভয় ক্রিয়াই স্বতঃস্কূর্তভাবে এবং যাস্তরিকভাবে সম্পন্ন হয়। 
উভয় ক্রিয়ার ক্ষেত্রেই চেতনা, মনোযোগ এবং ইচ্ছার নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন হয় না | 
তৰে অভ্যাসের সঙ্গে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় ঃ 
ক) অভ্যাদ সিদ্ধ ক্রিয়া হল জটিল, কিন্ত প্রতিবর্ত ক্রিয়া হল সরল। সীতার 
অভ্যস ও গ্রতির্ত eT হল অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া । এটি একটি জটিল ক্রিয়া, কিন্ত 
ক্রিয়ার মধ্য পার্থকা ইাচা হল একটি সরল প্রতিবর্ত ক্রিয়া | 

(খ) অভ্যামদিদ্ধ feat হল afas ক্রিয়া (Acquired action) | সক্রিয় 
প্রচেষ্টার সাহাযযেই অভ্যাস গঠিত হয়, কিন্তু প্রতিবর্ত ক্রিয়া হল সহঙ্গাত। 

(গ) কোন অভ্যাস গঠিত হবার পর ব্যক্তি ইচ্ছ! করলে নিজের চেষ্টায় সেই 
অভ্যাস বর্জন করতে পারে, কিন্ত গ্রতিবর্ত ক্রিয়া! বর্জনের কোন প্রশ্ন ওঠে না, যদিও 
কোন কোন শেতে কৃত্রিম উপায়ে এর প্রকাশ রোধ করা যায় | 

(ঘ) erate ক্রিয়া গঠিত হবার প্রথম স্তরে এচ্ছিক, পরবতী পর্যায়ে তা 
অনৈচ্ছিক কিন্তু প্রাতিবরত ক্রিয়া! সর্ধস্তরেই অনৈচ্ছিক | 

অভ্যাস ও সাহজক fl (Habit and Instinctive Action) = 
অভ্যাদদিদ্ধ ক্রিয়া এবং মাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে দু'এক বিষয়ে সাদৃশ্য 'আছে। উভয় 
ক্ৰিয়াই জটিল এবং উভয় ক্রিয়াই catat ceta উদ্দেশ্য সাধন করে। 

কিন্তু নিয়লিখিত বিষয়ে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায় £ 

(ক) অভ্যাসপিদ্ধ fant হল sfasa শিক্ষালক (acquired) | চেষ্টার দ্বার 
অভ্যাস গঠন করতে হয়, কিন্ত সাহজিক ক্রিয়া সহজাত বৃত্তির জন্তই ঘটে ॥ সহজাত 
প্রবৃত্তি হুল জন্মগত বা উ্তরাধিকা রস্থছে Aid, অদ্দিত নয় । 


শিখন ২৯৩ 


(খ) far fart থেকেই অভ্যানপিদ্ধ ক্রিয়ার উদ্ভব, কিন্তু জৈব অভাব 
এবং প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত এক প্রকার অন্বস্তিবৌধ বা চেতনা সাহজিক 
ক্রিয়ার Ssa l 

(গ) অভ্যাসদিদ্ধ ক্রিয়া বাক্তিগত (individual) ; বিভিন্ন বাক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন 
ধরনের Serta দেখা ata, কিন্তু সাহজিক ক্রিয়া হল জাতিগত (racial) | সহজাত 
প্রবৃত্তি হল জাতিগত বৈশিষ্টা ; ate অন্বেষণ, বাসস্থান নির্মাণ, শাবক প্রতিপালন, 
এসব Taal কোন এক শ্রেণীর সকল জীবের মধোই দেখা যায়। 

(a) অভান গঠিত হলে তাঁকে প্রয়োজনবোধে বর্জন করা চলে, কিন্তু সহজাত 
প্রবুত্তিকে একেবারে বর্জন করা! সম্ভব নয়, তবে কিছুটা নিয়ন্ত্রণ কর! সম্ভব | সাহজিক 
ক্রিয়াকে অভিজ্ঞতার দ্বার! পরিবর্তিত করা যায়। 

($) অভ্যাসসিদ্ধ ক্রিয়া অনৈচ্ছিক হলেও গঠনের প্রথম স্তরে ওঁচ্ছিক; কিন্ত 
সাহজিক ক্রিয়া সর্ব অবস্থাতেই অনৈচ্ছিক, কোন পূৰ্বকল্পিত উদ্দেশ্য দ্বারা সাহজিক 
ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত নয়! বার বার চেষ্টা করে অভ্যাস গঠন করতে হয়, কিন্ত সহজাঁত 
প্রবৃত্তি হল জন্মগত বিষয় এবং সহজাত প্রবৃত্বিই সাহজিক ক্রিয়ার মূলে বর্তমান | 

সহজাত প্রবৃত্তির উপর অভ্যাসের প্রভাব (Influence of Habit on 
Instinct): সহজাত প্রবৃত্তি কি অভ্যাপের দ্বার! প্রভাবিত হয়? এই প্রশ্নের : 
উত্তরে জেম্ন এব; মাকড়ুগাল ছুট ভিন্ন অভিমত প্রকাশ করেছেন ২ | 

জেমসের অভিমত (Jame’s View): CAUTA মতে সহজাত প্রবৃত্তি 
অভ্যাসের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারে) প্রথমতঃ, CHAT মনে করেন অভ্যাদ কৌন 
সহজাত প্রবৃত্তি একটি সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে একটি নির্দিষ্ট পথে চালিত 
তাদের গাব করে সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারে, বা 
প্রভাবিত হতে পারে 
কোন সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশের পথে বাধার সঞ্চার করতে 
পারে । বছরের পর বছর পাখি একই গাছের শাখায় বাসা বাধে। অভ্যাসের 
জন্যই সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ একটি নির্দিষ্ট সীমিত পথে চালিত হয়। আবার 
অভ্যামের জন্য সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে । সম্ভোজাত মুরগী- 
শশবককে প্রথম থেকেই যদি মানুষের পিছু পিছু চলতে অভ্যন্ত করা হয়, তাহলে দেখা 
যাবে যে তার ভয় agfa? দূর হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে ‘ভয়’ এই সহজাত প্রবৃত্তিটির 
প্রকাশ অভ্যাসের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হল। অনেক সময় কুকুর, বিড়াল, মুরগী প্রভৃতি 
প্রাণীগ্ুলিকে এমনভাবে শিক্ষা দেওয়া হয় যে, তার! সহজাত প্রবৃত্তির প্রভাব থেকে 
মুক্ত হয়ে পরস্পরের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে-_এর ETS অভ্যাসের প্রভাব। 


- ২৯৪ শিক্ষা-মনৌবিজ্ঞান 


দ্বিতীয়তঃ, জেমসের. মতে আমাদের অনেক সহজাত প্রবৃত্তি আছে যেগুলি 
দ্বীর্ঘস্থায়ী নয়। তিনি বলেন যে, অভ্যাসের দ্বার! এই সব প্রবৃত্তির প্রকীশকে আরও 
দৃঢ় করা যায়, তাহলে সহজাত প্রবৃত্তিটির যখন আর কোন 
প্রয়োজন নেই তখনও সেটি চলতে থাকবে | আর যদি TENTAT 
দ্বারা সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ বন্ধ করা যায় তাহলে সেটি ধীরে 
ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। উদ্দাহরণস্বরূপ শিশুদের স্তন্তপানের বিষয়টিকে গ্রহণ করা 
যাক £ শৈশব থেকেই যদি এই সহচাত প্রবু টিকে অভ্যাসের দারা দৃঢ় করা যায় 
তাঁহলে যখন এর আর কোন প্রয়োজন নেই ব! স্বাভাবিকভাবে এই প্রকাশ 
বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া উচিত, তখনও এটি সমানভাবে কার্যকর হয় ; আবার ছোট 
থেকেই কোন শিশুকে যদি মাতৃস্তম্ থেকে বঞ্চিত করে, চামচ দিয়ে দুধ খাওয়ান 
অভ্যাস করা হয় তাহলে অতি শৈশব থেকেই এ প্রবৃত্তির প্রকাশ বিলুপ হয়। এ 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কারও দিনে পাঁচবার face লাগে, কারও 
বা একবার face লাগে । সহজাত প্রবৃত্তির উপর অভ্যাসের প্রভাব কতখানি তা 
উদ্দাহরণের সাহাযোই সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। তাহলে দেখা যাচ্ছ, অভ্যাসের দ্বারা 
সাহজিক ক্রিয়ার নিরোধ ঘটতে পারে বা তা পরিবতিত হতে পারে বা দীর্ঘস্থায়ী 
হতে পারে। 
ম্যাকডুগালের অভিমত (McDougall’s View) £ যাক ডুগ|লের মতে জেম্স 
ব্যবহারিক জীবনে অভ্যাসের প্রভাবের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং 
সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়ার উপরে তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তিনি স্বীকার 
করেন যে, অভ্যাস সহজাত প্রবু Ga প্রকীশকে কিছু পরিমাণে 
প্রধান প্রধান সহজাত 
প্রবৃত্তি waa দুঢ়তর করে তুলতে পারে এবং কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি 
ক্ষণস্থায়ী । কিন্তু প্রধান প্রধান সহজা, প্রবুত্তিগুলি ক্ষণস্থায়ী 
নয়; সেগুলি আজীবন স্থায়ী হয়। বিপরীত অভ্যাসের দ্বারা সেগুলিকে qu করে 
দেওয়া সম্ভব নয়, যদিও তাদের প্রকাশকে সম্পূর্ণভাবে অবরুদ্ধ করা যায়। এইরূপ 
ক্ষেত্রে জীবের মৃত্যুও ঘটতে পারে। যেমন, gorma স্বাভাবিক সঙ্গমেচ্ছাকে যদি 
রোধ করা হয় তাহলে তাদের মৃত্যু ঘটা সম্ভব। aly সাময়িক ভাবে সহজাত প্রবৃত্তির 
প্রকাশকে রুদ্ধ করাও হয়, তাহলে BY পাওয়া মাত্রই দেগুলি আত্মপ্রকাশ করে। 
ম্যাকডুগাল তার বাক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলেন যে, বন্য হাসের চন্মাবার 
পরেই AY ডানা কেটে দেওয়া হয় এবং সাময়িকভাবে তাদের উড়ে বেডাবার সহজ 
প্রবৃত্তিকে নষ্ট করে দেওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে ডানা গজান মাত্রই তারা উড়তে 


সহজাত প্রবৃত্তির 
ক্ষণন্থায়িত্ব 


শিখন ২৯৫ 


গুরু করছে। স্থতরাং ম্যাকডুগালের মতে সহজাত বৃত্তির কাছে অভ্যাস একান্তই 
শক্িহীন। বস্ততঃ, অভ্যাস সহজাত প্রবৃত্তির অধীন | 

অভ্য।জ গঠনের নিয়ম (Formation of the Laws of Habit) : উইলিয়াম 
জেম্ অভ্যাস গঠনের জন্য কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন | এই নিয়মগুলি 
নীচে আলোচনা করা হচ্ছে £ 

(ক) নতুন অভ্যাস গঠনের জন্য প্রয়োজন GARE) praa নিয়ে যদি কাজ 
শুরু করা যায় তাহলে সহজেই অভ্যাসটি গঠিত হয়। যদি কোন ছাত্র খুব ভোরে 
ঘুম থেকে উঠবার অভ্যাস আয়ত্ত করতে চায় তাহলে সর্বগ্রথমে সেটি করার জন্য 
মনে PAEA করতে হবে। 

(খ) মনের সঙ্কন্নকে Tick পরিণত করার জন্য প্রথম সুযে৷গটিরই ABA 
করতে হবে। ছাত্রটির ভোরে ঘুম থেকে ওঠার সঙ্ল্পকে কাজে পরিণত করার জন্য 
পরের দিন থেকে ই তাকে কাজ শুরু করতে হবে। নইলে SARIF বিলম্ব করলে 
সল্প দুর্বল হয়ে যেতে পারে এবং উৎসাহ ও উদ্দীপনার অভাব দেখা দিতে পারে। 

(গ) অভ্যাসটি আয়ন্ত করার সময় কৌন ব্যতিক্রম যাতে না ঘটে 
সেদিকে নজর রাখতে হবে ॥ ভোরে ঘুম থেকে ওঠার অভ্যাস আয়ত্ত করতে হলে 
দিনের পর দিন সেটি করে যেতে হবে। কোন ওজর দেখিয়ে যদি ব্যতিক্রম ঘটান 
হয় তাহলে অভ্যাঁস গঠনের পথে বাঁধা দেখা CATA | 

(ঘ) যে অভ্য।সের প্রত্যহ অনুশীলন সম্ভব নয় সে ক্ষেত্রে স্থযোগমত কাজটির 
অনুশীলন করা উচিত। যেমন, বন্দুক দ্বারা লক্ষ্যভেদ। 

(ড) অপর ব্যক্তিকে দিয়ে যদি কোন অভ্যাস গঠন করতে হয় তাহলে সেই: 
ব্যক্তির স'মনে নিজের অভ্য সির অনুশীলন করা উচিত। মাতাপিতা যদি 
চান যে তাদের সন্তান সত্য কথা বলা অভ্যাস করুক, তাহলে মাতাপিতার উচিত 
হবে কখনও সম্থানের সামনে মিথ্যা কথা না বলা। 

কু-অভ্য:দ বর্জনের নিয়ম (Rules of breaking bad habits): উইলিয়াম 
ভেম্স (W. James), কু-অভ্যাস বর্জন করার জন্য কয়েকটি নিয়মের উল্লেখ করেছেন ঃ 

(ক) কোন কু-অভ্যাস যদি বর্জন করতে হয় তাহলে অবিলম্বে ত! করার 
জন্য দৃঢ়সংকল্প গঠন করতে হবে। ভবিষ্যতে সুযোগমত কু-সভ্যাসটি বর্জন করব, 
বা সেটিকে ধীরে ধীরে বর্জন করব, এ জাতীয় ওজর করলে সেটিকে আর দুর করা 
যাবে৷ না। ধূমপানের অভ্যাস যে বর্জন করতে চায়, কোন অজুহাতে যদি তা 
করতে বিল হয় তাহলে সেই অভ্যাস আর বর্জন কর] সম্ভব হয় না। 


২৯৬ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


(খ) কু-অভ্যাসটি বর্জন করার জন্য কেবলমাত্র সেটিকে দূর করার চেষ্টা না করে 
অপর একটি QoS গঠন করতে Ral ফে ব্যক্তি প্রতিদিন সিনেমা দেখায় 
অভ্যস্ত, মে ব্যক্তি যদি অভ্যাসটি দুর করতে চায় তাহলে যে সময় সে সিনেমায় যায় 
সে সময় তার সাহিত্যপাঠ বা সঙ্গীত চর্চ। প্রভৃতির অভ্যাস করা ভাল | 
গে) qah বর্জন করার জন্য এমন একটি উপযোগী পরিবেশে নিজেকে 

রাখার চেষ্টা করতে হবে যাতে প্রলৌতনের Na চিন্তবিক্ষেপ ঘটাতে লা পারে। যে 
ব্যক্তি স্চপানের কু-অভ্যাস বর্জন করতে চায়; মদ্ধপায়ীদের সঙ্গ বর্জন করে তার 
পক্ষে উচিত সত্বাক্তির সঙ্গলাভ করা। 

(ঘ) কু-অভ্যাম বর্জনের জন্তু যেমন মনের দিক থেকে প্রস্তুতির প্রয়োজন তেমনি 
দেহের দিক থেকেও প্রস্তুতির প্রয়োজন। কু-অভ্যাস বর্জনের জন্য দেহকেও 
মনের সঙ্গে সঙ্গে উপযোগী করে নিতে হবে। কারও কারও মতে অভ্যাসমিদ্ধ ক্রিয়! 
সম্পাদন করার ফলে মস্তিষ্কে স্নাযুপথ (nervous pathways) রচিত হয়। বিপরীত 
অভ্যাস গঠন: করে নেই ক্মামুপথগুলিকে পরিবততিত করে' দিতে পারলে অভ্যাসটিকে 
বর্জন করা সহজ হয়। | 

- অভ্যাসের সুফল ও কুফল (Uses and Abuses of Habit): gra 2 
(১) যে-মৰ কাজ পরিশ্রমপাপেক্ষ, অভাঁদ গঠিত হলে সেসব কাজ সহজ ও স্বচ্ছন্দ 
ভাবে সম্পন্ন করা যায়। (২) অভ্যাদ দৈহিক ও মানসিক শক্তির অপচয় নিবারণ 
করে এবং OR শক্তিকে প্রয়োজন বোধে অন্যত্র নিয়োগ করে আমরা কোন 
জটিল কার্ধ সম্পন্ন করতে পাঁরি |: (৩) অভ্যাস গঠনের ফলে বিনা মনোযোগেই 
কাজ করা যায়। (৪) কোন অভ্যাস: ভালভাবে গঠিত" হলে, আমরা staf 
aieka অন্ন আরাসে সম্পন্ন করতে পারি, তার ফলে কাজ 

' করার জন্য কোন ক্লান্তি বা অবসাদ অন্তুভর করি ন। বা কম 
অনুভব করি। (৫) অভ্যাদের ফলে কাজ বেশ দ্রুতগতিতে 
ঘম্পন্ন করা যায়, তাঁর ফলে মূল্যবান সময়ের অযথ| অপচয় বন্ধ হয়। (৬) অভ্যাসের 
জন্য কাজে যোগ্যতা এবং দক্ষত! জন্মে । (৭) আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি সম্পকাঁয় 
রুতকগুলি gaaja যদি শৈশবেই আয়ত্ত করা যায় তাহলে আমাদের সামাজিক 
জীবন স্থন্দর ও প্রীতিকর হয়। (৮) অভ্যাপ আমাদের মানসিক 

১৮১০৭ উন্নতিব্ধানেও সহায়তা করে। শিক্ষার ক্ষেত্রে east 
গঠনের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। ca ছাত্র সৎ আচরণে 

অভ্যস্ত, নিয়মিতভাবে পাঠ প্রস্তুত করে ও দৈনন্দিন জীবনের করণীর staga 


দৈনন্দিন জীবনে 
অভ্যাসের সফল 


সি 


শিখন ২৯৭ 


সময়মত করে, তার Shaye জীবন যে খুব উজ্জল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই । ' শৈশবের 
SSA SRI জীবনকে নিয়ঙ্ত্রিত করে। (৯) অভ্যাস গঠনের ফলে সাধারণ 
কাজগুলি করার জন্য বিশেষ মনোযোগের প্রয়োজন হয় না, ফলে বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, 
নীতি প্রভৃত উচ্চতর বিষয় গুলির চর্চায় মনোযোগী হওয়া সম্ভব নয়। 

কুফল £ (১) অভ্যাম একবার গঠিত হলে তাকে বর্জন করা অত্যন্ত কষ্টকর 
হয়ে পড়ে। এই কারণে শৈশব থেকেই যারা কু-অভ্যাসের 
দাস, আত্মমংযম ও কঠিন মলোবলের সহায়তায় সেই সব 
কু-অভ্যাস থেকে মুক্ত হওয়া তাদের পক্ষে প্রায় সম্ভব হয় না। 
(২) কু-অভ্যাম অনেক ক্ষেত্রে মানসিক উন্নতির অন্তরায়, হয়ে পড়ে। অভ্যাস 

মান্গুষের মনকে চিন্তা ও ক্রিয়ার নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমিত .করে 
eo er রাখে। এতে মানুষের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাবের WE হয়, 
যার জন্য মানুষ নতুনকে সহজে গ্রহণ করতে পারে ay 

অভ্যাসের ধর্ম হল গতাহুগতিকতা, সংরক্ষণশীলতা, কিন্তু জীবনে যদি অভিনবত্ব 
অভ্যাদ অভিনবন্ধের না থাকে, নতুন পরিবেশ, নতুন অবস্থায় যদি মন প্রতিক্রিয়া 
Beaty করতে ন! পারে, তবে তাতে জীবনের অগ্রগতি ব্যাহত হয় । 

১৪। শিক্ষার্থীর সত্যে পল নেন অভ্যাস কিভাবে গড়ে 
তালা নান? (How to develop reading habit in pupils) ¢ 

প্রথমতঃ, নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিতভাবে শিক্ষার্থী যাতে পাঠাবিষয়টি অনুশীলন 
করে মেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। দ্বিতীয়তঃ, পাঠা বিষয়টির প্রতি শিশুর 
'আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হুবে। পাঠাবিষয়ের অর্থ ও তাৎপর্য যাতে শিক্ষার্থীর 
কাছে বোধগম্য হয় তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। সেকাঁরণে প্রয়োজন শিশুর 
উপযোগী পাঠ্যবিষয়ের ব্যবস্থা করা। পাঠ্যবিষয় যদ্ধি দুবোধ্য, নীরস, অতৃপ্তিকর 
নিয়মিত অনুশীলন এবং বিরক্তিজনক হয় তাহলে শিশু তার প্রতি মনোযোগী 
ও পাঠা বিষয়ের হতে পারে না, এবং সেই পাঠাবিষয়কে শিশু এড়িয়ে চলতে 
afa ite চার, ফলে পঠনের অভ্যাস গড়ে ওঠে না। ' তৃতীয়তঃ, পাঠা- 
বিষয়টি যাতে শিশুর কৌতুহল উদ্রেক করে তার জন্য শিক্ষককে যত্ববান হতে হবে। 
কৌতুহলই শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করে তুলবে এবং শিক্ষার্থীর মধ্যে পঠনের অভ্যান 
গড়ে তুলবে । o চতুর্থতঃ, শিক্ষার্থী যাতে gaa ভাবে উচ্চারণ করে, ধীরে ধীরে 
পাঠাবিষয়টি আয়ত্ত করে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হুবে। তাহলে পাঠাবিষয়ের 
তাৎপর্য শিক্ষার্থীর কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। প্রয়োজনে শিশুকে Hara বা নীরবে 


কু-অভ্যাস মহজে 
বর্জন করা যায় না 


২৯৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


পাঠ আয়ত্ত করার জন্য শিক্ষ। দিতে হবে। পঞ্চমতঃ, পঠনের উপযোগী পরিবেশ, 
শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতি ও পঠনের অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য খুবই প্রয়োজন । 
বিরক্তিকর ও অমনোরম পরিবেশে শিশু কখনও পাঠাবিষয় অনুশীলনে সমর্থ হয় না। 
পঠনের নার্থকতা সম্পর্কেও শিক্ষার্থীকে সচেতন করে তুলতে হবে। T, পঠনের 
অভ্যাস গড়ে তোলার জন্য শিক্ষার্থীকে সর্ব প্রকারে সাহায্য করতে হবে। অভ্যাস গড়ে 
তোলার ব্যাপারে শিক্ষার্থীর মধ্যে ay কিছুটা শিখিলতা প্রথম স্তরে লক্ষ্য করা যায় 
তাহলে অযথা তিরস্কার, শান্তি, নিন্দা উপাখানের দ্বারা তাকে নিরুৎসাঁহ করলে 
চলবে না। অভ্যান গঠনের জন্য তার মনে PATA জাগিয়ে তুলতে হবে। AUTE 
শিক্ষক যদি পাঠ্যবিষংটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে নিয়মিতভাবে প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করেন, 
তাহলেও শিশুর পঠনের অভ্যাস গড়ে ওঠে । ‘শিক্ষার্থীর সঙ্গে সঙ্গে যদি অপর কোন 
ব্যক্তিও নিয়মিতভাবে পঠনের অভ্যাস করেন তাহলে শিক্ষার্থীর মধ্যে সহজেই পঠনের 
অভ্যাস গড়ে ওঠে। পঠনের অভ্যাসের কার্যকারিতা শিক্ষার্থীর কাছে ব্যাখ্যা করা 
হলে শিক্ষার্থী অশ্যান অর্জন করার সার্থকতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে । 

১৫। femintas ছাতুদেক্র মধ্যে প্রস্মোজনীয়্র অভ্যাস 
গঠন (Formation of useful habits in school children) : 

ছাত্রজীবনে ছাত্ররা যাতে নিজেদের উপযুক্ত করে তুলতে পারে CED 
পাঠাজীবনে ছাত্রদের মধ্যে. কতকগুলি প্রয়োজনীয়. অভ্যাসগঠনের প্রয়োজন ৷ 
এই মব অভ্যাসের মধ্যে প্রথমেই নিয়মান্গুবিতার অভ্যাসের কথা উল্লেখ say 
যেতে পারে। বিদ্যালয়ের নিয়মাবলী এবং  শিক্ষক-শিক্ষিকার আদেশ যাতে 
ছাত্ররা শৃঙ্ষলার সঙ্গে মেনে চলে তার অভ্যাস ছাত্রদের অর্জন করা দরকার ৷ 
নতুবা বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে 
পাঠ শিক্ষা করা ছাত্র-ছাত্রীর প্রধান কর্তব্য, সে কারণে নিয়মিত শিখনের 
২ অভ্যাস প্রতিটি ছাত্রের মধ্যে গড়ে তোলা! দরকার । শ্রমশীলতাঁর ও মহনশীলতার 
অভ্যাস যে. কোন ছাত্রের মধ্যেই থাকা প্রয়োজন। Baa নানারকম 
বাধা-বিপত্তি Ra অর্জনে বাঁধার সঞ্চার করতে পারে। gaa ও সহনশীল 
ছাত্র নিতয়ে বাধা-বিস্লের সম্মুখীন হয়ে বিদ্যার্জনের দুরূহ পথ অগ্রপর হতে পারে 
সময়নিষ্টার. অভ্যাস ছাত্রজীবনে একান্ত গুরুত্বপূর্ণ। সময়মত পাঠ অভ্যাস 
করা, সময়মত বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া ও বিদ্যালয়ের, অন্যান্য কাদে অংশ গ্রহণ 
করার অভ্যাস ছাড়া ছাত্রজীবনের লক্ষ্য কখনও পিদ্ধ হতে পারে না। প্রতিটি 
ছাত্রের প্রয়োজন সহযোগিতার অভ্যাস অর্জন করা। বিদ্যালয়ের যাবতীয় 


শিখন ২৯৯ 


কাজে, খেলাধুলায় ছাত্রদের মধ্যে সহযোগতার মনোভাব থাকা প্রয়োগ্রন। 
একক প্রচেষ্টায় সকল সময় বাঞ্ছিত ফললাভ ঘটে না, দলগত প্রচেষ্টার প্রয়োজন দেখ! 
দেয়। পারস্পরিক সহযোগিতা ছাড়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজই সম্পন্ন হয় না। 

ছাত্রদের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ও Ty চর্চার অভ্যাস গড়ে তোলা 
দরকার । এ ছাড়াও যাবতীয় সদভ্যাসও ছাত্রদের অর্জন কর! দরকার যাতে তাদের 
ছাত্রজীবন সুন্দর ও সার্থক হয়। 

১৬। feasts ক্ষেতে অভ্যাসের BEAT (Importance of 
habit formation in Education) £ 

শিক্ষার ক্ষেত্রে অভ্যাসের যে" একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, অভ্যাসের 
বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করলেই তা উপলব্ধি করা যাবে। অভ্যাদনিদ্ধ ক্রিয়া 
দ্রুত ও সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। অভ্যাসের জন্য কাজে স্বতঃক্ফ্ততা আমে 
এবং অভ্যাসসিদ্ধ কাজ সহজভাবে ও স্বাচ্ছন্দোর সঙ্গে সম্পন্ন কর! সম্ভব হয়। 
কোন বিষয় চিন্তা করতে আরম্ভ করা মাতই শিশু তা সঙ্গে সঙ্গে আয়ত্ত করতে 
পারে না, একমাত্র অভ্যাসের দ্বারাই বিষয়টিকে ক্রমশ; আয়ত্ত করতে থাকে। 
pats oe Ba যেমন, কোন শিশু যখন লিখতে শেখে তখন প্রথম প্রথম 
শিক্ষণীয় বিধয়কে কাজটি তার কাছে দুরূহ মনে হয় কিন্তু নিয়মিত লেখা অভ্যাধ 
ASF . করতে করতে সে স্বত:সছূর্তভাবে ও স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে লিখতে 
পারে। কোন বিষয় দুরহ মনে হলে শিক্ষার্থীর তা! শিক্ষা করতে প্রথমে মানগিক 
অবসাদ জাগে এবং শেষ পর্যন্ত যে দুরূহ বিষয়টি তার আয়ন্তের মধ্যে এমে যায়, 
কারণ হল অভ্যাস । সঙ্গীত বা অন্যান্য ললিতকলায় ধারা পারদধিতা অর্জন 
করেছেন, Stay জানেন যে তাদের এই পারদশিতার মূলে রয়েছে শুধুমাত্র আগ্রহ 
নয়, নিয়মিত শিখনের অভ্যাস । সে কারণে শিখনের অন্যতম কর্তব্য হল শিশুর 
মধ্যে শিখবার অভ্যানটি গড়ে তোলা। মনোবিজ্ঞানী জেম্দ এর মতে যথোচিত 
অভ্যাস গঠন করাই শিক্ষার একমাত্র. উদ্দেশ্য | 

শিক্ষার উদ্দেশ্য হল নতুন নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ন যাঁর দ্বারা শিক্ষার্থী তার 
আচরণে পরিবর্তন এনে কোন অবস্থায় যথোচিত প্রতিক্রিয়া করতে পারে। কিন্তু 
শেখা আচরণগুলি যদি অভ্যাসের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা৷ না হয়» তাহলে 
অবস্থান্থসারে প্রতিক্রিয়া কর! শিক্ষার্থীর পক্ষে সম্ভব হয় না। একমাত্র অভ্যাপের 
অভাবের জন্যই অনেক বিষয় শেখা সত্বেও আমরা প্রয়োজনমত তার সদ্াবহার 


করতে পারি না। 


wee শিক্ষা্মনোবিজ্ঞান 


অভ্যাসের জন্যই শিক্ষার অগ্রগতি সাধিত হয়, যে বিষয়টি শেখা হল, 
তাকৈ যদি অভ্যাপের দ্বারা বিশেষভাবে আয়ত্ত করে নেওয়া না হয়, তাহলে নতুন 
বিষয় শিক্ষা করা সম্ভব হবে কি ভাবে? সমস্ত জীবন ধরে যে শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন 
অবস্থায় বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া করে পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্রন্ত বিধান করে চলতে 
হবে, তাঁকে যদি এবশেষ কয়েকটি প্রতিক্রিয়া করার কৌশল আয়ত্ত করার দিকেই 
নজর রাখতে হয় তাহলে নতুন নতুন প্রতিক্রিয়া করার কৌশল সে আয়ন্ত করবে 
কি ভাবে? কাজেই অভ্যাস শিক্ষার্থীর সময়ের ও শক্তির 
এ ৭. অপচয় রোধ করে, তাকে নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভে সহায়তা 
| . করে। কেবল নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর! নয় দক্ষতা বা নৈপুণা 
অর্জন করাও শিক্ষার উদ্দেশ্য । যে কোন শিক্ষণীয় বিষয়ের নিয়মিত অন্থশীলনের 
অভ্যাস যদি কোন শিক্ষার্থী না থাকে, তাহলে সে বিষয়ে তাঁর পক্ষে দক্ষতা অর্জন 
কর! কোন মতেই সম্ভব নয়। যে শিক্ষার্থ টাইপরাইটিং-এ দক্ষতা অর্জন করতে 
‘চায় তাকে নিয়মিতভাবে তা অভ্যাঁন করতে হবে, তবেই তার অভিলাষ পূর্ণ হবে। 
শিক্ষার লক্ষ্য শিশুর ব্যক্তিত্বের waaay ক্রমবিকাশ । শিশুর মধো সৎ অভ্যাল 
nts eat শিক্ষায় এই লক্ষ্য সিদ্ধ হয়।  নিয়মামুবতিতা, শ্রমশীলতা, I- 
পরায়ণতাঁ, পরিদ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রভৃতি অভ্যানগুলি যদি শিশুর 
ree fe মধ্যে শৈশবেই গঠিত না হয় তাহলে উত্তরকালে যথোচিত 
সহায়তা করে অভ্যাস গঠন শিশুর ক্ষেত্রে ATI হয়ে পড়ে এবং মন্দ অভ্যাসের 
দুরীকরণও seater হয়ে ওঠে ।  মাতাঁপিতা, অভিভাবক ও 
শিক্ষকদের অবহেলার জন্য শিশু শৈশবে এমন কতকগুলি মন্দ অভ্যান গঠন করে 
যেগুলি তার বাক্তিত্বের স্থপমঞ্জন গঠনের পক্ষে বাধা হয়ে দাড়ায়। এর কারণ 
কোন্‌ অভ্যাস বর্জনীয় এবং কোন্‌ অভ্যাস অবাঞ্ছনীয় শিশুর পক্ষে তা নির্ধারণ 
করা সম্ভব হয় ন। খাঁর! শিশুর অভিভাবকস্থানীয় তাদের উচিত শিশুকে যথোচিত 
আচরণটি অনুকরণ করতে এবং ASITA করতে সহায়তা wail gear শিক্ষকের 
কাছে এই বিষয়টির শিক্ষাগত তাৎপর্য মমধিক। যে শিশুর মধ্যে সং অভাদ গঠিত 
হয়, সে শিশু অসীম শক্তির আঁধার এবং এই শক্তির সহ্যবহারের ছারা শিক্ষক তার 
বাক্কিদবাকে কুটুভাবে গঠন প্রয়ানী হতে পারেন। 
প্রতোক শিক্ষার্থীর একটা নির্দিষ্ট লক্ষা থাকে । শিক্ষার্থীর mar দেই 
লক্ষ্াতিদুখেই পরিচালিত হওয়া প্রয়োদ্রন। অথাৎ শিখনকার্ধ কখনও Gwada 
হওয়া উচিত নয়। শিক্ষার্থীর অভ্যাসের সঙ্গে এই উদ্দেশ্যের যাতে নিগৃঢ সম্পর্ক 
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থাকে শিক্ষকের উচিত হবে সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা । কোন শিক্ষার্থী যদি উদ্দেশ্যহীন 
ভাঁবে কতকগুলি অভ্যাস অর্জন করে, তাহলে মে অভ্যাস 


উদদহহীনতাবে গঠন কখনও ফলপ্রন্থ হয় না সে কারণে প্রয়োদন শিক্ষকের 
যুক্তিযুক্ত নয় পক্ষে প্রতিটি অভ্যাসের কার্যকারিত! শিক্ষার্থীর কাছে ব্যাখ্যা 


করা, যাতে শিক্ষার্থী অভ্যাস অর্জন করার সার্থকতা সম্পর্কে 

সচেতন হতে পাঁরে। উদ্দেশ্যহীনভাবে অভ্যান গঠনের কোন সার্থকতা নেই 
তাতে শিক্ষার্থীর মূল্যবান সময়ের ও মানসিক শক্তির অপচয় ঘটে। 

কি কারণে শিশু অবাঞ্থনীয় অভ্যাস অর্জন করেছে, তা জেনে, সেগুলি দূর করার 
জন্য শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে। নচেৎ শিশুর শিক্ষার ক্রমোন্নতি বিশেষভাবে ব্যাহত 

zal এব্যাপারে শিক্ষককে অত্যন্ত মতর্কতাঁবে অগ্রসর হতে 

ee হবে, কারণ নিন্দা, শান্তি, ভীতি প্রদর্শন, ভথ্পনা অনেক সময় 
জন্য শিক্ষককে সচেষ্ট শিশুর মন্দ অভ্যাস বর্জনে সহায়ক না. হয়ে ক্ষতিকর হয়ে 
AEN দাড়ায়। কারণ শিশুর মধো এমন এক হীনসন্ততা বোধ দেখা 
দেয় যা শিশুর সুস্থ ব্যক্রিমত্তা গঠনের পক্ষে ক্ষতিকর হয়ে দাড়াতে পারে। 

শুধুমাত্র আচরণ নয়, শিক্ষার্থী যাতে কোন বিষয় সুমঙ্গত ভাবে, স্থশৃঙ্খলভাবে 
চিন্তা করতে পারে তার অভ্যাসও শিক্ষার্থীর অর্জন কর! প্রয়োজন। তাঁর ফলে 
শিক্ষার্থী অর্জিত অভিজ্ঞতাকে প্রয়োজন “হলেই বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারবে, এবং 
সহজেই কোন সমস্তার সমাধান করতে পাঁরবে। } 

আবার এমনও দেখা যায় যে, শিক্ষার্থীর মানপিক শক্তি ও সামর্থ থাকলেও 
তার মধ্যে সঙ্বরের PHM থাকে না বা ইচ্ছাকে কর্মে প্রয়োগ করার অভ্যাম গঠিত 
ইয়নি। শিক্ষার্থীর পক্ষে তাই অভ্যাস গঠপেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে, যার ফলে 
নির্দিষ্ট কর্মস্থটী অনুকরণ করে নিজ লক্ষ্যের অভিমুখে নিজেকে পরিচালিত কর! তার 
পক্ষে সম্ভব হবে। ‘Sg 

(sq) case শিখন ও দলগত শিশ্ন Gelf-Learning and 
Learning in a Group) è 

শিক্ষার লক্ষ্য হল শিশুর ae সপ্তাবনাকে অর্থাৎ তার শারীরিক, মানদিক ও 
Ailes se: নৈতিক শক্তিকে বিকশিত করা যাতে তার বাক্তিসত্তার ze 
শিক্ষার্থীর ব্যক্তি- সংগঠন হয়। শিক্ষাই শিশুর মধ্যে সামাজিক গুণের সৃষ্টি 
সত্তার হট WÉ করে তাঁকে পরিবেশের সঙ্গে ARIIRAA করে চলতে শেখায় 
অর্থাৎ তাঁকে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের অন্ত প্রস্তুত করে তোলে। শিক্ষার এই লক্ষ্য 
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তখনই ব্যাহত হবে যদি কতকগুলি তথ্য দিয়ে শিশুর মন ভরিয়ে তোলার চেষ্টা 
করা হয়। শিশুকে আত্ম-নক্রিয় হয়ে পর্যবেক্ষণ করতে, চিন্তা করতে, সমস্তার 
সমাধান করতে এবং সিদ্ধান্ত গঠন করতে স্থযৌগ CHEST উচিত। 
যদিও শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষকের সহযোগিতা, একান্ত প্রয়োজন, তবুও শিক্ষা 
বিশেষ করে স্ব-নির্ভর | শিক্ষা শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও সব্রিয়তা ছাড়া 
কখনই wat হতে পারে না। শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষার্থীর 
ip tany করে আগ্রহ ও মনোযোগ যদি না থাকে, শিক্ষা গ্রহণে যদি শিক্ষার্থীর 
Beate ও ইচ্ছা না থাকে, তাহলে শিক্ষার্থীর পক্ষে কোন 
কিছুই শেখা সম্ভব হয় at)  স্থতরাং স্থয়ংশিথনই শিক্ষার মূলকথা। অন্যের যত 
সহযোগিতা শিশু লাভ করুক ন! কেন, শিক্ষার্থীকে নিজের চেষ্টায় শিখন সম্পূর্ণ করতে 
ধা হবে। একথা শিক্ষার্থীকে সব সময়ই মনে রাখতে হবে যে, 
fari পদ্ধতি নব্য শিক্ষা-পদ্ধতি, মণ্টেদরী, কিণ্ডারগার্টেন, ডাণ্টন পরিকল্পনা, 
F ডিউই-র প্রকল্প পদ্ধতি প্রভৃতি পরিকল্পনাকে স্বয়ংশিক্ষার 
উপর গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে। WHAT পদ্ধতি হল খেলাধুলার মাধ্যমে শিখন; 
এখানেও স্বয়ংশিখনের (auto-education) উপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই পদ্ধতি 
সম্পর্কে শিক্ষাবিদ নান্‌ (Nunn) বলেন যে “ম্যাডাম মণ্টেপরী শিশুর শিক্ষার দায়িত্বভার 
সাহসের সঙ্গে এবং দৃঢ়তার সঙ্গে শিশুর উপরই অর্পন করেছেন।” এই শিক্ষা 
পরিকল্পনার প্রতি শিশুকে ব্যক্তিগতভাবে সক্রিয় হতে হয় এবং শিক্ষক ও সহপাঠীদের 
উপর নির্ভর না করে স্বাধীনভাবে নিজের কাজ করে যেতে হয়। এই পদ্ধতিতে 
শিশু নিজের চেষ্টাতেই পড়তে, লিখতে, সংখ্যা গণনা করতে শেখে, নিজের AA 
প্রত্যঙ্গের যথাযথ গতি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং পে নিজেই ভুল নিজের সংশোধন 
করতে পারে। মিস্‌ হেলেন পার্কহাস্ট (Miss Helen Parkhurst) ডাণ্টন 
পরিকল্পনা রচনা করেছেন। এই শিক্ষাব্যবস্থাতেও শিশুর 
ডাণটন পরিকল্পনা. গ্বয়ংশিখন এবং ব্যক্তিগত ও সক্রিয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়েছে। শিশুকে উপদেশ ও নির্দেশ দেওয়া যে হয় না নয়, কিন্তু শিশুকে 
নিজের প্রচেষ্টাতেই শিখতে হয়। প্রতিটি শ্রেণীকক্ষ হয়ে ওঠে যন্ত্রাতিতে waters 
এক-একটি গবেষণাগার | শিক্ষক শ্রেণীতে যান না। Ste কাঁদ শ্রেণীকক্ষে 
বক্তৃতা করা নয়, প্রয়োজনমত তন্বাবধান করা, উপদেশ দেওয়া ও নির্দেশ দেওয়া। 
আর একটি পদ্ধতি আছে যাকে Renta পদ্ধতি (Heuristic method) নামে 
অভিহিত কৰা mi এই পঞ্চতিও fron স্বপ্ংশিখনের উপর জোর দেয়। এই 


we 
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পরিকল্পনায় শিশুর ভুমিকা হল আবিষ্কারকের ভুমিকা Mo নিজেই asta 
করে বাস্তব ঘটনার ভিত্তিতে সাধারণ এবং বিমূর্ত জ্ঞান অর্জন 
করে। শিক্ষকের ste হল শিশুকে প্রয়ৌজনমত নির্দেশ দেওয়া, 
বক্তৃতা দেওয়া নয় বা করণীয় কার্য করার জন্য শিশুকে বাধ্য করা নয়। 
কাজেই দেখা যাচ্ছে, সব শিক্ষা-পরিবল্পনাতেই শিশুর স্বয়ংশিখনের ওপর 
সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। স্বচেষ্টায় যদি শিশু শিক্ষা করে তাহলে তার মধ্যে 
মৌলিক চিন্তন ও কল্পনাশক্তি জাগ্রত হয়। কোন সস্তা 
সমাধান করার জন্য শিক্ষার্থীর মধ্যে নিজন্ব দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
তা প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা জাগে, নিজের মধ্যে আত্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসের 
সঞ্চার হয়। স্বাধীনভাবে কোন বিছু শিক্ষা করার সুযোগ ল।ভ করাতে শিক্ষণীয় 
বিষয় তার কাছে বিরক্তিকর বা আকর্ধণহীন হয়ে ওঠে না। এর ফলে উত্তর 
জীবনে শিশু তার পরিবেশের সঙ্গে সামগ্ুস্তবিধান করতে চলতে শেখে এবং বৃহত্তর 
সামাজিক পটভূমিকায় নিজের নির্দিষ্ট কর্তব্য WAFS ভাবে সম্পন্ন করতে পারে। 
নিজ নিজ কচি, প্রবৃত্তি ও. দৃষ্টি্গী অনুযায়ী শিক্ষা, করার স্থযোগ লাভ করাতে 
শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে । বস্তুতঃ, শিক্ষার্থীর সমস্ত জীবন ধরেই স্বয়ংশিখন 
চলতে থাকে, জন্মের সময় থেকেই শিশুর এই শিখন শুরু হয় এবং জীবনের পরি- 
সমাঞ্চিতেই এই স্বয়ংশিখনের পরিসমাপ্তি ঘটে | 
শিক্ষার ক্ষেত্রে শবয়ংশিখনের যেমন মুল্য আছে তেমনই দলগত শিক্ষার 
মূল্য আছে। শিশু যেমন নিজেই শেখে তেমনি দলের মধ্যে থেকেও শিক্ষা লাত 
aca) -দূলের মধ্যে থাকলে শিশু Sata শিশুদের অনুকরণ কা'বে শিক্ষণীয় বিষয় 
সহজে আয়ত্ত করতে পারে, সৎ ASIA অর্জন করতে পাঁরে। 
দলগত শিখনের মুল্য... অবশ্য গিখনের লক্ষ্য থাকা উচিত যাতে শিশু মন্দ কোন কিছু 
অনুকরণ ন! করে। দলগত শিক্ষায় প্রতিযোগিতা এবং সহযোগিত| করার এবং 
সমকক্ষতা লাভের প্রবণতা শিশুর মধ্যে দেখা দেয়। সুস্থ প্রতিযোগিতা বা 
প্রতিদবন্দিতার ভাব শিশুর wa সম্ভাবনাকে বিকশিত করে। প্রতিযোগিতা যদি 
সমকক্ষদের মধ্যে হয় তাহলে দলের মধ্যে নিজের অবস্থা বুঝে নেবার aage 
শিক্ষার্থীর মধ্যে জাগ্রত হয় এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষার্থী শিক্ষার উন্নতি বিধানে 
সচেষ্ট হয়। দলগত শিক্ষা শিশুর মধ্যে সহযোগিতার ভাব সৃষ্টি করে। এর ফলে 
শিশু মিলেমিশে কাজ করতে শেখে, শিশুর মধ্যে সামাজিক চেতনা জাগ্রত হয়। 
দলগত" শিক্ষা শিশুর মধ্যে অপরের সমকক্ষ হওয়ার প্রবণতা VP করে। সে সব 


হিউপিষ্টিক পদ্ধতি 


স্বয়ংশিখনের সুফল 


3০৪ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


সময় অপর শিশুদের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে এবং তাদের থেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ 
প্রমাণ করার জন্য সচেষ্ট হয়। দলগত শিক্ষায় শিক্ষার্থী নিজের দোব-ত্রটি সম্পর্কে 
সচেতন হয় এবং সেগুনি সংশোধনের জন্য যত্ববান হয় I 
এই দলগত শিক্ষা বিভিন্ন ধরনের হতে পারে । (১) দলের মধ্যে থেকেও, 
শিক্ষার্থী স্বয়ংশিক্ষা লাভ করতে পারে। দলের মধ্য থেকে শিক্ষা লাভ করলে 
শিক্ষার্থীর শিক্ষার যে উন্নতি হয় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে! 
piten iaki কিন্তু যদি একই ছাত্রকে দলের মধ্যে রেখে এবং দ্বলের বাইরে 
রেখে তার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য বলা হয় তাহলে দলগত 
শিক্ষার উৎকর্ষের তুলনায় ব্যক্তিগত শিক্ষার উৎকর্ষ অধিকতরভাবে পরিলক্ষিত হয়। 
(২) দলগত শিক্ষার আর একটি রূপ হল, একটি বা ছুটি ছেলে বোর্ডে লেখে, অন্ত. 
শিক্ষার্থীরা নিজেদের ডেস্কে বসে কাজ করে। এতে শিক্ষার্থীর কাজের গতি 
বাড়ে, কিন্তু গুণগত উৎকৰ্ষ বড় একটা! দেখা যায় না। (৩) দলগত শিক্ষার আর 
একটিণ রূপ হুল, একটি ছাত্র বোর্ডে কাজ করছে, আর ক্লাসের সব ছাত্র তার কাজ 
লক্ষ্য করছে। প্রশ্ন হল, ছাঁত্রটি নিজে ডেস্কে কাঁজ করার সময় যে কাজ করতঃ তার 
' তুলনায় তাঁর কাজের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাবে কী? দেখা গেছে, এতে শিক্ষার্থীর কাজের 
পরিমাণ বাড়ে, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ হ্রাস পায়। 
ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা! (individual competition) দলগত প্রতিযোগিতার 
(group competition) তুলনায় বেশী কার্ধকর। যদি প্রতিটি শিশু অপর শিশুর 
দক্ষতাকে অতিক্রম করার ইচ্ছা নিয়ে প্রতিষে।গিতা করে তখন ভাল ফল পাওয়া 
যায়। আবার যখন একটি শ্রেণী অপর শ্রেণীর দক্ষতাকে 
cht pus অতিক্রম করতে চায়, তখন প্রতিযোগিতার প্রভাব তেমনভাবে, 
পরিদৃষ্ট হয় না। যখন একদল ছেলে এবং একদল মেয়ের মধ্যে 
প্রতিযোগিতা হয় তখন প্রতিযোগিতা খুবই ফলপ্রস্থ হয়। 
সমস্যার সমাধান করার ব্যাপারে ব্যক্তি, না দল, কার বেশি কৃতিত্ব তা নিরূপণ 
করার জন্য ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়াটনন (Watson) একটি পরীক্ষণকার্ধ চালান। তিনি 
একটি বড় শব্দ ( caqq—regeneration) যতগুলি অক্ষরের : 
শপ দ্বারা গঠিত (1, ০, g, ইত্যা'দ ), সেই অক্ষরগুলি দিয়ে FOR 
কৃতিত্ব অধিক গুলি নতুন শব্দ গঠন করা যায় ( যেমন—nation, ration 
ইত্যাদি ) তা পরীক্ষা করার জন্য প্রথমে প্রতিটি ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র 
ভাবে তা করার নির্দেশ দিলেন। তারপর তিনি Sta ২” জন করে এক একটি 


“শিখন wot 


দলে বিভজ করে; একটি নতুন শব্দ নিয়ে সেই কাজটি করতে বললেন। È 
একই বিষয়টি আবার বাক্কিগতভাবে ও দলগতভাবে পরীক্ষা করে দেখা হল। তিৰি 
দেখলেন, এক একটি দল যে পরিমাণ শব্দ গঠন করেছে তা ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র প্রচেষ্টার 
তুলনায় এঅনেক-বেশি। এই বিষয়টি থেকে অনেকে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারেন 
যে, সমস্তা সমাধানের ব্যাপারে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার তুলনায় দলগত প্রচেষ্টার উংকর্ষ 
অধিক । কিন্তু এরূপ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। কেননা, ওয়াটসন আরও একটি বিষয় 
আবিষ্কার করেছিলেন। : সব ব্যক্তিদের পৃথক পৃথক ভাবে করা! সমাধানগুলি গণনা 
করে দেখা গেল যে, ,দলের তুলনায় এক! কাজ করতে "গিয়ে ব্যক্তি সব চেয়ে বেশী 
সংখ্যক বিভিন্ন ধরনের সমাধান দিতে সক্ষম হয়েছে। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আমা 
যায় যে, সমন্তা সমাধানের ব্যাপারে ব্যক্তিবিশেষের তুলনায় দলের কৃতিত্ব এমন কিছু 
উল্লেখযোগ্য নয়। বরং দলের মধ্যে থাকলে ব্যক্তির মৌলিক রচনাশক্তির প্রকাশ 
তেমনি পরিদৃষ্ট হয় না। পরে 'এ সম্পর্কে (১৯৩২ এবং ১৯৩৩ খ্রীঃ) পরীক্ষণকার্ষ 
চালিয়ে অনুরূপ ফলাফলই লক্ষ্য করা গেছে। 

: কোন সমস্তার সমাধান হোক বা. কোন কুটিন বাধা কাজ cates দলের কাজের 
পরিমাণ কোন-দল-বহিভূত বিশেষ ব্যক্তির কাজের তুলনায় শ্রেষ্ঠ ; কিন্তু যেসব ব্যক্তি 
একা এক] কাজ করছে» তাদের কাজের পরিমাণের সমষ্টি ও গুণগত উৎকর্ষ, নেই সৰ 
ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত দলের কাজের তুলনায় অনেক বেশি । 

যেসব শিক্ষার্থী জড় বা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন (idiot) অর্থাৎ বুদ্ধির মৌপানে যারা সর্ব- 
নিয়ে, তারা দলগত শিক্ষায় বিশেষ লাভবান হয় বলে মনোবিজ্ঞানী সেপ্ত ই (Seguin) 

উল্লেখ করেছেন। দলগত শিক্ষার বিভিন্ন পদ্ধতি আছে । যেমন 
R শিক্ষায় -উইনেট্কা পদ্ধতি (Winnetka method), সহযোগিতা মূলক 
> যৌথ-পদ্ধতি (Co-operative method), আলোচনা মূলক 
পদ্ধতি (Discussion method) ইত্যাদি| উইনেট্ক। পদ্ধতি শিক্ষার্থীর স্বয়ং-শিখন 
y ও দলগত শিখন উভয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ  করে। শিক্ষার্থী 
উইন্টক! শ্ধতি একদিকে যেমন প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নিজেই শিখে নেয়. তেমনি 
দলগত কাজের ভিত্তিতেও অনেক বিষয় শেখে। সঙ্গীত, সাহিত্য” অভিনয়, 
খেলাধুলা DE a 
sheet প্রকার দলগত কাজের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের।মধ্যে সামাজিক 
চেতনা, সহযোগিতার ভাব ও স্থজনসূলক বুদ্ধির বিকাশ ঘটে |. £যৌথ-পদ্ধতি'ও 
পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করে শিক্ষা গ্রহণ করার-পদ্ধতি। আলোচনা- 
শি. মনো_-২০ (iv) 


$y শিক্ষামনৌবিজ্ঞান 
মূলক পিকে কী বিভিন্ন) দলে বিভক্ত হয়ে রোন একটি সমন্তাঁ নিয়ে 
sth করে ও; Havas সাহযোগিতার মাধমে Sete 
৮৪৫: সমাধানের স্থত্রটি ARANA সচেষ্ট হয়। PE 
১৮): aforma» ও সহল্বোগিত। পারা ৮৪ 
লিগ or 
প্রতিটি afer জীবনেই এমন কতক অবস্থার AE way aaa Ses অপরের 
নদ প্রতিযোগিতায়/বা প্রতিদ্রন্থিতায় অবতীর্ণ -হতে. হয়, আবার অপরের সঙ্গে 
িহযোগিতা করতে BW. অতি শৈশব থেকেই-শিশুরএজীবনে 
মতি মাপৰ cent “এই প্রতিযোগিতা দেখা -দেয়। শৈশবে শিশুকে পরিরারের 
যোগিতায় অবতীর্ণ : অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে প্রতিযেঠাগতায় অবতীণ- হতে: হয়| যখন 
নি শিশু দেখতে পায়: পরিবারের মধ্যে সর একজন: প্রতিদবন্থী 
শিশু রয়েছে যে:মাতাপিতার.. স্বেহ-তালবাদা-ও :মনে1ঘোগ বেশি আকর্ষণ SHR, 
অথচ যা পুরোপুরি সে নিজেই পাবার -বাসনা,করে॥ তখনই তার মনে-ঈর্ধার ভার 
জাগে । ;:এই ঈধার সঙ্গে জড়িত থাকে ক্রোধ, ভয় এবং দুঃখের SRP মৰ 
PR Ae কম বেশি: ঈ্ষার :ভাব-জাগে। “নানাবিধ অনস্থা,এই মনোভারকৈ 
আর Ms are তোলে : যখন শিশু দেখে-মাতাপিতা, অন্য :শিশুর প্রতিখুব বেশি 
মাত্রায় পক্ষপাত দেখাচ্ছে, রা, যেখানে ৷ নতুন শিশুর আবির্ভাবে তাকে মাতাপিত! 
AAR করছে বা/তার (থেকে ছোট,অথচ বেশি বুদ্ধিমান: কোন শিশুর সঙ্গে সে 
(টে উঠতে পাল্সছে- না, তখন: বাচ অন্যান্য cota reac Fe দিলে a 
APEA Dew PHM ভা | Roses 
ep টান জপ SAAN AC তার ৷ মামার সম্পর্ক প্রতিহত" ই, 
তিখন (নি িরিরারবহিূতি mate শিশুদের গ্রতিতম্বী-বলে,ঘনে করে, বিশেষ ভাবে 
Rm মিলল ARMS ধেকে দৈর্ঘোঃ শাঁরীতিক,এশক্িতে)। অর্ধাদীয়ত এবং 
OR The গাতিপত্তিতে :অনেক-বড় - তখনই 'তার-মধ্যে প্রতিযোগিতার 
খরেভলো।:১ HI SRR) সে -আপরের থেরে নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রতিপন্ন করতে 
pep 1৮35 BRR এই,প্রতিযোগিতার মলো ভাক১বিভালয়ে” uate 
ORHAN ধরেই চলতে থাকে.।7; ry 
PBT মাতাপিতা নিজেদের aate সন্তানদের ধা দিয়ে পূরণ কর্ড 
CRN OVA AD Mew প্রতিযো গিতায়ণহেরে যার, cic. রক্চিত? হয় 
“তাহলেই ব্যক্কতার জন্য: শিশুমনে যে দুংখবোধের-সধধবর হয়, তা আঁতাপিতাপ্য়েন 


(vi) *৪- কর “শা 


শিখন, ২৩৪৯ 


আর.না বাড়িয়ে দ্রেন ৷. পুরস্কার, পরীক্ষার নম্বর দেওয়া, ক্রমোরতি অহুমারে নাম 
সাজাবার বাবস্থা প্রভৃতি সব সময়ই শিশুকে-তার-প্রতিযোগিতা- 
TAF, অবস্থার কথ! স্মরণ করিয়ে, দেয়। - অন্যান্য প্রভাবের 
oo “তুলনায় প্রতিযোগিতার. ভাব a eaa ব্যাপারে বিদ্যালয়ের 
ভুমিকা. তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও» FH লয়.।:বিষ্ভালয়-জীবনে খেলাধুলার মাধ্যমে, 
ৰ! SBF কাজের মাধ্যমে শিশুর] অপরের সঙ্গে নিজেদের দক্ষতা ও শক্তির afs- 
যোগিত্ায়,অরতীর্ণ হয়, মধাদ.ও.জনপ্রিয্তার/জন্ত গ্রতিখন্দিতা করে এবং অপরের 
FART _হরার..বাসনা.. করে ।:এমল. কি. যেদব' বিস্তানয়ে সম্মান-তালিকায়- নাম 
বসারার বাবস্থা, স্কুলের FH নদ্বর-দ্বেরার TS বা গুরস্ধার দেবার ব্যবস্থা, রহিত 
করা হয়েছে সেখানেও ছাত্র! অন্ত. FIR: ai: জন্য প্রতিযোিড়ার 
SABER: (20111511740. innweredy rots fe ees 
, তারপর বিষ্বালয়রা SE CRED Ol NES 

প্রবেশ করে তখনও তার SAAS) চর্তে থাকে ।.- আত্মপ্রতিষ্ঠার-জন্ত, সম্মানের 
oo BF), RUG : জন্য, MAIC BY, খাতির aa, “তাকে 

‘অপরের-সঙ্গে. প্রতিযোগিত! করতে: হয় ॥ + মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত 

কোন-বা-কোন ভাবে তাকে অপরের -মক্ষে - প্রতিযোগিতা! 
কলে ACS হয়। তি Sater (S 

ব্যক্তির, জীবনে: সে 

স্থান ॥-:পরিবারে fie, যেমন ose শিশুদের: ace প্রতিযোগিতা করে; তেমনি 
প্রয়োজনে সহযোগিতাঁও করে। একই পরিবারে 19১৬ অনেক we pie 
oer মিলেমিশেতকাঁজ করতে হয়: Lele ৯178 F 
Fb রা 
men gaa বল ACP ACT সহযোগিতার' ভাব :দেখা দেয়। দলগত 
টা : খেলাধুলা সহযোগিতার মনোভাব eB eH | বিদ্যালয়ে হেমন 
রিল, প্রতিযোগিতার” স্থান; আছে; তেমনি: সহযোগিতার স্থান 
সহযোগিতার স্থান... রয়েছে t শিক্ষকের নির্দেশে অনেক -সময় বিভিন্ন কাজ শিশুদের 
be fes ppe আকত্র মিলেমিশে: করতে wer বয়স্কাউট (Boy's Scout), 
এন? সি ৷ সিন প্রভৃতি বিভিন্ন সংস্থা বিদ্যালয়, কলেজ+জীবনে- শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
AAAS VF VP করে 1 বৃহত্তর" সখাজ-জাবনে এই সহযোগিতার: প্রশ্ন 
আরও Ca ভাবে দখা দেয়।- জটিল সমস্যার: দমাধানের, জন্য,” জনকল্যাপমূলক 


বিদ্যালয়ের 
প্রতিযোগিতা 


বৃহত্তর সমাজ-জীবনে 
প্রতিযোগিতা 


৩৮৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
“কাজ সম্পাদন করার জন্য, সমীজ- ৯৬ সংরক্ষণের জন 1১৯৮৯ সহযোগিতার 
একান্ত প্রয়োজন দেখা'দেয়। "75" arty 

- বিষ্যানয়ে শিক্ষার্থীর শিক্ষণীয় বিষয়ে প্রেষণা সঞ্চার করার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা 
উল্লেখযোগ্য প্ররোচক হিসেবে কাঁজ করতে পারে। তবে শিক্ষকদের লক্ষ্য রাথতে 

EE 87:১১ “হবে যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বস্থ প্রতিযোগিতা দেখা দেয় এবং 
প্রচ হিসেবে i বিদ্ৈমূলক “বা শা মূলক প্রতিযোগিতার ভাব যেন শিক্ষার্থী 
17444 দের মধ্যে না'জাগে।  প্রতিযোগিতাঁর' সময় লক্ষ্য রাখতে হবে 
যাতে: প্রতিযোগিতা: water সমানে হয়। প্রতিযোগিতা যদি একই শ্রেণীর ছাত্র- 
ছাত্রীদের মধ্যে হয় তবেই ভাল হয় এবং প্রতিযোগিতায় যেন প্রতি' ছাত্রেরই জয়ের 
সম্ভাবনা থাকে । প্রতিযোগিতা তিন প্রকারের হতে পারে। যথা. 

(১) ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা (Personal Competition) £ এই Afe- 
যোগিতা শিক্ষার্থীর মধ্যে Sra! সক্রিয়তা R করে) কিন্তু মনোবিজ্ঞানী এবং 
লারা ধনের প্রতিযোগিতা সমর্থন করেন না । 

ay দলগত প্রতিযোদ্সিত (Group Competition): এই afs- 
যোগিতা শিক্ষার্থীর মধ্যে সক্রিয়তা সি করে এবং এ ধরনের প্রতিযোগিতা শিক্ষাবিদ্রা 
সমর্থন.করলেও করতে পারেন-। ২ 7: 

(৩) আত্মপ্রতিযোগিতা। ৮48 with self) "অনেক সময় 
শিক্ষার্থী নিজের সক্ষে প্রতিদ্বন্দিতায় অবতীর্ণ হয়। সে তার" পূর্ববর্তী যোগ্যতা বা 
ককৃতিত্বকে অতিক্রম করে নতুন FSU প্রতিষ্ঠা করতে চায় । এই প্রকার প্রতিযোগিতা 
সুস্থ এবং বিশেষভাবে সমর্থনযোগ্য | 

সকলের সঙ্গে মেলামেশা করার কামনা, অপরের সমর্থন লাভের বাসনা, ভালবাসা 
“দেবার ও "পাবার, আকাঙ্জার জন্য সহযোগিতা, প্রতিযোগিতার মতনই; এক 

৷ -;স্বাভাবিক  প্ররোচক । -অনেকে মনে করেন সমাজে শুধু তীত্র 
34৯৭ প্রতিযোগিতারই স্থান রয়েছে এবং feud কিভাবে প্রতি- 
’ ey যোগিত| করতে হয় কেবল তাই: শেখানো উচিত। কিন্ত 
অনেকে এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থন কৰেন না। তারা বলেন, সমাজে পক্ষে নিিচারে 
প্রতিযৌগিতাকে সমর্থন-করা সম্ভব নয়।- কেননা, সমাজের প্রধান কাজই হল 
সহযোগিতা । - শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মূল্য - থাকলেও সহাযোগিতামূলক 
আচরণের মূল্যই এখানে বেশি॥ 'যনোবিজ্ঞানীরাও একে সমর্থন করেন এই কারণে 
যে, সহযোগিতার মাধ্যমেই মাঙ্ছযের প্রাথমিক প্রায়োজনগুলির পূরণ ঘটে । 


শিখন, 7৮ a2 


প্রতিযোগিতা এবং জহযোগিভার মুল্য (Value-of Competition: and 
Cooperation 35 কোন. কোন সময় প্রতিযোগিতা বাঞ্চনীয় । যখন কোন শিশুর 
মধো প্রতিযোগিতায় জয়লাণ্রে তীব্র আকাজ্। দেখা দেয়, অথচ সে ব্যর্থ হয় এবং 
এই, বার্থতা, আর, মনে ভীষণ গাবে রেখাপাত করে, তখন. প্রতিযোগিতা তার 
মানগিক স্বাস্থোর পক্ষে সাধারণতঃ খুবই. wood) কিন্ত প্রতিযোগিতার মূল্যা9 
রয়েছে। . যেসব, কাজ. অনেরু..সময়, রিরক্তিকর,। প্রতিয়োগিতাই. সেসব করার জন্ত 
শিক্ষার্থীর মনে উৎসাহের সঞ্চার করে । 
অনেক সময়, কোন শি প্রতিযোগিতায় জী হয়ে পুর্ধার.লাভের আশার কোন 
ais শিক্ষা করে যাতে তার বিশেষ কোন অনুরাগ রা.আগ্রহ এনেই। অনেক সময় 
fie নিজের সঙ্গেই প্রতিযোগিতা করে। অনেক. সময়/ প্রতিযো।গতা ব্যক্তিকে 
পূ্বাপেক্ষা,আরও বেশি যোগাতা. এবং ক্ষমতা, প্রদর্শন করার, জন্য উৎসাহিত করে T 
আবার.অনেক সময় রাক্তি.একটা৷ নির্দিই মানকে নিজের.সামনে রেখে তার সমকক্ষ, 
RG সচেষ্ট হয়। 
কোন কোন অৰস্থায় ব্যক্তি প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ১ করে! wats 
খেলাধুলায় এটি লক্ষ্য কর! যায়।, যদ্ি.কোন ফুটবল দল, প্রতিযোগিতায় জয়লাভ 
= করতে চায়। তাহলে তার KELTI, সহযোগিতার, অবস্ঠই 
শ্রতিঘোগিতীর 
বাধ্য সম্যাগিকা..... গ্রয়োজন ও এবং. এ জাতীয়, খেলাধুলায়; অংশ গ্রহণ করে শিশু 
সহযোগিতা সম্পর্কে জান লাভ করে! আবার অনেক সময বাক্তি 
সহযোগিতামূলক, কাজে প্রতিযোগিতা, করে। যখন্‌_ কোন প্রতিষ্ঠানের .সভ্যর! 
প্রতিষ্ঠানের কাজের পরিমাণ ও. উৎকর্ষ বাড়াৰার উদ্দেশ্যে শ্েষ্ঠতালাভের জন্তু 
পরস্পরের সঙ্গে গ্রতিযোগিত! করে তখন এই মনোভাব পরিদৃষ্ট হয় :উদ্মণীল্‌ 
; বাক্তি প্ৰতিযোগিতাও করতে পারে, সহযোগিতা করতে 
poids sy পারে, প্রয়োজন হলে একই সময়ে উভয়ই করতে পারে। | তবে এ 
প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার থে, কিভাবে-অপরকে প্রতিযোগিতায় 


হারিয়ে নিঙেকে শেষ্টতার প্রমাণ করব, এ ধারণ] সব সময়েই যা afi কোন ব্যক্তির 
Barr ও BSA RIGE 
মন অধিকার করে থাকে তাহলে জীবনের স্বাভাবিক আনন্দ অনেকখানি, নষ্ট হয়ে 
যায় এবং পরিমাণে অনেক দুঃখভোগ করতে হয়| 

... প্রশ্থ BA, POT HR, CAC, প্রতিযোগিতার 'প্রতি আমাদের মনোভাব কি 
হবে? "শিক্ষার 'দিক-বেকে Rath মনোভাব হবে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাবকে 


সংগঠন্মূলক, ACH, BIAS, করা, এবং যাতে জনুষ্থপ্রতিদন্বিতা,. দেখা না দের তার 


Sie শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
দিকে লক্ষ্য রাখা প্রতিটি ব্যক্তিকে Ctr সামর্থ অনুযায়ী কাজ দিতে "হবে যাতে 
১২: তারমধ্যে কোন ভুল প্রবণতার ee না হয়। “শিশুদের মধ্যে 
পর, state নানী পার্থক্য থাকে সেই পার্থকৌর কথা বিচীর করে 
Pe ESS তাদের স্যোগ দিতে হবে। - শিক্ষকদের কখনই উচিত হবে 
না শিশুর এমন প্রতিযোগিতায় যোগদান করতে বলা, যাতে তাঁরা কখনই 
জয়লাভ করতে পাঁঃবে 'না। কৃত্রিম পুরস্কার থেকে যথার্থ পুরস্কারের মূল্য যাতে 
শিক্ষার্থীরা সা করে তার জন্যই শিক্গাীদের উৎসাহিত করতে হবে। যখনই 
হি) "প্রতিযোগিতা হবে তখন যেন সমানে সমানে প্রতিযোগিতা হয় 
নান, "তার দিকেও শিক্ষকের বিশেষ নজর দেয়া দরকার | Pra tela 
i ৪ মধ্যে” আত্মপ্রতিযোগিতার 'ভাব জাগিয়ে তৌলাই সবচেয়ে 
শ্রেয় । : তবে প্রতিঘোগিতার সঙ্গে সঙ্গে সমাঁজ-জীবনে ও শিক্ষা- 
জীবনে সহযোগিতার মূলা সম্পর্কে যাতে Pala সচেতন হয়, তার দিকেও শিক্ষকের 
বিশেষ লক্ষ্য বাঁখা উচিত । | 
"Sa | estaa iaei (Transfer of Training) ¢ 
নক) _শিখনের সঞ্চালন “কাকে বলে ? (What is Transfer of 
taining ?): কোন একটি বিষয় শিখনের পর পরবর্তী একটি বিষয়ে পিখনের বা 
সম্পাদনের উপর প্রথম শিখনের ফলাফল বা প্রতাবকেই শিখনের সঞ্চালন বলা হয়? 
ore _ Rica a সঞ্চালন মতবাদ অনুসারে একটি বিষয়ের শিখনের 
eae: ১ ফলাফল পরবর্তী ' অপর একটি বিষয়ের শিখন বা সম্পাদনে 
একটি বিষয়ের শিখনের সঞ্চালিত হয়। ওই মতবাদ apaja শিক্ষার মাদামে কোন 
pli $ ১২৯ বিষয়ের অজিত জান বা পারদর্শিতা অন্য বিষয়ের শিক্ষার ক্ষেত্রে 
fy সঞ্চালিত হতে পারে ০, পরিস্থিতিতে যা শেখ! ata say) 
cata পরিস্থিতিতে তাকে প্রয়োগ করা যায় হা কাজে লাগানো যায়।' উদাহরণস্বরূপ, 
কোন বাকি প্রথমে লাটিন ভাঙা শিখল। । তারপর ইংরেচী ভাষা শিখল।-শিৎনের 
সঞ্চালন মতবাদ, Sama ল্যাটিন ভাঙার লিখন ইংরেজী ভাষার Peace কিছুটা! 
প্রভাবিত করবে। = 


=) BRU ps 


=l 2.0 “When we speak of transfer of ifaining we mean the effect which some 
particular course, of training has. on learning,or execution, of a second perfor- 
mance”. 

—K. Lovell: | EducationalPsycholdgy and Children.” Page 149. 


y 
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- এই Ret বা প্রভাব-ছু প্রকারের হতে পারে, সদর্থক বা নগর্থক । যদি প্রথম 
বিষয়ের শিখন দ্বিতীয় বিষয়ের শিখনকে' মহায়তা করে তাহলে সেই প্রভাবকে সদর্থক 

id aetaq (Positive Transfer) বলা হবে । ল্যাটিন ভাষার, 
সান প্রকার: শিখন যক: ইংরেজী ভাষার, শিখনের সহায়তা করে বা সহজ 

j করে তোলে,তাহলে সেই প্রভাবকে সদর্থক সঞ্চালন বলা হবে? 
আর যদ্দি ল্যাটিন ভাষায় শিখন ইংরেজী ভাষার শিখনে বাধা সঞ্চার করে তাহলে 
সেই প্রভাবকে sede : সঞ্চালন (Negative Transfer a হবে । আর aff. 
atta ভাষার শিখন ইংরেজী ভাষার শিখনে সহায়তা না করে বাঁ বাধারও সঞ্চার না 
কৰে তাহলে তাকে শুন্য বা অনির্দিষ্ট সঞ্চালন মর or oer naan 
বলা হয়। 

শিখনের সঞ্চালন সম্ভব) Pi PEE SF ক ৩ 
গুরুত্বপূর্ণ 9 রিতর্কমূলক প্রশ্ন। দৈনন্দিন জীবনে বা বাস্তব “অভিজ্ঞতায় শিখনের 
সঞ্চালনের সম্ভাব্যতা এবং; অপস্ভাব্যতা) উভয়ই প্রত্যক্ষ করা যায়। কোন কোন 
পরিস্থিতিতে শিখনের সঞ্চালন সম্ভব, আবার কোন (কোন পরিস্থিতিতে শিখনের 
সঞ্চালন aes মনে হয়। অনেক সময় দেখা যায়, কোন ব্যক্তির বিশেষ এক 
ধরনের যন্ত্রপাতির 'প্রয়োগ-কোঁশল সম্পর্কে জ্ঞান বা পারদর্শিতা অন্ত এক ধরনের 
যন্ত্রপাতির প্রয়োগ:কোৌশল শিখনকে সহজতর করে.তোলে। আবার দেখা যায়: CH 
ব্যক্তি বাংলা কবিতা! মুখস্থ করার ব্যাপারে খুবই দক্ষ তিনি ইংরেজী কবিতা! ’শিখনের ৷ 
ব্যাপারে তেমন দক্ষ aa অর্থাৎ কিনা; একটা বাংলা কবিতা মুখস্থ করার পরে 
একটি/ইৎরেজী কবিতা, মুখস্থ করতে গিয়ে 'তিনি' দেখেন যে, তীর প্রথম শখন দ্বিতীয় 
শিখনকে মোটেই:সহজতর করে তোলেনি, বা দ্বিতীয় শিখনের টা প্রথম’ on 
কোন প্রভাব CARI 77 

(খ)- শিখন সঞ্চাননের পরিমাপ পদ্ধতি সক of Transfer 
of Training) £ শিখন সঞ্চালন মতবাদের যথার্থতা পরীক্ষা, করার OT এই শতাব্দীর" 

প্রথম দিকে Seen চালান_হয়। নগর সাধারণতঃ কতকগুলি 
পদ্ধতি অনুসরণ করা হত! - 

“=পরীক্ষার্থীরা ৪৩৪৭ rections রাখতে গার নে aah একটি 
পরীক্ষণের মাধামে তাদের: সাঁফল্যাঙ্ক (scores) নির্ধারণ করা হত; এবং এ" 
নাফল্যান্কের ভিত্তিতে ছুটি দল ক” aay? fare করা RS যারা ma fE 
ব্যাপারে সমতুল্য । ‘ক’ দলকে বলা হত পরীক্ষণ দল (Experimental Group) 


৩১৯ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


ৰা সঞ্চালন পরীক্ষণ-দল (TransferGroup) ts এবং "দলকে বলা হত নিয়ন্ত্রিত 
crys 7515 দুল (Control Groupin প্রথম-'দলের স্মরণ রাখার দক্ষতা 

নল i ৷ পরীক্ষা করা: হয়েছে। -এরপর. তাদের অন্য কোন বিষয় যেমন, 
oe Oy GM কবিতা, Ta, ওজন: বা মাপের তালিকা মুখস্থ করতে 

ৰলাচহয় ৷ রি তা করার walt দেওয়া হয় ন! বা এমন কোন কাজে 
নিযুজ- Fa হয়, যাতে স্বরণশক্তির অহ্ুশীলনের কোন ব্যাপার নেই। কিছু সময় 
পরে উভয় wae প্রথমে. যে। বিষয়/ সম্পর্কে তাদেরুস্মরণশক্তির দক্ষতা পরীক্ষণ 
কর! হয়েছিল; তার পুনঃ পরীক্ষা করা হয়। -শিখনের:সধালন-ঘদি হয়ে থাকে 
Shoes AP ea যায়; দ্বিতীয়: পরীক্ষণের ফলাফলে “খ’ দলের সাঁফল্যাঁক্ষের 


' তুলনায় ‘ক’ দলের সাফল্যাঙ্ক বেণী হবে। 
 পরীক্ষণের বিভিন্ন স্তর 


দলের নাম: ১2. প্রথম স্তর .- দ্বিতীয়স্তর ০8098 
‘ক’ পরীক্ষণ দল) বিষয় সনপর্কে গা" ছাড়া অন্ত বিষয় “বিষয় "সম্পর্কে প্ররণশত্তির 
(Experimental wরণশক্তির দক্ষতা: ম্পর্কেন্মরশক্তির ... দক্ষতা পুনঃ. পরীক্ষা: (অর্থাৎ 


St) পরীক্ষা... rater নিযুক্ত এ... বিষয়. স্মরণ রাখার 
৮7541 27৬ ব্যাপারে দক্ষতা, বাড়ল, কি 
নারি 1%1 কমলো! পরীক্ষা করা |) 
খা নিয়ন্ত্রি দল & 5১০7 se 2 
পভ (ee be 


গে) - শিখনের অঞ্চালনসম্পর্কে uf আচীক অতবাঃ e 'মানদিক. শক্তিবাদ 
এবং মানসিক শৃঙ্খলাবাদ (Theory of Mental Faculties ‘and Theory of 
Formal or Mental Discipline ) : (i) মানলিক শক্তিবাদ (Theory of 
Mental Faculties): গত শতাব্দীর শেষভাগে মানপিক শক্তির প্রচার লাভ 
করে ॥ এই মতবাদ, সনুপারে আমাদের-য়ন কতকগুলি শক্তির সমষ্টি | এই শক্তিগুলি 
হল চিন্তন, স্বত্ত, বিচার, যুক্তি, বিশ্লেষণ; অবধারণ, ইচ্ছা; কল্পনা ইত্যাদি । এই মতবাদ 
অনুসারে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে: যেমন উপযুক্ত ব্যায়ামের দাহাযো শক্তিশালী করা 
পদ... তেমনি উপযুক্ত অন্কশীলনের সাহায্যে মনের fra 
চর্চা করিলে মনের : অধিকতর শক্তিশালী করা যায়|: যেফন। মন যদি চিন্তনশক্তির 
শক্তির উন্নতি ঘটে, » টন্নতি.করতে চায় তাহলে চিন্তনের 'চর্চ। হয় একসপ-বিষগ্স- পাঠের" 
প্রয়োজন, স্মরগণক্তির উন্নতির জন্ত ক্বরণশক্তিকে-উন্নত করে এমন-বিষয়-অর্থ/ৎ কিনা 
কবিতা-পাঠের প্রয়োদন | fa y 2158 


| 


` 


শিখন = ৩১৩ 


বর্তমানে এই মতবাদ পরিত্যক্ত. হয়েছে.) প্রথমত/, 3A বিচ্ছিন্ন শক্তির।।সমন্ট 
নয়! দ্বিতীয়ত, এই মতরাদে যাদের পরনে বর্ণনা কর। হয়েছে তাদের, অনেক 

গুলিই মানসিক প্রক্রিয়ামাত্র ৷ A 
(ii) মানসিক orate (Theory. of eran OF Mental 
Discipline ) : প্রাচীনকালে ‘মানমিক.শক্তিবাঢের’.প্রভাবে অপর. একটি মতবাদের 
সি হয়েছে, যেটি. শ্রিখনের, সধচালন.মতবাযের-সৃক্কে বিশ্বেভাবে মম্পরযুক্ু। এই 
মতরাদ..অনুনারে স্তি, বিচারকরণ, মনোযোগ, অবধার৭। প্রত্যক্ষণ, প্রভৃতি 
মানসিক.শক্তিগুলিকে,-অন্ুশীলনের.মাহাযো উন্নত ব্রা-স্নক্কিশালী করে. তোলা যায়, 
যার-ফলে বিশেষ কোন । পেশার জন্য, রিশ্েষ ধ্রনের শিক্ষা দেবার, প্রয়োজন হয় না | 
po e কারণ অনুশীলনের ফলাফল এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া থেকে 


বিশেষ বিষয়ের চর্চায় ঠিক অনুরূপ, অপর এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়াতে সঞ্চালিত হয়, 


বিশেষ মানপিক শক্তির * 


বিকাশ, oP MAG ভিন্ন এক: ক্ষেত্রে॥. এই মত্বাদ AALS WY, মনোযোগ, 


9 প্রত্যক্ষ, বিচারকরণ প্রভৃতি. মানসিক শজিগুলিকে , বিশেষ 
বিশেষ বিষয়ের জলিলের দ্বারা শক্তিশালী করে তোলা, যেতে -পারে ॥.:/ই 
RAH, অনুসারে, ্লিক্ষার ক্ষেত্রে এমন কতকগুলি, মূল শিক্ষণীয় রিয়য় আছে, যেঞ্ডলির 
অনুশীলনে AIS, উন্নততর, হয়) বুদ্ধি শাণিত হয়।,এ্রংযস্বতিশক্তিতীক্ষ হয়. 
অর্থাৎ কিন] বিশেষ বিষয়ের চর্চায়, বিশেষ রিশেষ মানসিক শক্তির fart, উন্নতি 
সাধিত হয় যেমন, প্রাচীনকালে ধারণা করা। হত ল্যাটিন ঞ্জীর চর্চায়. ্বতিশক্তির 
উন্নতি এবং সামগ্রিকভাবে মনের উন্নতি সাধিত হয় ॥ (গণিতের, চর্চা 'বিচারশূক্তিকে 
উন্নত করে, বিজ্ঞান প্রত্যক্ষণের শক্তিকে উন্নত করে, aa বিচারশক্রিকে. উন্নত 
করে, ইতিহাস, মগকাহিনী,। কবিতা Brats, প্রভৃতির: চর্চায় কল্পনার, উচ্কর্ষ 


সাধিত, হয়! প্েটোর যুগ থেকে শুরু, করে উনবিংশ শতকের অন্রে শিক্ষাবিদূই 


তুল চির এই মতরাদে রিশ্বামী. = Gato] তার Republic’ aire 
উল্লেখ করেছেন একজন ক্গীণবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যকিকে-যদদি জ্যামিতি 
শিক্ষা দেওয়া৷ হয়” তাহলে SH, TR শাণিত হনে, (দার্শনিক 
লক; = (Locke athe, মানসিক /শজিরাদের একজন.সমালোচক ছিলেন তবু তিনি 
শিক্ষার ক্ষেত্রে যানসিক.শৃষ্ধরাবাদের জ্ভত্ প্রবর্তক ছিলেন তিনি মন. করতেন 
যে, গণিতের শিক্ষা শিক্ষার্থীকে. জ্ঞানী এরং বিচারকরণে_ দক্ষ করে.ততোলে, যাতে 
শিক্ষার্থী অন্ত:বিষয় শিক্ষা করার.সময় তার; রিচারকর্ণের Niece সঞ্চালিত -করতে 
পারে। এই agate, antaa কলে, উনবিংশ শতাজীতে উপযোগিতা, নীতির, ভিত্তিতে 


ভিত E 


৩১৪ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
(on the principle of Utility) পাঠক্রমে নানীধরনের শিক্ষণীয় বিষয়কে অস্তভু F 
করা হতে লাগল 1: বিচারশক্তিকে উন্নত করার জন্য গণিতের, কল্পনীশক্তিকে উন্নত 
করার জন্য সাহিতোর, = উন্নত করার জন্য ভাষার অনুশীলনের উপর গুরুত্ব 
SP কর হিল 107 11 টন গা? 

মানসিক: শক্তিবাদের "অযোৌক্তিকতা "প্রমাণিত হওয়াতে “মানসিক শৃঙ্খনাবাদ’ও 
বর্তমানে পরিতীক্ত হয়েছে” দৈনন্দিন অভিজ্ঞতাতেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে; কোন 
বিশেধ শান্্ পাঠ করে কোন মানসিক শক্তির উন্নতি সাধিত হলেও, ভিন্ন ক্ষেত্রে ও 
শক্তি, যে উৎকর্ষের পরিচয় দেঁবেই এমন কোন কথা নেই । atea পাঠ করে যিনি 
যুক্তিতকে পারদশী হয়েছেন, দৈনন্দিন জীবনে যুক্তিতর্ক করার সময় তিনি cx সমান 
HANS 'দেখাতে৷ পারবেন' তাঁর কোন নিশ্চয়তা নেই । : সে যা হোক, বিশেষ 
পাঠাবিষয়ের দ্বারা "যে মনের বিশেষ শক্তিকে উন্নত করা যায় এবং এই উৎকর্ষ অন্ত 
বিষয় পাঠ করার সময় বাঁ নতুন কোন: পরিস্থিতিতে প্রকাশিত হয়, এই নীতির 
‘ভিত্তিতে এক say বিভিন্ন দেশের" শিক্ষার পাঠক্রমে অনেক = বিষয় পাঠা- 
বি হযেছিল। La sight 

Cy ‘শিখন সঞ্চালনের উপর কয়েকটি গর্ত (Some Experiments 

of Transfer of Träning): (i) জেম্পঃ পরিচালিত পরীক্ষ।ঃ শিখন 
সধ্গালনসম্পর্কো সৰ Hed” উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা করেন মনোবিজ্ঞানী এ দার্শনিক 
Baia” জেমস (77112170181 তিনি নিজেই  পতীক্ষণ-পাত্রের' ভূমিকা 
অবলঙ্গন করে নিজের উপর পরীক্ষা পরিচালন কিরেন । তিনি প্রথমে fees 
হুগোর লেখা aia (Satyr) কবিতা থেকে ১২৮ লাইন মুখস্থ করলেন, যাতে তার 
সঙ লাগল ১৩১৪ মিনিট ভাঁরপর' তারি মুখ হ্ব-শক্তির উন্নতিসাধনের ew তিনি 
দৈনিক "কুড়ি মিনিট করে আবৃত্তি কবে ৩৮ "দিনে মিলটনের প্যারাডাইস লস্ট 
(Paradise Lost) aa অনেকটা 'অংশ আয়ন কইলেন? তাঁরপর্ তিনি হুগোর স্যাটির 
কবিতা আগের মুখস্থ করা অংশের পরবর্তী ১৫৮ লাইন সুখস্থ করতে গিয়ে দেখলেন 
যে, তার মোট সময় লগিল ১৫১২ মিনিট? অর্থাৎ প্রথম বারের থেকে ২* মিনিট বেশী 
সময় লেগেছে।; প্যারাভাইপ লস্টের অংশবিশেষ মুখস্থ করার পর 'হুগোর কবিতার 
অংশবিশেষ মুখস্থ করতে গিয়ে” তিনি দেখলেন যে, সঁরি মুখস্থ শক্তির কৌন উন্নতি 
wR) অন্যান্য বাকিদের দিয়ে তিনি irota ত পরীক্ষণটি করালেন এবং 
তাদের ক্ষেত্রে এ একই ফল লক্ষা-করে তিনি সিদ্ধান্ত করলেন a, নিধনের কোঁন 

4. William James’: Principles of Psychology, VL. 1. P: 606-668. 


শিখন ৩১৫ 
সঞ্চালন হয় না এবং মুখস্থ শক্তির চর্চা করলেই তা বাড়ে না। এইভাবে মানসিক 
fam মতবাদটির অসারতা প্রমাণিত হল। জেম্স পরিচালিত পরীক্ষা শিখন 
সঞ্চালনের Vale বিরোধিতা করে। তীর পরীক্ষণ থেকে এই বিষয় প্রমানিত হয় 
যে এক শিখন পরিস্থিতি থেকে এক শিখন পরিস্থিতিতে কোনও সঞ্চালন হয় aT l 
কিন্ত জেম্সের পরবর্তী মনোবিজ্ঞানীরা শিখন সঞ্চালনের weit একেবারে মিথ্যা বলে 
বাতিল করে দেন নি। খা) 

Gay” শ্লেট পারচানিত পরীক্ষা 8 প্লেট (Sleight) নামে একজন মনোবিজ্ঞানী 
স্মৃতির উপরে একাধিক পরীক্ষণকার্থ চীলিয়েছিলেন। তিনি কয়েকজন afet? 
পদ্য এবং গন্য থেকে কয়েক 'পংক্তি মুখস্থ করতে দিলেন) তারপর তিনি সেই এবই 
বাক্তিকে কতকগ্ডুলি তারিখ এবং অর্থহীন শব্দ (non-sense syllable) মুখস্থ করতে: 
দিলেন |! এই পরীক্ষণকার্থ পরিচালনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন 
ca চর্চা করলেই মুখস্থশক্তির উন্নতি হয় না এবং কোন একটি বিষয় মুখস্থ করলে 
অন্ত বিষয় মুখস্থ করার ব্যাপারে যে ত সহায়ক হবে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা হয় ay 
অর্ধাৎ কিনা বিভিন্ন বিষয় মুখস্থ করার প্রক্রিয়াগুলি পরস্পরনিভর্র নয়। 
Gy ওয়েব-পরিচাঁ'লত পরীক্ষা! 8 ওয়েব (Webb) একটি” বিদ্ধীলয়ের 
ছাত্রদের ছুটি দলে ভাগ করলেন এবং একটি wate পাঁটিগণিতৈর প্রশ্নের ভিত্তিতে 
দশ ene ধরে বিচারকরণ শিক্ষা দিলেন। অপর দলটি 'অন্তান্ সাধারণ বিষত 
পাঠ করতে লাগল। 'পরে উভয় দলকে একই ধরনের প্রশ্ন করে তাদের বিচারক রণ- 
শির পরীক্ষা নেওয়া হল। পরীক্ষণ থেকে দেখা গেল যে, পাঁটিগনিতের প্রশ্নের 
ভিত্তিতে যে ছাত্রদল বিচারকরণের চর্চা করেছিল তার] অন্যদলের তুলনায় শতকরা 
৩৩ ভীগ: অধিকতর উৎকর্ষ দেখাতে সঙ্গম হয়েছে। এ ace ered Fate” 
বলেন Gy বিচারকরণের ক্ষেত্রে Maa Aefa সম্ভব। ' ওয়েব“ আরও লক্ষ্য 
করঙেন ca, কৌন বিশেষ বিষয় অনুশীলনে যে ছাত্র যত নেয়, সে Saia বিষয় 
অশুশীলনেও ay নেয়। এই ধারণার ভিত্তিতে তিনি কয়েকটি পরীক্ষণ পরিচালনা 
করেন এবং fiaa করলেন যে আদর্শ ও নীতির (ideas and principles) 
ক্ষেত্রেও শিখনের সঞ্চালন ঘটে থাকে। ' wee 
OF Gey জাউ-পরিচালিত পরীক্ষা? জাড Judd) পঞ্চম ও বট শ্রেণীর ছু দল 
ছেলেকে নিয়ে একটি পরীক্ষা পরিচালিত করেন । দু দলের মধ্যে একটি হল পর'ক্ষণ- 
দল এবং আর একটিহল নিন্দিত Tal” RA উভয় দলকৈই জলের নিম্নে অবস্থিত, 
একটি 'লক্ষোর প্রতি তীর ছুঁড়তে বললেন ।; আলোর Afen (refraction. 


৩১৬ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান : 
of light) জন্য এ জলের নীচে. অবস্থিত, খণ্ডটিকে, ঠিক য়ে. জীগায় অবস্থিত মেই 
জায়গায় দেখা TH Ay, তা একটু ওপরে অবস্থিত,মনে AAI আলোর প্রতিসরণের 
এই নিয়মটি জান! ন! থাকার জন্য উভয়,দল্রই লক্ষাচ্যুতি, ঘটল। এর পরে পরীক্ষণ 
ফলকে, অপর দুটি থেকে সরিয়ে, নিয়ে, গিয়েআলোরু প্রাতিসরণের মূল নীতিটি তাদের 
কাছে, ব্যাখ্যা করা হয়। কিন্ত নিয়স্থিত দলের.কাছেসেটি ব্যাখ্যা করা হল না। 
এরপর উভয় দলকে লক্ষ্যভেদ করতে বলা হলে, পরীক্ষণ দলটি fangre তুলনায় 
AAR AH ভুল করল । এর থেকে জা, সিদ্ধান্তকরলেন, যে, ব্যক্তি যদি অভিজ্ঞতা 
সামান্তী করণের নীতিকে সচেতনভাবে অনুসরণ. ক্রে অর্থাৎ অতীত অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে ব্যক্তি aff সামান্য সুত্র গঠন করতে পারে তাহলে শিখনের সঞ্চালন হয়। 
GO) SIRs পরিচালিত, পরীক্ষা 3. ল্যাটিন শিখনের সন মূলা নি 
করার জন্য oka একটি বিশেষ ধরনের পরীক্ষণকার্য পরিচালন! করেন । তিনি 
Sama ক্রতে চেয়েছিলেন যে, যেসব, ছাত্র-ছাত্রী ল্যাটিন শিক্ষা করে বুদ্ধি 
পরীক্ষায়, তাদের aeae বেশি হ্য় কিন! পরীক্ষণের ফলাফল. থেকে তিনি 
সিদ্ধান্ত করলেন ঘে, যে, সব, ছাত্র, miba শিক্ষা করেছে তাদের gas, যেপব 
ছাত্র ন্যাটিন.শিক্ষা করেনি তাদের ধানে তুলনায়, AAG! অবশ্য এর/কারণ 
ছাত্রছাত্রীদের. বুদ্ধির উৎকর্ষ, না তাদের ল্যাটিন শিক্ষার stants, বিচাৰ করা 
মুস্কিল. যেসব, শিক্ষার্থী, ল্যাটিন, শিক্ষা করেছে, তারা ল্যাটিন না-জানা] ছাত্রদের 
তুলনায় উন্নত, হলেও, এই সঞ্চালন রেশি দিন স্থায়ী হয় না, কারণ অল্পকাল পরে 
দেখা যায ন্যাটিন-ান। এবং ল্যাটিন না-জান], শিক্ষার্থী সব বিষয়েই সমান দক্ষতা 
প্রকাশ করে. ০০ 
চা উড়ো হাররার্ট পরিচালিত পরীক্ষা: । Bog হারবাট aye ক্রা 
সম্পর্কে কতকগুলি, পরীক্ষা! পরিচালন কুৰেন।..তিনি. একটি বিদ্যালয়ের ছাত্রদের 
তিনটি দলে ভাগ করেন৷. প্রথম দলটিকে তিনি মুখস্থ করা! সম্পর্কে কোর নির্দেশ, বা 
শিক্ষা দিবেন না দ্বিতীয়, দলটিকে তিনি,রুবিতা এবং অর্থহীন শব্দ মুখস্থ করতে 
বললেন কিতাবে মুখস্থ করতে হবে সে সম্পর্কে কোন নির্দেশ দিলেন না| দ্বিতীয় 
দলটি, তিন ঘণ্টা ধরে প্রায় চার সপ্তাহ, কোন, নির্দেশ, ছাড়াই মুখস্থ করার কাজে 
নিজেদের নিযুক্ত রাখল । তৃতীয় দঝটিকে উপরিউক্ত স্রময়ের,শতরুর। ৪৮ ভাগ সময় 
তিনি, মুখস্থ .করার যথাযথ পদ্ধতি শিক্ষাদান করলেন এবং. জবি, সময় কতকগুলি 
কৰ্তা এবং অর্থহীন শব্দ মুখস্থ, FATE fA | এর পর, তিনটি দলেরই স্বতিশক্তি 
ANTEN হল। প্রথম ছুটি দলের ateate প্রান সমান সমার হলকিন্ধ তৃতীয় 
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শিখন wy 
দটির'সাফল্যাস্ক প্রথম এবং দ্বিতীয় দলের প্রত্যেকের থেকে বেশি হল । উড়ো সিদ্ধান্ত 
করলেন যে, তৃতীয় দলটিকে মুখস্থ করা সম্পর্কে বিশেষ "শিক্ষা বা নির্দেশ দানের 
Soe তাঁদের ফলাফল অপরের থেকে ভাল হয়েছে। তীর এই বিশেষ শিক্ষাদানের 
Sage ছিল কয়েকটি" বিষয় ; যেমন, অংশ হিসেবে মুখস্থ না করে সমগ্র হিসেবে 
মুখস্থ করা, ছন্দযুক্ত করে এবং দলবদ্ধ করে শিক্ষা করা, নিজে নিজে পরীক্ষা 
দেওয়ার ব্যাপারে সক্রিয়তা অবলম্বন করা, শিক্ষণীয় বিষয়ের অর্থের প্রতি মনোযোগী 
হওয়া (এই প্রসঙ্গে অর্থ বোঝাতে সহায়তা করে এরপ প্রতিরূপ বা সঙ্কেত চিহ্নের 
ব্যবহার করা), মুখস্থ করাঁর দক্ষতার বিকাশসাঁধন এবং ওঁ দক্ষতাতে বিশ্বাস 
স্থাপন করা। এই পরীক্ষণ থেকে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, একই ধরনের বিষয়ে শিখন 
সঞ্চালিত হয়' যদি সেই বিষয় পাঠ করা সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে যথাযথ পদ্ধতি শিক্ষা 
টিন টি 
(৭8) ক্রুস-পরিচালিত পরীক্ষা? কোন একটি শব্দ মুখস্থ করলে এ জাতীয় 
শব্দ বা অন্যান্য শব্দ মুখস্থ করার পক্ষে পূর্বোক্ত শিক্ষা কতখানি সহায়ক হয় অর্থাৎ, 
কিনা শিখনের সঞ্চালন কতখানি সম্ভব হয় ক্রস (Bruce) সে সম্পর্কে পরীক্ষণকাধ 
পরিচালনা করেন? মুখস্থ করা শব্দটিকে দুবার উচ্চারণ করার পরে নতুন শব্দ 
মুখস্থ করার চেষ্টা করা হল, কিন্তু বিশেষ সাফল্য লাভ করা গেল না। আবার মুখস্থ 
করা শব্দটি Sada! উচ্চারণ করার পরে নতুন শব্দ মুখস্থ করা হল। এইবার 
অধিকতর ফললীত ঘটল । মুখস্থ করা শব্দটি ১২ বার উচ্চারণ করার পরে, যখন 
নতুন শব্দ মুখস্থ করার চেষ্টা কর! হল তখন দেখা গেল যে, মুখস্থ: করা 
কোন: শব যদি সম্পূর্ণ স্মরণ করা যায়, তাহলে ও একই ধরনের শব্দ সহজে মুখস্থ 
করা যায়। | Wi 
(1) মুর পরিচালিত AA অজিত জ্ঞান এবং জীবনে তার' 
সদ্বাবহাঁরের ক্ষমতা, এছুটি কতখানি পরম্পর সম্পর্বযুক্ত, এই বিষয়টি লক্ষ্য করার জন্য 
মুর (Moore) একটি বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের উপরে একটি পরীক্ষণ 
পরিচালনা করলেন। প্রতিটি শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয় শিক্ষা ate করেছে। 
মুর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন, যে জ্ঞানের সঙ্গে সেই জ্ঞানকে কাজে লাগানোর 
ক্ষমতার কোন সম্পর্ক নেই এবং অর্জিত জ্ঞানকে কাঁজে লাগাবার দক্ষতা» আগ্রহ 
বিশ্বাস ও চিরাচরিত প্রথাঁহুযায়ী বাড়ে বা কমে। মূর-এর পরীক্ষণ থেকে প্রকাশ 
পেল যে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানদান করাই যথেষ্ট নয়, দৈনন্দিন জীবনে তাকে কিভাবে 
কাজে লাগানো যেতে পারে সে বিষয়ও তাঁদের শিক্ষা দেওয়া উচিত। 51 
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(৯) কক্স পরিচালিত পরীক্ষা! £. শিল্পের-ক্ষেত্রে ও. শিখনের সঞ্চালনকে 
গুরুত্বপূর্ণ করে তোলা যেতে পারে৷ BA. শিক্ষাননবীশকে সাধারণ ধরনের 
শিক্ষা দিলেই কি ষরেষ্ট: HAL SA খুটিনাটি প্রতিটি -কার্ধে শিক্ষা, দেওয়া 
প্রয়োজন»... সম্পর্কে SRAM) করার জন্য, FH (Cox) তিনটি দলকে_নির্বাচন 
করলেন ,--এই তিনটি দলই প্রদীপের, অংশ. জোড়া লাগানো.এরং পৃথক করার 
কাজে. অন্সীলনে রত । প্রথম পরীক্ষায় দেখা গেল সব. কয়টি দলই সমান দক্ষ। 
প্রথম দলকে AGIA, ধরনের -কাঁজ. করতে দেওয়] হল, দ্বিতীয় দলকে কাজ 
রূরতে দেওয়া হর কিন্ত রান, নির্দেশ দেয়! হলনা |. প্রায়। ১১. দিন ধরে 
তানের কতকগুলি অংশ জোড়া লাগাতে, এরংপৃথক..করতে AM VAL তৃতীয় 
দলটিকে: এই ১১ fra ধরে, প্রত্যেক দিনটিতে বিশেষ শিক্ষা cata areal করা হল! 
যেমন, কিভাবে জিনিসটাকে সাজাতে হবে, কোন্‌ কাজ করার সময় কোন্‌ দিকে 
নজর. দিতে হবে, রিভিন্ন অংশের আকারের, দিকে এবং sites স্থানগত মস্পর্কের 
প্রতি কৃতখানি মনোযোগী হতে হরে, কাঁজের AIT মনোযোগ. ও প্রচেষ্টার, ব্যাপারে 
কতথানি: মিতরায়ী- হওয়া যায়৷ ইত্যাদি পূররতী সময়ে. যখন. তিনটি দলেরই পরীক্ষা 
নেওয়া. হল তখন দেখা, গেল প্রথম দুটি দলের তুলনায় তৃতীয় দলের-কাজের উৎকর্ষ 
অধিক. দ্বিতীয়, দূল প্রথম দলের তুলনায় কোন উৎকর্ষের পরিচয় দিতে পারেনি 
a fate করবেন. য়ে কোন্‌ বিষয়ের, শিখনে মেই. বিষয় fe, সাধারণ 
সত্ৰ বা নিও যদি শিক্ষা, দেওয়া হয় তাহলে; Praca, সমর্থক. সঞ্চালন 

(positive transfer) $ ঘটে. ধারা হস্তশিল্পে ব! খেলাধুলার শিক্ষকতা কার্যে নিযুক্ত 
Stora পক এই পরীক্ষণ ফলা বিশেষ গর. ARE RACH তুলনায় 
সঞ্চালনেৰ উদ্দেশ্যে শিক্ষাদান অনেক বেশি মূল্যবান । 

SUD, পরীক্ষ্গের ফলাফল :, PPA সক Ferien 
om {, Beare বলেন সাধারণত শিক্ষকেরা ধারণা করেন, যেচশিক্ষা্ীকে, শিক্ষা 
দেবার, সময় বিছিন্ন ধ্রুনের NTI ব্যবহার করলে শিক্ষার্থীরা, মস সমাধানের 
প্রয়োজনীয় নীতিগুলি জানতে পারে এব, অন্যা্তা-সমাধানের ক্ষেত্রে সেই শিক্ষাকে 
সঞ্চালিত করতে পারে, কিন্ত. 'সম্পর্কে,নানা CAAT, চাঁরিয়ে, দেখ! যায় যে 
কোন, একটি, WE সমস্ত] সম্পর্কে অন্ন, শিক্ষা. HOH, হলে, Scag apla ala 
BAL, আবার একাধিক সম্পর্কে পরিমানে শিক্ষা,দেওয়া. হলে AAT 
সাব ALT কাজেই, যখন নয় সংকিধ, শিক্ষা সনু বা.কাজের 
কলাকৌশল কখনও অৱ, MINACE অধিকতর শিক্ষ দেওয়াই মুক্তিযুরু/ 


চট শিখন ৩১৯ 


O gaa শিক্ষার্থীদের caterer বা পারদর্ণিতা ca eer serps বৈচিত্র ঘত অধিরু হয় 
“তত ভাল | উইনিয়ম-এর মতে. বিভিন্ন, পরীক্ষণ খেকে: এটাই প্রতীয়মান হয় যে, 
যখন লিশ্ড,.কোন-একটি স্মস্তার সমাধান নিজেই আবিন্কার করতে পারে তখন RTT 
সমাধানের-ক্ষেত্রে HE -কলারো শল, প্রয়োগে ব্যাপারে ॥শিখনের সঞ্চালন তার 
পক্ষে অনেক বেশি-সম্ভর হয় ॥. 

কোন। কোন: লেখক শিখন, সঞ্চালনের ব্যাপারে আদশের উপর বিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ -ররেছেনং; «উদ্বাহরণন্থরূপ $ কোন, একটি বিষয়ে পরিষ্ঞার-পরিচ্ছন্ন তার 
শিক্ষাকে আদৰ্শ ap লক্ষারূপে শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত-ক তে পারলে, -ষেই 
শিখন অন্য-বিষয়েও সঞ্চালিত costa) ; কিন্তু 'আদর্শন্ধপে উপস্থাপিত না করলে, 
o শিক্ষার্থী, হয়ত -পাটিগ্রনিতে পরিন্ধার-পরিচ্ছন্রতার we away পেতে পারে, কিন্ত 
SOC নাও- CATE, CHL আদলে শিখন সঞ্চালনের এক্ষেত্রে মচেতন TATA 
করণের (cautious generalisation) যথেষ্ট মূল্য আছে।. পদ্ধতি নীতি এরং 
Sela. aes সম্ভারাতা বেশি যখন শিক্ষার্থী তাদের প্রক্কতি এবং সাধাৰণ 
প্রয়োগ সম্পর্কে হু্পষ্টভাবে_ষচেতন থাকে. put OM 
OAT A FETA সম্পর্কে প্রথম উল্লেখযোগ্য গবেষণার পর শিখন সঞ্চালন 
সম্পর্কে অনেক পরীক্ষণ মম্পাদ্দিত, হয়েছে । এই. সকল পরীঞ্টণের ফলাফল প্রকৃতি 
এবং পরিমাণেরএদ্িক থেকে ভিন্ন ধ্রনের হয়েছে ।-..প্রকুতির দিক-থেককে কোন, কোন 
এক্ষত্রে সঞ্চালন হয়েছে HTH (positive), কোন কোন ক্ষেত্রে নর্থ ক (negative) 
SR FAAS হয়েছে শূন্য বা অনির্দিষ্ট (nil of indefinite) পরিমাপের-দ্বিক-থেকে 
এই: সঞ্চালন কখনও. AA AM, কখনও রুম আবরার কখনও মাঝামাঝি | see: 
সাল CHF, 2900 মাল পর্যন্ত শিখন মঞ্চালনের উপর বিভিন্ন -মনোরিজ্ঞানীরা [যে সর 
পরীক্ষণ পরিচালন] করেছেন” তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরীক্ষার ফলাফন বিশ্লেষণ 
করে প্রখ্যাত, মনোরিজ্ঞানী,ওরাটা(4.]. Orata) Pare, করেন যে, শতকরা OR 
(CRG বেশী পরিমাঞ্জে শিখন সঞ্চালন, হয়েছে শতকরা ৪৮টি, ক্ষেত্রে মাবামাৰি 
সঞ্চালন .হয়েছে, শতকরা .কটির CRA সঞ্চালন. হয়েছে: I MOETE 
কোন সঞ্চালন, হয়নি এবং অবশিষ্ট শতকরা ৯১৪ CREM কান নি সিদধান্তে উপনীত 
হওয়া ABA হয়নি): ward) cass. Mein aw ৯১১টি-সঞালন পরীক্ষার বিশ্লেষণ 
করেন এবং তার থেকেও সিদ্ধান্ত করেন যে, শতকরা! ৮০টির বেল সঞ্চালন হয়েছে 
= সু গাঠ্য-বিষয়ে-শিখনের সঞ্চালন (Transfer in Sebo) Subjects) : 
স্থল. MOIR, PAT upg, স্পরকনানাধ্নেরও পরীষ্জা পরিচালনা, করা 


৩২৪ শিক্ষ/-মনোবিজ্ঞান 


হয়েছে। এই লব পরীক্ষার ফলাফলগুলিকে বিশ্লেষণ করলে স্কুল. বা 
Wie Sintered sat ia নীচে এ সম্পর্কে আল্লোচনা করা হল 3 - 
অব্যাকরণ বা ক্ষমতা কতটুকু এ-সম্পর্কে বিশ্রস (Briggs) যে’ nee 
LPI R RRS) থেকে জানা যায় যে ব্যাকরণ শিক্ষার “সঞ্চালন সা 
মিস তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। চ৮৬৮৯৬৯%৮4৭ 
বাধিত ডা কোন NTT HEH CHAT খেকে সঞ্চালিত ea 
গণিত শিক্ষার সঞ্চালন মূল্য নিরপণের উদ্দেশ্যে উইঞ্চ (Winch) যে পরীক্ষণ 
পরিচালনা করেন “তা থেকে জানা যায় যে গাণিতিক-বিচারকরণের ক্ষমতা কেবল 
ae গণিত” শেখার উপর নির্ভরশীল নয়, wat বিষয়ের শেখার 
E) n উপরও নির্ভর করে। তিনি একদল ছাত্রকে কিছুদিন ধরে গণিত 
.. শিক্ষা দেবার-পর দেখেন যে তাদের গাঁণিতিক বিচারকরণের সধশলনের শতকরা 
তিরিশ ভাগ অন্য পরিস্থিতিতে হয়েছে। | à 
RR শিক্ষার সঞ্চালন অন্যান্য পাঁঠাবিষয়ে কতটুকু হয়, সে সম্পর্কে রাগ 
ae Rugg) নামে জনৈক মনোবিজ্ঞানী এক পরীক্ষা চালান । ওঁ পরীঙ্ষণের 
eS ক্ষণে ভিত্তিতে "তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে জ্যা মিডিতে বিশেষ 
লাখ S শিক্ষা্ীন sate জ্যামিতিক সন্বঞ্ধীয় সমস্যার সমাধাণের ক্ষেত্রে 
শতকরা ৩২ ভাগ সঞ্চালিত হয় এবং জীমিতি ভিন্ন Wy বিষয়ে সঞ্চালিত হয় মাত্র 
শতকরা +ভাগ।: স্থলে ল্যাটিন’ ভাষা শিক্ষার “সঞ্চালন মূলা নিরূপনের a ai 
পরীক্ষা চালান হয়েছে, এই পরীক্ষা থেকে জানা ঘায় যে ল্যাটিন ভাষার সঞ্চালন মূল্য 
সমধিক । যে সব শিক্ষার্থী ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করেছে, খারা লাটিন শিক্ষা 
কিনি এমন জনের AE E E Rete ভাবা শিখনের উপর 
eranan কক (Coxe) দেখেন যে ল্যাটিন ভাষা শেখা ইংরাজী শেখার 
ক্ষেত্রে নানা ব্যাপারে সহায়ক হয়। এই সব ল্যাটিন ভাবায় পারদর্শী শিক্ষার্থীরা 
লিন ভাষা প্রসৃত ইংরেজী শব্দগুলি তাড়াতাড়ি শেখে, ইংরেজী বানানও ভাল 
পাকে । তবে এই সঞ্চালন অধিককাল স্থায়ী হয় না। কেননা পরবর্তী সময়ে দেখ) 
wt যে জাাটিন ভাষা জালা SAIA বিন নার 
দেখাতে সখ হচ্ছে! axe èi 
পরীক্ষুন চালান, তার উদ্দেশ্য ছল উদ্ভিদ Peete ftw) সাঁধারণ-াবে পর্যবেক্ষন 


শিখন ৩২১ 


ক্ষমতাকে প্রভাবিত করে কিনা । তিনি পরীক্ষণ থেকে সিদ্ধান্ত করেন যে শিক্ষার্থীরা 
হিলগ-এর পরীক্ষা উদ্ভিদ বিদ্যা সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে তাদের উদ্ভিদ বিদ্যার 
শিক্ষাকে শতকরা ৩৩ ভাগ সঞ্চালিত করতে পারে, কিন্ত 

সাধারণকোন বিষয়ে পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে শতকরা ৪*৫% ভাগ সঞ্চালিত করতে পারে। 
বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের আবধিক সঞ্চালন মূল্য, এবং এক বছরে বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ের 
শিখন কিভাবে সাধারণ পুস্তকে প্রভাবিত করে নিরূপনের জন্য থর্ডাইক 
(Thorndike) পরীক্ষণ চালান | এই পরীক্ষা থেকে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে এক 
বছরে বিভিন্ন বিষয়ের শিখন সাধারণ পরিস্থিতিতে তেইশ ভাগ 
সঞ্চালিত হয়। থর্নডাইক আরও সিদ্ধান্ত করলেন যে সঞ্চালনের 
পরিমাণ শিক্ষার্থীদের 'বুদ্ধাঙ্কের (]. 0.) উপর নির্ভর । বিভিন্ন পাঠ্য বিষয়ের 
আপেক্ষিক সঞ্চালন মূল্য নিরূপণ করতে গিয়ে তিনি দেখলেন যে সেটি বিভিন্ন বিষয়ের 


খন ডাইক-এর পরীক্ষা 


ক্ষেত্রে 'রিভিন্ন পরিমাণ হয়ে থাকে। যেমন-_জীববিদ্ধা, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদ-বিছ্যা 


প্রভৃতির ক্ষেত্রে ৮৯১ ব্যায়াম খেলাধূলার ক্ষেত্রে bee, রসায়ন বিদ্যা; পদার্থবিদ্যা 
প্রাভৃতির ক্ষেত্রে +২*৭। 

উপরিউক্ত গবেষণার ভিত্তিতে শিখন-সঞ্চালন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত * 3. 
শিখন সঞ্চালন Cea উপর সম্পাদিত বিভিন্ন পরীক্ষণের ফলাফলের ভিত্তিতে 
মনোবিজ্ঞানীরা এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে শিখন লালিত 
হয়। তবে এটি একটি সার্ধিক ঘটনা নয় । কোন বিষয় শিক্ষা করার পর পরবর্তী 
বিষয় শিখনের সময় পূর্ববর্তী শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্য করা যাবেই; এমন কোন কথা 
AR কোন বিষয় শিখনের পর, পরবর্তী কোন বিষয় শিখনের উপর বা পরবর্তী 


কোন কার্য সম্পাদনের উপর সেই শিখন সঞ্চালিত হবে কিনা, সে সম্পর্কে পূর্ব থেকে 


কোন ভবিষ্যৎ বাণী কর! সম্ভব নয়। শিখনের সঞ্চালন সীমিতভাবে ঘটে এবং বিশেষ 
বিষয়, ব্যাপক নীতি পদ্ধতি, আদর্শ, মনোভাব এগুলিই সঞ্চালিত হয়। কিন্ত যদি 
এই সব বিষয়গুলির দিকে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করা না হয় এবং তাদের মূল্য 
ও প্রয়োগসম্পর্কে তাদের অবহিত করান না হয় এগুলিরও তবে সঞ্চালন ঘটে না). 

শিক্ষার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ. সার্থক সঞ্চালন (positive transfer) ঘটে কিনা, 
অর্থাৎ কিনা এক পরিস্থিতিতে যে দক্ষতা অর্জন করা হয় তা অন্ত পরিস্থিতিতে কোন 
বিষয়ের শিখনে বা মম্পাদনে সহায়ক হয় কিনা, এই প্রশ্নই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 


* K. Lovell: Educational Psychology and Children, Page 195. 
শি, মনো-২১ (iv) 


৩২২ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


শিখনের স্দর্থক সঞ্চালন কতকগুলি শর্তের উপর নির্ভরশীল। প্রথমতঃ, অধীত 
বিষয় এবং অধীতুব্য “বিষয়; এই উভয়ের. মধো সাদৃশ্য থাকলে সদর্থক সঞ্চালন ঘটার 
সম্ভাবনা থাকে | থর্নডাইক (Thorndike)-এর মতে, যোগে দক্ষতা, গুণনে দক্ষতা- 
লাভে সহায়তা করে৷: পুরাতন পরিস্থিতির ও নতুন পরিস্থিতির মধ্যে সাদৃশ্য সদর্থক 
সঞ্চালনে সহায়তা করে উদ্দীপক সামান্ঠীকরণের (Stimulus generalisation) 
জন্য । ; নতুন পরিস্থিতি বা উদ্দীপক এবং পুরাতন পরিস্থিতি বা উদ্দীপক, উভয়ের 
সাদৃখাই ব্যক্তির কাছে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়, উভয়ের পার্থক্যের উপর তেমন 
গুরুত্ব আরোপ করা হয় না। নতুন পরিস্থিতিকে ব্যক্তি পুরাতন পরিস্থিতির সঙ্গে 
এক করে দেখে | কাজেই ব্যক্তি পুরাতন পরিস্থিতিতে যেভাবে প্রতিক্রিয়া করেছে 
নতুন পরিস্থিতিতে সেভাবে প্রতিক্রিয়া করে বলেই ante সঞ্চালন ঘটে থাকে । 
অবস্থা সাদৃশ্যের ভিত্তিতে প্রতিক্রিয়া না করে, উভয় উদ্দীপকের পশ্চাতে যে মূল নীতি 
বর্তমান: তার, জ্ঞানই ante সালনকে সম্ভব করে তোলে। দ্বিতীয়তঃ, শিখনের 
সার্থক ম্চালনের ব্যাপারে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে শিশু যত 
বুদ্ধিমান হয়, লে শিশু তত শিখনকে সঞ্চালিত করতে পারে। তৃতীয়তঃ, শিখন- 
, সঞ্চারানের ব্যাপকতা নির্ভর করে'মূর শিখনের ব্যাপকতা, -গতীরতা এবং সম্পূর্ণতাঁ 
উপর। যদি মূল শিখনের পরিমাণ খুব কম হয় তাহলে খুব স্বপন পরিমাণে সঞ্চালন 
ঘটতে পারে চতুর্থতঃ, শিক্ষার্দীনের পদ্ধতি, উদ্দেশ্য এবং শিক্ষার্থীর আগ্রহের দিকে 
যথাযথ মনোযোগ দে ওয়া হলে, শিখন-সথশলনের সম্ভাব্যতা! বেশি থাকে | 
উদ্ধাহরণন্থক্ধপ, ভূগোল পাঠ করার পর শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেন 
দৈনন্দিন" জীবনে ভূগোলের জ্ঞানকে কিভাবে প্রয়োগ করতে হয়, তাহলে শিখন- 
সঞ্চালনের সম্ভাব্যতা অনেক বেশি থাকে ৷ পঞ্চমত:, শিক্ষাদানের সময় যদি যন্ত্রপাতি 
এবং নানারকম উপাদ্বানের ব্যবহার করা হয়, তাহলে এগুলির প্রয়োগবিধি সম্পর্কে 
শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দেওয়া শিখন-সঞ্চালনের পক্ষে সহায়ক হয়। নীতিগুলির প্রয়োগের 
ব্যাপারেও শিক্ষার্থীর কিছুটা অশ্শীলনের প্রয়োজন যার ফলে শিক্ষার্থী এমন একটি 
কৌশল আয়ত্ত করতে পারে, ঘা এ ধরনের অন্য কাজে সদর্থক সঞ্চালনকে সম্ভব করে 
তোলে। wer, শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গী, মনোভাব প্রস্তুতিও শিখন-সঞ্চালনে সহায়তা 
করে। দশেষে, বলা যেতে পারে যে, কোন বিষয় বা কলাকৌশল সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান 
পারদণিতা বাক্তির মনোবল এমনভাবে গঠিত করে যে অন্ত শিখনে বা অন্ত কোন 


কার্ধ-সম্পাদনে শিক্ষার্থী আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারে। আরও দেখা গেছে « 


cx, শিখন পরিস্থিতিতে নিুলি সমাধানের ইঙ্গিতটা খুঁজে বার করার কৌশল কিভাবে 
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আয়ত্ত করা যায় তা যদি শিক্ষা করা যায় তাহলে সেই শিখন অন্য পরিস্থিতিতে 
সঞ্চালিত হতে পারে। 

(6) শিখন-সঞ্চালন কিভাবে ঘটে ? (How is Training Transferred 7) £ 
শিখন-সঞ্চালন কিভাবে ঘটে, তার ব্যাখ্যারূপে আমরা কয়েকটি মতবাদের সন্ধান 
পাই। নীচে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মতবাদ*আলোচনা করা হচ্ছে ঃ 

(i) অভিন্ন উপাদান মতবাদ (Theory of Identical Elements) : থর্নডাইক 
এই মতবাদের প্রবর্তক। একটি শিখন পরিস্থিতি আর একটি বিশেষ পরিস্থিতিকে 
ততটুকুই প্রভাবিত করতে পারে, যতটুকু অভিন্ন উপাদান এ ছুটি পরিস্থিতির 
মধ্যে বর্তমান থাকে । অর্থাৎ, পুরাতন পরিস্থিতি ও নতুন পরিস্থিতির মধ্যে যে 
উপাদানটুকু অভিন্ন, পূর্বপরিস্থিতি থেকে নতুন পরিস্থিতিতে: সেই উপাদান- 
টুকুরই সঞ্চালন ঘটবে। এই মতবাদ অনুসারে শিখনের বিষয়বন্ত, পদ্ধতি, উদ্দেশ্যের 
অভিন্নতীও এক পরিস্থিতি থেকে আর এক পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয় । উদ্দীহরণ- 
স্বরূপ, কোন ছাত্রের যোগ ACE ব্যুৎপত্তি তাকে গুণ অঙ্কে পারদশী করে তুলবে। 
গুণ অঙ্কের একটা অংশের সঙ্গে যোগ অঙ্কের পুরোপুরি অভিন্নতা রয়েছে। থর্নডাইকের 
মতে এই অভিন্ন অংশটির ক্ষেত্রেই শিখনের সঞ্চালন ঘটবে। একটি ছাত্র ছুটি বিষয়ে 
প্রথম শ্রেণীর নম্বর পেল। থর্নডাইকের মতে উক্ত ছুটি বিষয়ের একটি আর একটিতে 
সহায়তা করতে পারে ale ছুটির মধ্যে কিছু অংশ অভিন্ন থাকে, তা ন! হলে AT | 
একটি ছাত্র ব্যাকরণের নিয়ম মুখস্থ করতে পারলেই যে ইতিহাসের মন তারিখ সহজে 
মুখস্থ করতে পারে এমন কোন কথা নেই ; কেননা, ছুটি বিষয়ের পাঠে অভিন্ন মানসিক 
প্রক্রিয়ার অভাব। যদি কোন ছাত্র ব্যবসায়ী হতে চায় তাহলে অর্থনীতি তাঁকে যতখানি 
সাহায্য করতে পারবে, ইতিহান ততখানি পারবে নাঁ।: পদার্থবিদ্যা বা রসাঁয়নশান্্র 
পাঠ না করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান পাঠেই একজন 'রাজনীতিবিদ্‌ বেশি উপরূত হবেন | 

(ii) জামান্ঠীকরণ মতবাদ (Theory of Generalisation) : সামান্ঠীকরণ 
মতবাদের ভিত্তিতে জাড (Judd) শিখন-ঞ্চালনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন | জাড-এর 
মতে উপাদানের অভিন্নতার জন্য শিখন-সধালন ঘটে না। ব্যক্তি তার অভিজ্ঞতার 
কতটা সামান্তীকরণ করতে পারল তারই উপর শিখন-সঞ্চালন নির্ভর করে। 
কোন শিখন পরিস্থিতিতে শিক্ষণীর বিষয়বন্তর মূল বক্তব্যকে বুঝে নেবার প্রক্রিয়া 
হল সামান্ীকরণ। বানার্ড বলেন, সামীন্রীকরণ হল এক ধরনের উপলব্ধি যা 
নতুন শিখন পরিস্থিতিতে প্রয়োগের সম্ভাবনাকে বৃদ্ধি করে।” অভিজ্ঞতার 
সামান্তীকরণের অর্থ হল বিভিন্ন অভিজ্ঞতার অবান্তর লক্ষণগুলি বর্জন করে, 
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সেগুলির সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলিকে পৃথক করে নিয়ে এগুলি সম্পর্কে 
সামান্য a (general principles) গঠন Fal উদাহরণস্বরূপ, এক টি ছাত্র 
রসাঁ়ণাগারে একটি পরীক্ষণকার্ধে সফলতা লাভ করল॥ যদি ছাত্রটি ও পরীক্ষণ কার্ধে 
যে স্থত্রগুলি কার্যকর হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে স্পষ্টভাবে অবহিত ন! হয়” তাহলে 
তাঁর শিখনকে নতুন পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত করতে পারবে না। 

এই মতবাদের সমর্থনে জাড যে পরীক্ষণকার্ষটি সম্পাদন! করেছিলেন, সেটি 
ইতিপূর্বে আলোচন! কর! হয়েছে । আলোর প্রতিমরণের নীতিটি পরীক্ষণ দলকে 
বুঝিয়ে বলার জন্যই, তাদের ভুলক্রটি নিয়ন্ত্রিত দলের তুলনায় অনেক কম হয়েছিল। 
জাডের উক্ত পরীক্ষণ থর্নডাইকের উপাদানের অভিন্নত মতবাদের অযথার্থতা fac 
ata) উপাদানের অভিন্নতার উপর যদি শিখন-সঞ্চালন নির্ভর করে তাহলে faire 
দলকে, যখন, দ্বিতীয়বার লক্ষ্য ভেদ করতে দেওয়া হল তখন প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় 
পরিস্থিতিতে উপাদানের অভিন্নতার জন্য নিয়ন্ত্রিত দলের শিখনের সঞ্চালন ঘটাই 
স্বাভাবিক ছিল। fee আমলে তা৷ ঘটে নি। পরীক্ষণ দলের সাফলোর মূলে ছিল 
আলোর প্রতিসরণ স্থত্রটি সম্বন্ধে যে শিখন হয়েছিল সেটিকে দ্বিতীয় পরিস্থিতিতে 
সঞ্চালিত কর!। উপাদানের অভিন্নতাই যদি কারণ হত তাহলে নিয়ন্ত্রিত দলও 
 লক্ষ্যতেদে সফলতা লাভ কর্ত। 

(iii) অভিস্থাপন মতবাদ বা গেন্টাপ্ট মতবাদ (Transposition Theory 
or Gestalt Theory): গেস্টাপ্ট যনোবিজ্ঞানীদের মতে শিখন হল অন্তদৃষ্টির 
সাহায্যে কোন বিশেষ সমস্তার সমগ্র রূপটি বুঝে নিয়ে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করতে 
হবে যেটি জানা। ey হল কোন সমস্যার বিচ্ছি অংশের সঙ্গে পূর্ণ সমস্তাটির 
সম্বন্ধ মমগ্ররপে উপলন্ধি করা । এইভাবে যে শিখন ঘটে সেই শিখনই ষঞ্চালিত হয়। 
প্রথম শিখন-গরস্থিতিতে বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ এবং তাদের 
মধ্যে যে অখণ্ড সমগ্রতার প্রত্যক্ষণ ঘটে, পরবর্তী পরিস্থিতিতে তার অভিস্থাপন 

(Transposition) হুল সঞ্চালন । প্রথম পরিস্থিতিতে সমগ্র এবং অংশের পারস্পরিক 
সংযোগ করধারণকে স্থিতীয্স পরিস্থিতিতে অভিস্থাপন করতে পারাই শিখনের সঞ্চালন। 

Gta (8:০//৫৮)-এর পরীক্ষণ দেখা, গিয়েছিল, শিশ্পা্দীটি way ta 
সাহাযোই Bre ও প্রতিক্রিয়ার যে সম্বন্ধ এবং তাদের পারস্পরিক তাৎপর্য সম্পর্কে 
fav নাত করেছিল ॥ 0721 সাহায্য শিখন আয়ত্ত করার জন্য শিল্পাজীটি 
afra নদ afafafecs তার শিখনকে সহজেই সঞ্চালিত করতে সমর্থ হত। 
নিশ্াজীঠ ধর তার প্র দিলের শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের, যেমন-_দুটি 


£ 
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বাশের টুকরা, খাঁচা, কলা প্রভৃতির পারস্পরিক সম্পর্ক উপলব্ধি করেছিল এবং বিভিন্ন 
উপাদানগুলিকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন অংশরপে প্রত্যক্ষ না করে তাদের মধ্যে একটি অখণ্ড 
সমগ্রতা গ্রতাক্ষ করতে পেরেছিল তখন সেই প্রত্যক্ষণকেই দ্বিতীয় দিনের পরিস্থিতিতে 
অভিস্থাপনে সমর্থ হল এবং তাঁর ফলে সহজেই সমশ্তার সমাধানে সমর্থ হল। 
গেস্টাল্টবাদীদের অভিস্থাপন মতবাদ থর্নডাইকের অভিন্ন উপাদান মতবাদের 
বিরোধী মতবাদ | থর্নডাইকের মতবাদ অনুসারে শিখন-সঞ্চালনের জন্য প্রথম শিখন- 
পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের অভিন্নতা 
নির্ধারণ করতে হবে। ; 
আর গেস্টান্ট মনোবিজ্ঞানীদের মতে শিখনের সঞ্চালন ঘটাতে গেলে দরকার 
শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশের প্রতি মনোযোগ না দিয়ে তার সমগ্র রূপটি উপলদ্ধি 
করে কিভাবে প্রতিক্রিয়া করতে হবে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়া! ॥ জাডের সামান্তী- 
করণ মতবাদের সঙ্গে মুল বিষয়ের দিক থেকে এই মতবাদের মিল লক্ষ্য করা যায়। 
বিভিন্ন মতবাদের অমালোচনা 2 থর্নডাইকের “অভিন্ন উপাদানের মতবাদ' 
শিখন-সঞ্চালনের পরিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হয় না, কেননা অনেক সময় ছুটি শিখন- 
পরিস্থিতির মধ্যে উপাদানের অভিন্নতা লক্ষ্য করা গেলেও, শিখন সঞ্চালিত হয় al | 
জাডের পরীক্ষণকার্ধ থর্নডাইকের ‘অভিন্ন উপাদান মতবাদের’ অসারতাই প্রমাণ 
করে। অনেক পরীক্ষণে দেখা গেছে, উপাদানের অভিন্নতা শিখন-সঞ্চালনকে ব্যাহত 
করে। অনেকে মনে করেন যে থর্নডাইক শিখন-সঞ্চালনের যান্ত্রিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন 
কেননা সঞ্চালনের জন্য যে শিক্ষার্থীর অনুরাগ, আগ্রহ, তাড়না প্রভৃতির প্রয়োজন 
আছে, তার উল্লেখ থনডাইক করেন নি। তিনি যে বলেছেন শিখন-সঞ্চালনের 
পরিমাণ অভিন্ন উপাদানের পরিমাণের সমানুপাতী, তাও যথার্থ নয়। থর্নডাইকের 
মৌলিক উপাদান কতখানি মৌলিক, সে সম্পর্কেও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে । যোগ, 
গুণ ইত্যাদির নামতাকে অনেকে মৌলিক অভিজ্ঞতা মনে করেন না। ওরাটা 
(P.T. Orata) মনে করেন যে, যেহেতু এক্ষেত্রে উপাদানের পুনরাবৃত্তির দ্বারাই 
সঞ্চালন হয় | মাধ্যমের (Vehicle) পরিবর্তন হয় না, তাই এই পরিবর্তনকে সঞ্চালন 
বল! চলে Ti I { 
জাডের অভিজ্ঞতার সামান্টীকরণ মতবাদ শিখনের বিষয়বস্তুর প্রকৃতির উপর 
কোন মূলা আরোপ না করে শিখনের পদ্ধতির উপরেই সমধিক গুরুত্ব আরোপ 
করেছে। শিখন-সঞ্চালনের জন্য যথাযথ শিখন-পদ্ধতি খুবই গুৰুত্বপূৰ্ণ, তবে শিক্ষণীয় 
বিষয়বস্তর প্রকৃতির জ্ঞানও উপেক্ষার বিষয় নয় | 


৩২৬ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


“অভিন্ন উপাদান মতবাদ’ এবং 'সামান্তীকরণ  মতবাদকে আপাতদৃষ্টিতে 
পরস্পরের বিরুদ্ধতত্ব মনে হবে। প্রথমটিতে সামগ্রিক অভিজ্ঞতার উপর এবং 
দ্বিতীয়টিতে স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্ত মনো- 
বিজ্ঞানী কোলেসনিক (Kolesnik) মনে করেন যে “এই দুই মতবাদ পরস্পর বিরুদ্ধ 
নয়, বরং পরস্পরের. পরিপূরক ; এক সঙ্গে বিচার করলে তারা নির্দেশ করবে 
সঞ্চালন কিভাবে ঘটে এরং কিভাবে সঞ্চালনকে সহজ করে তোলা যেতে পারে |”? 
সামান্তীকরণের ও তাঁর সঞ্চালনের জন্যও অভিন্ন বা সাঁধারণ উপাদান অনুসন্ধানের 
প্রয়োজন আছে। 


গেস্টান্টবাদে বিষয়বস্ত এবং পদ্ধতি উভয়ের উপরেই গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। 
শিখন-পরিস্থিতির বিভিন্ন অংশগুলির পারস্পরিক সংযোগের উপলব্ধি এবং সমগ্র 
শিখন-পরিস্থিতির অখণ্ড সামগ্রিক রূপটির জ্ঞানই হল যথার্থ শিখন যা সধণালনকে 
সম্ভব করে তোলে। গেস্টান্টবাদীদের মতে শিখন-প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
বিষয় হল শিক্ষার্থীর প্রাথমিক অস্ত, কিন্তু aay Ree একটা নীতি বা সার হিসেবে 
গ্রহণ করে ব্যক্তিকে প্রতিক্রিয়া করার কথা বলা হলে প্রকৃতপক্ষে 'অন্তূর্টি' শকটির 
যথাযথ ব্যাথা দেওয়া হয় না। অন্তর উৎস যে ‘প্রচেষ্টা ও ভুল সংশোধন-পদ্ধতি? 
তা কোন মতেই উপেক্ষা করা চলে না। 

(6) শিখন-সঞ্চালন ও শিক্ষকের কর্তব্য £ যেহেতু শিখন-সঞ্চালন 
মতবাদ অসার মতবাদ নয় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এক পরিস্থিতি থেকে অন্ত 
পরিস্থিতিতে শিখন-সঞ্চালিত হয়, সেহেতু শিখন-সঞ্চালনের ব্যাপারে শিক্ষকের 
কর্তব্য কতটুকু তা নির্ধারিত হওয়া প্রয়োজন । যেহেতু শিখন-সঞ্চালন সম্পর্কে এমন 
কোন মতবাদ আবিষ্কৃত হয় নি, যার সাহায্যে বিভিন্ন বিষয়ে শিখন-স্চালনের REM 
সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে, সেহেতু শিখন-সঞ্চালন সম্পর্কে এযাবং যে সমস্ত পরীক্ষণ- 
কাধ পরিচালিত হয়েছে তার ফলাফলের উপর ভিত্তি করেই শিখন-সঞ্চালনের 
ব্যাপারে শিক্ষককে অগ্রসর হতে হবে। 


আমাদের মনের মধ্যে পৃথক পৃথক শক্তি আছে, কতকগুলি মূল শান্ত অধায়নে 
মনের স্থায়ী উৎকর্ষ সাধিত হয়__-এই মতবাদ অসার মতবাদ, কাজেই এই লক্ষ্য নিয়ে 


1. These two theories may be regarded as supplement It 
lary rather than mutually 

opposed, considered together, they indicate how transfer takes place and how it 
can be facilitated.” =W. B. Kolesnik : Educational Psychology 


A 
F 
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শিক্ষকের শিক্ষার্থীকে কোন বিষয় শিক্ষাদান করা উচিত হবে না। শিক্ষককে 
বোন বিষ wate মনে রাখতে হবে, যে কোন বিষয় শিক্ষাদানের মাধ্যমেই 
শিক্ষাদানে মানসিক. মানসিক উন্নতি: সম্ভব। যথাযথভাবে শিক্ষা দিলে কোন 
Ss পাঠ্যবিষয়ই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। 

শিখন-সঞ্চালন সম্পর্কে শিক্ষকের করণীয় হুল) প্রথমতঃ, Gems 
শঞ্চালনের ব্যাপকতা বা বিস্তৃতি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান লাভ: করা। অর্থাৎ কিনা, 
কোন্‌ পরিস্থিতিতে কি শিক্ষা করলে সেটি অন্ত পরিস্থিতিতে. কোন বিষয় শিখনে 
সহায়ক হয় এবং শিখন-সঞ্চালন মোটামুটি কি কি শর্তের উপরে নির্ভরশীল, সেগুলি 
সম্পর্কে শিক্ষকের জ্ঞান থাকা দরকার Peet সম্পর্কে বিজ্ঞানভিত্তিক 
আধুনিক গবেষণার ফলাফলগুলি সম্পর্কেও শিক্ষকের অবহিত হওয়া! দরকার । তা 
ছাড়া কি শিখছে, কেন শিখছে শিক্ষার্থীকে মে সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। .. কাজেই 
শিক্ষককে শিক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থী সম্পর্কে সচেতন করতে হুবে। দ্বিতীয়তঃ, সব 
মনোবিজ্ঞানীই স্বীকার করেন যে শিখন-সঞ্চালনের সাফল্য নির্ভর করে. শিখনের 
গভীরতা ও afeta উপরে, কাজেই এই ব্যাপারে - নিজের, দায়িত্ব সম্পর্কে 
শিক্ষককে অবহিত হতে হবে শিক্ষণীয় বিষয় বোধগম্য হলেই তার সঞ্চালন সহজতর 
হবে। শিক্ষককে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে যাতে পাঠ্য বিষয় শিক্ষার্থীর বোধগম্য 
হয়। এইজন্য প্রয়োজন হলে তাকে শিখন সহায়ক কৌশলের (Teaching ` 
aids ) সহায়তা গ্রহণ করতে হবে । অনেক সময় প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠ্য বিষয়ের 
অনুশীলন পাঠ্যবস্তর উপলব্ধিকে সহজতর করে তোলে । এ সম্পর্কে শিক্ষককে 
অবশ্যই সচেতন থাকতে হবে। তৃতীয়ত, যে পরিস্থিতি থেকে শিখন অন্ত 
পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হবে, সেই ছুটি পরিস্থিতির পশ্চাতে খে মূল সুত্র ক্রিয়া 
করছে সেটি সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করাতে হবে। ক্রোন্বাক (Cronback)- 
এর মতে: শিক্ষার্থীকে সেই স্থত্রটি নিতুল ভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে, যে যে 
ক্ষেত্রে স্থত্রটি প্রয়োগ করা যায় সেসব দিকে তাকে মনোযোগ দিতে হবে। 
বিচিত্র এবং জটিল পরিস্থিতিতে সেই হুত্রটির প্রয়োগ'শিক্ষার্থীকে চিনে -নিতে হবে। 
bytes, পাঠাবিষয়ের অর্থ অবধারণ। বিভিন্ন অংশের পারস্পরিক স্দ্ধ বোধ, 
ছুটি পরিস্থিতির অভিন্ন উপাদানগুলি অনুধাবন করার ব্যাপারে ছাত্রছাত্রী যাতে 
সমর্থ হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখ! শিক্ষকের কর্তবা। সঞ্চালনের জন্য বিভিন্ন বিষয়- 
aaa মধ্যে যে মিল, তার দিকে শিক্ষার্থীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করতে হবে। এর জন্য 
প্রয়োজন সমস্তাকে বিভিন্ন পরিস্থিতির-পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করা।  পঞ্চমতঃ, 
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শিক্ষকের লক্ষ্য রাখা দরকার যাতে পাঠ্যবিষয়ের সংগঠন স্থমঙ্গতিপূর্ণ ও সুপরিকল্পিত 
হয়, তাহলে শিক্ষার্থী পাঠ্যবিষয় সম্পর্কে মূলগত ধারণা এবং মতবাদগুলি সহজে 
অনুধাবন করতে পারবে । WSs, অভিজ্ঞতার সামান্ঠীকরণ শিখন-সঞ্চালনের সহায়ক 
প্রক্রিয়া। সে কারণে শিক্ষার্থীকে সাহায্য করতে হবে যাতে পাঠ্যবিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ 
ও সাধারণ বৈশিষ্টযগুলির ভিত্তিতে সামান্য স্থত্র গঠন করার ক্ষমতা! শিক্ষার্থী লাভ 
করে। age, পদ্ধতি, নীতি, আদর্শ প্রভৃতিই এক পরিস্থিতি থেকে অন্য 
পরিস্থিতিতে সঞ্চালিত হয়, কাজেই এপুলির গ্রয়োগের উপর শিক্ষকের গুরুত্ব দেওয়া 
প্রয়োজন। ব্যক্তি জীবনের মূল আদর্শের সঙ্গে শিখনকে সংযুক্ত করতে পারলে 
সঞ্চালন সহজতর হয়। সর্বশেষে, মনোযোগী হওয়ার অভ্যাস, পর্যবেক্ষণ করা, aes 
ও Cris A করার ক্ষমতা, বিচারকরণের নিয়মাবলী সম্পর্কে অবহিত হওয়া 
প্রভৃতি প্রক্রিয়াগুলি যাতে শিক্ষার্থী ঠিকমত সম্পাদন করতে পারে সে সম্পকে 
শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং প্রয়োজনমত সে সম্পর্কে নির্দেশ দিতে হবে। 
স্থতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে সঞ্চালনের জন্য তিন ধরনের বিশেষ কার্ধের প্রয়োজন। সেগুলি 
হল: সঞ্চালনের জন্য শিক্ষা পরিকল্পনা ( Planning for transfer J সঞ্চালনের 
জন্য পাঠদান (teaching for transfer) এবং সঞ্চালনের জন্য শিক্ষা (education 
for transfer)! এগুলির গুরুত্বের কথা শিক্ষক অবশ্যই ভেবে দেখবেন | 


প্রশ্নাবলী 


1 What is Learning ? What do you mean by the learning Process ? 
Ans, (পৃঃ ২১৮-পৃঃ ২২০) 
2. How is learning usually defined? What do you understand by ‘Trial 
and Error’ method of learning ? Give examples. [B. A. 1964 
Ans. (পৃঃ ২১৮-২০ p ২৩৮৩৩ ) 


3. Explain fully the Gestalt Theory of Learning. Add your Own comment. 


Ans, (পৃঃ ২২১-২২৩ ) (9. A. 1968 
f: Discuss Thorndike’s major laws of learning and show how they can be 
utilised in helping pupils to learn school subjects. [ B. A. 1963, 1967 


Ans. (পৃঃ ২৩৫--২৩৬৪ ২৩৭-৩৯ ) 
5. Define learning. Briefly explain the main theories of learning. [B, A. 1970 
Ans. (পৃ: ২১৮-২৭ এবং মতবাদের সংক্ষিপ্রসার ) 


শিখন ' ৩২৯ 


6. Discuss the place of maturation and learning in the development of a 
child. Ans. ( 9; ৩২৯-২২১) [B. A. 1966 
7. How are learning ard maturation related to each other? Discuss three 
principal laws of learning of Thorndike, Ans. (পৃঃ ২৪৮-২১ ; ২৩৪-৩৬) [ B. T. 1947 
8. Give examples of ‘Conditioned reflex method of learning. How is fear 
response conditioned in the child ? Ans, (পৃঃ ২৪১-৪২; ২৪৭-৪৮ ) [ B. A. 1966 
9. Discuss the conditioned response theory of learning and show how you 
would utilise this in helping boys to learn school subjects. (B.A. 1962] 
Ans. (পুঃ ২৪১-৪২ 3 ২৫০-৫২ )- 
10. What do you mean by skills ? How are they acquired-? 
Ans. (পৃঃ২৮৫২৪০ ) t 
11. What are the factors upon which the Progress of learning depends ? 
What is a plateau in learning ? Explain its causes. Ans. (পৃঃ ২৮২৮৩) 
12, On what does efficiency in learning depend? How can you use the 
devices of effective learning for the education of the child ? 
Ans. (পৃঃ ২৭৮-পৃঃ ২৮৪.) 
13. What is imitative learning? What are the different types of imitation ? 
Discuss the role of imitation in Education, Ans. ( পৃঃ ২৫৯-৬০ 5 ২৬২-৭০ ) 
14. What are habits? How are they distinguished from instincts? State the 
laws of habit formation. Ans. ( পুঃ 2৯১, ২৯৩ ; ২৯৫) [B. A. 1965 
15. What are the cenditions of habit formation ? How can you develop the 
reading habit in pupils? Ans. (পৃঃ ২৯৫; ২৯৭-৯৮) [B. A. 1963 
16. Bring out the uses and abuses of habit formation, What useful habits 
should be formed in school children ? Ans. (পৃঃ ২৯৬-৯৭ 7 ২৯৮-৩? ) 
17. What are habits? How are they formed? Explain how bad habits can 
be eradicated. Ans. ( পৃঃ ২৯১-৯২ ; ২৯৫-৯৭ ) 
18. Write what you know about the methods of self-learning and learning in 


a group. Ans. (পৃঃ ৩*১--পৃঃ ৩০৬) 
19. What are the benefits of competition in a school community? How 
can a teacher encourage the desirable competitive behaviour ? 
Ans. (পৃঃ ৩:৯-পৃঃ ৩১০) 
20. What is the importance of competition and co-operation in school life. 
Ans. (পৃঃ ৩*৬--পৃঃ ৬০৮) 
21 What is the relation between learning and motivation ? What are the 
functions of motives in learning process? Ans. ( পৃঃ ২৬৯-৭০--২৭৬-৭৮ ) 
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22. What is transfer of learning ? How far is transfer possible? Discuss 
with reference to the ancient and modern views on the subject. 
Ans. (পৃঃ 990-39; ৩১২, ৩২১-২৩) 
23. What do you understand by transfer of training ? Is transfer of training 
Possible? Give some illustrations. Ans... (পৃঃ ৩১০-১১ 5 পৃঃ ৩১৪-১৮), 
24. What is the present day opinion of the Psychologists on the problem 
of transfer of learning ? How can transfer be measured ? 
Ans, (পৃঃ ৩২১-২৩ $ পুঃ৩১১) 
25. Write an essay on transfer of training. [ B. T: 1952, 59 
Ans. (পৃঃ ৩১২-৩২৮ ) 
26. Discuss citing experimental evidences, the problem of transfer of training. 
Ans. (পৃ: ৩১৪--৩২১) [ B. Av Hons 1959 
27. Discuss the different theories of transfer of training and their implications 
in education, Ans. (পৃঃ ৩২৩-৩২৬ } 


28. What is meant by ‘transfer of training’? Discuss in the light’ of the 


latest experimental findings when and to what extent transfer takes place. 
Ans.» (পৃঃ ৩১২-১৩ $ পুঃ ৩১৪-২৩ ) i [ B. T. 1964 
29. Explain: j 
(a) Plateau in a learning curve. 
(b) Learning and Maturation, 
109). Gestalt. 
(d) Imitation. 
^ (e) Conditioned Reflex. 


[ B: A. 1965, °67 ৮0 
[ B: A, 1965, *70 
[B. A. 1966, 69 

[B A. 1966 
[ B! A. 1968 


an Sena 
ব্যক্তিত 
(Personality) 


>| Safes বলতে কি SNe ? (What is Personality ?) 3 
‘afew শব্দটির লৌকিক ব্যাখ্যা তার মনোবিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা থেকে পৃথক | 
সাধারণতঃ atear (Individuality) এবং অনন্যত! (uniqueness) ব্যক্তিত্বের লক্ষণ 
বলে মনে করা হয়। ব্যক্তিত্ব বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি 
চি লৌকিক ব্যক্তির সেই বৈশিষ্ট্য যার জন্য সে অন্ত ব্যক্তি থেকে স্বতন্তর। . এ 
i কারণে ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে কেউ কেউ 
বলেছেন, ব্যক্তিত্ব হল সেই বৈশিষ্ট্য যা একই ধরনের বুদ্ধি ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিকে 
একই অবস্থায় বিভিন্ন ধরনের প্রতিক্রিয়া করায়। 
দৈনন্দিন জীবনে ‘afew শব্দটিকে নানাভাবে ব্যবহার করা হয়। যে ব্যক্তি 
তার কথাবার্তায়, আচার-ব্যবহারে, চালচলনে অপরের মনের উপর একটা ছাপ 
রেখে যায়, সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব আছে বলে আমরা মনে করি। 
safes টিকে ইংরেজী ‘Personality’ শব্দটির আদি অর্থের সঙ্গে এই জাতীয় 
বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার 
লৌকিক ব্যাখ্যার একটা সামপ্রস্ত লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজী 
পার্সোনালিটি শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে ল্যাটিন শবদ পার্সোনা (Parsona) থেকে । পার্সোনা 
শব্দটির অর্থ হল ‘মুখোশ’। প্রাচীনকালে রোমে অভিনেতার মুখোশ পরে. রঙ্গমঞ্চ 
অভিনয় করার জন্য অবতীর্ণ হতেন। সুতরাং পার্সোনালিটি শব্দটির উৎপত্তি যে 
শব্দটি থেকে সেটি: আদিতে একটা wa, মিথ্যা বা RFS রূপ বা ব্যক্তি যেভাবে 
অপরের কাছে 'প্রকাশিত হয়, তাকেই বোঝাত। পরবর্তীকালে পার্সোনা শব্দটির 
অর্থ পরিবর্তিত হয়ে যায়। শব্দটির অর্থ হয়ে দীড়ায় নাটকের অভিনেতা । এই 
অৰ্থেও ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির আসল স্বরূপকে না বুঝিয়ে নাটকে অভিনীত রূপকে বোঝাত। 
আবার ব্যক্তিত্ব বলতে আমর! মনে করি. ব্যক্তির কতকগুলি অপাধারণ গুণ যা 
ব্যক্তিকে অপরের FIR আকর্ষণীয় করে তোলে । আবার কোন কোন দার্শনিক 
মনে করেন যে, ব্যক্তিত্ব হল ব্যক্তির সেই অন্তর্নিহিত, সারবন্তা (inner essence) বা 
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আসল সত্তা যা ব্যক্তির পর্যবেক্ষণযোগ্য আচরণকে সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত করে । এই 
অর্থ অনুসারে ব্যক্তিত্ব ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণ এবং ক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে 
প্রকাশিত হয় না, সকল প্রকাশের অন্তরালে অজ্ঞাত থেকে যায়। 
মনোবিষ্ঠার fre থেকে ব্যক্তিত্বের পূর্বোক্ত লৌকিক ব্যাখ্যা এবং দার্শনিক 
ব্যাখ্যার কোনটিই গ্রহণযোগ্য নয়। স্বাতন্থ্য ও অসাধারণত্ব ছাড়াও ব্যক্তি তার 
চিন্তা, প্রবণতা) গুণ, আগ্রহ ge জীবনাদর্শ নিয়ে এক বিস্ময়কর 
হাজি জটিল সংগঠন। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মূলে আছে ব্যক্তির সঙ্গে 
মনোবিষ্ঠায গ্রহণ. তার পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এবং জাগতিক ও 
চিত সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ব্যক্তির অভিযৌজন। ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্বের ব্যাখ্যায় এই বিষয়টিকে উপেক্ষা করা কোনমতেই যুক্তিংগত নয় | কাজেই 
অপরের মনের উপর রেখাপাঁত করা বা অপরের কাছে নিজেকে আকর্ষণীয় করে 
 তোলাকেই ব্যক্তিত্বের প্রধান লক্ষণ বলা চলে না: 
অনেক সময় ব্যক্তিত্ব বলতে ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবধারাকে বোঝান হয় | 
আবার সময় সময় ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র এ দুটিকে সমার্থক শব্ধ মনে করা হয়। কিন্তু 
ব্যক্তিত্বের এ জাতীয় ব্যাখ্যাও গ্রহণযোগ্য নয়। বাক্তিত্ব বলতে 
যদি বুঝি ব্যক্তির চিন্তা, অনুভূতি ও ভাবধারা, তাহলে ব্যক্তিত্বের 
মানসিক দিকটিরই উল্লেখ করা হবে, যে আচরণের মাধ্যমে 
ব্যক্তিত্বের প্রকাশ তাঁর কোন উল্লেখ করা হবে না। ব্যক্তিত্বকে ‘চরিত্রের’ সঙ্গে 
অভিন্ন করে দেখাও যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যক্তিত্ব চরিত্র থেকে ব্যাপকতর এবং চরিত্রকে 
বাক্কিত্বের একাধিক উপাদানের মধ্যে অন্যতম উপাদান মনে করা যেতে পারে 1? 
afera সব উপাদানের নৈতিক মূলা নির্ধারণ করা হয় না। অলপোর্টের (Allport) 
মতে, ব্যক্তিত্বের যখন নৈতিক মূল্য নির্ধারণ করা হয়, তখন তা হয় চরিত্র, আর 
চরিত্র থেকে নৈতিক মূল্যায়নের বিষ্যটুকু যখন বাদ দেওয়া হয় তখন আমরা পাই 


1. “Colloquial speech influenced by the idols of the theatre and the market 
place, equate personality with charm, with ‘Iv’, with superfical attractiveness,” 

—G. Allport: Personality—Page 40. 

৮৮880011015 conceived by most people as an intengible quality that 

makes an individual attractive or unattractive to his fellows. Psychology uses the 

word personality in a much broader meaning”, 

— Boring and others : Foundations of Psychology, page 487. 

2. “«+sPersonality is the broader term including character as one of its 

aspects”. — Thorpe t Psychological Foundation of Personality. 


ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র 
সমার্থক শব্দ নয় 


Í 
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aE যদ্দি বল৷ হয়, Us কাধাবলী যার মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের প্রকাশ 
ঘটে, তার সমন্থয়ই_ ব্যক্তিত্ব, তাহলে ব্যক্তির দৈহিক এবং মানসিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে 
কিছুই উল্লেখ করা৷ হল ন!। ‘অপরিবর্তনশীল আত্মাই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ব্যক্তিত্বের এ 
জাতীয় ব্যাখ্যা waists ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য নয়; এরকম দার্শনিক আলোচনা 
মনোবিষ্ার মধ্যে টেনে না আনাই যুক্তিযুক্ত । 

কেউ কেউ আবার ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিকে অভিন্ন মনে করেন। ব্যক্তিত্বের সঙ্গে 
বুদ্ধির সম্পর্ক আছে।. কিন্তু সে কারণে তাদের অভিন্ন মনে করা যুক্তিযুক্ত AT l 
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ব্যক্তিত্ব জটিল বিষয় এবং ব্যক্তিত্বের নিখুঁত সংজ্ঞা নির্দেশ করা অত্যন্ত কঠিন।* 

বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিভিন্ন মনোবিদ্‌ ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। 
অলপোর্ট তার ব্যক্তিত্বের উপর লেখা গ্রন্থে প্রায় পঞ্চাশটি প্রচলিত সংজ্ঞার উল্লেখ 
করেছেন। কিন্তু বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এই সংজ্ঞাগুলি দেওয়া হয়েছে বলে কোন 
সংজ্ঞাই ব্যক্তিত্বের পূর্ণ স্বরূপটিকে প্রকাশ করতে পারেনি। 

মনোবিদ্‌ Boome (Woodworth) ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন, 
ব্যক্তিত্ব হল ‘ব্যক্তির আচরণের সামগ্রিক প্রকৃতি ৷"? কিন্তু সামগ্রিক প্রকৃতিটি বা 
ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যের এই এক্যস্থত্রটি কি, তা উডওয়ার্থ ব্যাখ্যা করেন নি। কোন. 
কোন মনোবিদ্‌ তাদের সংজ্ঞাতে বিভিন্ন অবস্থার সঙ্গে ব্যক্তির 
সামঞ্স্তসাধন বা অভিযৌজনের শৃক্তিকেই ব্যক্তিত্বের লক্ষণ বলে 
নির্দেশ করেছেন | মনোবিদ্‌ ওয় সল্‌ (Watson)-a4 মতে উদ্দীপক জীবদেহের উপর 
ক্রিয়া করার জন্য যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় সেই প্রতিক্রিয়ার সমষ্টিই হল ব্যক্তিত্ব ; 
কিন্তু ওয়াটসনের সংজ্ঞাতে ব্যক্তিত্বের মানসিক এবং উদ্দেশ্যমূলক দিককে অগ্রাহ কর! 
হয়েছে। মনোবিদ্‌ বোরিং (Boring) ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞ| দিতে গিয়ে বলেছেন_ 
ব্যক্তিত্ব হল, ‘ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে এক বিশেষ ধরনের সঙ্গতিপূর্ণ অভিযোজন !'* 


1. “Character is personality evaluated and personality. is character 
devaluated." —Allport 2 Personality; Page 52. 
2. “Personality is intrinsically complex + we can offer no. simple formula. for 
reducing its rich variety to a.dry definition.” / 
—Stagner : Psychology of Personality. 
3, “Personality can be broadly defined as the total quality of an individual's 
behaviour.” — Woodworth Psychology : Page 139. 
4. “Itis defined as an. individual’s typical or consistent adjustment to his 
environment.” —Boring : Foundations of Psychology : Page. 488. 


ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন সংজ্ঞা 
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গ্যারেট (H. E. Garrett aa মতে ব্যক্তিত্ব হল আচরণের বিশেষ রীতি বা 
পদ্ধতি। তাঁর মতে প্রাত্যহিক জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে ব্যক্তি যে বিশেষ ধরনের 
বা রীতিতে প্রক্রিয়া করে তার মাধামেই তার ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয়| মনোবিদ্‌ 
ম্যাকডুগাল-এর মতে ব্যক্তিত্ব কতকগুলি সহজাত বৃত্তির ক্রিয়া ছাড়া কিছুই 
নয়। কেউবা ব্যক্তিবিশেষের অজিত প্রবণতা ও বৃত্তিকে, কেউবা ব্যক্তির 
বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা গুণের সমষ্টিকে (sum total of different traits) ব্যক্তিত্ব 
মনে করেছেন ; আবার কোন কোন মনোবিদ্‌ ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে সংহতি 
বা এঁক্য আছে তাকেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব রূপে নির্দেশ করেছেন। পূর্বোক্ত সংজ্ঞাগুলি 
অসম্পূর্ণ, কারণ এগুলিতে ব্যক্তিত্বের কোন একটি বিশেষ দিকের উপরই গুরুত্ব 
আরোপ করা হয়েছে। 
O জলপোর্ট বলেন “ব্যক্তিত্ব মানুষের অন্তঃস্থিত দৈহিক-মানদিক তন্ত্রের সেই 
গতিশীল সংগঠন যা পরিবেশের সঙ্গে তার অভিনব অভিযোজন নির্ধারণ করে।॥ 
অন্তান্য সংজ্ঞার তুলনায় অলপোটের সংজ্ঞাটি অপেক্ষারুত সম্ভোধজনক। কারণ, 
তিনি ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনশীল রূপকে স্বীকার করেছেন। তিনি বাহ্‌-প্রকাশের 
উপর গুরুত্ব আরোপ না. করে অভ্যন্তরীণ দিক্‌ এবং ব্যক্তিত্বের সামাজিক দিকের 
উপর গুরুত্ব প্রদান করতে চেয়েছেন | 

মনোবিদ্‌ মান্‌ (Munn)- তার সংজ্ঞার মাধামে ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে একা বা 
সংহতি আছে তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি ব্যক্তিত্বের সংজ্ঞায় 
বলেছেন-_-“বিশেষ করে সামাজিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জশ্তবিধানের জন্য ব্যক্তির গঠন, 
আচরণের ধরন, আগ্রহ, ভাবভঙ্গি, ক্ষমতা, সামর্থ এবং প্রবণতার বিশেষ সংহতি ay 
একা হল ব্যক্তিত্ব ।”৪ 

বাক্তিত্বের কোন সংজ্ঞাই ক্রটিমূক্ত নয়। ব্যক্তিত্ব এক জটিল বিষয় । আসলে 
ব্যক্তিত্ব দেহমনের এক জীবন্ত এঁকা। ব্যক্তির দৈহিক বৈশিষ্টা, সহজাত প্রবৃত্তি, 
মানসিক প্রবণতা ও ব্যক্তির আশা, আকাঙ্ষা, কামনা, বাসনা, আগ্রহ, জীবনাদর্শ, 

যাস, অভিজ্ঞতা, কল্পনাশক্তি, বুদ্ধি, নৈপুণ্য, দোধ-গুণ প্রভৃতি, প্রারুতিক 


1. “Personality is the dynamic organisation within the individual of those 
Psycho-physical systems that determine his unique adjustment to his 


ern i —Allport: Personality ; Page 48. 


aptitudes, especially from the standpoint of adjustment in social skeations.—* 
Munno. 
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পরিবেশের : সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষমতা এবং বাহ্‌-প্রতিক্রিয়া_-এই সব কিছুর 
লংমিশ্রণেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্ব শুধুমাত্র গুণ ও ক্রিয়ার সমষ্টি নয়, বা শুধুমাত্র 
সংহতি বা এঁক্য নয়, ব্যক্তিত্ব হল সেই সত্তা যা গুণ ও ক্রিয়ার মধ্যে উপস্থিত থেকে 
তাদের সংহত বা এঁক্যবদ্ধ করে | 

ol ব্যক্িত্হেল weet শল! Cafès (Characteristics of 
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এখন CTT ব্যক্তিত্বের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করে আমরা 
ব্যক্তিত্বের স্বরূপটিকে বুঝে নেবার চেষ্টা করব। 

(১) বাক্তি যখন জন্মগ্রহণ করে তখন তার মধ্যে স্থপ্ত থাকে অনন্ত সম্ভাবনা 
ও বিচিত্র শক্তি এবং সেই সম্ভাবনা ও শক্তিকে বাস্তবে রপাঁয়িত করার জন্য ব্যক্তির 
এক দৈহিক-মানসিক সংগঠন আছে। জন্মের পর থেকেই পরিবেশের বিভিন্ন 
বা্তিদ্বের প্রধান শক্তিগুলি ব্যক্তির উপর ক্রিয়া করে। এর ফলে ব্যক্তির 
প্রধান বৈশিষ্ট অন্তর্নিহিত শক্তি, ব্যক্তির সহজাত প্রবৃত্তি ও প্রবণতা. এবং 
পরিবেশের শক্তির মধ্যে যে পাঁরম্পরিক- প্রতিক্রিয়া শুরু হয় তার থেকেই ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্ব বিকাশ লাভ করে। কাজেই পারিপা্থিকের সঙ্গে অভিযোজনের 
(adaptation) জন্য ব্যক্তির কার্ধাবলী তাঁর ব্যক্তিত্বের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ। 

(২) ব্যক্তির সঙ্গে পারিপার্থিকের এই অভিযোজনের পেছনে আছে তার 
চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা, ভাবধারা, কাঁমনা-বাসনা, জীবনাদর্শ, এবং সহজাত 
প্রবণতা ও বৃত্তি । 

(৩) আবার মানসিক বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সংযুক্ত রয়েছে দৈহিক বৈশিষ্ট্য । ব্যক্তিত্ব 
দেহমনের এক জীবন্ত এক্য। 

(৪) মানসিক এবং দৈহিক বৈশিষ্টাগুলি এঁকাবদ্ধ হয়ে একটা সুসমঞ্চস রূপ লাভ 
করে। ব্যক্তিত্বের মধ্যে আছে একটা সমগ্রতা, একটা সংহতি, একটা স্থসমঞ্চস 
সংগঠন | 

(8) যে আত্মসচেতন জীব নিজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন এবং নিজেকে 
নিয়ন্ত্রিত করতে সমর্থ, তিনিই ব্যক্তিত্বের অধিকারী aean আত্মচেতনা (self 
consciousness) এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের, জিত ক্গমতাই ব্যক্তিত্বের 
মুল ভিত্তি। 

(৬) afew স্থির, বা নিশ্চল দে এক ঠাস 
(dynamic) | পরিবেশের মধ্যে পরিবর্তন ও বৈচিত্র্য এবং এই পরিবর্তনশীল পরিবেশের 


/ 
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সঙ্গে ব্যক্তির সঙ্গতিসাধনের প্রচেষ্টার জন্য ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যেও পরিবর্তন. 


দেখা দেয়। ব্যক্তিত্ব স্থির বা নিশ্চল নয় $ এ চির-পরিবর্তনশীল, সদা-বিক1শমান ও 
গতিধর্মী ৷ 

(৭) ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনশীল ও বিকাশমান হলেও এর মধ্যে একটা স্থায়িত্ব আছে, 
যার মাধ্যমে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বুঝে নেওয়া যায়। প্রতিটি বাক্তি এক বিশেষ ব্যক্তি 
এবং এই হিসেবে সে অদ্বিতীয়, অন্য কারও সঙ্গে তার তুলনা হয় না। 

(৮) সর্বশেষে, ব্যক্তির, ব্যক্তিত্ব আত্মপ্রকাশ করে সামাজিক পরিবেশের মধ্ো ॥ 
সমাজের আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি, কৃষ্টি ও ভাবধার! প্রভৃতি ঘামজিক উপাদান 
ব্যক্তিত্ব হুষ্টি করে, মে কারণে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সমাজের উপর নির্ভরশীল । 
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বাক্তিত্ব হল একটা! স্থমংহত সামগ্রিক সত্তা, বহু উপাদানে গড়া কমবেশী সামগুস্ত- 
পূর্ণ একটি এক্যবদ্ধ জটিল সংগঠন। প্রশ্ন হল, যে বহুবিধ উপাদানে এই বাক্তিত্ব 
গঠিত, মেই উপাদানগুলি কী ?- এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, ঠিক কোন্‌ কোন্‌ 
উপাদানের দ্বারা ব্যক্তিত্ব গঠিত ত! সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। প্রাণহীন ও অচেতন 
জড়বস্তর উপাদীনগুলিকে সহজে জানা যায় এবং জড় পদার্থের বিভিন্ন উপাদানগুলির 
ব্যক্তিত্বের উপাদানের : বর্ণনার মাধ্যমেই জড়-পদার্থের দ্বরূপটিকে মোটা মুটি বুঝে নেওয়া 
সঠিক বণনা নব নয়. যাক তাছাড়া জড় পদার্থের উপাদানগুলিকে . বিশ্লেষণের 
মাধ্যমে পৃথক পৃথক ভাবে পাওয়া সম্ভব হয়। ব্যক্তিত্বের উপাদীনগুলিকে ঠিক 
সেভাবে পাওয়া সম্ভব নয়; কেননা, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সামগ্রিকভাবে S14 করে। জড় 
পদাৰ্থ তার উপাদীনগুরির সমষ্টিমাত্র, কিন্তু ব্যক্তির alee বিচ্ছিন্ন উপাদানের সমষ্টি- 
মাত্র নয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব এক চলমান was এক্য। বহুবিধ বিচিত্র উপাদানে 
ব্যক্তির ব্যাক্তিত্ব গঠিত। আমাদের দৃষ্টির অগোচরে এবং অজ্ঞাতসারে বহুব্ধি ঘটনা 
ব্যক্তির উপর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। বাক্তিত্ব দৈহিক 
ও মানমিক সমস্ত রকম শক্তি ও সম্ভাবনার এক স্থসম সমন্বয় | 

বাক্তিত্বের উপাদ্দানগুলিকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা চলে__(ক) প্রাকৃতিক 
উপাদ্ধান, এবং (খ) পরিবেশগত উপাদান | 

(ক) প্রাকৃতিক উপাদান ঃ এই উপাদানগুলির মধ্যে প্রথম হল বংশধারা 
বা উত্তরাধিকারস্থত্রে পাওয়া কতকগুলি বৈশিষ্টা (Hereditary factors); 
দ্বিতীয়তঃ, দৈহিক গঠন (Physique), তৃতীয়তঃ অনানী বা অস্তঃক্ষরা গ্রন্থির ক্রিয়া 
(Function of ductless glands) | 


/ 
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O বংশধারা বা উত্তরাধিকারমূত্রে them বৈশিষ্ট্য ঃ আমাদের ব্যক্তিত্বের 


৮. উপর বংশপ্রভাব কিভাবে ক্রিয়া করে এবং আমাদের পূর্বপুরুষদের কাঁছ থেকে 


বংশধারা বা উত্তরাধিকারস্থত্রে আমরা কি কি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হই, তা জানতে 
হলে খুব সংক্ষেপে প্রাণীর জন্মরহস্ত সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন । এ 
মাতৃগর্ভে যে ভিশ্বকোষে জীবনের সর্বপ্রথম আবির্ভাব Wh, ch ডিম্বকোষটি হল 
N .. ছুটি জননকোষের (germ-cell) মিলনের ফল। এই ছুটি জনন- 
মাত ও কোষের মধ্যে একটি হল পিতৃকোষ এবং আর একটি হল 
মাতৃকোষ। প্রথমটি আনে পিতার কাছ থেকে, দ্বিতীয়টি আসে 
“মায়ের কাছ থেকে । পিতার কাছ থেকে পাওয়া জননকোধটির নাম শুরুকীট 
(Spermatozoon) এবং মাতার কাছ থেকে পাওয়া জননকোষের নাম ডিম্বাণু 
(ovum) প্রতি জননকোষে তেইশটি করে ক্রোমোসোম (Chromosome) বারঞ্চনিক 
থাকে এবং শুক্রকীট: ও ডিস্বাণুর মিলনের ফলে মাতৃগর্ভে যে ডিম্বকোষের বা যাইগট 
(298০০)-এর সৃষ্টি হয় তার মধ্যে মোট ২৩+২৩-৪৬টি ক্রোমোসোম থাঁকে। 


i 


ছুটি অর্ধকোব, যার গ্রত্যেকটিতে তেইশাট করে ভ্রোমৌনোম আছে 


এদের মধ্যে শেষের জোড়াটিই যৌন নির্ধারক ক্রোমৌসোম। পুরুষের ক্ষেত্রে এই যৌন 
নির্ধারক, catarata ছুটির একটি X ও অপরটি Y, স্বীদেহের ছুটি ক্রোমোসোমই X | 
এই ক্রোমোদোম হল ZA স্থতার মতে৷ পদার্থ। পূর্বে এই ক্রোমোঁসোমকেই বংশগত 
Seth seine গ্রলক্ষণের (hereditary traits বাহক বলে ধারণ! করা হত। 
প্রলক্ষণের প্রধান কিন্তু গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, প্রত্যেকটি ক্রোমোসোমের 
বর মধো অসংখ্য EY ক্ষুদ্র দানার মতো রাসায়নিক পদার্থ থাকে 
যাকে বলা হয় ‘জিন’ (gene) | এই feat হল বংশগত প্রলক্ষণের যথার্থ বাহক i 


1, “Since, however, each chromosome ‘thread’ is composed of numerous 
infinitesimal units called genes, it is more proper as Gilliland suggests to regard 
the latter as the real basis of inheritance”. 

~—Thorpe: Psychological F oundations of Personality ; Page 46, 


শি. মনো-২২ (iv) 
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পেতৃকোষের এবং মাতৃকোষের জিনগুলির পারস্পরিক মিলনের উপরই 
শিশুর বংশধারার স্বরূপ নির্ভর করে। এই জিনখুলিই শিশুর দৈহিক এবং মানসিক 
প্রকৃতি নির্ধারণ করে । মাতাপিতাঁর বৈশিষ্ট্য এবং গুণরাঁজি এই জিনগুলির মাধ্যমেই 
শিশুর মধ্যে সংক্রমিত হয়। i 
বাক্তির দৈহিক, মানপিক, স্ব ভাঁবগত-_-সব রকম সহঙ্গাত বৈশিষ্ট্যই এই 
জিনগুলির ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে, সেহেতু বংশগতির ক্ষেত্রে এই জিনগুলির ভূমিকা 
; খুবই গুরুত্পূর্ণ। জিনগুলি সব সময় জোড়ায় জোড়ার কাজ 
eae nd করে) একটি জিন পিতৃকোঁষের, অপরটি মীতৃকোষের | যেহেতু 
করে এক জোড়ার জিন একই ধরনের কাজ করে এবং যেহেতু 
প্রত্যেকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে সক্ষম, সেজন্য কোন 
একটি জিন ক্রুটিপূর্ণ হলেও, অন্যটি সমস্ত sty একাই করতে পারে; জিনগুলি 
কিভাবে জোড় বাবে, সেই জোড় বাধার উপরই নির্ভর করে বংশগতি। প্রতোক 
মাতাপিতার জিনের মধ্যেও তারতম্য দেখা যায়। সে কারণে একই মাঁতাপিতার 
সন্তানদের মধ্যে দৈহিক, মানসিক ও স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যের নানা প্রকার তারতমা 
লক্ষা কর! যায়, তার কারণ প্রত্যেক সম্তানের মধ্যে জিনের ভিন্ন ভিন্ন সম্মেলন ঘটে | 
প্রত্যেক সন্তানের মধ্যে জিনের বিশেষ সশ্মেলনের জন্য তার বংশগতিও এক বিশেষ 
ধরনের হয়ে থাকে | এই কারণে জেনিংস (Jennings) বলেন, “যে ভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির 
বিকাশ ঘটে, যে বৈশিষ্ট্য গুলি তাদের মধ্যে দেখ! যাগ, তথাকথিত বংশগতির নিয়ম- 
গুলি, মাতাপিত| ও সন্তানের মধ্যে অসাধারণ রকমের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য এই 
সব কিছুই জিনের বিন্যাস এবং ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে।”৪ সুতরাং জিনের যে 
সংগঠন নিয়ে মানবশিশু জন্মেছে, তার উপরই নির্ভর করছে পরিণত জীবনে সে কি 
হবে। “একটি রাসায়নিক মিশ্রণের প্রকৃতি যেমন যে যে উপাদানে মিশ্রণটি গঠিত 


= 1 “Since each pair of genes is concerned with same function and since either 
is capable of performing the function in question independently, it follows that 
if one gene is: defective or otherwise inadequate in its work, its mate can perform 
the entire function..." . 
—Thorpe: Psychological Foundations of Personality, 
2. “The way diverse individuals develop the peculiarities that they show, the 
so-called laws of heredity, the extra-ordinary resemblances and differences between 
parents and offsprings—all these thiags depen 1 largely in the arrangement and 
behaviour of the genes.” -~ 
—H. S. Jennings: The Biological Basis of Human Nature—Page 8, 


f 
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তার উপরে নির্ভর করে, তেমনি বাক্তির প্রকৃতি গঠনে যে যে জিনের সমাবেশ হয়েছে 
সেগুলির উপরই ব্যক্তির প্রকৃতি নির্ভর করে 1 , 

উত্তরাধিকার সুত্রে পাওয়া এই বৈশিষ্টা গুলিকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পাঁরে 
শারীরিক বা দৈহিক বৈশিষ্ট্য, মানসিক বৈশিষ্ট এবং মানস-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য। 
উত্তরাধিকারস্থত্রে পাওয়া দৈহিক বৈশিষ্া গুলির অন্তর্গত হল দৈহিক গঠন, উচ্চতা, 
চোখের গড়ন, দেহের রঙ ইত্যাদি। অনালী গ্রস্থিগুলির ক্ষরণের ফলে যে দৈহিক 
ও মানমিক বৈশিষ্ট্য সুচিত হয় সেগুলিও এর অন্তত “ক্র। মানসিক বৈশিষ্ট হল চিন্তা, 
বুদ্ধি, ইচ্ছা, কল্পনা ও মানসিক শক্তি প্রভৃতি। মানস-প্রকুতিগত বৈশিষ্ট্য হল শিশুর : 
মেজাজ বা মুড ( Mood ) | 

(i) দৈহিক গঠন £ দৈহিক গঠনের উপর বাক্তিত্ব বিশেষভাবে নির্ভর 
করে। ব্যক্তির নিজন্ব ব্যবহার এবং 'অপরের সঙ্গে তার আচরণ দৈহিক গঠনের 
দ্বার| বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। casta (Kretschmer) এবং সেল্ডন 
(Sheldon) দেহের গঠনের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের গভীর AVS সম্পর্কে আলোচনা করেছেন | 
মনোবিদ্‌ আডলার (441)-এর মতে শারীরিক ক্রটিযুক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
হীনমন্যতাবোধ দেখা যায়। ; 

Gi) অন্তঃক্ষর! ates আমাদের দেহের মধ্যে কতকগুলি বহিঃক্ষরা গ্রন্থি 
(duct gland) আছে, যেমন লালাগ্ৰন্থি, স্বেদগ্ৰন্থি, অপ্রগ্রস্থি, LAR ইত্যাদি । যদিও 
এগুলি ব্যক্তির আচরণের উপর ক্রিয়া করে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার 
করে, তবুও আমাদের দেহের মধ্যে যেসব অস্তঃক্ষরা গ্রন্থি (ductless glands) আছে 
ব্যক্তিত্বের বিকাশে সেগুলির ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । এই অনালী গ্রস্থিগুলি রক্তের 
মধো যে রম ক্ষরণ করে, CAR রস সমস্ত দেহের মধ্যে সঞ্চালিত হয়। দেহের বিভিন্ন 
অভান্তরীণ ক্রিয়ার সমন্বয়-সাধন করা ছাড়াও, দেহ ও মনের সম্পূর্ণ বিকাশের পক্ষে 
এই গ্রন্থি গুলির উপযুক্ত ক্ষরণ একান্ত প্রয়োজনীয় । ব্যক্তির মানসিক জীবনে এই 
গ্রন্থিগুলি অপীম প্রভাব বিস্তার করে। থাইরয়েড গ্রন্থির কাজ ব্যাহত হলে শারীরিক 
এবং মানসিক বিকাশ ব্যাহত হয়, বাক্তির মধ্যে Grater অভাব, Raaj ও 


SUAS! দেখা দেয়। থাইরয়েড পিটুইটারি এবং যৌনগ্রন্থির স্বাভাবিক ক্রিয়া বাধা- 
০০২৬৬ Sain 


1. “Just as the character of a chemical solution depends upon the Substance 
of which it is composed. so human characteristics depend upon the genes that co- 
operated in their formation.” 2 3 

—W. Rand, M. E. Sweeny and E, L. Vinsent ; Growth and Development 
of the young child. 


৩৪০ s শিক্ষা-মনোঁবিজ্ঞান 


প্রাপ্ত হলে ব্যক্তির পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের ক্ষমতা কমে যায়। থাইরয়েড 
গ্রন্থির ক্ষরণ বৃদ্ধি পেলে ব্যক্তির মধ্যে চপলতা, উত্তেজনা ও মানসিক উদ্বেগ অধিক 
পরিমাণে বেড়ে যায়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এই সব অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থির 
সংযোগ বাইবে থেকে AUT পরিমাপ করা যায় না, কেবলমাত্র কতক গুলি বিশেষ 
পরিস্থিতিতে যখন এই সব গ্রন্থির বিকাশ হয়, খুব কম বা অধিক মাত্রায় ঘটে থাকে 
তখনই ব্যক্তিত্বের উপর তাদের প্রভাব আমরা উপলব্ধি করতে পাঁরি 1 
(a) পরিবেশগত উপাদান £ ব্যক্তি উত্তরাধিকারস্থত্রে মীতাঁপিতা এবং 
পূর্বপুরুষদের অনেক বৈশিষ্টোর অধিকারী হয়। ব্যক্তির মধ্যে RS থাকে বিচিত্র 
yuan, অনন্ত শক্তি; তবে APTA পরিবেশেই ব্যক্তির এই সস্তাবনা ও শক্তি 
বাস্তবে রূপায়িত হয় । পরিবেশের সঙ্গে সামনঞ্রন্তপূর্ণ সংগতি বিধান এবং সেই সঙ্গে 
নিজের শক্তি ও ABT VAT ফলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে | এই 
পরিবেশ দু ধরনের-_প্রাক্কৃতিক এবং সামাজিক। প্রার্কৃতিক পরিবেশ 
ব্যক্তি মনের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে। Stary, মৃত্তিকা, গাছপালা, 
জীবন্ত, খাছ্চ_-এ সব কিছুর প্রভাব ব্যক্তির উপর আছে। এগুপির প্রভাবে ব্যক্তি 
হয় qh ব| আয়েসী, শক্তিমান বা দুবল, পরিশ্রমী বা অলন। 
মামাজিক পরিবেশের (Social environment) মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও 
উল্লেখযোগ্য হল গৃহের বা পরিবারের পরিবেশ | পরিবারের স্থস্থ ও মনোরম 
যী ane পরিবেশ শিশুর ব্যক্তিত গঠনে বিশেষভাবে উপযোগী | পরিবারের 
মাতাপিতা, ভ্রাতা ভদ্দী ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনদের কার্যকলাপ 
চিন্তাধারা, আদর্শ, শিশুর ব্যক্তিত্বের উপর গভীর প্রভাব বিস্তার করে ।% মাতাপিতা 
যদি শিশুকে স্বাধীনভাবে Sts করার স্থযোগ দেন, তাঁহলে শিশুর মধ্যে আত্মনির্ভরতা, 
আঝ্মবিশ্বাস, সাহস, স্বাধীনভাবে কাজ ও চিন্তা, করার ক্ষমতা দেখা দেয়; তার 
ফলে শি স্থির ব্যক্তিত্ব অর্জন করে। আবার অপরপক্ষে মাতাপিতা যদি শিশুকে 
কেবল চোখে চোখে রাখতে চান, তাঁকে স্বাধীনভাবে কাজ করা ও চিন্তা করার 


চি et 

J, “Only in dramatic cases, when these glands are grossly under developed 
or over developed can we see their effects on personality. 

—C. T. Morgan : Introduction of Psychology, Page 232- 

2. “Parents, finally, influence personality development by being models. Much 
of a child’s learning is by imitation. By watching his father, a son learns how 
to act like a man, and the daughter learns how to assume the role of wife and 
mother by watching ber mother.” 


—C.T. Morgan: An Introduction to Psychology ; Page 239. 


È 


বাক্তিত্ব } ৩৪১ 
স্থযোগ না দেন, তাহলে শিশুর মধ্যে এক দুর্বল ও ভীক বাক্তিত্ব গড়ে ওঠে 1 আবার 
মাতাপিতা যদি শিশুর প্রতি নির্মম ব্যবহার করেন, বা তারা যদি খেয়ালী, উৎপীড়ক 
বা অত্যাচারী হন, তাহলেও শিশু বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন,। অসংযত, ভীরু, 
অসামাজিক ও রুক্ষ মেজাজের হয়ে থাকে | কাজেই গৃহের পরিবেশ যেমন মনোরম, 
স্বাস্থ্যকর, ও carl হবে, পরিবারের ছেলেমেয়ের] সেভাবেই ব্যক্তিত্ব অর্জন করবে। 

এর পরে উল্লেখ করা যেতে পারে বিদ্যালয়ের পরিবেশ অর্থাৎ শিশুমনের উপর 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষিকা এবং শিশুর সহপাঠীদের প্রভাব। শিক্ষকদের সদয় 
ও স্বেহপূর্ণ ব্যবহার, শিক্ষা দেবার আগ্রহ, তাদের আচার-ব্যবহার, কথাবার্তা, 
চালচলন শিশুর জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। 
সা সি অপরপক্ষে, শিক্ষকের কঠোর ব্যবহার, নির্মমতা শিশুমনকে 
প্রতিষ্ঠানের ভুমিকা. বিদ্রোহী করে তোলে, তার মধ্যে উদ্দাসীন ভাব স্বষ্টি করে।* 
সহপাঠীদের সাহচর্যে শিশু তার স্ুপ্র ক্ষমতা ও শক্তির স্বাধীন 
বিকাশ সাধনে সচেষ্ট হয়। কোন কোন শিশুর মধ্যে নেতৃত্ব করার প্রবণতা জাগে। 
দলের অপর ছেলেদের সে নেতা সাজে। বিভিন্ন শিশুর বিভিন্ন সহজাত ক্ষমতা! 
দলের’ প্রভাবে বিশেষভাবে ক্রিয়া করার হুযোগ পায়। সুতরাং শিশুর ব্যক্তিত্ব 
গঠন ও বিকাশের মূলে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | 
তারপর শিশু যখন পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিতে পরিণত হয় তখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, 
অনুষ্ঠান, সমাজের আচার, রীতি-নীতি, সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, 
এবং অফিস প্রভৃতি সংগঠনগুলি ব্যক্তির চিন্তাধারা ও আচরণের উপর প্রভাব বিস্তার 
করে। এই প্রভাবের তারতম্য অনুযায়ী ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। 


বংশগতি ব1 পরিবেশ, কোনটি ব্যক্তিত্বের উপর অধিক প্রভাব বিস্তার 
করে ?-এর উত্তরে, কোন কোন মনোবিদ্‌ বংশগতির উপর, 
= satan আবার কৌন কোন মনোবিদ্‌ পরিবেশের উপর গুরুত্ব আরোপ 
অধিকতর? করেছেন। বস্তুতঃ, কোন চরম মতবাদের প্রতি সমর্থন না জানিয়ে 
বল! যেতে পারে যে, ব্যক্তিত্বের উপর, উভয়ের প্রভাব সমান 

গুরুত্বপূর্ণ । প্রতিটি ব্যক্তি উত্তরাধিকা রস্থত্রে কতক গুলি সহজাত প্রবৃত্তি, প্রবণতা ও 


1. “The effect of an autocratic school system, like the authoritarian family 
structure, is generally harmful to the children. It tends to create unnecessary 
aggressiveness and to prevent the development of independent habits of thinking.” 

—Stagner : Psychology of Personality ; Page 389, 


৩৪২ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 
ক্ষমতার অধিকারী হয় সত্য, কিন্তু প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে ক্রিয়া- 
প্রতিক্রিয়ার ফলে এ গুণগুলি বিকাশলাভ করে এবং বাক্তির ব্যক্তিত্ব গঠনে সহায়তা 
করে। .উত্তরাধিকীরন্থত্রে ate উপাদানগুলি পরিবেশের মাধ্যমেই নিজেকে 
বিকশিত করে | সহজ কথার, ব্যক্তির মধ্যে যে শক্তি ও সম্ভাবনা প্রচ্ছন্নভাবে থাকে, 
উপযুক্ত পরিবেশে GY সম্যকভাবে স্থপরিস্ফুট হয়ে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে একটি দৃঢ় 
ভিত্তিভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত করে | 
ডে। ISTA clove (Traits of Personality) 2) 
ব্যক্তিত্বের গ্রলক্ষণ বলতে বোঝায় ব্যক্তির এমন কতকগুলি গুণ বা বৈশিষ্ট্য যার 
- সাহায্যে আমরা একটি ব্যক্তিত্বকে অন্য ব্যক্তিত্ব থেকে পৃথক 
করি। যেমন_-সদাঁশয়তা”, 'পরিশ্রমশীলতা+, “সামাজিকতা? 
‘বিষণ্নতা,’ ‘grey’, উদারতা ইত্যাদি ।, 
ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণের ধারণা আমরা কিভাবে করি এবং কিভাবে তাঁর নামকরণ 
করি, কোন কৌন মনোবিদ্‌ তার একটা যুক্তিশী্ম্মত পদ্ধতির উল্লেখ করেছেন। 
প্রথম স্তরে ব্যক্তির আচরণকে ব্যাখা! করতে গিয়ে আমরা কোন একটি ক্রিয়া 
বিশেষণের (adverb) ব্যবহার করি। যেমন, অমুক লোক বেশ সতর্কতার সঙ্গে বা 
আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে কাঁজ করেছে। দ্বিতীয় স্তরে, এই গুণটিকে ব্যক্তির আচরণের 
ব্যাখ্যায় প্রয়োগ না করে, ব্যক্তির বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি, তখন এটি ক্রিয়াবিশেষণ 


প্রলক্ষণের পরিচয় 


না হয়ে হয় বিশেষণ (adjective) | যেমন, লোকটি সাবধানী বা আত্মবিশ্বাসী | * 


তৃতীয় স্তরে, আমরা এই বিশেষণটিকে বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করি এবং মনে করি 
ব্যক্তির মধ্যে এই বিশেষ গুণটির অস্তিত্ব আছে। তখন বলি এই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের মধ্যে 
'মাবধানতা' এবং “আত্মবিশ্বাম” এই দুই সংলক্ষণের অস্তিত্ব রয়েছে । কোন কোন 
মনোবিদ্‌ এইভাবে ae বিষয়কে বিশেহ্যরূপে ব্যবহার করার বিরোধিতা করেছেন। 
কিন্তু এই বিষয়টির উপর এতখানি 'গুরুত্ব আরোপ কর! সমীচীন নয়। প্রলক্ষণ হল 
ব্যক্তির মধ্যে একট! কমবেশী স্থায়ী. গুণ যার জন্য কোন ব্যক্তির কাছে আমরা বিশেষ 
এক ধরনের আচরণ প্রত্যাশ| করি, অন্যরূপ প্রত্যাশা করি না। 

কিন্তু ব্যক্তির আচরণ-নির্দেশক যে কোন গুণবাচক শব্দকেই ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ- 
রূপে গণা করা যেতে পারে না। ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণরূপে গণ্য হবার জন্য যে কোন 
গুণবাচক শব্দের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা! প্রয়োজন | 


1. “Although a trait is a description of human behaviour, not every word 
that describes behaviour defines a trait.” 190 
—Boring : Foundations of Psychology : Page 42%, 
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প্রথমতঃ, ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণের দুটি দিক আছে_-একটি মানসিক ও অপরটি 
oes, আচরণমূলক, যেমন-_ভদ্রতা ; মনের fie থেকে ভদ্রতা 
দুটি দিক-মানসিক মাৰ্জিত রুচিসম্পন্ন মনোভাবকে বোঝায় এবং আচরণের দিক 
pan ae থেকে শিষ্ট-সভ্য আচরণকে বোঝাঁয়। 


দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্বের এই প্রলক্ষণণ্ডলি কমবেশী পরিমাণে 
ফল বিদ্যমান থাকে । সাধারণ মানুষের মধ্যে কোন গুণই চরম 
পরিনাণে বিদ্যমান. মাত্রায় বিদ্যমান থাকে না; যেমন, সামাজিকতা। কোন 

ব্যক্তি কম সামাজিক, কোন ব্যক্তি বেশী সামাজিক | 

তৃতীয়তঃ ব্যক্তির জন্মগত প্রবণতা ও পরিবেশ-_এই চির প্রতিক্রিয়া থেকেই 
বাক্তিত্বের এই প্রলক্ষণগুলির জন্ম | 

চতুর্থত, বাহ-অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বাক্তিত্বের এই Haai 
- পরিবর্তন ঘটলেও ব্যক্তির স্বভাবের মধ্যে এগুলি কমবেশী স্থায়ী । এই প্রলক্ষণগ্ুলি 
প্রলক্ষণগুলি কমবেশী 'থেকে যে আচরণের উদ্ভব হয় সেই আচরণের মধ্যে প্রলক্ষণের 
স্থায়ী প্রকাশ অনেকটা সামন্তস্তপূর্ণ ও সঙ্গতিপূর্ণ। যেমন, যে ব্যক্তি 
উদ্ধার মনোভাবসম্পন্ন, মোটামুটি সব অবস্থায় তার আচরণের মধ্যে উদার মনোভাবের 
পরিচয় পাওয়া যায় | 

পঞ্চয়তঃ, ব্যক্তিত্বের অধিকাংশ প্রলক্ষণই দ্বিমুখী, অর্থাৎ, একটি গুণ এবং তার 
বিপরীত গুণ--এ দুটিকে নিয়েই ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণের দ্বিমুখী সত্তা গঠিত er) এজন্য 
কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কোন বিশেষ প্রলক্ষণ নির্ণয় করতে হলে দুটি পরম্পর- 
বিরোধী গুণকে দুদিকে রেখে তাঁদের একটি কাল্পনিক সরল- 
রেখার দ্বার! যুক্ত করতে হবে এবং তারপর নির্ধারণ করতে 
হবে ব্যক্তির ও ‘গুণটি’ ওঁ সরলরেখার কোন্‌ জায়গায় অবস্থিত। এই কাল্পনিক 
রেখাটিকে বলা হয় ব্যক্তিত্বের পরিসর (dimension of Personality) | aye, 
সামাজিকতা বনাম-অদামাজিকতা, প্রফু্তা বনাম RASI কোন ব্যক্তিকে aya 
না হলেই ঘে RAA হতে হবে বা সামাজিক না৷ হলে অসামাজিক হতে হবে এমন কোন 
কথা নেই। এর অর্থ হল, সামাজিকতা থেকে অসামাঁজিকতা, এই পরিসরের মধ্যে 
সংলক্ষণটি বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন লোকের মধ্যে বিগ্যমান। যে বাক্তির মধ্যে 
এই সংলক্ষণটি অধিক পরিমাণে থাকবে তাকে সামাজিক এবং যার মধ্যে খুব কম 
পরিমাণে আছে তাকে অদামাজিক বলা হবে। তেমনি একটি লোককে যখন ভীরু বলা 


ব্যক্তিত্বের পরিসর 
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হচ্ছে তখন তার অর্থ এই নয় যে, তার মধ্যে সাহসিকতা! নেই । তবে যেটুকু 
সাহসিকতা আছে তা নিতান্ত উপেক্ষার বিষয় 

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সামগ্রিকভাবে কাজ 
করে এবং তার একটা স্থসংবদ্ধ, AVIA ও একাবদ্ধ রূপ আছে। Yosh বাক্তিত্ব 
..প্রলক্ষণগুলির যোগফলমাত্র নয় বা গ্রলক্ষণগুলিকে পৃথক পৃথক ভাবে পরিমাপ 
করলেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে বোঝা যাবে না। 

প্রশ্ন হল, ব্যক্তিত্বের এই প্রলক্ষণগুলির সংখ্যা কত? এই প্রশ্নের কোন সুনির্দিষ্ট 
উত্তর দেওয়া অত্যন্ত কঠিন। অভিধানে প্রায় ১৭,৯৫০টি গুণবাঁচক এবং দোষবাচক 
wa পাওয়া যায়। কিন্তু প্ৰশ্ন হল, মৌলিক প্রলক্ষণগুলির সংখ্য! কত? ক্যাটেল 
(Cattell) ২০ জোড়! প্রধান প্রধান বাঁহ-প্রলক্ষণ এবং ১২ জোড়া অভ্যন্তরীণ * 
প্রলক্ষণের একটা তালিক] দিয়েছেন। 

ব্যক্তিত্বের এই অসংখ্য ও অনির্দিষ্ট গুণগুলির পৃথক পৃথক বর্ণন] বা. ব্যাখা সম্ভব 
নয়। এই কারণে কাটেল, উড ওয়ার্থ ও মারকুইস, অলপোর্ট, আইদেঙ্ক প্রভৃতি 
মনো বিদ্গণ ব্যক্তিত্বকে শ্রেণীবদ্ধ করতে চেয়েছেন। 

ক্যাটেল-এর প্রদত্ত ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ £ প্রলক্ষণগুলির স্থায়িত্বকে কেন্্ 
করে ক্যাটেল তাদের দুভাঁগে ভাগ করেছেন_(১) বাস্থ-প্রুলক্ষণ (surface 
ক্যাটেলকৃত প্রলক্ষণের traits) এবং (২) আভ্যন্তরীণ প্রলক্ষণ (source tratis) | 
oven বাহ-প্রলক্ষণ বলতে ক্যাটেল বোঝেন সেই সব গুণ বা বৈশিষ্টাৎ 
গুলি ঘেগুলি বাক্তির বাহ-কাণর্ধের মাধ্যমে প্রত্যক্ষভাবে পরিস্ফট হয়) CU 
সামাজিকতা! (sociality), সাহনিকতা! (boldness), wee য়েমি (stubbornness) 
ইত্যাদি | অভ্যন্তরীণ প্রলক্ষণগুলিকে ব্যক্তির বাহ্‌-কার্ের মাধামে প্রত্যক্ষভাবে জানা 
যায় না। এগুলির অস্তিত্ব রয়েছে অনেক গভীরে। এগুলি পরোক্ষভাবে বাহ্‌" 
আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে। এই অভ্যন্তরীণ এ্রলক্ষণগুলিই বাহা-প্রলঞ্ষণ গুলিকে নিয়ন্ত্রিত 
করে এবং এগুলিই কমবেশী স্থায়ী ; যেমন, ‘নিরাপত্তার অভাববৌধ” (feeling of 
insecurity)! এটি একটি অভাস্তরীণ সংলক্ষণ একে tatafa বাইরে থেকে 
প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্তু অভ্যন্তরীণ সংলক্ষণটি কতকগুলি বাহা-সংলক্ষণ, যেমন 
অস্থিরতা, ভীরুতা, অতাধিক উত্তেজনা! প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে। 
অন্যান্য মনোবিদ্‌ প্রলক্ষণের উপরিউক্ত শ্রেণীবিভীগকে পরিবতিত করে “TT প্রলক্ষণ' 
(Cardinal traits) এবং «গৌণ aama (Secondary traits)—এই ভাবে 
শ্ৰেণীভুক্ত করতে চান। 
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ক্যাটেল প্রলক্ষণ সম্পর্কে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে ২০টি বাঁহ-প্রলক্ষণ ও ১২টি 
মৌলিক অভ্যন্তরীণ লক্ষণের উল্লেখ করেছেন। ক্যাটেল বর্ণিত ১২টি মৌলিক 
অভ্যন্তরীণ প্রলক্ষণের তালিকা নীচে দেওয়া হল ৷! 


g 


মৌলিক প্রলক্ষণ বিপরীত 


১। আয়াসী, স্কৃতিবাজ্, দরদী, উদার-প্রকৃতি ১। নমনীয়, অনুরাগবিহীন, ভীরু, শত্রু ভাবাপন্ন 
(Easygoing, genial, warm, generous)! . লাজুক (Inflexible, cold, timid, hostile, 


shy) | 
২। বুদ্ধিমান” স্বাধীনচেতা, নির্ভরযোগ্য ২ নির্বোধ, অপরিণামদশাঁ, ছেবলা (Foolish, 
(Intelligent, independent, reliable) | unreflective, frivolous) | 
৩। বীরস্থির, বাস্তববাদী, একাগ্র (Emo- , ৩। স্াযুরোগাক্রান্ত, এড়ানোম্বভাব ও আস্থিরচিত্ত 
tionally stable, realistic, steadfast) | ( Neurotic, evasive, emotionally 
changeable ) | 


si প্রভুত্বকামী, প্রভাবশালী এবং আত্ম- ৪! বশ্যতাস্বীকারপ্রবণ, আসত্মলোপকারী (Sub- 
প্রতিষ্ঠাকামী * (Dominant, ascendant, missive, self-effacing ) | 


self-assertive ) | 
৫৭ শান্ত, প্রফুল্ল, মিশুক, গল্পপরিয় (Placid, ¢1 fas, ভগ্নোদ্যদ, ' নির্জনতাপিয়, উদ্দিন 
cheerful, sociable, talkative ) | (Sorrowful, depressed, seclusive, agi- 


tated) | 
ei অনুভূতিপ্রবণ, কোমল হৃদয়, সহানুভুতি- ৬ কঠিনহৃদয়, উদাসীন, ম্পষ্টভাষী, 
সম্পন্ন (Sensitive, tenderhearted, waiatatia. (Hard boiled, poised, 
sympathetic ) 1 frank, unemotional ) | 
৭। মার্জিত afore, এবং মৌন্দর্যপ্রিয় ৭। অমার্জিত ও gasformig (Boorish, 
(Trained and cultured mind, uncultured)! 
sympathetic ) | 
vi বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন, দায়িডবজ্ঞানসমপর, vi পরনির্ভর,. আবেগপ্রবণ ও দায়িত্ব 
( ৰষ্টমহিষ্ণ (Conscientions, responsibls.  জ্ঞানশুন্ত (Emotionally dependent, 


pains-taking ) | impulsive, irresponsible ) | 

al ছুঃনাহপী, Praca ও ava (Adven- >i সংযত, চীপা, সতর্ক ও amA 

turous, carefree and kind ) | (Inhibited, reserved, cautious, with- 
drawn ) 


zi at, উদ্ভমযুক্ত, অধ্যবসায়ী, তৎপর set fiver ঢিলে, সবপ্রবিলাসী (Languid, 

(Vigorous, energetic, persistent, (slack, day-dreaming ) | 

quick ) | সং 

১১। অতিরিক্ত অনুভূতি প্রবণ, অতি অভিমানী, ১১ নিজীব, সহনশীল ( Phelgmatic, 

উত্তেজনা প্রবণ (Emotionally hypersensi- Tolerant)! ` 
tive, high-strung, excitable ) 1 


১২। বন্ধুভাবাপন্ন,' বিশ্বাসপরায়ণ, (Friendly, 221 সন্ধিদ্ধমন, শক্রুতাভাবাপন্ন (Suspici- 
trustful )। ous, hostile ) _ 
1. R.B. Cattell: Description and Measurement of Personality. 
A Page 313-36. 
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অলপো’ প্রদত্ত ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ £ মনোবিদ্‌ sant (F. H. 
Allport) ব্যক্তিত্বের পাঁচটি প্রধান সংলক্ষণ এবং এই সংলক্ষণগুলির অন্তর্ভুক্ত 
বৈশিষ্টাগুলির উল্লেখ করেছেন i 

(১) বুদ্ধি (Intelligence): "বুদ্ধি হল জীবনের সমন্তাগুলির মুখোমুখী 
হবার এবং সেগুলি সমাধান করার সামর্থ । স্মৃতিশক্তি, বিচারশক্তি, মনোযোগ, 
ফরয়েডঅলপোর্টের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষমতা, গঠনমূলক করনাশক্তি এবং পরিবেশের 
সংক্ষণের শ্রেণীবিভাগ সঙ্গে সঙ্গতি বিধানের ক্ষমতা প্রভৃতিও বুদ্ধির অঙ্গীভুত | 
© (২) গতীয়তা (Motility) : স্বতঃস্ফূর্তভাবে কর্ম সম্পাদন করার যে 
মনোভাৱ তাই হল গতীয়তা। কোন cata লোকের মধ্যে কর্ম করার জন্য উৎসাহ, 
উদ্দীপনা, সংকল্প প্রভৃতি দেখা যায়। আবার কারও মধ্যে নিক্ষিয়তা, আলম, 
শৈথিল্য প্রভৃতি গুণগুলি দেখা যায়। 

(৩) মানস-গ্রকৃতি (Temperament): আবেগমূলক  নংলক্ষণগ্ুলি 
ব্যক্তিত্বের প্রয়োজনীয় উপাদান। কেউ বা শান্ত, কেউ বা উত্তেজন!প্রবণ, কেউ 
বা প্রফুল্ল, কেউ বা বিষ, কেউ বা সাহসী, কেউ বা AFI ব্যক্তির জীবনে 
ভাবাবেগের যে পরিবর্তন, আবেগের তীব্রতা বা সাধারণ কথায় যাকে বলি মেজাজ 
বা মুড-_-এই মানস-প্ররুতির অন্তভুক্তি। ; 

(8) আত্মপ্রকাশ (Self-expression): কোন বাক্তি নিজেকে প্রচার 
করতে চায়) আবার কেউ বা নীরবে কাঁজ করতে ভালবাসে | azgi, 
TANG, প্ৰভুত্ব, বিনয় প্রস্ুতি সংলক্ষণগুলি আত্মপ্রকাশের অন্তভূক্তি। 

(6) সামাজিকতা! (Sociability): ব্যক্তির, সঙ্গে সমাজের প্রতিক্রিয়ার 
ফলে বাক্তির বাক্তিত্ব গড়ে ওঠে। সুতরাং সামাজিকতা ব্যক্তিত্বের একটি প্রয়োজনীয় 
সংলক্ষণ ANTES, ' দয়া, বিনয়, কর্তব্-পরায়ণতা, আত্মকেন্্রিকতা প্রভৃতি 
সামাজিকতার wege | 

কোন কোন মনোবিদের মতে উপরিউক্ত তালিকার সঙ্গে দৈহিক প্ৰলক্ষণগুলি 
(Physical traits) ; যেমন, দৈহিক আকুতি, মুখী, উচ্চতা, দেহের রঙ, পোশাক 
পরিচ্ছদ প্রভৃতি যুক্ত হলেই তালিকাটি সম্পূর্ণাঙ্গ হত। 

ছয়টি প্রধান সংলক্ষণ এবং তার অন্তত বৈশিষ্যগুলির একটা তালিকা 
দিয়েছেন ডেশিয়েল (Deshiel) | এই ছয়টি সংলক্ষণ হলো 
—(3) দেহ (Physique), (২) বুদ্ধি (Intelligence), 
(৩) গতীয়তা বা সংকোচনীয়ত৷ (Motility), (8) মানসঁ-প্রক্কৃতি (Tempera- 
ment), (৫) caat (Motivation) এবং (৬) সামাজিকতা (Sociability) | 


ডেসিয়েল-এর তালিকা 


À 
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* ফ্রাই ও হেগার্ড এবং (রোজানফ প্রদত্ত ব্যক্তিত্বের গ্রলক্ষণ £ মনোবিদ্‌ফ্রাই এবং 
ané! (Fry and Haggard) gamta. যে তালিকা করেছেন সেই তালিকায় 
আছে_(১) দেহ (Physique), (২) তাড়না বা পরিচাপনাশক্তি (Impulse or 
NENT Driving force), (৩) বুদ্ধি (Intelligence), on আয়ান 
তালিকা বা মানস-প্রক্কতি (Temperament) এবং (৫) অহং যা 

বাক্তিত্বের মুল উপাদান (Ego as constituting the prime 


element of personality) | 


atalar? (Rosano) ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণের তালিকায় মানস-প্ররু তিগত 
উপাদানের (Temperamental factor) উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। 
এ ছাড়াও তিনি আরও যুক্ত করেছেন বুদ্ধি (Intelligence), 
TEREN যৌনতা (Sexuality), w উপাদান মী factors) 
এবং sats গোণ উপাদান ; যেমন, গাণিতিক বা সঙ্গীত সম্পর্কীয় দক্ষতা (such 
mere minor components as mathematical and musical talent) | 
এছাড়া, উপাদান বিশ্লেষণ (Factor Analysis) রূপ গাণিতিক পদ্ধতির 
সহায়তায় ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণগুলির স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা কর! হয়েছে। গিলফোর্ড এবং 
তাঁর অন্ুগামীর! এই পদ্ধতির সহায়তায় ব্যক্তিত্বের তেরটি উপাদান আবিষ্কার করেছেন। 
মন্তব্য 8 মনোবিদ্‌ গর্ভন অলপোর্টের মতে প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব অভিনব 
(unique), সে কারণে সাধারণ প্রলক্ষণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের স্বরূপের যথার্থ উপলব্ধি 
হয় না। তাঁর মতে, ব্যক্তিই প্রলঙ্গণের কথা বলা চলে, সমাজের প্রলক্ষণের কথা 
বলা চলে al 1? 
পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে বুঝতে পার! যাচ্ছে যে, বাংক্তত্বের প্রলক্ষণের বিজ্ঞান- 
সম্মত নিখুঁত তালিকা তৈরি কর! এবং পরিমাপ করা কঠিন। তার কারণ হল £ 
প্রথমতঃ, এগুলি অত্যন্ত দুর্বোধা এবং. বিভিন্ন ব্যক্তি, ব্যক্তির বিভিন্ন ধরনের : 
আচরণমূলক বৈশিষ্ট্যকে একই প্রলক্ষণের, অন্তভুক্তি করেন। / 


1. C.C. Fry and H. W. Haggard: The Anatomy of Personality ; 
z Page 17-30, 
2. A.J, Rosanoff: Manual of Psychiatry, 6th edition ; Page 333-354. 
À 3. “Only the individual trait is true (a) becausé traits are always in 
individuals and not in the community at large..." 
G. D. Allport ; Personality ; Page 399 


we 


i 
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দ্বিতীয়তঃ, এই সব গ্রলক্ষণের নির্ধারণ ব্যাপারটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী 
দারা প্রভাবিত হতে পারে। কোন পিতা তীর ছেলেটির Efe 

ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণের 
বিজ্ঞানসন্মত তালিকা দেখে মনে করতে পারেন যে ছেলেটি অবাধা। আবার কোন 
গঠন ও পরিমাপের শ্রগতিশীল পিতা তীর ছেলের মধ্যে এই রকম আচরণ দেখে 
পি | মনে করতে পারেন যে তীর ছেলে উদ্ছোগী | 

তৃতীয়তঃ, সামাজিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রলক্ষণের পরিমাপ করা হলে 
তা অনেকটা কৃত্রিম এবং কল্পনা গর্ত ব্যাপারে পরিণত হয়| 

চতুৰ্থতঃ, মানের সকল আচরণ এতই জটিল এবং বিচিত্র উপাদান নির্ভর যে সব 
সময় লোক একই প্রলক্ষণের জন্য ক্রিয়া করছে এরূপ অনুমান যুক্তিযুক্ত ay 2 

সব রকম অস্থবিধা সত্বেও ব্ক্তিত্ব-প্রলঙ্গণের বিজ্ঞানসন্মত তালিকা গঠন করা॥ 
যদি কখনও ভবিস্ততে সম্ভব হয় তবে ব্যক্তিত্বের সবর সম্পর্কে আমাদের ধারণা খুবই 
সুস্পষ্ট হবে। আবার অপর দিকে এই পদ্ধতি এতই বিশ্লেষণাত্মক যে এই জাতীয় 
বিশ্লেষণের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের মতো একটা গতিশীল জটিল সংগঠনকে বুঝে ওঠা 

I 

vi ব্যক্িত্েল Sifeairt al টাইপ (Personality Type) 2 

অনেক MAIRE মনে করেন যে, ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণ (trait)-qq সাহায্যে 
ব্যক্তিত্বের স্বরূপ যথাযথভাবে জানা যায় না। ব্যক্তিত্ব এক সুসংহত সামগ্রিক সত্তা, 
a টাইপ পৃথক পৃথক ভাবে ব্যক্তিত্বের প্রলক্ষণগুলির বিশ্লেষণ ও বর্ণনার 


কাঁকে বলে? মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের এই সামগ্রিক রূপ ধরা পড়ে-না। সে কারণে ) 


অনেক মনোবিদ্‌ ব্যক্তিত্বের কতক গুলি নমুনা বা টাইপ (Type) 

নির্ধারণ করে তারই ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের স্ব্ূপকে জানার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। 

বা টাইপ’ বলতে আমরা বুঝি, মানস-প্রকৃতি এবং দেহগত 
বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের cares | 

বাক্তিত্বের জাতিরূপ বা টাইপের স্বরূপ সম্পর্কে মনোবিদ্দের মধ্যে মতভেদ লক্ষ্য 

, করাযায়। কোন কোন Wate মনে করেন ব্যক্তিত্বের এই টাইপগুলি পরস্পর 

নিরপেক্ষ ও শ্বাধীন । একটি টাইপের বৈশিষ্টাকে কিছু মাত্রায়ও সবার টাইপের 

মধ্যে খুঁজে পাওয়া খাবে না। আবার কোন কোন মনোবিদের মতে টাইপের 


1. “Any particular Piece of behaviour depends on such a multiplicity of 


factors in the personality structure and the environment that no one reacts in 
accordance with a trait all the time." 


—P. E. Vernon: Personality Tests and Assessments ; Page 7, 


= 


| 
| 


পথ 
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বৈশিষ্ট গ্রলক্ষণের মতনই জনসাধারণের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বটিত (distributed) 
থাকে। আবার কারও কারও মতে কোন জাতির অস্তভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে 
যদি কোন দৈহিক বা মানসিক বৈশিষ্ট্য প্ৰকাশ পায়, তাহলে এসব বৈশিষ্ট্কে কেন্দ্র 
করে এব ব্যক্তিরা একটি গোঠীরূপে পরিগণিত হয়, গোীগত এই: বৈশিষ্ট্াই হল 
টাইপ বা জাতিরূপ। 

বেশীর ভাগ লোকই এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । sefi ব্যক্তিত্ব ও Rid 
বাক্তিত্ব ঠিক পরস্পর বিরুদ্ধ শ্রেণী নয়। একই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কখনও অস্তৰ্মুখী 
বা কখনও ARIN হতে পারে। বিপদের সময় যখন মানব নিরাপত্তা বোধ করে 
না তখন হয়ত সে অন্তৰ্মুখী । আবার যে পরিপেক্ষা- নিরাপত্তা বোধ করে সে 
পরিপেক্ষ ÍT | 

অতীতে দা্শনিকেরা মানুষের চরিত্র অনুযায়ী তাদের শ্রেণীবিভাগ করার চেষ্টা 
করেছেন । qes, বিভিন্ন ধরনের ব্যক্তিত্বের যে বর্ণনা তারা দিয়েছেন তা মোটামুটি 
অভি ব্যক্তির চরিত্র বর্ণনা ছাড়া কিছুই 'নয়। যেমন-_রুপণ) 
মানুষের চরিত্রের উদ্দারচেতা বা নীচ প্রকৃতির ব্যক্তিকে ব্যক্তিত্বের এক বিশেষ 
শ্রেণীবিভাগ নমুনা (Typical personality ) হিসাবে গ্রহণ করা হত। 
বস্তুতঃ, ব্যক্তির একটি কেন্দ্রীয় সংলঞ্ষণকে COM করে তাদের যে চরিত্র বর্ণনা করা 
হত তাই ছিল ব্যক্তিত্বের aga | 

হিপোক্রেটিস-এর মতে ব্যক্তিত্বের চারটি টাইপ £ দৈহিক উপাদানের 
( Physiological facto's ) সঙ্গে চরিত্রগত aetas যুক্ত করে ব্যক্তিত্বের নমুনা 
নির্ধারণের coe) করলেন: হিপোক্রেটিস্‌ ( Hippocrates) তাঁর মতে বাক্তিত্বের 
প্রধান চারটি টাইপ হল-_দৃঢ় প্রত্যয়াম্বিত (Sanguine), মন্থর ( Phlegmatic ), 
সহজক্রোধী (81575) এবং বিষাদপ্রবণ (7/51870015)1 কোন্‌ 
বাক্তি কোন্‌ টাইপের wege তা নির্ভর করছে তার দেহে" রক্ত, coat, 
farata হলুদ রঙের পিত্ত বা কৃষ্ণবর্ণের পিত্ের প্রাধান্যের উপর। যার 
মতে ব্যক্তিত্ব মধ্যে রক্রের প্রাধান্য সে ব্যক্তি দৃঢ়-প্রতায়াদ্িত, যাঁর মধ্যে coats 
চারটি টাইপ প্রাধান্য সে মন্থর, যার মধ্যে হলুদবর্ণের পিত্তের প্রাধান্য মে 
সহজক্রোধী এবং যার মধ্যে Swarts পিত্তের প্রাধান্য সে বিষাদপ্রবণ হয়; আবার 
মস্তিষ্ক তত বিদরা (Phrenologists) মুখের ভাব এবং মস্তিষ্কের স্কীতি দেখে ব্যক্তিত্বের 
তারতম্য নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন ।:. অবশ্য এই সব মতবাদ হল মনোবিদ্ভার 
ক্ষেত্রে গ্রাক্‌-বৈজ্ঞানিক যুগের কথ! । বর্তমানে এসব মতবাদ পরিত্যক্ত হয়েছে। 
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বৰ্তমানে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে ব্যক্তিত্বের স্বরূপ উদ্ঘাটন এবং ব্যক্তিত্বের ' :. 
শ্রেণীবিন্তা সের চেষ্টা করা হচ্ছে। বর্তমানে মানসিক প্রকৃতি এবং দেহগত বৈশিষ্ট্যের | 
ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের টাইপ নির্ধারণ করার চেষ্টা করা হয়েছে। 

মানস-প্রকৃতির ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের টাইপ নির্ধারণ £ (ক) ঝুঙ"এর 
টাইপ (08085 Type): afa মনোবিদ্‌ সি, জি, ae (Jung) ব্যক্তিত্বের 
তিনটি টাইপের কথ! বলেছেন__($) অন্তৰ্মুখী (Introvert) (ii) বহিমুখী 

, (Extrovert) এবং (i) Sarq (Ambivert) | 

(i) অন্তমুখা ব্যক্তিত্বঃ এই জাতীয় লোকেরা নিজেদের নিয়েই থাকতে 
ভালবাসে ; বাইরের জগতের প্রতি এদের আকর্ষণ কম। কাজেই আত্মকেন্দিকতা, 
বাহ্বস্তর প্রতি উদাসীনতা, স্বার্থপরতা, আত্মপচেতনতা৷ প্রভৃতি এই জাতীয় লোকের 
বৈশিষ্ট্য। বাইরের জগতের কর্মকোলাহলে এরা অংশ গ্রহণ করতে চায় না। 
সাধারণতঃ এই সব মানুষ অত্যন্ত চিন্তাশীল, আবেগপ্রবণ ও সংবেদনশীল হয়। 
আত্মবিশ্লেষণে এর খুব পটু এবং এদের মধ্যে সামাজিকতাবোধের একান্ত অভাব। 
নতুন পরিবেশের সঙ্গে এরা সহজে সঙ্গতিনাধন করতে পারে না; এদের পলায়নী 
মনোবৃত্তির জন্য এরা অলীক কল্পনা এবং দিবাস্বপ্নে বিভোর থাকে | অনেক কবি, 
দার্শনিককে এই শ্রেণীর aag E করা চলে। 

Gi) বহিমুখা ব্যক্তিত্বঃ এই জাতীয় লোকের! নিজেদের ভাবধারণা ছেড়ে 
দিয়ে অপরকে নিয়েই থাকতে Staaten | বাইরের জগতের কর্ম কোলাহলেই এরা 
অংশ গ্রহণ করতে চায়। এরা হল সামাজিক প্রকৃতির এবং সামাজিক ্রিয়াকর্ে 
যোগদান করতে ভালবাসে | এরা স্বভাবতঃ চট্‌পটে এবং কর্মপ্রিয় হয়ে থাকে। © 
এই জাতীয় লোক নতুন পরিবেশের সঙ্গে অতি সহজে খাপ-খাঁওয়াতে পারে এবং : 
এরা খুব আবেগপ্রবণ | 

(iii) Semte এই জাতীয় লোকেরা অর্তগুখী ও বহিমুর্ী__এই উভয় 
শ্রেণীর মধ্যবর্তী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত । এরা একদিকে যেমন আত্মপচেতন তেমনি 
অপরদিকে সামাজিক পরিবেশের প্রতিও মনোযোগী অর্থাৎ এরা আত্মকেন্দ্রিক এবং 
সমাজকেন্দিক উভয়ই । বেশীর ভাগ লোকই এই শ্রেণীর অন্তভূর্ত। 

W (Jung) qaqa ও বহির্মী এই উভয় জাতিরূপের প্রতোকটির আবার 
চারটি করে উপজাতি রূপ (sub-type)ag কথা বলেছেন-_সংবেদন-গ্রবণ 
(Sensing type), চিন্তাপ্রবণ (Thinking type), অন্ুভূতি-প্রবণ (Feeling / 
type ) এবং Bey Reta (Intuitive type) | 


* 
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(খ) ই. আর. যেনেশ-এব জাতিরপ বা টাইপ (8. S. Janensch's 
Type): জার্মান মনোবিদ্‌ ই. আর, যেনেশঃ-এর ভাব-প্রতিকূপের ( Eidetic 
Image ) উপরই তার ব্যক্তিত্বের টাইপ মতবাদের ভিত্তি। ভাব-প্রতিরূপ হল এমন 
একটি দৃষ্টিগত প্রতিরূপ যাকে বাস্তব প্রত্যক্ষণ থেকে পৃথক করা কষ্টকর হয়ে 
দাড়ায়। সাধারণ ₹ঃ দশ থেকে চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েরা এই প্রতিরূপ দেখতে 
TH এই ভাব প্রতিরূপ গঠন করার ভিত্তিতে তিনি ব্যক্তিকে B type বা 
( Basedowid type ) এবং ‘T’ Type বা ( Tetanoid type ).« শ্রেণীভুক্ত 
করেছেন। প্রথম জাতের মধ্যে কুশলী মনোভাব থাকে এবং দ্বিতীয় জাতের মধ্যে 
যুঙ-এর RLA ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্টযগুলি দুষ্ট হয়। 

(গ) স্প্রানগার-এর জাতিরূপ বা টাইপ ( Spranger’s Type )*: যে 
জীবনদূর্শন মানুষের আচরণ এবং ব্যবহারের মধ্যে একা আনয়ন করে তার ভিত্তিতে 
মানুষকে শ্রেণীভুক্ত করার জন্য চেষ্টা হয়েছে। মানুষ জীবনে কিছু মূলাকে স্বীকার 
করে নেয় যা তার ব্যক্তিত্বকে সুসংবদ্ধ করে। এই মূল্যবোধের ভিত্তিতে স্রানগার 
মানুষের ছয়টি টাইপের কথ| বলেছেন , যথা 

(১) তান্বিক (10850107091 )_এই ধরনের ব্যক্তি হল সতানুমন্ধানী ; 
চিন্তামূলক বা বুদ্ধিগত কাজেই এদের আগ্রহ। বিজ্ঞানী, দার্শনিকরা এই টাইপের 
অন্তভুক্তি। 

(২) হিসাবী ( Economic ) জাগতিক প্রয়োজনের দিকেই এদের নজর | 
শিব, সত্য ও সুন্দরের আদর্শ নিয়ে এরা মাথা ঘামায় না। i 

(৩) সৌন্দর্যবোধ সম্পন্ন ( Aesthetic )— azi সুন্দরের ধ্যান করে এবং 
জীবনকে আনন্দময় ও সুন্দর করে গড়তে DIT | : ৃ 

(8) সামাজিক ( Social )_-এই ধরনের বাক্তিত্বস্পন্ন ব্যক্তি মানুষের প্রতি 
ভালবাসাকেই জীবনের শ্রেষ্ট মূল্য “বলে ধারণা করেন। মানবোচিত গুণ এবং 
মানবিক সম্পর্কের প্রতিই এদের আগ্রহ বেশী | 

(৫) রাজনৈতিক (Political at জাতীয় ব্যক্তি ক্ষমতালোভী এবং 
অপরের উপর নিজেদের প্রতুত্ব ও প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠা করতে ইচ্ছুক | 


1. “Eidetic Images were noticed by Janensch who even tried to classify (৪ 
according to their capacity for having éidetic images.” 
—Boaz; General 471 Page 348. 


2. Spranger: Types of Men; Page 395. 
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(৬) ধার্মিক (7৩/81995)_জীবনের মধ্যে যে. এক্য আছে তাকে কোন 
বৃহত্তর সত্তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত ক'রে জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করতে চায় এই 
ধরনের ব্যক্তিত্বমম্পন্ন লোক | 

শ্রানগার-এর পূর্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ অনেক মনোবিদ্‌ স্বীকার করে নিতে সম্মত 
হন নি।  প্রানগার-এব শ্রেণীবিভাগের দোষ হল, তাঁর টাইপগুলি এত ব্যাপক যে 
এই এক একটি টাইপের অন্তর্ভুক্ত আরও অসংখ্য ব্যক্তিত্বের সন্ধান মেলে 
অলপোর্ট তাই . মন্তব্য করেছেন যে, এজাতীয় স্থুল শ্রেণীবিভাগের মধ্যে 
ব্যক্তিনত্তা হারিয়ে যায় (Individual becomes lost in such coarse 
classification ) | y 

(a) ক্রয়ে চ-এর ব্যক্তিত্বের জাতিরূপ বা টইপ (Freud’s Type): 
শিশুর যৌন বিকাশের বিভিন্ন স্তরগুলির ভিত্তিতে ফ্রয়েড বংক্তিত্বের তিনটি টাইপের 
উল্লেখ করেছেন। 

(১) মুখ-কামী (Oral-erotic Type )-এর ছুটি রূপ আছে, মর্ষকামী 
(sadistic ) এবং fifa (passive ) i যাঁর! মর্ষকামী তার! পিতামাতার aR- 
ভালবাস! বঞ্চিত হয় এবং এই কারণে শৈশব থেকেই তাদের মধ্যে একটা বার্থতা ও 
হতাশার Sta থাকে । ভবিষৎ জীবনে এরা ছুঃখবাদী, বিদ্বেষপরায়ণ এবং বাঙ্গকারী 
হয়। আবার যার! fafa মুখ-কাঁমী ( oral-passive ) হয়, তারা আশাবাদী, 
নির্ভঃশীল এবং অপরিণত থাকে । এদের আচরণ অনেকটা শিশু সুলভ। এর] 
চায় সব কিছু এদের প্রত্যাশা! অনুযায়ী ঘটুক । ; 

(২) পায়ু-কামী ( Anal Erotic) শৈশবে যদি শিশুর পিতামাতার প্রতি 
বিরাগ ৰ| আক্ৰমণাত্মক ভাব দেখ! দেয়, তাহলে শিশু পায়ু-কামী হয়। পায়ু 
কামী ব্যক্তিত্বের লোক cade, খুঁতখুঁতে, বেয়াড়া, কৃপণ ও স্ুবিধারাদী হয়। 

এদের কাজে নির্দিষ্ট নীতির অভাব দেখ! দেয় এবং কথায় ও কাজে অনঙ্গতি লক্ষ্য 
করা যায় 

(৩) উপস্থ-কামী ( Genital Type )_:এর দুটি রূপ আছে, ফ্যাশিক টাইপ 
এবং জেনিট্যাল টাইপ । প্রথম অবস্থায় শিশু মনে করে অপরের মত তারও লিঙ্ক 
আছে। সাধারণ যৌন ষম্পর্কের প্রশ্ন এ স্তরে আনে না। এই স্তরে শিশু আত্মকামী 
ও দুরাকাজ্জী হয়, একটুতেই হতাশ হয়ে পড়ে। দ্বিতীয় স্তরে স্বাভাবিক যৌন 
সম্পর্ক স্থাপনের প্রশ্ন থাকে । এই স্তরে শিশুর মধ্যে স্ঙ্নশীলতা, অভিযোগ্গনের 
ক্ষমতা, নির্ভর ভাবোধ ও সহযোগিতার ভাব দেখা CHT | 


+f 


~ 


বাক্তিত্ব ৩৫৩ 


PAST পূর্বোক্ত ব্যক্তিত্বের টাইপ সম্পর্কে বলা যেতে পারে, কাঁমই বাক্তিত্ব 
নির্ধারণের একমাত্র উপাদান নয়। wae স্বাভাবিক ব্যক্তিত্বের তুলনায় অস্বাভাবিক 
ৰ্যক্তিত্বের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। . তাছাড়া কোন শিশু পায় কামী হলেই 
যে SIS একগু য়ে, খু তথু তে বা কুপণ শ্বভাবের হবে, এ বোঝা কষ্টসাধ্য | 

দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের টাইপ নির্ধারখ : (ক) ক্রেৎস- 
আর-এর টাইপ ( Kretschmer types):  মানলিক বাধি চিকিৎসক 
ক্রেৎসমার মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসা করা কালীন লক্ষ্য করলেন 
যে, মানসিক বিকারের সঙ্গে দৈহিক বৈশিষ্ট্য সংযোগ আছে। তিনি লক্ষ্য 
করে দেখলেন যে, যারা দিজোফ্রেনিয়া বা Peat বাতুলতা রোগে আক্রান্ত 
ভারা দ্বভাবতঃ SBT হয় এবং তারা OM, দীর্ঘওঠযুক্ত এবং ডিস্বীকার মুখবিশিষ্ট 
হয়; আর যাঁরা খেদোন্সন্ত বাতুলতা রোগে ভুগছে (manic depressive), 
তার! স্বভাবতঃই RII হয় এবং তারা বেঁটে, স্থুলাকার এবং গোলাকার 
মুখবিশিষ্ট হয়। চিকিৎসাগারের বাইরে তাকিয়ে তিনি দেখলেন স্বাভাবিক সুস্থ 
ব্যক্তি, যাদের সঙ্গে মানদিক বিকা গ্রস্ত ব্যক্তিদের দৈহিক বৈশিষ্টোর দিক দিয়ে 
GT আছে, তাদের মধ্যেও উপরিউক্ত ব্যক্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। ক্রেৎসমার সুস্থ 
ও স্বাভাবিক ব্যক্তিদের পর্যবেক্ষণ করে তাদের চারটি: ভাগে ভাগ করলেন। 
যথা-(১) পিকনিক (Pyknik), (২) এসথেনিক (Acsthenic), (৩) এথলেটিক 
(Athletic) এবং (৪) ডিসপ্লাষ্্িক (Dysplastic) 1 পিকনিক শ্রেণীর ব্যক্তিরা 
বেটে, স্থূলকায় এবং গোলাকীরবিশিষ্ট হয় এবং এই শ্রেণীর লোকেরা RA হয়। 
এসথেনিকেরা দীর্ঘকায়, দীর্ঘ হস্তপদযুক্ত ও রুগ্নদেহবিশিষ্ট হয়ে থাকে । এথলেটিক 
(Athletic) শ্রেণীর লোকেরা মাঝামাঝি আকারের দেহবিশিষ্ট হয়। এদের অস্থি ও 
পেশীগুলি পুষ্ট হয় এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্থগঠিত হয়। এদের পেশী দৃঢ়, বুক চওড়া, ঘাড় 

প্রশস্ত'এবং হাত পা বড় হয়। দেহ ও মনের দিক থেকে এরাই 


স্বস্থ ও স্বাভাবিক এবং আদর্শ মানুষ । ডিপপ্লার্টিক শ্রেণীর 
লোকের দৈহিক বৃদ্ধি সম্পূর্ণতা লাভ করে না, সেহেতু এরা হীনমন্ততাবোধ রোগে 


ক্রেৎসমার-এর টাইপ 


. ভোগে। এ শ্রেণীর লোকের সংখ্যা বিরল | 


অন্ত ধরনের নীতির ভিত্তিতে ক্রেৎসমার দুপ্রকার ব্যক্তিত্বের টাইপের কথা 
বলেছেন_(১)_ সিজোখথিম (Schizothyme) বা foga রূপ এবং 
(২) জাহক্লোথিম (Cyclothyme) a খেদোন্মত্তরূপ। পিকনিক (Pyknik) 
শ্রেণীর লোকেরা হল সাইক্লোথিম টাইপের লোক | এরা হল অন্তর্মুখী এই "শ্রেণীর 
লোক অতি সহজেই উৎফুল্ল হয় আবার সহজেই বিযাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই টহিপের 


শি. মনো-২৩ (iv) ; 


৩৫৪ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


লোকের! নিজেদের আবেগকে স্বতঃক্ফুর্তভাবে প্রকাশ করে এবং এরা হল 
সামাজিক, উত্তেঞরনাপ্রবণ, বাস্তববাদী এবং ARPI এই শ্রেণীর লোকের! যখন 
মানসিক বিকারে ভোগে তখন এদের খেদোন্মত্ত বাতুলতা (manic. depressive) 
রোগ দেখা দেয়। এসথেনিকেরা হল মিজোধিম টাইপের লোক । এই টাইপের 
লোকের গম্ভীর, স্বাবলম্বী, সাবধানী, আদর্শবাদী, অসহিষ্ণু এবং পলাতক মনো- 
বৃত্তিসম্পন্ন । এই টাইপের লোকেরা যখন মানপিক বিকারগ্রস্ত হয় তখন তাদের 
মধ্যেও সিজোক্রেনিয়া রোগ বা! HERD বাতুলতা! দেখা দেয়। এথলেটিক শ্রেণীভুক্ত 
লোকদের মানসিক প্রকৃতি স্বাভাবিক এবং এরা সিজোধিম টাইপের BERS | 
যাঁরা Gass তাঁরাও মিজোৌধিম টাইপের অস্তভূক্ত। 
ক্রেৎসমার-এর টাইপের এই শ্রেশীবিভাগের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার কিছু সাদৃশ্ত : 

থাকলেও নোবিদ্রা এই শ্রেণীবিভাগের সমালোচনা করেছেন । এই শ্রেণীবিভাগ 
LS নয়, কেননা, মান্থধকে এত সুনির্দিষ্টভাবে শ্রেণীভুক্ত করা চলে না। দ্বিতীয়তঃ, 
দৈহিক বৈশিষ্ট্যের fee থেকে মানুষকে এভাবে শ্রেণীভুক্ত করা গেলেও, মানুষের 
মাননিক প্রকৃতি বিচিত্র, সে কারণেও এগুলিকে এত স্থনিরদিষ্টভাবে শ্রেণীভুক্ত করা 
চলে না। ; 


(খ) সেলডন-এর টাইপ (Sheldon’s Types) z Wg. এইচ. সেলডন-এর 
ব্যক্তিত্বের টাইপ সম্পর্কীয় তত্বটিও বিশেষ উল্লেখযোগ্য । যদিও সেলডন ক্রেৎসমারের 
পথেই তার গবেষণার কাজ চালিয়েছিলেন, তৰু তিনি ক্রেৎসমারকে সম্পূর্ণভাবে সমর্থন 
করতে পারেন নি। তীর মতে দৈহিক বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে যখন ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ 
করা৷ হবে তখন দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পরিমাপ গ্রহণের প্রয়োজন আছে। 
তিনি প্রায় চারশত atone যুবকের ছবি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে তোলেন এবং তারই 
ভিত্তিতে ব্যক্তিত্বের তিনটি টাইপের উল্লেখ করেন। 

প্রথম টাইপ হল এপ্ডোমর্ক (Endomorph) | এই শ্রেণীর লোকের বৈশিষ্ট 
হল, এরা গোলাকার, কোমল দেহবিশিষ্ট এবং এদের উদর-প্রদেশ বিশেষ স্ফীত; 
এরা ক্রেত্দমারের পিক্নিকদের সঙ্গে তুলনীয় । দ্বিতীয় টাইপ হল, মেদোমফ 
(Mesomorph)| এই শ্রেণীর লোকদের দেহ সুগঠিত ও পেশীবহুল। এরা 
প্রশস্ত স্বন্ধবিশিষ্ট ; এরা ক্রেৎপমারের আযখলেটিকদের সঙ্গে তুলনীয়। তৃতীয় 
টাইপ হল, একটোমর্ফ (Ectomorph)| এই শ্রেণীর লোকেরা ক্ষীণদেহী এবং . 
দ্বীর্ঘকায় ; এর! ক্রেৎসমারের এসথেনিকদের সঙ্গে তুলনীয় | 


1. G,D. Boaz: General Psychology ; Page 896. 


a 


ব্যক্তিত্ব ote 


সেলডন afew দৈহিক পরিমাপের জন্য এক বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করে 
প্রত্যেক বাক্তিকে একটি সাত মাত্রা বশিষ্ট স্কেলে পরিমাপ করেন। এভাবে দৈহিক 
দৈহিক টাইপকে পরিমাপ নির্ধারণ করার পর সেলডন এ দৈহিক টাইপকে তিন 
তিন ধরনের বাক্িত্ছের ধরনের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করলেন | এ তিন ধরনের বাক্তিত্ব 
715 হল--ভিসেরেটোনিক (Viscerotonic), দোমাটোটোনিক 
(50917010101) এবং সেরিব্রোটোনিক (Cerebrotonic) | í 

এণ্ডোমফরা মানস প্রক্কতির দিক থেকে ভিসেরোটোনিক টাইপের। এরা বিশ্রাম 
ও আরামপ্রিয, ভোজনবিলাণী ও সামাজিক ॥ এরা আমোদ-গ্রমোদ, হৈচৈ 
ভালবাসে । তাছাড়া, এরা সহিষ্ণু, অপরের ্লেহ-ভালবাণার প্রত্যাশী এবং নিজেদের 
আবেগকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করে। 

মেসোমফরা মানস-প্রক্ুতির fre থেকে সোষাটোটোনিক টাইপের । এরা 
Gat; EMAS কাজ করতে চায়, বেপরোয়া এবং উত্তেজনা ভালবাসে । এরা 
অপরের উপর প্রতুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়, কিন্তু অপরের অনুভূতির প্রতি এর! 
Serta! এরা আত্মপ্রতিষ্ঠ, সংকল্পে দৃঢ় এবং গোজান্থজি কাজ করতে ভালবাসে । 

'একটোষফর্রা মানস-প্ররুৃতির fee থেকে সেিক্রোটোনিক টাইপের । এরা 

গোপনতাপ্রিয়, সাবধানী ও মনোযোগী । এদের চলাফেরা সংযত ও আড়ষ্ট । এরা 
মনের অনুভূতিকে গোপন রাখতে চায় এবং আবেগকে দমন করতে চায়। 
সামাজিক মেলামেশা এদের পছন্দ নয় ॥ এদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মলংযমের 
অভাব। এদের আচরণ ঘুধজনোচিত নয় এবং অস্থবিধায় পড়লে এরা নির্জনতা খুজে 
বেড়ায়। সেলডন দাবি করেন যে, আরও বহুমংখ্যক বাক্তিকে নিয়ে তিনিযে 
পরীক্ষণকার্ধ চালিয়েছেন, তার দ্বারা দৈহিক টাইপের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের খুব স্পষ্ট 
সহযোগ লক্ষ্য কর! যায়। 

ক্রেৎসমারের টাইপতত্বের তুলনায় সেলডনের টাইপতত্ব অনেক বেশী বিজ্ঞানসম্মত, 
কিন্তু তা সত্বেও অনেকে সেল ডনের মতবাদের বিরূপ সমালোচন! করেছেন। কেউ 
রা কেউ সেলডনের গাণিতিক পদ্ধতিতে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন । 
ও সেলডনের টাইপের এছাড়াও তার মতবাদের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হুল, 
পারপরিক ছুলনা পরবর্তীকালে যেসব ব্যক্তির! অন্ত ব্যক্তিদের স্কেলে মেপে: তাদের 
দৈহিক পরিমাপ ও মানসপপ্রকৃতি নির্ধারণ করেছেন, তারা সকলেই নেলডনের 
মতবাদের ACF পূর্বপরিচিত। পূর্বপরিচয় পরীক্ষণকার্ষ নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার 
পথে বাধা হয়ে দাড়াতে পারে। 
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(at) আইসেম্ক-এর আয়তন (Eysenck’s Dimensions) 3 fates মনোবিদ্‌ 
আইনেঙ্ব ব্যক্তিত্বের বিশ্লেষণে পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগ করে 

মনসা দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তিত্বের তিনটি মৌলিক উপাদান বা আয়তন 
আছে। যথা--অন্তমু খীত!-বহিমুখীত! (Introversion- 

Extroversion), মনোবিকার-প্রবণত] (Neuroticism) এবং উন্মত্ততা প্রবণতা 
(Psychoticism) |  আইশেঙ্ধ-এর মতে এই তিনটি 'আয়তনের মধ্যে কোন 


পারস্পরিক সংযোগ নেই ; সে কারণে কোন একটি আয়তনের মধ্যে ব্যক্তির অবস্থা 


জানা গেলেও, অন্য ছুটি আয়তনের মধ্যে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। 
আইদেঙ্ক-এর মতে প্রতিটি ব্যক্তি এই তিনটি আয়তনের মধ্যে কোন-না-কোন স্থানে 


অবস্থিত। এই অভিমতান্যায়ী স্বস্থ স্বাভাবিক ব্যক্তির সঙ্গে উন্মত্ত ব্যক্তির যে ! 


পার্থক্য তা মাত্রাগত, জাতিগত নয় । সব লোকের মধ্যেই যে মানসিক বৈশিষ্টগুলি 
আছে, উন্মত্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও সেগুলি আছে, তবে অধিক মাত্রায় আছে। 
পূর্বোক্ত মৌলিক উপাদান ছাড়াও, ব্যক্তিত্বের মধ্যে আরও কয়েকটি উপাদানের 
অস্তিত্ব লক্ষ্য কর! যায়। অবশ্য এগুলি বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যক্তির মধ্যে 
নন: ইত করা ত উদ্দাহরণগুলির মতো এগুলি এত 
' ছাড়াও আরও কয়েকটি ব্যাপক নয় । এই সব অপ্রধান উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে 
ধা APSF  বুক্ষণশীলতা-প্রগতি শীলত। (007367801570-7২8010811907), 
সরলভা-জটিলতা। (Simplicity-Complexity) এবং দৃঢ়চিত্ততা--€কোমল- 
fess] (Toughmindedness-Tendermindedness) | 
আইসেক্ক এবং তাঁর অনুগামীদের মতে পরিসংখ্যানমূলক বিশ্লেষণ (Statistical 
analysis) এবং নৈর্যন্ির পরীক্ষণের (Objective tests) উপর ভিত্তি না করে, যেসব 
ও পদ্ধতি ব্যক্তিত্বের wat আলোচন! করতে চায়, -সেগুলিকে খুব 
উপর fete করে সন্তোষজনক মনে FAM যেতে পারে না। নিছক পর্যবেক্ষণের 
pap ch উপর ভিত্তি করে ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। অবশ্য অপর 
মনোবিদ্রা মনে করেন যে, এই পদ্ধতি অধিক মাত্রায় কঠোর। 
তাদের মতে aegea সহায়তা ছাড়া কেবলমাত্র উপাদান-বিক্পেষণের (Factor- 
analysis) সাহায্যে যদি ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ কর! হয় তাহলে ব্যক্তিত্বের আলোচনা 
অসম্পূর্ণ থেকে যায়। অবশ্য উভয় মতের মধ্যে এইভাবে সমন্বয় সাধন করা যেতে 
পারে যে, way Ra সাহায্যে যে প্রকল্প রচিত হবে, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষণের ভিত্তিতেই 
কেবলমাত্র সেই প্রকল্পগুলির যাথার্থ্ প্রমাণিত হতে পারে । 
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৭। ব্যক্িক্ছেল পর্বীক্ষা ও পর্রিমাপ (Personality Tests 
and Measurements) £ - 

ব্যক্তির বাক্তিত্ব পরিমাপের চেষ্টা বহু কাল থেকেই চলে আদছে। বাক্তির 

দৈহিক গঠন ও বাহ-আচরণ লক্ষ্য করে, তার সম্পর্কে অপরের অভিমত সংগ্রহ করে 

বৈদ্ঞানিক দৃষ্টি বা বাতির চিন্তা, ভাবধারা, বিশ্বাস, আদর্শ, জীবনের প্রতি 

সাহাযো ব্যক্তিত দৃষ্টিভঙ্গী প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তিকে প্রশ্ন করে তার 


* পরিমাপের এচে্টা a নিরূপণের চেষ্টার পদ্ধতি! অনেকটা: সুপরিচিত ota | 


কিন্তু বর্তমানে আরও নতুন নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 

ব্যক্তিত্ব পরমাপের চেষ্টা কর! হচ্ছে। 
কি পদ্ধতিতে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা হবে, সে সম্পর্কেও মতভেদ দেখা যায়। 
কোন কোন মনোবিদের মতে বাক্তিত্ব পরিমাপ করার পক্ষে হোপি্টিক (Holistic) 
পদ্ধতিই বিশেষভাবে উপযোগী । এই পদ্ধতি seater ব্যক্তিকে সামগ্রিকভাবে 
গ্রহণ করে, তার ব্যক্তিত্ব নিরূপণ করা হয়। এদের মতে 


হোলিইক পদ্ধতি ব্যাক্তিত্ব পরিমাপের জন্য যদি ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণগুলিকে 


' পৃথক পৃথক ভাবে বিশ্লেষণ করা হয়, তাহলে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব যে একটি এক্যবদ্ধ 


সুসংহত জটিল সংগঠন, সে বিষয়টিকে উপেক্ষা করা হুয়। আবার অনেকে মনে 
করেন যে, এই পদ্ধতি এত বেশী বাক্তিদাপেক্ষ (subjective) যে তার দ্বারা ব্যক্তির 
বাক্তিত্বের পূর্ণ wand উদবাটত হয় না। সে কারণে অনেক মনোবিদ্‌ ব্যক্তিত্বের 
পরিমাপের জন্য নৈর্ব্যক্তিক (objective) পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষপাতী | 

বর্তমান যুগে ব্যক্তিত্ব নিক্ূপণ করার জন্ত যে বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে তার 
মধ্যে কয়েকটি নীচে আলোচনা করা হচ্ছে £ 

(ক) সাক্ষাৎকার (Interview): ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করার পদ্ধতি হিসেবে 
সাক্ষাৎকার পদ্ধতি খুব পুরাতন পদ্ধতে। ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার সঙ্গে 
আলাপ-আলোচনায়, কথাবার্তায় এবং তাঁকে নানারকম প্রশ্ন করে ব্যক্তিত্ব পরিমাপ 
করার চেষ্টা করা হয়। এই সাক্ষাৎকার চার রকমের হতে পারে; যথা 
“Unstandardized Interview’, ‘Standardized Interview’, ‘Stress 
Interview’ এবং Exhaustive Interview’ | "ছুটি লোকের মধ্যে যে সাধারণ 
কথোপকথন হয় তার সঙ্গে প্রথম ধরনের সাক্ষাৎকারকে Gaal করা চলে। দ্বিতীয় 
ধরনটি নানারকমের হতে পারে, তবে সাক্ষাৎকারী কতকগুলি নির্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করতে পারেন। তৃতীয় ধরনের সাক্ষাৎকারের সময় ব্যক্তিকে উত্তেজিত করা হয় 
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এবং লক্ষ্য করা হয় যে, ব্যক্তি উত্তেজনার মুহূর্তে কতখানি নিজেকে সংযত রেখে 
নিজের উপাদানগুলির সদ্ধাবহার করতে পারে । শেষের ধরনটি দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং 
একটা সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে অগ্রপর হয়। 

এই পদ্ধতির উপকারিতাকে অস্বীকার কর] না গেলেও, সাক্ষাৎকার পদ্ধতিটি 
কোন aail নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ন! হওয়ার জন্য এর মধ্যে একটি প্রধান ক্রটি 
দেখা যায়| এই পদ্ধতিতে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত মনোভাব ক্রিয়া করার জন্য amid 
নির্ভরযোগ্য তথ্য সংগ্রহ কর] কঠিন হয়ে পড়ে |: 

সাক্ষাৎকারের বিবরণগুলি অনেক সময় পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ত্রুটিপূর্ণ এবং স্মৃতি- 
শক্তি ও অধিকমাত্রায় সক্রিয় কল্পনার অস্তিত্ব প্রমাণ করে। তাছাড়া, যদি বিশেষ 
একটা শান্ত পরিবেশে কোন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার করা হয় তাহলে তার মাঁধামে 
তার ব্যক্তিত্বের যথার্থ রূপ ধরা না পড়তেও পারে, CH কারণে বর্তমানে ‘Stress 
Interview’ পদ্ধতির প্রবর্তন কর! হয়েছে | ব্যক্তিকে উত্তেজিত করেঃ সমালোচনা 
করে, তাঁর মধ্যে চিন্তবিক্ষেপের সুটি করে, সেই অবস্থায় তার ব্যক্তিত্বের পরিমাপ করা 
হয়।* বর্তমানে সাক্ষাৎকারের সময় কোন্‌ প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করা৷ হবে, সেগুলি 
পূর্ব থেকে নির্দিষ্ট করে এবং কতকগুলি স্থনি্দিষ্ট নীতি গ্রহণ করে এই পদ্ধতিকে 
বিজ্ঞানসম্মত রূপ দীন করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। 

(খ) জীবন-ইতিহাস অনুসরণ পদ্ধতি (Case History metho ঃ 
এই পদ্ধতি অনুসারে ব্যক্তির আচরণ, 'শৈশবকালের অভিজ্ঞতা, অভ্যাস, বংশগত 
বৈশিষ্ট্য, ব্যক্তির সামাজিক পরিবেশ, গৃহের পরিবেশ, ব্যক্তির বন্ধুবান্ধব ও প্রতিবেশী, 
ব্যক্তির যৌন-বিকাঁশের বিবরণ প্রভৃতি সবগুলি সম্পর্কে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ 
জীবন ইতিহাস FG, তারই ভিত্তিতে তার ব্যক্তিত্ব মাপ করার জন্য চেষ্টা 
amame sgal মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি 
বিশেষভাবে অনুসরণ কর] হয়। 


1, “The peace and quiet of a personal office may bring out in the subject 
behavioral tendencies quite different from those that he will show under pressure. 


Hence Freeman et al (1962) devel ped the stress interview to study personality ` 


under pressure of criticism, distraction and excitement.” 
T —Stagner: Psychology of Personality ; Page 39. 
2, “The stress interview was introduced to determine how well an individual 
can keep command of his resource when he is emotionally excited and also to 
determine how quickly he recovers after the pressure is off.” 
—IJ.P. Guilford: Personality ; Page 161. 


{ 
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(গ) রেটিং স্কেল (Rating Scale) s গুণের পরিমাণ অহ্ুমারে সঠিক বিচার 
করা! এই পদ্ধতির উদ্দেশ্য। এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির কোন একটি গুণ বা বৈশিষ্ট্যের সঠিক 
পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য ব্যক্তিত্ব পরিসর রেখার ঠিক কোন্‌ পর্যায়ে তার গুণটি 
অবস্থিত সেটি পরিমাপ করা হয়। সাধারণতঃ কোন ব্যক্তির ছুটি বিপরীত গুণকে 
একটি রেখার দুই প্রান্তে রেখে, রেখাঁটিকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়। একেই 
স্কেল বলা হয়। যেমন, “সহযোগিতা” এই বৈশিষ্ট্যটির রেটিং স্কেল নিয়োক্তভাবে তৈরি 
করা যেতে পারে । আমাদের প্রশ্ন হল, বাক্তি সহযোগী (co-operative) al, 
অনহযোগী (non-co-operative) ? নীচের স্কেলটি লক্ষ্য করলে দেখা! যাবে, 


RR FOR SE | | 


অতিরিক্ত বেশ মাঝামাঝি কম অসহযোগী 
সহযোগী সহযোগী সহযোগী সহযোগী 

রাত wea oe ies 
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যু - x 


‘সহযোগিতা’ এই গুণটি তিনজন বাক্তির মধ্যে কি পরিমাণে আছে এবং ব্যক্তিত্ব 
পরিসর রেখায় কার স্থান কোথায় তা নির্দেশ করা হয়েছে। উপরের দৃষ্টান্তটি পাঁচ 
মাত্রার স্বেলের দৃষ্টান্ত, তবে পাচ মাত্রার ছাড়া ওই স্কেল তিন মাত্রার, মাত মাত্রার বা 
কখনও কখনও নয় মাত্রার হতে পারে | 

এই অতীক্ষার একটা GHA হুল যে, পরীক্ষক-তার পরিচিত ব্যক্তির কোন গুণ 
পরিমাপ করতে গিয়ে স্কেলের একটা বিশেষ উপযোগী স্থানে তাকে বমিয়ে দিতে 
পারেন। একে Woodworth বলেছেন, ‘generosity error’. আবার কোন 
একটি গুণের ব্যাপারে ব্যক্তির উৎকর্ষ পরীক্ষককে এমন ভাবে প্রভাবান্বিত করতে 
পারে যে, তিনি অন্য গুণ সম্পর্কেও CHAT ধারণা করতে পারেন। একে বলা হয় 
‘halo-effect’. তবে এই স্কেলের সাহায্যে পরিমাপ করে ব্যক্তিত্বের একটি চিত্র 
(Personality profile qj Psychograph) আমর] সহজেই পেতে পারি । 

(ঘ) প্রপ্নতালিকা। পদ্ধতি (Questionnaire)3 এই পদ্ধতি অনুযায়ী 
ব্যক্তিকে বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের একটি তালিকা দেওয়া হয় এবং পরীক্ষণ-পাত্রকে 
বলা হয প্রশ্নগুলির পাশে তার স্বভাবের সঙ্গে সামঞ্রস্ত লক্ষ্য করে সেগুলিকে চিহ্নিত 
করার জন্ত। সাধারণতঃ প্রশ্নের পাশে ‘হা’ বা “না” এই ছুটি উত্তরের মধ্যে যে-কোন 
একটি লিপিবদ্ধ করতে হবে। এই সব প্রশ্নাবলীর উত্তর থেকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের 


৩৬০ শিক্ষা-মনৌবিজ্ঞান d 
বিভিন্ন fre জানা যাঁয়। যেমন, aie অন্তমূৰ্খী, RLA; সে RFN 
নির্জনতাপ্রিয়, সামাজিক, না আত্মকেক্দিক ইত্যাদি । ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে বাট (Burt) 
. সর্বপ্রথম এই ধরনের একটা প্রশ্ন-তালিক1 রচন! FAA l 

প্রশ্ন তালিকায় নিম্নলিখিতভাবে প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট করা যেতে পারে 

(১) আপনি কি লোকের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাসেন? হানা 

(২) আপনি কি সব সময় coal করেন যাঁতে অপর লোকে আপনার কথায় দায় 
দেয়? হানা 

(৩) অপরিচিত লোকের মাঝে আপনি কি বেশ স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন? 
হানা 

(৪) সামাজিক অনুষ্ঠানে আপনি যোগ দিতে ভালবাসেন কি? হানা 

(৫) অপর লোকে আপনার সম্পর্কে কি ভাবে তা নিয়ে মাথা state কি? 
হানা 

(৬) অপর লোকের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আপনি কি সনোহপ্রবণ ? হালা 

প্রশ্নতাঁলিকা-পদ্ধতির সাহায্যে ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের 'সংলক্ষণগুলি জানা গেলেও 
সংলক্ষণের যে নিজস্ব প্রকৃতি তাঁকে জান! যায় না। যেমন, দেখা গেল রাম এবং 
DA দুজনেই অপরের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করার ব্যাপারে খুবই দক্ষ, কিন্তু উভয়ের 

. ক্ষেত্রে এই সংলক্ষণটি ঠিক এক নয়। রাম প্রভুত্ব বিস্তার করে তাঁর হগ্চতাপূর্ণ 

আচরণের দ্বারা, আর শ্যাম করে তার স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণের দ্বারা | 

(ড) অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি এবং wet বিশ্লেষণ (Free Association 
Method and Dream Analysis): এই পদ্ধতির Gory হুল ব্যক্তির অবচেতন 
মনের রহস্য উদঘ।টন করে তার ব্যক্তিত্ব পরিমাপ করা । মনঃসসীক্ষক অবাধ অনুযঙ্গ 
পদ্ধতি এবং স্বপ্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাক্তির মনের feta স্তরে যেপব কামনা, বানা, 
আশা, আকাজ্জা, ইচ্ছা, উদ্দেশ্য ইত্যাদি সামাজিক আদর্শের সঙ্গে বিরোধিতার জন্ত 
বা অন্যান্য কারণে অবমিত হয়ে থাকে, সেগুলিকে সচেতন স্তরে টেনে নিয়ে আমেন 
এবং তার ব্যক্তিত্বের wee উদ্ঘাটন করেন । পরীক্ষক প্রথমে ব্যক্তির বিশ্বাদ অর্জন 
করেন এবং তারপর ব্যক্তিকে বেশ আরাম করে বসিয়ে তার মনের গোপন কথা 
স্বাধীনভাবে নিঃসঙ্কোচে বলে যাবার নির্দেশ দেন। এর ফলে মনঃসমীক্ষক বুঝতে 
পারেন ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কোন্‌ কোন্‌ সংলক্ষণ অবদমিত হওয়ার জন্য স্বাধীনভাবে 
নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না। আবার মনঃসমীক্ষক স্বপ্ন বিশ্লেষণের মাধ্যমে 
বাক্তিত্বের পশ্চাতে যেসব Aata প্রেষণ! ক্রিয়া করে সেগুলিও জানতে পারেন। 


-+ 
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(চ) কৃতি পরীক্ষা (Performance Test) $ এই পদ্ধতিতে কোন একটি 
বিশেষ অবস্থায় ব্যক্তিকে কোন একটি কাজ করতে বলা হ্য় এবং তার কাঁজ লক্ষ্য 
করে ব্যক্তিত্বের কোন একটি সংলক্ষণ তার মধ্যে কি পরিমাণে আছে তা লক্ষ্য কর! 
হয়। শিশুদের ক্ষেত্রে এই ধরনের পরীক্ষা খুব কার্যকর হয়। যেমন, শিশুর! 
অন্তমু'থী, aera তা নির্ধারণ করার জন্য কয়েকটি শিশুকে যাদুঘরে নিয়ে যাওয়া 
হল। দেখা গেল, কয়েকটি শিশু প্রদরশিত agaa দিকে বড় বেশী নজর দিচ্ছে না, 
খুব ধীরে ধীরে একটি থেকে আর একটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্বভাবতঃই এই 
ধরনের শিশুরা অন্তমূখী। অপর কতকগুলি শিশুর মধ্যে বেশ স্বতঃক্ষুর্ত আগ্রহ 
লক্ষ্য করা গেল। এরা চটপট একটার পর একটা দেখে যাচ্ছে এবং বেশী মনোযোগ 
দিয়ে দেখছে। ম্বভাবতঃই এই ধরনের শিশুরা বহিষু'খী । 

(ছ) প্রতিফলন অভীক্ষা1 (Projective Test) 2 এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হল 
এই যে, এই পদ্ধতিতে ব্যক্তির কাছে একটি উদ্দীপক উপস্থাপিত করা হয় এবং 
ব্যক্তিকে প্রতিক্রিয়া করার জন্য বল! হয়। এই প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব 
নিরূপণ করা ex) ব্যক্তি প্রতিক্রিয়া করতে গিয়ে তার ব্যক্তিত্বকে পরীক্ষার মধ্যে 
প্রতিফলিত করে। ‘প্রতিফলন’ প্রক্রিয়া সম্বন্ধে ক্রয়েডের মন:নমীক্ষণ তত্বে বলা 
হয়েছে যে ব্যক্তি তার নিজের কোন ইচ্ছা বা বৈশিষ্টাকে অপরের ওপর প্রতিফলিত 
করে মানগিক তৃপ্তি পেতে চায়। এখানে প্রতিফলন প্রক্রিয়াটিকে দেখা হয়েছে 
ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ প্রকাশক হিসেবে। ব্যক্তি উদ্দীপকের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া করার 
সময় গুরুত্বপূর্ণ লক্ষণগুলিকে বাইরে প্রকাশ করে। তাই ব্যক্তিত্ব নির্ধারক অভীক্ষা- 


গুলিকে বল! হয় প্রতিফলন অভীক্ষা। এই প্রতিফলন পদ্ধতি বিভিন্ন ধরনের হতেপারে £ 


(i) রোরশ। EEEN অভীক্ষা! (Rorschach Inkblot Projective 
Test)? ahenea একজন মনোবিদ্‌ চিকিৎসক হের্মান রোরশা 
(Hermann Rorschach) রৌরণ। Zaa পদ্ধতির প্রবর্তক | এই পদ্ধতি অনুপারে 
পরীক্ষণ-পাত্রকে কয়েকটি কালির ছাপ দেখান হয় এবং তারপর পরীক্ষণ-পাত্রকে 
তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে বল! হয় অর্থাৎ কালির ছাপ দেখে পরীক্ষণ-পাত্র তার 
ঘা অর্থ নিরূপণ করে সেটি পরীক্ষককে জানায় এবং পরীক্ষক পরীক্ষণ-পাত্রের বর্ণনা 
থেকে তার মানসিক নংগঠন কি প্রকার, তার মধ্যে আবেগ বা প্রেরণার আধিক্য 
আছে কিনা, কিংবা তার আবেগ স্বতঃস্ফূর্ত বা সাবলীলভাবে আত্মপ্রকাশ করে কিনা, 
তার চিন্তাধারার পদ্ধতি অমূর্ত, না মূর্ত (concrete or abstract), তার মনোভাব, 
ইচ্ছা প্রভৃতি সম্পর্কে ধারণা করেন এবং এর মাধ্যমে তাঁর ব্যক্তিত্বের WaT উদ্ঘাটন 


৩৬২ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


করেন। এই ধরনের দশটি কালির ছাপ থেকে তৈরি ছবির দ্বারা রোরশার 
অভীক্ষাটি গঠিত। ছবিগুলির এমনই বৈশিষ্ট্য যে তাদের অনির্দিষ্ট প্রকৃতির ওপর 
ভিত্তি করে ব্যক্তি নিজের মনের ভাব ও চিন্তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করতে বাধ্য হয়। 


রোরশা! পরীক্ষণ-পদ্ধতিতে ব্যবহৃত একটি কালির ছাপ। কলেজের ছুটি ছাত্র ও দুটি ছাত্রীকে 
এই ছাপ দেখান হয় এবং তার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে বলা হয়। ছাত্রী ছুটির মধ্যে 
একজন বলেছিল-এটি কুমীর, হাতী, খরগোশ, প্রজাপতি ইত্যাদি, আবার আর 
sraa বলেছিল--ছুটি Vaa মুখোমুখী দাড়িয়ে আছে; মানুষের gfe, 
প্রজাপতির ডান! ইত্যাদি | ছাত্র দুজনের মধো একজন বলেছিল--ঢুজন নর্তক, ছুটি 
উড়ন্ত ঘোড়া, জন্তুর কঙ্কাল ইত্যাদি। মার একজন বলেছিল - দুটি নর্তকী, ছুটি 
নৰ্তক, অস্ট্রেলিয়ার মানচিত্র, উড়ন্ত ঘোড়া, দস্তুর কঙ্কাল ইত্যাদি | 


(ii) কাহিনী RASE পরীক্ষণ-পদ্ধতি (Thematic Apperception 
Test বা TAT) è অর্গান ও মারে (C. D. Morgan & H. A. Murray) 
উপররিউক্ত পরীক্ষণ-পদ্ধতির প্রবর্তক | এই পদ্ধতি অনুযায়ী পরীক্ষণ-পাত্রের সামনে 
একটি ছবি উপস্থাপিত করা হয়। ছবিটির নানারকম ব্যাখা। সম্ভব | পরীক্ষণ-পান্রকে 
ছবিটি দেখে তার মনে যে গল্পের উদয় হয় সেটি বলতে বলাহয়। যেমন,পরবর্তী পৃষ্ঠার 
ছবিটিতে দেখান হয়েছে যে, একটি মেয়ে হাতের উপর মুখটি রেখে জানালার দিকে 
তাকিয়ে বসে আছে এবং তার কাছে একজন বয়স্কা মহিলা দাড়িয়ে আছে। ছবিটি 
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দেখে কেউ বলতে পারে যে মেয়েটির কোন্‌ কারণে গম্ভীর হয়ে বসে থাকার জন্ত 
মহিলাটি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছে, কিংবা মহিলাটি তরুণীটির মা, কোন কারণে তাকে 
ভবন! করেছে, যার জন্যে মেয়েটি হাতের উপর মুখটি রেখে বসে আছে ইত্যাদি । 
পরীক্ষণ-পাত্র ছবিটি দেখে যে কাহিনীটি বর্ণনা! করে, সেই বর্ণনার মাধ্যমে পরীক্ষক 
পরীক্ষণ-পাত্রের আশা, SEH, অপরিতৃপ্ত ইচ্ছা, মনোভাব, আবেগ, মানসিক 


কাহিনী সংপ্রত্যক্ষ পরীক্ষণ-পদ্ধতিতে উপরের ছবিটির অনুরূপ ছবি ব্যবহৃত হয় 
we ও কল্পনাশক্তি. প্রভৃতি জানবার চেষ্টা করে এবং তার সাহায্যে তার ব্যক্তিত্ব 
নিরূপণ করেন। ছবিগুলির প্রকৃতি এতই অনির্দিষ্ট যে যে-কোন রকম ব্যাখ্যা দিয়ে 
কাহিনী সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য এখানে যে ছবিটি ব্যবহার করা হয়েছে তা এই 
পরীক্ষণের জন্তা যে নির্দিষ্ট ছবিগুলি ব্যবহার করা হত মে রকম কোন ছবি নয়। এই 
ছবিটি এ জাতীয় ছবির অনুরূপ একটি ছবি। বর্তমানে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
উপযোগী এই ধরনের অভীক্ষা গঠন করা হয়েছে। এগুলির নাম শিশু-সংপ্রত্যক্ষ 
অভীক্ষা (Childrens’ Apperception Test বা! CAT) | 
07) শব্দানুষঙ্গ BSH] (Word Association Test) £ এই পদ্ধতিতে 
কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অথচ ব্যক্তিত্বস্চক “শব্দ” (word) একটির পর একটি উদ্দীপক 
হিসেবে পরীক্ষণ-পাত্রের কাছে উপস্থাপিত করা হয় এবং কোনরকম চিন্তা না করেই 
যে শব্দটি প্রথম মনে আসে সেটি বলে প্রতিক্রিয়া করতে বলা হয়। পরীক্ষণ-পাত্র 
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কিতাবে প্রতিক্রিয়া করে এবং প্রতিক্রিয়া করতে কত সময় লাগে উভয়ই লক্ষ্য 
করা হয়। পরীক্ষার্থীর উত্তরের সাহায্যে তাঁর ela মনের বহু রহস্য উদঘাটিত 
হয় এবং তার আবেগ প্রবণতা, তার মনোভাব, ইচ্ছা প্রভৃতি জানা যায়। ফ্রান্সিস্‌ 
গলটন সর্বপ্রথম এই ধরনের অভীক্ষা গঠন করেন। পরবর্তীকালে ইয়ং উন্নত 
ধরনের “ae অভীগ্ষা মনোবিষ্লেষণের ক্ষেত্রে কাজে লাগান। উল্লেখযোগ্য 
AMRIT অভীক্ষাগঠনের কৃতিত্ব কেণ্ট এবং রোজানফের (Kent and Rosanoff ) 1 
সাম্প্রতিক কালে র্যাঁপাপোর্ট (Rahahert), গিল (Gill) প্রমুখ মনোবিজ্ঞানীরা 
মানিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের ওপর এই অভীক্ষা প্রয়োগ করেছেন । এ তিনটি ছাড়া 
আরও প্রতিফলন অভীক্ষা গঠিত হয়েছে । যথা-_-রোজানউইগের (Rosanwig) 
বার্থতামূলক চিত্র পর্যবেক্ষণ অভীক্ষা, বাক্য সপ্পূর্ণকরণ অভীক্ষা ইত্যাদি। 

(জ) পরিস্থিতি অভীক্ষা! (Situation Test): এই অভীক্ষায় কোন 
বাক্তিবিশেষ এক পরিস্থিতিতে অন্য ব্যক্তির সঙ্গে কিভাবে আচরণ করে, তার মাধামে 
তার ব্যক্তিত্ব নির্ধারণ করা হয়। শিশুরা সাধু কি অপাধু এই অভীক্ষার মাধামে 
জানা যায় ; বিশেষ একট! পরিস্থিতিতে শিশুদের এমন ভাবে আচরণের স্থযোগ 
দেওয়া হয় যাতে তারা ইচ্ছা করলে অপরকে ঠকাতে পারে, কিন্ত পরীক্ষকের নজর 
তারা এড়াতে পারে না। পরীক্ষক শিশুদের আচরণ দেখে বুঝতে পারেন তারা সাধু 
কি অসাধু। 
 “সমালোচন! £ পূর্বোক্ত বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব পরিমাপক পদ্ধতিগুলির সাহাযো ব্যক্তিত্ব 
পরিমাপ করার চেষ্টা কর! হলেও এই পদ্ধতিগুলির কতকগুলি 
কা বব আছে। 

(১). প্রথমতঃ, ব্যকজি-প্রভাব সঠিক ব্যাক্তিত্ব পরিমাপের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে 
দাড়াতে পারে। পরীক্ষকের বাক্কিগত ধারণা বা মনোভাব, পূর্বধারণা, সংস্কার ও 
বিশ্বাস পরীক্ষণ-পাত্রের বাক্িত্বের রিচারকে দৌষহষ্ট করে তুলতে পারে। 

(২) দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ক্রমরিকাশমান ; গতিশীলতা ও পরিবর্তনশীলত। 
ব্যক্তিত্বের ধর্ম। কতকগুলি নির্দিষ্ট পদ্ধতির. সাহাযো গতীন্ুগতিকভাবে ব্যক্তিত্ব 

পরিমাপের প্রচেষ্টায় বাক্তিত্বের এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি উপেক্ষিত হয়। 
ূ (৩) তৃতীয়তঃ, বাক্তির ব্যক্তিত্বের একটা সামগ্রিক রূপ আছে। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব 
কেবলমাত্র সংলক্ষণগুপির সমষ্টিমাত্র নয়, কেননা, বিভিন্ন সংলগ্ষণগ্ুলি একত্রে কার্য 
করে ব্যক্তিত্বের রূপটি গড়ে তোলে। weet, সংলক্ষণগুলিকে যদি বিচ্ছিন্নভাবে 
দেখা যায়, তাহলে ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্বকে বুঝে ওঠ! যায় না। 
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(৪) বিভিন্ন পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি সুনির্দিষ্ট, নির্ভরযোগ্য ও উপযুক্ত হওয়া উচিত 
aga বিচার ত্রুটিযুক্ত হতে বাধা। তাছাড়া, পরীক্ষণ-পাত্রের বয়স, ক্ষমতা, শক্তি, 
এগুলির দিকে লক্ষ্য রেখে এই পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি রচিত হওয়া প্রয়োজন | 

(৫) যে সমস্ত পরীক্ষণ-পদ্ধতিগুনি ভাত্বাভিত্তিক, অর্থাৎ যেসৰ ক্ষেত্রে পরীক্ষণ- 
পাত্রকে প্রশ্নের উত্তর দিতে বলা হয়, সেসব ক্ষেত্রেও ব্যক্তিত্বের বিচার অসম্পূর্ণ থেকে 
যেতে পারে, কেনন! ভাষ| ভাবের বাহক হলেও» সব সময় মনের ইচ্ছা, অবস্থা, 
gistel ভাষার মাধ্যমে সম্পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয় না। 

(৬) পরীক্ষণ-পাত্রও সত্য গোপন করে এবং প্রশ্নের যথাযথ উত্তর না দিয়ে 
পরীক্ষকের যথার্থ বিচারের পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। যেমন, পরীক্ষণ-পাত্র 
নিজের দুর্বলতা গোপন করার জন্য পরীক্ষকের কাছে দেখাবার চেষ্টা করতে পারে 
যে, সে মহৎ ব্যক্তিত্ব-গুণের অধিকারী | 

পূর্বোক্ত দোষক্রটি থাকা সত্বেও ব্যক্তিত্ব পরিমাপক বিভিন্ন পরীক্ষা- দ্ধতিগুলির 
কোন উপকারিতা! নেই, এরূপ ধারণ! করলে ভুল হবে। ব্যক্তিত্ব নির্ধারণের জন্ত 
প্রতিফলন অতীক্ষাগুলি (Projective Test) আমাদের অনুসন্ধান FATF 
এতথানি বিস্তৃত করেছে Carts (Frank) এই অতীক্ষাগুলির 
প্রবর্তনকে চিকিৎসার ক্ষেত্রে রঞ্জনরশ্মির (X-Ray) প্রবর্তনের 
সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং এই তুলনা খুবই যুক্তিযুক্ত । রঞ্চনরশ্মির আলোকচিত্রের 

মতো প্রতিফলন অভীক্ষীগুলি দেহের কোন ক্ষতি না করে দেহের অভ্যন্তরীণ 
অংশকে ব্যক্তি এবং মনের বিচিত্রতর গতিবিধি জানতে সহায়তা করে। বিশেষ 
বিশেষ অবস্থার উপযোগী gates নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি রচনা করে, গুণগত দৃষ্টিভঙ্গীর 
সংযোগপাধন দ্বারা ব্যক্তিত্ব পরিমাঁপক পরীক্ষণ-পদ্ধতিগুলিকে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব 
পরিমাপ করার কাজে আরও বেশী উপযোগী করে তোলা যেতে পারে । 

ol aferaz fai (Development of Personality) 2 

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব কোন স্থির বস্তু নয়, উহ! একটি গতিশীল সংগঠন। শিশু যখন 
জন্মায়, তখন তাঁর মধ্যে কোন ব্যক্তিসত্তা লক্ষ্য করা যায় না, কিন্তু তার জন্মের পর 
থেকেই তার মধ্যে পরিবেশের বিভিন্ন প্রভাব সক্রিয় হয়ে উঠে, আর শিশু তার দৈহিক 
ও মানসিক শক্তি,নিয়ে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে। পরিবেশ ও আপন 
aafo শক্তির পারম্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকেই শিশ্তর ব্যিসত্া সংগঠিত হয় | 

শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশ কোন নিশ্চল ae নয়, সমগ্র জীবন ধরে ব্যক্তিত্বের 
বিকাশ-প্রক্রিয়া চলে । কিন্তু এই গতি ও পরিবর্তনধর্মী ব্যক্তিত্বের মধ্যে একটি এঁক্য 


অভীক্ষাগ্ুলির গুণ 
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ও স্থায়িত্ব ধরা পড়ে--যার ওপর নির্ভর করে আমরা কোন ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে 
ধারণা করতে পারি। 

ব্যক্তিত্ব-বিকাশে বাক্তিত্বের উপাদানগুলি (factors) সহায়ক ও আংশিক 
কারণ। যে প্রারুতিক উপাদান অর্থাৎ বংশধারা, দৈহিক গঠন, অস্তঃক্ষরা গ্রন্থ 
প্রভৃতি ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সহায়ক, সেসব উপাদানের ক্রটি বাক্তিত্ব-বিকাঁশে গ্রতি- 
বন্ধক হয়ে দাড়ায়। অন্যদিকে সামাজিক উপাদানও বাক্তিত্ব-বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ- 
ভূমিকা অবলম্বন করে। সে যা হোক, শিশুর বাক্তিত্ব-বিকাশে আমর! সাধারণত: 
দুটি প্রক্রিয়া লক্ষ্য করে থাকি, একটি পৃথক্করণ, অন্তটি সমন্বয়ন। এখন এই প্রক্রিয়া 
দুটি সম্বন্ধে আমরা সংক্ষিপ্ভাবে আলোচনা করছি ঃ 

(ক) -পৃথককরণ (Differentiation): "শিশু তার জীবনের শুরুতেই 
কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তিমূলক আচরণ করে থাকে, কিন্ত কোন বিশেষ আচরণ 
সম্পাদন তার পক্ষে তখন সম্ভব নয়। তার সকল আচরণই তখন দ্েহধর্মী, কোন 
বিশেষ আচরণ qeska সে করতে পারে না। শিশু সাধারণতঃ সহজাত এবং 
প্রক্ষোভমূক আচরণই করে, আর এই আচরণগুলি বয়স্কদের আচরণের মতো 
MSM বজায় রাখতে পারে না। বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি বিশেষ আচরণ শৈশবে শিশুর 
পক্ষে করা সম্ভব নয়। শিশুর যখন বয়ন বাড়তে থাকে, তখন সে পৃথক পৃথকভাবে 
আচরণ করতে শেখে। বিভিন্ন উদ্দীপকের জন্য যে বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া কর! প্রয়োজন, 
শিশুর বয়োবুদ্ধিতেই তা করা qua হয়। পৃথক বা! স্বতন্ত্র উদ্দীপকের জন্য wee 
গ্রতিক্রিয়াকেই আমরা এখানে পৃথককরণ বলে উল্লেখ করেছি। পৃথককরণের 
ফলেই ধীরে ধীরে শিশুর আচরণ ZAM ও স্বতন্ত্র ধারায় সংগঠিত হতে থাকে। 

খে) জঅমন্বয়ন (Integration): শিশু যে উপাদ্বানগুলি নিয়ে জন্মায়, সে 
উপাদানগুলি তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশের সংস্পর্শে এসে বিভিন্ন মানসিক অবস্থা 
সৃষ্টি করে। শৈশবের শুরুতে এসব মানসিক অবস্থা থাকে স্ব, বিচ্ছিন্ন ও বিশৃঙ্খল। 
শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সব মানসিক অবস্থা একটি এক্যবদ্ধ, সামগ্রিক ও 
সমস্থিত at পরিগ্রহ করে। এ প্রক্রিগ্নাকে বলা হয় সমন্থয়ন (Integration) | 
এ RA দীর্ঘকাল চলে এবং বাক্তিদতার মূল রূপটি এ সমন্বয়নেই ধর! পড়ে। 
আবার এ সমন্বয়ন প্রক্রিয়া নানা ধাপে জীবনে এগিয়ে চলে। আমরা এ ধাপগুলির 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ উল্লেখ করছি : 


প্রথম স্তরে, শিশু অন্থবতিত প্রতিক্রিয়ায় (conditioned response) নির্দিষ্ট 
উদ্দীপকের প্রতি প্রতিক্রিয়া করে এবং সে সঙ্গে নিদিষ্ট উদ্দীপকের পরিবর্তে সংশ্লিষ্ট 


€ 


ue 
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উদ্দীপকের প্রতিও প্রতিক্রিয়া করে। এ অন্থবতিত প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে শিশু 
বিভিন্ন পরিবতিত নতুন নতুন উদ্দীপকের (বা পরিস্থিতির ) সঙ্গে সঙ্গ তিবিধান 
করতে সমর্থ হয়। } 

দ্বিতীয় স্তরে, শিশুর জীবনে অভ্যাসের স্বষ্টি হয়। বিশেষ উদ্দীপকের প্রতি 


বিশেষ এক প্রতিক্রিয়া বার বার সম্পাদনের নামই অভ্যাস । প্রথম স্তরে প্রতিবন্তিত 


ক্রিয়াগুলি থাকে অসংগঠিত, ধীরে ধীরে WW প্রতিবতিত প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটি 
সুসংহত ও সমন্বিতরূপ দেখা দেয়। অভ্যাস হল সেই সমন্বিত রূপ | 

সমন্বয়ের তৃতীয় স্তরে নান! মানসিক গ্রলক্ষণ (traits) সৃষ্টি হয়। নানা আগ্রহ, 
মনোভাব, প্রক্ষোভ শিশুর মনে দেখা দেয় । এগুলি শিশুর আচরণের গতি ও প্রকৃতি 
নিয়ন্ত্রিত করে। এই মানসিক প্রলক্ষণগুলি ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করে। 

চতুর্থ স্তরে, বিভিন্ন প্রলক্ষণের মধ্যে সমন্বয় দেখা যায় এবং অহংবোধের সৃষ্টি হয়। 
প্রথম দিকে বিভিন্ন প্রলক্ষণগুলি থাকে অসংলগ্ন ও সম্পর্কহীন। কিন্তু পরে এদের 
মধ্যে একটি এক্য বা সংহতি ধরা পড়ে এবং এর মধ্যে শিশুর মনে অহংবৌধ (Ego 
or Self) জাগ্রত হয়। তবে এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শুরুতে এই 
অহংবোধ কোন পূর্ণ ব| সংগঠিত রূপ নেয় না, বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ভাবে এ 
অহংবোধ আত্মপ্রকাশ করে। 

পঞ্চম স্তরে, এ অহংবৌধ একটি একক অনন্য (unique) ব্যক্তিমত্বার ZÈ করে। 
এক অর্থে ব্যক্তিত্ব এই অহংবৌধের প্রসার । সকল পরিবর্তন, বিভিন্ন পরিবেশ, 
সবকিছুর মধ্যে শিশুর ব্যক্তিত্বকে একট স্বতন্ত্র ও স্থির বস্তরূপে চিহ্নিত করা যায়। 
অর্থাৎ, মানপিক প্রলক্ষণ, অহংবোধ, সবকিছু তখন একটি সামগ্রিক ও একীভূত রূপ 
ate করে। সমন্বয়ের এই সার্থক রূপই ব্যক্তিত্বের বিকাশ-প্রক্রিয়ার পরিণতি | 

প্রশ্নাবলী 


1. What is Personality? What are its characteristics? Ans, (পৃঃ ৩৩১-৩৩৫ ) 

2. What are the factors of Personality ? Is persowality a product (resultant) 
of heredity or of environment or of both? Ans, (পৃঃ ৩৩৬--৩৪২) 

3. What is meant by personality ? Bring out the factors which influence the 
development of personality. Ans. (পৃঃ ৩০৩, ৩৩৬৪২) [ C-U. 1966 

4, Discuss the various types of personality? Aas. ( পৃঃ ৩৪৮৭৬) 

5. Whatis meant by ‘types of personality’? Distinguish in this connection 
between the Introvert and the Extroyert. Give illustrations, Ans. (পৃঃ ৩৪৯৯) 

6. What are the traits of personality? Ans. (পৃঃ ০৪২৪৮) 

7. Write an essay on measuring personality. Ans. (পৃঃ ৩৫৭৬৫ ) 

8. Explain bow personality develops io a child. Ans. (পৃঃ ৩৯৫৬৭) 


mAg আধ্যান্স 


বৃদ্ধি 


( Intelligence ) 


১1 কুক্ধির Fe Gal (Definition of Intelligence) : 

বিভিন্ন যনোবিজানী আপন আপন দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বুদ্ধির সংজ্ঞা নির্দেশ, 
করেছেন | আমর! কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সংজ্ঞা আলোচনা করব এবং এই সংঙ্ঞাগুলির 
যাথার্থ্য বিচার করব। 

কোন কোন অনোবিদ্‌ পারিপাস্থিকের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনের ক্ষমতাঁকেই বুদ্ধি 
বলে অভিহিত করেছেন। উইলিয়াম Et (W. Stern) বলেন, নতুন পরিস্থিতির: 
মঙ্গে সচেতনভাবে চিন্তার নামগ্রন্তসাধনের জন্য ব্যক্তির সাধারণ ক্ষমতাই হল বুদ্ধি। | 
মনোবিজ্ঞানী ওয়েলস্‌ (Wells) বলেন, ‘aga পরিস্থিতিতে পূহ্রে তুলনায় আরও 
ভালভাবে ক্রিয়া করার জন্য আমাদের আচরণ ধারার পুনবিন্যাস করার মানসিক 
বৈশিষ্ট্যই হুল বৃদ্ধি’ । এড ওয়ার্ডন (Edwards) বলেন, ‘পরিবর্তনশীল এবং বহুমুখী 
প্রতিক্রিয়া করার ক্ষমতাই হল বুদ্ধি! উডওয়ার্থ Woodworth) বলেন, ‘বুদ্ধি হল j 
এমন ধী (intellect) যাকে কীজে লাগান হয় (Intelligence 
is intellect put to use)’ কোন কাজ সম্পাদন করার 
অন্ত বা কোন পরিস্থিতি দামলাবার জন্য মানসিক শক্তিকে প্রয়োগ করা হল বুদ্ধি।' 
বাকিংহাম (Buckingham) বলেন, 'বুদ্ধি হল শিক্ষালাতের ক্ষমতা fonaa | 
(Dearborn) বলেন, 'বুদ্ধি হন অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে লাভবান হবার 
ক্ষমতা) টারম্যান (Terman) বলেন, ‘বুদ্ধি হল বিমূর্ত চিন্তা করার শক্তি 
এবিংহাউজ (Ebbinghaus) বলেন, “বিভিন্ন FS, ঘটনা এবং গুণকে মনের AAT 
একীভূত করার ক্ষমতা হল বুদ্ধি" আলক্রেড বিনে (4. Binet) বলেন, “বুদ্ধি হন 
বোধশক্তির সম্পূর্ণতা, উদ্ভাবনপটুতা, কোন কাজে অধ্যবসায় এবং সমালোচনামূলক 


বুদ্ধির বিভিন্ন সংজ্ঞা 


1. মনোবিজ্ঞানী পিন্টনার Pinner বুদ্ধি সম্পৰাঁয সংজঞাগুলিকে চারটে শ্রেণীতে ভাগ 
করেছেন_(১) tafe সংজ্ঞা (biological ৫59810০০)_এই সংজঞাগুলিতে ‘ব্যক্তির অভিযোজনের 
উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে; (২) শিক্ষামূলক (5৫9০40০021)-এই সংজ্ঞাগুনিতে ব্যক্তির 
শিখন ক্ষমতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে; (৩) মানসিক ক্ষমতা সংক্রান্ত (faculty এই সংজ্ঞা 
গুলিতে বুদ্ধিকে মানসিক ক্ষমতা ব! গুণ হিসেবে গণ্য কর! হয়েছে; 6) পরীক্ষা, 151). 
এই সংজ্ঞাগুলিতে বুদ্ধির কার্যকারিতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নি a 
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d asa খনডাইক (Thorndike) বলেন, Sear বা বিভিন্ন বিষয়ের মধ্য 
বংযোগসাধলের ক্ষমতাই বুদ্ধি।' খীর্টটোন (Thurstone) বলেন। ‘সহজাত 
গরুত্িগুলিকে সামাজিক ধিক থেকে giier করে তোলাই হল বুদ্ধির জক্ষণ।' 
আচরণবাদী ওয়াট সনের (Watson) মতে, "বুদ্ধি হল গুরুমন্তিকের fens’ 
স্পীয়ারমানের (Spearman) মতে, "বুদ্ধি হুল নিজের মনের প্রক্িগ্াগুলিকে লক্ষা 
করার ক্ষমতা, জানের বিষয়ের প্রয়োজনীয় see আবিফাবের ক্ষমতা, পারস্পরিক 
AUE ক্ষেত্রে কোন্টি awa বা CHAR বিপরীত বলতে পারার ক্ষমতা।” বার্ট 
(C. Burt) বলেন, ‘afer জৈব-মানমিক সংগঠনের আধো পুনহিক্কান ' করে 
অপেক্ষাকৃত অভিনব পরিস্থিতির মোকাবিলা করার ক্ষমতাই ছল বুদ্ধি।' গেস্টাণ্ট- 
মতৰাদীরা বিচ্ছিন্ন বন্ধ বা ঘটনার সংযোগনুত্র আবিষ্কার করার ক্ষষতাকেই বুদ্ধির 
লক্ষণ যনে করেন। 
সমালোচন। £ পূর্বোক্ত সংজাগুলি পরীক্ষা করলে cos যাবে যে, কোন সংজ্ঞাই 
বুদ্ধির যথার্থ শ্বূপের ব্যাখা] দিতে পারেনি । বিশেষ বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী খেকে বুদ্ধির 
সংজ্ঞা নির্দেশ করার জন্য সংজ্ঞাগুল বুদ্ধির কোন একটি বিশেষ লক্ষণের উপরই 
do সুরুত্ব ক্মারোপ করেছে। উইলিস্সম স্টার্-এর সংজ্ঞাহ্যায়ী বাহু পরিবেশের, সঙ্গে 
৷ নঙ্গতিদাধন করার জন বুদ্ধির প্রয়োজন হয়, কিন্ত বুদ্ধিকে কেবলমাত্র বাহৃপরিধেশের 
ই এষঙ্গ তিসাধনের ঈমতা বলা হলে বুদ্ধির eat সম্পর্কে স্থনির্দিষ্ভাবে কিছুই বলা. হয় 
। না। বুদ্ধি শিক্ষালাতের ক্ষমতা একথা বলা হলে বৃদ্ধির বিশেষ 
ane নে বৈশিষ্ট্যের উপরই sey আরোপ করা! হয়। টারম্যানের সংজ্ঞাও 
কোন একটি বিশেষ 
T লক্ষণের উপর গুরুত্ব গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা, বিমূর্ত চিন্তা করার জন্য যেমন বুদ্ধির 
SEAT করেছ প্রয়োজন হয়, ইন্িয়লন্ধ অভিজ্ঞতার অর্থ উপলব্ধির দন্তও বুদ্ধির 
প্রয়োজন হয়। থনডাইকের সংজ্ঞাও গ্রহণযোগ্য নয় 7. কেননা, বিভিন্ন বিষয়বন্তর 


চট ত ati তার মংজ্ঞা গ্রহণযোগ্য নয়৷ বুদ্ধি হল একটি 
৬ a e iiidid 


৩৭৭ শিক্ষা-মনৌ বিজ্ঞান 


প্রথমতঃ, বুদ্ধি হল মৌলিক মানসিক শক্তি বা ক্ষমতা যা কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত 
Bl. বুদ্ধি স্নামুতন্ত্নির্ভর হলেও, কোন দৈহিক প্রক্রিয়া! নয় । 
দ্বিতীয়তঃ, বুদ্ধি আমাদের বাহ্‌-পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিসাধনে সমর্থ করে। 
অতীত অভিজ্ঞতাকে কা ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বুদ্ধি আমাদের নতুন এবং পরিবর্তিত 
পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপাধনে সমর্থ করে। স্টান (Stern), বাট (Burt) প্রভৃতি 
মনোবিজ্ঞানীরা' নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করার মানসিক ক্ষমতাঁকেই 
বুদ্ধি বলে অভিহিত করেছেন। মনোবিজ্ঞানী ক্রিম্যানও বলেন, “কোন ব্যক্তি কি 
পরিমাণে নিজের অভিজ্ঞতার afia করে নতুন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে 
পারে তার উপর তার বুদ্ধি নির্ভর করে।” 
ভৃতীয়ত:, কোন বস্তুর বা অবস্থার বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নিরূপণ 
করে, সেই বস্তুর বা অবস্থার সামগ্রিক রূপটুকু অবধারণ করতে বুদ্ধি আমাদের 
সমর্থ করে। 
* চতুর্থত বাস্তব অভিজ্ঞতার তাৎপর্য নির্ধারণ এবং বিমূর্ত চিন্তনশক্তি বুদ্ধির 
.. পরিচান্ধক। মনোবিজ্ঞানী টারম্যান (29/74%)-এর ভাষায় “বুদ্ধি হল বিমূর্ত চিন্তন 
করার ক্ষমতা? 1 
পঞ্চমত:, মানসিক প্রক্রিয়াগুলির উন্নততর ব্যবহার বুদ্ধির জন্যই সম্ভব হয়। 
প্রত্যেক ব্যক্তিই কতকগুলি মাননিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার সামর্থ নিয়ে জন্মগ্রহণ 
করে। যেমন-চিস্তন, বিচারকরণ, অহুমানকরণ প্রভৃতি। ব্যক্তি এই সব মানসিক 
প্রক্রিয়ার উন্নততর বাবহারের দ্বারা পরিবেশের সঙ্গে সার্থক সঙ্গ তিসাধনে সমর্থ হয় 
এবং পরিবেশের বিচিত্র শক্তিগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে এবং বাস্তব সমস্যার সমাধানে 
তাঁদের, প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়। অন্মানকরণ আর দুরকমের হতে পারে। 
আরোহ (induction) এব অবরোহ (deduction) | প্রথম পদ্ধতিতে বিশেষ বিশেষ 
দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ বা পরীক্ষণ করে আমরা একটা সামান্য সতো উপনীত হই, এবং 
দ্বিতীয় পদ্ধতিতে একটি সামান্ত সত্য থেকে কোনও একটা বিশেষ সত্যে উপনীত 


RI এই দুই ধরনের অহুমাম পদ্ধতিই আমাদের জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করে এবং . 


উভয় প্রক্রিয়াই বুদ্ধির উপর বিশেষ ভাবে নির্ভরশীল | প্রতায় (concept) গঠনের জন্য 


এ... 


পৃথকীকরণ (differentiation) ও সামান্তীকরণ (8৩7৩1018807) Afi 


অপরিহার্ঘ। বস্তুর অপ্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যকে বর্জন করে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য গুলিকে 
পৃথক করে নেওয়া হল পৃথকীকরণ এবং সেগুলিকে বস্তর সমশ্রেধীভুর অন্য বস্তুসমূহের 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হল সামান্তীকরণ, এই দুই প্রক্রিয়া একান্ত ভাবে বুদ্ধি নির্ভর | 


বুদ্ধি ৩৭১ 


We, লক্ষ্যে উপনীত হওয়া বা উদ্দেশ্তসাধন কর! এবং তার জন্ত উপযুক্ত উপায় 
নির্বাচন বুদ্ধির পরিচায়ক | : 

সপ্তমতঃ, বুদ্ধি বিভিন্ন মানপিক প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে সমন্বয়সাধন করে এবং এই 
সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে পরিবেশের পক্ষে সব চেয়ে উপযোগী প্রতিক্রিয়াটি নিরূপণ 
করে। গেস্টাপ্ট মনোবিজ্ঞানী! বৃদ্ধির এই সমন্বয় সাধন করার ক্ষমতার উপরই 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন j 

অষ্টমতঃ, মানসিক কাজ দ্রুত সম্পাদন করা বুদ্ধির জন্যই সম্ভব হয় | 

নবমতঃ, বুদ্ধিহল এক সর্বজনীন ক্ষমতা যার কাজ অন্তান্ত গৌণ ক্ষমতা অর্জনে 
সহায়তা করা। মনোবিজ্ঞানী উডরো (Woodrow) বুদ্ধিকে কোনকিছু অর্জন করার 
ক্ষমতারূপে (an acquiring capacity) অভিহিত করেছেন | 

বুদ্ধির কোন সর্বজনগ্রাহ সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা না করলেও পূর্বোক্ত বর্ণনার মাধ্যমে 
বুদ্ধির স্বরূপ বোঝা 'যাবে। : 

‘ol zaafa eae fæ (Intellect and Intelligence) $ 

এ ছুটি শব্দ সমার্থক নয়'। ay বুদ্ধিবৃত্তি হল একটা মানসিক বৃত্তি যেটি শিক্ষা 
এবং অভ্যামের সহায়তায় গড়ে ওঠে এবং এই স্থায়ী মানসিক বৃত্তিকে বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার জন্ত যে মানসিক শক্তি ক্রিয়া করে তাই হল বুদ্ধি। মনোবিদ্‌ 
উডওয়ার্থ (Woodworth)-a4 ভাষায় ‘Intelligence means Intellect put to 
use’, উচ্চ বুদ্ধিবৃততি' বা ধীসম্পন্ন ব্যক্তি হয়েও কোন ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধির দৈন্য 
পরিলক্ষিত হতে পারে, আবার বুদ্ধির চমক লক্ষ্য কর! গেলেও কোন ব্যক্তির 
বুদ্ধিবৃত্তি বা ধী উচ্চস্তরের নাও হতে পারে। ধী বা বুদ্ধিবৃত্তি হল তাত্বিক। বুদ্ধি 
তাত্বিক এবং ব্যবহারিক উভয়ই | as, j j 


81 বুদ্ধি এবং cats (Intelligence and Knowledge) g 

বুদ্ধি হল সহজাত মানসিক ক্ষমতা আর জ্ঞান হুল অজিত বিদ্যা! বুদ্ধির সাহায্যে 
আমরা জ্ঞান অর্জন করি এবং মেই জ্ঞানকে ব্যবহারিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
প্রয়োগ করি। জ্ঞানকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করাই হল বুদ্ধি। 

বুদ্ধি এবং জ্ঞানের পারস্পরিক ae খুবই গভীর। “সাধারণতঃ ব্যক্তির অজিত 
বিদ্যা বা জান লক্ষা করে আমর! তার বুদ্ধির পরিমাপ করার চেষ্টা করি, যদিও বুদ্ধির 
অতীক্ষা এবং অঞ্জিত বিদ্যা সম্পর্কীয় অভীক্ষা গুলির (Achievement test) মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য পার্থক্য আছে। তবে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদের বুদ্ধির পরীক্ষায় অর্জিত 


৩৭২ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


বিগ্াকে একেবারে বর্জন করা সম্ভব হয় না! অপরপক্ষে কোন ব্যক্তি যদি বুদ্ধিমান 
হয় তাহলে তার বুদ্ধি যে তার জ্ঞান অর্জনের পক্ষে সহায়ক, তা আমর! মনে করি। 
ডে afasta] বা afore (Intelligence Test) ৪ 
যদিও বুদ্ধির যাথাধ্য এবং সর্বজনগ্রাহথ সংজ্ঞা-নিরূপণ করা কঠিন এবং বুদ্ধির 
wat সম্পর্কে যদিও বিভিন্ন মনোবিদ্দের মধ্যে মতভেদ দেখ! যায়, তবুও, বুদ্ধি 
পরিমাপ করার জন্য বিভিন্ন মনোবিদ্‌ বিভিন্ন ধরনের অভীক্ষা (Intelligence 
Test) রচনা : করেছেন। বর্তমানে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ও বিভিন্ন কর্ম-প্রতিষ্ঠানে 
এই অভীক্ষাগুলির বহুল ব্যবহারের সাহায্যে ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাপ করা হয় । 
বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধি অভীক্ষাগুলি cafes হবার পূর্বে অতীতে ল্যাভেটর দৈহিক 
আকুতি দেখে, গল (Gall) এবং স্পারঝিম (57272171701) 
aren এবং 
স্পারবিম-এর বুদ্ধি: মস্তিষ্কের গঠন দেখে বিভিন্ন ব্যক্তির বুদ্ধি পরিমাপের চেষ্টা 
পরিমাগের প্রচেষ্টা: করেছিলেন। কিন্তু এই সব পদ্ধতি বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি নয় 
বলে পরবর্তীকালে পরিত্যক্ত হয়েছে। বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে সর্বপ্রথম 'গ্যালটন 
(681/০%)-ই. afers ব্যক্তিতে তারতম্য নিধারণের চেষ্টা করেন এবং একেই ' 
বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বুদ্ধি-পরীক্ষার, ভিত্তি বলা যেতে পারে। গ্যাঁলটনের My 
ক্যাটেল (Cattel) ইন্দিয়ান্ুভূতির TASI তারতম্য এবং প্রতিক্রিয়া কালের 
সাহায্যে বুদ্ধি পরিমাপ করার চেষ্টা করেছেন । তিনিই সর্বপ্রথম বুদ্ধি অভীক্ষ! বা 
‘Mental Test? কথাটি ব্যবহার করেছেন | তবে বিজ্ঞানসন্মত বুদ্ধি অভীক্ষার 
উদ্ভাবক হিসেবে ফরাঁপী মনোবিদ্‌ আলফ্রেড বিনে (Alfred Binet)-a নামই 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 
(ক) বিনে-সিমে ITEMEN (Binet-Simon Intelligence Tést) £ 
১৮৯৬ সাল থেকেই আলফ্রেড বিনে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধির তারতম্য সংক্রান্ত 
গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্তা 
বিনের উপর একটি বিশেষ দায়িত্ব ভার অর্পণ করেন_্থানীয় বিদ্যালয়গুলিতে 
উপযুক্ত বুদ্ধির অভাবে পিছিয়ে পড়া ছাত্রছাত্রীদের বাছাই করার জন্য একটি নির্তর- 
যোগ্য ও বিজ্ঞানসন্মত ata উদ্ভাবন করা 1 
১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে আলফ্রেড বিনে (A. Binet) এবং তার সহকর্মী মিম (Simon) 
বিভিন্ন বয়সের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির মান নিরব করার জন্য সর্বপ্রথম বিজ্ঞানসম্মত ও. 
নির্ভরধোগা একটি স্কে বা একটি বুদ্ধি পরিমাপক অভীক্ষা তৈরি করেন। এই 
অভীক্ষাটি “বিনে-দিমে1 স্কেল’ (Binet-Simon Scale) নামে প্রপিন্ধ। কোন স্কেলে 


i 
š 


বুদ্ধি ৩৭৩ 


‘যেমন ক্রমবর্ধমান ধারায় কতকগুলি একক পর পর সাঁজান থাকে, তেমনি বিনের 
এই অভীক্ষার ক্ষেত্রেও কতকগুলি প্রশ্ন বা সমস্তা--সহজ থেকে 
কঠিন, কঠিন থেকে কঠিনতর এইভাবে ধাপে ধাপে সাজান 
'ছিল। প্রশ্নগুলি নানা ধরনের । ৷ শিশুদের বিভিন্ন বস্তুর নাম জিজ্ঞাসা করা, বিভিন্ন 
বিষয়ের মধ্যে ave নির্ধারণ করা বা বস্তুর পারস্পরিক তুলনা করা, ছবি দেখে বর্ণনা 
করতে বলা কোন কিছু দেখে নকল করতে পাবা, কোন কিছু শুনে পুনরায় বলা, 
বিচার করা, ভুল বা অসঙ্গতি নির্ণয় করা প্রভৃতি বিভিন্ন ক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশনপ্তলির 
উত্তর দিতে বা সমস্তা সমাধান করতে বল! হত। এই সব পরীক্ষায় বুদ্ধির নানা 
দিক প্রকাশিত হত। কিন্তু তখনও পর্যন্ত প্রশ্নগ্ুলিকে শিশুদের বয়ঃক্রম অনুযায়ী 
বিভিন্ন পর্যায়ে ভাগ করা! হয়নি | 
১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বিনে এবং সিমে প্রশ্নগুপির পরিবর্তন ও নংশোধন করেন এবং 
শিশুদের বয়ন অনুযায়ী প্রশ্নগুলিকে বিভিন্ন শ্রেণীতে শ্রেণীবদ্ধ করেন। স্কেলের প্রথম 
ধাপে ছিল তিন বৎসর বয়সের শিস্তদের উপযুক্ত নির্ধারিত প্রশ্ন বা সস্তা, তারপর 
চার বছরের, তারপর পাঁচ বছরের এবং এইভাবে পনের বছরের 
মিন | BS ere! তেমনি, পম পরশ্নগুলি ছিল cate, stay 
প্রশ্নগুলি আর একটু কঠিন এবং এইভাবে শেষ প্রশ্নগুনি ছিল 
সবচেয়ে কঠিন | এর থেকে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, শিশুদের বয়স বৃদ্ধির 


বিনে-সিমে" স্কেল 


সঙ্গে সঙ্গে তাদের মানসিক ক্ষমতা বা বুদ্ধিও বেড়ে যায় এবং বিভিন্ন শিশুর মানসিক 


ক্ষমতার মধ্যে তারতম্য আছে। 


বিনের বুদ্ধি অতীক্ষার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় ‘মানসিক বয়স' (Mental 


.48০)-এর ব্যবহার । বিনের অভীক্ষায় শিশুদের বিভিন্ন বয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন প্রশ্ন 


ব্যাবহার 


} ৯ বছরের ছেলে যদি ৭ বছরের ছেলের জন্য নির্দিষ্ট প্রশ্ন গুলির উত্তর দিতে পারে, 
আহলে তার শর্ত বয়স ৯ হলেও, মানসিক বয়স হবে ৭; অর্থাৎ, তার বৃদ্ধির মান 


: 
| 


; বা FAD) থাকত। যে ছেলে ৰা মেয়ে যে বয়সের উপযোগী 
নসর... cree শতকরা পঞ্চানন অধিক উহ দিতে পারত, তার sigs 
বয়স যাই হোক না কেন, তার মানসিক বয়স ওঁ বছরের ধর! 


DROL যেমন, ৬ বছরের ছেলে যদি ৮ বছরের ছেলের উপযোগী প্রশ্নে শতকরা 


পঞ্চাশটির অধিক উত্তর দিতে পারে, তাহলে তার প্রকৃত বয়ন ৬ হলেও, তার মানসিক 
"বয়স ৮ ধরা হত; অথাত বুদ্ধির দিক থেকে এ ছেলে কিছুটা এগিয়ে আছে। আবার 


ie 


LE. 


৩৭৪ পা ` শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিনে ও সিমে তাদের পূর্ববর্তী: অভীক্ষাগুলিকে আরও 


পরিমার্জিত করে উন্নতি সাধন করেন | % 
বিভিন্ন প্রশ্নের মাধ্যমে বুদ্ধির পরিমাপ করার. জন্য বয়স অনুযায়ী ক্রমবর্ধমান 


নবহতার নীতির ভিত্তিতে যে প্রশ্নের তালিকা রচিত হয় সেই প্রশ্নতালিকার i 


প্রশ্নগুলির Bert থেকে ছেলেমেয়েদের সাধারণ জ্ঞান, স্মৃতিশক্তির তীক্ষতা, সমস্যা 
সমাধানের ক্ষমতা, কারণ নিরূপণ করার ক্ষমতা, ভাষামূলক 


128 অসঙ্গতি নির্ণয় করার ক্ষমতা! প্রভৃতি জানা যায়। সাধারণতঃ 

প্রতোক স্তরে ছয়টি করে প্রশ্ন দেওয়া হয় । এই প্রশ্নতালিকার কিছু উদ্দাহরণ নীচে 
' দেওয়| হলঃ 

তিন বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন : 


(ক) নাক, চোখ, মুখ, দেখাতে বলা | 
(a) দুই অঙ্কের সংখ্য! শুনে পুনরাবৃত্তি করতে বলা। 
(গ) কোন ছবির বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা করতে বলা। 
(ঘ) নিজের পদবী বলতে বলা। 
(©) ছয়টি পদ বিশিষ্ট একটি বাক্য শুনে সেটি iate করতে বলা | যেমন-_ 
‘এখন খুব গরম, আমায় যেতে দাও” | 
চার বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন s 
(ক) নিজে ছেলে না মেয়ে বলতে বলা। 
(খ) চাবি, ছুরি এবং পেনির নাম বলতে aay | 
(গ) ৷ তিনটি সংখা] শুনে পুনরায় বলতে বল! | 
(a) ছুটি সরল রেখার দৈর্ঘ্যের তুলনা করতে বলা। 
পাঁচ বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন £ 
(ক) দুটি ওজন তুলনা করতে বলা। 


(খ) কোন জ্যামিতিক চিত্র, যেমন বৰ্গক্ষেত্ৰ দেখে রকম চিত্র TA করতে | 


aa | 


(গ) দশটি পদ দ্বারা গঠিত একটি বাকা শুনে পুনরায় বলতে বলা | 
(ঘ) ছুটি ত্রিভুজ দেখে একটি ত্রিভুজ অঙ্কন করতে বল!। 
(e) চারটি মুদ্রা গণনা করতে বলা। 
ছয় বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন £ 
(ক) সকাল এবং বিকালের মধ্যে পার্থক্য করতে বলা। 


Pery pa 


বুদ্ধি ৩৭৫ 
(খ) ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পরি।চত শব্দের সংজ্ঞা দ্বিতে বলা। 
(গ) একটি হীরক দেখে তার আকার নকল করতে বলা | 
(ঘ) তেরটি পেনি (বা অন্তুরূপ মুক্তা ) গণনা করতে বলা। 
ডে) হন্দর এবং কুংসিত মুখের ছবির পার্থক্য করতে বলা 


সাত বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্নঃ 
(ক) ডান হাত এবং বাম কান দেখাতে বলা | 
(খ) ছবির বর্ণনা করতে বলা | 
(গ) একই সঙ্গে করা হয়েছে এমন তিনটি আদেশ কার্ষে পরিণত করা। 
(ঘ) ছয়টি ‘sous’ (ৰা! অনুরূপ মুদ্রা )-এর মূল্য গণনা করা, যার মধ্যে তিনটি 
হল দ্বিগুণ মূল্যের । 
(ঙ) চারটি প্রধান রঙের নাম করতে বলা। 
আট বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন £ 
(ক) কোন্‌ ছবিতে কি কি অংশ বাদ পড়েছে সেগুলি বলতে বলা। 
(খ) কুড়ি থেকে এক পর্যন্ত উণ্টোদিক থেকে গণনা করতে বলা | 
(গ) শ্বতি থেকে ছুটি বিষয়ের তুলনা করতে বলা। 
(ঘ) বার ও তারিখ বলা । 
ডে) পাঁচটি সংখ্যার পুনরুক্তি করা | 
নয় বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন £ 
(ক) মুদ্রার খুচরা হিসাঁব sat | 
খে) শব্দের অর্থ aa) 
(গ) প্রচলিত মুদ্রার সব কয়টিকে চিনতে atta | 
(ঘ) পর পর মাসের নাম বলা । d 
(6) সহজ প্রশ্নের ভাবার্থ বুঝে উত্তর দেওয়া। | 
দশ বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন £ 
(ক) ওজনের ক্রম অনুসারে পাঁচটি কাঠের টুকরা সাজানো) 
(খ) ছুটি ছবি স্বৃতি থেকে অঙ্কন Fa l | 
(গ) কোন অবাস্তব বর্ণনার অবাস্তবত! দেখানো? 
(8) কোন কঠিন প্রশ্নের অর্থ অবধারণ করতে ata | 
ডে) তিনটি প্রদত্ত পদের প্রয়োগ করে বাকা রচনা করা। 


= 


‘৩৭৬ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


_ এগার বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন ৪ i 
(ক) কতকগুলি উক্তির অপস্তাব্যতা দেখিয়ে দেওয়া | 
(খ) তিনটি পরিচিত শব্দ দিয়ে এবটি বাক্য গঠন করতে বলা। 
(গ) তিন মিনিটে যাটটি শব্দের নাম করা |. 
(ঘ) -তিনটি বিমূর্ত শব্দের ভাবার্থ বলতে বলা | 
(ঙ) উন্টোপালটা সাজানো কয়েকটি পদের সাহায্যে একটি অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি 
eal i 
পনর বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন £ 
(ক) সাত অঙ্কের একটি সংখ্যা শুনে পুনর্বার বলতে AA | 
 (খ) একটি শব্দের তিনটি সমোচ্চারিত শব্দ এক মিনিটে খুঁজে বার করতে বলা। 
(গ) ছাব্বিশটি গিলেবেলের একটি বাক্য শুনে পুনবার বলতে ব্লা। 
(ঘ) ছবির ব্যাখ্যা করতে ব্লা। 
(ঙ) প্রদত্ত ঘটনার ব্যাখা করতে ঘলা। 
পনর বছরের DR বয়স্কদের উপযোগী Mal £ 
(ক) বিশেষ আকার অনুযায়ী কাগজ FD 
খে), একটি ত্রিতুজকে কল্পনায় সাজান । 
. (গ)- কতকগুলি বিমূৰ্ত পদের পার্থক্য বলতে পারা | | 
(ঘ) রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট এবং রাজার কাজের মধ্যে তিনটি পার্থক্যের 
উল্লেখ করা | 
(ও) একটি পঠিত অংশের সংক্ষিপ্তলার বলতে ital | 
১৯১১ Jera বিনের মৃত্যু হয়। কাজেই ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিনে-নিমে। যে 
অভীক্ষাগুলি উদ্ভাবন করেন, মেগুলিই বিনে-শিমে'। অভীক্ষার সর্বশেষ সংস্করণ । ১৯৭৮ 
খ্রীষ্টাব্দে বিনে ও দিমেঁ যে নৰ অভাক্ষ। ata করেন মেগুলির সঙ্গে তুলনায় এই 
সর্বশেষ অভীক্ষগুলির কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই সংস্করণে ঘেদর 
অভীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছিল দেগুলিকে সংক্ষি্থ আকারে সহজে প্রয়োগ করা যায়। 
সেগুলির মাধ্যমে শিশুদের মানসিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিকের পরিচয় পাওয়। যায় এবং 


নে-সব অভীক্ষায় সাফনালাভের জন্য বিগ্য।লর সংক্রান্ত কোন বিশেষ ধরণের শিক্ষার " 


প্রয়োজন হয় al | 
১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বিনে-নিমে। অভীক্ষার সর্বশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর 


অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যেই এই অভীক্ষাগুলি পরিমা্সিত হয়ে বিভিন্ন দেশে বুদ্ধি 


n বুদ্ধি ৩৭৭ 


পরিমাপ করার অন্য প্রযুক্ত হয়। এই অভীক্ষার জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে হে 
সাধারণ বুদ্ধি পরিমাপ করার ব্যাপারে এর গুরুত্ব উপেক্ষার বিষয় ছিল না। 
গ্যারেটের - ভাষায় সংশোধন, সমালোচনা, আলোচনা, পরীক্ষা নিরীক্ষা সত্বেও, 
সাধারণ বুদ্ধি পরিমাপ করার ব্যাপারে বর্তমানে প্রযুক্ত সেরা বুদ্ধি অভীক্ষার আদিরূপ 
হুল এই অভীক্ষা।* 

(খ) স্টযানফোর্ড-বিনে বুদ্ধি অভীক্ষা! (Stanford-Binet Intelligence 
Test): বিনের অভীক্ষাটি প্রথম তৈরি হয় ১৯: Mica Sta জীবদ্দশায় ১৯০৫, 
১৯০৮ এবং ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে অভীক্ষাটি তিনবার সংশোধিত হয়। ১৪১১ খ্রীষ্টাব্দে বিনে 
মারা যান। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে (আমেরিকার স্ট্যানফো্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের (Stanford 

University) - অধ্যাপক টারম্যান এই অভীক্ষাটির একটি 
ক্ট্যানফোর্ডের সংস্করণ 

সংস্করণ করেন । এই সংশোধিত অংক্করণটি স্ট্যানফোর্ড সংস্করণ 
(Stanford Revision of the Binet-Simon Scale) বা জ্ট্যানফোড -বিনে-ক্ষেল 
(Stanford-Binet-Scale) সংক্করণ নামে পরিচিত। যেহেতু টারম্যান স্ট্যানফোর্ড 
বিশ্ববিদ্ঠালয়ের অধ্যাপক এবং মূলতঃ.বিনে-কে THAI করে এই নতুন স্কেল বা 
অতীক্ষা তৈরি করেছেন সেই কারণে একে স্ট্যানফৌড -বিনে 'স্বেল আখ্যা দেওয়া 
হয়! এই স্কেলেই সবগ্রথম gars বা 1. Q সম্পর্কে ধারণ! পাওয়া যায়। ১৯৩৭ 
07 ice টারস্যানের সহকারী মেরিল ( Merrill )-#4 | 

সহযোগিতায় এই অভীক্ষাটির আর একটি পরিবর্তিত মংস্করণ 
প্রকাশিত হয় যাকে টারম্যান-মেরিল স্কেল (Terman Merrill Scale) আখ্যা 


দেওয়| হয়। | 
এই সংশোধিত নতুন সংস্করণটিতে সংপ্রথম রয়েছে ২ বৎসর বয়সের জন্য নির্ধারিত 
প্রশ্ন এবং একেবারে শেষের ধাপে রয়েছে পনর বৎসরের উবে পরিণত বয়স্ক 
(adulta জন্য প্রশ্ন । ১৯১৬ Aaa বিনে পরীক্ষায় প্রশ্নমংখ্য। ছিল pal, 
জ্টাবনফৌড সংশোধনে এই সংখ্যা বেড়ে হল নব্বই এবং ১৯৩৭ খৃষ্টাব্দের সংস্করণে 
দাড়াল একশ উনত্রিশটিতে ।' : ʻ 718. 
, এই প্রশ্ন তালিকার কয়েকটি প্রশ্নের উদ্নাহরণ নীচে দেওয়া হল £ 
(১) fea বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন ই a 
(ক): দেহের বিভিন্ন অংশ দেখাতে বলা l 1 


স্পা 
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৩৭৮ ; শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
(খ) পরিচিত বস্তুর নাম বলতে বলা। 
(গ) ছবির বিভিন্ন বস্তুর বর্ণনা দিতে বলা। 
(ঘ) ছয় থেকে সাতটি পদ শুনে পুনরায় বলতে বলা | 
(ঙ) ছেলে না মেয়ে বলতে বলা | 
(২) পাঁচ বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন £ 
(ক) ওজনের তুলনা করতে বলা। 
(খ) রঙের নাম বলতে বলা। 
G) কোন্টি বেশী স্বন্দর তার তুলনা করতে বলা | 
(ঘ) ব্যবহারের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সংজ্ঞা দিতে বলা | 
(ঙ) ছুটি ত্রিভুজকে একত্র করে একটি আয়তক্ষেত্র রটনা করতে বলা | 
(চ) তিনটি কাজ হুশৃঙ্খলভাবে সম্পন্ন করতে বলা-_-টেবিলের উপর চাবি রাখা, : 
দরজা বন্ধ করা এবং একটি বই নিয়ে আসা | | 
আট বৎসরের শিশুর উপযোগী প্রশ্ন z 
(ক) বল এবং মাঠের পরীক্ষা (Ball and Field Test) | 
_ (খ) ২* থেকে ১ পর্যন্ত উল্টো দিক দিয়ে গণনা করা। 
(গ) বিশেষ পরিস্থিতি অবধারণ করে তার সঙ্গে জড়িত কোন সমস্তার সমাধান 
. করতে বলা। যেমন, তুমি কি করবে যদ্দি তোমার কোন খেলার সাথী 
অনিচ্ছাসত্বে তোমায় আঘাত করে? 
(ঘ) সাদৃশ্য বস্তুর বিবরণ দিতে বলা | 
(ঙ)  বাবহারের দিকে লক্ষ্য না রেখে সংজ্ঞা দিতে বলা। 
(6) কুড়িটি শব্দ বলতে aay | 


৬। afato লল্মস্রদেন্স বুদ্ধি অর্ভীক্ষ| (Intelligence Test | 
of Adults) 3 


A 


১৫ 


বিনে-সিমে1 এবং স্ট্যানফোর্ড-বিনে বুদ্ধি অভীক্ষাগুলি সাধারণত শিশু ও বালক 
বালিকাদের জন্য উদ্ভাবিত হয়েছিল? শিশুদের জন্য যেসব প্রশ্নাবলী রচিত হয়েছিল. 
সেগুলি পরিণত বয়স্কদের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে নেহাত ছেলেমানযী গ্রশ্ন মনে করে 
পরিণত বয়স্করা পরীক্ষকের সঙ্গে সহয়োগিতা নাও করতে পারেন। সে কারণে 
নিউইয়র্কের বেলেভ্যু সাইকিয়াট্রিক হামপাতালের ডক্টর ডেভিড ওয়েকস্লার (Dr. 5 
David Wechsler) বয়স্ক ব্যক্তিদের বুদ্ধি পরিমাপ করার oa কতকগুলি বুদ্ধি 


বুদ্ধি ৩৭৯ 


অভীক্ষার উদ্ভাবন করেন । তার নাষান্থসারে এই অতীক্ষাুলি ওয়েক্স্লার CART 
অন্ভীক্ষা (Wechsler Bellevue Test) বলা হয়। 

এই অতীক্ষার ছারা ব্যক্তির (১) সাধারণ জান, (২) বোধশক্তি বা অবধাঁরণের 
ক্ষমতা, (৩) সংখ্যা সম্পর্কে স্মৃতি গ্রথর (memory span for numbers), (8) 7179 
সম্পর্কে জ্ঞান, (৫) যুক্তি প্রকাশের ক্ষমতা! (অন্ধশান্রের মৌখিক প্রশ্নের ছারা এই 
ক্ষমতার পরীক্ষা করা হয়), (৬) কোন was চিত্রের কোন্‌ কোন্‌ অংশ অসম্পূর্ণ 
দেখাবার ক্ষমতা, (৭) এমনভাবে কতকগুলি চিত্রকে, সাজাতে বলা, যাতে একটা 
gras কাহিনী প্রকাশিত হয়, (৮) অনুযঙ্গের সাহায্যে শিক্ষালাভের ক্ষমতা, 
(ক) বিভিন্ন রঙিন কাঠের টুকরার সাহাযো বিভিন্ন ধরনের নকশা তৈরি করার ক্ষমতা, 
(se) একটি মানুষের ছবির বিভিন্ন অংশ জুড়ে; যেমন__হাত, মুখ ইত্যাদির দ্বার! 
মানুষ তৈরি করার ক্ষমতা, (১১) পদের সংজ্ঞা দেবার ক্ষমতা প্রভৃতি বিচার 
করা হয়। | { 


এই অভীক্ষার দুটি রূপ আছে__ভাষাভিত্তিক (Verbal) এবং কৃতি অতীক্ষা . 


(performance) সম্বন্ধীয় । যেমন-__এই অভীক্ষার ১নং বা ২নং অভীক্ষা 
ভাষাতিত্তিক অতীক্ষার উদাহরণ, আবার ৬নং বা নং অভীক্ষা Fe AST 
উদ্নাহরণ। কাঁজেই ওয়েক্স্লার বেলেত্যু অতীক্ষা ভাষাভিত্তিক এবং কৃতি স্বন্ধীয় 
উভয়ই । { 

qi দলগত SSAA (Group Test) : 

এ পর্যন্ত আমর! যেসব অভীক্ষার আলোচনা করেছি সেগুলি ব্যক্তিভিত্তিক 
অভীক্ষা | এই অভীক্ষায় একবারে একজন মাত্র ব্যক্তিকে পরীক্ষা করা হয়। 
_ কাজেই ব্যক্তি ভিত্তিক অভীক্ষা যেমন সময়সাপেক্ষ, তেমনি কষ্টপাধ্য। এই 

কাঁরণে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে একই সঙ্গে যাঁতে একটি বড় দলকে পরীক্ষা করা যায় 
তার জন্য এই অভীক্ষার প্রবর্তন করা হয়েছে, এই কারণে এই অতীক্ষার নাম 
দেওয়া হয়েছে দলগত অভীক্ষা (Group Test)| প্রথম মহাযুদ্ধের সময় সেনা, 
বাহিনীতে বিভিন্ন কর্মে লৌক নিযুক্ত করার সময় তাঁদের বুদ্ধি পরিমাপ করার জন্ত 
এই জাতীয় দুটি অভীক্ষার প্রবর্তন করা হয়, একটির নাম ‘আর্মি আলফা অতীক্ষা+ 
(Army Alpha Test) এবং আর একটির নাম “আর্মি বিটা অভীক্ষা' (Army 
Beta Test)! লেখাপড়া জানা সৈন্যদের জন্য উদ্ভাবিত অভীক্ষা পদ্ধতিকে ‘আমি 


আলফা’ এবং নিরক্ষর সৈন্যদের অতীক্ষা পদ্ধতিকে ‘আর্রি বিটা” আখ্যা দেওয়া হয়। 


afi আলফা অতীক্ষাতে ৮ প্রকার বিষয়ের পরীক্ষা, করা হয়। A 


he শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
পরীক্ষকের নির্দেশ অন্কুদীরে কোন কিছু অঙ্কন করা, অক্ককষ| শব্দের প্রতিশব্দ এবং 
বিপরীত শব বিচার করা, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বিচার ক্ষমতার পরীক্ষা, করা, অমংবন্ধ 
বাকাকে SRG করা, একটি সেংখ্যা-শ্রেণীকে নির্দেশানুযায়ী পূরণ করা, উপমালনধ 
জান এবং সাধারণ জ্ঞান, প্রতিটি প্রশ্নের জন্য সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়। 
আর্মি বিটা অভীক্ষা ভাষাভিত্তিক নয়। এই অভীক্ষাতে সাত প্রকার বিষয় 
পরীক্ষা করা হয়।  যেমন--গোলক ধশাধার পথ খুঁজে বার করা, অপম্পূর্ণ ছবিকে 
সম্পূর্ণ করা, জ্যামিতিক চিত্র গঠন কর! ইত্যাদি। | 
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় এই পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সাধন করে একটি নতুন 
অতীক্ষা তৈরি করা হয়। এটির নাম “সৈন্ত-বিভাগীয় সাধারণ মান-নির্ধারক অভীক্ষা 
(Army General Classification Test বা সংক্ষেপে A.G.C.T,) | এই অভীক্ষায় 
ভাষাগত, সংখ্যাগত এবং অবস্থানযূলক জ্ঞান সম্পর্কে ক্ষমতার পরীক্ষা কর! ST | 


৮। StateTfas Siskel শুব! gfs aS] (Non ৃ 


verbal Test for Performance Test) 2 

বিনে-সিমৌ! কিংবা ষ্ট্যানফ্োর্ড-বিনে অভীক্ষ| মূলত: ভাষাভিত্তিক. অভীক্ষা, 
কিন্তু শিশুর পক্ষে সব সময় মনের ভাবকে ভাষায় সম্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা সম্ভব হয় 
না। সেহেতু শিশুর বুদ্ধির যথার্থ পরিমাপ, করা কঠিন হয়ে পড়ে। সে কারণে 
যেদব শিশু নিরক্ষর, মূকবধির অর্থাৎ যারা ভাষার বাবহারে agian বোধ করে বা 
যেসব বিদেশী অপরের Stal জানে না তাদের wae বিশেষ করে এই ভাষাবঞ্জিত বা 
কৃতি অভীক্ষাপ্তলি তৈরি করা হয়।এই ভাষাবজিত অভীক্ষাগুলি দুইপ্রকারের হতে 


 পারে-(১) ভাবাবজিত ব্যক্তিগত Bere) (Non-verbal Individual Test) 


এবং (২) ভাষাবজিত দলগত SS ls] (Non-verbal Group Test) | 


(ক) ভাবাবজিত ব্যক্তিগত gA (Non-verbal Individual Test): ” 


(i) ফর্ম বোর্ড SS} (Form Board Test): ডিয়ারবন (Dearborn) 
এই অভীক্ষার প্রবর্তন করেন। পরীক্ষণ-পাত্রের সামনে একটি কাঠের বোর্ড রাখা 
হয়, যেটিতে নানা আকারের. খোপ কাটা আছে। পরীক্ষণু-পান্রকে এ আকারের 
এবং মাপের কতক গুলি কাঠের টুকরো দেওয়া হয়। পরীক্ষণ-পাত্রকে কাঠের টুকরো- 
গুলি দিয়ে নির্দি সময়ে এ খোপগুলি_ভরতি করে দিয়ে বোর্ডটিকে সাজিয়ে দিতে 
হবে, সাজাবার পর দেখতে হবে যেন কোন খোপ খালি না থাকে বা কোন টুকবো 
পড়ে না থাকে। এই কাজ সম্পাদন করতে কত সময় লাগে এবং কতবার ভুল হয় 
তার সাহায্যে পরীক্ষারথীর-বুদ্ধি পরিমাপ -করা হয় । 


i 


/ বৃদ্ধি ৩৮১ 
(ii) মানুষের ছবি অঙ্কন অভীক্ষা (Man drawing Test): এই 
অভীক্ষার প্রবর্তন করেন মনোবিদ্‌ গুড এনাফ (Goodenough) এই অভীক্ষ1 তিন 
থেকে তের বছরের ছেলেমেয়েদের উপযোগী । পরীক্ষণ-পাত্রকে পেন্সিল দিয়ে 
£ একটি মানুষের মৃত্তি আঁকতে বলা হয় ॥ ছবিটা ‘কতখানি অন্দর হয়েছে তা দেখে 
নয়, ছবির মধ্যে কতখানি নাম্প্রস্ত আছে বা ছবিটা কতখানি সম্পূর্ণ করতে পেরেছে 
তাই দেখে নম্বর দেওয়া হয় । 


Pass along Test 


Pass along Tray ` Pass along Blocks - 


(ii) প্যাস আ্যালং  অভীক্ষ| (Pass Along Test): যনোবিদ্‌ 
, আলেকজাগার (Alexander) এই অভীক্ষার প্রবর্তন করেন। : এই অভীক্ষার 
_ মাধ্যমে পরীক্ষার্থীর বিচারশক্তি, বিভিন্ন awa পারস্পরিক অবস্থা সম্পর্কে জান ইত্যাদি 
o জান! যায়। ‘এই অতঙীক্ষায় প্রয়োজন চারটি ছোট ছোট চৌকা ও আয়তকার 
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৩৮২ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


কাঠের টুকরো এবং একটি ট্রে। ট্রের একদিকের কানাচে নীল ও অন্যদিকের 
কানাচে লাল রঙ । পরীক্ষণ-পাত্রকে নির্দেশ দেওয়া হয় যে লাল টুকরোগুলি ট্রের 
লাল কানীচের দিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।  পরীক্ষণ-পাত্রের সামনে 
এক এক করে ছবিগুলি রাখতে হবে যাতে পরীক্ষণ-পাত্র ছবি অনুযায়ী টুকরোগুলো৷ 
সাজাতে পাবে । 

(iv) ধধা-পথ অনুসন্ধান অভীক্ষা (Maze Exploration Test): 
পোর্টিপ়াস (S. D Porteus) বার এবং চৌদ্দ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের জন্য ধাঁধার 
পথ বার করার কতকগুলি অভীক্ষা রচনা করেন। এই অতীক্ষাগুলি নানা ধরনের 
হয়ে থাকে । একটি কাগজের উপর একটি ধাধা আঁক! থাকে পরীক্ষণ-পাত্রকে 
একটি চিহ্নিত স্থান থেকে শুরু করে বন্ধপথের ভিতর ন! ঢুকে থোলাপথে বেরিয়ে 
আসতে বলা! হয়। পরীক্ষণ-পাত্রকে একটি পেন্সিল দিয়ে সংক্ষিপ্ততম পথটি বার 
করতে বলা! হয়। পরীক্ষণ-পাত্র কত নিভু লভাবে এবং কত অল্প সময়ে পথটি বার “ 
করতে পারে তাঁর উপর ভিত্তি করে নম্বর দেওয়া হয়। এই অভীক্ষার মাধ্যমে 
পরীক্ষার্থীর মনোযোগের স্থায়িত্ব, ধাধার সমাধান পথ পূর্ব থেকে দেখার, দূরদ শিতা, 
'বিচক্ষণতা! প্রভৃতি বুদ্ধির বৈশিষ্টাগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। 

৮) ছবি-সম্পুরণ aslap] (Picture completion test): এই অভীক্ষায় 
একট! ছবির কিছু অংশ কেটে নেওয়া হয়। পরীক্ষার্থীকে অনেকগুলি কাটা অংশ 
দেওয়া হয় এবং এ অংশগুলির মধ্য থেকে যেটি আলোচ্য ছবির অংশ সেটি বেছে নিয়ে 

' ছবির সঙ্গে জুড়ে দিয়ে ছবিটিকে সম্পূর্ণ করতে বলা হয়। 

(খ) ভাবাবজিত দলগত বুদ্ধি asti (Non-verbal Group Test) £ 
সৈন্তদের জন্য যে আর্জি বিটা অভীক্ষ। (Army Beta Test) বা আমি আলফা 

অতীক্ষা (Army Alpha Test) প্রবর্তন করা হয়েছে, লেই অভীক্ষা এই জাতীয় 
অভীক্ষার অন্ততূ্ত। এগুলিতে পরীক্ষণ-পাত্রের পক্ষে কোন ভাষা ব্যবহারের 
প্রয়োজন হয় না। ধাঁধার পথ খুঁজে বার করা, অসম্পূর্ণ ছবি সম্পূর্ণ করা, 
জ্যামিতিক চিত্র গঠন করা প্রভৃতি সমস্যার দ্বারা আমি বিটার (Army Beta) 
অভীক্ষাটি রচিত। 


al বুদ্ধি SAF এব অর্জিত ড্ঞানেন্র ae 
(Intelligence Test and Achievement or Scholastic Test ) ¢ 


বিভিন্ন বিদ্যালয়ে পরীক্ষণ-পাত্রদের বিভিন্ন বিষয়ে যেদব পরীক্ষা নেওয়া হয় 
সেগুলিকে বল! হয় অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা (Achievement Test)! এই 74 


Ls 


বুদ্ধি-অভীক্ষার উদ্দেশ্ 


; বুদ্ধি . ৩৮৩ 
পরীক্ষা থেকে পরীক্ষণ-পাত্র কোন একটি বিষয় সম্পর্কে কতখানি জ্ঞান অর্জন করেছে 
দার হী জানা জাছ। অজিত জ্ঞানের পরীক্ষার মাধ্যমে পরীক্ষণ-পাত্র 
afre জানের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার কতখানি জান এবং দক্ষতা অর্জন করেছে 
পরীক্ষা তার পরিমাপ করা যায়। fés জ্ঞানের পরীক্ষায় যেসব প্রশ্ন 
মন্গিবিষ্ট করা হয় সেগুলি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠাবিষয়ের উপরই করা হয়ে থাকে 
এবং এই অব প্রশ্নের সাহাষ্যে পাঠা বিষয়ের কতখানি জ্ঞান পরীক্ষণ-পাত্র অর্জন 
করেছে তা্জানা যায়। 

নানা কারণে অজিত জ্ঞানের পরীক্ষা বুদ্ধি-পরীক্ষার উদ্দেশ্য সাধন করতে পারে 
না। অজিত জ্ঞানের পরীক্ষাগুলির ব্যাপকতা খুবই সীমিত। Rota যেসব 
বিষয় শেখান হয় কেবলমাত্র সে বিষয়ের অজিত জ্ঞানই এই পরীক্ষার মাধামে জানা 
যায়। বিদ্যালয়ের বাইরে যে ques পরিবেশ আছে সে সম্পর্কে সাধারণ জ্ঞানের 
জিত ডালের পা পরীক্ষা সাধারণতঃ এই সব অজিত জ্ঞানের পরীক্ষায় করা যায় 
বুদ্ধি-পরীক্ষার উদ্দেশ্- Al) দ্বিতীয়তঃ, যেসব ছেলে খুব AGT) তাঁরা এই সব পরীক্ষার 
সাধন করতে পারে AY 

সুবিধা বিশেষভাবে গ্রহণ করতে পারে। তৃতীয়তঃ, যেসব. 

তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন বালক-বালিকা তাদের বুদ্ধির উপযোগী পাঠাতালিকা৷ অনুযায়ী 
শিক্ষালাভ করার সুযোগ পায় না, এই সব afas araa পরীক্ষার 071: 
মানসিক শক্তির যথার্থতা বিচার হবে না। 

বুদ্ধি-অভীক্ষার্‌ সাহায্যে পরীক্ষণ-পাত্রের সহজাত মানিক শক্তির এবং পরিবেশ 
সম্পর্কে তার সাধারণ জ্ঞানের পরিমাপ করা হয়। অতীত 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এবং বৃহত্তম দৃষ্টিভঙ্গীর সহায়তায় একটা 
নতুন পরিস্থিতিকে মে কতখানি অঙ্গধাবন করতে পারে তা! জানা যায়। 

স্থতরাং বুদ্ধি-অভীক্ষায় এমন কোন প্রশ্ন সন্নিবিষ্ট করা চলবে না যার উত্তর 
দেবার জন্য পরীক্ষণ-পাত্রকে অজিত বিদ্যার সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। : যেমন, 
শীজাহানের পিতার নীম কি বা একটি ত্রিভুজের তিনটি কোণ একত্রে কয়টি 
মমকোণের সমান প্রভৃতি প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষণ- পাত্রের অজিত জ্ঞানের পরিচয় 
পাওয়া যাবে, কিন্তু তার বুদ্ধির পরিমাপ করা চলবে না। ুদ্ধি-অতীক্ষার প্রশ্নগুলি 
ডিক এমন হবে, যাতে পরীক্ষণ-পাত্র অর্জিত জ্ঞানের সহায়তা ছাড়াই 
্রশ্নগুলির স্বরগ তার সাধারণ মানসিক শক্তির সাহাযোই প্রশ্নপ্তলির উত্তর দিতে 
পারবে ।: যেমন, “অনিচ্ছাসত্বেও কোন বালক aie তার কোন খেলার সাথীকে 
ers করে, “তাহলে সে কি করবে’, এই জাতীয় প্রশ্নের মাধ্যমেই পরীক্ষণ-পাত্রের 


৩৮৪. / শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
বুদ্ধির পরিমাপ কর! সম্ভব হবে। কারণ. এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য 
পরীক্ষণ-পাতরের অজিত বিদ্যার বিশেষ প্রয়োজন হয় না। 

তবে এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলিকে একেবারে অজিত 
জ্ঞাননিরপেক্ষ করে তৈরি করা কঠিন। কেননা, বেশী বয়সের ছেলে-মেয়েদের জন্য 
are বুদ্ধির অভীক্ষা রচিত হয়, মেগুলিতে নাধারণতঃ কোন জটিল সমস্তার 
সমাধান করতে AAT এবং এর জন্য কিছুটা অঞ্জিতজ্ঞানের প্রয়োগ প্রয়োজন 
হয়ে পড়ে। k 

qai afo জ্ঞানকে সপ্পূর্ণ বাদ দিয়ে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি গঠন করা যায় না। 
আঁধুনিক, বুদ্ধি-অভীক্ষাগ্ুলিতে শব্দবিন্যাস, stent নির্ণর, আঙ্কিক প্রশ্ন প্রভৃতি 
শিক্ষার্জিত বা অজিত অভিজ্ঞতা-নির্ভর নান! সমস্যার অবতারণা করা হয়। বিনে" 
fier! প্রবর্তিত বুদ্ধি-অভীক্ষায়ও অগ্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বহু সমস্যাকে 
গ্রহণ করা হয়েছে। : বর্তমান বুদ্ধি-অভীক্ষণাতে ভাষাভিস্তিক জ্ঞান বা! বিদ্যাবত্তার এত 
প্রাচ্য দেখা যায় যে, অনেকে এ অভীক্ষাগুলিকে আর বুদ্ধি-অভীক্ষা, বলে অভিহিত 
করতে চান না, তারা এ অভীক্ষাগুলিকে অজিত অভিজ্ঞতা বা বিদ্যাবত্তার দক্ষতার 
অভীক্ষা (Scholastic Aptitude Test) কূপে অভিহিত করেন। কারণ, তার! 
মনে করেন এগুলি বুদ্ধির পরিমাপ না| করে শিক্ষামূলক দক্ষতাকেই পরিমাপ করে। 
‘এ প্রসঙ্গে আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, বুদ্ধি-অভীক্ষা গঠনে ভাষাধর্মী বা জ্ঞানমূলক 
প্রশ্ন অবতারণার প্রবণতা থেকে অভীক্ষাকারকগণ যতদূর সম্ভব মুক্ত থাকবেন | 
অবশ্য এটাও উল্লেখযোগ্য যে, অতীক্ষাকীরকগণ ভাষা বা অঞ্জিত জ্ঞানের ততটুকুই 
বাবহার করেন' যতটুকু একটি নির্দিষ্ট বয়োগোষ্ঠী (age group) ছেলেমেয়েদের মধ্যে 
থাকতে পারে । এ ব্যাপারে Star পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার উপর নির্ভর করেই প্রশ্ন 
গঠন করেন। 


১০। afasta wel শু অঅভ্ভাহিঞ্থা। (Uses 
and limitations of Intelligence Tests) : 


সুবিধা (uses) £ বর্তমান যুগে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুণিকে প্রায় সব দেশেই জীবনের 
বিভিন্ন ক্ষেত্রেপ্রয়োগ করা হচ্ছে। বুর্ধি-অভীক্ষাগুলির fate স্থবিধা লক্ষ্য করা যায় £ 

(ক) শিক্ষা-মনোবিদ্‌ রুস্‌ (Ross) বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির মূলা সম্পর্কে আলোচনা- 
প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এই বুদ্ধি-অতীক্ষাগুলি মানুষের মানমিক প্রকৃতি এবং তার 
ক্রমোন্নতি myé কতকগুলি প্রয়োজনীয় দিদ্ধান্তে উপনীত হতে সহায়তা TER I 


Ë Ross : > Groundwork of Educational Psychology ; Page 230, 


বুদ্ধি ৩৮৫ 


টারম্যান বলেন, "বুদ্ধি অভীক্ষাগুলির আর একটি প্রয়োজনীয় উপকারিতা হল _ 
যেসব উপাদান মানসিক বিকাশকে প্রভাবিত করে সেগুলি আলোচনা করা 172 

খে) ছাত্রদের বুদ্ধির পরিমাপ করে সেই বুদ্ধি অনুযায়ী ছেলেদের শ্রেণীভুক্ত 
একই বৃদ্ধাঙ্কল্পন্ন . করার জন্য বুদ্ধি-অভীক্ষাপ্তলি খুবই কার্যকর। ভালমন্দ, 
ছাত্রদের একইশ্রেণীভুক্ত মাঝারি সব ছেলেমেয়েদের যদি একই শ্রেণীভুক্ত করে শিক্ষা 
SPER দেওয়া হয় তাহলে তীক্ষবুদ্ধিদম্পন্ন ছাত্র এবং অনবৃদ্িস্পন্ন ছাত্র 
উভয়ের প্রতি সমান অবিচার করা হয়। aF? qara (1. Q.)-বিশিষ্ট ছাত্রদের একই 
শ্রেণীভুক্ত করে শিক্ষাদান করলে শিক্ষাকীর্ঘ ভালভাবে সম্পন্ন করা afr | ভাল, মন্দ, 
মাঝারি শিক্ষার্থীদের এই শ্রেণীবিন্যাস বুদ্ধি-অভীক্ষার প্রয়োগের দ্বারাই সম্ভব হয়। 

গে) বিদ্যালয়ের পাঠ/বিষগ্ন নির্বাচনে বু্ধি-অভীক্ষাগুলির প্রয়োজনীয়তা 
বিশেষভাবে age হয়। বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির সাহায্যে জানা যাবে ছাত্রের বুদ্ধি 
বিগ্ভালয়ের পাঠাবিষয় সম্পর্কে শিক্ষকের বিচার যথার্থ হয়েছে কিনা । তাছাড়া, এই 
নির্বাচনে বুদ্ধি-অভীক্ষা- বুদ্ধি-অতীক্ষার সাহাযো শিক্ষক নিজের দোষ-ক্রটি সম্পর্কেও 
গুলির প্রয়োজনীয়তা: সচেতন হতে পারিবেন: যদি বুদ্ধি-অভীক্ষায় পাওয়া 
সাফন্যাঙ্কের (score) সঙ্গে শ্রেণীর কাজের সামগ্শ্ত না থাকে তাহলে শিক্ষক মহাশয় 
উপলব্ধি করতে পারেন, কি কারণে তা ঘটেছে। 

(a) আজকাল ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক পরিচালনে (Educational Guidance) 
বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির ব্যাপক প্রয়োগ হুরু হয়েছে। বুদ্ধি-অভীক্ষাপ্ডলির দাহাষ্য 
= Se ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতা, আগ্রহ, অনুরাগ এবং বিশেষ সামর্থ 
সাহায্যে শিক্ষা-মুলক সম্পর্কে অনেক বিষয় জানা যায়। ছাত্রের বুদ্ধি ঠিকমত পরিমাপ 
পরিচালনা করতে পারলে তার সামর্থ অনুযায়ী কোন বিষয়টি তাঁর পক্ষে 
শিক্ষা করা সহজ হবে তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। যে ছেলের Jas কম তাকে 
সাধারণ স্কুল seater শিক্ষাগ্রহণে উৎসাহিত না করে ব্যবহারিক শিক্ষ। গ্রহণের জন্ত 
নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। এর ফলে তার শ্রম ও শক্তির অযথা অপচয় fate 
হয়। পূর্ব থেকে শিক্ষক যদি ছাত্রের বুদ্ধির পরীক্ষা করতে পারেন তাহলে তার সাহায্যে 
ছাত্রের শিক্ষামূলক অগ্রগতি কতটা! হতে প|রে সে সম্পর্কে তিনি ধারণাকরতে পারেন।এ 
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1. L, M, Terman, The Measurement of Intelligence : Page 19. 

21 যে সব ছেলেমেয়েদের বুদ্ধাঙ্ক ৭* এর নীচে তারা স্কুলে পড়লেও প্রায় ১*--১১ বছর পর্স্ত তাঁদের 
প্রথম শ্রেণীতে পড়তে হয়। যাদের JRR ৮৭ থেকে ৮৫-র মধ্যে এর! অষ্টম শ্রেণীর উপরে উঠতে পারে 
না। যাদের garr ৮৫ থেকে ১১৫ পধাভ্ত তারা মানসিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করতে সমর্থ হয়। এইসৰ 

. প্রয়োজনীয় তথ্য বুদ্ধি-অভীঙ্গার সাহায্যেই জানা যায়। 


শি. মনো --২৫ (iv) 


৩৮৬ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


(ঙ) বৃত্তিমূলক পরিচালনেও (Vocational Guidance) বর্তমানে বুদ্ধি-অভীক্ষা- 
গুলিকে প্রয়োগ কর! হচ্ছে।- কোন্‌ বৃত্তি কোন ব্যক্তির পক্ষে উপযোগী সেটি 
নির্ধারণ না করে খেয়ালখুশিমত যে কোন একটি বৃত্তি গ্রহণ করলে ব্যক্তি জীবনে 

সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারেনা । কোন কোন বৃত্তি আছে যেগুলিতে 
বুদ্ধি-অভীক্ষার সফলতা বুদ্ধির উচ্চমানের উপরে নির্ভর করে | যেমন__শিক্ষকতা, 
কার্ধকারিতা আইনজীবিকা, চিকিৎসাৰি্যা, ব্যবসা পরিচালনা, শাসন সংক্রান্ত 
কাজ, আবার সাধারণ যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কাজ, মোটর চালনা, কারখানার কাঁজকর্ম 
বয়নশিল্প, গৃহ নির্মাণ প্রহৃতিতে ব্যক্তি উন্নত বৃদ্ধির অধিকারী না হলেও কোন ক্ষতি 
হয় না। বুদ্ধি অভীক্ষার সাহায্যে ব্যক্তির কোন বৃত্তি গ্রহণ কর! উচিত সে সম্পর্কে 
নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। ব্যক্তির সাধারণ বুদ্ধির মান, বিশেষ বিশেষ কর্ম করার 
মানসিক ক্ষমতা, প্রবণতা, আগ্রহ. প্রভৃতি বুদ্ধি-অভীক্ষার সাহায্যে নির্ধারণ করা 
যাঁর । মাতাপিতা যদি সন্তানের বুদ্ধি সম্পর্কে অবহিত হন তাহলে তার সন্তানদের 
এমন. কোন - বৃত্তি গ্রহণে বাধ্য করবেন না, যা তাদের বুদ্ধির উপযোগী নয় এবং এর 
ফলে অযথা অর্থ THT অপচয় বন্ধ হয়ে যাবে । তাছাড়া, বুদ্ধি-অভীক্ষা গুলির 
সাহায্যে জানা যাৰে যে, ছেলেমেয়ের! তাদের পুর্ণ সামর্থ অনুযায়ী কাঁজ করছে 
feat | z 
(6) যার! স্বল্পবুদ্ধি তাদের বুদ্ধির স্বল্পতার কারণ নির্ধারণের জন্য, যাদের বুদ্ধি 
বিকারগ্রন্থ, তাদের বিকারের লক্ষণ নির্ণয় করার জন্য, যাঁরা সামাজিক বা শিক্ষামূলক 
যার! ্ববুদধি, বিকার- পরিবেশের সঙ্গে সামগ্রস্ত-বিধান করে চলতে অপারগ, তাদের 
perma মধ্যে এই অসঙ্গতির কারণ কি তা নিরূপণ করার জন্ত বুদ্ধি- 
* নির্ধারণে বুদ্ধি-অভীক্ষার অভীক্ষাগুলির প্রয়োগে ara পাওয়া যায়। যেগব শিশুরা 
পরয়োরনীরতা! লেখাপড়ায় শ্রেণীতে পিছিয়ে পড়ে তাদের ক্ষেত্রে বুদ্ধি-অতীক্ষাগুলি ৷ 
প্রয়োগ করে অনেক তথ্য জানা যায়। কখনও দেখা যায় যে, শিশুর বুদ্ধির স্বল্পতাই 
এর কারণ, শিক্ষক বাঁ মাতাঁপিতার ক্রটি নয়। আবার যদি দেখা যায় যে, শিশুর 
বুদ্ধি এর জন্য দায়ী নয়, তখন অনুমানের ক্ষেত্রকে অন্যদিকে পরিবর্তিত করা যেতে 
পারে। 

(ছা) অপরাধপ্রবণ শিশুদের অপরাধমূলক মনোবৃত্ি নির্ধারণ করার ব্যাপারেও 
এই অভীক্ষাগুলি খুবই কার্যকর । ' | 

(a) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নতুন ছাত্র ভর্তি করার জন্য, বিভিন শিল্প-প্রতিষ্ঠানে কর্ম 
নির্বাচনের জন্য, সৈন্যবাহিনীতে সৈন্য ভর্তি করার জন্ত এই সব বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলিকে ৷ 


বুদ্ধি ৩৮৭ 
প্রয়োগ করা! Wi বর্তমানে অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের উপযোগী বৃত্তি-নির্বাচনে 
a O সহায়তা করার জন্য বিশেষ বিভাগ খোলা হয়েছে। এই 
Roe দূর বিভাগ বুদ্ধি-অতীক্ষাগুলির প্রয়োগ করে ছাত্রদের উপযুক্ত 

বৃত্তি-নির্বাচনে সহায়তা করে |? 
(ঝ) বুদ্ধি-অভীক্ষা বাক্তিত্বনিকূপণে সহায়তা করে। বুদ্ধি ব্যক্তিত্বের একটি 
" প্রয়োজনীয় উপাদান, কাজেই ব্যক্তিত্বের সঠিক পরিচয়ের জন্য ব্যক্তির বুদ্ধির স্তর 
নির্ধারণ করা দরকার t 


বুদ্ধি-অভীক্ষাগ্ডলির অস্ুবিধা (Limitations of Intelligence Tests) 3 
যদিও বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির পূর্বোক্ত সুবিধা আছে, তবু এগুলি সম্পূর্ণ ক্রটিমুক্ত নয়। 


কে) বুদ্ধি-অভীক্ষার সাহায্যে সকল ক্ষেত্রে ব্যক্তির বুদ্ধির যথার্থ পরিমাপ সম্ভব 

বুদ্ধি-অভীক্ষার দ্বার হয় না! শিক্ষা-দীক্ষা, লাভের সমান সুযোগ না থাকলে বুদ্ধির 

সকল ক্ষেত্রে বুদ্ধির পারস্পরিক তুলনা কার্যকর হয় না। কেননা, কার্যক্ষেত্রে দেখা 

wae গেছে শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ পাওয়ার ফলে বহুলোক বুদ্ধি" 
অতীক্ষায় ভাল ফল প্রদর্শন করেছে। 

ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি- (খ) ভাষাভিত্তিক বুদ্ধি-অভীক্ষার সাহায্যে বুদ্ধির যথার্থ 


টীকা 
রর কত পরিমাপ অনেক সময় হয় না। কেননা, ভাষার ব্যবহারে 


পারে না পরীক্ষার্থী নানারকম অস্থবিধা ভোগ করতে পারে l 
বুদ্ধি-অভীক্ষায় (গ) বুদ্ধি-অভীক্ষার সহায়তায় কোন ব্যক্তির সমগ্র ব্যক্তিত্বের 
Se পরিমাপ সম্ভব নয়। কেননা, যে কোন অভীক্ষা ব্যক্তিত্বের 
পনস্তব নয় 
একটি দিকই পরিমাপ করতে পারে। 


(ঘ) বুদ্ধি-অভীক্ষার বিরুদ্ধে সাধারণত: যে অভিযোগটি আনা হয় তাহল 

এই যে, বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি যে বুদ্ধির পরিমাপ করে, সেই বুদ্ধির স্বরূপ সম্পর্কে 

| মনোবিদ্দের মধ্যে মতের Bay নেই। যে মানসিক শক্তির পরিমাপের চেষ্টা করা 
হচ্ছে, তার সম্পর্কে যদি কোন AHR জ্ঞান না থাকে তাহলে সে শক্তি পরিমাপের 


1. “Intelligence tests then have many uses. They are of proved practical 
value in the diagnosis of mental deficiency, in the grading of pupils, in the clinical, 
study of ‘problem’ chitdred and in vocational guidance and selection.” 

—Rex and Knight : Intelligence and Intelligence Tests. Page 94. 


৩৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


কোন অথই হয় না। অবশ্য, এই জাতীয় অভিযোগ যদি বুদ্ধি-অভীক্ষা- 
গুলির বিরদ্ধে উত্থাপিত হয় তাহলে বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির কার্ধ- 
মনোবিদদের মধ্যে  কাঁরিতার কোন প্রশ্নই ওঠে না। কিন্ত আসলে এই অভিষোগ 
নিই Ge টেকে না, কারণ বুদ্ধির কোন সর্বজনগ্রাহ সংজ্ঞা দেওয়া TT 
অপ্রয়োজনীয়তা! নির্দেশ ন! হলেও, বুদ্ধি-অতীক্ষার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা! 
করেনা চলে না। 
(3) বুদ্ধি-অভীক্ষা গুলিকে আদর্শায়িত (Standardization) করা না হলে, 
PONES পরীক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনের বা! কর্মজীবনের সফলতা সম্পর্কে কোন, 
আদশীকরণ নহলে ভবিষ্যদ্বাণী করা চলে না। তাছাড়া, কোন কোন কাজে কেবল- 
oe মাত্র বুদ্ধিই সাফল্য আনতে পারে না।* অফিসের কা 
sfai করা একজন টাইপিস্ট অন্ঠান্য টাইপিস্টদের তুলনায় অধিক বুদ 
ee হতে পারে কিন্তু সে একজন ভাল টাইপিস্ট নাও হতে 
পারে। একজন লোকের ব্যবসায়ে উন্নতি করার পক্ষে যথেষ্ট বুদ্ধি থাকতে 
পারে, কিন্ত ভার নৈতিক ধারণা তাঁর ব্যবসায়ের উন্নতি করার পথে অন্তরায়স্বরূপ 
হতে পারে। মানুষের ভবিষ্যৎ উন্নতি সম্পর্কে কোন ভবিত্ব্ধাণী করতে হলে তাঁর 
সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিমাপের প্রয়োজন | 
(5) বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আনা হয় যে, কোন ব্যক্তির: 

দ্রুত চিন্তা করার ক্ষমতা তার বুদ্ধির অভীক্ষার সাফল্যাঙ্কের উপর প্রভাব বিস্তার, 
করে। কিন্তু এ অভিযোগ যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা, ws চিন্তনশক্তির জন্য বৃদ্ধি 
AA অভীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শন বুদ্ধি-অভীক্ষার ক্রটি নির্দেশ করে নাঃ 
অতীক্ষার উপর প্রভাব কারণ, যথাযথ উত্তরের জন্যই কেবলমাত্র নধর দেওয়া হয়। 
9১১১৪ তাছাড়। কোন নির্দিষ্ট সময়ে যদি কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির 
তুলনায় স্বনির্িষ্টভাবে অধিক চিন্তা করতে পারে, তা নিঃসন্দেহে তাঁর উন্নত বুদ্ধির 
লক্ষণ নির্দেশ করে। 
(ছ) বুদ্ধি-অভীক্ষার বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ যে, এগুলির যথার্থতা সম্পর্কে 
সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়, যেহেতু পরীক্ষার্থীর অঞিত জ্ঞান তাঁর যথার্থ বুদ্ধির 
পরিমাপের পথে প্রধান অন্তরায়। স্পীয়ারম্যান (Spearman) প্রমুখ কয়েকজন. 
মনোবিদ্‌ পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন | বেরী (Berry) বুদ্ধি-অতাঙ্গ 


1. “Nor is intelligence always th> factor which influences success.” 
—Rex and Knight: Intelligence and Intelligence Tests, Page 92, 


বুদ্ধি ৩৮৯ 


ফল অনুযায়ী শিশুদের তিন দলে ভাগ করে দেখিয়েছেন যে, যারা বুদ্ধির দ্বিতীয় এবং 
বৃদ্ধি-অভীক্ষার ate তৃতীয় স্তরে রয়েছে তারাও প্রথম স্তরে যাঁরা রয়েছে তাদের 
সম্পর্কে সন্দেহের মতন প্রথমে স্কুলে বিষ্ঠা ্যাস করেছিল। কোন বৌদ্ধিক কার্য 
নিকাশ থেকে যায় জন্পন্ন করার যে মানিক সামর্থ তার উপর শিক্ষার প্রভাবকে 
স্বীকার করে নেওয়া হলেও অতীক্ষাগুলি বুদ্ধির পরিমাপ করে না বা অধিক কিছু 
পরিমাপ করে একথা বলা চলে না। বুদ্ধি হল সহজাত শক্তি, কিন্তু বংশগতি অনুসারে 
‘একজন ব্যক্তি বুদ্ধির যে সর্বোচ্চ স্তরে আরোহণ করতে পারে, তা করার জন্য 
তার একটা উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন |? ` 

জে) বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ হল আবেগ বা মেজাজ 
(emotional mood) বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির উপর প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু এর 
উত্তরে স্পীয়ারম্যান বলেন যে-_অস্থিরতা, stone অভাব প্রভৃতি তাদের 
মধ্যেই বেশী দেখা! যায় যারা বুদ্ধি-অভীক্ষায় ভাল ফল দেখায়। বেশির ভাগ লোক, 
আবেগ বুদধি- বিশেষ করে শিশুর! যখন বুদ্ধির অভীক্ষায় নিজেদের নিযুক্ত করে, 
Arteta উপর তখন মেগুলিকে আনন্দজনক বলেই মনে করে এবং আবেগজাত 
SS বিস্তার করে বাঁধা কদাচিৎ, অনুভব করে । বিভিন্ন পরীক্ষণের সাহায্যে জানা 
গেছে যে, আবেগজাত প্রবণতার জন্য বুদ্ধি-অতীক্ষায় কি পরিণতবয়ঙ্ক বা কি শিশু, 
কেহই কোন স্থবিধা বা অস্থবিধা ভোগ করে না। 

বৃদ্ধি-অতীক্ষাগুলির কিছু দৌঁষ-ত্রটি থাকলেও এগুলির কোন প্রয়োজনীয়তা নেই 
বা এগুলিকে বাতিল করে দেওয়া হোক এ সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত নয়। প্রথমতঃ বুদ্ধি 
দারা? অভীক্ষাগ্ুলির আদর্শীকরণের (Standardization) ছারা বুদ্ধি- 
প্রয়োজনীরতার গুরুত্ব 'অভীক্ষাপ্ডলির 'অনেক  দোয-ক্রটি দূর করা যেতে পারে। 
কার করা চলে না তাছাড়া, পরীক্ষক যদি পরীক্ষার্থীর সঙ্গে একটা সহজ বন্ধুত্ব ও 
মহাহুভূতির সম্পর্ক (rapport) প্রতিষ্ঠা করে নেন, তাহলে বুদ্ধি-অভীগ্ষাগুলি আরও 
স্বভাবে পরিচালিত হতে পারে। 


১১। শন্সীক্ষা-পাক্ধতিন্ল steife Gtandardizatian 
of Tests) 2 


পরীক্ষার্থীর বুদ্ধি পরিমাপ করার জন্য. আমরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন ধরনের 
পরীক্ষা-পদ্ধতির আলোচনা করেছি। প্রশ্ন হল, এই পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি কিভাবে 


. 1. “Intelligence is a native trait, but it requires an appropriate environment 
in order to reach the maximum that has been set for it by heredity.” 
—Rex and Knight : Intelligence and Intelligence Tests, Page 63. 
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নির্ভরযোগ্য এবং যথার্থ হতে পারে? প্রশ্নগুলি যদি পরীক্ষার্থীর বয়সের উপযোগী : 
না হয় তাহলে পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রয়োগে কখনও সফল আশা করা যাবে T | 
পরীক্ষা-পদ্ধতির আদর্শাকরণ নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভর করে £ | 
যথা--() নৈৰ্বযক্তিকত| (Objectivity), (ii) নির্ভরযোগ্যতা (Reliability) | 
এবং (iii) যাথার্থ (Validity) | 
(i) afars] (Objectivity): পরীক্ষকের ব্যক্তিগত ধারণা, চিন্তা, 
অভিমত ও দৃষ্টিভঙ্গী থেকে পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলিকে মুক্ত হতে হবে। পরীক্ষক যদি 
নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পরীক্ষণকার্ষে অগ্রসর না হন তাহলে পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি 
পক্ষপাতদুষ্ট হওয়ার জন্য তাদের কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলবে । অনেক সময় কোন 
পরীক্ষক শাস্ত, ধীর-স্থির ছেলের তুলনায় বাঁচাল ছেলেকে বেশী বুদ্ধিমান মনে করতে | 
পারেন বা ভাল পোষাক পরা! ফিটফাট ছেলেকে নোংরা পোশাক পরা ছেলের: 
তুলনায় বেশি বুদ্ধিমান মনে করতে পারেন । একই পরীক্ষণকার্ধে বিভিন্ন পরীক্ষক । 
নিযুক্ত করে দেখা গেছে যে পরীক্ষকের খেয়াল, খুশি এবং ব্যক্তিগত (rem 
ছাত্রদের পরীক্ষণের বিষয়টির উপর ব্যাপকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। | 
বর্তমানে নতুন ধরনের নৈধ্যক্তিক পরীক্ষা, যেমন ‘multiple choice test,’ 
‘true-false test,’ ‘best answer test’, ‘matching test’ প্রভৃতির সাহায্যে এই. 
অন্থবিধা দূর করার চেষ্টা হচ্ছে। f 
Gi) নির্ভরযোগ্যতা। (Reliability) 2 পরীক্ষা-পদ্ধতিকে তখনই নির্ভরযোগা। 
মনে কর! যাবে যখন দেখা যাবে পরীক্ষা-পদ্ধতি বার বার প্রয়োগে একই ফল পাওয়া 
যাচ্ছে। যদি একই পরীক্ষণ-পদ্ধতির প্রয়োগে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ফল পাঁওয় যায় 
তাহলে সেই পরীক্ষা-পদ্ধতির মান কখনও নির্ভরযোগ্য হতে পারে T | বুদ্ধি 
অভীক্ষাপ্তলির নির্ভরযোগাতা বিচার করা হয় বুদ্ধির অভীক্ষাগ্ুলিকে একই শিশুদের 
ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রয়োগ করে--তাদের সাঁফল্যাঙ্কের পারম্পর্ধ নির্ধারণ করে। 
অবশ্য এই সব পরীক্ষাপ্তলির পুনরাবৃত্তির মাঝে বেশ কিছু’ সময়ের ব্যবধান থাকবে। 
Gi)  যাথার্থয (Validity) : কোন পরীক্ষা-পদ্ধতিকে তখনই যথার্থ মনে করা 
যেতে পারে যখন দেখব যে, সেই পদ্ধতি যা পরিমাপ করার ইচ্ছা, করে, তাই 
পরিমাপ করছে, অন্য কিছু নয় (A test is said to be valid when it do 


eT J Ee ee" 
1. “The reliability of intelligence tests is measured by correlating the ৪০০ | 
obtained by a number of applications of those very tests to the same children 


different times." 
Ley যা কাশ Elements of Educational Psychology ; Page 3 
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measure what it proposes to measure.) 12. যেমন, বুদ্ধি-অভীক্ষার সাহায্যে 
যখন বুদ্ধির পরিমাপ করা হরে তখন লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এই অভীক্ষার সাহায্যে 
বুদ্ধির পরিমাপ করা হয়, অন্ত কিছু পরিমাপ করা না হয়; যেমন, পরীক্ষার্থীর কচি, 
. প্রবণতা, দৃষ্টভঙ্গী ইত্যাদি । পরীক্ষা-পদ্ধতিগুলি তখনই যথার্থ হবে যদি পরীক্ষার্থীর 
আসল বয়মের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রশ্নগুলি রচিত হয়। কোন নতুন বুদ্ধ-পরীক্ষাকে 
তখনই যথার্থ মনে করা যেতে পারে যখন তার সঙ্গে কোন স্বীকৃত দলগত পরীক্ষা- 
পদ্ধতি (recognized group-test) বিশেষ করে স্ট্যানফো্ড-বিনে পদ্ধতি, নিভরযোগ্য 
শিক্ষকের বিচার, বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফলাফলের মাধ্যমে প্রাপ্ত সাফল্যাক্কের 
পারম্পর্ষ থাকে i? 


১২ শুদ্ধি Afaste (Measurement of Intelligence) ই 

(i) Fase কিভাবে নির্ধারণ কর! হয় (How to determine I. Q.) £ 
প্রকৃত বয়স (Chronological Age) এবং মানসিক বয়স (Mental Age)— 
এ ছুটির আনুপাতিক সম্বন্ধ হল বুদ্ধাঙ্ক। ১৯১৬ ia আমেরিকার স্ট্যানফোর্ড 
বিশ্ববিষ্ভালয়ের অধ্যাপক টারম্যান যখন বিনের অভীক্ষাটির সংশোধন করে তার 
একটি সংস্করণ করেন তখন তিনিই সর্বপ্রথম বুদ্ধাঙ্কের বাবহার করেন। 

ছেলে বা মেয়ে যে বয়সের উপযোগী পরীক্ষার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ 
হতে পারবে তাই হবে তার মানসিক বয়ন (mental age)? | একে সংক্ষেপে বলা 


1, —Ibid. Page 337. 
2. “Thus the validity of a new test of intelligence would be determined by 


correlating it with some recognized group test, or better with the Standford-Binet 
tests, with the estimates of intelligence given by a reliable teacher or with school 


marks.” 
_H. R. Bhatia: Elements of Educational Psychology ; Page 338 - 


3, শিশুর মানসিক বাস হিসাব করার সময় শিশু সবচেয়ে যে বেশী বয়সের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষার 
সব কয়টি প্রশ্নের bema সমর্থ হবে, সেই বয়সকে শিশুর মৌলিক মানসিক বয়স (Basal mental 
age) গণ্য করে। মানসিক বয়সের হিসাব সেখান থেকে গুরু করতে হবে। তারপর ধর! যাক, AZ 
শিশু আরও বেশী বয়সের জন্য নির্দিষ্ট অভীক্ষার মাত্র কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ হল। উদাহরণ 
স্বরূপ স্টানফোর্ড-বিনে অভীক্ষায় ১৯৩৭ খরীষ্টাব্দের সংস্করণে, যেখানে ছয় থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত প্রতি 
বছরকে একটি স্তর ধরে প্রতি বছরের জন্য ছয়টি প্রশ্ন নির্দিষ্ট করা আছে। তার এগার বছরের জন্য নির্দিষ্ট 
প্রশ্নের ছুটি প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ হল একটি শিশু যে দশ বছরের অভীক্ষায় পুরোপুরি উত্তীর্ণ হয়েছে । 
এগার বছরের অতীক্ষার মোট ছুটিতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্ত প্রতি প্রশ্নের জন ছুমাস করে চার মাস 
মৌলিক মানসিক বয়সের সঙ্গে যোগ হবে । 
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হয় M. A. এই মানপিক বয়স ছেলে বা মেয়ের মানসিক পরিণতি নির্দেশ করে। 
ধা না © মানসিক বয়সকে (mental age), প্রকৃত বয়স (chronologi- 

cal age) দিয়ে ভাগ করে এ ভাগফলকে soo দিয়ে গুণ 
করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকে কোন ছেলে বা মেয়ের বুদ্ধির পরিমাণ বা ITF 
(Intelligent Quotient বা I. Q.) বলে। 


_M. A. (in months) 
5৮, C. A. (in months) AN 


[ ভগ্নাংশ এড়াবার জন্যই ভাগফলকে ১০০ দিয়ে গুণ করতে হয়। | 


ধরা যাক, একটি ৬ বছরের ছেলে ৬ বৎসরের উপযোগী প্রশ্নের উত্তর দিতে সমর্থ 
হুল। এক্ষেত্রে ছেলেটির প্রকৃত বয়স ৬ এবং মানসিক বয়সও ৬, তাহলে TIT THF 
মানদিক বয়স _ 


মি geen gt 


অর্থাৎ ছেলেটি সাধারণ বুদ্ধিসম্পঞ্ন ছেলে | 
আবার কোন একটি ছেলের প্রকৃত বয়স ৮, কিন্তু সে ৬ বছরের উপযুক্ত প্রশ্নের 
উত্তর দিতে সমর্থ হল, অর্থাৎ তার মানসিক বয়স হল ৬।- তাহলে তার JUF 
২৫ 


= য়ানসিক বয়স (M. A.) Éy 1///-5৫ 


n প্রকৃতিবয়স (C. A.) 


অর্থাৎ, ছেলেটি স্বল্পবুদ্ধি। 
আবার একটি বালকের প্রকৃত বয়স ৮ বৎসর এবং মানসিক ১২ IAT I 


BO te 
মানসিক বয়স ( M.A.) yx y 
= প্রকৃতব্যন (6 &.) -% *///ল ১৫ 


$x 


তাহলে তার FANS হবে= 


অর্থাৎ, ছেলেটি অধিক বুদ্ধিশালী 
Gi) qasa অপরিবর্তনীয়ভা (Constancy of 1.Q.): মনোবিদ্দের 
মতে বৃদ্ধাঙ্ক অপরিবর্তনশীল। কেননা, মনের উন্নতি সবেও ব্যাক্তির Gwe তার 
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জীবনে মোটামুটি একই থেকে যায়, যেটুকু বাঁড়ে-কমে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু 
নয়। যে বয়সে Tals প্রযুক্ত হয়, সেই বয়ুসের সম্পর্কে সেটি অপরিবর্তনীয় থাকে। 
অর্থাৎ EE যে বয়সের পরিমাপক সব সময় সেই বয়সের পরিমাঁপক হয়। যদি কারও 
প্রকৃত বয়স ১৯ ও মানসিক বয়স ১২ এবং FHF ১২০ হয়, তাহলে এই বুদ্ধান্ক 
এরূপ বয়সের পরিমাঁপক হয়। স্বাভাবিক ব্যক্তির বুদ্ধাঙ্গ হল ১০০, Gare কমলে বা 
বাড়লেও সে বাঁড়া-কম ৫ থেকে ১০ GE পর্যন্ত, এর বেশী নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে 
que উল্লেখযোগ্য ভাঁবে পরিবন্তিত, হয়েছে এমন দৃষ্টান্ত দেখা যায়। তবে তার 
কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে দেখ! গিয়েছে যে এই পরিবর্তনের পেছনে আছে শিশুর 
দৈহিক অস্থস্থতা। তাঁর উপর পরিবেশের প্রতিকূল প্রভাব, শিক্ষার অভাব, বা শিশুর 
মধ্যে ভয়, ক্রোধ বা অন্য কোন মানসিক আবেগের আবির্ভাব, পরীক্ষকের 
অনভিজ্ঞতাঁও কোন কোন ক্ষেত্রে এই পরিবর্তনের কারণ হতে পারে চিকিৎসার 
ফলে অসুস্থতা দূর হওয়ায় পর দেখা গেছে তার yas আবার আগের মতো! হয়েছে। 
১৬ বছরের পরে বুদ্ধি আর তেমন বাড়ে ন! বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির যে উন্নতি 
লক্ষ্য করা-যাঁয় তা বুদ্ধির বিষয়কে কেন্দ্র করে, বুদ্ধির আকার-প্রকাঁর সম্পর্কে নয়। 
১৬ থেকে ৬০ বছর Te বুদ্ধির মান একই থাকে অবস্ বুদ্ধি ঠিক কত বছরের 
পরে আর বাড়ে না সে সম্পর্কে মততেদ-আছে। কোন কোন মনোবিদ্‌ মনে করেন, 
সেই বয়স হল ১৪। বিনে, টারম্যান এবং মেরিলের মতে সেই বয়স হল ১৫ এবং 
ওটিস (Otis) ও মনরে! (০৷r০০)-এর মতে তাহল ১৮। কিন্তু বেশীর ভাগ 
মনোবিদ্‌ যাঁরা বুদ্ধির অভীক্ষা গুলিকে প্রয়োগ করে তাঁর ফলাফল লক্ষ্য করেছেন 
তাদের মতে সেই বয়স হল ১৬। নীচের তালিকাটি থেকে সাফল্যাঙ্কের যে 
গড় পাওয়া যায় তার থেকেই cata যায় যে, ১৬ বছরের পরে বুদ্ধির আর তেমন 
উন্নতি হয় না। 


বয়স ` সাঁফল্যাঙ্কের গড় 


১১ 


৩৯৪ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
‘Otis Advanced Test’ থেকে টমপন গাফল্যাঙ্কের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন 


| বয়স সাফন্যান্কের গড় বয়স সাফল্যাঙ্কের গড় 
১৩ ৫৫ ১৮ ১৩০ 
১১ ৬৮ ১৯ ১৩০ 
১২ Yo ২০ ১৩০ 
৮১৩ Re ২১ ১৩০ 
১৪ ১০০ ২২ + ১৩০ 
১৫ ১১৩ ২৩ ১৩০ 
১৬ ১২৪ ২৪ ১৩০ 
১৭ ১২৭ — [8 


উপরিউক্ত দুটি তালিকা লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, আমাদের বুদ্ধি যৌল বছর 
বয়সের পরে আর বিশেষ বাড়ে না। জীবনের প্রথম দ্বিকে বুদ্ধির বিকাশ যত 
তাড়াতাড়ি হয় শেষের দিকে সেরূপ আর হয় না। আর বুদ্ধি বাড়লেও Fae প্রায় 
একই থেকে যায়। প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, ১৬ বৎসরের পরে যদি আর বুদ্ধির 
বিকাশ না হয় তাহলে কোন ব্যক্তি ১৬ বৎসর বয়সে যতখানি বুদ্ধি্পন্ন ৪” বৎসরে ও 
কি ঠিক ততখানি বুদ্ধিসম্পন্ন ? এর উত্তরে বল! যেতে পারে যে, ৪* বৎসর বয়সে 
তার বুদ্ধির ক্ষেত্র বা পরিসর ১৬ বৎসরের তুলনায় বেশি, কিন্ত বুদ্ধির গভীরতা একই 
থেকে যায়) ৪০ বৎসর ৰয়সে তিনি বেশি বিষয় সম্পর্কে সচেতন | 


(8) qasa পরিমাণ অনুসারে শ্রেণীবিভাগ (Classification 
© according to the degree of I. Q.): যেসব মানুষ সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ অৰ্থাৎ 
যাদের বুদ্ধি স্বাভাবিকের চেয়ে কম বা বেশি নয় তাদের L Q. বা Tae ১* ধরে 
নেওয়া হয়। যার [. Q. ১০-এর বেশি তাকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান বলে 
ধরা হয়। বিভিন্ন ধরনের মানুষের কতকগুলি Tare নিয়ে দেখা গেছে যে, শতকরা 
৬* জনের বুদ্ধি মাঝারি প্রকৃতির অর্থাৎ তাদের Gare ৯* থেকে ১** পর্যন্ত । এর 
নীচের দিকে শতকরা ২* জন ক্ষীণবুদ্ধি al Feeble-minded এবং উপরে শতকরা 
২* জন উন্নতবুদ্ধি বা. Gifted. এরকমভাবে ক্রমশ: নীচের fita যেতে যেতে নির্বোধ 
বা হাব! পর্যন্ত আর উপরের দিকে প্রতিভাবান পর্যন্ত যাওয়! যায়। 
ক্ষীণবৃদ্ধিদের আবার তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; যথা 


(ক) জড়ধী (Idiot): বুদ্ধির সৌপানের সর্বনিয়ে রয়েছে এরা। এদের 
GUT ২* থেকে ২৫ এবং মানসিক বয়স তিন থেকে পাঁচ বছরের বেশী নয়। এদের 


বুদ্ধি ৩৯৫ 


বাকশক্তি বাঁ বৌধশক্তি দুই-ই নেই বললেই চলে । নিজেদের রক্ষা করার শক্তি বা 
ভাল-মন্দ বিচারশক্তি কিছুই এদের নেই । জীবনে সাধারণ বিপদ এড়িয়ে চলতে এরা 
পারে না। এরা না পারে নিজের! খেতে, না পারে পরতে ; খুব চেষ্টা করে সহজ 
কতকগুলি ate এদের শেখাতে পারা যায়। 

(খ) মন্দধী বা বোধহীন (Imbecile): এদের JAE ২৬ থেকে ৫০ এবং 
এদের মানসিক বয়স পাঁচ থেকে আট বছরের বেশী নয়। এদের প্রকীশ-শক্তি খুব 
অল্প | তাছাড়া, কোন কাজ নিজের থেকে এরা করতে পাঁরে না | তবে খুব চেষ্টা করে 
অভ্যাস করিয়ে দিলে এরা কোন Ste গতান্থগতিকভাবে করতে পারে | জড়ধীর 
সঙ্গে এদের পার্থক্য যে, এর! মোটামুটি জীবনের সাধারণ Fate এড়িয়ে চলতে পারে। 

(গ) ক্ষীণথী বা স্বল্পবুদ্ধি (Moron): ক্ষীণবুদ্ধিদম্পন্নদের মধো এমন কিছু 
সংখ্যক আছে যারা কোনরকমে দৈনন্দিন জীবন চালিয়ে লেবার মতো বুদ্ধিমন্পন্ন ; 
এদের HARE বা Moron বলে। এদের TR te থেকে ৭০ এবং এদের মানসিক 
বয়স আট থেকে এগারো বছরের অধিক হয় না, এরা মোটামুটি রকমের কাজ শিখে 
জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পারে । তাঁছাড়া, এর! অল্পস্ব্প লেখাপড়া চেষ্টা করে 
শিখতে পারে ।॥ কোন নতুন অবস্থার সঙ্গে দঙ্গতি-বিধান করা বা কোন জটিল 
সমস্তার সমাধান করতে এরা পারে না। 

্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষা (Education of the feeble minded) + বুদ্ধি 
পরিমাপের ফলে যাদের ক্ষীণবুদ্ধি বলে গণ্য করা হয়, তাঁরা স্বাভাবিক বুদ্ধিদম্পন্ন 
ছেলেমেয়ের মতো শিক্ষা গ্রহণে অপারগ | গতানুগতিক শিক্ষায় এসব ক্ষীণবুদ্ধিরা 
ছিল অবহেলিত। আধুনিক ব্যক্তিমুখী শিক্ষা! ক্ষীণবুদ্ধিদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
Date করে। এদের গ্রহণ. ক্ষমতাও ব্যক্তিগত সামর্থ অনুসারে বিশেষ শিক্ষাব্যবস্থা 
আধুনিক প্রগতিশীল দেশগুলিতে করা হয়েছে। আমাদের দেশেও বেসরকারী 
উদ্যোগে এসব অবহেলিত মানবসস্তানদের জন্য কিছু কিছু বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। 

ক্ষীণবুদ্ধি ছেলেমেয়েরা ভাষা বা Raa বিশেষ কোন পারদর্শিতা লাভ 
করতে পারে না। বিশেষ শিক্ষার দ্বারা এদের ইন্দিয়শক্তির উৎকর্ষ সাধন ও 
পরনির্ভর না হয়ে যাতে নিজের কাজ নিজে করতে পারে এজন্য কতকগুলি আচরণে 
অত্যন্ত ঝরা হয়।' সাধারণও) ক্ষীপবুদ্ধিদের জন্ত বিশেষ বিদ্যালয়ের (Special 
school) ব্যবস্থা করা হয় । অনেকে বলেন, বিশেষ বিদ্যালয়ে শিক্ষা! ব্যবস্থার ফলে 
এদের সঙ্গে স্বাভাবিক শিশুদের সহজ সামাজিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে all এজন্য 
সাধারণ বিদ্যালয়ে ক্ষীণবুদ্ধিদের জন্য বিশেষ শ্রেণীর ব্যবস্থা করাই উচিত। 


০৯৬ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 

সে যা হোক, ক্ষীণবুদ্ধিতার সঙ্গে অনিবার্ধ না হলেও অপরাধ-প্রবণতাঁর নিকট 
সম্পর্কে বর্তমান। ক্ষীণবুদ্ধিরা সাধারণতঃ পরনির্ভর, এরা প্রায়ই gets পরায়ণ 
সমাজবিরোধীদের প্রভাবে পড়ে অসামাজিক হয়ে ওঠে | ক্ষীণবৃদ্ধিদের শিক্ষা ব্যবস্থায়, 
এদের সামাজিক জীবনে অভ্যস্ত করার চেষ্টার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। 

(i) উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির qa: উন্নতবুদ্ধিসম্প্নদের মধ্যে প্রথম 
পর্ধায়কে আমরা উজ্জল বুদ্ধিসম্পন্ন (Bright) বলি। এদের JUF ১১০ থেকে ১২০ 
এবং মানসিক বয়স ১৬ থেকে ২০। এর পরে রয়েছে বিশেষ উজ্জল বুদ্ধিসম্পন্ 
(very bright) | এদের বুদধাঙ্ক ১২০ থেকে ১৪* এবং মানসিক বয়স ২* থেকে 
২২। এর উপর প্রতিভাবান (Genius) আছে যার সংখ্যা কম। এদের GOS 
১৪০ থেকে ১৬* এবং মানসিক বয়স ২২ থেকে ২৪। সর্বোপরি অতিমানৰ বা 

Superman যার সংখা! খুবই বিরল। প্রতিভাবান এবং অসাধারণ প্রতিভাবান 
“(Extraordinary genius) ব্যক্তিদের বুদ্ধির ক্রিয়ার মৌলিকতা পরিলক্ষিত হয়। 
এদের TIE ১৬০-এর Grea” এবং মানদিক বয়স ২৪ এর উপর । 

উন্নতবুদ্ধিদের শিক্ষা! (Education of the gifted children) : 

ক্ষীণবুদ্ধিরা যেমন স্বাভাবিক শিশুর চাইতে কমবুদ্ধিস্পন্ন, তেমনি উন্নত-বৃদ্ধিরা 
স্বাভাবিক ছেলেমেয়ের চাইতে অধিক বুদ্ধির অধিকারী । এদের মানসিক চাহিদা 
ও শক্তি, মননশীলতা, উপলদ্ধির ক্ষমতা অপরিসীম । এদের উপযুক্ত শিক্ষা সাধারণ 
বিদ্যালয়ে সম্ভব নয়। উন্নত যানের শিক্ষা-প্রদানের জন্য এদের জন্যও বিশেষ 
বিদ্যালয়ের প্রয়োজন ZASI অনুকরণে আমাদের দেশের উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়ের 
জন্য বিশেষ ধরণের বিদ্যালয় বর্তমান। 

উন্নতবুদ্ধি ছেলেমেয়ের জন্য বিশেষ বিদ্যালয় প্রবর্তন না করে সাধারণ 
বিদ্যালয়ে বিশেষ শ্রেণীর ব্যবস্থা করার অনেকেই পক্ষপাঁতী। তাঁর কারণ, 
উন্নতবুদ্ধিরা সমাজের অন্যান্য ছাত্রদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে অসামাজিক হয়ে ওঠে এবং 
WARS শ্রেষ্ঠত্ববোধ ওদের মনে WB হয়। নিজেকে স্বাভাবিক মানুষের চাইতে 
উন্নত ভেবে তারা একটি সামাজিক দূরত্ব (social distance) সুটি করে। 

(৮) প্রাপ্তবয়স্কদের Zaye (The I. Q. of Adults): যেহেতু বুদ্ধি- 
- 'অতীক্ষকদের মতে ১৬ বছরের পর ব্যক্তির মানসিক বয়স (mental age) আর বাড়ে 
শা, অথচ তার প্রকৃত বয়স (chronological age) বাড়তে থাকে, সেহেতু সাধারণ 
নিশ্নমাহুযায়ী যদি ataa gara নির্ধারণ করা হয় তাহলে তার বুদ্ধান্ধ ক্রমশঃ 

কমতে থাকবে। অর্থাৎ ৪* বৎসর বয়সে একজন ব্যক্তির Gas তার ২* বৎসর 


Da T 
F 


এ << lil 


বুদ্ধি ৩৯৭ 


বয়সের বৃদ্ধাক্কের অর্ধেক হবে।- এইভাবে gas নির্ধারণ করতে গেলে ক্রমশঃ দেখা! 
যাবে যে, ব্যক্তির বুদ্ধাঙ্ক মন্দধী বা বোধহীনের (Imbecile) qarsa পর্যায়ভুক্ত হবে । 
এই কারণে প্রাপ্তবয়স্কদের বুদ্ধাস্ক নির্ধারণ করার সময়ে তাদের AFS বয়সের কোন 
পরিবর্তন না করে সকল ক্ষেত্রেই তাকে ১৬ বৎসর ধরে নিয়ে বুদ্ধাঙ্গ নির্ধারণ করা 
হয়। অর্থাৎ, একজন প্রাপ্তবয়স্কের যাঁর বয়ম ১৬ বৎসর বা তার Era’ তার 
Us হবে_ 


M.A, 
১৬ 


বুদ্ধি-অতীক্ষকদের মতে স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের মানসিক বয়স ১৬, 
অস্ব/ভাবিকদের ৩ থেকে ১৬ এবং প্রতিভাবাঁনদের ২০ থেকে ৩২ পর্ষস্ত হতে পারে। 
তবে এই ভাবে Tare নির্ধারণ করার পদ্ধতি অনেকে সমর্থন করেন না। কারণ 


১৫১০০ লু 


যদিও সাধারণতঃ ধারণা করা হয় যে, মানসিক শক্তি মধ্যবয়স পর্যন্ত বাড়তে থাকে 


এবং বৃদ্ধ বয়সেই কমতে থাকে । বুদ্ধি-অতীক্ষার সাফল্যাঙ্ক (Intelligence Test 
Score) থেকে জানা যায় যে, মানসিক শক্তি ২০ বা ২৫বছর IIA থেকেই হাস পেতে 
ধাকে এবং এই Zin পাওয়া ক্রমিক ভাবে এবং একই গতিতে (gradual but steady) 
চলতে থাকে । ১৩, ২৩, ৪ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ 
করে পরীক্ষকরা cana পরীক্ষণকার্য চালিয়েছেন তার দ্বারাই এই সিদ্ধান্ত সমধিত 
হয়েছে। স্থতরাং, যেহেতু প্রাপ্তবয়স্কের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই লাফল্যাঙ্ক কমতে 
থাকে, সেহেতু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার Jar ক্রমশঃ কমতে থাকবে এরূপ 
অনুমান করা হয়। ২০ বাঁ Se বৎসর বয়নে তার সাফন্যাঙ্ক যা হয়েছিল ve বশদরে 
তা হবে না। এই কারণে ব্যক্তিকে তাঁর সমবয়সী অন্ত ব্যক্তিদের সঙ্গে তুলনা করে 
তাঁর qas নির্ধারণ করা হয়। এই que নির্ধারণ করার - 
পদ্ধিতিটুকু এবার বুঝে নেওয়া যাঁক': ধরা যাক, ve বৎসর 
বয়সী একদল লোকের উপর বুদ্ধিঅভীক্ষা প্রয়োগ করে তাদের সাফল্যাঙ্কের গড় 
নির্ধারণ করা হল। এই গড়কে ১০* বুদ্ধা্ধের সমান বলে ধরে নিতে হবে এবং 
তারপর সেই সাফল্যাঙ্কের গড়ের সঙ্গে ব্যক্তি বিশেষের সাফল্যাঙ্কের মানের 
ব্যবধান কি পরিমাণ তা নির্ধারণ করতে হবে। একেই বলা হয় Standard 
Deviation Score বা সংক্ষেপে 4. D. Score |? যেহেতু সাফল্যাঙ্কের গড়কে 


5. D. Score 


1. “The individual’s S.D. score is his distance above or below the average, 
measured. in 1 the 9. D, asa unit......The S. D. score shows exactly where 


raat + le.” 
the individual stands in the group as a who ies ০7887655860 Popo 61. 


৩৯৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


১০০ বুদ্ধান্ধের সমান ধরে নেওয়া হয়েছে, সেহেতু ব্যক্তি বিশেষের বুদ্ধাক্কের 
ব্যবধানটুকু ‘অনুমান করে নেওয়া যাবে। এই পদ্ধতি বিশেষ উপযোগী ; কেননা, 
কোন মনোবিদ্ই একজন বৃদ্ধ ব্যক্তিকে কম বুদ্ধিসস্পন্ন বাক্তি বলে প্রমাণ করতে চান 
না, যদিও তার সমবয়দী লোকের বুদ্ধির গড়ের অনুপাতে তার বুদ্ধি কোন অংশে 
কম নয়। ; 
তবে অনেক মনোবিদ্‌ মনে করেন যে, বুদ্ধি-অভীক্ষায় প্রাপ্ত সাফল্যাঙ্কের ভিত্তিতে 
"পরিণত are ব্যক্তিদের বুদধাক্ষের যথাযথ পরিমাপ করা সম্ভব নয়। কেননা, বয়ন 
ৰাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিণত বয়স্ক ব্যক্তি যে বুদ্ধি-অভীক্ষায় তেমন ভাল ফল দেখাতে 
পারে না তাঁর কারণ কেবলমাত্র দৈহিক দুর্বলতা! ও Rate ‘ক্ৰটি-বিচ্যুতি নয়, 
যুবকদের তুলনায় বৃত্তিগত এবং শিক্ষাগত তারতম্যও এর জন্য দায়ী। বৃদ্ধ ব্যক্তিরা 
কোন এক বিশেষ বুত্তিতে নিযুক্ত থাকার জন্য সে সম্পর্কেই দক্ষতা অর্জন করেন। 
aacag জন্য কাজকর্ম চটপট করার অভ্যান তাঁদের, থাকে না এবং একটা নির্দিষ্ট 
সময়ে পরীক্ষা গ্রহণ করার জন্য এই সব পরীক্ষার প্রতি তারা কম আগ্রহ প্রকাশ 
করেন বা তেমন সহযোগিতা! দেখাতে চাঁন না | 
১৩। বুদ্ধিক বণ্ডন (Distribution of Intelligence) : 
বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলির আদল তাৎপর্য হল, কোন এক ব্যক্তির বুদ্ধির সঙ্গে অপর 
ব্যক্তির বুদ্ধির তুলনা! কর! বা কোন ব্যক্তির বুদ্ধিকে তার সমবয়সী শ্রেণীর WES 
ব্যক্তিদের বুদ্ধির সঙ্গে তুলনা করা। ছয় বছরের একটি ছেলে কতখানি বুদ্ধিমান 
তা আমর! নির্ধারণ করি অন্য একটি ছয় বছরের ছেলের বুদ্ধির সঙ্গে তুলনা করে। 
টি অনুরূপভাবে ui ধার ব্যক্তি কতখানি বুদ্ধিমান তা 
তাৎপর্য হল কোন আমর] পরিমাপ করি সাধারণ পরিণতরয়ঙ্ক বাক্তির বুদ্ধির সঙ্গ 
| হা oe তার Gar তুলপাকরে। আমরা কোন বিশেষ ব্যক্তির বুদ্ধাঙ্কের 
তুলনা করা সুঙ্গে সাধারণের বৃদ্ধাঙ্কের তুলন1 করে বুঝতে পারি মে কতখানি 
বুদ্ধিমান। স্থতরাং জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধি aba কি ভাবে 
হয়েছে তা আমাদের জান! উচিত। শিশুদের উপর বুদ্ধি-অতীক্ষাগুলি প্রয়োগ করে 
যে ফলাফল পাওয়া গেছে তার উপরই আমাদের বিশেষ করে নির্ভর করতে হবে? 
কেননা, পরিণত বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের ক্ষেত্রে বুদ্ধি“ভীক্ষাগুলিকে যথোপযুক্ত 
ভাবে প্রয়োগ করা৷ যেতে পারে । আমেরিকায় ২ থেকে ১৮ বছরের প্রায় ২৯** জন 
ছেলেমেয়ের উপর পরীক্ষণকার্ষ চালিয়ে যে তথ্য সংগ্রহ কর! হয়েছে তার থেকে 
জান! যায় যে, অধিকাংশ ব্যক্তির বৃদধন্ক 2* থেকে ১০ পর্যন্ত । ১৪* এবং তার BOR 


Qs Vee 


যাদের বুদ্ধাঙ্ক তার! হল প্রতিভাবান শ্রেণীভুক্ত এবং ৭*-এর নীচে যাদের JTE তারা 


ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন (Feeble-minded) | 
নিচের ছকটি লক্ষ্য করলে জনমাধারণের/মধ্যো,বুদ্ধি বণ্টনের শতকরা হার কত 
৷ জানা যাবে ঃ 
l =o o eee a — শশা 
[wes জনসাধারণের শতকর। হার 
১৪০ ও তাঁর Bee ১ 
১৩০ — ১৩৯ ২ 
১২৪ — ১২৯ La 
: ১১০ = ১১৯ ser 
১০০ — ১০৯ ২৩ 
৯০ — ৯৯ ২৩ 
৮০ — ৮৯ ১৬ 
l qé — ৭৯ 
| ৬০ — ৬৯ ২ 
| ৬০-এর নিচে 


উপরের তালিকা থেকে জানা যায় যে, শতকরা ৪৬ জনের ( ২৩+-২৩) বুদ্ধি 

মাঝারি এবং তাদের TAF ৯* থেকে ১*৯-এর মধ্যে, এটিই হুল বুদ্ধির গড়পড়তা 
পরিমর (average range of intelligence) | 

কোন ব্যক্তির TACT প্রকৃত তাৎপর্য তখনই বোঝ। যাবে যদি জনসাধারণের 

মধ্যে Gace বণ্টন জানা যায়। যেমন, যদি আমরা জানি যে কোন ব্যক্তির Tas 

১০*-এর BOR’, তাহলে আমরা! স্থনিশ্চিতভাবে বলতে পারব যে লোকটি স্বাভাবিক 

|. বুদ্িসম্পন্ন ব্যক্তির কিছু উপরে। অনুরূপতাবে যদি জান! যায় কোন বাতির বদ্ধ 

১০০, তাহলে স্বাতাৰিক বুদ্ধিসম্পন্ন, আবার যদি জানি যে কারও TAT ১**-এর 

কম, তাহলে বুঝব যে, সে ব্যক্তি স্বাভাবিক বুদ্ধিদম্পন্ন ব্যক্তির নীচে। কিন্তু প্রশ্ন হল, 


PEE EE 20) উপরে a কতটা নিচে, তা কি ভাবে বুঝব? è কোন 


প্রকৃত VISTA ব্যক্তির বুদ্ধ ১৩» হয় তাহলে কি মনে করব লোকটি প্রথর 
| ৮ T বুদ্ধিশালী আবার কারও Gs ৭* হয় তাহলে সে কি একেবারে 
| aa তাৎপর্য নির্বোধ? কেবলমাত্র বুদ্ধাঙ্গ জানা থাকলে এর উত্তর দেওয়া 
To যাবে al | আমাদের বুদ্ধির গড়পড়তা বিস্তার এবং জনসাধারণের 


মধ্যে কি ভাবে বুদ্ধি aw হয়েছে তা জানতে হবে। যদি বলা! হয় FINE TTT ৭০, . 


nied p, g~ 


Bee শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


তাহলে বুঝতে হবে যে জনসাধারণের শতকর] (১+২-৩)৩ ভাগ লোক তার 
থেকেও কম বুদ্ধিদম্পন্ন। আবার যদি বলা হয় Fine GUT ১৩০, তাহলে বুঝতে 
হবে জনসাধারণের শতকরা! ৩ জন (১4২) তাঁর থেকে বেশী বুদ্ধিমান। 

১৪। বুদ্ধি এবং আচক্প (Intelligence and Conduct) : 

মানুষের বুদ্ধির এবং তার আচরণের মধ্যে যে একটা গভীর সম্বন্ধ আছে, 
দৈনন্দিন জীবনে আমর! তার অনেক প্রমাণ পেয়ে থাকি । বস্তুতঃ, মানুষের বুদ্ধি 
মানুষের বুদ্ধি তার. তার আচরণের মাধ্যমেই নিজেকে প্রকাশ করে। বুদ্ধির 
১৭: ১৪ তারতম্য AZALA মানুষের আচরণের মধ্যে তারতম্য লক্ষ্য করা 

যায়। প্রতিভাশালী ব্যক্তি ও তীক্ষবুদ্ধিদম্পন্ন ব্যক্তিদের 

আচরণ তাদের শাণিত বুদ্ধির সুস্পষ্ট স্বাক্ষর বহন করে। যাদের আচরণ সঙ্গতিপূর্ণ, 
সৰি অন্যান ্ষ্টিধর্মী, গঠনমূলক তাদের বুদ্ধি যে উন্নত স্তরের এ আমর! 
মানুষের আচরণের অস্বীকার করতে পারি না। অপরপক্ষে, যারা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন, 
159 যেমন-_জড়বী (Idiots), মন্দবী বা বোধহীন (Imbeciles) 
এবং ক্ষীণধী বা অল্পবুদ্ধি (Moron) স্বাভাবিক বুদ্ধির মান নিমস্তরে এবং 
সেহেতু তাঁদের আচরণের মধ্যে নানারকম অসঙ্গতি লক্ষ্য করা যাঁয়। যেমন, যারা 
জড়ধী তারা৷ জীবনের স্বাভাবিক বিপদ থেকেও নিজেদের রক্ষা করতে পারে না। 
জীবনের বহু বিচিত্র সমশ্যার সমাধানে বুদ্ধিই মানুষকে সহায়তা করে। এ কারণে 
কোন ব্যক্তির বুদ্ধির পরিমাণ আমাদের জানা থাকলে তার আচরণ সম্পর্কে মোটামুটি 
ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারি। যেদৰ ব্যক্তির বুদ্ধির মান স্বাভাবিক স্তরের নিম্নে তারা 
জটিল সমস্তা সমাধানে অপারগ হয়, পরিবেশের সঙ্গে মঙ্গতিবিধান করে চলতে পারে 
না, নতুন নতুন বিষয় শিক্ষা করতে পারে না বা কোন উদ্দেশ্তপীধন করার জন্য 
প্রয়োঙ্গনীয় উপায়গুলি অবলম্বন করতে পারে না। 

সাশ্রতিককালে অপরাধতবের ক্ষেত্রে বুদ্ধি অভীক্ষাগুলিকে প্রয়োগ করে বুদ্ধির 
সঙ্গে আচরণের সম্পর্ক নির্ধারণ করার চেষ্টা কর! হয়েছে। দেখা গেছে, অনেক 
অপরাধরদের হযে. ক্ষেত বুদ্ধির স্বল্নতাই ব্যক্তির অপরাধমূলক আচরণের অন্যতম 
বুদ্ধি-অভীক্ষার F বিশেষ করে যাঁরা স্বল্নবুদ্ধি (Moron), তাদের মধ্যে 
যা অপরাধ-প্রবণতার সম্ভাবনার কথা মনোবিদ্র! বলে থাকেন 
তবে বুদ্ধির স্বল্নতাই অপরাধের একমাত্র কারণ বলা যেতে পারে না। কতকগুলি 
বিশেষ ধরনের অপরাধ সম্পন্ন করার জন্য যে উন্নত ধরনের বুদ্ধির প্রয়োজন হয় তা 
অন্বীকার করার কোন কারণ থাকতে পারে না। 


বুদ্ধি ৪০১ 


অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শিশুর বুদ্ধি অনুযায়ী যদি তাঁকে কাজ করতে দেওয়া 
না হয়, তাহলে তার আচরণের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয় । যদি খুব তীক্ষ 
| বুদ্ধিমম্পন্ন শিশুকে কোন সহজ কাজ করতে দেওয়া হয় তাহলে কাজটি অল্প সময়ে 
সম্পন্ন করার পর, অবসর লময় সে অসামাজিক কাজে নিজেকে নিয়োগ করে। 
আবার অপরপক্ষে, কোন স্বম্পবুদ্ধিবিশিষ্ট শিশুকে যদি খুব কঠিন 
cl ৮১১০ কাজ করতে দেওয়া হয়, তাহলে সে সেটি করতে পারে না এবং 
| আচরণের উপর সকলের কাছ থেকে উপেক্ষা ও ভর্খসনা লাভ করার জন্য তার 
প্রভাব বিস্তার করে মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয়। কাজেই সহজাত বুদ্ধির সঙ্গ 
কাজের সঙ্গতি কি শিশু, কি পরিণতবয়স্ক ব্যক্তি সকলের আচরণের উপর প্রভাব 
বিস্তার করে। 
তবে আমাদের একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, মানুষের আচরণ কেবলমাত্র 
তার বুদ্ধির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয় না। মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি, ইচ্ছা, আবেগ, 
দৈহিক শক্তি, শিক্ষা মানুষের আঁচরণকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে। অপরদিকে 
 মীন্গষের আচরণের উপর সামাজিক পরিবেশের প্রভাবও কম লয়। সমাজের রীতি- 
নীতি, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কার, নৈতিক আদর্শ সব কিছুই মানুষের আচরণের উপর 
প্রভাব বিস্তার করে| Teak কেবলমাত্র বুদধিপ্রণোদিত হয়েই মানুষ আচরণ করে, 
ee এ কথা বলা যেতে পারে না । অবশ্ঠ ব্যক্তির চরিত্রের গঠন ও 
{কেবলমাত্ৰ afer বিকাশের মূলে বুদ্ধির অবদানকে TSHR স্বীকার করে 
রাই নিয়স্তিত হয় না নিতে হয়। আচরণের মাধ্যমেই ব্যক্তি-চরিত্রের প্রকাশ যে 
ব্যক্তি বুদ্ধির সাহায্যে তাঁর আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে, সামাজিক ও নৈতিক 
আদর্শের তাৎপর্য উপলব্ধি করে নিজের আচরণের ‘সঙ্গে তার সঙ্গ তিদাধনে সচেষ্ট হয় 
এবং বুদ্ধির সাহায্যে তার বিভিন্ন শক্তিকে সুসংহত করতে পারে; তার চরিত্র যে 
 হগঠিত হয় সে সম্পৰ্কে কোন সন্দেহ নেই | স্থতরাং বুদ্ধির সঙ্গে মানুষের আচরণের 
গভীর সম্পর্ককে কোনমতেই অস্বীকার করা! চলে না। ; 
s: agfa এবং.  অপল্লার্থপ্রাবলত। (Intelligence and 
Delinquency) : A 
ধডেলিংকোয়েন্সী? শব্দটির বাংলা অর্থ “দুক্ধিয়তা’, “অপরাধ” বা অপকর্ম | 
কিন্তু আসলে “ডেলিংকোয়েন্দী’ শব্দটির দ্বারা আমরা বুঝি Pre অপরাধপ্রবণতা। 
ARa বাটের (Cyril Burt) মতে যখন কোন শিশুর মধ্যে অপামাজিক প্রবণতা 
দেখা দেয় এবং এমনভাবে দেখা দেয় যে তার বিরুদ্ধে আইনগত বাবসা অবল্থনের 
শিক্ষা-মনো--২৬ (iv) 


৪০২ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


প্রয়োজন হয় তখন তাঁকে অপরাধী বলা-যেতে পারে। লামাজিক অপরাধ বিচিত্র 
দিবা ধরনের নরহত্যা»প্রতাঁরণা alate, যৌন অপরাধ, মিথ্যা 
অভিমত বলা) কলহ, বিদ্বেষ, Gti, আত্মহত্যার প্রচেষ্টা সবই সামাজিক 
অপরাধের অন্তভু ক্র | যেসব অসামাজিক কাজের জন্য প্রাপ্তবয়স্ক 
ব্যক্তিদের শান্তি <1 দণ্ড দেওয়া হয়, সেসব কর্ম করার জন্য শিশু বা কিশোরদের 
অপরাধী সাব্যস্ত করা হয় | তবে তাদের ক্ষেত্রে বয়সের একটা বিশে প্রশ্ন এসে পড়ে; 
যে জন্য বয়সের তারতম্য অনুযায়ী শাস্তির মাত্রা ও প্রকারের তারতম্য ঘটে থাকে। 

: বুদ্ধির অতীক্ষাগুলি প্রচলিত হবার পর.পরিণত বয়স্ক ব্যক্তির এবং কিশোরদের 
অপরাধপ্রবণতার সঙ্গে বুদ্ধির কতখানি সম্বন্ধ আছে তা নির্ধারণ করার চেষ্টা 
করা হয়েছে। এই প্রচেষ্টায় প্রথম অবস্থায় দেখা গেল যে বেশির ভাগ 
অপরাধীই ক্ষীণবুদ্ধি, কিন্তু বুদ্ধির অভীক্ষাগুলির উত্তরোত্তর উন্নতি সাধিত 

হওয়ার ফলে পুর্বে ধারণা পরিবর্তন করার প্রয়োজন দেখা দিল। বস্তুতঃ দেখা 
গেল যে, অপরাধীদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনেরই ক্ষীণবুদ্ধি 

ee বেশীর ভাগ স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন এবং বেশ কয়েকজন তীক্ষবুদ্ধি 
FP তবে বেশীর ভাগেরই Fars ৮০ থেকে ৯* এর মধ্যে 

অবশ্য কিশোর অপরাধীদের মধ্যে বেশীর ভাগই ক্ষীণবুদ্ধি এবং পরিণতবয়ন্ক অপরাধীর 
বুদ্ধির মান কিশোর অপরাধীদের বুদ্ধির মানের তুলনায় অধিক | ইংল্যাণ্ডে স্তার 
fafa ab কিশোর-অপরাধ প্রবণতা! সম্পর্কে যে ব্যাপক :গবেষণ! কার্ধ পরিচালনা 
করেন তার দ্বারাও পূর্বোক্ত তথ্য অনেকাংশে সমর্ঘিত।- বার্টের মতে অপরাধের 
যতরকম মনস্তাত্বিক কারণ -আছে তার মধ্যে ase হল ত্রুটিপূর্ণ মানসিকতা : 
(defective mind) |) যদি কোন বালকের ব্যস দশ হয় এবং 
মানগিক বয়স সাত হয় তাহলে তাকে ত্রুটিপূর্ণ মানলিকতাসম্পন্ন 
বালক বলা.যেতে পারে । তরে এ জাতীয় ব্যক্তিরা একেবারে জড়ধী (Idiot) এবং 
বোধহীনের (Imbecile) অন্তর্ভুক্ত ani বার্টের মতে কিন্তু অধিকাংশ অপরাধী 
ক্ষীণবুদ্ধিদম্পন্ন ৷ as বলেন, “ক্রটিপূর্ণ মানসিকতাসম্পন্ন বালকের মধ্যে সেই 
প্রয়োজনীয় ay Ba অভাব আছে যার দ্বারা সে নিজেই প্রত্যক্ষ করতে পারে বা 
qrara নিজের মনে ধারণ! করতে পারে যে, যা তাকে প্রলোভিত করে তা অসাধু 
এরংসাধুতা খারাপ PE অন্য কথায়, বুদ্ধিহীন হয়ে যারা জন্মায় তারা অপরাধমূলক 

TE The defective child is without the necessary insight to perceive for himself, 


or to hold effectively in bis mind, that tempts him is dishonest and that dishonesty 
is wrong.” হ্‌ — Burt : The Young Delinquent :Page 301- 


ক্রটপূর্ণ মানসিকতা 


বুদ্ধি ৪৯৩ 


আচরণ করে bo PAL অপরাধ. VA CAAT) মতো-নিজের উদ্দেশ্য লাভ Fal | 
রেক্স এবং নাইট (Rex and Knight) এই প্রসঙ্গে বলেন, “অপরাধ এবং বুদ্ধির 
স্বল্পতার মধ্যে যে সম্বন্ধ আছে তা এমন বিস্ময়জনক কিছু নয় ; কেননা, যেখানে 
বুদ্ধির অভাব সেখানে আত্মনিয়স্ত্রিত-ও.স্থসংবদ্ধ চরিত্র প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব ।* 


বার্টের মতে অপরাধীদের মধ্যে তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন দু-একজন দেখা গেলেও কেবলমাত্র 
তীক্ষবুদ্ধিই অপরাধের কারণ নয়।: বিশেষ পরিবেশে তীক্ষবুদ্ধি তাকে অপরাধমূলক 
কার্য-সম্পাদনে সহায়তা করে. মাত্র ॥. তার মতে অপরাধ 
Medals < নাইট: প্রবণতার মূলে একাধিক কারণ বর্তমান । - অহস্থ পারিবারিক 
পরিবেশ, মাতাপিতার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের অভাব, শিশুর 
প্রতি মাতাপিতার বিরূপ মনোভাব, কুসঙ্গ, অত্যধিক উত্তেজনা ও আবেগ-প্রবণতা, 
দারিদ্য, শারীরিক ক্রটি-বিচ্ুতি প্রভৃতি কারণ অপরাধের মূলে বর্তমান অপরদিকে 
fase বংশগতিও ব্যক্তির স্বভাবের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে অপরাধপ্রবণ 
করে তুলতে পারে 
উভওয়ার্থের৪ মতেও. কিশোর-অপরাধ-প্রবণতা। এবং প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিদের 
অপরাধ-প্রবণতার মূলে কোন একটি বিশেষ কারণ, যেমন _ক্ষীপবুদ্ধিঃ আবেগগ্গাত 
অস্থিরতা, দারিদ্র্য বা চারপাশের নিকৃষ্ট পরিবেশ রয়েছে বলা যেতে পারে না । কোন 
বিশেষ সময়ে এটা ব| ওটা) কোন একটি বিশেষ বিষয়ের প্রভাব অধিকমাত্রায় দেখা 
যায়। কোন যুবতী নারী গৃহে লাঞ্ছিত বা উপেক্ষিত হওয়ার 
উডওয়ার্খের-এর অভিমত জন্য. cla অপরাধমূলক কার্ধে লিপ্ত হয়। কোন বালক 
তুঃনাহমিক কার্য করার জন্য এত বেশী ঝুঁকে পড়ে যে, পাড়ার কুসঙ্গে মিশে 
অসামীজিক কাঁজে নিজেকে FAS করে। Wats দেখা যাচ্ছে যে, কেবলমাত্র বুদ্ধির 
অভাবকেই অপরাধের কারণ. বলে নির্দেশ করা যায় না। অপরাধের একাধিক 
কারণের মধ্যে ক্ষীণবৃদ্ধি হওয়া, অন্যতম কারণ। যারা ক্ষাণবুদ্ধি তাদের মধ্যে 
অপরাধ-প্রবণতাঁর সন্ভারনা, দেখ! যায়। কিন্তু বুদ্ধির অভাবের সঙ্গে অপরাধ 
প্রবণতার কোন অনিবার্য সম্বন্ধ নেই। 


1. “The connexion between crime. and low degree of intelligence is not 
‘surprising, because where intelligence is lacking, it is impossible to establish a self- 
controlled and well organised character.” এ 

_—Rex and Knight: Intelligence and Intelligence Tests ; Page 89. 


2. Woodworth: Psychology; Page 131. 


/ 
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svi afa ও afæ (Intelligence and Occupation) 8 
বুদ্ধি এবং বৃত্তির মধ্যে যে একটা পারস্পরিক সংযোগ আছে তা কোন মতেই 
অস্বীকার করা যায় না। যে-কোন ব্যক্তিই যে-কোন বৃত্তিতে সফলতা অর্জন করতে 
পারে না। যেসব ব্যক্তির বুদ্ধি অত্যন্ত অল্প তাদের পক্ষে কোন 
vies cen দাযিতপর্ণ পদে নিযুক্ত থেকে নিজের যোগ্যতা প্রকাশ করা খুবই 
কঠিন। কোন ক্ষীণবুদ্ধির পক্ষে শাসন-সংক্রান্ত কার্য পরিচালনা 
করা সম্ভব নয়। জড়ধী কোন বৃত্তিরই উপযুক্ত নয়। ক্ষীণবুদ্ধি যাঁরা, তারা 
গতানুগতিক পেশায় নিযুক্ত হয়ে কোন কাজ যাঁন্ত্রিকভাঁবে করতে পারে । যাদের 
বুদ্ধি স্বাভাবিক, তারা স্বাভাবিক বৃত্তিতে, যাতে বিশেষ উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় 
দেবার প্রয়োজন নেই, তার পক্ষে উপযুক্ত। : আর যাঁরা প্রতিভাবান তাঁরা সেই সব 
পেশায় উপযুক্ত যাতে স্থজনীশক্তি বা কল্পনার মৌলিকতা দেখানোর প্রয়োজন | 
সাম্প্রতিক কালে বুদ্ধি এবং বৃত্তির পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ধারণ করার জন্য মনো- 
বিদগণ সচেষ্ট হয়েছেন এবং বিভিন্ন বুদ্ধি-অভীক্ষাগুলি প্রয়োগ 
বুদ্ধি ও বৃত্তির মধ্যে 
প্রত্যক্ষ সংযোগ করে তারা বুদ্ধি এবং বৃত্তির মধ্যে যে প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে 
মে সম্পর্কে স্থনিশ্চিত হয়েছেন। দেখা গেছে যে। কোন 
বৃদ্ধিতে সফলতা অর্জন করতে হলে, একেবারে খুব কম করেও কিছু পরিমাণ বুদ্ধিগত 
সামর্থ থাকা প্রয়োজন । অর্থাৎ, কোন বৃত্তিতে সাফল্য অর্জন করার জন্য সেই 
বৃত্তির প্রয়োজন অনুযায়ী বুদ্ধির একটা সর্বনিন্ন মান স্বীকার করে নিতে হবে। কোন 
বাক্কির বুদ্ধির মান যদি সেই বৃত্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় যে áfa মান, তারও 
নীচে থাকে তাহলে- সেই ব্যক্তি oe বৃত্তির উপযোগী নয়, এমন কথা বলা 
যেতে পাঁরে। 
মনোবিদ্‌ উডওয়াৰ্থ-এর মতে সাধারণ কেরানীর কাজে মোটামুটি কাজ চালিয়ে 
যাবার জন্য এমন লোকের প্রয়োজন যার মানসিক বয়স অস্ততঃপক্ষে কম করে দশ 
বৎসর | May উচ্চস্তরের কেরানীর কাজে এই মানসিক বয়সের নিম্নতম হার 
আরও বেশি। অনেক সময় কোন কোন মাতাপিতা তাদের সন্তানের SRIS 
সম্পর্কে খুব বেশি কিছু প্রত্যাশা করেন, যদিও ছেলেটির qara ১**-র বেশি নয়। 
ছেলেটি সবশক্তি প্রয্নোগ করেও মাতীপিতার প্রত্যাশা সবটুকু পূর্ণ করতে পারে না। 
অবশ্য ব্যক্তি যদি নিজ সামর্থ অনুযায়ী নিদ্রের বৃত্তি নিবাচন করে, তাহলে. তীর 
বৃত্তির সঙ্গে তার বুদ্ধিগত সামর্থের একটা সঙ্গতি থাকে এবং নিজ বৃত্তিতে সফলতা 
অর্জনের পথে কোন অন্তরায় দেখা দেয় না। অবশ্য এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে 


‘ 


বুদ্ধি ৪০৫. 


রাখা প্রয়োজন যে, কোন বিশেষ বৃত্তিতে সাফল্যলাভের জন্য শুধু বুদ্ধিই যে 
প্রয়োজন আছে তা নয়, বুদ্ধি ছাড়াও অধ্যবসায়, সহিষুতা, 

কোন বিশেষ 
FLARE br ধৈর্ধা, সংযম, নিয়মান্থবন্তিতা, সময়ান্থব্তিতা প্ৰভৃতি গুণগুলির 
x গারও প্রয়োজন। বেক্স এবং নাইট (Rex and Knight) বলেন, 

ক er 
গুণের প্রয়োজন “যেকোন বৃত্তির জন্য কি পরিমাণ বুদ্ধির দরকার তা নির্ভর করে 
কেবলমাত্র সেই বৃত্তি বা বৃত্তির জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপর নয়, কোন বিশেষ 


সময়ে সেই বৃত্তিতে কতখানি প্রতিযোগিতা আছে তার উপর t 


বিভিন্ন ধরনের বৃত্তিতে যেসব: বাক্তি, নিযুক্ত আছেন তাদের গড়পড়তা বধির 
হার বা Fare কত সে সম্পর্কে মনোবিদ্রা বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে, বহু প্রয়োজনীয় 
বিভিন্ন বৃত্বিতে নিযুক্ত তথা সংগ্রহ ; করেছেন। তাদের সংগৃহীত তথ্য থেকে 
ক জানা যায় যে, যারা বুদ্ধিজীবী, যেমন__হিদাবরক্ষক, চিকিৎসক, 
ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, লেখক তাদের গড়পড়তা TS বেশী এবং 
কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতি অদক্ষ কারিগরদের gare সবচেয়ে কম।  মনোবিদ্‌ 
উড য়ার্থের মতে, “গড়পড়তা হিগেবে দেখা গেছে, বুদ্ধির পরীক্ষায় স্বাধীন 
ব্যবসায়ীদের সাফলান্ক সবচেয়ে বেশি. হিসাবরক্ষক ও কেরানীদের সাঁফল্যন্ 
বেশ উপরের দিকে; দক্ষ কারিগরদের মোটামুটি উপরের দিকে, তবে অদক্ষ 
কারিগরদের স্থান একেবারে নিচের দিকে 1" রেক্স এবং নাইট (Rex and 
Knight) পূর্বোক্ত অভিমত সমর্থন করেন।? os 


এই প্রসঙ্গে আরও একটি বিষয়ের শালোচনা করেছেন yata oné 1 
বিভিন্ন বৃত্তিতে নিযুক্ত-ব্যক্রিদের ছেলেমেয়েদের বুদ্ধির গড় কত? এ সম্পর্কে যেসব 
গবেষণা করা হয়েছে এবং তাঁর ফলে যেপব তথা সংগৃগীত হয়েছে তার থেকে জানা 
যায়, বাবমায়ী এবং শাপনবিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দের- ছেলেমেয়েরা বুদ্ধির পরীক্ষায় 
'সর্বেচ্চ স্থান অধিকার: করে এবং অশিক্ষিত দিনমজুর শ্রেণীর patie ail 
পরীক্ষায় সর্বনিষ় স্তরে অবস্থান করে। 


1. Rex and Knight: Intelligence an1 Intelligence Tests ; Page 79, 

2. "On the average, tobe sure, professional men score the highest in intelligence 
test, book-keepers, and. clerks rather high, mechanics fairly high, unskilled 
labourers the lowest.”— Woodworth: Psychology ; Page 129. 

Bo eases in respect of average intelligence, the professions were at the top 


and unskilled manual occupations at the bottom.” 
—Rex and Knight : Intelligence and Intelligence Tests. Page 791. 


৪৯৬ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


টারম্যান এবং মেবিল (Lerman and Merrill) আমেরিকার.লোকদের উপরে এ 
বিষয়ে গবেষণা চালিয়ে যে ফলাফল লিপিবদ্ধ করেছেন তা নিচে উল্লেখ কর] হল |? 


পিতার বৃত্তি অনুসারে সন্তানের বৃদ্ধ্যন্কের গড় £ 
' পিতার বৃত্তি j সন্তানের বৃদ্ধযক্কের গড় 

s i স্বাধীন ব্যবসায়ী বা. পেশাদার (professional) ১১১৬২ 
২। আধা-পেশাদাঁর এবং পরিচালনা সম্পকীয় 

(Semi-Professional and managerial) ১১১৯ 
vi কেরানীবৃত্তি, দক্ষ-ব্যবসাঁদীরঃ খুচরা ব্যবসাদার 

(Clerical, skilled trades, retail business) ১০ ৭৫ 
৪. ada, সামান্য কেবানী, সামান্য বাবলায়ী 

(Semi-skilled, minor clerical and business) ১০৫০ 
el যৎসামান্য দক্ষ এবং অদক্ষ (Slightly skilled and un-skilled) ৯৭'২ 
৬। গ্রাম্য-্বত্বাধিকাঁরী (Rural owners) ৯৫১ 


অবশ্য উপরিউক্ত তালিকাতে JUI গড়ের কথাই বলা হয়েছে। এর যে 
কোন পার্থক্য দেখা যায় না, তা নয়। শাসনবিভাগীয় কর্মচারিবৃন্দের কোন সন্তান অল্প 
বুদ্ধিসম্পন্ন হতে পারে, আবার কোন দিনমজুরের সন্তানও তীক্ষ-বুদ্ধিসম্পন্ন' হতে পারে | 
এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে, সন্তানের বুদ্ধি নির্ধারণ করার ব্যাপারে 
পিতার বৃত্তি কোন একটি মুখ্য উপাদান নয়। তবে একান্তই কেন পিতার বৃত্তিকে 
একটি উপাদীনরূপে গণ্য করা হয়? এর উত্তরে কেউ কেউ পরিবেশগত প্রভাব 
এবং বংশগত প্রভাব উভয়েরই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট 
সিদ্ধান্তে আদা খুবই মুশকিল । কেননা, অনেক ক্ষেত্রে বংশগত এবং পরিবেশের 
প্রভাব RARS হয়ে থাকে, সেহেতু কোন্‌ সন্তানের বুদ্ধি কতটা বংশগত, কতটা 
পরিবেশগত প্রভাবের ফল তা বলা মুশকিল । . 
উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, বুদ্ধি এবং বৃত্তির মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ সংযোগ 
আছে। যে ব্যক্তি যে বৃত্তিতে নিযুক্ত যদি সেই বৃত্তির উপযোগী বুদ্ধি তার মধ্যে 
থাকে, তাহলে সেই বৃত্তিতে মে সফলতা লাভ করতে পাঁরে। সুতরাং কোন্‌ বৃত্তি 
কোন্‌ বৃত্তির জন্য উপযুক্ত বা সেই বৃত্তির প্রয়োজনীয় নিয্নতর 
কঃ রী বুদ্ধির পরিমাণ তার আছে কিনা তা নির্ধারণ করা গেলে বৃত্তির 
জন্য উপযুক্ত লোক নির্বাচনে সুবিধা হয়। কোন্‌ বৃত্তিটি কার 
পক্ষে উপযোগী ত! নির্ধারণ, করার জন্য সাধারণ বুদ্ধি-পরীক্ষ। (General 


A. —Garrett: Great Experiments in Psychology ; Page 256. 


বুদ্ধি ৪৬৭ 


Intelligence Test), বিশেষ বুদ্ধি-পরীক্ষা (Special Ability Test) এবং 
অন্যান্য পরীক্ষার মাধ্যমে ব্যক্তির বুদ্ধির মান, বিশেষ ক্ষমতা, প্রবণতা প্রভৃতি সম্পর্কে 
প্রয়োজনীয় তথ্যগ্ুলি সংগৃহীত হলে, ব্যক্তিকে তার উপযোগী বৃত্তিতে নিযুক্ত করা 
সম্ভব হয়। তার ফলে যেমন Bers কাজের জন্য উন্নত বুদ্ধিণম্পন্ন ব্যক্তিকেই 
| Ritts করা সম্ভব হবে তেমনি অপরদিকে. wa বুদ্ধিমম্পন্ন ব্যক্তিকে তার অনুপযোগী 
বৃত্তিতে নির্বাচিত ন! করে, শ্রম, সময়, অর্থের অযথা অপচয় নিবারণ করা সম্ভব হবে | 


প্রশ্নাবলী 
1. What dre ‘Intelligence Tests? Whatcare their uses? Describe any 
standardised Intelligence Test and indicate how it measures intelligence. 
Ans. (পৃঃ ৩৭২-৭৭, ৩৮৪-৮৭, ৩৮৯-৯১ ) 
2. Explain in. detail.the nature of intelligence and indicate the uses of intelli- 
gence tests. Ans. (পৃঃ ৩৬৯-৪৭১--পৃঃ ৪৮৪-৮৭ ) [C.U. 1963 
3. Describe any Intelligence Test and-show how it measures intelligence. 
How are intelligence tests useful to a teacher ? 
Ans. (পৃঃ ৩৭২-৭৭-পৃঃ ৩৯৪-৯২; এবং ৩৮৩-৮৫ ) 
4. Describe any test of intelligence that you are familiar with and indicate 
the use of intelligence tests in school. x [C. U. 1966 
Ans: (পৃঃ ৩৭২-৭৪--পৃঃ ৩৮৪-৮৫ ) এ 
5. Analyse the concept of Intelligence. How can you measure intelligence ? 
Discuss the practical uses of such measurement. 
Anse (পৃঃ ৩৬৯-৭১পৃঃ ৩৯১৯২ ) 
6- What are intelligence tests ? Show your acquaintance with any one of them, 
Ans. (পৃঃ ২৭২.৭৭ ) [C. U. 1968 
7. What are intelligence tests? How do they differ from scholastic tests ? 
Ans. (পৃঃ ৩৭২-৭৭-পৃঃ ৩৮২ ৮৪ ) 
_ 8. Elucidate clearly the meaning of I. Q. and M. A. Classify the different 
intelligence tests and point out their usefulness. [ C. U. 1969 
Ans. (পৃঃ ৩৯১-৯২-পৃ ৩৬৯-৭১ ) / 
9, What is intelligence test? Why are some psychologists in favour of using 
the name ‘Scholastic Aptitude Tests’ instead of Intelligence Test ? 
Ans. (পৃঃ 092-2998 ৩৮২-৮৪ ) 
10. What is intelligence? How can it be measured ? L C.U. 1970 
Ans. (পৃঃ ৩৬৯-৭১-পৃঃ ৩৯১-৯২ ) : 
11. IsI. Q. Constant? Give reasons for your answer? Ans. (পৃঃ ৩৯১--৩৯২) 
12. Define intelligence and discuss the importance of intelligence tests in child~ 
guidance and class teaching. Ans. (পৃ ৩৬৮৬৯ পৃ 8৮৪-৮৭) [C. U. 1964 
13. What is L.Q.? How is the I.Q. of an adult determined ? 
Ans. (পৃ: ৩৯১-৯২_ পৃঃ ৩৯৬.৯৮ ) ; 
14. What is the Feeble mindedness? What are its different grades? Give 
illustrations. Ans. (পৃঃ ৩৯৪_৩৯৮) p 
15. What should a Teacher do for the education of the-feeble mind and gifted 
children? Ans. (পু: wat—e ৩৯৬ ) 
16. Write short notes on :—Mental age and intelligence quotient. [10101119570 
quotient. হর = [0. U. 1967, 70 
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ব্যক্তিগত বৈষম্য 


Individual Difference 


১। ভূমিক (Introduction): 
“ মাঙ্গুষের মধ্যে যেমন নানা দিক দিয়ে মিল আছে তেমনি তাদের মধ্যে নানা 
বিষয়ে গ্রভেদও দেখতে ater যায়। প্রতিটি বিষয়ে একটি 
হযে মধ্যে মেদ মানুষের সঙ্গে অন্য আর একজন মানুষের অবিকল মিল কখনও 
আছে দেখা যায় না। প্রতিটি মানুষের এমন কিছু-না-কিছ বৈশিষ্ট্য 
আছে যা তাকে অন্ত মান্য থেকে প্রভেদ FTA | 
হর acer আমরা খুব পরিষ্কার করে দেখতে পাঁই যখন কোন একটি শ্রেণীর 
সমান বয়সের ছাত্রদের চেহারা, দৈর্ঘ্য, ওজন, স্বভাব ইত্যাদি বিচার করে দেখি। 
বিচার করলে দেখ! যাবে কেউ খুব স্থপুরুষ, কেউ কুৎসিত, কেউ রা খুব লম্বা, কেউ 
বা বেঁটে, কেউ শক্তিমান, কেউ বা দুর্বন। আরও নানা দিক দিয়ে প্রচুর অমিল 
খুঁজে পাঁওয়া যায়- কেউ লেখাপড়ায় খুব ভাল, কেউ খারাপ, কেউ রাগী, কেউ 
শান্ত, কেউ বাঁচাল গ্ররুতির, কেউ বা গম্ভীর প্রকৃতির | 
শিক্ষার ক্ষেত্রে :এই ব্যক্তিগত. প্রতেদের বিশেষ তাৎপর্য আছে। TETTA 
. শিশুদের শিক্ষা দেবার সময় সাধারণভাবে feta করা হয় যে ব্যক্তিগত সামর্থের 
ভিত্তিতে শিশুদের শিক্ষ! দেওয়া প্রয়োজন । কাজেই আমাদের 
সামনে ছুটি সমস্তা-_সামর্থের. পরিমাপ কিভাবে সম্ভব এবং 
ব্যক্তিগত সামর্থের ভিত্তিতে শিক্ষাব্যবস্থার সংগঠন কি ভাবে সম্ভব। বর্তমানে 
আমরা দ্বিতীয় সমস্ত সম্পর্কে এখানে আলোচনা করব ৷ 
2) ল্যক্তিগত Canara প্রকারভেদ (Different Types 
of Individual Difference) £ 
afore বৈষম্যের: বিষয়টির fice : যদিও বিশেষ করে, আধুনিক কালেই 
মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে, তবু বিষয়টি খুবই প্রাচীন । প্রাচীন চিন্তাবিদ্রা 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের কথা যে স্বীকার করেছেন তার প্রমাণ আমরা পাই 


হুট সমস্ত 


—  — 
1, প্রথম সমস্যাটি পরবর্তী স্তরে আলোচন! কর] হবে। 


ব্যক্তিগত বৈষমা ৪৯৯. 


প্লেটো, আযারিষ্টটল, রুশো প্রভৃতির রচনায় I প্লেটো! ates তাদের মৌলিক 
বিভিন্নতা" অনুযায়ী - কয়েকটি দলে ভাগ করেছেন। গ্যান্টন 
স্টিম বংশগতির - ভিত্তিতে. বাক্তিতে - ব্যক্তিতে প্রতেদ্রের বিষয়টি 
প্রাচীন নির্ধারণ করার চেষ্টা করেছেন | বৈজ্ঞানিক ক্যাটেল শ্বৃতিশক্তি;। 
ইন্জিয়ানৃভূতির, তীক্ষুতা প্রভৃতির fois বাক্তিতে ব্যক্তিতে 

প্রতেদের বিষয়টি নিয়ে গবেষণা করেছেন। “আলফ্রেড জিন বুদ্ধির ভিত্তিতে ব্যক্তিগত 
বৈষম্যের তালিকা! নির্ধারণ করার: চেষ্টা, করেছেন | 

ব্যক্তিগত বৈষম্যের নিমোক্তরূপ শ্রেণীবিভাগ করা যেতে পারে £ 

(ক) দৈহিক গঠন (Physical traits): ab taaa নানারকম হতে পারে; 
যেমন-_উচ্চতা বা-ওজনের প্রভেদ, গায়ের রং বা মুখের গঠনের প্রাভেদ। চেহারা, 
্বাস্থা ইত্যাদি । আবার-বিচিন্ন জাতির দেহের গঠন বিভিন্ন 
প্রকার হয় | যেমন__ইংরেজের সঙ্গে ভারতীয়দের দৈহিক গঠনের 
পার্থক্য । দৈহিক শক্তির দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায় । 
কারও দৈহিক শক্তি বেশী, কারও কম -শক্তিমাপক যন্ত্র (Dynamometer)-এর 
সাহায্যে দেহের বিভিন্ন অংশের শক্তি পরিমাপ করা যায়৷. মনোৱবিজ্ঞানীগণ পরীক্ষা 
করে দেখেছেন যে এই শক্তির দিক থেকেও বাক্তিগত. বৈষম্য থাকে৷. আবার ব্যক্তির 
কর্মক্ষমতার fie থেকেও ব্যক্তিগত, বৈষম্য পক্ষ্য করা যায়, কারও: কর্মক্ষমতা বেশী, 
কারও কম।- কোন ব্যক্তি একটু হাটলেই ক্লান্ত হয়ে পড়ে, (কেউ বা. একনাগাড়ে দশ 
কিলোমিটার হাটতে পারে। আরগোগ্রাফ (Ergograph)-94 সাহায্যে মানুষের 
কর্মক্ষমতার পরিমাপ করে, কর্মক্ষমতার দিক থেকে ব্যক্তিগত বৈষম্য নিরূপণ করা যায়। 

আধুনিক যুগের মনোবিজ্ঞানীরা দৈহিক প্রভেদের বিশেষ মুলা দেন না। তরে 
একথা সৰ্বজনস্বীকৃত যে, সুস্থ সবল হলে মানুষের মন সতেজ ও কর্মপ্রবণ থাকে।, 
আডলার (Adler) পরীক্ষণ করে এই দিদ্ধান্তে এসে উপনীত হয়েছেন যে-শারীরিক, 
কোনও ক্রটিবিচ্যুতি, যেমন-_-বিকলাঙ্গ হওয়া কিংবা অন্য কোনও শরারগত অপূর্ণতা! 
খাকলে নে মানুষের মধ্যে হীনমন্ততাবোধ (sense of inferiority) জন্মে থাকে | 
এর ফলে চারিত্রিক দুর্বলতা দেখা! দিতে পারে ॥ কিংবা/কোন কোন সময় আবার 
চারিত্রিক উন্নতিও ঘটতে পারে। দেহের একটি দিকের ত্রুটি পূরণ করার জন্য 
ব্যক্তি অপর কোন গুণের উৎকর্ষ সাধনে সচেষ্ট হয়। 

(খ) মানসিক, গঠন (Mental traits) $= বুদ্ধি, বিশেষ সামর্থ বা ক্ষমতা, 
পরত্যক্ষণ, স্থৃতিশক্তি) কল্পনাশক্তি, ইন্জরি়বোধের Creel ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে 


দৈহিক গঠন 


৪১, শিক্ষা-্মনোবিজ্ঞান 


এই অভেদ দেখা দিতে পারে) প্রত্যক্ষণ'্রক্রিয়ার-দিক থেকে ব্যক্তিগত tee 
| লক্ষা করা যায়. প্রত্যক্ষণের বিভিন্নতা : অনুযায়ী মানুষকে শ্রেণীবিতক্ত করা হয়॥ 
যেমন কাউকে বিশ্লেষক প্রকৃতির (analyser) |. আবার কাউকে সংগ্নেষক প্রকৃতির; 
(synthesizer) বলা হয়|: স্মরণ করার ক্ষমতার দিক থেকে, ধারণা গঠন করার. 
দিক" থেকে-এবং seater দিক থেকেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে বৈষম্য লক্ষ্য করা যায় ॥ 
কল্পন প্রক্রিয়ার দিক থেকেও বাক্তিতে feces বৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। কারও 
কল্পন প্রক্রিয়া সুজনাত্মক (creative), কারও বাঁ গ্রহণাত্মক (receptive) 4 বিভিন্ন, 
ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধিবিষয়ে প্রভেদ লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে নানা 
প্রকারের অভিজ্ঞতার সাহায্যে বুদ্ধির: পরিমাপ করা হয়। বুদ্ধির 
এই পরিমাপকে বুদ্ধান্ধ বা (Intelligent Quotient) বলে । সংক্ষেপে এটিকে LQ 
বলা হয়। যেসব মানুষ সাধারণ arma তাদের 1. 0. বা Tare ৯* থেকে ১০৪- 
এর মধ্যে ধরে নেওয়া হয়| যার 1. 0. তার বেশী তাকে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশী { 
বুদ্ধিমীন, আর যার কম তাঁকে কম বুদ্ধিমান বলে ধরে নেওয়া হয়। কতকগুলি 
বিভিন্ন ধরনের মানুষের gare নিয়ে দেখা গেছে যে শতকরা ৬০ জনের বুদ্ধি মাঝারি : 
ধরনের অর্থাৎ তাঁদের বুদধান্ক >o থেকে ১০» পর্যন্ত । শতকরা ২, জন ক্ষীণবুদ্ধি : 
(Feeble minded), যাদের qaz ৯*-এর থেকে কম এবং শতকরা ২* জন উন্নত 
বুদ্ধিযুক্ত বা gifted এদের Gas ১০* থেকে ১২*-এর মধ্যে। জড় বা নির্বোধের 7 
(Idiot) gare ৬*-এরও নীচে ; আর প্রতিভাবানদের (genius) Fars ১২০ থেকে 
১৩০-এর মধ্যে। 
সাধারণ মানদিক ক্ষমতা বা বুদ্ধি ছা বাতির rer বিশেষ মানসিক 
(special ability) থাকে । বিশেষ মানদিক শক্তি fa পামর্থের ক্ষেত্রে আমরা 
দেখতে পাই, কোন বিশেষ ছেলে বা মেয়ে সাধারণ শক্তি বা বুদ্ধির পরীক্ষায় অত্যন্ত 
সাধারণ ফল বা খুব খারাপ ফল করলেও কোন একটি বিশেষ ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভার : 
পরিচয় দিচ্ছে, যেমন--চিত্রাংকনে বা সংগীতে বিশেষ মানসিক শক্তির দিক থেকেও 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য" লক্ষ্য করা যায়। যেমন-_কারও মধ্যে 1 
থাকে, আবার কারও মধ্যে চিত্রাংকনের ক্ষমতা থাকে | 
ছাত্রদের বৃদ্ধক্ষের ভিত্তিতে তাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরিকল্পিত হওয়া প্রয়োজন 1 
অনেক সময় ক্লাসে পড়াতে গিয়ে শিক্ষকেরা সাধারণ বুদ্ধিসপ্পন্ন শিশুদের কথা চিন্তা 
করে পড়াতে থাকেন | তার! ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন ও উন্নত বুদ্ধিসম্পয় ছাত্রদের s 
করেন। এ দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষার ক্ষেত্রে কোন মতেই সমর্থনষোগা নয় তু 


মানসিক গঠন 


T বরা, 


ব্যক্তিগত বৈষমা ৪১১, 


(গ) মানস-প্রকৃতিগত প্রাভেদ (Temperamental Difference): বাক্তিতে 
বাক্তিতে Aa APHIS TY HAAS CST লক্ষ্য করা যায় ॥ -.যেমন_-কেউ 
একটুতেই রেগে ওঠে, এরা হুল খিটখিটে মেজাজের । আবার কেউ অনেক 
খোচালেও রাগে না," এরা হল শাস্ত শ্রুতির ॥ কেউবা অল্প-দুঃখেই মর হয়ে 
পড়ে, fe কেউ বা সংযত থাকে | 

) নৈতিক চরিত্রগত প্রভেদ (Moral Difference) s> TRAI মধ্যে 
cae চরিত্রগত পার্থক্য অত্যন্ত প্রবল, থেমন--কতকগুলি চারিত্রিক গুণ বাদোষ 
অর্থাৎ স্থৈর্ঘ, ক্ষমাশীলতা) Seis, নিষ্ঠুরতা, সংকীর্ণতা, "স্বার্থপরতা ইত্যাদি ret 
মাহষের মধ্যে সমানভাবে উপস্থিত থাকে না। 

(ঙ) স্বভাব অনুযায়ী বা ব্যক্তিত্বের টাইপ অনুযায়ী ecer (Difference 
in personality types): মনোবিজ্ঞানী qe (ung) মানুষকে বাক্তিত্বের তিনটি 
টাইপ (type) অনুযায়ী শ্রেণীবিভাগ করেছেন--(১) অন্তৰ্মুখী (Introvert), (2) 
aA (Extrovert) এবং (৩) উভয়মুখী (Ambivert) I  ক্রেৎমমীর, সেলডন+ 
শ্রানগার, গালেন, আইদেস্ক, জীংস্ক প্রমুখ মনোবিজ্ঞানিগণ মানুষকে ব্যক্তিত্বের 
বিভিন্ন টাইপ অনুযায়ী ভাগ করেছেন | 
(6) জাতিগত প্রভেদ (Racial and National Difference) : জাতিতে 
জাতিতে পার্থক্য দেখা যায়. অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ জাতির: মধ্যে বিশেষ বিশেষ 


গুণ দুষ্ট হয় যা এক জাতি থেকে অন্য জাতিকে প্রভেদ্দ করে। তবে এ সম্পর্কে 


পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে এই- সিদ্ধান্তে আসা গেছে যে বিভিন্ন জাতির মধ্যে বুদ্ধিগত 


বা অন্যান্য গুণগত পার্থক্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য কিছু নয়। . 
(ছ) বংশগত erer (Hereditary Difference): প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী 


ba (Galton) এ সম্পর্কে অনেক অনুসন্ধান করেছেন । তার মতে 


বংশের প্রভাবের উপরই মানুষের চাঁরিত্রিক গঠন নির্ভর করে, পরিবেশের কোন 
মূল্য নেই। কিন্তু এ ধারণা। যথার্থ নয়, বংশগত, প্রভাব ও পরিরেশগত প্রভাব 
দুই-ই প্রয়োজন | 

(জ) পরিবেশগত প্রভেদ (Environmental Difference): মানের 
জীবনে পরিবেশের প্রভাব খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সে কারণে দেখা যায়, অনেক সময় 
খুব মহৎ ব্যাক্তির সন্তান দুনীতিপরায়ণ, আবার খুব চরিত্রহীন লোকেরও মহৎ 
চরিত্রের সন্তান হয়। অনেকের মতে মানুষের গুণগত পার্থকোর কারণ হল পরিবেশ। 
কিন্তু পরিবেশকেই মান্গষের গুণগত প্রভেদের একমাত্র কারণ বলে মনে: কৰা 


৪১২ Í শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


যায় না, বংশগতিরও উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে । তবে অনুকূল পরিবেশে 
মানুষের স্বপ্ত গুণগুলি বিকশিত হয় এবং প্রতিকূল পরিবেশ স্থপ্ত গুণের বিকাশের পথে 
অন্তরায় সৃষ্টি করে। 

(ঝ) কৃষ্টিগত শ্রভেদ (Cultural Difference) $. সামাজিক পরিবেশের 
প্রভেদের জন্য SKIS প্রভেদ দেখ! দেয়। তাই: প্রাচ্য ও পাশ্চাত্তোর ব্যক্তির মধ্যে 
কৃষ্টিগত প্রভেদ দেখা, MT আবার এক ভারতেই নানান দেশের কৃষ্টিগত অর্থাৎ 
ভাবধারা, আচরণ ইত্যাদির মধ্যে প্রভেদ লক্ষ্য করা যাঁয়। 

(এ) নারী ও পুরুষে ওভেদ (Difference due to sex): নারী ও 
পুরুষের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে): তাঁর, কারণ তাদের দৈহিক গঠনের 
বৈষম্য, ভিন্ন স্বভাব ও চালচলনের, প্রভেদ। বুদ্ধিও কর্মকৃশলতীয় নারী পুরুষের 
থেকে হীন, এ সিদ্ধান্ত এখন আর. সমর্ধিত হয় না) বিদ্যা, বুদ্ধি, কর্মকুশলতায় নারীরা 
এখন পুরুষদের সমান দক্ষতা দেখাচ্ছে । কঠোর শাঁরীরিক পরিশ্রম করার ব্যাপারে 
পুরুষদের দক্ষতা -মেয়েদের.-তুলনায় বেশি প্রকাশ পায়, কিন্তু ভাষাগত সামথে 
মেয়েদের দক্ষতা: বেশি |. সাধারণ হিসেবে পুরুষর] -বেশি দক্ষ, কিন্তু মেয়েদের 
স্মৃতিশক্তি পুরুষদের তুলনায় প্রথরতর ৷ সাধারণ বুদ্ধির দিক দিয়ে উভয়ের মধ্যে 
কোন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায় না । 

(ট) সমাজগত ATER (Social Difference): যে মানুষ শৈশব থেকে এক 
বিশেষ সমাজের: আবহাওয়ায় বর্ধিত হয়। মে সেই সমাজের আচার-ব্যবহার-পদ্ধতি 
প্রভৃতি শিক্ষা.করে ৷ ফলে, তাঁর সঙ্গে অন্য সমাজের Taq এই কারণে প্রভেদ 
zR হয়। খুব ছোট শিশুদের মধ্যে এই সামাজিক পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। কোন 
কোন শিশু এতই ভীরু ও লাজুক প্রকৃতির যে যখনই অন্য কোন পরিবারের ব্যক্তি 
তাদের পরিবারে আমে, তখনই তারা পালিয়ে বেড়ায়, আবার কোন কোন শিশু 
অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গেও বিনা সংকোঁচে বেশ বন্ধুত্ব করে নেয়। 

Ó) আবেগগত প্ৰভেদ (Emotional Difference): মানুষের মধ্যে 
কারও স্লেহমমতা বোধ বেশী, কারও কম, কারও খুব তাড়াতাড়ি উত্তেজনা ARS 
হয়। আবার..কাউকে সহজে উত্তেজিত কর! চলে-না।. কারও আবেগ এতই লঘু 
যে অল্পেতেই আবেগ: উপস্থিত হয়, আর অল্লক্ষণের মধ্যেই -অস্তহিত হয়! আবার 
কারও আবেগ দেরিতে এলেও দীর্ঘকাল, স্থায়ী হয়। কেউ খুব সামান্ত কারণেই 
কুদ্ধহন। আবার কেউ কেউ অত সহজে ক্রুদ্ধ হন না । কেউ ক্রুদ্ধ হলে অপরকে 
আঘাত করেন। আবার কেউ তর্কের মধ্যেই আঁচরণকে সীমিত রাখেন | 


ব্যক্তিগত বৈষম্য ৪১৩ 


(ড) মনোভাবের eter (Difference in attitude): অন্য ব্যক্তি বা 
প্রতিষ্ঠানের প্রতি মনোভাবের দিক থেকেও ব্যক্তিগত বৈষম্য লক্ষ্য করা৷ যায় কেউ 
মনে করে সমাজের নিয়ম ভাল, কেউ বা মনে করে মন্দ । শিশুদের শিক্ষার প্রতি 
ম শিশুদের বুদ্ধির দ্বারা নির্ধারিত হয় না, গৃহ পরিবেশের উপর বিশেষভাবে 
নির্ভর ।  মাতাপিতার মধ্য শিক্ষার প্রতি যদি সুস্থ মনোভাব থাকে তাহলে শিশুর 
মধ্যেও অনুরূপ মনোভাব দেখা দেবে। ভারতের গ্রামাঞ্চলে অভিভাবকদের শিক্ষার 
প্রতি খুব একটা সুস্থ মনোভাব নেই, সেহেতু তাদের শিশুদেরও শিক্ষায় তেমন 
' আগ্রহ লক্ষ্য করা যায় না। 
(6) বিদ্ভার্জনের সামর্থগত ecer (Difference in achievement): 
 বিদ্যৰ্জনের সামর্ের ব্যাপারে শিশুদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভেদ দেখা যায়। পড়া 
এবং অঙ্ক কষার ব্যাপারে এই পার্থক্য বিশেষভাবে চোখে পড়ে l আবার একই 
j Eci (7. 0.) সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের মধ্যেও বিদ্যার্জন সামর্থের ব্যাপারে প্রভেদ ye 
al যদি শিশুর যোগ্যতা vty gare অনুযায়ী না হয় তাহলে শিক্ষকের তার 
কারণ নির্ধারণ করা উচিত। : হয়ত দেখা যাঁবে শিশুর আগ্রহের অভাবের জন্যই 
এপ ঘটেছে। আবার অনেক শিশু তাঁদের বৃদ্ধির তুলনায় অধিক শিক্ষা অর্জন 
করতে পারে। সুতরাং শিক্ষকের উচিত হবে শিক্ষার্থীর চাহিছাক বিচার 
শিক্ষা দেওয়া | 
a (৭) শিক্ষাগত প্ৰভেদ (Educational Difference): বাক্তি তার ‘he 
যাত্রার প্রতিটি বৈচিত্রময় ঘটনার মধ্য দিয়ে জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে৷ এই 
Ria পরিবেশের প্রভাব "দেখা rN ব্যক্তি-জীবনে। আর তা থেকে মান্থষের 
“stats, আচরণ ইত্যাদির মধ্যেও প্রভেদ দেখা যায় | শিক্ষার মাধ্যমে মানুষের 
আচরণের ও অন্যান্য গুণাবলীর মধ্ো প্রতেদ ye হয়। কেউ বিদ্যালয়ের শেষ 
গানে পৌঁছতে পারে, কেউ বা পারে না বিভিন্ন ব্যক্তি শিক্ষার বিভিন্ন পথ 
' বেছে নেয়, যেমন কেউ -চিকিৎসীবিষ্যা শেখে, কেউ- আইন বিদ্যা, শেখে; কেউ 
Ad শিল্প, কেউ ৰা সাহিত্য আবার কেউ বা কারিগরী বিছা Fe গ্রহণ করে। 
হু গ্রভেদ থেকেই ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ দেখা দেয় | 
__ বর্তমানে সব সভ্য সমাজে শিক্ষাব্যবস্থা এমন সুন্দরভাবে গঠন করা হয়েছে যাতে 
eer নাগরিক তার ইচ্ছামত, ক্ষমতা অনুখায়ী, নিজের রুচি অনুযায়ী শিক্ষণীয় 
বিষয়টি নির্বাচন করতে পারবে ও ভবিষ্যৎ জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করে তুলতে 
পারবে। এ 


q 
be 


9১৪ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


So) ব্যক্তিগত CASTA Sie} (Nature of individual | 
differences) £ | 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ থাকার-জন্তই আমর! শিশুদের সাধারণ শিক্ষা ও বৃত্তি 
ধনর্বাচনের বিষয়টিতে অপরের ততাবধানের প্রয়োজন আছে বলে মনে করি । বর্তমান 
Eis যুগে আমরা এই অভিমতই পোষণ করি যে, আগ্রহ এবং 
শি্াচনি ব্যাপারে: সামর্থের ভিত্তিতে প্রতিটি ব্যক্তির নিজ বৃত্তি নির্বাচন করা, 
তথ্বাবধান উচিত ua যেহেতু বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সামর্থ, প্রবণতা, 
অনুরাগ প্রভৃতির ব্যাপারে গ্রতেদ বর্তমান সেহেতু বৃত্তি নিবাচনের ব্যাপারে ANR 
নির্দেশ দেবার প্রয়োজনও আছে। 
বাকিতে ব্যক্তিতে প্রতেদের ব্যাপারে ছুটি বিষয় লক্ষ্য করা৷ যায় । এই দুটি বিষয় 
হল, স্বভাবিকতা এবং পরিবর্তনশীলতা ৷ যখন একদল ছেলের মধ্যে কোন একটি 
প্রলক্ষণ বা সামর্থের পরিমাপ করা হয়, তখন একদিকে যেমন সে ব্যাপারে দরের 
অন্তভু্ত ছেলেদের মধ্যে পরিবর্তনশীলতা দেখা যায়, তেমনি 
দ্বাভাবিকত! ও i 
পরিবর্নশীলতা স্বাভাবিকতাও দেখা যায়। gal aly কর্মকুশলত! | দেখ! Cl 
দলের ছেলেদের প্রায় MSTA be ভাগ ছেলের কর্মকুশলতার 
মান প্রায় এক, আর ২০ ভাগের মধ্যে কর্মকুশলতা! স্বাভাবিক হারে কম বা বেশী 
* ব্যক্তির শিখনের উন্নতি ও বিকাশের উপরও এই ব্যক্তিগত বৈষম্য নির্ভর করে। 
শিখনের উন্নতির ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির যেমন শিখনের সামর্থের দিক থেকে প্রতেদে 
ব্যাপারে Scot থাকে; তেমনি শিখনের উন্নতির ব্যাপারেও প্রভেদ লক্ষ্য কর! যায়! 
] ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল কোন 


BTL” একটি ব্যাপারে পার্থক্য অন্য ব্যাপারেও পার্থক্যের স্ষ্টি করে! 


করে যেমন, কোন ছাত্রের gare যদি অপরের তুলনায় কম হয 
তাহলে তার Rot অর্জনের কুশলতাও অপরের তুলনায় কম হবে - ফলে শুধু বুদ্ধির 
ব্যাপারে নয়, শিক্ষা গ্রহণ-ক্ষমতার ব্যাপারেও অপরের সঙ্গে তার পার্থক্য দেখা যাবে। 
বংশগত ও পরিবেশগত কারণেও বাযক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ দেখা যায়। বিভিন 
শিশু বিভিন্ন ধরনের বংশগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে এই জগতে জন্মগ্রহণ করে, যা তার 
জিত ব্যক্তিগত সামর্থ নির্ধারিত করে; ফলে, বংশগত কারণের 9 
কারণে afers ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে প্রভেদ দেখা দেয়।. আবার বিভিন্ন MP 
faca asy বিভিন্ন পরিবেশে জন্মগ্রহণ করে, তার. ফলে জীবদ্দশায় যেধব 
বৈশিষ্ট্য সে অর্জন করে সেগুলি অপর শিশুদের থেকে পৃথক হয়। : 


'াক্তিগত বৈষম্য ৪১৫ 


31 feasts ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত টঈবম্মন্যেল তাপ 
(Educational significance of Individual difference) 2; 

শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে, যাকে অবহেলা 
করলে শিক্ষাব্যবস্থার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়। যদিও শিশুদের দলবদ্ধ করে, 
এক একটা শ্রেণীতে ভাগ করে শিক্ষা দেওয়ার সাধারণ রীতি-£প্রায় সর্বত্রই অবলম্বন 
করা হয়, তবু শিক্ষা দেবার সময় আমাদের লক্ষ্য থাকে প্রতিটি শিশুকে ব্যক্তিগতভাবে 
২)... শিক্ষা দেওয়া, তার সুথ্চ গুণের বিকাশ সাধন করা» তার সুষ্ঠ 
দিলেও আমর ব্যক্তি- ব্যক্তিত্বের সংগঠনের চেষ্টা করা । দলভুক্ত বা: শ্রেণীবদ্ধ করে শিক্ষা 
শিশুকেই শিক্ষা'দিই দিলেও কোন দল বা শ্রেণীর শিক্ষা দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য নয়। 
শ্রেণীভুক্ত প্রতিটি শিশুকেই শিক্ষা. দেওয়া উদ্দেশ্ব। কাজেই শিক্ষা দেবার- সময় 
বুদ্ধি, যোগ্যতা, কুচি, প্রবণতা, সামর্থ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে শিশুতে শিশুতে 
যে পার্থক্য তার কথা বিস্বত হয়ে শিক্ষাদান করলে, সে শিক্ষাদান কখনই সার্থক হতে 
পারে না। যে শিশুর দক্ষতা ভাষায়, গণিতে নয়১তাকে যদি গণিতে পারদর্শী এমন 
কয়েকটি ছেলের সঙ্গে দলভুক্ত করে গণিত শিক্ষা দেওয়া হয় এবং তার অক্ষমতার 
জন্য তাকে বিদ্রপ করা হয় তাহলে মে শিশুর মধ্যে হীনমন্যতাবোধ জাগবে 
এবং তার মানসিক বিকাশ কখনও সম্পূর্ণ হবে না। কাজেই বিদ্যালয়ে শিক্ষা 
এক দলভুক্ত করে শিক্ষা দেবার সময় ere. শিশুতে ব্যক্তিগত erama: কথা স্মরণ 
দেওয়া সব ক্ষেত্রে রেখে তাদের শিক্ষা দিতে হবে। একথা Be যে প্রতিটি 
সির ছাত্রকে পৃথক পৃথক ভাবে শিক্ষা দেওয়া কখনও সম্ভব নয়। 
‘কিন্তু তা বলে ছাত্রদের বুদ্ধি, সামর্থ, রুচি, প্রবণতা এবং চাহিদার কথা চিন্তা না 
করে সবাইকে এক দলভুক্ত করে শিক্ষা দেওয়াও কোন যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি ar: এই 
উভয় সমস্যার মধ্যে মঙ্গতি বিধান করে শিক্ষাবাবস্থাকে কিভাবে সংগঠিত করা! যায়, 
শিক্ষা-মনো বিজ্ঞানীরা তারই কথা চিন্তা করেছেন । এ কাজ খুব মোজা নয়। এ 
ব্যবস্থা ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ; এর জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বন করা 
একান্ত প্রয়োজন | a 

(১) শিক্ষার্থীর যোগ্যতা (ability) পরিমাপের জন্য নির্ভরযোগ্য অভীক্ষার 
ব্যবস্থা করা। শিক্ষার্থীর যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন সুনিশ্চিত ধারণা করতে না পারলে 
তার সার্থক শিক্ষার জন্ কি সুযোগ দেওয়া যেতে পারে তা নির্ধারণ করা! যাবে না। 

(২) ' যোগ্যতা নিরূপিত হবার পর তার যোগ্যতান্মারে তাঁকে সুযোগ দিতে 


RA যাতে সে শিক্ষায় সফলতা অর্জন করতে পারে। 


৪১৬ শিক্ষাৎমনোবিজ্ঞান 
(৩) শিক্ষার্থীর বুদ্ধি ও আগ্রহ অনুযায়ী তার পাঠ্য বিষয় নির্ধারণ-করতে হবে। 
Hrd প্রতিটি afe পরিপূর্ণভাবে নিজেকে উপলব্ধি করতে পারে, 
পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা. চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ সাধনে সক্ষম হয় যদি তাকে তার আগ্রহ 
পৃ জন্য _ ও শক্তি অনুযায়ী তার স্থপ্ত সম্ভাবনাকে বিকশিত করার স্থযোগ 
দেওয়া হয় যে বিষয়ে তার আগ্রহ মে-বিষয় শিক্ষা, গ্রহণের 
স্থযোগ তাকে দিতে হবে। 
(৪) যে পরিবেশে শিক্ষার্থী তার জন্মগত ক্ষমতকে বিকশিত করতে সমর্থ হবে, 
দেই পরিবেশে শিক্ষার স্থযৌগ শিক্ষার্থীকে দিতে হুবে | 
1. (৫) বাক্তিগত তারতম্য অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে আগ্রহ ভরে শিক্ষা দেবে এমন 
‘i শিক্ষককে শিক্ষাকার্ধে নিয়োগ করতে হবে। 
(৬) যথাযথ প্ররোচকের 'সাহাযো শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রেষণা সঞ্চারের বাবস্থা 
করতে হবে। 
(A) আগ্রহ ও. প্রচেষ্টার কথা, বিবেচনা করে পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করা 
দরকার । : যেমব শিক্ষার্থী নিজ নিজ সামর্থ অনুযায়ী সবচেয়ে অধিক ফল দেখাতে 
পারবে তাদের পুরস্কৃত করতে WA! এই ব্যবস্থায় যার! যোগ্যতম কেবল যে তারাই 
পুরস্কার লাভের MAIN পাবে তা নয়, প্রতিটি শিক্ষার্থী যথাসাধ্য ও আস্তরিকভাবে 
পরিশ্রম করার জন্য পুরস্কার লাভ করার স্থযোগ পাবে | 
(৮). একই বিষয়ে আগ্রহ থাকলেও শক্তি ও: যোগ্যতা অনুসারে শিক্ষার্থীদের 
প্রতিযোগিতার বাবস্থা! করতে হবে | দশটি উন্নত বুদ্ধিসম্পন ছেলেদের সঙ্গে যদি একটি 
ক্ষীণ বুদ্ধিম্প্ন ছেলেকে কোন বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয় তাহলে খুবই স্বাভাবিক যে, 
শেষোক্ত ছেলেটি অনেক: পিছিয়ে পড়বে এবং অন্য ছাত্রদের সঙ্গে সমান তালে তাকে 
চালনার চেষ্টা করে বিশেষ সুফল লাভ করা যাবে না। আবার দশটি ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন 
ছাত্রের সঙ্গে যদি একটি প্রতিভাবান ছাত্রকে শিক্ষা দেওয়া, হয় তাহলে প্রতিভাবান 
ছাত্রটির বুদ্ধির মম্যক বিকাশ কখনই ঘটবে ন! ; তার শক্তি সামর্থের অপচয় ঘটবে। 
(৯) অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের সাধারণ ও অন্নবুদ্ধিমন্পন্ন ছেলেদের 
সঙ্গে শিক্ষা না দিয়ে পৃথকভাবে শিক্ষা দিতে হবে, তাহলেই তাদের শক্তি ও সামর্থের 
পূর্ণ সাবহার করা সম্ভব হবে| | 
(১৭) বুদ্ধি ছাড়াও মানসিক, প্রক্ৃতিগত।ও আবেগগত প্রভেদের কথা স্মরণ 
রেখে ছাত্রদের শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন । শিক্ষার্থীদের অন্তভৃতি, আবেগ : প্রভৃতি 
শিক্ষাদানের সংগে বিবেচনা করা চাই । 


ব্যক্তিগত বৈষম্য aye 
(১১) বদ্ধিগত যোগ্যতা ছাড়াও কোন বিশেষ Rya দক্ষতাকেও শিক্ষা-ব্যবসথায় 
aT দিতে হবে|. সব ছাত্রেরই যে-সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল এরং অঙ্কে, আগ্রহ 
থাকবে এমন কোন কথা নেই কারও বা. হাতের. কাজে, কারও বা. চিত্রাঙ্কন, 
কারও বা সঙ্গীতে অনুরাগ থাকতে পারে t শিক্ষার্থীকে তার যথাযথ অস্থ্শীলনের 
সুযোগ দিতে ara | 
(১২) বিদ্যালয়েদলগত শিক্ষা বারস্থায়। দল গঠনের সময় ashy বিশিষ্ট 
(homogeneous) দল গঠন. করাই যুক্তিযুক্ত হবে। এই ব্যবস্থায় উন্নত, বৃদ্ধিসম্পন্, 
মধ্যমবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ক্ষীণবুদ্ধিমল্পন শিক্ষার্থীদের ভিন্ন ভি শ্রেণীতে ভাগ. করে; শিক্ষা 
NET এই মম-প্রকৃতি বিশিষ্ট শ্ৰেণী গঠনের বিরোধিতা করেছেন ভিন্ন-প্রকৃতি 
‘বিশিষ্ট (heterogeneous) ca গঠনের সমর্থকবৃন্দরা। তাঁদের বক্তব্য খে, যদি উন্নত 
Verma শিক্ষার্থীদের জড়বুদ্ধিসপ্প্ শিক্ষার্থীদের, খেকে পৃথক. করে শিক্ষা দেওয়া 
হয় তাহলে শেষোক্ত শ্রেণীর শিক্ষার্থীর], উন্নত বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের অন্থুকরণ করে 
SPAAIC Sa হুযোগ পারে না,.ফলে তাদের শিক্ষার উন্নতি ব্যাহত হবে। “তাছাড়া, 
এই ব্যবস্থায় একটি বিশেষ শ্ৰেণীকক্ষে উৎকর্ষগত মর্যাদা দেওয়া হয়। উন্নত afana 
শিক্ষার্থীর! ma Raa শিক্ষার্থীদের পরিচালনা করার সুযোগ লাভে বঞ্চিত হয় 
ই শীধারণ qa, শিক্ষার্থীরাও. উন্নত afer শিক্ষার্থীদের কাছে, থেকে 
গিরণালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়। . x ITE 
ই নতবু শারীরিক, সামাজিক ও.আবেগগত পার্থক্যের কথা বিবেচনা, করে: A- 
| প্ৰতিক শ্রেণী গঠন যুক্তিযুক্ত। প্রতিটি শ্রেণীকে. বোঝাতে হবে..যে, কোন বিশেষ 
শ্রেণীকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়া এই প্রণীবিতাগের Borsa). 
(১৩) অস্বাভাবিক ধরনের, শিশু, পিছিয়ে পড়া রা অনগ্রসর ছেলে অর্থাৎ যাদের 
WTR থেকে ৮৫-রের মধ্যে এবং অন্ধ, MH, রোবা প্রভৃতি শারীরিক pia 
শিশু এবং প্রতিভাবান শিক্ের Teasta শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। 
(১) afers afers arewa কথা .রিরেচনা করে গ্রয়ৌজনমত শিক্ষা 
ঙ্চতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হরে। অনগ্রসর বা পিছিয়ে পড়া ছেলেদের পড়াবার 
দয য়ে পদ্ধতি অনুসরণ কর। হয়, প্রতিভাবান ছেলেদের পড়াবার জন্য অনুরূপ পদ্ধতি 
| বদর করা সমীচীন নয়. পিছিয়ে পড়া ROEN, দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রসারিত করতে 
গারে এমন পদ্ধতি mae করাই যুক্তিযুক্ত ।, 
পূবে সাহিত্য, ery এবং কয়েকটি faye বিষয় ছাড়া অন্ত কোন বিষয়কে 
দাঠকমের অন্তভুক্ কর] হত না। ফলে খুব SHR, ছেলেমেয়েই শিক্ষায় 
C শি, ষনো-_২৭ (iv) 


sy শিক্ষামনোবিজ্ান 

"পীরদাসতী দেখাতে শীরত। কিন্তু শিক্ষায় ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতি গ্রহণ করার ফলে 
Ra ere ছাড়াও aa পূর্তশিল, কারিগরী RI, অঙ্কন, সঙ্গীত, 
aiana প্রভৃতিকে “শিক্ষার পাঠক্রমের অস্তভুক্ত করা ইয়েছে। এর ফলে 
শিক্ষার্থীরা'নি্জ নিজ : কচি, শিখন-ক্ষমতা ও চাহিদা SRA শিক্ষা লাভের যোগ 
পাচ্ছে। বস্তুতঃ, এই কারণেই একই ধরনের সাহিতাধমী পাঠক্রমের পরিবর্তে 
WA পাঠক্রম পৃথিবীর সব সভ্য দেশের শিক্ষাব্যবস্থীয় গ্রবতিত হয়েছে | 

°C) ats নির্বাচনে ব্যক্তিগত aaaf (Principle 
of Individual Difference and Vocational Guidance) : 

© 'ৰৃত্তি-নিৰ্বাচনে ব্যক্তিগত, বৈষম্যনীতির যথেষ্ট প্রভাব বর্তমান। বৃত্তি বলতে 
আমরা বুঝি কৌন বিশেষ কাজ বা বিশেষ ধরনের জীবিকা যা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন কুরে 


ব্যক্তি Wad ated করতে পারে। ব্যক্তির এমন একটি বৃত্তি গ্রহণ কৰা! উচিত যা! 


তাঁর পক্ষে উপযুক্ত অর্থাৎ যা সে আপন দৈহিক ও মানসিক ক্ষমতা দ্বার! যথাষথ ভাবে 
লমাৰা করতে পারে এবং কর্মসম্পাদন দারা কাঁজের তৃপ্তি (১০৮ satisfaction) 
লাভ করতে atta । ' যাদি” এই ছুটি বিষয়ের একত্র সংযোগ ঘটে তবেই মনে করতে 
ছৰে যে ব্যক্তির বৃত্তি-নির্বাচন সঙ্গত হয়েছে? ব্যক্তির বৃত্তি নির্বাচনে যদি সঙ্গতি ন! 
বীকৈ তাঁহলে হাতির নিজের বৃত্তিমূলক "জীবন যেমন হতাশায় ভরে ওঠে তেমনি 
নিয়োগকর্তার মধ্যেও দেখা দেয় বিরক্তি ও হতাশা ৷ বৃত্তি নির্বাচন সঙ্গত লা হওয়ার 
জন্য বান্তি নিজে যেমন ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তেমনি" নিয়োগকর্তাও ক্ষতিগ্রস্থ হয় । আর 
ব্যক্তির বৃত্তি নির্বাচন যদি সঙ্গত হয তাহলে ব্যক্তির বৃত্তিমূলক জীবন ব্যক্তিকে fe 
দান করে এবং নিয়োগকর্তার প্রতিও ব্যক্তি সুবিচার 'করতে সক্ষম হয়। 

bi বুদ্ধি পরিমাপের ক্ষেত্রে দেখা "যায় বিভিন্ন বৃত্তির: জন্য বিভিন্ন gasa কমী 
প্ৰয়োজন৷ ব্যক্তির বুদ্ধিত সামর্থ তাই; বৃত্তি-নিবাচনে অপরিহার্য । তাছাড়া যে 
জীবিকাই আমরা গ্রহণ করি 'নাঁ কেন তাঁতে আমাদের আগ্রহ বা অনুরাগ আঁছে 
কিনী তাঁও বিচার্ধ। জীবিকায় অনুরাগ না থাকলে কিছুদিন পরই কাজে বিরক্তি, 
অবগাদ ও ক্রমবর্ধমান অপন্থষ্টি দেখা দেবে । ব্যক্তিতে বাক্তিতে যে বিভিন্ন ধরনের 
sa আমরা: লক্ষ্য করি, CH অনুসারে আমাদের বৃত্তি নির্বাচন কর! উচিত: তা 
নাঁ ছলে জীবিকার সঙ্গে আমাদের জীবনের সঙ্গতিবিধান হবে না| কোন কোন 
বৃত্তিতে উচ্চমানের বুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তির আবশ্যক হয় যেমন আইনবিষ্যা, শিক্ষকতা, 
শাসন সংক্রান্ত aia, সংবাদপত্র সম্পাদনা, চিকিৎসা ইত্যাদি । আবার কোন কোন 
বৃত্তিতে সাধারণ” বুদ্ধিদশ্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে সাফল্য লাভ করা সম্ভব হয়। যেমন 
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' abilities, Ans. (পৃঃ ৪৪৮-৪১৪ ) 
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ব্যক্তিগত বৈষম্য ৪১৯ 


যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত কাজে, কলকারখানার সাধারণ শ্রমিকের কাজে, মৃৎশিল্প, ভাক্কর্ষে, 
বয়নশিল্পে, গৃহনির্সাণে ইত্যাদি। যাদের বুদ্ধির মান কম, তাদের জটিল ও সুস্ম 
কাজে নিযুক্ত করলে কাজে সুফল: পাওয়া যাঁবেনা। কাজেই বুদ্ধি বা সাধারণ 
মানসিক শক্তির দিকে লক্ষ্য রেখেণায়দি' ব্যজির' বৃত্তি-নির্বাচিত হয় তাহলেই বৃত্তি 
নিবাচনে সঙ্গতি দেখা।, CFL. তাছাড়া কোন, কোন বৃত্তির পক্ষে একটা বিশেষ 
ধরনের মানসিক প্রকৃতির আবশ্যকতা দেখা দেয়। যে কাজে প্রতাৎ্পন্নমতিত্বের 
SOUS কাজে ক্ষীণ ৰা স্বাভাবিক বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি উপযুক্ত নহে কাজে প্রচুর 
ধৈর্য ও অধাবদায়ের প্রয়োজন সে কাজে চপলমতি বাক্তিকে গ্রহণ করা উচিত নয়।' 
উদ্দীপকের উপস্থিতি এবং প্রতিক্রিয়া ঘটার মধাবর্তী সময়ের বাবধানকে প্রতিক্রিয়া- 
কাল (Reaction Time) বলে।:. ব্যক্তিভেদে প্রতিক্রিয়া কালের তারতম্য ঘটে। 
একই উদ্দীপক যখন: বিভিন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে গ্রয়োগ করাহয় তখন দেখা যায় বিভিন্ন 
ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া-কাঁল বিভিন্ন রকমের কারও বেশী, কারও কম। যে সব বৃত্তিতে 
Se প্রতিক্রিয়া করার দরকার । যেমন, হঠাৎ গাড়ির ব্রেক কষা। সেখানে যদি এমন, 
বাক্তিকে নিযুক্ত করা৷ হয় যাঁর গ্রতিক্রিয়া কাল দীর্ঘ। তাহলে সুফল পাঁওয়া যাবে না 
Uist প্রক্ষোভগত -ও. সামাজিক: বৈষম্য বিশেষ বিশেষ বৃত্তিতে প্রভার বিস্তার, 
করে। বুদ্ধিগত, মানসিক শক্তিগত সামর্থ থাকা সত্বেও গ্রক্ষোভগত ১৪. সামাজিক 
CARA ফলে: ব্যক্তি বৃত্তিমূলক" সঙ্গতি লাভ.করতে পাবে না. 1৮ এ জন্য আধুনিক 
শিক্ষায় প্রগতিশীল সমাজন্যাবসথায় বৃত্তিমূলক পরিচালনার বা. নির্দেশদানেক: (voca: 
tional guidance) গুরুত্ব ও-প্রয়োজনীয়তা৷ স্বীকুতহয়েছে॥ i কপি? 
1. Discuss the importance ‘of “individual ‘difference ih the educational and 
Vocational guidance of the child. Ans, ( 43, 83¢-83a ). ভি চারা, 
012, „What is meant by individual difference? In what respects doss a man 
differ from another man ?. Ans, (পৃঃ 8৮৪১৩) ১.7 > 


3. What is the educational significance of individual difference ? 
“Ans. (Cap estes? Fro á ৩% এ 


TR 
pgs 


Explain the, problemof individual differences. in the Jight of 127 


15১ Write’ pa sho Individual differences and their 
Implications. i Awe 2১১ ) [B. A. 1964 
5. Ta what respéets’ do children in a classroom differ from one another ?° 
Examine whether ideal training and care make all children alike: LB, T. 1969 
Ans. ( পৃঃ 8১৪-৪5১৮ ) 
7. What do you mean by backwardness, duliness aad retardation? Explain 
this in the light of individual difference. Ans. (resvi 8 ১৫-১৮ ) [B. A. 1963 
——_ ৪ 


স্বাদ অন্যান 
7" = ব্যক্তির পারমাপ 


না পরা of gin na aan 


ome চক 


erie ae পরিমাপ বলতে কি ae ? (What is Asses- 
করন 2 

“মানৰ সভ্যতার, শুরু থেকেই ব্যক্তিকে fawn: ‘করার বা ব্যক্তিগত বৈষম্য 
যাচাই রুরার কোন-না-কোন AE! TES হয়ে আসছে । অতীতে ব্যাক্তির চেহারা; 
চালচলন, কৰ্মশক্তি প্রভৃতির দ্বারা ব্যক্তিকে. পরিমাপ করা হত।' বলা বাহুল্য, এ 
ধরনের পরিমাঁপক প্রণালী অনেক স্ময়ই-যুক্তিসিদ্ধ-ছিল্স- না) : বিজ্ঞানসন্মত উপায়ে 
বাজির। পরিমীপ- করার কোন: কৌশল: প্রাচীন কালে আমাদের জানা ছিল পা। 
ইদ্রানীং কালে: বিশেষতঃ বিংশ শতাব্দীতে নানা ধরনের পরিমাপ প্রণালী এবং তার 
সহায়ক সাধিত্র বা যন্ত্রপাতি (instrument) আবিষ্কৃত হয়েছে । * 

এখন, প্রশ্ন হচ্ছে, 'পরিমাপা বলতে আমরা কি বুঝি? সাধারণতঃ “পরিমাপ” 
বলতে আমরা বুঝি কোন aes পরিমাণ নির্ধারণ করা, অনা বস্তুর তুলনায় এ বস্তুট 


FA BH ইত্যাদি বিবেচনা করা: এ সাধারণ কথাটি ca কোন বস্তু বা-বিষয়কে 


পরিমাপ করার বাাপারেও প্রযোগ্। এক বস্তা চাল-বা কোন ছাত্রের ক্ৃতিত্বকে 
পরিমাপ করতে হলে আমরা এভানে-পরিয়।ণই নির্ধারণ করি। চালের ওজন 
কিলোতে (Kilo) আর ছাত্রের কৃতিত্ব নগ্বরে (marks) গ্রকাশ.করি। 

থর্নডাইক বলেন £ যাহা অস্তিত্ব, তার কোন একট] পরিমাণ আছে এবং 
পরিমাণযুক্ত অস্তিত্বকে, পরিমাপ করা যায়।* অর্থাৎ যে বন্ধুর পরিমাণ রয়েছে সৈ 
বন্ধকেই আমরা পরিমাপ করতে পারি। মানসিক ক্ষমতা, বুদ্ধি, সামর্থ ইত্যাদি 
বিষয়কে ও আমর] এজন্য 'পরিমীপ করতে পারি । অবশ্য যেভাবে সহজে আমরা এক বস্তা 
চাল বা ডাল esa করতে পারি, বাজির,গুধাবলীকে তত সহঙ্গে পরিমাপ করা যায় 
না ॥ বাক্তির পরিমাপে প্রয়োজন AERE কলাকৌশল, E যন্ত্রপাতি, পরিমাপকাবী 
ব্যক্তির দক্ষতা এবং যে গুণকে পরিমাপ করা হচ্ছে সে ANCE তার সঠিক জ্ঞান | 


1,450) thing that exists at all exists in some quality, aad anything that exists 
in quantity is capable of being measured.” — Thorndike. 


: 


ব্যক্তির পরিমাপ ৪২5 


'আমরা ব্যক্তির কি পরিমাপ-করি? ব্যক্তির পরিমাপ বলতে মনোবিজ্ঞীনে ব্যক্তির 
Re ওজন “আমরা বুঝি" না। : ব্যক্তির দৈহিক বিকাশ ব্যাখা! করার জন্য সময় 
বিশেষে ব্যক্তির eer পরিমাপের হয়ত প্রয়োজন আছে, কিন্তু ব্যক্তির দৈহিক 
ওজনের সঙ্গে ' মানসিক গুণাবলীর কৌন কার্মকারণ সম্পর্ক নেই:। আমরা ব্যক্তির 
ব্যক্তিত্ব, মানসিক গুণাবলী, তার গ্রহণক্ষমতা, সামর্থ, বুদ্ধি ইত্যাদি পরিমাপ" করি T 

ব্যক্তির পরিমাপকে আমর! 'নিয়োক্ততাবে ভাগ করতে পারি, যথা_(১) 
কৃতিত্বের পরীক্ষা: (Achievement test), (২) প্রবণতা পরীক্ষা (Aptitude 
test), (৩) আগ্রহের বৰ্ণনামূলক তালিকা (Interest inventory), (৪) চরিত্র 
এবং ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা (Character and agai 64: এবং (৫) বুদ্ধি- 
পরীক্ষা (Intelligence test) | 

(১) "কৃতিত্বের পরীক্ষা cancer test): এ পরীক্ষায় পরীক্ষণ 
পাত্রের কোন কাজের সাফল্যের তুলনামূলক বিচার করা হয়। সাধারণতঃ দুই 
ধরনের ক্রুতিত্বমূলক পরীক্ষা গৃহীত হয়। প্রথমটিকে ধলা হয় সাধারণ কৃতিত্বের 
পরীক্ষা (General achievement test)! এ পরীক্ষার দ্বারা পরীক্ষণ পাত্রের 
কাজের সমগ্র ক্ষেত্রকে বিচার কর! হয় এবং কৃতিত্বস্থচক axa প্রদান করা হয়। 
দ্বিতীয়টিকে বলা হয় ক্রটি-নির্ণায়ক পরীক্ষা (Diagnostic test) | এ পরীক্ষার দ্বারা 
পরীক্ষণ পাত্রের এক বা একাধিক কাজের পরীক্ষা করে পরীক্ষণ পাত্রের ত্রুটি 
বা দুৰ্বলতা স্থির করা হয়। শিক্ষাদান ক্ষেত্রে এধরনের পরীক্ষা খুবই প্রয়োজনীয় । 
লক্ষন লিখা ee তা এই পরীক্ষার 
মাহাযোই নিধারণ করা যায় । 

- কৃতিত্বের পরীক্ষাকে আমরা নিমনোক্তরূপ গ্রহণ করতে mie 

(ক) মৌখিক পরীক্ষা (Oral test) £ “Pret বা পরীক্ষণ পাত্রকে অনেক 
সময় মৌখিকভাবে প্রশ্নের জবাব দিতে হয় ॥  লখু সমস্যা সমাধানের জন্য পরীক্ষণ 
পাত্রের কৃতিত্ব যাচাই করতে অনেক সময় মৌখিক জবাবই যথেষ্ট | 

(খ) রউনামূলক পৰীক্ষা (Essay type test): রচনামূলক পরীক্ষা নিয়ে 
আমরা পরে বিস্তারিত আলোচন! করছি: ঃ ( পৃঃ ৪২৫ ) | 

(গ) বিবয়াস্মক পরীক্ষা ৬৮১ test): এ সম্বন্ধেও পরবর্তী স্তরে 
Retas আলোচনা waft । - 

(ঘ) কৃতি পরীক্ষা (Performance test): এ ধরনের পরীক্ষায় পরীক্ষণ 
পাত্রকে কোন প্রশ্নের জবাব কাগজে লিখতে হয়না, Re পরীক্ষকের নির্দেশমত 


৪২২ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞ!ন 


বিশেষ বিশেষ.যন্ত্রপাতি পরিচালনা করতে হয় | মনোবিজ্ঞানী পেগ ইর (Seguin)-র 
তৈরি ফর্মরোর্ড অভীক্ষা, হিলির চিত্র-মন্পূর্ণকরণ  অভীন্ষা (Healy. Picture 
Completion test), হিলির পাজল (Healy Puzzle) অতীক্ষা, aw কিউব টেষ্ট 
(Knox Cube test), citata আবিষ্কৃত পোর্টিয়াস মেজ টেষ্ট (Porteus Maze 
Test), কোহস্‌ ব্লক ডিজাইন (Kohs Block Design) আলেকজাণ্ডারের প্যাস 
এ্যালংগ (Pass. Along) অভীক্ষা» মানবমূতির অভীক্ষা (Manikin test), গুড- 
এনাফের মানুষ আকার অভীক্ষা (0০০60008109 Man Drawing Test) প্রভৃতি 
উল্লেখযোগ্য কৃতি পরীক্ষা CTA, N) 3 
70), প্রবণতা. পরীক্ষা! (Aptitude, test): অনেক সময়- দেখা ATL Ga 
পরীক্ষণ পাত্রের বৃদ্ধি পরীক্ষার ছারা অন্যান্ত কোন কর্মমন্পাদন,রা.রিশেষ কোন 
Rava (অর্থাৎ সঙ্গীত, চিত্রকলা ইত্যাদি) পরীক্ষণ-পাত্রের কক বা! প্রবণতা পরীক্ষা 
করা যায় না (কোন, যন্ত্রের কাজে -(09010001091--/0116) দক্ষতা বা সঙ্গীতে 
দক্ষতা; ABR Fats জন্য এধরনের পরীক্ষা, গৃহীত হয়? মৈন্যবিভাগের লোক 
নিয়োগ ওপদোনতির ব্যাপারে এ গাবীক্ষা খুব, সহায়ক ।..যাস্ত্িক দক্ষতার; পরীক্ষার 
জন্য:টনকুইষ্ট -মেকানিকাল-টেষট (Stenquist Mechanical Test), সঙ্গীত পরবণতা 
পরীক্ষ/ করার জন্য Herta মিউজিক্যাল :এবিলিটি, টেষ্ট (Seashore Musical 
Ability. Test) -starata বংখ্যা ব্যবহার» স্মৃতি প্রভৃতি পরীক্ষার জন্য থাষ্টরেেনের, 
প্রাথমিক শক্তি:অভীক্ষ/(Thrustone’s Primary Ability Test), সাইকো লজিক'ল 
কর্পোরেশনের (Psychological Corporation) তরী পার্থকামূলক দক্ষতার 
অতীক্ষা (Differential Aptitude Test or DAT), যুক্তরাষ্ট্রের জননিয়েঠগ 
বিভাগের তৈরি জেনারেল এ্যাপটিটিউড টেষ্ট ব্যাটারি (GenerabAptitude Test 
Battery or GATB), বিশেষ প্রবণতার অভীক্ষা) যেমন ইন্জিয়মূলক দক্ষতার অভীক্ষা, 
দরশনমূলক ₹অভীক্ষা+ - বণমূলক- অভীক্ষা, 'সঞ্চালনমূলক দক্ষতার RETR, (Motor 
Dexterity) প্রভৃতি প্রবণতা পরীক্ষা সম্পকীয় উল্লেখযোগা পরীক্ষা:।; কেণ্ট স্তাকে! 
- (Kent shakow)-3 fara ফর্দবোর্ড (Industrial Form Board), ম্যাকৃকোয়ারী 
(Macquarrie)-4 যান্ত্রিক: দক্ষতার : অভীক্ষা, মিনেসোট! ::(21177700/0),র 
মেকানিকাল এানেঙ্বেলী "টেষ্ট: প্রভৃতি- যান্ত্রিক দক্ষতা পরিমাপের "উন্নত ধরনের 
অভীক্ষা। করণিক দক্ষতা (Clerical Aptitudes) পরিমাপের অভীক্ষা “হিসেবে 
মিনেসোটা ক্লারিকাল. টেষ্ট (Minnesota Clerical Test); জেনারেল FAZA 
টেষ্ট (General Clerical Test ০700) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য -অতীক্ষা ৷ 
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:(৩).আ গ্রহের বর্ণনামূলক তালিকা (Loterest inventory): এ ধরনের 
দ্বারা কোন বিষয়ে পরীক্ষণ পাত্রের আগ্রহকে সেই বিষয়ে যারা! মফলতা। 

ছ তাদের আগ্রহের সঙ্গে JAI করা হয়। -আগ্রহের-এ ধরনের তুলনা 
কে বোঝা! যায় পরীক্ষণ পাত্র Shaws জীবনে কোন্‌ ধরনের জীবিকার উপযোগী ॥ 
নে: উল্লেখযোগ্য যে, আগ্রহ পরীক্ষা, আসলে: পরীক্ষা নয়, উহা তুলনামূলক 
চার মাত্র ।- এতে আগ্রহের.কোন পরিমাপ নির্ধারিত হয় না অর্ধাৎ কোন 
)ক্ষণ পাত্ৰ যদি কোন. বিশেষ Felon প্রচুর আগ্রহ প্রকাশ করে-এবং এতে তার 
থাকে, আর এ একই বিষয়ে যদি কোন বৈজ্ঞানিকও সমানভাবে আগ্রহ 
Baie HCH থাকেন, তাহলে আমরা বলতে পারি ভবিষ্যৎ জীবনে “আমাদের 
ee fat বৈজ্ঞানিক হৰে৷ ile ৮1৮7৬ 41 GeT bosibrabae2: refer 
" মোজাস্থজি শিক্ষার্থীকে প্রশ্ন 'করে এবং) তার উত্তরের সাহাযো আগ্রহ পরিমাপ 
বৈ, পরোক্ষভাবে তার আগ্রহ পরিমীপের'জ্ট'অনেক অভীক্ষা রচিত হয়েছে) 
অনোবিজ্ঞানী ই. কে, We (E: K Songi তোকেদানাল: ইন্টাবেষট রা 
Vea tional Interest Blanka} VIB) আগ্রহ পরিমাপের ব্যাপারে একটি উল্লেখ 
ভীক্ষণ। এই অভীক্ষাটির দুটি বৈশিষ্ট্য--প্রথমত!, এই অভীক্ষা- থেকে বিভিন্ন 
ala ‘সম্পৰ্কে পরীক্ষণ পাত্রের পছন্দ অপছন্দ "জানা যায়|: আর 


আগ্রহ পরিমাপের ব্যাপারে ROA প্রেফারিন্দ রেকর্ড (Kier Preference 
ord) আর একটি উল্লেখষেগা অভীক্ষা। এই অভীক্ষার, বৈশিষ্ট হল যে, 
শেষ কোন: বৃত্তিতে আগ্রহ পরিমাপ না করে কউকগুলি বাপক ক্ষেত্রে বাজির আগ্রহ 
ই অভীক্ষাতে পরিমাপ করা eal এ ছাড়াও আগ্রহ পরিমাপ করার জন আরও 
চু কিছু অভীক তৈরি করা হয়েছে) যেমন থান ইন্টারেস্ট শিডিউল (10৮ 
tone “Interest Schedule), গিলফোর্ড- fontana | Soca? নার্ডে 
(Guildford. Sneidman-Zimmerman Interest Survey) প্রভৃতি [i 48 os 


॥ (8 vam এবং ব্যক্তিত্ব পরীক্ষা, (Character ahd Personality. test) 
জে 403} অধায়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা ক করেছি), টি 

) বুদ্ধি পরাক্ষা (সাল tea): ARCS, চারা অধ্যায়ে 
করেছে । শি. = gfe miner 


BRB Ye শিক্ষা-মনোঁ বিজ্ঞান 

xt aS ena ! ia (Different “Types of 
Examination): 

শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত গুণ বাঁ; বাক্স সংক্রান্ত উন্নতির পরিমাপক হিসেবে নানা 
খরনের পরীক্ষা নানা ভাবে গ্রহণ: করা: হুয়। লিখিত: পরীক্ষীকে আমরা 
রচনামূলক (essay) ay বিয়া ত্বক “(objectivey এই দু'ভাগে: ভাগ করেছি 
Raas পরীক্ষাগুলির মধ্যে আবার: নানা : শ্রেণীর পরীক্ষা-পদ্ধতি' :আছে। 
aafaa চলন: খুব বেশি দিন: ধরে হয় নি এবং এখনও এদের প্রয়োগ ও গঠন , 
সন্ধে নতুন নতুন গবেষণার ফল বেরুচ্ছে | এজন্য এগুলোকে নতুন ধরনের অভীক্ষা 
(NeWw-Ty pe test) বলা va i এগুলির বহুল প্রচলিত একটি পরীক্ষা হল আদর্শায়িত 
ASIN (Standardised Test) | আবার যদ্দি পরীক্ষার্থী মুখে মুখে প্রশ্নের জবাব 
দেয় তবে, তাকে মৌখিক: পরীক্ষা (Oral Test) বলে: পরীক্ষাকে অনেক সময় 
যোগ্যতা বৃদ্ধির পরীক্ষা (Qualifying Test) এবং. প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা 
(Competitive Test) _ এ দুই শ্ৰেণীতে “ভাগ করা হয়। যোগ্যতা বুদ্ধির পরীক্ষা 
বলতে বিদ্যালয়ে বা বিশ্ববিষ্কালয়ে বা. wate কোন সংস্থার দ্বারা গৃহীত পরীক্ষা 
বোঝায়। : এ পরীক্ষায়, শিক্ষার্থী যে শিক্ষা! গ্রহণ করছে তার পরিমাপ করা হয়। 
কিন্তু প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা বলতে শিক্ষার্থীর বৃত্তিগত (vocational) যোগ্যতার 
পরিমাপ বোঝায় । : ধীরা। শিক্ষার্থীকে কোন কাজ বা aie (vocation) বা পেশাতে 
নিয়োগ করবেন তাঁরাই তাদের উদ্দেশ্য অন্থসারে এ পরীক্ষা গ্রহণ করেন । এই গেল 
পরীক্ষার প্রকারভেদ সম্বন্ধে মোটামুটি পরিচয় | 
o এছাড়া পরাক্ষাগ্রহণকারী ভেদে পরীক্ষাকে ছুটি শ্রেণীতে ভাগ, করা হয়_ 
আস্তর বা অভ্যন্তরীণ (internal) এবং বহিঃস্থ (external) পরীক্ষা । প্রতি বিদ্তালয়েই 
অভ্যন্তরীণ পরীক্ষার প্রচলন আছে।... সাপ্তাহিক, ais, tafe, যান্মাসিক বা" 
বাৎসরিক পরীক্ষার ব্যবস্থা বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা 
গ্রহণের অগ্রগতি হচ্ছে কিনা a শিক্ষকের শিক্ষাদান এগিয়ে চলেছে কিনা, এ সব 
নির্ণয় করার জন্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ বা তাদের মনোনীত শিক্ষকগণ এ পরীক্ষার 
বাবস্থা করে থাকেন | বহি পরীক্ষা বিদ্য/লয়ের কোন কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ রাষ্ট্র, বিশ্ববিদ্য!লয় 
বা বোর্ড কর্তৃক প্রস্তুত প্রশ্নপত্রের’ দ্বারা শিক্ষার্থীর যোগাতী। নির্ণয়ের বাবস্থা । এই 
aia পরীক্ষাই সাধারণী পরীক্ষা (Public Examination) বলে অভিহিত হয়েছে। 
আন্তর পরীক্ষার বিশেষ কোন সামাজিক স্বীকৃতি নৈই। aliat বা বহিঃস্থ 
পরীক্ষাকেই রাষ্ট্র বা সমাজ স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। শিক্ষার্থীর যোগাঁতীব নিদর্লমবস্প 


"ব্যক্তির পরিষীপি sái 
অভিজ্ঞানপত্র Certificate) বাঁ পদবী (degree) দেওয়া না, রা একটি 
সামাজিক মানও (standard) রয়েছে 1° রাহা 

পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য (Purpose of ‘taking an manila 
€১) পৰাক্ষা গ্রহণের দ্বারান্মূলতঃ ব্রবং প্রধানত: শিক্ষার্থীর শিখনের অগ্রগতি পরিমাপ 
করা হয় ।'শিক্ষাব্যবস্থায় শিক্ষকের শিক্ষা্ীনই বেষ্ট ATT শিক্ষার্থী কতটুকু শিখল, 
যে বিশেষ পাঠ্স্থচী সঙ্গন্ধে তাঁকে শিক্ষা প্রদান করী eee CHP যথাযথ গ্রহণ 


করতে পেরেছে কিনা তার পরিমাপ করাই পরীক্ষার উদ্দেশ্য । “ 


(২) শিক্ষার্থীর কোথায় কোন্‌ ত্রুটি হয়েছে বাঁ সে কেন পিছনে পড়ে আছে তা 
পরীক্ষার মাধ্যমেই ধরা পড়েন: শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণে সক্ষম হয়েছে কিনা বা তার 
afa কারণ কি--এসব নির্ধারণ-করীর একমাত্র উপায় পরীক্ষার বাবস্থা শিক্ষার্থী 
যদি পরীক্ষাতে বার্থ হয়, তাহলে তাঁর বার্থতার কারণ নির্ধারণ (diagnosis) করা 
যায়। কিভাবে শিক্ষার্থী তাঁর ক্রটিগুলি সংশোধন করতে পারে এজন nates এবং 
শিক্ষক উভয়ই সচেষ্ট হতে পারেন | 

(৩) শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষা গ্রহণ পরিচালনা করা, তাঁর ভবিষ্বৎ জীবন-গঠনে 
সহায়তা করাও (Prognosis) পরীক্ষার উদ্দেশ্য। শিক্ষার্থী ভবিষ্াং সমাজ জীবনে কি 
ধরনের দায়িত্ব নিতে পারবে, কোন্‌ বৃত্তি গ্রহণ তার পক্ষে Sect 
পরীক্ষার মাধামে স্থির করা যায়। 

(৪) পরীক্ষা গ্রহণের মাধামে যে শুধু শিক্ষার্থীর শিখনের পরিমাপ করা Bt তা নয়, 
অনেক সময় শিক্ষকের শিক্ষাদানের দক্ষতীরও বিচার করা হয় | যদিও শিক্ষার্থীর শিক্ষণ 
গ্রহণে অক্ষমতার সঙ্গে শিক্ষকের অযোঁগাঁতার কৌন কার্ধকারণ সম্পর্ক স্থাপন করা যায় 
না, তবুও শিক্ষকের শিক্ষাদানের সীর্থকতার পরিচয় বহন করে পরীক্ষার্থীর সাঁফল্য। 

(৫) পৰীক্ষা-গদ্ধতি শিক্ষার্থীর মনে শিক্ষা গ্রহণে আগ্রহ স্থটি করে, ইহা অনেক 
সময় একটি ক্কৃত্রিম উদ্বোধকের artificial’ incentive)” কাজ করে। নির্দিষ্ট 
সময়ের মধো নির্দিষ্ট পাঁঠাস্থ্চীকে AIS করতে হবে, এ ধরনের একটি তাড়না 
শিক্ষার্থী অনুভব করে। শিক্ষার্থীর বিক্ষিপ্র মনের উপর পরীক্ষার ব্যবস্থা এক ধনের 
সামাজিক নিয়ন্ত্রণ (social control) রূপে কাঁজ করে। 

(৬) পরীক্ষার দারা শিক্ষার্থীর জ্ঞানার্জনের পরিমাপই শুধু হয় না, পরোক্ষভাবে 
শিক্ষার্থীর eats গুপের পরিমাপ. হয় । যে শিক্ষা পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হয়েছে বা 
যথেষ্ট সাফলা অর্জন করেছে সে যে শুধু পাঠাস্থচীর বিষয়পুপোই অধ্যয়ন করেছে তা 
নয়, পাঠাস্থচীর বাইরেও wate বিষয়ের সে অনুশীলন করেছে এবং তার পেছনে 


se শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


শিক্ষার্থীর পরিশ্রম, অধ্যবসায়, নিয়মান্গরপ্তিতা, তিতিক্ষা! প্রভৃতি গুণ রয়েছে ।. sais 
পরীক্ষার atara কেবল শিক্ষার্থীর অজিত জ্ঞানের ARTAZI ন, -এর সঙ্গে 
শিক্ষার্থীর, রাক্জিত্ সংক্রান্ত, say মানসিক. গুণাবলীর একটি পরিচয় পাওয়া, যায় | 
Sas ammas Abeta aaa এবং 
afaa] (Advantages. and Disadvantages of the Conventional 
Essay-Type Examination) : _ 

রচনামূলক (essay-type) atm রলতে আমর! কি fs 1 রচনামূলক পরীক্ষায় 
নিক্ষার্থীকে.যে, প্রশ্নপত্র দেওয়া, ea, Sta মধ্যে একাধিক প্রশ্ন থাকে । শিক্ষার্থী 
যথাসম্ভব নিজ ভাষায় এই প্রশ্ন বা <শ্ৰসমষ্টির জবাব দেয়। ARA (Sims) ISTAF 
পরীক্ষা সমন্ধে. বলেনঃ রচনা লাক পরীক্ষার, যে সমস্তাধমী পরিস্থিতি থাকে» অধিকতর 
Taena শিক্ষার্থী.তার, উত্তর বিখতে পারে.। এতে শিক্ষাথী মানসিক অভিজ্ঞতার 
গঠন, গতিশীলতা) oe, ক্রিয়া, sis হয়৷৷, গই ALAA AGE, APA মূল 
পরীক্ষার, নিষ্নলিখিত বৈশিষ্টযগুলি উল্লেখ করা care atcas (ক) পরীক্ষার্থীকে 
AG জবার নিতে তার নিবন্ধ মতামতের স্বাধীনতা দেওয়া হয়.।২.(খ) - সম্পূর্ণ 
SRAM হিসেবে, এসুর পরশ্নেরঃএকটি মান, 'জরাবনেই।এমনকিনবিশেষগুরা ও. ঠিক 
কুরে দিতে aL? (1) বিভিন্ন ths ৮7 দ্বারা, এ প্রশ্নের 
জবাব বৈশিষ্ট্যমপ্ডিত।+ 

on রুচনামুলক - প্ররীক্ষার লু বিধ।- উজ! of Eeay Type 
রান ep QOS. রচনাসুলুরু ; পরীক্ষার: প্রধান স্থবিধা হল, 
শিক্ষারীর অধীত 1/স্থচীরবিষ সন্ধে শিক্ষার্থীর জানের: পরিমাপ করা যায় 
(২)--এই পরীক্ষার মধ্যে শিক্ষার্থীর, Hom € দৃষ্টিভঙ্গী ও. মতের স্বাধীনতা, থাকে। 
শিক্ষার্থীর জীবরেচস্বাধীন মত প্রকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ. (৩) : শিক্ষার্থীর ভাষা- 
জ্ঞান, DAN ভাব প্রকার: SES A প্রচলিত: রচনামূলক পরীক্ষার 
মাধ্যমেই যাচাই কর] যায় | (8) এই পরীক্ষাতে।পরীক্ষার্থীর যুক্তি. বা. অনুমান 
ক্রিয়ার যথেষ্ট সুযোগ থাকে, জ্ঞান অর্জনের Ce, মানিক “প্রক্রিয়া হল যুক্তি 
স্থতরাং এদিক থেকে, রচনামূলুক পরীক্ষার যথেষ্ট wae আছে. (৫) aa 
মঃ ACE অনেকে; লয়ালোচনা কুরে--বলেন য়ে উহা ব্যক্তির আচরণের 


PY The examinée is permitted freedom 91179590086 in’ answering the question. 

2. There is no single answer to the question which can be regarded as correct 
and রা oie even by experts. 13 pe 

রি 21556 of the question are characterised by different degrees of quality 
OF merit: |) © Sims+The €ssay Examination isa Projective Technique- 


ব্যক্তির পরিমাপ-; ৪২৯ 
প্রলক্ষণকে (individual: traits) পরিমাপ করতে পারে at) কিন্তু এখানে 
আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, রচনামূলক পরীক্ষা কি পরিমাপ:/করতে টায় ? - পরীক্ষার্থীর 
মাবলীলভাবে গন্ধে একটি প্রশ্নের জবাব'লিখবার -কতটুক- ক্ষমতা; আছে, তা. এই 
পরীক্ষা মাপ করে। ৮ ব্যক্তিত্ব: সংক্রান্ত আচরণ পরীক্ষা কব! whe 
Cory নয় in 

কচনামূলক' জার টি বলা হয় যে, EHe ও. নি 
প্রকল্প গঠন ও সমর্থনে, তর্কসক্মতভাবে মুক্তি প্রসারে, tarii “ভাষা প্রকাশে যে 
উচ্চতর মানসিক প্রক্রিয়া নিয়োজিত:ত৷ পরিমাপ করাই রচনা মুলক পরীক্ষার উদ্দেশ্য । 
স্থতরাঁং এই পরীক্ষা দ্বারাই শিক্ষার কতকগুলি র্যাপক ফলাফল যাচাই করা: মতে 
পারে» যা অন্য কোন-কাগজ-কলমে- বা'লিখিত পরীক্ষার দ্বারা!পরিমাপ করা যায় না 
রচনামুলক- পরীক্ষার Selsey (Disadvantages of» Essay’ Typs 
Examination): (3) প্রচলিত; apateah rate প্রধান ক্রটি হল এতে কোন 
নির্ভরষোগ্যতা। (Reliability) নেই 1 একই পরীক্ষক “এই: শ্বরনের Seas খাতায় 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের নম্বর (marks) দিয়ে থাঁকেন & -বিভিন: পণীক্ষক AR 
তো কথাই €নই। -কারণ বিভিন্ন'পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর সাফল্য পরিসীপের*বিভিন্স মান 
(8৫816) প্রয়োগ করেন পরীক্ষার্ীরমানদিক-ও-দৈহিকঅবস্থার“উপরও ।তার, 
পরীক্ষার ফলাফল AEE করে? mate এধরনের লরীক্ষার। দ্বারা পরীক্ষার্থীর 
শিখনের পরিমাপ করা যায় al | তাছাড়া, পরীক্ষকের মেজাজ বা মীনিসিক অবস্থার 
Bae পরীক্ষার্থীর'গীফলা-নিউর-করে |” Uae উত্তরপত্র ক্লান্তি! ও সটশ্চম্তার-মধো 
যে পরীক্ষক দেখছেন, উহা সুস্থ বাঁ ATE মনে দেখলে এ খাতির anat 
পাৰ্থক্য লক্ষ্য করা যাবৌ। আসল: কথা, পরীক্ষার ফলাফল ৮৮ booed 
ব্যক্তিসাপেক্ষ (subjective) afta হয়ে দাড়ায় টিন ক: si high 
(২): প্রচলিত রটনাধরী পরীক্ষার প্রয়ৌগীলতার (administrability) অভাব 
রয়েছে | Baws, Adaa athe পরীক্ষক কতটুকু Gate চান বাঁ একটা প্রশ্নের 
ভবাৰ লিখতে পৰীক্ষাৰ্থী’ কোন্‌ কোন্‌ দিক বিবেচনা কিরবে এ ধরনের কোন ইঞ্দিত 
প্রশ্নপত্রে থাকে না; “দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষার্থীর : aa বিজ্ঞানসন্মত ভবে নম্বর 
দেবার (coring) ৫ কোন cil নেই উহ অনেকটাই renim বাঁপার। 
(oy Sate পরীক্ষায় পরের উতর লিখতে যথেষ্ট সময় লীগে । : পরীক্ষার্থীর 
প্রায়ই অঁভিযৌগ করে যে, থে estan act Gas Sten ইয় তা তিন-চার ঘণ্টার 
যথিখতাবেঈ্পনন'করা. যায়না), hre তারপর পর উর TA পরীক্ষার, 


ise শিক্ষা-মনৌ বিজ্ঞান 


ফল গুকাঁশ ইত্যাদিতে এচুর অর্থ এবং সময়ের অপব্যবহার হয়| “এ “8 
তাই পরিমিততার (economy) অভাব রয়েছে | 37:২7 

। (5) এই রচনাধর্মীপনীক্ষাতে কোন নির্দিষ্ট মান (norm) নেই |-অর্থাৎ পরীক্ষার্থীর 
একটি বিষয়ের ফলাফলের সঙ্গে অন্য: বিষয়ের; ফলাঁফলকে যথাযথ ব্যাখ্যা করাঁর এবং 
তুলনা করার (interpretation and comparability) কোন arats CAB 
নম্বরদান. (scoring) এত বাক্কিসাপেক্ষ ব্যাপার ফেতার কোন বিজ্ঞানসম্মত TA CHE | 
n (৫) এ ধরনের পরীক্ষাতে পরীক্ষার্থী অধ্যয়নের চাইতেপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াকেই 
বড় করে দেখে তাই তারা শিক্ষকের শিক্ষা দান'ৰা ভাবসংগ্রহের চাইতে পরীক্ষাতে 
কি ধরনের প্রশ্ন আবে এ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করে আর বাজারের নেটবই ইত্যাদি 
(Sure Success, ‘Made Easy, One Minute's preparation) পড়ে 1 শিক্ষার্থীর 
কাছে ব্ছ্যালয় পরীক্ষায় পাস করানোর : একটি কল বা কারখানা ছাড়া আর কিছুই 
নয়) অবশ্য এর পেছনে কারণও রয়েছে । 'রচনাধর্মী পরীক্ষাতে সমগ্র পাঠ্য বইয়ের 
উপর প্রশ্ন থাকে না, স্থতরাং পরীক্ষার্থীর পাঠ্যবই পড়বার আগেই কি ধরনের প্রশ্ন 
আমতে পারে এ নিয়েই ব্যস্ত থাকে৷ 4011 
aE পরীক্ষার এসব অস্কবিধার জন্য এ পরীক্ষার তুমূল আন্দোলন দেখা 
দেয়। সে আন্দোলনের ফলম্বরূপ আধুনিক বিষয়াত্মক -অভীক্ষার (New-Type 
test) প্রচলন হয়েছে। fas প্রশ্ন হচ্ছে, রচনামূলক কি সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া 
চলে? এ পরীক্ষার ভবিষ্যৎ কি? :..1. 

৪1 সরলা স্মুলবচ পরীক্ষার Siame (Future of Essay- 
ase চক), 9) 

প্রথমতঃ, অনেকে. অভিমত প্রকাশ করেছিলেন a বিদ্যালয়গুলি থেকে 
রচনামূলক পরীক্ষাকে নির্বাসিত কর! উচিত।. কিন্তু পরে দেখা! গেল আধুনিক 
বিষয়ক, AS ক্ষার মধ্যেও এমন কতক গুলি, কুটি রয়েছে যার ফলে উহা রচনামূলক 
ANAS BAS করতে AA AL. রচনামূলক, পরীক্ষায় যে স্থরিধা বর্তমান, 
শিক্ষার্থীর স্বাধীন মত প্রকাশ, অনুমান করার স্থযোগ, ভাব প্রকাশের অধিকার ইত্যাদি 
কোন কিছুই অন্ত কোন পরীক্গাতে মনস্তব নয়। আর শিক্ষার gza শিক্ষার্থীর স্বাধীন 
মত গঠন এবং ভাব সথষ্টিতেই নিছিত।, সুতরাং এ পরীক্ষাকে পরিত্যাগ করা চলে না। 


এজন্য ১৯৪৮--৪৯ Sticn বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা কমিশন এই রচনামুলক পরীক্ষার 


ABT করতে চেয়েছেন ।* কর্তা প্রশ্ন তৈরির সময় য্ধি সমগ্র পাঠা বইয়ের উপর 


minations are n necessary, a thorough reform of these are still more | 
akat, The 1948-49.) 


Report of the University i Education Commission. 
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বেন, গ্রশ্জের কোন্‌ কোন্বঅংশের উপর কিতাবে, কত নর দেবেন ইত্যাদি স্থির 
১ তবে পরীক্ষার্থীর গ্রশ্নোত্তরকে যথাসম্তবরিজানসম্মত ভাবে পরীক্ষা. করা-য়েতে 
কে. আর. শিক্ষার্থীও'পরীক্ষা উত্তীর্ণ “হবার MB. AH, রই-না) পড়ে পাঠ্যবই 
পড়বার প্রবণতা দেখাবে ।. = i oi i 
তাছাড়া; প্রশ্নপত্র তৈরির “সময় প্রশ্নপ্তলি যাতে, নির্ভরশীন'হয় তাও বিবেচনা, 
করতে হৰে. কারণ; AIT সময় এমন প্রশ্ন. করা) হয় যার.সহিক উত্তুরূপরীক্ষার্থী ঠিক: 
"করতে পারে না। এজন বিগেষ কোল; FAT), প্রশ্নের মধ্যে উপস্থাপিত: করলে 
| পরীক্ষার্থী ঠিক বুঝতে পারে, কোন্‌ সমাধান তার কাছে থেকেচাওয়া। RO |, 
T পরীক্ষার নস্বরদান।! (scoring) “যাতে পুরোপুরি ব্াক্িক্জাপেক্ষ র্যাপার্‌ হয়ে না 
দাড়ায় তাও জন্য: একই প্রশ্নোত্তর, একাধিক পরীক্ষক ATA করতো পাবেন । ক 
ই) আধুনিক বিষরাত্মক অভাক্ষার সঙ্গে রচনাধমী পরীক্ষার য়থানন্তর একটি DAT 


> 


ao একটিকে আর একটির সুহায়করূপে বিবেচনা করলে রচনামূবক পরীক্ষার উন্নতি 
ABAI | মাঃ 


বচনাধ্মী পরীক্ষা থেকে ব্যক্তিসাপেক্ষত। (subjectivity) 4% FAA TI: AR 
{শিক্ষার্থীর শিক্ষা-জীবনের একটি 'সাঞ্জগ্রিক at বিবেচনা করার জন্ত ANEETA 
মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে ধারাবাহিক পরিমাপ- পত্র (Cumulative Record 
10818) প্রবর্তন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীর শুধু Roan Aaa জীবনের 

শিক্ষার -অগ্রগতি লিপিবদ্ধ করা! READ SHAE ইতিহাস.(পারিবারিক, 
মায়াজিক.), ব্যক্তিগত. গুণাবলী: (আগ্রহ, কর্ম তা, উৎঘাহ, সামাজিক কর্মান্ঠান 
| exes বিবরণ); ব্যক্তি ও. বুদ্ধির HARA, সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীতে তার 
অংশ গ্রহণ, তার স্বাস্থ্যের বিবরণ প্রভৃতি আনুষন্দিক্‌ সকল, বিষয় উল্লিখিত হয়... 
কষ দ.ও.এই ধারাবাহিক, পরিমাপপত্রে শিক্ষকের ব্যক্তিগত মত ও আকর্ষণের ছাপ 
গড়ার SIs, আছে. তবুও আধুনিক. বিজ্ঞানসন্মত উপায় AEA, FHA এতে 
Frits একটি সামগ্রিক জীবনেরংপরিচন় আমরা পেতে TL), ০০৮" 3 
Gl. Sistas sara Srl New-Type Objective 
Test) : ; ১27 উট DB 
আধুনিক antes অভীক্ষাকে সাধারণতঃ দ.শ্রেণীতে ভাগ কর, হ্য় ৷, একটিকে 
বল! হয় সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর (Short answer item) 4% অন্তটকে বর! হয় বহু 
নির্বাচনী প্রশ্নোত্তর (Multiple-choice, item) | মংক্ষিপ্ত cal হরে পরীক্ষার্থী 
: একটি শব্দ, সংখ্যা, ৰা প্রতীক চিন্ধত বিয়ে প্রশ্নের MALS, দেয়. বহ নির্বাচনী 


éi শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
aihir প্রশ্নের অনেকগুলি সম্ভাব্য উত্তর বা উত্তরটি এলোমেলো ভাবে বিভিন স্তরে 
সাজান থাঁকে; পরীক্ষার্থীকে যথাযথ প্রশ্নটি নির্বাচন করে নিতে হা? অনেক সংক্ষিপ্ত 
প্রশ্নোত্তরকে স্থৃতিযূলক' (1০1৪) এবং বহু নির্বাচনী ্র্ত্তরকে প্রত্যাভিজা- 
মূলক (recognition) বলে অভিহিত করেন। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা "সঙ্গত AT! 
সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরে" TRE একমাত্র সহায়ক নয়) "অনেক সময় নতুন বিষয়ও থাকে 
বহু নিৰ্বাচনী প্রক্োত্তরে অনেক সম্ভাব্য প্রশ্নোত্তর থাকে যার সঙ্গে পরীক্ষার্থীর কোন 
পরিচয়ই নেই। : আমরা নি এ say ধরনের বিধয়াত্মক অভীক্ষার কয়েকটি বহুল | 
১4১৪৪ চাক শাক 

"৬1 সংক্ষিপ্ত ecstasy টপ ৯৬৪ এস A 

(ক) সম্পূর্ণকরণ অভীক্ষা। (Completion or Recall Type): এখানে 
একটি বাকা এবং এ বাকোর মধ্যে বিশেষ শব্দ বা ENR উহ থাকে, পরীক্ষার্থীকে 
তা পূরণ করতে হয়। উদাহরণ স্বপ্ূপ-- চারু 

১। গীতাঞ্লির রচয়িতা হলেন | 

২1. ভারতবর্ষের স্বাধীনতা দিবস Sa 


খে): হ্যা অথবা না (Yes of No Te 

boxe জলের চেয়ে'ব্বুফ হালকা |) Hia হানা 

EN | ee পৃথিবীর চাঁরিদিকে ধলা TM Gg ena 
৬): ate আকবর ধর্ম সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন 1; žna” 


ed অথবা ‘না’ ধরনের “অতীক্ষা' “সতী-মিথ্যা” বিচারের | (True of False 
Type) নীমান্তর। এ ধরনের প্রশ্নে গঠননীতি সম্বন্ধে মতভেদ আছে । কেহ কেহ 
বলেন শুধু সা কিনা বা মিধ্যা কিনা জিজ্ঞাসা করা ইবে। "অথবা শু যে প্রশ্ন HT 
a [যে ae মিথ্যা তা-ই নিপা "কৰা ছৰে।। কিন্ত আমাদের Petia সত্য বা মিথ্যা 
প্রশ্নের প্রতি পরশনকর্তার পগ্পাতিব "দা ধীকাঁই ভাল 1 পে লংগা ন্ট বেশী হবে 
ততই এ ধরনের অভীক্ষার নির্ভঃসীলতা এবং কীণ্ধকীিতী ৃষ্ধি পাঁবে। :সতা বা 
Fart প্রশ্নের মধ্যে অইপাত-নী APR SHR |W বনের অক সাধারণ: 
অনুমান করার কোন স্থযোগ থাকে না। কিন্তু কোন কোন স্থলে অনুমান ধরার 
সুযোগ দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীর পাঠাপুস্তক ৭৯১৬৬ উপর পরীক্ষা গৃহীত 
হলে অনুমানের কোন স্থযোগ দৈওয়া MHA | ১ 

(st) উপমান অভীক্ষা (Analogy Type) : 0 এখানৈ দুই বস্তুর অধ ates 
লেখা থাকে, শিক্ষার্থীকে তৃতীয় বস্তর সঙ্গে চতুর্থ বন্ধর সাদৃশ্য খুঁজে নিতে হয়। 


ব্যক্তির পরিমাপ ৪৩) 
১) -পিতীর সঙ্গে পুর (যে সগধশিক্ষকের সঙ্গে লে Sie 1” 
২। ফুলকোর সঙ্গে মাছের যে সন ব্যাঙের সঙ্গে সে সম্বন্ধ | 
৩। ara সঙ্গ সুখের যে সম্পর্ক অন্ধকারের সঙ্গে নে সম্পর্ক ।। 71% 
q| =ছ নিৰ্বাচনী প্ৰসশ্মোততত (Mulitiple Choice Test) 3 
(ক) নির্বাচনী পরীক্ষা! (Choice Test) ¢ £ এখানে | প্রশ্নের জবাবের অনেক- 
খুলি সম্ভাবা উত্তর দেওয়া থাকে বা এলোঁমোলোভাবে প্রশ্নের জবাব লেখা | থাকে, 
পরীক্ষার্থীকে সেটা খুঁজে নিতে হয় অথবা ঠিকভাবে সাঁজিয়ে নিতে! SI 
s ভারতে নোবেল পুরস্কার পান aire রী্নাথ/দাদীভাই নৌরজী। :: 
২। অর্থনীতিতে ভারতের অনগ্রপরতীর' কাঁরণ-_ভাঁরতের মাহ sania 
ও অনান্য পাতির অভীব/দ্ কারিগরের অভাব | Vl 
(খ) মিলনকরণ পরীক্ষা (Matching Test)? এখানে প্রশ্নের ডান দিকে 
উত্তর দেওয়া থাকে, যেখানে যে উত্তরটি খাঁটে লেখানে। মৌ AR aii 
উত্তরের ক্রমিক সংখ্যাটি লিখতে হয়। * 
(১) স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হলেন: () নি. ভি: রমন? |? 
(২). ভারতের প্রথম নোবেল পুরস্কার লাঁভ'করেন (:): ডঃ রাধারুফন TE 
(৩) ভারতের একজন খ্যাতনামা পদার্থবিদ ॥/॥ (1); জওহরলাল rii 
; হল 1515৮. aaie ee. SE করি) 
ET পাদ. 
ইন্দিাগান্ধী F 
৮1 aiaa STS Saad Test) Z| 
= পরীক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে তাঁর a এবং A উপর ches 
প্রচনিত পৰীক্ষা (এমনকি. নতুন SVR )জটি ছল এদের Rate Mate 
ফলাফলে সঙ্গে তুলনা করা যায় না। অর্থাৎ একটি পরীক্ষার্থী ceive Her পেয়েছে 
তার এই ফলকে অমির কিভাঁবে ব্যাখ্যা করব [দি ধরা যায় অঙ্কে মোট নর ছি 
১০৮ এবং উত্তীর্ণ হওয়ার নম্বর ৩*, বে ছেলেটি মোটা দুটিভাবে BA হযেছে; কি 
wita কাচা ।- “কিন্ত একটু চিন্তা করলেই দেখা! যাবে, এ ব্যাখ্যা মোটেই atte at 
ছাত্রের কৃতিত্ব বা ছুধলঙাকে বিচার কইতে গেলে আমীধের আরও কয়েকটি প্র 
করতে হয়৷ যেমন, এই শ্রেণীতে ছাত্রসংখা। কত? 'তাঁরা'কে কত নম্বর পেয়েছে 
তাদের গড় (average) নগ্থর কত? : সৈ তুলনা ছাজটি যদি ৩৫ প পায় তবে এ নদ্ব 
গড় aari উদর; লা নিয়ে ইউাদি |: এসব প্রশ্নের সমীধান না করে ছাজের ফলে 
বাখা বা খয়ি না এবং awe দান কখনও বিজ্ঞানসন্মত হতে পাঁরে না। 


1৯ SI Fh Fe 


৪৪ __ শিচ্ছা মলোরিজান 

অতএব একটি সাধারণ মান (Standard or Norm) নির্ণয় কর] প্রয়োজন | 
এই মানের সঙ্গে পরীক্ষার্থীর প্রা নরকে তুলনা করে আমরা! ব্যাথা! করতে পারি। 
এ ধরনের মানকে. জনসাধারণের, মান (Population Norm) 44} হয়ে থাকে | 
বারবার প্রয়োগের দার! একটি অতীক্ষার প্রতিনিধিমূলক গড় মান স্থির করা হয় এবং 
জনসাধারণ একে আদর্শায়িত অভীক্ষা (Standardised Test) হিসেবে ব্যবহার 
করতে ANA এ ধরনের পরীক্ষার সহায়করূপে নম্বর দানের জন্য নানা ধরনের 
পরিমীপক (Scale) আছে।. এখানে উল্লেখযোগ্য. যে, গড়..নম্বর.এবং আদশায়িত 
মান এক. জিনিস, নয়। গড় নম্বর, হল শিক্ষার্থী গড়ে. যে নম্বর পেয়েছে অর্থাৎ 
শিক্ষার্থীদের সংখ্যা দিয়ে সুকলের মোট নগ্থরকে ভাগ করে যা লাভ,কর! যায়। কিন্ত 
আদর্শ মান হল শিক্ষার্থীর যা ন্তায্য প্রাপ্য ৷ মনে.ক্র] যাক, য়ে শিক্ষার্থী অন্ধে ৩৫ 
পেয়েছে, সেই. শ্রেণীতে ২* জন ছাত্র এবং গড়ে প্রতোরে RE CATER A, তাহলে দেখা 
যাচ্ছে, CA CREA FCS ৩৫ পেলেও MF দুর্বল নয় ব্রং অন্ততম ভাল ছাত্র ।. প্রতিটি 
পরীক্ষার্থীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে আদরশায়িত ata Se করা হয়।. মনে কর। যাক 
মেই আদর্শ মানটি sei যদি পরীক্ষার্থী ৩৫ ব1.৫* ana পায়, তখন এ আদশ 
মানের সঙ্গে তুলনা করে ;তার,ক্ষলাফল ব্যাখ্যা, করা! AKAs. তাছাড়া, পরিমাপক 
ব্যবহার করার ফলে নশ্বর দান নির্ভরশীল এবং: ব্যুক্রিপীপেক্ষকতা থেকে qe | 
আধুনিক বিষয়ক অভীক্ষাগুলিকে এভাবে আদর্শায়িত মানের ছারা ব্যাখ্যা 
করা হয় 


al Siam লিন্মস্রাক্ম ক পরী ক্ষার ত্রিশ এবং 
Bygfaeil (Advantages and Disadvantages of Objective-Type Test) 2 
“হক্সাধুনির Rataa পরীক্ষার giant (Advantages of Objective Type 
Test) £ এই নতুন পরীক্ষাপদ্ধতির প্রধান সুবিধা হল, Bei নৈর্ব্যক্তিক বা বস্তুনিষ্ঠ 
(objective), পরীক্ষক বা. পরীক্ষার্থীর ব্যক্তিদাপেক্ষত| (subjectivity)... থেকে 
Beye | এজন্য উহা নির্ভরশীল । প্রশ্নের জবার স্থির করা থাকে. wean, নঙ্বরদান 
এতে যথাযথভাবে করা যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, এতে সময় এবং পরিশ্রম কম লাগে । 
Baws, সমগ্র পাঠা বইয়ের উপর ব্যাপরুজবে প্রশ্ন করা যেতে পারে বলে শিক্ষাথী 
কয়েকটি প্রশ্নের জবাব মুখস্থ করে, পরীক্ষায় উত্তীর হওয়ার জন্য সচেষ্ট হয় a1 | 
চতুর্থত:, অভিজ্ঞ পরীক্ষক ছাড়াও যে কেহ প্রশ্নোত্তর পরীক্ষা করতে পাবেন | 

আধুনিক fanas পরীক্ষার অন্গুবিধা (Disadvantages of Obiective 
Type Test) : এ পরীক্ষায় নিছক তথাগত জানের. (subject knowledge) উপর 
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গুরুত্ব HST হয়। ভাব, ভাষা af রচনা কৌশলের উপর কোন গুরুত্ব দেওয়! হয় 
না। দ্বিতীয়তঃ, এ ধরনৈর পরীক্ষার ব্যবস্থা ব্যয়বহুল এবং Roam (expert) ছাড়! 
প্রশ্নপত্র তৈরি করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, এই পরীক্ষায় প্রয়োগশীলতার অভাব রয়েছে। 
কারণ, এ ধরনের পরীক্ষা চালাতে প্রচুর কৌশলের প্রয়োজন | সাধারণ বিদ্যালয়ে এ 
ধরনের কৌশলী পরীক্ষকের সংখ্য! খুবই কম। চতুর্থতঃ, এ পরীক্ষায় শিক্ষার্থীর স্বাধীন 
মতামত ও ভাব প্রকাশের Baty নেই ॥ এ জন্য অনেকে বলেন, শিক্ষার্থীর জ্ঞানের 
পরিমাপ এ পরীক্ষার দ্বারা সম্ভব নয়। স্তাণ্ডিফোর্ড (Sandiford) বলেন £ পরীক্ষকের 
পক্ষে বলা সম্ভব নয় যে কোথায় জ্ঞানের পরিসমাপ্তি আর কোথায় অনুমান শুরু হয়। 
বিষয়াত্মক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর পক্ষে বুদ্ধি-চর্চার বিশেষ কোন স্থযোগ নেই। 
পরীক্ষার্থী অনেক সময় না বুঝেই প্রশ্নোত্তরে একটি দাগ বসিয়ে দেয়, কোন কোন 
সময় উহা! ঠিক হয়ে যায়, কোন ক্ষেত্রে বাঠিক হয় না। পঞ্চমতঃ, যে কোন 
Raag পরীক্ষায় ফলাফলের ব্যাখ্যা এবং তুলনা সম্ভব নয়। একমাত্র আদর্শায়িত 
অভীক্ষায় ফলাফলকে ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য ফলের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে | 
তারপর এ ধরনের পরীক্ষার সাহায্যে পরীক্ষার্থীর মৌলিকতা (originality) 
পরিমাপ করা যায় না! 
so | নিনস্াক্সক পরীক্ষার বিস্সবন্ভগজন্নেল্স Aerts 
লিন্ভা (General Maxims for Item Writing on Objective Test): > 
বিয়ধাত্মক পরীক্ষার ক্রটিগুলি অনেক সময় বিষয়বস্ত গঠনের HP থেকে উদ্ভুত 
zai নিষয়বস্ত নির্বাচন ও গঠনে যথেষ্ট রচনাশৈলীর প্রয়োজন। আমাদের স্মরণ 
রাখা উচিত ca, বিষয় ত্বক পরীক্ষা-পরিচালনা! যথেষ্ট দক্ষতার প্রয়োজন ।* বিষয়বন্ত 
গঠনে (construction) কোন মৌলিক নীতি -বিজ্ঞানমন্মতভাবে আজও পরীক্ষিত 
হয়নি | অর্থাৎ, বিষয়াত্মক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র তৈরির কোন বিজ্ঞানসম্মত নিয়ম নেই ।* 
তবুও অভিজ্ঞন্দের অভিজ্ঞতা এবং অবধারণ থেকে উদ্ভূত কতকগুলি সাধারণ 
নিয়ম এক্ষণে আলোচনা করর। এ নিয়মগুলি বিষয়াত্মক পরীক্ষার সব রকম প্রশ্ন- 


1. তুলনীয় ২ “Writing good test items is an art. It is a little like writing a 
good sonnet and a little like baking a good cake. The operation is not quite so 
free and fanciful as writing the sonnet. It is not quite so standardised as 
baking the cake. 

Thorndike and Hagen: Measurement and Evaluation in Psychology and 
Education ; Page 50. 

2. gada: ‘The point we wish to make is that we do not have a science of 
test construction.” —Ibid, Page 50. 


শি. aate (iv) 


eo শিক্ষা-মনোহ্জ্ঞান 


eaf জন্ত মোটামুটি সমানভাবে প্রযোজ্য । এ ছাড়াও প্রতিটি অভীক্ষার বিশেষ 

বিশেষ নিয়ম «Sala | এ 
(১) পরীক্ষার বিষয়বস্তু পঠনে যেন খুব কম agal হয় (Keep the 
Reading Difficulty of Test Items low): প্রশ্নপত্র গ্রস্ত করার সময় 
আমাদের বিবেচনা করা উচিত যে পরীক্ষার্থী যেন পরিষ্কারভাবে প্রশ্ন পড়তে পারে, ' 
অর্থাৎ, শব্ধবাহুল্য না থাকাই শ্রেয়। প্রশ্নপত্র তৈরির উদ্দেস্ত হল শিক্ষার্থীর জ্ঞান 
পরিমাপ করা। সুতরাং এইপত্রপাঠে পরীক্ষার্থীর যাঁতে বিশেষ কোন অস্থবিধার 
। সৃষ্টি ন! হয় সেদিকে নজর দেওয়া কর্তব্য । অবশ্য যদি ew ঘারা পরীক্ষার পঠন 
! ৰা লিখন ক্ষমতা বিচার করা হয় মেস্থলে এ নিয়ম প্রযোজ্য নয়। 7 
(২) পাঠ্যপুস্তক থেকে কোন বক্তব্যকে আক্রিকতাবে উদ্ধত না করা! 
© (Do not quote a Statement Verbatim from the textbook) £ পাঠ্যপুস্তক. 
- থেকে পংক্তি উদ্ধত করে প্রশ্নপত্র তৈরি না করাই শ্রেয়।. কারণ, এতে শিক্ষার্থীর. 
মুখস্থ করার প্রবণতার উপরই গুরুত্ব দেওয়া হবে। প্রচলিত রচনীধর্মী পরীক্ষার ' 
, একটি প্রধান ক্রটি হল, উহ! শিক্ষার্থীর মুখস্থ করার প্রবণতাকেই উৎসাহিত করে। 
স্থতরাং বিষয়াত্মক পরীক্ষাতে যেন এ ধরনের ত্রুটি না থাকে | 
(৩) যদি প্রশ্নের কোন বিষয় কৌন ব্যক্তিবিশেষের অভিমতের উপর 
নির্ভরশীল হয়, তবে সে ব্যক্তি বিশেষের (ai প্রামাণিক নজির) নাম উল্লেখ 
কর! (If an Item is based on Opinion or Authority, Indicate whose 
Opinion or what Authority): সাধারণতঃ বিতর্কমূলক বিষয় প্রশ্নপত্রে al 
থাকাই বাঞ্ছনীয় । তবুও কৌন কোন বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তির চিন্তার সঙ্গে শিক্ষার্থীর 
পরিচয় থাক! গ্রয়ৌজন। সেসব ক্ষেত্রে মতামতকে উদ্ধৃত করলে কার মতামত বা 
কোন্‌ প্রাথমিক নজির থেকে গৃহীত হয়েছে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন | 
ও) chee পরিকল্পনার সময় যাতে একটি প্রশ্ন অন্য প্রশ্নের জৰাৰ 
প্রদানে কোন সঙ্কেত প্রদান ন! করে এ সন্বন্ধে সাবধানতা অবলম্বন কর! 
(In planning a set of Items for a test, care must be taken that ones 
Item does not provide Cues to the answer of another Item OF 
Items): ) 
বিষয়াআবক পরীক্ষার যে প্রশ্নগুলি উপস্থাপিত করা হয় সে সকল প্রশ্নের জবাব, 
দেবার সময় পরীক্ষার্থী যেন একটি গ্রশ্ন থেকে অন্ত প্রশ্ন বা. প্রশ্নগুলির জবাবের কোন 
সংকেত বের করতে না পারে। এ 2 সম্পূর্ণভাবে আলাদা থাকবে |. : 


~ 


| 
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(৫) প্রশ্নপত্রে পরস্পর নির্ভরশীল প্রশ্ন যেন না থাকে (Avoid the 
Use of Interlocking or Interdependent Items): প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করার 
সময় যাতে একটি প্রশ্নের জবাব অন্য প্রশ্নের জবাবের একটি শর্ত (condition) না 
হয়ে পড়ে তা বিবেচনা করা উচিত । অর্থাৎ, প্রশ্নগুলি যেন স্বনির্ভর ও নিরপেক্ষ 
হয়। এই নিয়ম পূর্বোক্ত চতুর্থ নিয়মেরই একটি দিক মাত্র। 

(৬) একটি প্রশ্নপত্রে সঠিক জবাব যেন এলোমেলো! ধরনের হয় 

‘(In a set of Items, let the occurrence of correct responses follow 
essentially a random pattern) 2- প্রশ্নের জবাব বিশেষ কোঁন ধরনের অর্থাৎ 
হয় সত্য হবে, না হয় মিথ্যা, হবে AALS বিশেষ স্থলে সর্বত্রই একইভাবে চিহ্ন বসাতে 
হবে, এরূপ যেন না হয়।, পরীক্ষার্থীর উত্তরদান একই ভাবে বা একই ধরনের করতে 
হবে, এমনটি যেন না হয়। 

(৭) প্রশ্নপত্রে কৌশল বা চাতুরীপূর্ণ প্রশ্ন না থাকা (Avoid trick 
and catch question): বিশেষ কোন প্রশ্নে কোন কৌশল বা! চাতুর্ষে শিক্ষার্থী 
কিভাবে প্রতিক্রিয়া করে, তা পরিমাপ করার জন্য কৌশল al Sigii প্রশ্নের 

অবতারণা করা যেতে পারে। তবে সাধারণক্ষেত্রে যেন কৌশল বা চাতু্পূর্ণ প্রশ্ন 
' ন| থাকে। এতে অভীক্ষার আসল উদ্দেশ্য বার্থ হয়। - 
|. (৮) প্রশ্নের মধ্যে প্রগবাক্যে ও অর্থে যেন কোন UATE! না থাকে 
(Try to avoid ambiguity of statement of meaning): বিষয়াত্মক 
পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে প্রশ্নবাকা A RRIS, AAAS সহজবোধা RTI অর্থের মধ্যে 
যেন কোন জটিলত। না থাকে । অর্থাৎ, প্রশ্নপত্র অঙ্ধাবন ও বিচার করতে 
পরীক্ষার্থী যেন অধথা ভারাক্রান্ত ন! হয় । 

(>) অতি সাধারণ বিষয় উল্লেখ করা থেকে সাবধান asal (Beware 
of Items dealing with Trivia) : অতি সাধারণ মামুলি বিষয় aca প্রশ্ন 
না করাই উচিত। কোন অর্থপূর্ণ বা আবশ্যকীয় বিষয় প্রশ্নপত্রে স্থান পাওয়া 
উচিত। প্রশ্ন করার আগে পরীক্ষক যে প্রশ্নটি করছেন তা দানা বা! না জানার মধ্য 
কোন জানগত পার্থক্য আছে কিন! বিবেচনা করে দেখবেন। অর্থাৎ) বিষয় ATS 
পরীক্ষার্থীর সঠিক জান যাচাই করার জন্য পরীক্ষক বিষয়ের অংশগুলি বেছে নেবেন | 

si aaar পৰীক্ষা ও gosta পৰীক্ষা 
(Objective type and Essay-type Examinations): আমরা রচনাধর্মী 
পরীক্ষার সমালোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করেছি যে, বহু ক্রটি থাক! সবেও রচনাধর্মী 


apace crs 


৪৩৬ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


পরীক্ষা অপরিহীর্ধ। রচনাধর্মী ' পরীক্ষার মারাত্মক 'দুর্ষলতা হল এর ব্যক্কি* 
মাপেক্ষতাঁ। . আধুনিক বিষয়াত্মক পরীক্ষা, এই দুর্বলতা থেকে মুক্ত থাকার ফলে 
রচনাধমী পরীক্ষার উপরে বিষয়াত্মক পরীক্ষার প্রভাব আজ Wes | নানাভাবে 
বিষয়াত্মক পরীক্ষা রচনাধ্মী পরীক্ষার উন্নতিদাধন করেছে। প্রথমতঃ, প্রশ্নপত্র 
রচনায় ও নম্বরদানে যাতে ব্যক্তিগত প্রভাব বেশী না পড়ে সে দিকে ৮৮ 
হয়। দ্বিতীয়তঃ কিছুসংখ্যক, প্ৰশ্ন বিষয়াত্মক করার at হয়। তৃতীয়ত 
্রশ্নোত্তরের জন্য নমুনা ও ACTS প্রদান করে বিচার করার প্রবণতা পরিলক্ষিত 


হয়। চতুর্থতঃ, শিক্ষার্থীর অর্জিত নম্বরের সাধারণ মান নির্ণয় করা হয়। a 
এসব পরিবর্তন বিষয়াত্মক পরীক্ষার প্রভাবেই সম্ভব হয়েছে। 4 
| Questions 
+ What is individual assessment? What do you measure ? 


Ans, (পৃহ ৪২২১) a 
2. Distinguish between Intelligence test and Achievement it What are th 
uses and limitations of Intelligence test? Ans. (পৃঃ ৬৮২-পৃঃ ৩৮৯) 
3. Discuss the merits and demerits of essay- Ree examination. 
Ans. (পৃঃ ৪২৬ গৃহ ৪২৮) 
“4. What do you mean by objective-test ? Discuss its merits and demerits 
Compare it with the essay-type examination. [B. A. 1973 
Ans (পৃঃ ৪৩--গৃ১ ৪৩৩) oa 
1 5. What are the functions of examinations. Discusy briefly the meric | 
demerits of the essay-type ‘examination. Ans. (পৃঃ ৪২৫ পৃঃ 8২৮ ) [B. A, 197 
6. Give a general idea of objective tests. MIndicate their uses and limitations, 


Ans, (পৃঃ 5৩০ পৃত aoe) ` [B. A. 968 

7. What do you understand ‘by objective tests? Show your acquaint 00 
with their merits and limitations." Ans. (পৃঃ s+: ৪) |B. A. 

8. Write notes on; টি 

Objective test. [B. A. 1964, 1970 


Performance test. [B. A. 196 


acai Sena 


সহজাত প্রবৃত্তি 
(Instincts) 


>| সহজ্জাত cafes 3P} (Nature of Instinct) : 
|. প্রবৃত্তি থেকেই ক্রিয়ার উৎপত্তি। এই প্রবৃত্তি দু-রকমের হতে পারে, অৰ্জিত 
(acquired) এবং সহজাত (inherited) ধমপান, মাদকদ্রব্য পান, চা-পান-- 
এগুলি হল অজিত প্রবৃত্তি। এগুলি জন্মগত নয় বা বংশপরম্পরাঁয় উত্তরাধিকারস্থ্্রে 
প্রাপ্ত নয়। এসব প্রবৃত্তি নিজের চেষ্টায় অর্লিত। কিন্ত 
৮ পাখীর ata তৈরি করার প্রবৃত্তি, শিশুর স্তন্ পানের প্রবৃত্তি 
_ এগুলি হল সহজাত প্রবৃত্তি! প্রাণী এগুলি উত্তরাঁধিকার- 
Ta লাভ করে। শিক্ষার দ্বারা এগুলিকে আয়ত্ত করতে হয় লা। এগুলি বংশগত 
4a মহজাতভাবে একই শ্রেণীর প্রত্যেক প্রাণীতে একই ভাবে বর্তমান থাকে | 
| আমরা এখন সহজাত প্রবৃত্তির সংজ্ঞা নির্দেশ করতে পারি। যে সকল জন্মগত 
“প্রবৃত্তির বশে একটি জাতির অন্তু ক্র প্রতিটি জীব কোন রকম শিক্ষা বা পূর্বসঙ্বর়ের 
ছার! পরিচালিত না হয়ে এবং কাঁজের ফলাফল সম্পর্কে কোন ধারণা না করে 


1. 'নহজাত safe’ শব্দটিকে অনেকে লৌকিক অর্থ ব্যবহার করেন এবং থে কোন প্রকার কর্ম 
বরার শক্তি বা প্রবণতাকে সহঙ্গাত প্রবৃত্তি নামে আখ্যা দিয়ে থাকেন। আবার অনেকে একে ব্যাপকতর 
অর্থে ব্যবহার করে যে কোন প্রকার জন্মগত প্রবৃত্তিকেই সহজাত প্রবৃত্তি বলে গণ্য করেন। যেমন, সঙ্গীত 
বধ, চিত্রাঙ্কন প্রবৃত্তি। কিন্ত মনোবিপ্থার “সহজাত প্রবৃত্তি' শবটিকে একটি বিশেষ অর্থে বাবহার করা৷ . 
Wi যেকোন প্রকার কর্মপ্রবণতাই সহজাত প্রবৃত্তিঃনয়, অথবা, কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে সঙ্গীত 
খবৃত্বি জন্মগত হলেও এগুলিকে সহজাত প্রবৃত্তি নামে আখ্যাত কর! যুক্তিযুক্ত নয় । সহজাত প্রবৃত্তি একটি 
জাতির age সকলের মধ্যেই fana থাকে, শুধু বাকতিবিশেষ বা প্রাণীবিশেষের মধ্যে থাকে না। 

| আমন সঙ্গীত প্রবৃত্তি ai faea প্রবৃত্তি ব্াক্তিবিশেবের মধ্যে দেখা! গেলেও, যেহেতু এই প্রবৃত্তি সমগ্র 
জাতির সম্পত্তি নয়, এদের সহজাত প্রবৃত্তি বলা যায় না| সাম্প্রতিক কালে কয়েকজন মনোবিদ্‌ কোন 
কোন ক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্তি এবং “আবেগের সহ অবস্থান লক্ষ্য করে উভয়কে অভিন্ন বলে মনে করেন। 
কিন্ত সহজাত প্রবৃত্তিকে আবেগের সঙ্গে অভিন্ন মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়। caga (James) উভয়ের মধ্যে 
পার্থক্য নিদেশ করতে গিয়ে বলেছেন, ‘নাবেগ হন অনুভূতি প্রবণ তার দংঙ্গাত প্রবৃত্তি হল কর্ণ প্রবণতা" 
(An emotion is a tendency to feel, and an iastinct'is.a tendency to act.” —James.) 


X ™ 
৪৩৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
বংশপরস্পরায় প্রায় একই রূপ পদ্ধতি অবলম্বন করে আত্মরক্ষা বা স্বজীতিরক্ষার জন্ত 
একাধিক কাজ ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন করে, সেই জন্মগত 
0078 ্রবৃত্বিকে বলা হয় সহজাত প্রবৃত্তি। পাখীর বাসা বাধার 
প্রবৃত্তি, ডিমে তা দেওয়ার প্রবৃত্তি, শিশুর স্তন্যপানের প্রবৃত্তি প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তির 
উদাহরণ । সহজাত প্রবৃত্তিবশে যে কাজ করা হয় তাকেই: 
বল! হয় সাহজিক ক্রিয়। (Instinctive Action) | 
সহজাত প্রবৃত্তির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। প্রথমতঃ, সহজাত প্রবৃত্ত 
হল জন্মগত বা বংশগত প্ৰবৃত্তি HT জন্মগত বা বংশপরস্পরায় এই সব প্রবৃত্তির 
অধিকারী হয়।  এগুলিকে শিক্ষার দ্বার! আয়ত্ত করতে হয় না। BA 
দ্বিতীয়তঃ, সহজাত প্রবৃত্তি জন্মগত হলেও সব সহজাত প্রবৃত্তিই জন্মের সম: 
থেকেই আত্মপ্রকাশ করে ন! যেমন, পাখীর বানা বাধার প্রবৃত্তি বা ডিমে তা 
দেওয়ার প্রবৃত্তি জন্ম সময়: থেকেই নিজেকে ব্যক্ত করে ail 
সহজাত প্রবৃত্তির উপযুক্ত সময়ে এই  প্রবৃত্তিগুলি আত্মপ্রকাশ করে। শিশুর, 
মলয় সতন্তপানের প্রবৃত্তি জন্ম সময় থেকেই নিজেকে ব্যক্ত করে, কিন্তু 
মানুষের যৌন প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে অনেক পরে। 
তৃতীয়তঃ, সহজাত প্রবৃত্তির প্রতিক্রিয়া সমগ্র দেহযস্ত্ের প্রতিক্রিয়া । এই 
প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র দেহ্যস্ত্রট নিযুক্ত থাকে | 
চতুর্থভঃ, একটা সমগ্র পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়া হিসেবে সহজ প্রবৃত্তির প্রকাশ ঘটে 
পঞ্চমতঃ, সহজাত প্রবৃত্তি কোন ব্যক্তিবিশেষের সম্পত্তি নয়; একটি জারি 1 
সম্প্তি। সহজাত প্রবৃত্তি একটি জাতির ege প্রতিটি প্রাণীর মধ্যেই দেখ 
যায়। CHAE, Ge, যৌনপ্রবৃত্তি, বাৎসলা, আত্মরক্ষার প্রবৃত্তি যে কোন 
জাতির প্রত্যেকের মধ্যেই বিদ্যমান | 4 
ষষ্ঠতঃ, সহঙাত প্রবৃত্তি জন্মগত, যেহেতু বংশপরস্পরায় এই প্রবৃত্তি একই তাৰে 
আত্মপ্রকাশ কবে |. সে কারণে সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়ার মধ্যে একটা Tee 
লক্ষ্য করা যাঁয়। কা, এ 
সপ্তমতঃ, সহজাত প্রবৃত্তি বুদ্ধির দ্বার! নিয়স্রিত নয়। অবশ্য এটি বিতর্কমূলক বিষ 
অনেক মনোবিদ্‌ মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তি যে কেবলমাত্র পরবর্তীকালে 
অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তা নয়, সহজাত প্রবৃত্তির প্রথম প্রব 
মধ্যেও বুদ্ধির পরিচালনা থাকে। ACTER প্রাণীর ক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্তি বু 
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় কিনা, সে প্রশ্ন আপাততঃ উত্থাপন না করে বলা যেতে পাবে €. 


সাহজিক ক্রিয়া 


Fal 
সহজাত প্রবৃত্তি ৪৩৯. 


মানুষের ক্ষেত্রে সহজাত গ্রবৃত্তিগুসি শিক্ষা, রুচি ও অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত ও 
পরিমার্জিত হয় এবং ক্ষেত্রবিশেষে অভ্যাসের সহায়তায় কোন কোন সহজাত প্রবৃত্তি 
অপ্পূর্ণভাবে অব্দমিত ও See হয় । তবে এ সম্পর্কেও মতভেদ দেখা যায় | 

BAS: সহজাত প্রবৃত্তি প্রাণীর কোন-না-কোন উদ্দেশ্য সাধন করে, যদিও 
প্রাণীর মধ্যে এই উদ্দেশ্য মম্পর্কে পূর্ব থেকে কোন TM চেতনা থাকে না। সহজাত 
প্রবৃত্তি প্রাণীর জৈবিক প্রয়োজন মেটায় এবং আত্মরক্ষা ও স্বজীতি রক্ষায় সহায়ত! 
করে। কাজেই সহজাত প্রবৃত্তি চেতনাযুক্ত, জ্ঞাতদারে উদ্দেস্টমূলক নয়, tasj 
উদ্দেশ্যমূলক 1 y 

নবমতঃ, সহজাত প্রবৃত্তি মূলতঃ কর্মপ্রবণতা, অর্থাৎ, কর্মের মাধ্যমে এ প্ৰবৃত্তি 
আত্মপ্রকাশ erat এই কাঁরবে আবেগের সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির উল্লেখযোগ্য 
পার্থক্য আছে। আবেগ হল জটিল অনুভূতি,সহজাত প্রবৃত্তি হল কর্মপ্রবগতা। আবেগ 
wag ; সহজাত প্রবৃত্তি বহিমুর্ী ৷. অবশ্য মনোবিদ্‌ ম্যাকড়ুগালের মতে সহজাত 
প্রবৃত্তির মধ্যে প্রত্যক্ষ, আবেগ ও কর্ম প্রবণতা, এই তিনটি উপাদীনই বিদ্যমান | 

দশমত!, প্রাণীর শারীরিক ও winter সংগঠনের সঙ্গে সহজাত প্রবৃত্তির বিশেষ 
সংযোগ আছে। প্রাণীর এই বিশেষ দেঁহসংগঠনের জন্যই সহজাত প্রবৃত্তিগুলি এমন 
TAISA সম্পন্ন হয় | ; 

একা দশতঃ, অনেক ক্ষেত্রেই সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে আবেগ TS থাকে, তবে, 
আবেগ ও. সহঙ্গাত প্রবৃত্তির মধ্যে যে সম্পর্ব, সে সম্পর্ক নিয়ত বা অবিদ্ছেন্ 
সম্পর্ক কিনা দে বিষয়ে মনোৰিদ্‌দের মধ্যে মতবিভেদ দেখা যায় । ; 

২। সহজাত, cafes উৎপত্তি saza বিভিন 
ssai (Different Theories of the origin of Instinct) 2 

সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে প্রধান প্রধান মতবাদগুলি আলোচনা করা হচ্ছে £ 

(ক) gefa মতবাদ (The Theory of Lapsed Intelligence): এই 
মতবাদ অনুযায়ী সহজাত প্রবৃত্তি হল লুপ্তবুদ্ধি (Lapsed Intelligence) | এই মতবাদ 
অনুসারে যেসব কার্কে বর্তমানে সাহজিক ক্রিয়া বলে গণ্য করা হয়, সেগুলি আমাদের 
পূ্বপুরুষেরা বুদ্ধির সাহাযোই সম্পন্ন করতেন, অর্থাৎ অতীতে এগুলি ছিল বৌদ্ধিক 
কার্ধ (Intelligent Action)! কিন্ত একই কাজ বার বার করার ফলে এগুলি 


1.” Though we speak of instinctive action or behaviour. an instinct is more 


a tendency or disposition to act, to behave.” 
—H,R. Bhatia ; Elements of Educational Psychology, Page 83, 


n 
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ক্রমশঃ যানস্তিকভাবে সম্পন্ন হতে লাগল এবং অভ্যাসে পরিণত হল। তারপর 
সহজাত প্রবৃত্তি ল এইসব অভ্যাস পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে সংক্রামিত হয়ে সহজাত 
afa প্রবৃত্তির আকার গ্রহণ করল। RRETA (Cope) এবং 
BS, (Wundt) এই মতবাদের সমর্থক | 
. সমালোচনা £ aaga মতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ, এই মতবাদে 
অনুমান করে নেওয়া হয়েছে যে, আমাদের পূর্বপুরুষেরা! অমানুষিক বুদ্ধির অধিকারী 
ছিলেন। কিন্তু এ নিছক অনুমান বা কল্পনা । : দ্বিতীয়তঃ, বৌদ্ধিক ক্রিয়া হল এচ্ছিক 
ক্রি এবং সহজাত প্রবৃত্তি হল অনৈচ্ছিক ক্রিয়া | ওঁচ্ছিক ক্রিয়ার অনৈচ্ছিক ক্রিয়ায় 
রূপান্তর বিবর্তনের ধারাকে পশ্চাৎমূখী করে তোলে । তৃতীয়তঃ। জার্মান জীববিদ্‌ 
ভাইজমান (Weismann) এবং তার সমর্থকবুন্দের মতে অর্জিত. অভ্যাস বা 
অভিজ্ঞতালন্ধ গুণ বংশপরম্পরায় সংক্রামিত হয় AT | তার মতে একমাত্র জনন-কোমষের 
স্বতঃস্ষর্ত অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনই (Internal Germinal Variation) বংশাক্ুক্রমে 
সংকামিত হতে পারে | 
(খ) সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে যন্তবাদীদের অভিমত (Mechanical View 
of Instinct) 2 হাঁরবার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer); লোয়েব (Loeb), উইলিয়ম 
জেমস্‌ (William James), থনডাইক (Thorndike), এবং ওয়াটসন (Watson) 
প্রমুখ আচরণবাঁদীর1 এই মতবাদের সমর্থক । এদের মতে প্রাণীর পহজ প্রবৃত্তি হল 
সহজাত প্রবৃত্তি ag অন্ধ এবং যান্ত্রিক প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল (Chained Reflex) | 
এবং যান্ত্রিক প্রতিবর্ত- ওয়াটসন নিজেই বলেছেন যে, ‘an instinct is a series of 
chained reflexes’, একটি উদ্দীপক একটি প্রতিবর্তক্রিয় শুরু 
করে এবং দেই প্রতিবর্ত-ক্রিয়াটি আর একটি প্রতিবর্তক্রিয়ার স্থষ্টি করে। এইভাবে 
একটি প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল রচিত হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত ন! সহজাত প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়াটি 
একটি সফল পরিণতি লাভ করে। এই মতবাদ অনুসারে সহজাত প্রবৃত্তি প্রথম থেকেই 
জন্মগত নয়। জীবন সংগ্রামে অভিযোজনের প্রচেষ্টা থেকে উৎ্পন্ন। আকন্মিকভাবে 
এই প্রতিবর্ত ক্রিয়ার অনুক্রমটি বার বার সাধিত হয়ে ক্রমশঃ একটি অভ্যাসে পরিণত 
হয়। শেষ পর্যন্ত এটি জীবের এমন একটি বৈশিষ্টো পরিণত হল যে, এটি পরবর্তী 
বংশধরদের মধ্যে সংক্রামিত হল এবং সহজাত প্রবৃত্তির আকারে আত্মপ্রকাশ করল। 
সহজাত প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়ার মধ্যে বুদ্ধির কোন স্থান নেই। প্রত্যেকটি ক্রিয়া 
অন্ধ এবং যাস্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হলেও একটি পরিণতি লাভ করে। ক্রিয়ার শেষে 
যদিও একটা উদ্দেশ্যের অস্তিত্ব নির্দেশ করা! যায়, তবু Sra সামনে থেকে 


এ সহজাত প্রবৃত্তি ৪৪১. 
্-ক্রিয়া-শৃঙ্খলকে নিয়ন্ত্রিত করে ন1। আসলে উদ্দীপকের জন্যই সহজাত 
প্রবৃত্তি ক্রিয়া করে । একটি উদদীহরণের সাহাঘ্যে বিষয়টি বুঝে, 
i তথ নেওয়া যাক £ সিংহের পশু শিকার একটি সহজাত প্রবৃত্তি । কিন্ত 
এই সহজাত প্রবৃত্তি একটি জটিল প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল, যেটি অন্ধ 
ও যান্তিকভাবেই সম্পন্ন হয়। সিংহের প্রতিটি অঙ্গ সঞ্চালনের ফলে একটি নতুন 

পকের VE হয় এবং তাঁর প্রতিক্রিয়াম্বরপ একটি নতুন অঙ্গ সঞ্চালন শুরু হয় \ 
ক্ষুধার অনুভূতি, দূর থেকে শিকারের গন্ধ পাওয়া, শিকার সন্ধান করা» 
sa সন্ধান পেলে শিকাঁরকে' চুপি চুপি অন্ুদরণ করা, শিকারের নিকটবতী 
কারের উপর লাফিয়ে পড়া__এই সবই প্রতির্ত ক্রিয়া । একটির পর একটি 
অন্ধ াস্রিকতাবে সম্পন্ন করা হয় বা! শেষ পর্যন্ত সিংহের :শিকাঁরকে আয়ত কর! 
সঞ্চল পরিণতি লাভ করে । অর্থাৎ সমগ্র প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃষ্খন প্রাণীর বুদ্ধির 
দ্বার নিয়ন্ত্রিত হয় না। ; x ; 

আচরণবাদী ওয়াটসনও সহজাত প্রবৃত্তির মানসিক দিকটি (psychical aspect) 
পক্ষা করে, তার" স্বভাবপিদ্ধ পদ্ধতি অনুপারে উদ্দীপক প্রতিক্রিয়া (stimulus: 
as response) সুত্রের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। "তার মতে 
অঙ্গ সঞ্চালন: সম্পর্কীয় afasi (motor complexity) 


প্রবৃত্তির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এর সংজ্ঞা দিতে দিয়ে ওয়াটসন বলেছেন, 
উপযুক্ত উদ্দীপনার ফলে সমষ্টিগত সুস্পষ্ট সহজাত প্রতিক্রিয়ার ধারাবাহিক 
প্রকাশ |? 


খর্নভাই ক (Thorndike) ও প্রাণীর আচরণের ব্যাখ্যা-প্রদঙ্গে মানসিক উপাদান 
ঘর করে নিতে চান না! আচটরণবাদীদের মত তিনিও মনে করেন, প্রাণীর 
আচরণ একটি বিশেষ পরিবেশে প্রাণীর প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছুই, 
কর ব্যাখ্যা ag এই প্রতিক্রিয়াকে ATTN করতে গিয়ে তিনি বলেন 


দেহের সংগঠনের মধ্যে নিউরনের বিন্যাস ও ব্যবস্থার (order of arrangement) 
be রই পরিবেশ ও প্রতিক্রিয়ার aaa নির্ভর করে। goa প্রাণীর জন্মগত 
আচরণ গ্রতিবর্ত-ক্রিয়া ছাড়া আর we কিছুই নয় 2 সুতরাং কি Soros 
(Ay ‘tesa combination of exolicit sponses unfolding serially 


congenital respo! 
propriate stimulation,—Watson- , 
এই ক্রিয়ার মধ্যে তিনটি উপাদান আছে। যথা_(১) প্রথমতঃ পর্িবেশ-_বাক্তির দেহের 
্যস্তুরে এবং দেহের বাইরের পরিবেশ যা ব্যক্তির মধ্যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। (২) দ্বিতীয়তঃ, প্রতিক্রিয়া 
প্রতিক্রিয়া হল উগ্ীপনাহেতু রাণীর দেহে কতকগুলি পরিবর্তন | (৩) তৃতীয়ত, একটি যোগস্থত্র 


ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সংযোগকে সম্ভব করে তোলে | 
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করছে, তার সাহায্যে সহজাত: প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত নয়, বরং কোন্‌ উদ্দীপক 
এই মহঙ্গাত প্রবৃত্তিকে  কার্কর করে তুলছে তাঁরই সাহায্যে সহজাত প্রবৃত্তিকে 
ব্যাখা। করা যুক্তিসঙ্গত | 
সমালোচনা £ সহজাত প্রবৃত্তির যান্ত্রিক ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়। পূর্বোক্ত 
মতবাদের বিরুদ্ধে নিম্নলিখিত অভিযোগগুলি আন! যেতে পারে ঃ 
(১) প্রথমতঃ, এই মতবাদের সমর্থকবুন্দ মনে করেন যে, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যামাত্রই 
যান্ত্রিক ব্যাখ্যা এবং সে কারণে প্রাণীর আচরণকে যান্তিকভাবে ব্যাখ্যা করলেই 
o প্রাণীর আচরণের যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু এট একটি 
Tae ston ভান ধারণা যে. ব্যাখ্যা-পন্ধতি পদার্থবিদ. রযায়নশাজ | 
অসারতা প্রভৃতির ক্ষেত্রে উপযোগী, সে ব্যাখ্যা মন এবং প্রাণের ক্ষেত্রেও; 
যে উপযোগী হবে এমন কোন কথা নেই। রর 
তাছাড়া প্রাণীর আচরণ উদ্দেশমুলক | প্রাণী তার আচরণের মাধ্যমে একটি ; 
নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সাধন করে। সাহঞ্জিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে চেতনা খুব. 
সুষ্পষ্ট নয় সত্য, তবু সাহজিক ক্রিয়ার যান্ত্রিক ব্যাখ্য| গ্রহণযোগ্য aT | | 
(২) দ্বিতীয়তঃ, সহজাত প্রবৃত্তিকে প্রতিবর্ত-ক্রিয়া- "শৃঙ্খল বলা মোটে ও যুক্তিযুক্ত | 
নয়। FER) (861)-র মতে প্রতিবর্ত-ক্রিয়া-শৃঙ্খল বিচ্ছি্ন আংশিক ক্রিয়ার দ্বারা | 
গঠিত, যেটি প্রাণিদেহের নিউরনের সংস্থানের দ্বারাই বাহভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্ত 
না ক্রিয়ার একটা অবিচ্ছিন্ন গতি লক্ষ্য করা যাঁয়। এই ক্রিগাকে ভিন্ন 
ভিন্ন ক্রিয়ার সমষ্টি বলে মনে হয় না, বরং একটি সমগ্র ক্রিয়া বলেই অনুভব করা যায়, g 
যার একটা শুরু আছে এবং একটা শেষ আছে। ' স্থতরাং সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়া 
এই্ছিক ক্রিয়ার তুলা, প্রতিবর্ ক্রিয়ার তুল্য নয় । Sex ক্ষেত্রেই সম্মুখ দিকে অগ্রসর 
হবার জন্য একটা গতি লক্ষ্য করা যায় এবং এই সন্মুখগতিই উঁচ্ছিক ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য । 
(১) তৃতীয়তঃ, প্র তবৰ্ত-ক্ৰিয়া ও সাহজিক ক্রিম্নার মধ্যে কোন কোন বিষয়ে 
WD লক্ষ্য করা গেলেও, উভয়ের মধ্যে অনেক: বিষয়ে পার্থক্য আছে। মনোবিদ্‌ 
ম্যাকডুগাল মনে করেন যে, প্রাণীর উদ্দেপ্তমূলক আচরণের cana বৈশিষ্ট্য) যেমন, ' 
egés] (spontaneity), বিভিন্ন প্রচেষ্টাসহ ' অধাবলায়ের লক্ষণ, কোন 


1. “One sees, therefore, that from this point of v'ew there can be no formof 
inherited behaviour that is essentially different from the reflexes.” 4 
—Koffka: The Growth of Mind. Pag:99. | 


মাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে একটা নিরবচ্ছিন্নতা আছে এবং এই 


সহজাত প্রবৃত্তি ৪৪৩ 
লক্ষ্যের কথা চিন্তা করে কাজ করা এবং বিভিন্ন প্রচেষ্টার মাধ্যমে সেই লক্ষাকে লাভ : 
প্রতিবর্ত ও সাহজিক করা প্রভৃতি উদ্দেশ্বমূলক ক্রিয়ার বৈচিত্র প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার দেখা 
ভার পা যায় না।: উদ্েশ্মূলক feats তবিশ্যতের প্রত্যাশা আছে, যা 

প্রতিবর্ত-ক্রিয়ায় নেই : উদ্দেশ্যমূলক ক্রিয়া অভিজ্ঞতার দ্বারা 
পরিবর্তিত হয়, কিন্তু ্রতিবর্ত-ক্রিয়া পুনবাবুত্তির দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। 

(৪) চতুর্থতঃ, waa সহজাত প্রবৃত্তির মধো বুদ্ধি-বিবেচনীর কোন অস্তিত্ব 
স্বীকার করে না। কিন্তু প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করলে দেখ! যায় যে, প্রাণীর সহজাত 
প্রবৃত্তি শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা পরিবর্তিত হয়। সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে ক্রিয়া 
স্বীকার করে না নিলে এ কিতাবে সম্ভব? 

(৫) এই মতবাদে আকস্মিকতার উপর. অতাখিক জোর দেওয়া হয়েছে। এই 
satis মতবাদ অনুসারে প্রতিবর্ত-ক্রিয়াগুলি আকস্মিকভাবে সংঘটিত 
আরোপ হয়েছে এবং পরস্পরের সঙ্গে আঁক স্মিক ভাবেই যুক্ত হয়েছে, অথচ 
তাঁর শেষ ফল জীবনের পক্ষে কল্যাণকর | কিন্তু এ কি ভাবে সম্ভব হতে পারে? 

(৬) এই মতবাদ সহজাত প্রবৃত্তির মূলে যে মানসিক উপাদান আছে তাকে ব্যাখ্যা 

করতে পারে না । যেমন, যে পাখী সহজাত প্রবৃত্তিবশে বাসা 
এই মতবাদ i Š 
সহজাত প্রবৃত্তির মুলে তৈরি করছে তার মনোযোগ বা আগ্রহ কেন চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত 
যেমানসিক উপাদান অসংখা বস্তুর মধ্যে খড়কুটোর দিকেই ধাবিত হবে, অর্থাৎ 
আছে তাকে ব্যাখা! 5 
করতে পারে না সহজাত প্রবৃত্তি-সম্পাদনের পেছনে জীবের যে আগ্রহ থাকে সেই 
আগ্রহের কৌন যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা এই মতবাদ দিতে পারে a1 |. 
এই মতবাদ সহজাত প্রবৃত্তির ব্যাখ্যায় কোনরকম মানসিকতাকে স্বীকার করে at | 
zeak, সিদ্ধান্তে এ কথা বলা যেতে পারে, সহজাত প্রবৃত্তি প্রতিবর্ততক্রিয়া 
| শৃঙ্খল (chained reflex) নয় এবং প্রতিবর্ত-্রিয়ার মাধ্যমে 
io Sa প্রানীর আচরণের যথোপযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে না। 
পরিবতিত হয় প্রাণীর আচরণ উদ্দেশ্তমুলক এবং পে কারণে প্রাণীর আচরণের 
কোন যান্ত্রিক ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হতে পারে না।, প্রাণীর 
আচরণের ব্যাখ্যার মানসিক উপাদ্বানকে অন্বীকার কর! চলে না। 

ol সহজাত agafa সম্পর্কে aaa NAR 
fess (Biological View of instinct) : 

সহজাত প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে coy James’, স্পেন্সার (Spencer) 
প্রমুখ ব্যক্তিরা নিছক জীববিজ্ঞানের দিক থেকে: সহজাত প্রবৃত্তিকে ব্যাখা! 


9৪৪ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 
করার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন। যেনব মানসিক কারণে সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ 


ঘটে, মেগুলি এদের ব্যাখ্যায় স্থান পায় নি। এঁদের বক্তবা, সহজাত প্রবৃত্তি. 


জীবদেহের যাক্তিক ক্রিয়া এবং সাহজিক ক্রিয়া প্রতিবর্তক্রিয়াশূৃঙ্খল। সহজাত 

প্রবৃত্তি জৈব উপযোজনে , (biological adaptation) সহায়তা করে xia | 
জীববিজ্ঞানীরা মনে করেন পরিবেশের সঙ্গে প্রাণীর উপযোজন 

যেসৰ মৌলিক ক্ৰিয়া : 

প্রাণীকে পরিবেশের (adaptation) জীবনের মূলধর্ম।' জীবকে তাঁর পরিবেশের 


সঙ্গে উপযোজনে . সঙ্গে সামঞ্তস্তবিধান করে বেচে থাকতে হয়। পরিবেশের সঙ্গে 
সহায়ত! করে সেগুলিই 


সহজাত enfe সঙ্গতিমাধন করে বেঁচে: থাকবার জন্য cana মৌলিক ক্রিয়া 


প্রাণী সম্পন্ন করে, সেইগুলিই সহজাত cafe এই জাতীয় 
fen গৈবিক প্রয়োজন মেটাবার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং এগুলি শিক্ষালন্ধ 
নয়। প্রাণী জন্মগতন্থত্রে এগুলির অধিকারী হয়। 
| প্রত্যেকটি প্রাণী সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশের উপযোগী একটি দেহের গড়ন নিয়েই 
জন্মগ্রহণ করে এবং তার CR দেহের গড়নই তাঁকে সহজাত প্রবৃত্িমূলক কর্ম 
করায়। ম্াকড়দার দেহের জন্মগত গড়নই এমন যে, জাল বোনার জন্য বিশেষ 
প্রয়োজনীয় অঙ্গ তার দেহেই রয়েছে। জাল বোনার প্রয়োজনীয় অঙ্গ এবং জাল 
সহজাত প্রবৃত্তি... বোনার যে প্রবণতা এই জটিল ব্যবস্থা মাকড়সার অস্তিত্বের 
পিকাশের উপযুক্ত জন্যই প্রয়োজন। এই সব কর্ম প্রাণীর আত্মরক্ষায় এবং 
টিং গড়ন স্বজাতিরক্ষ/য় সহায়ত! করে, যদিও সে সম্পর্কে প্রাণীর মধ্যে 
“কোন পূৰ্-চেতনা নেই যদি প্রশ্ন করা যায় যে পরিণতি সম্পর্কে প্রাণীর মধ্য 
যখন কোন পূর্ব-চেতনা নেই তখন সহজাত প্রবৃত্তি কিভাবে সেই পরিণতির উপযোগী 
হতে ধারে । এর উত্তরে তখন জীববিজ্ঞানীরা তাদের সাধারণ সি অর্থাৎ, 
জীবন সংগ্রাম (Struggle for Existence), প্রাকৃতিক নিবাঁচন (Natural 
Selection), বংশগতি (Heredity), পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজন (Adjustment 

to the Environment) প্রভৃতির উল্লেখ করেন। 
সহজাত প্রবৃত্তি প্রাণীর অস্তিত্বের জন্য এবং পরিবেশের সঙ্গে উপযোজনের জন্ত 
প্রকৃতির দান। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্রস্তবিধান করে চলার জন্ত 

প্রাণীর দেহ-গড়নই 

দেহের ae প্রয়োজনীয় প্রাণীকে কোন চিন্তা করতে হয় ALA প্রাণীর দেহের গড়নের মধ্যে 
পরিবর্তনগুলি সংগঠিত এমন বাবস্থা আছে যে) পারিপার্থিকের মধ্যে যদি কোন পরিবর্তন 
na ঘটে এবং প্রাণীর সাহঙ্গিক ক্রিয়ার মধ্যেও যদি কোন পরিবর্তন 
সংঘটিত হয় তাহলে প্রাণীর দেহের মধ্যেও প্রয়োজলীক্স-পরিবর্তনগুরি সংঘটিত হয়। 


মারার ৮ ৮ সর ১ শস্টা » ae oe 


সহজাত প্রবৃত্তি ৪৪৫ 


কাজেই সহজাত প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ যাস্ত্রিকভাবে কার্য করে; কোন বুদ্ধি-বিবেচনার্‌ 
প্রয়োজন হয় না। দেহের মধ্যে এমন ব্যবস্থা আছে যে, পাকস্থলীর হজম ক্রিয়া যেন 
আপনাঁআঁপনি সম্পন্ন হয়; চোখ এমনভাবে গঠিত যে, তাঁর মাধ্যমে দেখা ক্রিয়াটি 
সম্পন্ন হয়। প্রাণীর দেহের গঠনও এমন যে, সাহজিক ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করার জন্য 
প্রয়োজনীয় অঙ্গ সঞ্চালন পূর্ব-অভিজ্ঞতার সহায়তা ছাড়াই সম্পন্ন হয়। 

সমালোচন! £ জীববিজ্ঞানীদের অভিমতের মধ্যে অনেকটা সত্য আছে। কিন্তু 
প্রাণীর আচরণের ব্যাখা -গ্রসঙ্গে এ অভিমত খুব যুক্তিসঙ্গত নয় । এ মতবাদ যথার্থই 
Grete avis ates নির্দেশ করে যে, সহজাত প্রবৃত্তিগুলি প্রাণীকে তার পরিবেশের 
তার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গে সামঞ্তস্তবিধানে সহায়তা করে যার জন্য প্রাণী তার অ 
tage tentey বজায় রাখতে পারে ।: কিন্তু এ মতবাদের বিরুদ্ধে নিয়োক্ত 
মহায়তা করে 

অভিযোগ আনা! যেতে পারে |, 

প্রথমতঃ, এই মতবাদের ধারা ante তারা নাহজিক. ক্রিয়া এবং afew 
টক Wii's ক্রিয়ার মধ্য কোন প্রভেদ করেন ali কিন্তু সাহজিক ক্রিয়া 
প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার মধ্যে এবং প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার, মধ্যে কোন কোন বিষয়ে সাদৃশ্য 
oe cs থাকলেও, উভয়ের মধ্যে অনেক বিষয়ে পার্থক্য আছে। 

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদ agata প্রাণীর মধ্যে লক্ষ্য সম্পর্কে কোন পূর্ব চেতনা 


- নেই | প্রতিবর্ত-ক্রিয়াগুনি একটির পর একটি সম্পন্ন হয় এবং এগুলিই যান্ত্রিকভাবে 


প্রাণীকে তার পরিবেশের সঙ্গে সামগ্শ্তবিধান করে চলতে সহায়তা করে। কিন্তু 
আমরা পূেই আলোচন! করেছি যে, প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তিপ্রস্থত কার্ধের মধ্যে 
লক্ষ্য সম্পর্কে একটা নুম্পষ্ট ধারণা না থাকলে ও একটা ক্ষীণ ও অস্পষ্ট চেতন! থাকে | 

নতুবা কোন প্রাণী সাহজিক ক্রিয়া সম্পন্ন করার সময় 
320, ক্ষেত্র অপ্রয়োজনীয় বিষয় বর্জন করে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় উপাদান 
অধীকার কর] চলে ন! ও উপায়গুলি নিবাচন করে নিত না। বানা বাধার সময় পাখী 
যেসব উপাদান বানা বাধার উপযোগী সেগুলিকেই নির্বাচন করে, লক্ষাহীনভাবে 
অন্ধের মতে| যে কোন উপাদানই গ্রহণ করে না। RETR পাখীর মধ্যে যে কিছুটা 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে. অস্পষ্ট মচেনতা আছে তা স্বীকার করতে হয়। এই মতবাদ প্রাণীর 
আচরণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে কোন মানসিক উপাদান (psychical factor) 
স্বীকার করে-নেয় না। কিন্ত প্রাণীর আগ্রহ, মনোযোগ, লক্ষ্য সম্পর্কে অস্পষ্ট চেতনা 
প্রভৃতিকে বর্জন করে প্রাণীর আচরণকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। 


aort সাহজিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে মানগিকতাকে অস্বীকার কর! চলে না। 


৪৪৬ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


৪! সহজাত aafia pcs সনভ্ঞভ্তমুনক মতবাদ 
(Psychological Theory of Instinct) ; 


এই মতবাদ জীববিজ্ঞানীদের সহজাত প্রবৃত্তি সম্পকীয় মতবাদের বিরোধী f 


মতবাদ | স্টাউট, ম্যাক্ডুগাল, উড sate, লয়েড মর্গান (Lloyd Morgan) এবং মায়ার্স 
তা: পা (Myers) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ এই মতবাদের সমর্থক । এদের 
মুলে যে মানসিক. মতাহুসারে প্রাণীর আচরণের পেছনে যে মানসিক উপাদান 
বান আছে তাঁকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক নির্বাচন, 
TF বংশগতি, পরিবেশের.দঙ্গে উপযোজন এবং দৈহিক ও ন্সায়বিক 
g দ্বার! প্রাণীর উদ্দেশ্টমূলক আচরণকে যথাযথ ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। 
এ এই মতবাদের সমর্থকবুনদ স্বীকার করেন না যে, সহজাত প্রবৃত্তি প্রতিবর্ত-ক্রিয়া- 
রন (chained reflex) মাত্র, কারণ প্রতিবর্ত-ক্রিয়া ও সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে 
তি উল্লেখযোগ্য গ্রতেদ বর্তমান।  প্রতিবর্ত-ক্রিয়া যাস্ত্রিকভাবে 
প্রতিবর্ত ক্রিয়া-শৃত্থল সম্পন্ন হয়, কিন্তু নাহজিক ক্রিয়াগুলি যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় ন! ।' 
3y প্রতিবর্ত-ক্রিয়ার মধ্যে কোন বুদ্ধি লক্ষ্য করা যায় না। কিন্ত 
সাহজিক ক্রিয়ার মধে; যে আগ্রহ, মনোযোগ, একাগ্রতা, কর্মবৈচিত্য এবং 
সাহজিক ক্রিয়াও . অভিজ্ঞতার সহায়তায় শিখনের বিষয় লক্ষ্য করা যায় তা স্পষ্টই 
steve fern মহজাত. প্রবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধিগত চেতনার (intellectual 
consciousness) উপস্থিতি নির্দেশ করে। 
অনোবিদ্‌ স্টাউটের মতে সহজাত প্রবৃত্তির প্রথম প্রকাশের মধোই প্রাণীর অতীত 
অভিজ্ঞতার প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়।ঃ অভিজ্ঞতা মনোযোগের ফল এবং 
মনোযোগ একটি মানসিক প্রক্রিয়া। প্রাণীর নহাত প্রবৃত্তির প্রথম প্রকাশের মধ্যে 
মনোযোগের বাহ বৈশিষ্ট গুলি বেশ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। বিশেষ বিশেষ উদ্দীপকের 
সঙ্গে ইন্দিয়ের উপযৌজন (adaptation), প্রাণীর সর্তকতা, প্রত্যাশা এবং STs 
sare ae সম্পর্কে প্রস্ততি-সকল কিছুই প্রাণীর এই মনোযোগের 
মনোযোগ রূপ মানসিক বিষয়টি নির্দেশ করে। প্রাণীদের জটিল ক্রিয়ার বিভিন্ন অংশ 
রিং “ক্ষ কতকগুলি বিচ্ছিন্ন প্রতিবর্ত ক্রিয়ার সমষ্টমাত্র নয়। বিড়ালের b 
শিকার অনুসন্ধান করা, শিকারের দেখা! পেরে চুপি চুপি তাকে 
অন্থনরণ করা এবং শেষ পর্যন্ত নিজ আয়ন্তের মধ্যে এনে তাকে নিহত করা এই সব 


1. „even in the first performance ‘of an instinctive act the influence of ~ 


previous পি পা is by no means altogether excluded.” 
Stout: Manual of Psychology ; Page 392. 


সহজাত প্রবৃত্তি 884 
কাঁজ একই জটিল কাজের ধারাবাহিক বিভিন্ন esa প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রাণীর 


: মধ্যে যে মনোযোগ লক্ষ্য করা যায়, দেই মনোযোগই একটি এঁক্যের সুত্র হিসেবে 
. বিভিন্ন ক্রিয়া গুলিকে এক্যবদ্ধ করে তাঁদের একটি নির্দিষ্ট ক্ষ্য অভিমুখে চালিত করে। 


জীববিজ্ঞানীর1 মনে করেন যে, প্রাণীর সাঁহজিক ক্রিয়ার মধ্যে লক্ষ্য সম্পর্কে কোন 
পূর্ব-চেতনা নেই, মাহজিক ক্রিয়া অন্ধ যাস্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্ত প্রাণীর 
- আচরণ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, শেষ লক্ষ্য (ultimate end) সম্পর্কে প্রাণীর কোন 
সুস্পষ্ট চেতনা ন! থাকলেও বর্তমান লক্ষ্য (proximate 
সাহজিক ক্রিয়ার end) সম্পর্কে প্রাণী চেতন । পাখী তার বাসা নির্মাণ করার | 
সাক eee wa যে কোন উপাদানই সংগ্রহ না করে কেবলমাত্র anadi, 
লক্ষ্য কর! যায় উপাদান সংগ্রহ করে। নির্বাচন ও বর্জন (selection and 
rejection) বুদ্ধিগত প্রক্রিয়া; সেহেতু প্রাণীর মধ্যে যে উদ্দেশ্য 
সম্পর্কে একটা ক্ষীণ এবং BB চেতনা আছে তা অস্বীকার করা চলে না । তাছাড়া, 
প্রাণী প্রচেষ্টা ও ভুল মংশোধন-পদ্ধতির (trial and error method) মাধ্যমে 
 উদ্দেশ্টসাধনের জন্য সহজাত ক্রিয়ার মধ্যে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নিয়ে আসে। 


লয়েড মর্গান মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বিভিন্ন প্রচেষ্টা অধ্যবসায় 
মর্গান ও ম্যাকডুগীলের (persistency with varied effort) লক্ষ্য করা যায়। কোন 
চিত একটি বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাণী যদি উদ্দেশ্বদাধনে 
বিফল হয় তাহলে নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রাণী উদ্দেস্তসাধন করার জন্য সচেষ্ট 
হয়। মনোবিদ্‌ ম্যাকডুগালের মতে বুদ্ধি, Wags এবং কর্মপ্রবণতা_-এই তিনটি 
মানসিক উপাদান সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে RITA | 

প্রাণী যে পূর্ব-অভিজ্ঞতার সাহায্যে সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন আনতে 
পারে, প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করলে এ সম্পর্কে বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। কিন্ত 
সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধির অস্তিত্ব স্বীকার করে না নিলে প্রাণীর পক্ষে অভিজ্ঞতার 
ই সাহায্যে শিক্ষালাভ করা সম্ভব নয়। লয়েড মর্গান, মায়াম, স্টাউট প্রমুখ 
মনোবিদ্গণ প্রাণীর আচরণ লক্ষ্য করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, 
সাহজিক ক্রিয়া বারবার সম্পাদিত হওয়ার ফলেই যে সাহজিক ক্রিয়া পরবর্তীকালে 
বুদ্ধির দ্বার! পরিচালিত হয়, তা নয়, সহজাত প্রবৃত্তির প্রথম প্রকাশের মধ্যেই বুদ্ধির 
পরিচালনা আছে। Rot প্রাণী তার লক্ষ্য AAS হুস্পষ্টভাবে সচেতন না হলেও, 
প্রাণীর মধ্যে কিছু পরিমাণে Saag বা. দুরদর্ণিতা প্রথম থেকেই দেখা যায়। 


৪৪৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


স্থৃতবাৎ মানশিক উপাদান পরিহার করে কেবলমাত্র fee দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
মাহজিক ক্রিয়াকে প্রতিবর্ত ক্রিয়ার তুল্য মনে করে, প্রাণীর লক্ষ্যাভিমুখী আচরণের 
ব্যাখ্যা দেবার প্রচেষ্টা কখনও সস্তোষজনক হতে পারে না। 
Ol ম্যাকডুগালেন্র সহজাত cafe সম্পক্কাঁক্স মতবাদ 
(81509589115 Theory of Human Instincts) : 
মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি আছে কিনা, এটি একটি বিতর্কমূলক প্রশ্ন। এই সম্পর্কে 
মনোবিদ্‌ ম্যাকডুগালের অভিমত প্রণিধানযোগ্য |. ম্যাঁকডুগালের মতে মানুষের মধ্যে 
এমন কতকগুলি সহজাত প্রবণতা আছে, যেগুলি মানুষের, কি ব্যক্তিগত, কি সমষ্টিগত 
[সব রকম চিন্তা এবং কার্ধের প্রয়ৌজনায় উৎস । ম্যাকডুগাঁলের মতে প্রত্যক্ষভাবে বা 
, পরোক্ষভাবে সহজাত প্রবৃততিই মানুষের কাজকে পরিচালিত করে |? মহজাত প্রবৃত্তি 
মূলক উত্তেজনাই সমস্ত কাজের লক্ষ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে (the instinctive impulses 
determine the ends of all activities...)| সহজাত প্রবৃত্তি সম্পর্কে ম্যাক- 
ডুগানের মতবাদ aiia মৃতবাদের (Mechanistic view of instinct) সম্পূর্ণ 
বিরোধী । ম্যাকডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে মানসিক উপাদান বর্তমান; 
‘ মাহজিক fant যান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন হয় না। তার মতে যে সকল অঙ্গণঞ্চালনের 
মাধ্যমে সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশ, তাঁদের সহায়তায় সহজাত প্রবৃত্তিকে ব্যাখ্যা করা 
যুক্তিযুক্ত নয়। সহজাত প্রবৃত্তির গতি হল একটি লক্ষ্যাতিমুখী, একটি বিশেষ 
ধরনের অবস্থার পরিবর্তন--যেটি জীবদেহের উত্তেজনা ও অস্থিরতা দূর করতে পারে। 
সেই লক্ষোর সাহাযোই সহজাত প্রবৃত্তির ব্যাখ্যা দেওয়া যুক্তিমঙ্গত। 
ম্যাকডুগাল সহজাত প্রবৃত্তির সংজ্ঞ দিতে গিয়ে বলেছেন খে, এ হল “উত্তরাধিকার 
সুত্রে NS বা সহজাত দৈহিক-মানসিক প্ৰবণত| a তাঁর অধিকারীকে কোন বিশেষ | 
শ্রেণীভুক্ত বস্তু প্রত্যক্ষ করতে (তার প্রতিমনোযোগী হতে) প্রবৃন্ 
সা ন করে ও এরূপ একটি বস্তু প্রত্যক্ষ করার পর কোন বিশেষ 
প্রকৃতির আবেগঞ্জনিত উত্তেজনা অনুভব করতে এবং একটি 
বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করার জন্য প্রেরণা CHAI”? 


1. “that directly or indirectly the instincts are the prime movers of all 
human activity.,, McDougall: An Introduction to Social Psychology. Page 38. 
2. “We may therefore define ‘an instinct’ as an innate disposition which 
determines the organism to perceive (to pay attention to) any object of a certain 
class and to experience in its presence a certain emotional excitement and an 
impulse to ‘action which find expression in a specific mode of behaviourin 


relation to that object.” 
“McDougall; An Introduction to Social Psychology ; Page 110. 


সহজাত প্রবৃত্তি ৪৪৯ 


পূর্বোক্ত সংজ্ঞা থেকে জানা যায় যে, সহজাত প্রবৃত্তিজাত কার্যধারার কয়েকটি 
স্তর আছে। যথা__(ক) ব্যক্তি একটি. উদ্দীপক: প্রত্যক্ষ করে বা তার প্রতি 
মনোযোগী হয়। যেমন শিকারী বনের মাঝে কোন বাঘকে তার সামনে দেখতে 
পেল। (খ) ব্যক্তি একটা আবেগের উত্তেজনা অনুভব 
.করল। যেমন, শিকারী বাঘটিকে দেখল এবং তার মনে ভয় 
জাগল। (গ) ব্যক্তি একটা বিশেষ পদ্ধতিতে কাজ করতে 
উদ্যত হয়। যেমন, শিকারীর মনে পলায়ন প্রবৃত্তি জেগে উঠল এবং তারপর হয়ত 
সে সত্য সত্যই দৌড়তে আরস্ত করল । এক্ষেত্রে সহজাত প্রবৃত্তিটিই হল পলায়ন 
#4 (instinct of escape) এবং এই প্রবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মূল আবেগ হল ভয়। 
ম্যাকডুগালের মতে সহজাত প্রবৃত্তি হল জটিল মানসিক প্রবণতা । এর তিনটি 
দিক আছে-_(১) জ্ঞানমূলক (Cognitive), (২) অনুভূতিযূলক (Conative) ও 
(৩) ক্ৰিয়ামূলক (Affective—Achive) অর্থাৎ, প্রত্যক্ষ, আবেগ ও কর্মগ্রবণতা 
সহজাত প্রবৃত্তির তিনটি উপাদীন । ... 
ম্যাকডুগাল সহজাত প্রবৃত্তির অনুভূতিমূলক, উপাদানের উপর গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন | তাঁর মতে আবেগ সহজাত প্রবৃত্তির অপরিহার্য উপাদান এবং একটি 
করে মৌলিক আবেগ প্রত্যেক সহজাত প্রবৃত্তির অনুগামী | 5 
ম্যাকডুগাল মোট চৌদ্দটি সহজাত প্রবৃত্তি এবং তাদের প্রত্যেকের অহ্গামী 
করে এক একটি মৌলিক আবেগের উল্লেখ করেছেন। এই চৌদ্দটি সহজাত প্রবৃত্তি 
ও আবেগের একটি তালিকা দেওয়া! হচ্ছে £ 
সহজাত প্রবৃত্তি মৌলিক আবেগ 


(Instinct) ‘ (Primary Emotion) 


সহজাত প্রবৃত্তির 
তিনটি সুর 


(১) পলায়ন প্রবৃত্তি (Instinct of Escape) ভয় (Fear) 
(২) সংগ্রাম প্রবৃত্তি (Instinct of Combat) ক্রোধ (Anger) ' 
(৩) বিভৃষ্ণ প্ৰবৃত্তি (Instinct of Repulsion) বিরক্তি (Disgust) . 
(৪) বাৎসলা প্রবৃত্তি (Parental Instinct) cae (Tender feelings) 
(৫) অনুনয় প্রবৃত্তি (Instinct of Appeal): দুঃখ (Distress) .... 
(৬) যৌন প্রবৃত্তি (Sex Instinct) । কাম (Lust ) 
(৭) কৌতুহল প্ৰবৃত্তি (Instinct of Curiosity) RA (Wonder) 
(৮) ' খান্যান্বেষণ প্রবৃত্তি (Instinct of Food- ক্ষুধা (Hunger) 
j ; ` Seeking) © 
শি. মনো-_২৯ (iv) 


Bte .. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
সহজাত প্রবৃত্তি মৌলিক আবেগ 


(৯) যুথ প্রবৃত্তি (Gregarious Instinct) = নিঃসঙ্গতা বা একাকিত্ববোধ 
(Feeling of Loneliness), 
(১০) আত্ম প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি (Instinct of আত্মগরিমাবোধ (Feeling 
‘ Self. assertion) of Superiority) 
(১১) বশ্যতা! প্রবৃত্তি (Instinct of Sub- ` হীনমন্ততা (Feeling of 
z mission) Inferiority) 
(১২) সংগ্রহ প্রবৃত্তি (Instinct of অধিকাঁরবোধ (Feeling 
Acquisition) of Ownership) 
(১৩) সংগঠন প্রবৃত্তি (Instinct of সৃষ্টির আনন্দ (Feeling of 
Construction) Creativeness) 
(১৪) হাস্ত প্রবৃত্তি (Instinct of caly বা আনন্দবোধ 
Laughter) (Feeling of Amusement) 
এই চৌন্দটি প্রধান সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়াও ম্যাঁকডুগাল কয়েকটি অপ্রধান 
প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন | যেমন-__হাসি, কাশি, মলমৃত্র ত্যাগ ইত্যাদি। 
পরবর্তীকালে পূর্বোক্ত চৌদ্দটি সহজাত প্রবণতার সঙ্গে ম্যাকড়ুগান আরও তিনটি 
সহজাত প্রবণতাকে যুক্ত করে এই তালিকায় মোট সতেরটি সহজাত প্রবৃত্তির স্থান 
নির্দেশ করেছেন। এই নতুন তিনটি সহজাত প্রবৃত্তি এবং তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনটি 
মৌলিক আবেগ হল 
(১৫) বিশ্রাম প্রবৃত্তি (Instinct of Rest) ক্লাস্তিবোধ (Fatigue) 
(১৬) আরাম প্রবণতা (Instinct of Base) ছুঃখ বিমুখতা (Aversion to 


(১৭) আবিষ্কার প্রবৃত্তি (Instinct of Pain) 
: Exploration) ভ্রমণস্পৃহা (Desire for } 
Travels) 


ম্যাক্ডুগালের মতে মহুয়েতর প্রাণী এবং মনুষ্য উভয়েই এই সহজাত প্রবৃত্তির 
অধিকারী। কিন্তু সহজীত প্রবৃত্তির মধ্যে জ্ঞানযূপক উপাদান থাকার জন্য এই 
সহজাত প্রবৃত্তিগুলি অভিজ্ঞতা ও শিক্ষার দ্বারা নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। যখন 
একাধিক সহজাত প্রবৃত্তি যুগপৎ ক্রিয়া করে, তখন আমরা একটি মিশ্র আবেগগত 
উত্তেজনা অনুভব করি এবং মিশ্র আবেগের মধ্যে মৌলিক আবেগের গুণগুলির 
কিছুট। অনুভব করতে পারি ।£ 


1, “While two or more instincts are simultaneously at work in us, we 
experience a confused emotional excitement in which we can detect some thing 
of the qualities of the corresponding Primary emotion.” 

— McDougall: Outlines of Psychology ; Page 128. ; 


সহজাত প্রবৃত্তি. ৪৫১ 


_ সমালোচনা £ (১) ম্যাক্ডুগাল ‘সহজাত প্রবৃত্তি’ শবটিকে অত্যন্ত ব্যাপক 
অর্থে বারহার করেছেন |. তিনি, হাচি, কাশি, চুলকান প্রভৃতি প্রক্রিয়াকেও 
FHS প্রবৃতিজাত ক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কিন্তু অনেক মনোবিদ এই ধরনের 
ক সহজাত প্রবৃত্তিমূলক ক্রিয়ার অস্তভু Ss করার্‌ পক্ষপাতী নন। 


২0২) মাকডুগাল সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে মানুষের জটিপ ও বিচিত্র 
'আচরণকে অত্যন্ত সরলভাবে ব্যাখা! করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু মানুষের আচরণ 
এত জটিল ও বৈচিত্ৰপূৰ্ণ যে, এত সহজ ও সরল স্থত্রের সাহায্যে সেই কারণের 
কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাওয়া যায় ন1। à 


o Miey, ম্যাকডুগাল মানুষের সব বিচার-বুদ্ধিজ্নিত আচরণের (rational 
Conduct) মূলে সহজ প্রবৃত্তির তাড়নাকে স্বীকার করে নিয়ে ‘সহজাত “বৃত্তি” 
শন্টিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন । কিন্তু মনোবিষ্ঠায় “সহজাত 
Safe শব্দটিকে একটি নির্দিষ্ট ও সীমিত অর্থে বাবহার কর! হয়। 

X (৩) মনোবিদ্‌ ড্রেভারের (Drever) মতে প্রতিটি আবেগের সঙ্গেই যে সহজাত | 
MAS যুক্ত থাকবে এমন কোন কথা নেই। আবেগ ছাড়াও সাহজিক ক্রিয়ার 
গতি অব্যাহত থাকতে পারে, তবে কোন কারণে সাহজিক.ক্রিয়া বাধাপ্রাপ্ত হলে 
আবেগের আবির্ভাব ঘটে। 

O NAIR জেমসের (James) মতে প্রতোক আবেগের অনুগামী হিসেবে কোন 
শহজাত প্রবৃত্তির অস্তিত্ব আছে, একথা বলা যেতে পারেনা ॥ সত্য, শিব ও হবন্দরের 
ধ্যান করার জন্য আমাদের মধ্যে যে প্রশান্তিব ভাব জাগে, তার সঙ্গে কোন সহজাত. 
প্রবৃত্তি জড়িত আছে বলে মনে হয় না। তাছাড়া, একই আবেগের ক্ষেত্রে একাধিক 
RAS প্রবৃত্তির সংমিশ্রণ লক্ষ্য কর! যায়। : ভয়ের আবেগ দেখা দিলে আক্রমণাত্মক 
 গ্রন্থুতি এবং পলায়ন প্রবৃত্তি উভয়ই সক্ৰিয় হতে পারে। আরার বিভিন্ন আবেগের 
ক্ষেত্রে একই সহজাত, প্রবৃত্তি ক্রিয়া করতে পারে। যেমন, পাখীর আক্রমণাত্মক 
প্রবৃত্তি ভয় ও ক্রোধ এই উভয় প্রকার আবেগের ক্ষেত্রে সক্রিয় হতে পারে। 

1) ম্যাকডুগালের তালিকাটি অভিনব হলেও বিজ্ঞানসম্মত নয় । সবক্ষেত্রে 
্াকডুগালের তালিকা সংগ্রাম প্রবৃত্তি থেকে ক্রোধের উদ্ভব হয় বা বাংগলা প্রবৃত্তি 


Tt থেকেই স্নেহের উদ্ভব হয়, তা বলা যায় না। 

(৫) মাকডুগালের মতে সব সহজাত প্রবৃত্তিই অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ। কিন্ত 
লৰ সহদাত প্রবৃত্তি কোন কোন মনোবিদের মতে যৌন প্রবৃত্তি, বাৎসলা প্রবৃত্তি, 
|. নিরপেক্ষ নয় সংগ্রাম প্রবৃত্তি প্রভৃতি কেবলমাত্র উত্তরাধিকার সুত্রে atta নয়, 
পরিবেশ থেকেও প্রাপ্ত | 


vs শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


(৬) যেসব প্রবণতাগুলিকে ম্যাকডুগাল সহজাত প্রবৃত্তি বলে আখ্যাত করেছেন, | 
সেগুলি ব্রিভিন্ন ধরনের। সে. কারণে সবগুলিকে একই তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা 
টিন terre নয়। যেমন, আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি, sta ; 
একই তালিকার. প্রবৃত্তি এবং যৌন প্রবৃত্তির সঙ্গে একই তালিকার অন্তভুক্তি করা 
অনু কর চলে না চলে, না, যেহেতু শেষোক্ত সহজ. প্রবৃত্িগুলি মানুষের দেহ" 
সংগঠনের অঙ্গে বিশেষভাবে যুক্ত ।* f a 

(৭) সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে মানুষের আঁচরণকে ব্যাখ্যা করার যে প্রচেষ্টা 
তা বিজ্ঞানসম্মত নয়, কারণ সহজাত প্রবৃত্তি মানুষের আচরণের কোন বৈজ্ঞানিক : 

কারণ নির্দেশ করে না, শুধুমাত্র বর্ণনা করে। পাখী ডিমে তা 
টানা দেয় কেন, এর উত্তরে যদি বলা হয় ডিমে তা দেবার সহজাত 
কারণ নির্দেশ করে ন! প্রবৃত্তির জন্য ; al মানুষ ভীতিজনক বস্তু দেখে পালায় cea, | 
কারণ" মানুষের পলায়ন প্রবৃত্তি আছে--তাহলে একই কথার 

পুনরাবৃত্তি কর! হয়। সহজাত প্রবৃত্তির সাহায্যে কার্ধের ব্যাখ্যা করা হলেও কার্ধের : 
কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নির্দেশ করা হয় না। i 
ম্যাকডুগালের তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, তিনি সহজাত প্রবৃত্তি এবং 
সাহজিক ক্রিয়ার মধ্যে কোন: স্বম্পষ্ট ভেদরেখা টানেন নি। সহজাত প্রবৃত্তি ও 
আবেগের মধ্যে যে সম্বন্ধের কথা বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রেও উভয়ের মধ্যে We পার্থক্য 
আছে। ‘আবেগের ধর্ম হল অনুভূতি -এবং সহজাত, প্রবৃত্তির বৈশিষ্ট্য হল বিভিন্ন 
প্রকারের ক্রিয়ার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ Fat | ra 

(৮) অনেক *মনোবিদ্‌ মনে করেন যে সহজাত প্রবৃত্তি ও মতবাদ তব্বের দিক 

| থেকে যথার্থ বা অযথার্থ যাই হোক না কেন, বাবহাঁরিক দিক 
কারন থেকে মানুষের আচরণের ব্যাখ্যা-গ্রসঙ্গে এ মতবাদ খুব কাজে 
প্রবৃত্তি ব্যবহারিক আসে না। মানুষ তাঁর শৈশব অতিক্রম করার পর, ARIS 
এ সহজ প্রবৃত্তির তাঁড়নায় কোন ste করে না, তাঁর কাজ বুদ্ধির 

দ্বারা পরিচালিত হয়। “সহজাত প্রবৃত্তি কথাটিকে অনেকে: 
বংশগত অপরিবর্তনীয় কতকগুলি মৌলিক প্রবৃত্তি অর্থে গ্রহণ করেন এবং এই | 


1. “Another more justified criticism was that the tendencies McDougall 
instinctive are of widely different types. Such tendencies as self-assertion, 19, 
example (which is far from specific whether in the situations that arouse it, Of 
the type of activity to which it gives rise) cannot readily be put in the A 
category as impulses like sex and hunger which involve specialised psychol 
mechanisms.” Rex and Knight; An Introduction to, Psychology, Page 


সহজাত প্রবৃত্তি 8৫৩. 


অর্থে তাঁরা মনে করেন যে, মানুষের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির আদৌ কোন অস্তিত্ব 
আছে কিনা সন্দেহজনক |. অনেক আধুনিক মনোবিদ্‌ এই কারণে সহজাত প্রবৃত্তি 
শব্দটি ব্যবহার না করে, “প্রেষণা” (Motive), নোদনা (Drive), চাহিদা (Need) 
প্রভৃতি শব্দের বাবহাঁরই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। তবে প্রেষণা, নোদনা 
প্রভৃতি যে শব্দই বাবহার করা হোক না কেন, তার দ্বারা মানুষের সহজাত 
প্রবৃত্তির ধারণাকে অগার্থক প্রতিপন্ন করা যায় না ।  “প্রেষণ।” ও “নোদ্রনা'-র 
মাধ্যমে যাকে বোঝান হয়, সহজাত প্রবৃত্তির মাধ্যমেও তাকেই বোঝান হয়েছে। 
মানুষ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হতে পারে। কিন্তু মানুষের এই সব বুদ্ধি-প্রস্থত 
ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে অনেক ক্ষেত্রে তার পশ্চাতে কোন না কোন সহজাত 
প্রবৃত্তির বা প্রবণতার অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যেতে পারে। মানুষের আচরণের পিছনে 
সহজাত প্রবৃত্তির সক্রিয় প্রভাবকে অস্বীকার কর! চলে না, যতই ATA তার লক্ষ্য, 
কিছু করার জন্য অভ্যাস ও বুদ্ধির Siete গ্রহণ করুক। সহজাত প্রবৃত্তির মানসিক 
উপাদানকে প্রয়োজনীয় গুরুত্ব দেওয়াতে ম্যাকডুগালের সহজাত প্রবৃত্তি সম্পকীয় 
মতবাদ বিশেষ রুতিত্ব লাভ করেছে। 

৬ সহজাত oats ও afa (Instinct and চল: 

সহজাত, প্রবৃত্তি হল জন্মগত বা উত্তরাধিকা রস্থত্রে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রবৃত্তি 
যেগুলি প্রাণীকে. কতকগুলি জৈরিক অভাব এবং প্রয়োজন মেটাতে সহায়তা করে। 
সহজাত প্রবৃত্তি শিক্ষালন্ধ নয়। সহজাত প্রবৃত্তিবশে যে fa সম্পাদন করা হয় 
তা প্রাণীর উদ্দেশ্যনাধন করে, যদিও প্রাণী তার উদ্দেশ্য মম্পর্কে পূর্ব থেকে সচেতন 
নয়। উদ্দেহ্যসাধনের জন্য. যে উপায়গুলি অবলহ্বন করা হয় সেগুলি বুদ্ধির দ্বার! 
চালিত হয় না। সহজাত প্ৰবৃত্তি যদিও জন্মগত তবু সব সহজাত প্রবৃত্তিই জন্মের 
সময় থেকে সুস্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করে না। 

বুদ্ধি হল একট! মানসিক শক্তি যার সহায়তার ব্যক্তি নতুন নতুন অবস্থায় সঙ্গে 
নিজেকে থাপ খাইয়ে নিতে পারে। বুদ্ধির মধ্যে থাকে বিগার ও বিবেচনাশক্তি। 
বুদ্ধি হল সহজাত এবং বয়দের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির ক্রমবিকাশ ‘ঘটে | বুদ্ধি প্রণোদিত 
কার্ধেরও লক্ষ্য থাকে কোন উদ্দেশ্যদাধন করা। কিন্তু বুদ্ধি-প্রণোদিত কার্ষে উদ্দেস্ 
মম্প্কে পূর্ব-চেতনা থাকে এবং উদ্দেশ্টসীধনের উপায়গুলি পূর্ব থেকে স্থির করে 
নির্বাচন করা হয়। 

মনোবিদ্‌ ম্যাকডুগাল (McDougall) সহজাত প্রবত্তিজাত ক্রিয়া! এবং 


বিচার-বুদ্ধিজনিভ ক্রিয়ার মধ্যে fates econ নিদে'শ করেছেন £ 


৪৫৪ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
সহজাত প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়া হল উদ্দেশ্তমূলক, কিন্তু অনুরূপ পরিবেশের কোন পূর্ব 
অভিজ্ঞতা ছাড়াই প্রাণী এ ধরনের ক্রিয়া সম্পন্ন করে | বিচারবুদ্ধি- 
চাটতে জনিত ক্রিয়ার লক্ষণ হুল- প্রাণী পরিবেশের পূর্ব-অভিজ্ঞতার 
সাহাযো লাভবান হতে পারে এবং এর সাহায্যে বর্তমান কার্ধকে পরিচালিত করতে 
পারে। সহজাত প্রবৃত্তি হল Borne কাজ করার জন্মগত ক্ষমতা, কিন্তু বুদ্ধি 
হল পূর্ব-অভিজ্ঞতার আলোকে জন্মগত ক্ষমতার মধ্যে উন্নতিসাঁধন করার ক্ষমতা (2 
অনেকে মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধো একটা বৈপরীতোর 
ভাব আছে। তাদের মতে ইতর প্রাণীর ক্রিঃ| সহজাত প্রবৃত্তির দ্বায়া নিয়ন্ত্রিত হয়, 
সজ্জাত প্রবৃত্বিও বুদ্ধির দ্বারা নয়? কিন্তু মানুষ পরিচালিত হয় বুদ্ধির দ্বারা, 
পরপর বিপরীত সহজাত প্রবৃত্তির দ্বার] নয়। 
সহজাত প্রবৃত্তির মধ্য TGs পরিচালন! আছে কি নেই এই প্রশ্নকে 
কেন্দ্র করে মনোবিদ্দের মধ্যে মতভেদ দেখা ঝাঁয়। 
জেম্ণ (James), স্পেন্সার (Spencer) প্রমুখ -মনোবিদ্গণ মনে করেন যে, 
সহজাত প্রবৃত্তি হল বুদ্ধিবিযুক্ত। সাহজিক ক্রিয়া অন্ধ প্রবৃত্তিবশে চাঁপিত হয়। সাহজিক 
ane, ota ক্রিয়ার মধ্যে সচেতন বুদ্ধি বিবেচনার কোন স্থান নেই | এই সব 
প্রভৃতির মতে সহজাত যনোবিদ্দের মতে সহজাত প্রবুত্তিজনিত ক্রিয়া হল প্রতিবর্ত 
a afte ক্রিয়া-শৃঙ্ঘল (chained reflex) এবং সীহজিক ক্রিয়া নিতান্তই 
যান্্িকভাবে সম্পন্ন হয়। যে পাখীটি বাসা তৈরি করছে, সে পাখীটি যে তার অনাগত 
শাবকদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করছে, সে সম্পর্কে তার কোন সচেতনতা CAE | 
এমন কি মে যে একটা বাসা তৈরি করছে দে সম্পর্কেও সে সম্পূর্ণ সজাগ নয়। 
সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধির মধ্যে কিছুটা বৈপরীতোর ভাব আছে তা অন্বীকার 
কথা চলে না, কিন্তু তবু উভয়ের মধ্যে খুব gA? ভেদ রেখা টানা যায়না fata 
সহজাত পবৃত্তিও  বুদ্ধিজনিত কাঙ্জের মধ্যে যে দূরদর্শিতা লক্ষ্য করা যায়, সহজাত 
বুদ্ধির মধ্য সন: » প্রবৃত্তিজাত ক্রিয়ার মধ্যেও তা লক্ষ্য করা যায়। মানুষ যেমন 
_ ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে, পিপীলিকা এবং মৌমাছিও তেমনি ভবিষ্যতের জন্ত 


l 
; 


সহজাত প্রবৃত্তি : see, 


খাগ্ত সঞ্চয় করে। বিচারবুদ্ধিজনিত কাজের মধ্যে যে- একাগ্রতা, নিষ্ঠা, মনোযোগ 
পরস্পর বিচ্ছিন্ন কার্ধাবলীর ক্ষেত্রে এক নিবিড় যোগন্থত্র লক্ষ্য করা! যায়, মন্ুয্যেতর 
প্রাণীর মহজাত ক্রিয়ার মধ্যেও এই গুণগুলি লক্ষ্য করা যায়। বিচারবুদ্ধিজনিত 
কাজের প্রধান বৈশিষ্ট) হল লক্ষ্য সম্পর্কে স্থম্পষ্ট চেতনা । কেন বাঁসা তৈরি করছে, 
মে সম্পর্কে পাখীর চেতনা না থাকলেও, সে যে বাসা তৈরি করছে, এ সম্পর্কে 
চেতনা তাঁর মধ্যে নিশ্চয়ই আছে। ৪১৭ লক্ষ্য সম্পর্কে পাখীর মধ্যে একটা অস্পষ্ট 
OWA AIT | 
কিন্ত ম্যাকডুগাল, স্টাউট প্রমুখ মনোবিদ্গণ সাহজিক ক্রিয়ার এই যাকস্ত্িক ব্যাখ্যা 
স্বীকার করেন না। তাদের মতে সহজাত প্রবৃত্তি বুদ্ধিবিষুক্ত নয় এবং সাহজিক 
megma, ষ্াউট ক্রিয়া অন্ধ প্রবৃত্তিবশে পরিচালিত হয়ে. নিছক যাস্ধ্িকভাবে 
_ প্রভৃতির মতে সম্পন্ন হয় না। যে পাখীটা খড়কুটো দিয়ে তার বামা তৈরি 
সহজাত ক্রিয়ার মধ্যে করছে সে যে তার অনাগত শাবকদের আশ্রয়ের জন্যই বাসা 
বুদ্ধির পরিচালন! তৈরি 
আছে র করছে এই চরম বা দূরবর্তী লক্ষ্য (ultimate. or 
remote end) সম্পর্কে মে সচেতন না হতে পারে; কিন্ত 
SHAS) ব| বর্তমান লক্ষ্য (proximate end) এবং মেই লক্ষ্যসাধনের জন্য যে. 
উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বন করা প্রয়োজন, মে. সম্পর্কে মে যে একেবারেই 
সচেতন নয় এমন কথা বলা চলে না। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে মপ্পূর্ণ অন্ধ নয়, তার মধ্যে 
কিছুটা দূরদর্মিতা আছে। যে পাখী ঠোঁটে করে খড়খুটো সংগ্রহ করছে, সে তার 
বাসা তৈরি করার জন্য যে কোন উপাদানই সংগ্রহ করে না, কেবলমাত্র iT TATA 
উপাদান সংগ্রহ করে এবং অপ্রয্জোজনীয় উপাদান বর্জন করে। পাখীর এই 
Bore সংগ্রহের মধ্যে যে নির্বাচন ও বর্জনের বিষয়টি রয়েছে তা বুদ্ধিনির্ভর। 
 খর্নভাইক (Thorndike) প্রমুখ একদল WART মনে করেন যে, শিক্ষার 
ব্যাপারে মান্য এবং ইতর প্রাণী উভয়েই “প্রচেষ্টা এবং ভুল সংশোধন পদ্ধতির 
: (Trial and Error Method) মাধ্যমে শিক্ষালাভ করে এবং 
WOR Cer অভিমত শিক্ষার ব্যাপারে সহজাত প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের প্রতাবই aw 
করা যায়। আবার স্টাউট, লয়েড মর্গান, মায়ার্স প্রভৃতি মনোবিদ্দের মতে সহজাত 
সহজাত প্রবৃত্তি প্রবৃত্তির মধ্যে বুদ্ধি নিহিত থাকে এবং সে কারণেই ইতর 
অভিজ্ঞতার সাহায্যে. প্রাণীর পক্ষেও বুদ্ধির সাহায্যে সহজাত প্রবৃত্িগুলিকে 
‘asad z পরিবর্ঠিত, করা সম্ভব হয়। যে কোন NIR খুটিয়ে খাবার 
প্রবৃত্তি মুরগীর বাচ্চার মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু অভিজ্ঞতার সহায়তায় 
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সে অল্পদিনেই বুঝতে পারে কোন্টি অখাগ্ঘ আর কোন্টি হ্ুখাগ্ভ। শিকারী প্রাণী 
O পূর্বঅভিজ্ঞতার সাহায্যে তার শিকার করার পদ্ধতিকে 
bse wher Late নানাভাবে পরিবন্তিত করে। যে ইদুর একবার খাচা থেকে 
সহযোগিতা পালাবার স্থযোগ পেয়েছে সেই ইদুর তাঁর খান্ত গ্রহণের সহজাত 
প্রৃত্তিকে রোধ করে আর খাচার খাবারের দিকে পা বাড়ায় না। মন্ুষ্কেতর প্রাণীর 
আচরণ লক্ষ্য করলে বুদ্ধি-ও সহজাত প্রবৃত্তির পারস্পরিক সহযোগিতা লক্ষ্য করা 
যায়, যার জন্য ম্যাকডুগাল বলেন, “সহজাত প্রবৃত্তি ও বুদ্ধি কার্ধনম্পাদন এবং 
পরিচালনার ছুটি ভিন্ন নীতি নয়.. কোন বাহ্লক্ষণের সাহায্যে সহজাত প্রবৃত্তিমূলক 
আচরণ এবং বৌদ্ধিক আচরণের মধ্যে তারতম্য করা যায় না” 
অবশ্য এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, সহজাত প্রবৃত্তির প্রথম প্রকাশের মধ্যে 
বুদ্ধির কোন পরিচালন! থাকে না এবং সাহজিক ক্রিয়া বার বার সম্পাদিত হওয়ার 
জন্যই, সহজাত প্রবৃত্তি ক্ৰমশঃ বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয় | 
কিন্তু এ যতবাদ গ্রহণযোগ্য নয়। শিক্ষা করাই-ত বৃদ্ধির লক্ষণ। প্রাণীর সহজাত 
প্রবৃত্তির মধ্যে প্রথম থেকেই বুদ্ধি নিহিত আছে এ কথ! স্বীকার 
অভিজ্ঞতার দ্বারা 
arfas fma করে না নিলে প্রাণীর অভিজ্ঞতার সাহায্যে সাহজিক. ক্রিয়াকে 
পরিবতনি। সাহজিক পরিবর্তিত করার বিষয়টিকে স্বীকার করা সম্ভব হয় না। তা 
ক্রিয়ার বুদ্ধির উপস্থিতি 
নির্দেশ করে না হলে মনোবিদ্‌ স্টাউটের (Stout) ভাষায় আমাদের বলতে 
হয়, 'পূর্ববুদ্ধির পরিণাম ' হিসেবেই প্রথম বুদ্ধির আবির্ভাব 
ঘটছে" (intelligence first arises as a consequence of previous 
intelligence) | fee aay fiata স্ব-বিরোধী, সেহেতু ata | 
Teak, প্রাণীর সাহ্‌জিক ক্রিয়া যখন প্রথমবার সম্পন্ন হয়, তখনও তাঁর মধ্যে 
বৃদ্ধির পরিচালনা থাকে । তবে এ বুদ্ধি মান্থষের স্থপরিণতবুদ্ধির সমতুল নয়। 
সাহজিক ক্রিয়ার প্রথম প্রকাশের মধ্যেও প্রাণীর লক্ষ্য সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট চেতন! 
আছে যদিও প্রাণীর লক্ষ্য সম্পর্কে এই সচেতনতা, বাইরের লোকের কাছে, খুব 
সুস্পষ্টভাবে ধর] পড়ে না।* 


1, “৮৮৮৮1030000 and Intelligence are not two diverse principles of action 
or of guidance of action’+----“instinctive behaviour is indistinguishable from 
intelligent behaviour by any outward mark,”"—McDougall. Ibid. 

2. “In the first performance of an instinctive action, there will not be purely 
blind restlessness, but a rudimentary connection or active tendency» directed 
towards an end which is an end for the animal itself and does not merely appear 
as if it were so to the external observer.” 

Stout : Manual of Psychology ; Page 345. 
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উপসংহারে একথা বলা যেতে পারে যে, মনুস্তেতর প্রাণীর মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তির 
| তাড়নাই প্রবল সময় সময় মনুয্যেতর প্রাণীর আচরণের মধ্যে এমন অসঙ্গতি লক্ষ্য 
করা যায় যে, তাঁর কোন ব্যাখ্যা খুজে পাওয়া যায় না। কোন 
২ সনুযেতর প্রাণীর. কোন ক্ষেত্রে বানরী তার মৃত সন্তানের মৃতদেহটি বহন করে 
অসংগতি দিনের পর দিন ঘুরে বেড়ায় । গরুর বাছুর মারা যাবার পর 
সেই মৃত বাছুরের চামড়া ও খড় দিয়ে তৈরি নকল বাছুরকেই 
a সন্তান বলে মনে করে গরু তার দেহ লেহন করে । মানুষের মধ্যেও সহজাত 
প্রবৃত্তি আছে; কিন্ত মানুষ তাঁর বুদ্ধির দ্বারা তাঁর সহজাত ্রবৃত্তিগুলিকে 
নিয়ন্তিত করে। জৈব প্রয়োজনের তাড়না wees করা মাত্রই মানুষ ইতর প্রাণীর 
মতো সেগুলিকে চরিতার্থ করার জন্য Bow হয় না। মানুষের বুদ্ধি তাঁর উদ্দেশ্যের 
মূল্য নিরূপণে সহায়তা করে; তাই মানুনের বুদ্ধি তার সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে 
পরিমার্জিত ও সংস্কৃত করে; কখনও বা তার {feels জন্যা তাকে অনুতপ্ত ও 
লজ্জিত হতে দেখা যায়। 
এ নানার ঢালত কি প্ৰবৃত্তি আছে far?) jii man 
instinct ?) 
মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি আছে কি নেই, এই প্রশ্নকে কেন্দ্র করে মনোবিদ্দের 
মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। ডারউইনের বিবর্তন নঙ্বন্ধীয় মতবাদ (Darwin’s 
Theory of Evolution) প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে একদল মনোবিদ্‌ মনে করতেন 
যে, ITA MA সহজাত প্রবৃত্তির অধীন | ক্ষুধা, বাদা 
নির্মাণ, যৌন-ক!মন।! প্রভৃতি প্রবৃত্তির প্রকাশ মন্ুত্তেতর প্রাণীর 
ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে লক্ষিত হয়। মনুস্েতর প্রাণীর সব ক্রিয়াই 
অন্ধ প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু মানুষ আত্মদচেতন বুদ্ধিমান জীব। 
aaea জীবন মূলতঃ বৃদ্ধি দ্বার! পরিচালিত হয়, সহজ প্রবৃত্তির দ্বার! চালিত হয় 
ail কিন্তু ডারউইন পরবর্তী যুগের মনোবিদ্গণ মনে করেন 
যে, WHAT মধ্যেও অনেক প্রকারের সহজাত প্রবৃত্তি আছে, 
তবে মানুষ যেহেতু বুদ্ধিমান মে কারণে সে তাঁর অভিজ্ঞতা ও 
| শিক্ষার সাহায্যে সহজাত প্রবৃত্িগুলিকে পরিবর্তিত, পরিমার্জিত এবং প্রয়োজন হলে 
অবদমিত ও বর্জন করতে সক্ষম হয়। | 
4 aie সাক এবুঝি Ice Pa এই প্রশ্নের Ger দিতে হলে আমাদের 
‘i প্রথম বুঝে নেওয়া দরকার যে, “সহজাত সহজাত প্রবৃত্তি’ শব্দটিকে কি অর্থে আমরা ব্যবহার 


ডারউইনের পূর্ববর্তী 
.. লেখকদের অভিমত 


ঠা 
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করব। যদি সহজাত প্রবৃত্তি বলতে আমরা বুঝি কতকগুলি “সহজাত অঙ্গসঞ্চালন 
প্রবণতা’ (inborn motor aptitude), তাহলে মানুষের ক্ষেত্রে এ জাতীয় প্রবৃত্তির 
সংখ্যা খুবই অল্প। স্তন্যপান করা, কোন কিছু নিয়ে মুখে পুরে দেওয়া, মুখের মধ্যে 
কিছু দিলে তা কামড়ান, হামাগুড়ি দেওয়া, হাসা, কাদা প্রভৃতি 
সহজাত প্রবৃত্তিকে কি 

অর্থে গ্রহণ করাহবে আবেগের প্রকাশ_-এই কয়েকটি মাত্র সহজাত প্রবৃত্তি আমরা 
মানুষের মধ্যে দেখি। এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকে দেখতে গেলে 
WRIST জীবের মধ্যে মানুষের তুলনায় সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা অনেক বেশী এবং 
তার প্রকাশ অনেকটা! সুস্পষ্ট । কিন্তু সহঞ্জাত প্রবৃত্তি বলতে যদি আমরা ‘সহজাত 
মানসিক প্রবণতা” (innate mental aptitude) বুঝি তাহলে মানুষের মধ্যে 
সহজাত প্রবৃত্তির সংখ্যা মনুয্যেতর প্রাণীর তুলনায় cara’ eet কম নয়। ম্যাকডুগাল 
যে চৌদদট প্রধান সহজাত প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন, সেগুলি ছাড়াও আমরা আরও 
অনেক পহজাত প্রবৃত্তির কথাও বলতে পারি। এই অর্থে সহজাত প্রবৃত্তি বলতে 
জন্মগত অনুরাগ, আগ্রহ এবং বিশেষ কয়েক ধরনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে 
শিক্ষালাভ করার ক্ষমতাকে বোঝারে। এই অর্থে নিউটনের অঙ্কের প্রতি, 
মোজার্টের (Mozart) যন্ত্রসঙ্গীতের প্রতি এবং ডারউইনের aisles বিজ্ঞানের 
প্রতি যে সহজাত অন্থরাগ ব! আগ্রহ, তাকেও সহজাত প্রবৃত্তি age করা যায়। 
কিন্তু মনোবিদ্যায় আমরা “সহজাত প্রবৃত্তিকে এতখানি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার 
করতে প্রস্তুত নই। সহজাত প্রবৃত্তি বলতে আমরা বুঝব সেই সব প্রবৃত্তি যেগুলি 
শিক্ষালন্ নয় ও যেগুলি একটি জাতির অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকের মধ্যে বিদ্যমান থাকে এবং 
যেগুলি প্রাণীর কতকগুলি জৈব প্রয়োজন মেটায় ও যা অপেক্ষাকৃত জটিল ক্রিয়ার 
মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। কোন রকম মতবিরোধের মধ্যে না গিয়ে বলা যেতে 
পারে যে, পূর্বোক্ত অর্থে মন্য্তেতর প্রাণীর ক্ষেত্রে এই সব সহজাত প্রবৃত্তি হল 
কতকগুলি মৌলিক ও অপরিবর্তনীয় প্রবৃত্তি, কিন্তু মানুষের 

মানুষের কতকগুলি 
সহজাত বৃত্তি আছে ক্ষেত্রে এই সব সহজাত প্রবৃত্তি তার অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও রুচির 
তবে এগুলি নভিঙ্ঞতার প্রভাবে পরিবর্তিত ও পরিমাজিত হয়। ays জীব ক্ষুধা বা 

দ্বারা পরিবতিত হয় 
যৌন কামনার তাড়না অনুভব করা মাত্রই তার তাড়নাকে 
পরিতৃপ্ত করতে চায়। মানুষও এই সব প্রবৃত্তির তাড়না BREE করে, তবে সভ্য 
মানুষ কচিসন্মত ও সমাজ-অন্ুমোদিত পথে অগ্রসর হয়ে সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নাকে 
পরিতৃপ্ত করার জন্য সচেষ্ট হয়। মানুষের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তি থাকলেও, সে 
মহু্তেতর প্রাণীর মতো অন্ধ প্রবৃত্তির তাড়নায় চালিত না হয়ে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুদ্ধি 


সহজাত প্রবৃত্তি ses 


বা যুক্তির দ্বারাই চালিত হয়। পশুর প্রবৃত্তির প্রকাশ উন্মুক্ত ও S মানুষের 
মধ্যে যদিও সেই একই সহজাত প্রবৃত্তির ক্রিয়া! লক্ষ্য করা যায়, তবু তার প্রকাশ 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই FATS, VRAIS ও সমাঁজসম্মত। মানুষের বুদ্ধিই তার সহজাত 
্রবৃত্তিগুলিকে পরিবন্তিত করে । 
vl সহজাত gafa এবং siitaet (Instinct and 
Emotion) : : 

যেসব জন্মগত প্রবৃত্তির বশে একটি জাতির wag] প্রতিটি জীব কোনরূপ 
শিক্ষা বা পূব-সঙ্কল্লের দ্বারা পরিচালিত না হয়ে এবং কাজের ফলাফল সম্পর্কে কোন 
পূর্বধারণা না করে, বংশপরম্পরায় প্রায় একই রূপ পদ্ধতি 
Freer gas অৱলম্বন করে আত্ুরক্ষা বা স্বজাতির মঙ্গলের জন্ত একাধিক 
কাজ ধারাবাহিক ভাবে করে, মেই সব জন্মগত প্রবৃত্তিকে 
সহজাত প্রবৃত্তি বলা হয় এবং ক্রিয়াগুলিকে বলা যায় সাহজিক ক্রিয়া । পাখীর বাসা 
বীধার প্রবণতা, ডিমে তা দেওয়ার প্রয়াস, প্রাণীর আত্মরক্ষার প্রেরণা, শিশুর 
স্তন্যপান, মানুষের যৌনপ্রবৃত্তি প্রভৃতি সহজাত প্রবৃত্তির উদীহরণ। অপরদিকে 
আবেগ হল এক ধরনের জটিল অনুভূতি ; কোন বিশেষ বস্তু বা ধারণা একে 
জীগরিত করে এবং দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের জন্য বিশেষ ধরনের কতকগুলি 
দৈহিক প্রকাশ ঘটে যার জন্ত আমরা নানা রকম কাজে প্রবৃত্ত হই। ক্রোধ, ভয়, 

হিংসা. অহঙ্কার প্রভৃতি হল আবেগের Sataa | 
সহজাত প্রবৃত্তি এবং আবেগের মধো কোন সম্পর্ক আছে কিনা এবং যদি কোন 
সম্পর্ক থাকেও, তাহলে সেই সম্পর্কের প্রকৃতি কি, এ বিষয়কে কেন্দ্র করে মনো বিদ্দের 

| মধ্যে মতভেদ আছে। 

'কোন কোন WARR মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তি এবং আবেগের মধ্যে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান। বস্তুতঃ, দৈনন্দিন জীবনে উভয়ের মধ্যে এক নিবিড় সম্পর্ক 
লক্ষ্য করা যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে কোন একটি কাজ সহজাত 
চদা প্রবৃত্তিগত, ar আবেগগত কোন্টির বহিঃপ্রকাশ, বল! কঠিন 
হয়ে পড়ে । দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক £ একটি কুকুর 
যখন আক্রমণকারী কোন ব্যক্তিকে দেখে ঘেউ ঘেউ করে চিৎকার করে, তখন 
কুকুরের এই চিৎকাঁরকে ক্রোধ বা ভয় আবেগের বহিঃপ্রকাশ বলে মনে করতে পারি 
| বা ‘আত্মরক্ষা’ এই সহজাত প্রবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ বলে ধারণা করতে পারি। কোন 
ব্যাখ্যাই অযৌক্তিক নয়। আবার যে বস্তু আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিকে জাগরিত 


৪৬০ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 
করে তা আমাদের মধ্যে আবেগেরও সঞ্চার করে। পায়ের কাছে একটা সাপ 
দেখলে আমরা আত্মরক্ষার জন্য সঙ্গে সঙ্গে লাফ দিয়ে দূরে সরে যাই এবং ভয়ে 
আমাদের বুক দুরু দুরু করতে থাকে। এক্ষেত্রে আত্মরক্ষারূণ সহজাত প্রবৃত্তি এবং - 
‘ভয়’ রূপ আবেগ, উভয়ের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাঁয়। সহঙ্গাত প্রবৃত্তি এবং আবেগের 
এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করে মনোবিদ্‌ ম্যাকডুগাল সিদ্ধান্ত করলেন যে, উভয়ের মধ্যে 
একটি নিয়ত aza (invariable relation) বর্তমান | ম্যাকড়ুগালের মতে, আবেগ 
i সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্নিহিত অংশ (integral part) যেখানে 
Hanes সহজাত প্রবৃত্তি আছে, সেখানে আবেগ আছে: যেখানে 
আবেগের মধ্যে নিয়ত পলায়ন প্রবৃত্তি আছে, সেখানে ভয় আছে) যেখানে সংগ্রাম 
1২ প্রবৃত্তি আছে, সেখানে ক্রোধ আছে, যেখানে বাৎসল্য প্রবৃত্তি 
আছে, সেখানে cre আছে; আবার যেখানে যৌন প্রবৃত্তি আছে, সেখানে কাম 
আছে। ম্যাকড়ুগাল চৌদ্দটি প্রধান সহজাত প্রবৃত্তির এবং প্রতিটি সহজাত প্রবৃত্তির 
সঙ্গে সং্লিষ্ট একটি করে আবেগের উপস্থিতির কথা৷ বলেছেন। 
2 অনেক মনোবিদ্‌ কিন্ত সহজাত প্রবৃত্তি ও আবেগের মধ্যে 
উভয়ের মধো কোন এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ককে স্বীকার করে নিতে ইচ্ছুক AAI 
নার VARR ড্রেভার মনে করেন যে, সহজাত প্রবৃত্তির সঙ্গে 
আবেগের সম্পর্ক আছে বটে, তবে উভয়ের মধ্যে কোন অনিবার্ধ বা নিয়ত সম্পর্ক 
নেই। তার মতে আবেগের অন্তপস্থিতিতেও সাহজিক'ক্রিয়। স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন 
" হতে পারে; তবে সাহজিক ক্রিয়া কোন কাঁরণে বাধাপ্রাপ্ত হলে আবেগ দেখা দেয়। 
মনোবিদ্‌ স্টাউটের অভিমত ড্রেভারের অভিমতেরই অন্কুরপ ৷, ভার মতে আবেগ 
সহজাত প্রবৃত্তির উপর নির্ভরশীল । আবেগ হল পরগাঁছা (Emotion is parasiti- 
cal in character) $ অপরের উপরই আবেগের অস্তিত্ব নির্ভর করে। 
হেড (Head), মায়ার্স প্রভৃতি মনোবিদ্গণও. মনে করেন যে, জীবনের 
SESA, PR ক্রমবিকাশের পথে মহজাত প্রবৃত্তির আবির্ভাব আবেগের পূর্বে 
অভিমত ঘটেছে এবং আবেগ ও সহজাত প্রবৃত্তির একত্র উপস্থিতি বহু 
ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেলেও, উভয়ের মধ্যে কোন অবিচ্ছেদ্য বা 
নিয়ত সম্পর্ক বর্তমান নেই | : 
আবেগ ও সহজাত প্রবৃত্তির IMA সম্পর্ক প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য হল, 
কোন কোন ক্ষেত্রে আবেগ সহজাত প্রবৃত্তির সহগামী হলেও, উভয়ের মধো_ নিয়ত 
সম্বন্ধ আছে একথা বলা চলে ন1। 


সহজাত প্রবৃত্তি ৪৬১ 


প্রথমতঃ, প্রত্যেক আবেগের সঙ্গেই 'কৌন-না-কোন সহজাত প্রবৃত্তি জড়িত 
আছে, এমন কথা বলা চলে AL সত্য, শিব ও সুন্দরের ধ্যান করার GT আমাদের 
মনে যে উচ্চস্তরের নৈর্ব্যক্তিক ভাবের উদয় হয়, তার সঙ্গে কোন সহজাত প্রবৃত্তির 
সংযোগ লক্ষ্য করা যায় না। আধ্যাত্মিক চিন্তায় যখন আমাদের মনে এক প্রশান্তির 
ভাব জাগে, তখন দেহে কোন রকম ক্রিয়াশীলতা থাকে না) 

দ্বিতীয়তঃ; কোন কোন ক্ষেত্রে আবেগ ও সহজাত প্রবৃত্তি পরস্পর জড়িয়ে 
থাকলেও, উভয় অভিন্ন একথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। উভয়ের মধ্যে 
যথেষ্ট পাৰ্থক্যও আছে। জেম্প বলেন, “আবেগ হচ্ছে অঙ্গভূতি-প্রবণতা, আর 
মহজীত প্রবৃত্তি হচ্ছে কর্ম-প্রবণতা” (An emotion isa tendency to feel 
and instinct an is a tendency to act) | আবার সাহজিক ক্রিয়া হল বহি্মুখী ; 
আবেগের বহিঃপ্রকাশ থাকলেও, আবেগ অন্তমু্খী |? 

বাবহারবাদী ওয়াটসনের অভিমতও জেমসের অভিমতের অনুরূপ 1 ওয়াটননের 
US? উদ্দীপকজনিত উপযৌজন (adjustment) যখন অভ্যন্তরীণ এবং ব্যক্তির দেহের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তখন পাই আবেগ ; যেমন, লজ্জার ভাব। আর যখন উদ্দীপক 
সমস্ত দেহকেই বস্তুর সঙ্গে উপযৌজনের জন্য পরিচালিত করে, তখনই পাই সহজাত 
প্রবৃত্তিকে ; যেমন, আত্মরক্ষামূলক গ্রতিক্রিয়া। তাছাড়া, তাঁর মতে আবেগের ক্ষেত্রে 
দৈহিক শক্তি সমস্ত দেহের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে তা 
উপযোজনের জন্য দেহের কয়েকটি অঙ্গে ঘনীভূত হয়। এই বিষয়টিকেই জেমস্‌ প্রকাশ 
করেছেন সংক্ষিপভাবে__আবেগের ক্ষেত্রে ক্রিয়াটি হল প্রচ্ছন্ন ব্যাপক ক্রিয়া, আর 
সহজাত প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে ক্রিয়াটি হল স্থপরিব্যক্ত, নির্দিষ্ট এবং বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ |? 


1. এ ছাড়াও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে জেমন্‌ বলেছেন “আবেগ সহজাত 


পরৃত্তিজাত ক্রিয়ার তুলনায় দুরপ্রসারী নয়, কারণ আবেগের প্রতিক্রিয়া সাধারণতঃ ব্যক্তির দেহকে 
কেন্দ্র করেই সীমাবদ্ধ থাকে, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিজনিত ক্রিয়া আরও অগ্রসর হয়ে afea বস্তুর 
সঙ্গে কাধকর সম্পর্কযুক্ত হয়"। “(Emotions fall short of instincts in that the emotional 
reaction usully terminates in the sutject’s own body whilst the instinctive 
reaction is apt goto farther and enter into particular relations with the existing 
Objects.”) —James: Principles of Psychology, Vol. Il, Page 442. 
2. When the adjustments called out by the stimulus are internal and confined 

to the subjeet’s body we hate emotion a blushing ; when the stimulus leads 
সিন es ০ of the organism as a whole to objects, we have instinct è, g. 

৩10০৩, responses, grasping ete.” $ S 

—Watson ; Psychology from the standpoint of a Bahaviorist, Page 221, 

3. শি this means that while io emotion the organic energy scatters itself 
over the whole body, in instinct it is concentrated in certain limbs for the purpose 
of adaptation...)..In emotion the action is in plicit mass action, whereas in instinct 


it is explicit, definitized and localised action." 
07545. —James ; Principles of Psychology, Vol. II, Page 262. 


৪৬২ j শিক্ষা-মনোৰিজ্ঞান 


৯। অভ্যাস ও প্ৰন্ত্ত (Habit and Instinct) : 

RATS প্রবৃত্তি ও অভ্যাসের সম্পর্ক আমরা পূর্বে আলোচনা. করেছি বলে, 
এখানে এ প্রসঙ্গে আর সমালোচনা নিপ্রয়োজন। 

১০। aaa ও fas] (Instinct and Education) : 

শিক্ষা ও প্রবৃত্তির মধ্যে কি সম্পর্ক তা নির্ণয় করাই শিক্ষা-মনো বিজ্ঞানের ste | 

আমরা এ সম্পর্ককে দুভাগে ভাগ করে আলোচনা করার প্রস্তাব করছি। 

শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব (Effect of Instinct on Education) : 
প্রাচীন শিক্ষাদর্শে শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব ছিল অস্বীকৃত। অবশ্য এ 
অস্বীকৃতির মূলে অবৈজ্ঞানিক মনস্তাত্বিক ধারণা কাজ করেছিল। প্রবৃত্তিকে farsa 
প্রাণীর অপরিহার্য ধর্ম বলে প্রাচীন কালে বিবেচন! করা হত। মানুষের ক্ষেত্রে 
প্রবৃত্তির প্রভাব স্বীকার করা অতি নিন্দনীয় ব্যাপার । প্রবৃত্তি-নিরোধই ছিল শিক্ষার 
সার্থকত৷। agfa পরিহার করে যুক্তিধর্মী হওয়াই শিক্ষার কাম্য । প্রবৃত্তিকে 
স্বীকার করার অর্থ নিয্নস্তরের আচরণকে মেনে নেওয়া। 

অন্যদিকে প্রাচীনপন্থী প্রবৃত্তিবাদীরা বলেন, WRIT জীবনে প্রবৃত্তির প্রভাব 
অপরিশীম। শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশে প্রবৃত্তিই সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! গ্রহণ 
করে। শিশুর প্রাথমিক আচরণগুলি যে ভাবে ্রবৃত্তিনিয়ন্ত্রিত সেভাবে তার পরিণত 
জীবনের বিচিত্র ও জটিল আচরণাবলীও ্রবৃত্তিপ্রস্থত। শৈশবের কৌতুহলপ্রবৃত্তিই 
পরিণত জীবনের শিক্ষা ও গবেষণার মূলে কাজ করে। শৈশবের ine as তার 
ভবিষ্যৎ জাবনের নানা সংগঠন-স্ট্ি ও গমাজ-চেতনাঁর কেন্দ্রশক্তিরূপে পরিণত হয়। 

আধুনিক যুগে ম্যাকডূগাল মোটামূটিপ্রবৃতিবাদীদের বক্তব্য সমর্থন কবেছেন। 
তিনি প্রবৃত্তির cq সংব্যাখ্যান দিয়েছেন, তাতে বল! হয়েছে, প্রবৃত্তি একা কোন 
আচরণ সংগঠিত করতে পারে না, প্রতিটি প্রবৃত্তির মূলে বর্তমান এক একটি প্রক্ষোভ। . 
ব্যক্তির বিকাশে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভ যৌথভাবে কাজ করে। শিশুর প্রাথমিক 
আচরণগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, প্রবৃত্তি ও তার সহযোগী প্রক্ষোভ 
সমানভাবে কাজ করছে। শিশুর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রক্ষোভগুলি নানা রসে 
(sentiment) পরিণত হয় এবং তখনই ব্যক্তিসত্বার গঠন শুরু হতে থাকে | 

অবশ্য প্রবৃত্তি ও তার সহগামী প্রক্ষোভ ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি কিনা, বা কেবলমাত্র 
গ্রবুতিই ব্যক্তিত্বের সংগঠনী শক্তি, এ নিয়ে মত পার্থক্য বর্তমান । কিন্ত গ্রবৃত্তিবাদীরা 
এ ব্যাপারে একমত যে, ব্যক্তিত্ব ও শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির অপরিমিত প্রভাব এরং 
প্রবৃত্ধিই মানষের আচরণের প্রেষণা-শক্তি। 


, 


সহজাত প্ৰবৃত্তি ৪৬৩ 


প্রাচীন শিক্ষাদর্শে প্রবৃত্তি-পরিহার মতবাদ যেমন বিজ্ঞানসম্মত. নয়, তেমনি 
ই প্রবৃত্তিবাদীদের সংব্যাখযানও সম্পূর্ণভাবে যুক্তিযুক্ত নয়। প্রবৃত্তি মানুষের জীবনে 
সহজাত ও সক্রিয়, মানুষের উন্নততর আচরণের মূলে প্রবৃত্তি বর্তমান__-একথ। আমর! 
J 'জানি। অন্যদিকে 'মানবাচরণে প্রবৃত্তির (যে সরাত্মক ভূমিকার কথা বলা হয়েছে, 
তাঁও সমর্থনযোগা নয়। 

“শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব"__এ প্রশ্নটি “বাক্তিসত্বাগঠনে বংশগতি ও 
পরিবেশের প্রতাব'__এ arate সঙ্গে সংযুক্ত । ব্যক্তিত্ববিকাশে বংশগতি একমাত্র 
নিৰ্ণায়ক নয়। বংশগতি ও পরিবেশের যৌথক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। 
বংশগতি ও পরিবেশের মধ্যে কোন্টি প্রধান, এ প্রশ্ন এখানে অবান্তর । প্রবৃত্তি 
বংশগতির একটি উপাদান। স্থতরাং, শিক্ষাকে যদি ব্যক্তিত্ব বিকাশের উপায় 
হিসেবে বর্ণনা করি তবে প্রবৃত্তির যথেষ্ট ভূমিকা শিক্ষায় বর্তমান একথা অনন্বী গার্য। 
কিন্ত মানুযের সহজাত প্রবৃত্তি ছাড়া পরিবেশের প্রভাবও রয়েছে প্রবৃত্তির উপর। 
পরিবেশ ও সহজাত প্রবৃত্তি যৌথভাবে শিশুর জীবনে নানা চাহিদা (needs) zè 
করে চলে। আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলে এই চাহিদাই বাক্তিত্ব সংগঠনে সবচেয়ে 
বেশী কাজ করে। সহঙ্জাত চাহিদা ( যেমন__ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌন কাঁমন! ) সীমিত ও. 
সার্বিক, কিন্তু পরিবেশগত চাহিদা ( সামাজিক বা ব্যক্তির নিজস্ব মানসিক চাহিদা) 
অফুরস্ত, সদ! পরিবর্তনশীল, জটিল ও বহুমুখী । জীবনবিকাশের প্রাথমিক স্তরে 
'শিশুর জীবনে প্রবৃধিজাত চাহিদারই আধিপতা, কিন্তু. বয়োঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
পরিবেশের সন্নিকর্ষে নিত্য নতুন চাহিদা শিশু অর্জন etal শিশুর afera 
পরিণতি নির্ভর করে এসব পরিবেশগত বা অঞ্জিত চাহিদার অতৃপ্তি বা তৃপ্তির উপর | 
কিন্তু আমাদের এ আলোচনার এই অর্থ নয় যে শিক্ষার উপর প্রবৃত্তির প্রভাব 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নয়। শিক্ষা একান্তভাবে প্রবৃত্তিনির্র নয়, কিন্তু প্রবৃত্তিকেন্দিক 
না হলে শিক্ষা অবাস্তব এবং জীবনবিরোধী হয়ে পড়বে। : শিক্ষারিদ্‌ ও শিক্ষক শিক্ষা 
প্রদান ও প্রবর্তনে গ্রবৃত্তিকে স্বীকার করে নিয়ে অগ্রসর হবেন। প্রবৃত্ভিকে কিভাবে 
শ্বীকার করে নিয়ে বিচক্ষণ শিক্ষক শিক্ষাকে সার্থক, সক্রয় ও ফলপ্রস্থ করে তুলতে 
পারেন, এ নিয়ে সংক্ষিথভাবে আলোচনা করছি ঃ 
প্রথমতঃ, শিক্ষকে For জীবনবিকাশে প্রবৃত্তির প্রভাবকে স্বীকার করে নিয়ে 
শিক্ষাকে প্রবৃত্তিমুখী করা চাই। তা না হলে শিক্ষা কৃত্রিম ও AE হয়ে পডবে | 
স্বভাববাদী (naturalist) শিক্ষাকে যখন স্বাভাবিক করে তুলতে চান তখন প্রবৃত্তির 
উপরই গুরুত্ব দেন বেশী। আধুনিক শিশুকে ্ত্রিক শিক্ষার জনক রুশো] (Rousseau) 


৪৬৪ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


প্রবৃত্তির উপর এমন গুরুত্ব দিতে চান যে তিনি কোন সামাজিক চাহিদা বা পরিবেশের 
প্রভাব স্বীকার করতে রাজী aa | কুশোর বক্তব্যে অত্যুক্তি থাকলেও একথা অস্বীকার 
করার উপায় নেই যে, প্রবৃত্তিমখী না হলে শিক্ষা স্বতঃস্ফূর্ত, সহজ ও জীবনধমী 
হতে পারে ন! 1" স্থতরাং প্রবৃত্তির গতির সঙ্গে সামগ্রন্ত রেখে পাঠ্যন্থচী বূপায়ণ ও 
শিক্ষা-প্রদান করতে হবে। 

mare, প্রবৃত্তি কিভাবে শিক্ষাসহায়ক হয়, শিক্ষকের দৃষ্টি সেদিকে থাকবে। 
atts শিক্ষাদানে "আগ্রহ, মনোযোগ ইত্যাদি অপরিহার্ষ। শিক্ষক যদি শিশুর 
কৌতুহল প্রবুত্তিকে সুপরিচালিত করতে পারেন তবে শিশুর নান! বিষয়ের প্রতি 
স্বাভাবিক আগ্রহ এবং মনোযোগ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বর্ধিত হবে। শিক্ষার আমরা যে 
সামাদিক আদর্শ ও সমাঁজচেতনতীকে লক্ষ্য রূপে স্থির করি, যৌথপ্রবৃত্তিকে 
স্থপরিকল্পিতভাবে শিক্ষায় মর্যাদা দিলে সে সব উদ্দেশ্পাধন বাস্তবে রূপাঁয়িত হতে পারে। 

তৃতীয়তঃ, মানব-প্রবৃত্তিকে বিচিত্র ও বহুবিধ কর্মশক্তিতে রূপান্তরিত করে শিক্ষক 
শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ স্থগম করে দিতে পারেন ' যেমন--দ্বণা প্রবৃত্তিকে 
Says, রুচিবিরুদ্ধ বিষয়ের প্রতি ধাবিত করে শিক্ষক শিশুর জীবনে রুচি ও 
'সংস্কৃতিমূলক আচরণ বৃদ্ধি করতে পারেন। সঞ্চয় প্রবৃত্তিকে ইতিহাস, পুরাতত্ব এবং 
অন্যান্য শিক্ষাবিষয়ক বস্তু সংগ্রহের কাজে লাগান যেতে পারে | অবশ্য প্রবৃত্তির এ 
রূপান্তরে পরিবেশ পরম সহায়ক | 

প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব (Influence of Instinct on Education) : 
fire প্রবৃত্তির উপর নানা প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া rÈ করে, একথ অতি সুপ্রাচীনকাল 
থেকে স্বীকৃত হয়ে আঁসছে। কিন্তু শিক্ষায় প্রবৃত্তিকে কতটুকু নিয়ন্ত্রিত করা উচিত 
এ নিয়ে মতবিরোধ দেখা যায়। প্রবৃত্তির পরিবর্তন ও নিয়ন্ত্রণ শিক্ষায় অভিপ্রেত। 
এ প্রসঙ্গে সাধারণতঃ তিনটি পন্থা লক্ষ্য করা৷ যায় ; 

(ক) অবদমন (Repression): প্রাচীন শিক্ষাদর্শে প্রবৃত্তিনিরোধ সমর্থিত 
হয়েছিল। efa মানুষকে পশুর স্তরে নামিয়ে দেয়, সুতরাং প্রবৃত্তিকে দমন করা 
চাই। মানসিক শৃঙ্খলা (mental discipline) মতবাদ যাঁরা বিশ্বাস করেন, তারা 
বলেন, যখন কোন প্রবৃত্তির প্রকাশ অবাঞ্ছিত বলে মনে হবে, তখন সে প্রবৃত্তিকে : 
দমন করা SST | 

কিন্তু আধুনি ক মনো বিজ্ঞান দেখিয়েছে প্রবৃত্তিনিরোধ মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপন্থী 
অবদমিত প্রবৃত্তি নানা মানসিক জটিলতার স্থষ্টি করে এবং শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশে 
প্রতিবন্ধী হয়ে দীড়ায়। ‘ 


সহজাত প্রবৃত্তি ৪৬৫ 


(et) বিরেচন (Catharsis): অবদমনের বিপরীত মতবাদ হল: RADA I 
্রবৃত্তিকে যথাযথভাবে প্রকাশের সুযোগ দিতে BA.  ফ্রয়েড,বলেন, প্রবৃত্তিকে দমন . 
করার ফলে ব্যক্তির মানসিক ভারসামা যদি নষ্ট হয়ে যায়, তবে সেই বিশেষ প্রবৃত্তির 
বহিঃপ্রকাশ ছার! তার মানপিক স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা যায়। 
ke এ মতবাদ নান! কারণে গ্রহণযোগা নয়। প্রবৃত্তির অনিয়ন্ত্রিত ও 
ত্যত প্রকাশ ব্যক্তির জীবনে ও সমাজ-জীবনে অনেক অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়া! হৃষ্ট 
করে। উদাহরণস্বরূপ, যুযুৎন! প্রবৃত্তি, বা যৌন প্রবৃত্তিকে যদি অবাধ প্রকাশের 
CU দেওয়া হয় তবে সমাজ-লীবনে নান! বিশৃঙ্খলা এবং অনভিপ্রেত পরিস্থিতির 
সৃষ্টি হবে যার পরিণামে মানব্সভাতা ও সংস্কৃতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে । পৃথিবীতে 
বদবাস মোটেই আকর্ষণযোগ্য হবে না। 
ৃ (st) উন্নীতকরণ (Sublimation) £ উন্নীতকরণ মতবাদ পূর্বোক্ত ছুই 
বিরোধী মতবাদের মধ্যবর্তী পন্থ | এ মতবাদ অবদমনকেও যেমন সমর্থন করে 
না, তেমন প্রবৃত্তির অবাধ বহিঃপ্রকাশকেও সমর্থন করে at! উন্নীতকরণ মতবাদ 
বিশ্বাস করে প্রবৃত্তি দমন করার অর্থ প্রবৃত্তির জৈবিক দিককে অস্বীকার করা, আর 
্‌ গ্রবৃন্তির অনিয়ন্ত্রিত প্রকাশের অর্থ মানবজীবনের বুদ্ধিগত দিককে অস্বীকার করা। 
উন্নীতকরণ wey প্রবৃত্তিগুলির অবাঞ্ছিত প্রকাশকে রোধ করে সমাজ ও ব্যক্তির 
মঙ্গলা দর্শে প্রবৃত্তির অভিপ্রেত নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা বোবায়। 
উন্নীতকরণ” শব্দটি সর্বপ্রথম BABAR (Freudians) ব্যবহার করেন I 
যৌন প্রবৃত্তির তাড়নাকে উন্নততর সামাজিক ধারায় গ্রধাবিত করা প্রগঙ্গ প্রবৃত্তির 
উদ্নীতকরণ কর! উচিত বলে তীর! মনে করেন।, অবস্ত অধুনা ডিন্নীতকরণ' শি 
সকল প্রকার Agfa ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! হয়, কেবলমাত্র মৌন প্রবৃত্তির ক্ষেত্রে এটা 
সীমিত নয়। ম্যাকডুগাল ‘উন্নীতকরণ’ শব্দের সংব্যাখ্যানে বলেছেন, এটা এমন । 
একটি, প্রক্রিয়া যার দ্বারা সহজাতপ্রবৃত্তিমূরক. শত্তিগুলিকে আমরা বিডি বলে 
“arias করে সমাধ্র-সংস্কৃতিমূলক উন্নততর কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করেতে পারি। 
উদদীহরণস্থরূপ) শিশুর যৌন প্রবৃত্তিকে নান! হুজনশীল কাজের মধ্য দিয়ে আমর! 
প্রকাশ করাতে পারি, শিশুর যুযুং! প্রবৃত্তিকে, খেলাধুলা প্রভৃতি স্বাস্থাকর চর 
কূপ দিতে পারি। শিক্ষায় আমরা আচরণের যে পরিবর্তন কামনা করি, নে পরিবর্তন 
অনেকটাই গ্রবৃত্তির উন্নীতকরণ। মানুষের ANT সংস্কৃতি, কটি প্রভৃতি প্রবৃত্তির 
Bas প্রকাশ। ' এজন্য nen প্রকার শিক্ষাকে সহজাত ধর্ম ও প্রক্ষোভের শিক্ষা বলে 
আখ্যাত করা হয়। 
শি. মনো_-৩* (iv) 


৪৬৬ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


>si caf কি শিক্ষাম্মোগ্য ? (Is Instinct Educable ?) £ _ 

প্রবৃত্তি সহজাত (innate), শিক্ষা-অজিত (acquired) নয় ; সুতরাং, সহজাত: 
যে প্রবৃত্তি মে কি শিক্ষাযোগা অর্থাৎ, প্রবৃত্তির প্রকাশে আমরা কি বাঞ্চনীয় পরিবর্তন 
আনতে পারি? মানব প্রবৃত্তি সহজাত, কিন্তু নমনীয় (Plastic), সম্পূর্ণ অন্ধ নয়। 
শিক্ষায় আমরা প্রবৃত্বি-বিনাশ কামনা করি না, কিন্ত প্রবৃত্তির অসংযত, অনিয়স্তি 
এবং অরাধ প্রকাশও সমর্থন করি না। প্রবৃত্তির উপর শিক্ষার প্রভাব প্রসঙ্গে বল! 
(হয়েছে, প্রবৃত্তির বিলুপ্তি উচিত নয় । মনোবিজ্ঞানী জেম্স মনে করেন, প্রবৃত্তির 
বিকাশপথ রুদ্ধ করলে প্রবৃত্তির অবলুপ্তি ঘটানো যায়। কিন্ত প্রবৃত্তি-নিরোধ জৈবিক 
দিক থেকে অঙ্গত ও জীবন বিকাশের পরিপন্থী । স্থতরাং আমর! cafes ক্ষেত্রে 
উন্নীতকরণ পন্থাই সমর্থন করি। প্রবৃত্তি শিক্ষার যোগ্য বলেই আমরা বিশ্বাস করি। 
প্রবৃত্তি সহজাত, কিন্তু তার বহিঃপ্রকাশ নি্প্রাণীর ক্ষেত্রে যেভাবে বৈচিত্র্যহীন এবং 
একরূপ (uniform), মান্কষের ক্ষেত্রে তা নয়। মানবপ্রবৃত্তি শিক্ষার দ্বার! নানা 
বিকাশপথ খুঁজে বিচিত্রধারায় প্রধারিত হয়ে মানব-প্রকুতিতে নানা পরিবর্তন, 
প্রবণতা ও রসের লীলা-খেল| স্বষ্টি করে। তাই প্রবৃত্তি মহজাত হলেও তার সার্থক. 
পরিণতির জন্য শিক্ষা নির্ভর, এর মধ্যে কোন বিরোধ নেই। i 

প্রশ্নাবলী 


1. What are instincts? To what extent is human behaviour 109101011৩1. 
How is the knowledge of hu van instincts helpful to an educator ? Ans. (পৃ? 894% 


৩৯, পৃঃ ৪৬২-৬৬ ) [ B. T. 1964 
2, Discuss the place of instincts and emotions in the education of a child. 
Ans. (পৃঃ ৪৬২-৬৬ ; পৃঃ ৪৫৪-৬১ ) [ B. T. 1965 


. 3, How is the knowledge of instincts so essential for aneducator? ‘The 
whole task of education is to-sublimate the instincts.’ Discuss. (8, T. 1956 
Ans, পৃঃ ৪৬২-৪৬৬) 


4. Define instinct and its importance in education. Ans. ( পৃঃ 8৩৭-৩৯; 
পৃঃ ৪৬২-৪৬৬ ) | B. A. 1955. 63. & B. T. 1960 
5. Explain the nature of instinct and discuss whether instinct is emotional. _ 
Ans. (পৃঃ ৪৩৭-৩৯--পৃঃ ৪৫৪-৪৬১ ) ( B. A. 1957 

6. How do you raconcile inpateness of instinct with their educability, { 
Anse (পৃঃ ৪৬২-৪৬৬ [ B. A. 1967 — 


| 7. What is an instinct? How would you reconcile the innateness of instincts 
with educabliity of human beings? Ans. ( পৃঃ 8৩৭-৩৯—পৃঃ ৪৬২-৬৬) [ B. A. 1963 


8. What according to McDougall, is the nature of instincts ? Discuss the — 
relation between instinct and emotion. Ans. ( পৃঃ ৪৪৮-৫৪--পৃঃ ৪৫৯-৪৬১) [ B. A. 1 J 


9. Write a short essay on the concept of instinct. Ans. ( পৃঃ ৪৩৭-৩৯,-পৃঃ ৪৫৯-৬১ 
96২-৬৬ ) ’ [ B. A. 1966 


10. How would you distinguish between human instincts and needs? What 
is the importance of instincts in education? Ans. ( পৃঃ ৪৬২--৪৬৪ [ B. U. 1962 


আবেগ বা প্রক্ষোভ 
(Emotion) 


>| Sits al প্রন্ষোভেন্র ব্লগ (Nature of Emotion) 3 

বিভিন্ন মনোবিদ্‌ আবেগের 'বভিন্ন সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন। কোন কোন 
মনোবিদের মতে, আবেগ হুল দৈহিক পরিবর্তন থেকে উদ্ভূত একজাতীয় 
সংবেদন। কোন কোন মনোবিদের মতে আবেগ হল অতীত সুখ-দুঃখের 
পুনরাবিভব। আবার কোন কোন মনোবিদের মতে আবেগ হল কোন বিশেষ 
পদ্ধতি অনুযায়ী আচরণ করার প্রবণতা এবং এটি একপ্রকার ইচ্ছামূলক 
চেতন | 

আবেগের সংজ্ঞা এভাবে দেওয়া যেতে পারে-_ আবেগ বা প্রক্ষেভ হল এমন 
এক ধরনের জটিল অনুভূতি যার মুলে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি বর্তমান) 

কোন বিশেষ বস্তু বা ধারণ! একে জাগরিত করে এবং 
আবেগের সংজ্ঞা 
দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের জন্য এমন কতকগুলি 

বিশেষ ধরনের দৈহিক প্রকাশ ঘটে যার জন্য আমর! নানারকম কাজে 
প্রবৃত্ত হই। ভয়, ক্রোধ, হিংসা! প্রভৃতি আবেগের উদাহরণ | 

আবেগের পূর্বোক্ত সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে এর নিম্নলিখিত দিকগুলি লক্ষ্য 
করা যায়ঃ (১) আবেগ we হয় কোন ভাব বা ধারণার দ্বারা, কোন বস্তুকে 
প্রত্যক্ষ করার কফলেও আবেগের স্থষ্টি হতে পারে। কিন্তু আসলে বস্তুকে প্রতাক্ষ করার 
ফলে কোন ভাৰ বা ধারণা মনে জাগরিত হয় এবং ধারণাটি আবেগের সৃষ্টি করে। 

(২) আবেগ হুল একটি জটিল অনুভূতি, অর্থাৎ সখ দুঃখ বা এ জাতীয় কোনরূপ 
apfel অভিজ্ঞতা । 

(৩) আবেগ জাগরিত হলে দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন দেখা দেয়। 

(৪) আবেগের ক্ষেত্রে দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের ফলে কতকগুলি বাহিক 
প্রকাশ ঘটে । যেমন, ক্রুদ্ধ হলে চীৎকার করা, দাত কড়মড় করা, মুষ্টি বন্ধ করা, 
Bre কর! ইত্যাদি । : 

(e) আবেগ আমাদের কাজে প্রবৃত্ত করে; খেমন, ভগ্ন পেলে আমরা সঙ্গে 
সঙ্গে পালাবার চেষ্টা করি বা আত্মরক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করি। 


কারি 0 শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


মনোবিদ্‌ জেম্ণ-এর মতে বস্তর প্রত্যক্ষণ যে দৈহিক সংবেদন সৃষ্ট করে, ডাই 
ইল আবেগ । মনোবিদ্‌ ম্যাকডুগাল-এর মতে আমাদের সব রকম আচরণ ও চিন্তার 
মূলে কতকগুলি সহজাত প্রবৃত্তি বর্তমান। প্রতিটি সহজাত 
প্রবৃত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রয়েছে একটি করে আবেগ | এই আবেগ 
যখন প্রাণীর মনে জাগে, তখন এ সহজাত প্রবৃ্তিটি কার্যকর হয়ে: ওঠে। উদাহরণ 
TAT FIRS পারে যে»: পলায়নবৃত্তি হল একটি মহজাত প্রবৃত্তি এবং এর মে 
সংশ্লিষ্ট যে মৌলিক আবেগ সেটি হল ভয়। প্রাণীর সনে যন 
ভয় জাগে তখন এ সহজাত প্রবৃত্তিট অর্থাৎ পলায়ন aget 


জেম্স-এর মত 


ম্যাকডুগাল-এর মত 
কার্যকর হয়। 


 মনোবিদ্‌ মেলন (Mellone) আবেগের ছুটি উপাদানের কথা বলেছেনঃ 

() মানসিক দিকঃ (ক) কোন একট! অবস্থ। বা পরিস্থিতি (situation) . 
প্রত্যক্ষ করা, স্মরণ করা, কল্পনা করা বা চিনা কর|। এই পরিস্থিতি ব্যক্তির 
জাগতিক, মানসিক, সামাজিক বা উচ্চতর কোন উদ্দেশ্যের সঙ্গ যুক্ত। (a) একটা 
SRR দিক যা সুখকর বা দুঃখজনক । (গ) কর্ম করার প্রবৃত্তি এবং (a) দৈহিক 
এবি ও CUMS সংব্ষন। আর (il) দৈহিক দিক £ (ক) দেহের wore 
পরিবর্তন এবং (খ) পেশী সঞ্চালন | 

Ate উপাদানগুলি মিলিত হয়ে আবেগ ae করে। 


প্রথমতঃ, কোন একটি অবস্থা ব পরিস্থিতি প্রত্যক্ষ করলে, কল্পনা করলে, শরণ 


. করলে বা চিন্তা করলে আবেগ জাগরিত ইয়। যেমন, ছাড়া বাঘ দেখলে মনে ভা 


জাগে ; অতীত দুর্ঘটনার কথা চিন্ত করলে মনে ভয় জাগে। 


দ্বিতীয়তঃ, আবেগের একটা অন্থভূতির 
দুঃখজনক |: যেমন, তীতি যে অনুভূতি BP a; 
তৃতীয়তঃ, আবেগ ইচ্ছার উপর ক্রিয়া করে এবং আমাদের মধ্যে sán 


জাগিয়ে তোলে। A কারণে বাঘ দেখে যখন যনে ভয়ের আবেগ জাগে তখন 
আমরা পালাবার জন্য স্ধপ্প করি। 7 


PRS, আবেগ দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি প্রতিক্রিয়া z? করে M 
প্রতিক্রিয়ার ফলে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, Cat উদ্দীপনা যখন সংবেদনবাহী TE 


মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছয়, তখন কতকগুলি দৈহিক সংবেদনের কি হয়। এই দৈহিক 
সংবেদন আবেগের প্রয়োজনীয় অংশস্বরূপ । | 


আবেগ a প্রক্ষোভ 1725 


পঞ্চমতঃ, আবেগ পেশীগুলির মধ্যে গতি সঞ্চার করে। এই পঞ্চালনের ফলে যে 
উদ্দীপনার স্থষ্টি হয়, সেই উদ্দীপন! যখন সংবেদনবাহী- যু মস্তিফে বহন করে নিয়ে 
যায় তখন পেশীগত সংবেদন (motor sensation) সৃষ্টি হয় | 

সুতরাং আবেগের মধ্যে জ্ঞানগত, অন্ুভূতিমূলক এবং ইচ্ছাগত তিনটি fase 
বর্তমান। প্রত্যক্ষণ, কল্পনা ৰা স্মরণ হল জ্ঞানগত দিক, সুখ-দুঃখের অনুভূতি হল 
অন্ভূতিমূলক দিক এবং কর্মপ্রবৃত্তি হল ইচ্ছামূলক দিক 

২। Stcacets ল্ৈৈশ্ষ্ট্য (Characteristics of Emotion) : 

মনোঁবিদ্‌ স্টাউট আবেগের কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। 

(ক) আবেগের ব্যাপক পরিধি (Wide Range): প্রত্যক্ষণ থেকে আর্ত 
করে ধারণা পর্যন্ত--মনের বিকাশের বিভিন্ন স্তরে এই আবেগ “দৃষ্টিগোচর হয়। 
বিড়ালের বাচ্চাটির গায়ে হাত ঢিলে -বিড়ালটি রেগে যায়। একটি শিশুর কাছ 
থেকে খেলনাটি কেড়ে নিলে সে ক্রুদ্ধ হয়। উভয় ক্ষেত্রে ক্রোধরূপ আবেগটি 
উদ্দীপিত হচ্ছে প্রতাক্ষণের দ্বারা। আমরা Se হই যখন অতীতের অপমানের 

কথা স্মরণ করি। এক্ষেত্রে স্মরণক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রোধ উদ্দীপিত হচ্ছে। আমরা 
যখন কল্পনা! করি যে, আমাদের শক্ত স্থযোগ পেলেই আমাদের আঘাত করবে তখনই: 
মনে ক্রোধের উদ্রেক হয়। এক্ষেত্রে ক্রোধ উদ্দীপিত হচ্ছে কল্পনার মাধামে। আবার 
যখন অন্ত ব্যক্তি আমাদের বক্তব্য বিষয় বুঝতে চায় না, তখনও আমরা ক্রুদ্ধ 
হই। এক্ষেত্রে ক্রোধ উদ্দীপিত হচ্ছে চিন্তার wal স্থতরাং মনের বিকাশের বিভিন্ন 
স্তরে এই একই আবেগ দৃষ্ট হচ্ছে। অবশ্য সব ক্ষেত্রেই আবেগের মূলে রয়েছে কোন 
ধারণা। এই আবেগ মানুষ এবং WHT ST জীব সকলের ক্ষেত্রেই দেখা দিতে পারে। 

(খ। একই আবেগ বিভিন্ন অবস্থার দ্বারা উদ্দীপিত হতে পীরে (Varied 
Nature of the Conditions): একটি বিশেষ আবেগ, যেমন--তয়, বিভিন্ন 
অবস্থার দ্বারা উদ্দীপিত হতে পারে । আমাদের সামনে যদি একটা পাগলা কুকুর 
দেখি তাহলে আমর! ভীত হই । ভাল চাকরিটা অপরের যড়যন্ত্রে হারাতে পারি এই 
ভয়ে ভীত হই। আবার কোন, প্রিয়জনের আকস্মিক ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার 
ফলে মৃত্যু ঘটতে পারে--এই ভয়ে ভীত হই। একই ভয় নান! কারণে উদ্দীপিত 
হচ্ছে। কোন কুকুরের কাছ থেকে তার খাবার কেড়ে নিয়ে আমর! তাকে ক্রুদ্ধ করে 
তুলতে পারি, বা. তার বাচ্চাদের বিরক্ত করে বা তার লেঞ্জ, ধরে টানাটানি করেও 
তাকে ক্রুদ্ধ, করে তুলতে পারি.। .এভারে একই ক্রোধ নানা কারণে জাগছে। 
মনে!বিদ্‌ ন্টাউট-এর মতে, কোন বিশেষ ধরনের অবস্থ। বা পরিস্থিতিই বিশেষ ধরনের 


LAD ; শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 

আবেগ জাগিয়ে তোলে» আবেগটি যে আচরণের মাধ্যমে নিজেকে প্রকাশ করে 
তা বন্তবিশেষের তারতম্যের উপর নির্ভর করে না। যেমন--কুকুরকে যেভাবেই 
KI করে তোলা যাক না কেন, তার বাইরের আচরণ মোটামুটি একই প্রকৃতির | 
যেমন-_দাত দেখান, গর্জন করা, কামড়াবার চেষ্টা করা ইত্যাদি। 

(গ) আবেগ জাগার কারণ £ প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষণ, চিন্তা, কল্পনা, স্মর পক্রিয়া 
প্রভৃতির মাধ্যমে আবেগ জাগতে পারে; যেমন ভাল সংবাদ পেলে মনে আনন্দের 
আবেগ জাগে। আবার দৈহিক পরিবর্তনের (organic changes) ফলেও আবেগ 
জাগতে পারে £ যেমন__ কোন মানুষ মন্তপান করে আনন্দ লাভ করে। 

(ঘ) কোন আবেগ উদ্দীর্পিত হলে ত! একটা মেজাজ (Mood) BB 
করে যার মাধ্যমে আবেগটি দীর্ঘকাল স্থায়ী Sas যখন আমাদের মনে কোন 
আবেগ জেগে ওঠে, সেই আবেগের উত্তেজনা প্রশমিত হওয়ার পরও আবেগটি স্থায়ী 
হয়। সেই আবেগ একটা আবেগের মেজাজ (emotional mood) কৃষ্টি করে। 
যদি কোন কারণে আমরা ক্রুদ্ধ হই, তখন অনেক সময় লক্ষ্য করি যে, আমাদের 


ক্রোধের উপশম হলেও একট! খিটখিটে ভাব বা বদ্মেজাজ অনেকক্ষণ ধরে চলতে - 


থাকে যার জন্ত যেকোন সামান্য উত্তেজনাতেই আমরা আবার ক্রুদ্ধ হয়ে উঠি। 

(ঙ) আবেগ হুল পরাশ্রয়ী (Parasitical) £ আবেগ পরাশ্রয়ী, যেহেতু 
সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই আবেগ উদ্ভূত হয়। ক্ষুধার্ত কুকুরের ‘সামনে থেকে ' যদি 
মাংসের টুকরোটি কেড়ে নেওয়া হয় তাহলে সে ক্রুদ্ধ হয়. এই ক্রোধের কারণ তার 
ধার প্রবৃত্তিকে মেটাবার পথে বাধার স্থষ্টি.কর। হচ্ছে। ক্ষুধা হল তার সহজাত 
্রবৃত্ধি। যদি কোন কিন্কালীর নবজাত সন্তানকে তার কাছ. থেকে সরিয়ে নেওয়া 
হয় তাহলে সে অত্যন্ত HE হবে) কারণ, অপত্য স্বেহের পথে বাধার সঞ্চার 
হচ্ছে। তার মাতৃত্বই তাকে তার সন্তান রক্ষা করার জন্য প্রবৃত্ত করে। মাতৃত্ব হল 
সহজাত প্রবৃত্তি। Beate আবেগের পূর্বাবস্থাই হল সহজাত প্রবৃত্তি। সে কারণেই 
মনোবিদ্‌ স্টাউট বলেছেন যে, আবেগ হল পরা শরয়ী বা সহজাত প্রবৃত্তির পরগাছা। 

(6) তীব্র আবেগের ক্ষেত্রে দৈহিক অংবেদন (Organic Sensation) : 
যখনই আমাদের মধ্যে কোন আবেগ Sg হয়ে ওঠে ; যেমন, অতিরিক্ত ভীতি বা 
ক্রোধ, তখন দেহের অভ্যন্তরে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটে" এবং তার ফলে: দৈহিক 
সংবেদন দেখা দেয় । মনোবিদ্‌ জেম্স-এর মতে এমব দৈহিক সংবেদনই হল আবেগ | 

1. "it ira certain general kind of situation, not a specific class of objects 


which excites a certain kind of emotion.” 
—Stout: Manual of psychology ; Page 368. 


নক সময় খুব বিচার-বুদ্ধিদম্পন্ন ব্যক্তিও ক্রোধবশতঃ অপরের প্রতি এমন qp আচরণ 
চরে যে, সাময়িকভাবে সে তাঁর সকল রকম বিচারক্ষমতা। হারিয়ে ফেলে। অনেক 
মর আবেগবশতঃ মানুষ আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয় বা আত্মহত্যা করে থাকে | 
DY যদিও আবেগের পূর্বোক্ত বৈশিষ্ট্য আছে বলে আমরা মনে করি তবু সব আবেগের, 
ক্ষেত্রেই যে বৈশিষটাগুলি সমানভাবে আত্মপ্রকাশ করে তা নয়। তীব্র আবেগের ক্ষেত্র 
রর (যেমন__কোধ, ভয় প্রভৃতি) এই বৈশিষ্টা গুলি যেরূপভাবে প্রকাশিত হয়, মৃদু আবেগের 
ক্ষেত্রে ( cae, প্ৰেম, সহানুভূতি প্ৰভৃতি ) এগুলি সেরূপভাবে প্রকাশিত হয় না। 
৩1 আবেগ ও দৈহিক পক্িলু্ভন $ জেম্মস*ল্যার্ক 
3 সত লাদ (Emotion and Organic changes James-Lange Theory) è 
আবেগের ছুটি দিক আছে__একটি হল মানসিক বা ব্াক্তিগত অভিজ্ঞতার দিক 
এবং অপরটি হল দৈহিক পরিবর্তনের দিক। এ 
att হল, কোন্টি আগে ? অর্থাৎ প্রথমে আবেগ জাগে এবং পরে দৈহিক 
পরিবর্তন দেখা দেয়; না প্রথমে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে এবং তারপর আবেগটি জাগে? 
যেমন, যখন কৌন ব্যক্তি বাঘ দেখে, তখন প্রথমে সে ভয় পার এবং তারপর 
| পালায়, না প্রথমে সে দৌড়ায় পরে ভয় পায়? বলির; 
alata মতানুযায়ী প্রথমে আমাদের মধ্যে আবেগ উদ্দীপিত হয় এবং 
| Stata কতকগুলি দৈহিক পরিবর্তনের মাধামে তার বাহিক- প্রকাশ ঘটে । যেমনঃ 
কোন একটি লোক একটি পাগলা কুকুর দেখে ST পেল--র্থাৎ তাঁর মধ্যে ভয়” 
[বন দোহক এই আবেগটি জাগল, যার ফলে শেষ পর্যন্ত নে দৌড়ে পালাল E 
(প্রকাশের পূর্বগামী ER লৌকিক মতান্যায়ী প্রথমে আবেগ, তারপর দৈহিক 
C পরিবর্তন।  আব্গে দৈহিক প্রকাশের পূর্বগামী । 
কিন্ত আমেরিকান মনোবিদ্‌উইপিয়াম জেমস ১৮৮৪ ABIA 
SHA ও ল্যাঙ্গ-এর 
মতে দৈহিক এবং ডানিস শরীরতত্ববিধ কাল লা (Carl Lange) ১৮৮৫ 
= সংবেদনই আবেগ খ্রীষ্টাব্দে এই মতবাদের ঠিক. বিপরীত একটি মতবাদ উপস্থিত 
© করেন । তাদের মতে আবেগ হল দৈহিক পরিবর্তনের ফলস্বরূপ | দেহগত পরিবর্তন CH 


দৈহিক সংবেদন (organic sensations) হট্টি করে, মেই দৈহিক সংবেদন হল আবেগ &. 


৪৭২ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


জেম্স-এর মতে দৈহিক প'রবর্তন আবেগের অনুগামী নয়, পুর্বগামী | 
তাঁর মতে, আমরা যখন কোন একটি বস্তু প্রত্যক্ষ করি, তখন দেহের অভ্যন্তরে কতক- 
গুলি পরিবর্তন ঘটে । সংবেদনবাহী স্নায়ু এই পরিবর্তনের সংবাদ মস্তিষ্কে বহন করে নিয়ে 
যায় ও তার ফলে দৈহিক সংবেদন সৃষ্টি হয় এবং আবেগ হল এই দৈহিক সংবেদনের 
BRE! কোন একটি লোক যখন তার সামনে একটি বুনো ভালুক দেখতে পেল, 
তখন বুনে! ভালুকটি দেখা মাত্রই তার মস্তিষ্কে উদ্দীপনার w হল। সেই ন্সায়বিক 
উদ্দীপন! স্বয়ংক্রিয় স্নাযুমণ্ডলীর মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন স্থানে 
প্রথমে দৈহিক পরিবর্তন = ত 
Sno আনে ছড়িয়ে পড়ল। ফলে মাংসপেশী, গ্রন্থি প্রভৃতিতে নানা প্রকার 
শারীরিক" প্রতিক্রিয়া দেখা দিল! এই প্রতিক্রিয়াগুলি ঘটার 
ফলে ন্গায়বিক উদ্দীপনা we বেয়ে আবার মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছল, তার ফলে 
‘ভয়'_এই আবেগের È হল। Ze জেম্দ-এর মতে প্রথমে দৈহিক 
পরিবর্তন, তারপর আবেগ ৷ প্রথমে আবেগ তারপর দৈহিক পরিবর্তন নয়। 
জেমস্-এর মত এবং সাধারণ মত ৪ জেম্স-এর মতান্গঘায়ী আবেগ TFSI 
করার প্রক্রিয়াটি হল : 
পরিস্থিতি->দেহগত পরিবর্তন-৯ঠদছিক অংবেদন বা আবেগ 
সাধারণ WIAA এই প্রক্রিয়াটি পূর্বোক্ত প্রক্রিয়ার ঠিক বিপরীত | 
যথা_-পরিস্থিতি--আবেগ-»দেহগত পরিবর্তন-»দহিক অংবেদন 
জেম্স তার মতবাদের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তি গুলি উপস্থাপিত করেছেন | 
জেম্স-এর'যুক্তি (F) জেম্প-এর মতে প্রত্যক্ষণ এবং দৈহিক. সংবেদনের 
মাঝামাঝি আবেগ বলে কিছুই নেই । অন্ধকারে যদি আমরা কোন একটি অজান! 
afore বন থেকে বেরিয়ে আসতে দেখি, সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের 
পরি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার স্বাভাবিক 
কিছুই নর গতি বাধা প্রা্ধ হয়। কোন রকম ভয়ের ধারণ] করার পূর্বেই 
দেহগত পরিবর্তনগুলি ঘটে যায়। এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষণ এবং 
দেহগত পরিবর্তনের মাঝামাঝি কোন আবেগ মনে SAAS হয়েছে বলে আমরা 
অনুভব করি না। বস্তুটি প্রতাক্ষণ করবার সঙ্গে সঙ্গেই দেহগত পরিবর্তন ঘটে চলেছে | 
Rosh যাকে আবেগ বলছি তা দেহগত পরিবর্তন ছাড়া আর কিছুই ay i? 
1. ca বলেন, “alata মতবাদটি হল, উত্তে্নাসুলক বন প্রত্যক্ষ করার সঙ্গে সঙ্গেই দৈহিক 
পরিবর্তন তার অনুগামী হর এবং সেই পরিবর্তন সম্পর্কে আমাদের যে অনুভূতি তা-ই হল আবেগ | 
সাধারণ বুদ্ধি বলে, অ।মাদের ভানাবিপর্যয় ঘটে, আমরা দুঃখিত হই এবং ক্রন্দন করি। একটি ভালুকের 


| কৃত্রিমভাবে দেহগত 
খ সঃ বারা আবেগ অভিনয় করার সময় ক্রেধ, দুঃখ, বিরক্তি, ভয় প্রভৃতি আবেগের 


কিছুই অবশিষ্ট, থাকবে না ১০,মা অবশিষ্ট থাকবে তাহল; 
২৬ ক: 'উি্তেজনাবিহীন নিরপেক্ষ qans ae (i cold and 
হীন বৃদ্ধিগত ery Neutral state of intellectual Perception) | দৈহিক 

প্রকাশ ছাড়া আমরা কোন আবেগের কথা ভাবতে পারি না। 
কোন লোক ক্রুদ্ধ হয়েছে অথচ. ক্রোধের কোনরূপ বাহির প্রকাশ, যেমন--ভ্রকুটি 
করা, দাত কড়মড়.করা, নাসিকা স্ফীত করা! বা ঘন ঘন-নিঃশ্বাম নেওয়া» কোনটিই 
প্রকাশ করছে: না_এ আমারা ভারতেই পারি না। COMA বলেন, “কায়াহীন 
মনুস্য-আবেগ অলীক বস্তু ছাড়া কিছুই নয়” (A disembodied human emotion 
is a sheer non-entity) | 

(1) আবেগের দেহগত বহিঃপ্রকাশকে যঢ়ি রুদ্ধ করা যায়, তাহলে আবেগটিও 
তিরোহিত হয়। ক্রোধের সময়. ক্রোধকে রোধ করার উপায় হল ক্রোধের 
বহিঃপ্রকাশকে প্রকাশ হওয়ার সুযোগ না দেওয়া। 

(ঘ) মানপিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের (pathological cases) লক্ষা করলে দেখা 
যায় যে, বাহা জগতের কোন উদ্দীপক ছাড়াই তাদের মনে আবেগের হুট হয়েছে। 
Renae ব্যক্তিদের . উন্মাদ বা মৃচ্ছারো গগ্রস্ত কগীদের (hysterical patient) ক্ষেত্র 
aH উদ্দীপক ছাড়াই দেখা যায় যে, কখনও তাঁরা হাসছে, কখনও কাদছে বা কখনও 
লগ হা হয় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। বাহক কারণ ছাড়াই বিভিন্ন ধরনের 
আবেগ যেমন, রাগ, আনন্দ, দুঃখ তাঁদের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু এ কিভাবে 


O শব ? এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কেবলমাত্র দৈহিক অবস্থা বা পরিবর্তনের 
ফলেই আবেগ জন্মাতে পারে। 


(ঙ) কৃত্রিমভাবে যদি আবেগের দেহগত বহিঃপ্রকাশকে ঘটানো যায়, তাহলে 
মনের মধ্যে আবেগের সঞ্চার ex) অনেক সময় দেখা যায় 


বহিঃপ্রকাঁশকে বাইরে ঘটাবার প্রচেষ্টায় অভিনেতাদের মনে 


সেই সব আবেগ জেগে ওঠে। 


নী... 


ই আমাদের সাক্ষাৎ বটে, আমরা ভীত হই এবং দৌড়াই'। আমাদের কৌন প্রতি দারা সরা 


| RRS হই, আমরাকুন্ধ হই, আঘাত -করি।” অধিক যুক্তিসন্মত arte হল, "আমরা কারি বলেই 
ES অনুভব করি, আমরা আঘাত করি বলেই কুন্ধ হই, আমরা কাপি বলেই ভীত হই এবং দুঃখিত হই, 


হই বা ভীত হই বলে কীদি, আঘাত করি বা কাপি "_W. James—Text Book oi Psyc- 
ology, Page 375-76, 


৪৭৪ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


(6). মাদক war এবং উত্তেজক বস্তু গ্রহণ করার পর দেখা গেছে, অনেক 
aie জবা cena, লোক বেশ? Aree বোধ করছে at কেউ কেউ খুব সাহসী 
অবস্থার পরিবর্তন এনে হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে দেহগত অবস্থাই যে 'আবেগগুলিকে 


আবেগ z 
করে, জাগিয়ে তুলেছে সে বিষয়ে কৌন সন্দেহ নেই। 

(ছ) দৈহিক প্রকাশের মাত্রাকে যতই বাড়ানো যায় আবেগও সে অনুপাতে 
দৈহিক প্রকাশ বাড়তে থাকে । ভয়ের সময় মানুষ যত অধিক কীপতে 


বাড়লে আবেগ বাড়ে থাকে, ভয়ের মাত্রা সে অন্ুপাঁতে বাড়তে থাকে । রাগের 
সময় যত বেশী হৈ-চৈ করা! যায়, বাগও সেই পরিমাণে আরও বেড়ে ষায়। 

পূর্বোক্ত যুক্তিগুলির ভিত্তিতে জেম্স (James) বলতে চান যে, কোন বস্তু প্রত্যক্ষ 
করার ফলে যে দৈহিক পরিবর্তন ঘটে এবং এ সকল দৈহিক পরিবর্তন যে দৈহিক" 
সংবেদন (organic sensation) 2? করে তা-ই হল আব্গে। আবেগ দৈহিক 
সংব্দেন ছাড়া আর অতিরিক্ত কিছুই নয়। 

ড্যানিশ মনোবিদ্‌ কার্ল arty (Carl Lange) ráta মতবাদটিকে দ্বাধীনতাবে 
ব্যক্ত করেছেন। তিনি তার মতবাদে বাহ্‌-নিয়ামক প্রতিক্রিয়া (vaso-motor 
reactions) এবং আস্তরযন্ীয প্রতিক্রিয়ার (visceral reactions) উপর গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। লযাঙ্গ-এর মতে আঁবেগের মধ্যে ছুটি উপাদান আঁছে-_একটি হল 
পক কারণ (cause) এবং অপরটি হল কার্য (effect) | কারণ হল. 
মতবাদ কোন প্রতাক্ষণ বাঁ ধারণ! ও কার্ধ হল বাহ-নিয়ামক প্রতিক্রিয়া 

(Vaso-motor reactions) বা দেহের বিভিন্ন অংশে রক্ত- 

প্রবাহগত পরিবর্তন এবং তাঁর ফলে দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন | উভয়ের অন্তবর্তী ৷ 
হিশেবে কোন অঙগভৃতির স্থান নেই। ল্যাঙ্গও মনে করেন যে, আবেগ হল অনু তি 
বর্জিত দৈহিক সংবেদনের সমষ্টি । তিনি বলেন, “আমাদের মানসিক জীবনের সমগ্র 
আবেগময় দিকটি, আমাদের আনন্দ এবং বেদনা, সুখ এবং ছুঃখ--এ সব কিছুর জন্যই 
আমাদের বাহ-নিষীমক প্রণালীর (Vaso-motor system) কথা চিন্তা করতে হবে। 

যেহেতু ল্যাঙ্গ স্বাধীনভাবে জেম্ম-এর পূর্বোক্ত মতটিকেই সমর্থন করেছেন! i 
পেহেতু মতবাদটিকে জেম্স-ল্যাঙ্গ মতবাদ নামে অভিহিত করা হয়। : | 

জেন্স-ল্যাজ মতবাদের সমালোচনা (Criticism of the James- 
Lange Theory): জেম্প-লাঙ্গ-এর qera ag যে বেশ 
কিছুটা, অভিনবত্ব আছে তাতে সন্দেহ নেই।. এই অভিনবন্ধের | 
জন্যই একদিন এই . মতবাদ মনোবিজ্ঞান জগতে বেশ আলোড়নের 


সমালোচনা 
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করেছিল এবং বহু মনোবিদ্‌কে এ বিষয়ে গেষণাকার্থে প্রণোদিত করেছিল। 
দৈহিক পরিবর্তই এই সব গৱেষণাও প্রমাণ করেছে যে দৈহিক পরিবর্তনই, 
আাবেগের একমাত্র আবেগের একমাত্র কারণ নয়। কোন রকম মানসিক অনুভূতি 
pom ছাড়া আবেগ সম্ভব নয়। সমালোচকরা এই মতবাদের বিরুদ্ধে 
নিম্নোক্ত যুক্তিগুলি উপস্থাপিত করেছেন : 

(ক) জেম্প-এর মতে দৈহিক প্রকাশ ছাড়া আবেগ সম্ভব নয়। কিন্তু সে 
কারণে এ কথা বলা যায় না যে, দৈহিক প্রকাশ এবং আবেগ অভিন্ন। দৈহিক 
প্রকাশ এবং আবেগের সহ-অবস্থান এ কথাই প্রমাণ করে যে, একটিকে আর একটি 
পেকে পৃথক করা চলে না। কিন্তু উভয়কে অভিন্ন মনে করার কোনরূপ যুক্তি 
Bs একানও নেই। মনোবিদ্‌ স্টাউট এই মতবাদের সমালোচনায় বলেন 
আবেগ অভিন্ন নয়. যে, “একটা পাথর জলের মধ্যে পড়ে ক্ষুদ্র তরঙ্গ ZË al করে 

পারে না। তাই বলে ক্ষুদ্র তরঙ্গগুলিই পাথর নয় ।..... আগুন 
ছাড়া ধুয়ো হয় না। কিন্তু dom এক জিনিস এবং আগুন আর এক জিনিস” 

(খ) যেসব দৈহিক সংবেদন আবেগ স্থষ্টি করে এবং যেগুলি আবেগ স্থষ্টি করে. 
U উভয় প্রকার দৈহিক সংবেদনের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ? মনোবিদ্‌ স্টাউট 
ORE দৈহিক বলেন, 'স্থনিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে যে, দৈহিক সংবেদনই 
| সংব্দনের অর্থ হম্্ট আবেগ নয়, ক্ষুধা বা পেট বাথা আবেগ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা 

না করেননি ae কি নস বৈকি পারবনা সিনেট স্পট 
ভাবে ব্যক্ত করেন নি। 

(গ) বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের মনে কোন রকম বাইরের জগতের উদ্দীপক 
হাড়াই আবেগের সঞ্চার হয়। জেম্দ-এর অভিমতের বিরুদ্ধে একথা বল! যেতে 
গারে যে, এ লব ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে যাকে আমরা আবেগ বলি সেগুলি হল আবেগের 
বিকারগ্রস্ত ব্যক্তিদের মেজাজ (emotional mood) এসব ক্ষেত্রে দৈহিক পরিবর্তন 
RAN দেখ! যায় AGPS কোন আবেগের সৃষ্টি করে না, আবেগের একটা 

ৃ চন মেজাজ কটি করে এবং কোন প্রত্যক্ষণ বা ধারণা সঙ্গে সঙ্গে 

্‌ এই আবেগের মেজাজটিকে আবেগে রূপান্তরিত করে। উন্মাদ 
বাক্তির সব সময়ই একটা বিশেষ ধরনের মেজাজ থাকে এবং কোন উদ্দীপক, যখন 

| শীযান্য কারণে ও তাঁর মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে তখনই তার আবেগ প্রকাশিত হয় ॥ 
Ee cee a 


l. Stout: Manual of Psychology Fifth Edition, Page 366. 
2, Ibid; Page 367. নি 5 


৪৭৬ শিক্ষা-মনৌবিজ্ঞান i 
অনুরূপভাবে বলা! যেতে পারে যে, মাদক বা উত্তেজক দ্রব্য আবেগে 2 করে 3) 
না, আবেগের মেজাজ স্থষ্টি করে। দৈহিক পরিবর্তনও আবেগের মেজাজ z? করে, ৷ i 
আবেগ সুষ্টি করে না। ; É. 
BC) জেম্ন-এর মতে যদি কৃত্রিমভাবে আবেগের দৈহিক প্রকাশগুলিকে ঘটান 
যায় তাঁহলে আবেগের উদ্ভব হয়, কিন্তু এ সিদ্ধান্ত যথার্থ নয়। অভিনেভাঁরা | 
কৃত্রিমভাবে যে আবেগের সৃষ্টি করে তা স্থায়ী হয় না। অনেক অভিনেতাকে 
gare করুণভাবে ক্রন্দন করার পরই যবনিকার অন্তরালে গিয়ে হাসতে দেখা 3 
গেছে) অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চ পরিত্যাগ করার সঙ্গে সঙ্গেই আবেগটি দূরীভূত হয়েছে | + 
(e) জেম্দ আবেগ এবং দৈহিক সংবেদনকে অভিন্ন মনে করেন | কিন্তু 
মনোবিদ্‌ ওয়ার্ড (॥/৭৮৭)-এর মতে আবেগ হল অ্গভূতিমূলক অবস্থা (affective 
ar state) এবং দৈহিক সংবেদন হল জ্ঞান-সম্পকীয় অবস্থা! $ 
(cognitive state) | আবেগের প্রতি মনোযোগী হলেই 
yeh hay O ত a হয়ে যায়, কিন্ত দৈহিক সংবেদনের প্রতি মনোযোগী: 
| হলে সেগুলি অদৃশ্য হয়ে যায় না। যে লোক খুব সামান্য বাগ. 
করেছে, সেই রাগের প্রতি যেই সে মনোযোগী হতে যায় তখনই রাগ পালায়। T 
ক্ষুধার প্রতি মনোযোগী হরে ক্ষুধা অদৃশ্য হয়ে যায় না। ; 
(6) আবেগ এবং তার দৈহিক. প্রকাশ যদি অভিন্ন হয় তাহলে একই রকম 
দৈহিক প্রকাশ একই আবেগকে নির্দেশ করত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাক 
বিভিন্ন আবেগের ক্ষেত্রে একই রকম দৈহিক প্রকাশ ঘটে থাকে। আমরা ভ 5 
হলেও আঘাত. করি আবার. ES হলেও আঘাত করি। ব্যন্ত হলেও দৌড়াই 
একই আবেগের ক্ষেত্রে“ আবার ভীত হলেও দৌড়াই। তাছাড়া একই আবেগের 
বসি বিভিন্ন ধরনের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে। সভ্য ও ত 
gfe weed বাঁগকে প্রকাশ করে, আবার অসভ্য ও. 
অশিক্ষিত ব্যক্তির ক্ষেত্রে রাগের প্রকাশ অন্যভাবে দেখা দিতে পাঁরে। a 


মনে করি, সেই দৈহিক প্রকাশটি দেখা দিলেও সেই আবেগটি দেখ! নাও 
পারে। যেমন আমর] ভীত হলে কপি, আবার শীতেও কাপি। যখন 
কাপি, তখন মনে ভয়ের আবেগ কোথায়? স্থতরাং কম্পনই ভয় নয়। মনে, 
টিচেনার (Titchener)-<4 মতেও দৈহিক সংবেদন-_দৈহিক মংবেরনই  হাখপিও, 
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ধুক ধুক করাকেই ভয়ের আবেগ বলা যেতে পারে না, রক্তগণ্ড হওয়াকেই লঙ্জার 
আবেগ বলা চলে না|: 

(ছ) আবেগের মধ্যে যে একটা চেতনা বা অন্ভূতির দিক আছে, তা কিছুতেই 
উপেক্ষা কর! চলে না। মনোবিদ্‌ esata বলেন, “আবেগ হল খুব জটিল চেতনা 
যেহেতু এর উদ্দীপক -কোন বস্তুনয়, কোন Rasta উদ্দীপক-নয় বরং একটা মমগ্র 
পরিস্থিতি বা সন্টট। এ হল পুরোপুরি অঙ্ুভূতিমূলক চেতনা, যেহেতু এই পরিস্থিতি 
এবং আবেগের প্রতিক্রিয়াজনিত দৈহিক সংবেদন হুনিশ্চিতভাবে হয় গ্রীতিঃর বা না 
হয় অপ্রীতিকর 1"? মনোবিদ্‌ স্টাউট-এর মতেও অনুভুতি আবেগের একটা উপাদান ।*: 

(জ) জেম্প-এর মতে বন্ধ প্রত্যক্ষণ করার সঙ্গে সঙ্গেই কতকগুলি দেহগত 
প্রতিক্রিয়া ঘটে। এই দেহগত ্রতিক্রিয়াগুলি- আসলে প্রতিবর্ত ক্রিয়া (Reflex 
azis প্রতিক্রিয Action) এবং এগুলিই আবেগ। কিন্তু দেহগত প্রতিক্রিয়া 
ওপরাবর্তক ক্রিয়া যদি প্রতিবর্ত ক্রিয়া হয় তাহলে একই aw বা উদ্দীপক একই 
ie apf প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি করবে। প্রতিবর্ত ক্রিয়া সব ক্ষেত্রেই 
এক প্রকার । fee বস্ত অনুযায়ী ঘে আমাদের দেহগত প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হয়, 
দৈনন্দিন জীবনে আমরা এর বহু উদাহরণ 'দেখি। খাঁচার ভালুক : দেখলে আমরা 
ভয় পাই না, কিন্তু ছাড়া ভালুক দেখলেই দৌড়তে শুরু করি। সুতরাং বস্তু দেখে 
নয়, আসলে পরিস্থিতিই আমাদের মনে আবেগ জাগিয়ে তোলে |. 

(ঝ) মনোবিদ্‌ স্টাউট-এর মত জেম্ন, আবেগ যে পরাশ্রয়ী বা সহজাত প্রবৃত্তির 
উপরই যে আবেগের ভিত্তি, সে কথা ভুলে গেছেন। কোন বিড়ালীর বাচ্চাপ্তলিকে 
| আবেগ পরাশ্ররী বা. তার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য সে যে ES হয় তার 
| সহজাত প্রবৃত্তির উপর. কারণ হল তার অপত্যক্সেহের পথে বাধার মঞ্চার হচ্ছে। 
নিল মনোবিদ্‌ ম্যাকডুগাল-এর মতে আবেগের একটা ইচ্ছামূলক দিক 
o আছে। উডওয়ার্থ এবং ড্রেভারও মনে করেন যে, গহজাত .প্রবৃত্তিগুলির ক্রিয়া 


বাধাপ্রাঞ্ধ হলেই আবেগের সঞ্চার হয় ॥ - 


1. «A gran, fon anic sensation is after all, a group of organic sensations ; 
palpitation SE the ieee is not, in itself, the emotion of dread ; and blushing is not 
10 Uself, the emotion of shame.”—Titchener 2 Text Book of Psychology, Page 482, 


2. “It is a highly complex consciousness, since its stimulus is not an object, 
a perceptive stimuli, eit sorte total situation or predicament. It is through and 
through - an affective consciousness, since both the situation itself and the 
Organic sensations of the emotive reaction are definitely pleasant or unpleasant. 
—Titchener; Text Book of Psychology + hie fg i v 
3.0 ria seem to involve a specific affective component,” 
ee aaah | —Stout: Manual of Psychology: Page 367. 


(৪৭৮ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


(এ) শেরিংটন একটি কুকুরীর উপর পরীক্ষণকার্ধ চালিয়ে প্রমাণ করে 
দিয়েছেন যে, জেম্প-ল্যাঙ্গ মতবাদ ভ্রান্ত । তিনি কুকুরীটির সংবেদনৰাহী wish 
AE কেটে দিয়ে তাঁর সব রকম আন্তরযন্ত্রীয় সংবেদন (visceral 
AA sensations) রহিত করে দিলেন, কিন্তু দেখা গেল তাঁর পরেও 

কুকুরীটি ক্রোধ, আনন্দ, বিরক্তি এবং য় প্রকাশ করছে! 
সুতরাং আবেগ আন্তবযন্ত্রীয় সংবেদন নির্ভর নয় | 

(ট) ক্যানন, লুইস ও faba বিড়ালের উপর অন্থ্রূপ পরীক্ষণকার্য চালিয়ে 
“জেম্পন্ল্যাঙ্গ মতবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করেছেন | Sta কয়েকটি বিড়ালের 
ক্যানন; দুইস ও স্বয়ংক্রিয় স্নায়ু (sympathetic nerves) অস্ত্রোপচারের সহায়তায় 
বিটন-এর পরীক্ষণ | অপদারিত করলেন এবং aT উপর নির্ভর যে ক্রোধের 
কাধ আবেগটি তার প্রকাশের সকলপথ রুদ্ধ করে দিলেন। কিন্ত 
তবু দেখা, গেল যে, বিড়াপগুলি ক্রোধের বাহিকলক্ষণগুলি, যেমন--গর্জন করা, 
ais দেখান প্রভৃতি প্রকাশ করছে। স্থৃতরাং দৈহিক অবস্থা যে ক্রোধরূপ আবেগের 
কারণ নয়--এর দ্বারা তা প্রমাণিত হল আবেগ দৈহিক পংবেদনের সমষ্টি নয়। 

জেমস্‌ পরবর্তীকালে তাঁর মতবাদটিকে, পরিবর্তিত করেছিলেন । তিনি তার 
মূল মতবাদটির মধ্যে ছুটি পরিবর্তন এনেছিলেন। প্রথমতঃ, তিনি প্রতাক্ষণের 
অনুভূতির দিকটিকে Teta করেছিলেন। তিনি স্বীকার করেছিলেন প্রতাঙ্গণ 
অন্ভূতিবঞ্িত ও উত্তেনাহীন নয়। দ্বিতীয়তঃ, যে পরিস্থিতিতে বন্তুটিকে A - 
করা হয়, সেই পরিষ্থিতিকেও তিনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন | সুতরাং জেমস্‌* 
ডিএ এর মতরাদটির পরিবর্তিত aa হল, আমরা প্রথমে একটি 
পরিবর্তন পরিস্থিতি (situation) পর্যবেক্ষণ করি যার একটি অন্থভূতিমূরক 


দিক আছে। এই: অন্ুভূতিঘুক্তপ্রত্যঙ্গণ দেহগত প্রতিক্রিয়া 


AR করে এবং এ সংবাদ মস্তিষ্কে পৌছলেই আবেগের সঞ্চার হয়। 
প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষণ এবং দেহগত প্রতিক্রিয়ার অস্তবর্তী অনুভূতিকে স্বীকৃতি দিয়ে 
এবং দ্বিতীয়তঃ, বস্তুটি যে অবস্থায় বা পরিস্থিতিতে বর্তমান সেই পরিস্থিতিকে স্বীকৃতি 
দিয়ে জেমগ্‌ মূল মতবাদটির অতিনবন্থকে অনেকখানি BA করেছেন 
. এবং পরোক্ষভাবে লৌকিক মতবাদটিকেই যেন স্বীকৃতি দিয়েছেন! 
সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত হল আবেগ দেহগত প্রকাশের পুর্বগামী! 
জেমস্‌-এর মতবাদের মূলা হল এই যে, দেহগত সংবেষন' ঘে আবেগের 
অংশ, সেটি তিনি নির্দেশ করেছেন। 


সদালোচন! 


| 
| 
l 
[ 


আবেগ বা প্রক্ষোভ ৪৭৯ 


ম্যাকডুগালের আবেগ ও প্রবৃত্বিতন্ব (11010089115 theory of 
Instinct and Emotion): আমর! পূর্ববর্তী অধ্যায়ে এ প্রসঙ্গে বিস্তারিত 
আলোচনা করেছি। abe 
৪1 sicat ও fets] (Emotion and Educatlon) : 
শিক্ষা-মনোবিজ্ঞনের দৃষ্টিতে সার্থক শিক্ষার উপর আবেগের যথেষ্ট প্রভাব oat | 
মানুষ যদিও চিন্তাশীল জীব কিন্তু তার জীবনের আচরণ ও কর্ম কেবল চিন্তাশক্তির 
দ্বারা পরিচালিত হয় না, তাঁর মনের আবেগ, অনুভূতি তার আচরণ ও কর্মকে 
গভীরভাবে প্রবাবিত করে | মানবজীবনের সকল কর্মই আবেগবিধবত | ম্যাক্ডুগালের 
ভাষায়, আবেগই আমাদের সকল'কাজের প্রেরণা যোগায় প্রতিটি প্রবৃত্তির কেন্দ্রে 
যে ইচ্ছামূলক ও অনুভূতিমূলক শক্তি বর্তমান তাকেই আবেগ বলা হয়। সে যেহোক, 
শিক্ষা-মনো বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আবেগ ও শিক্ষার সম্পর্ককে আলোচনা করলে 
দেখা যায়, শিক্ষার সাফল্য আবেগের সার্থক প্রয়োগের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল | 
শিক্ষাপ্রদানকালে শিক্ষার্থীর আবেগ সমন্ধে শিক্ষকের অবহিত. হওয়া প্রয়োজন । 
আধুনিক শিক্ষাতত্বে শিক্ষাকে স্বতঃস্ফূর্ত করার কথ| বল! হয়ে: থাকে। শিক্ষা 
AES হতে হলে দে-শিক্ষা শিশুর জীবনধমী হওয়া উচিত এবং এখানেই আবেগের 
সঙ্গে শিক্ষার সহজ সম্পর্ক বর্তমান । ভয় বিরক্তি, বিষাদে ale শিশুর মন ভারাক্রান্ত 
থাকে, সে যদি সহজে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, সহপাঠী এবং শিক্ষকের সঙ্গে যদি তার গ্রীতির 
' সম্পর্ক না থাকে বিদ্যালয়ের পরিবেশে মে ale গৃহের আনন্দ লাভ লা করে তবে 
শিশুর শিক্ষা-গ্রহণ ব্যাহত হবে। অন্যদিকে আনন্দ, বিস্ময়, কৌতুহল, আত্মপ্রতিষ্ঠার 
ইচ্ছা শিক্ষা গ্রহণে সহায়তা করে। এজন্য শিক্ষককে শিক্ষা-প্রদান: কালে শিশুর 
মনে শিক্ষার অনুকূলে আবেগ সঞ্চার করতে হবে। : অধিতব্য বিষয়ের প্রতি যাতে 
সহজে শিশু-মনে অন্থরাগ, আনন্দ, কৌতুহল ইত্যাদি সঞ্চারিত হয়, সেদিকে শিক্ষকের 
সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। শিক্ষা যাতে আবেগধর্মীহয় সেজন্য আবেগের বিকাশ ও 
পরিবর্তন অন্থসারে পাঠাস্থচী প্রণয়ন ও শিক্ষা প্রদান করা উচিত। শিশু যখন সর্ব 
ব্যাপারে কৌতুহলী, তখন তার কৌতুহলকে অহেতুক মনে করে তিরস্কার করা 
উচিত নয়। শিক্ষার্থীকে aR পাঠে উৎসাহ, প্রদান. করা হয়,-তবে তাকে পাঠে 
অগ্রসর হতে দেখা যায়। কিন্তু সামান্য অসাফলোর জন্য যদি শিশুকে ভত্'সনা করা 
হয়, তবে সে বিরক্ত হয়ে ওঠে এবং অনেক ক্ষেত্রে অপপ্রতিযোজনমূলক আচরণ 
অর্থাৎ বিদ্যালয় পালানো, অপ্তের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ প্রভৃতিতে অত্যন্ত হয়ে পড়ে। 
৷ পরিণামে মানসিক স্বাস্থ্যের দিক থেকে পে দুবল হয়ে পড়ে। 


৪৮০ - শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


এ প্রগঙ্গে কয়েকটি: কথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। প্রথমতঃ, রাগ; ভয়, 
হীনমন্ততাবোধ প্ৰভৃতি আবেগ সাধারণভাবে শিক্ষায় অনুকূল বাঁ সহায়ক নয় বলে 
'ধর| হয়। তবে কোন, কোন ক্ষেত্রে এসব আবেগও শিক্ষার সহায়ক হতে পারে। 
পাঠে বার্থতার জন্য ক্রোধের হু হলে অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী কঠোঁর কর্মপ্রবণ ও 
অধ্যবদায়গীল' হয়ে ওঠে । হীনমন্যতাবোধ সৃষ্টি হলে শিক্ষার্থী অনেক সময় আস্ম- 
প্রতিষ্ঠালাভের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে । অর্থাৎ, প্রতিকূল আবেগণ সময় বিশেষে এবং 
শিক্ষার্থী বিশেষে সহায়ক হতে teal কিন্তু এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
এসব আবেগ স্বাভাবিক পন্থায় মোটেই শিক্ষাসহায়ক নয়, স্বাভাবিক ক্ষেত্রে শিক্ষা 
প্রদানে এসব আবেগ থেকে শিক্ষার্থীকে মুক্ত রাখাই উচিত। দ্বিতীয়তঃ, আবেগ 
যদি তীব্র হয় অর্থাৎ মাত্র! ছাড়িয়ে যায় তবে আবেগ শিক্ষণ-প্রক্রিয়াকে ব্যাহত 
করবে। কৌতুহল, আনন, প্রভৃতি শিক্ষাসহীয়ক আবেগপ্ুলিও যদি খুব তীত্র হয়, 
তবে নির্দিষ্ট বিষয়ে মনোযোগ প্রদান এবং স্মরণক্রিয়া প্রভৃতি ব্যাহত হবে। 
অগ্রতিকূল আবেগ তীব্র হল তো! আর কথাই নেই, শিক্ষণকার্ধ সেক্ষেত্রে অসম্ভব 
হয়ে পড়ে । সুতরাং শিক্ষণের ক্ষেত্রে।আবেগের যথাযথ বিকাশ ও প্রকাশের দিকে 
লক্ষ্য রাখতে হবে। অর্থাৎ, শিক্ষায় আবেগের তীত্রতাকে সংহত করে উন্নীত করা 
চাই। আবেগকে উন্নীতকরণের ফলে শিশুর মনে শিক্ষা ও জীবনবিকাশের সহায়ক 
an at হয়। কিন্তু আবেগ অবদমিত হলে মনে নানা বিকৃতি (complexes) কটি 
হবে। আবেগের উপযুক্ত বিকাশে আমাদের তিনটি দিকে দৃষ্টি দেওয়া কর্তবা। 
(১) শিক্ষাসহায়ক আবেগস্ুলি অর্থাৎ আনন্দ, fous, কৌতুহল, ভালবাস! প্রভৃতি 
যাতে শিশুর মধো বৃদ্ধি লাভ করে, শিক্ষাপ্রদানকালে শিক্ষক সেদিকে নজর দেবেন। 
(২): প্রতিকূল আবেগপ্ুলি অর্থাৎ, ভয়; রাগ, বিদ্বেষ প্রভৃতি আবেগপ্তলি যাতে শিশুর 
মনে জাগ্রত হয়ে শিক্ষণকার্যকে প্রতিহত না করে সেদিকে শিক্ষক দৃষ্টি দেবেন। 
(৩) প্রক্ষোভ অনুকূল বা প্রতিকূল হোক তাতে কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু যাতে তীত্র 
না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখ! দরকার। আবেগ মাত্রাতিরিক্ত ভাবে যাতে প্রকাশিত 
না হয়, সেদিকে ও শিক্ষক সঞ্জাগ দৃষ্টি দেবেন। ওয়াটসন (Watson) বলেন, আবেগ 
পরিবেশের দ্বারা 22, পরিবেশকে নিয়ন্ত্রিত করে সাপেক্ষীকরণ (conditioned) করা 
হয়, এবং শিশুমনে আবেগ সঞ্চারিত কর] হতে থাকে । যদি দেখা ঘায় সাপেক্ষী- 
করণের দ্বারা অবাঞ্চিত আবেগের সৃষ্টি হয়েছে: তবে তা প্রতিরোধ করে AR | 
আবেগ সৃষ্টি করা যেতে পারে | SATE RT 


} আবৈগ বা প্রক্ষোভ a 
f "S | আবেগ aša (Guidance in Emotional Development) 
আবেগ অনেক ক্ষেত্রেই প্রেষণারূপে কার্ষ করে এবং আমাদের নানাবিধ কারে 
প্ররোচিত করে । আবেগসমূহ বদি যখাযখভাবে স্বাভাবিক পথে বিকশিত না হয় তবে 
মির ব্যক্তি হ-বিকাশ) শিক্ষা-গ্ইণ প্রভৃতি ব্যাহত হয়। পরিণামে শিশু অভিযোজন 
(adaption) ক্ষমতা হার্দিয়েটফেলে এবং নানা সমস্তামূলক আচরণে অভ্যন্ত হয়ে পড়ে 
ROA, শৈশব থেকেই শিশুর আবেগসমূহ স্ুপরিচালিত ও সুনিয়ানতরিত হওয়া উচিত। 
T আবেগে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে শিক্ষককে কয়েকটি বিষয় স্মরণ রাখতে হবে। তিনি, 
যেন নিজের অজ্ঞাতসাঁরেও নিজের দৌধ-ক্রুটি অন্যের উপর আরোপ করার চেষ্টা ন! 
Reta | নিজের দোষ অন্তের উপর চাপালে শিশুরা ভীষণ বিরক্ত ছয়ে ওঠে তারপর 
শিক্ষক বিভিন্ন মূর্ত বপ্তর মাধমে শিশুর জীবনে বাঞ্ছিত আবেগ প্রকাশের স্থযোগ 
Gita | শিশু মনের উপর উচ্চ ভাঁবাদর্শ বা উপদেশ আরোপের দ্বারা আবেগের 
উৎকর্ষসাধন করা যাক না? প্রীতি শিশুর আবেগকেই ব্যক্তিগতভাবে বোঁঝবার 
BR way উচিত।: কৌঁন iiiad নিয়ম দিয়ে আবেগকে বিচার করা উচিত নয়। 
1. আবেগের aa ie পরিবর্তনের Toca ঘটে। দৈহিক পরিবর্তন ও 
বিকাশ সময়সাপেক্ষ এবং দৈহিক বিকাশ" নানা স্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। 
“Raat ব্যক্তি বিশেধের দৈহিক গড়নের বৈশিষ্ট্য তার আবেগকে প্রভাবিত করে। 
Ria সুঠাম স্বাস্থোর অধিকারী যে শিশু, স্বাভাবিক ভাবে সে gaga ও ageri 
হাব কিন্তু থে শী দল, সে দিদা বিরক্ত ও অবসাধ গ্রস্ত হয়ে পড়ে। আবার 
 অষ্ঠদিকে আবেগও শির্উরদৈহিক' ও সৰীঙ্গীন মাননিক বিকাশে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার 
করে| শিশুর গৃহে, বিগ্ভাপয়ে afe aq ও বাঞ্ছিত আবেগগুলি উপস্থিত না থাকে, শিশু 
| বটি ভয়, রাগ, হতী শী Baas "agi অবাহিত আবেগের দ্বার! পীড়িত হয়, 
: ভবে যতই স্থগঠিত স্বাস্থোর অধিকারী পে হোক লা কেন, তার দৈহিক ও মাননিক 
বিকাশ প্রতিহত হবে এবং নে দেহ ও মনের সাম্য (balance) হারিয়ে ফেলবে। 

অতএব দেখা খাচ্ছে, HRS? আবেগের হু পরিচালনব্যাপারে শিক্ষককে 
দাঁরিবারিক ও সীমা্জিক পরিবেশের সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। বিদ্যালগ্ শিশুর 
কাঁছে হবে একাধারে ate e পরিবার। যদি শিশু তার বিভিন্ন আবেগ 
প্রকাশের সুযোগ থেকে gaiti বঞ্চিত হয়; তবে তার শিক্ষাগ্রহণ প্রতিহত wal 
aaa জীবনে আদর্শ খাবো বক? এ সন্ধে কোন তালিকা প্রদান সম্ভব নয়। 
শবে সার্বক-আবৈগের উৎকর্ষপাধনের জন্ত শিশুদের এমনভাবে শিক্ষা প্রদান করতে 

হবে যাতে ভারা আত্মবিশ্বাসী, আত্মনির্ভরশীল ও সামীদিকবোধসম্পন্ন হয়ে em 
শি. মনো_৩১ (i) 


দু শিক্ষা-মনো রিজ্ঞান 


el, প্রাথমিক ও মিশ্র TSAA ein and Secondary 
Emotion) ই ৫ PRED 
s ম্যাকডুগাল আবেগকে ছুটে। শ্রেণীতে ভাগ করেছেন) প্রাথমিক (Primary) 
এবং মিশ্র (Mixed or Secondary) ।.তিনি মনে করেন, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির 
সংখা। মতের এবং প্রতিটি সহজাত প্রবৃত্তির মহিত একটি আবেগ সংশ্লিষ্ট আছে। 
মতেরটি মহজাত প্রবৃত্তির কেন্্রগত মতেরটি. আবেগ, হু প্রাথমিক | এ প্রাথমিক 
আবেগ হল.সহজাত প্রবৃত্তির কেন্দ্র বা সারাংশ (core or essence).| কিন্তু প্রাথমিক 
আবেগগুলি নিজেদের মিশ্রণে আবার নতুন. আরেগ VP করে, এ আবেগ মৌলিক 
নয় কিন্ত মৌলিক রা প্রাথমিক আবেগের মমবায়ে সৃষ্ট । ম্যাকড গাল বলেন, কৃতজ্ঞতা 
্বা,লঙ্ঞা প্রভৃতি হল. গৌণ বা মিশ্ৰ আবেগ | কতজ্ঞতা_মমতা ও হীনমন্যতার। 
Vira, বিরক্তি ও ভয়ের) লঙ্জা_ হীনমন্যতা.ও অহংবোধের-মংমিশ্রণে হৃষ্ট হয়। 
,একথা ঠিক যে আমাদের মনে নানা মিশর আরেগ বর্তমান।. কিন্তু মাক্ডুগাল 
যেভাবে মিশ্র আবেগগুলির বর্ণনা দিয়েছেন. বা. কতকগুলি প্রাথমিক আবেগের 
মিশ্রণ বলে ব্যাখ্যা করেন তা অতি মরলীকরণ দোষে (over simplication), 8 | 
মিশ্র আবেগগুলির এ ধরনের ব্যাখ্যা অনেকেই গ্রহণ করেন A! তাছাড়া, ম্যাকডুগার 
বর্ণিত প্রাথমিক, “আবেগগুলি সম্পূর্ণ অস্ত্র কিনা সে ব্যাপারেও, মনোবিজ্ঞানীর। বিভিন্ন 
মত প্রকাশ করেছেন। উপরন্ধ মৌলিক বা প্রাথমিক আবেগের সংখণা মাত্র feat 
বলো অনেকে গ্রহণ করেন। - তাদের মতে তয়, রাগ ও; আনন্দ এই তিনটিই হল 
ove বা প্রাথমিক আবেগ । দার্শনিক ডেকার্ট (Descartes) মনে করেন যে, RAD 
ভালবাসা, FA, TA, আনন্দ, ছু'খ এই হুয়টি হল মৌলিক. আবেগ ।  ওয়াটদনের 
মতে ভয়, রাগ ও ভালবাসা-এই তিনটিই এধান্‌ রা প্রাথমিক আবেগ ।. অন্যদিকে 
একদল মনোবিজ্ঞানী মনে করেন, যেহেতু সকলপ্রকার. আবেগের মূলে একই প্রকার 
উত্তেজনামূনক অবস্থ। বর্তমান থাকে, পেকারণ আবেগ মূলতঃ একটি, একাধিক নয়। 
এ siata feast (Development of Emotion): 
aaa fre কোন্‌ কোন্‌ আবেগ নিয়ে জন্মায়, ARH মনোবিজ্ঞানীর| একমত 
Ab সহজাত মৌলিক আবেগের সংখ্যা! নিয়েও তাদের মধ্যে মতৈক্য নেই। 
কিন্তু একথা সবাই স্বীকার করেন যে, নরঙ্গাত, শিশু কতকগুলি আবেগ নিয়ে জন্মায় 
এরং বয়োবুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুপ্ত আবেগ গুলিকে Cal অভিজ্ঞত।-ও আচরণের 
মধ্যে প্রক্যশ করে। আবেগের দুটো দিক বর্তমান একটি মনোগত (subjective), 
wali. দেহগত (physical), দৈহিক দিকটি আবেগমুলক আচরণের দিক) 


আবেগ বা প্রক্ষোভ ~ see 


ব্যধহারবাদী মনোবিজ্ঞানী ওয়াটসন | Watson) আবেগের. কোন মনোগত, দিক 
স্বীকার করেন all তিনি মনে. করেন, আবেগ দৈহিক উত্তেজনাঁজনিত পরিরর্ভন। 
মানবশিশু কোন Balke আবেগ প্রবণতা নিয়ে জন্মায় না।: ওয়াটসন এ সম্বন্ধ 
বিভিন্ন পরাক্ষা। চালান। একটি বালক সাদা রঙের Baa দেখলে ভয় পায় নাচ মে 
ইঁদুরের সঙ্গে খেলতে চায়। কিন্তু যেই বাঁলকটি.ইছুরকে ধরতে যাবে, তখন বিরাট 
এক শব্দ করা হল। . ফলে শিশুটি ভয় পেল॥. তারপর সাদা ইদুর দেখলেই CHET 
পায়। এ ভয় সাপেক্ষীকরণের (conditioning) দ্বারা সষ্ট হল । “অর্থাৎ; ওয়াট, 
সনের মতে মানবজীবনের আবেগের বিকাশ সাপেক্ষীকরণের নামান্তর মাত্র ।- রাগ, 
ভয়, ভালবাসা -এ তিনটি মৌলিক আবেগ সাপেক্ষীকরণের ফলে: দেখা দেয়। 
প্রতিটি আবেগ পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের ফলে স্থট্টিহয়। যে বস্তু উদ্দীপক 
কোন বিশেষ আবেগ স্থষ্টির পক্ষে নিরপেক্ষ (neutral), তাকেও বিশেষ বিশেষ 
অভিজ্ঞতার দ্বারা আবেগ স্থািকারক করা যায়। 

শারমান (Sherman), মান-(Mann) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানী ওয়াটপনের এই তত্বের 
বিরোধিতা করেন । Stal মূনেকরেন, একমাত্র “চমকে ওঠ” (startle pattern) 
হল প্রাথমিক শিক্ষানিরপেক্ষ আবেগ । যদিও শিশুর বোধ বা.চিন্তাশক্তি জাগ্রত নয়) 
তবুও শিশুর আবেগগুপি একমাত্র দৈহিক প্রতিক্রিয়ারপে ব্যাখা। করা সঙ্গতনয়। / 

আমেরিকার শিশু মনৌবিজ্ঞ।নী ক্যাথরিন ব্রিজেস (Katharine Bridges) 
আবেগের বিকাশ সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়ে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হন । - 

ব্রিজে লক্ষা- করেন, নবঙ্গাত শিশুর মনে তীব্র উদ্দীপক উত্তেজনা (excite: 
ment) @@ করে। তিনি এ উত্তেজনাঁকেই মূল আবেগ বলে অভিহিত করেন। 
এ উত্তেজনা ধীরে ধীরে দুটো পৃথক আবেগে প্রকাশিত হয়--একটি অস্থাচ্ছন্দা বা 
দুঃখ, অন্যটি আনন্দ বা হর্ষ । 

আবেগের পরিবর্তন ও বিকাশ সম্ঘন্ধে ব্রিজে বলেন, বয়স বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে 
আবেগের তীব্র প্রতিক্রিয়া ক্ষীণ হতে থাকে | বিশেষ বিশেষ উদ্দীপকের দ্বারা সংগঠিত 
আবেগঞ্পি A আকার ধারণ করতে থাকে । শিশুর চার মাপ বয়সে:অম্বাচ্ছন্দয 
বাছুঃখাবেগ বিশেষায়িত হয় রাগে ; পাঁচ মাপ বয়সে বিরক্তিতে ) সাত মাস বয়নে ভয়ে 
পরিণতি ১ নির্দিষ্ট আকার ধারণ করে। আনন্দ ৰা স্বাচ্ছন্দ্য রূপ আবেগ ছয় মাস 
বয়সে বিশেষায়িত হয়ে উচ্ছু'ধের (elation) Hy লাভ করে। এই উচ্ছাস বা আনন্দই 
প্রথম বড়দের প্রতি ভাপবাঁপাঁর রূপ নেয় এবং শিশুর পনর TA বয়সের মধোই এই 
ভালবাসা শিশুর সমবয়সী বা তার চেয়ে ছোট শিশুদের প্রতি, প্রসারিত হতে থাকে | 


~ 


৪৮৪ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


অতএব দেখা যাচ্ছে, আবেগ্জ আচরণ সম্পাদন করার যে সুপ্ত ক্ষমতা নিয়ে 


fre জন্মায়, তাঁর জন্মের প্রথম দিনগুলিতে এ আচরণগুলি এতই সাঁধারণধর্মী থাকে 
যে'আবেগের প্রকৃতি সম্বন্ধে আমরা কিছু ব্যাখ্যা করতে পারি না। শিশুর বয়স 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার জীবনের প্রাথমিক উত্তেজনা নানা শাখা-প্রশাখাঁয় বিভক্ত হয়ে 
বিভিন্ন রূপ নিতে থাকে । একে আমর] আবেগের বিশেষীভবন (specialisation) 
বলে' আখ্যা দিতে পারি। as এনাফ (Good Enough) দশ মাস বয়সের শিশুর 
বিভিন্ন মুখভঙ্গী দেখে বিভিন্ন আবেগের প্রকৃতি বর্ণনা করার চেষ্টা করেছেন। শিশুর 
বয়স যত বৃদ্ধি পেতে থাকে আবেগসঞ্াত গ্রতিক্রিয়াগুলি একটি উদ্দীপক থেকে অন্য 
উদ্দীপকে সংক্রমিত হয় এবং ধীরে ধীরে জটিল আকার ধারণ করে। 

এক্ষণে আমরা শৈশবোত্তর স্তরে আবেগের: বিকাশ ও বৃদ্ধি আলোচনা করার 
প্রস্তাব করছি । : শৈশবোত্তরে আবেগের পরিবর্ধনে আবেগের সংখ্যাবৃদ্ধি, আবেগের 
গভীরতা ও স্থায়িত্ব, আবেগের জটিলতা লাভ ও প্রকাশভঙ্গিমার পরিবর্তন ইত্যাদি 
লক্গণীয়। একথা উল্লেখযোগ্য যে, আবেগের বিকাশ শিশুর জীবনের অন্যান্য 
বিকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট । শিশুর জীবনের - ব্যক্তিত্বের পরিণতির সঙ্গে আবেগগত 
পরিণমন (emotional maturity) অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। 

শিশু বয়োপ্রাধ হলে তার অনুভুতি বোধ সুস্পষ্ট হয়, অভিজ্ঞতা বহুমুখী হয়, 
কল্পনা ও চিন্তাশক্তির বিস্তার ঘটে, সামাজিকতাবোধ জাগ্রত হয়। এর ফলে 
আবেগগুলি নিয়ন্ত্রিত, ga, সুসংযত হয়ে ওঠে। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
পরিবর্তন ঘটে আবেগের বাহিক অভিব্যক্তিতে ৷ শৈশবে সামান্য ক্রোধের বশেই 
যেখানে শিশু হাত প৷ ছুড়ে টেচাতে থাকে; জিনিসপন্তর তছনছ করে, বা যার 
উপব:ব্রেগে যায়, তাকে কামড়ায়, মার cata করে, সেই শিশুর ষয়স বাড়তে থাকলে 
এসব আচরণ কমে যাঁয়। এ পরিবর্তনের মূলে সামাজিক দৃষ্টান্ত, নিন্দা, প্রশংসা, 
পরিবেশ ও. fier অতীত অভিজ্ঞতার, সক্রিয় প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মমাজের 
পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের পরিচালনায় শিশু তাঁর Fea আবেগগুলিকে সমীজান্থ- 
মোদিত প্রকাশ-ভঙ্গিমায় রূপ দিতে থাকে । আবেগের বাহক প্রকাশকে সাত আট 
বছরেই ছেলেমেয়েরা সামাজিক নিয়ন্ত্রণে এনে ফেলতে পারে, এ সময় থেকেই তারা 
আবেগকে অব্দমিত করতে থাকে । আবেগের এই অবদমন সামীজিক শাস্তি ও 
শৃঙ্খলার জন্য অপরিহার্য । প্রতিটি মানুষ যদি আবেগের wees, অনিয়ন্ত্রিত ও 
যথেচ্ছ প্রকাশের স্বাধীনতা পায়, “তবে আমাদের পারিবারিক, সামাজিক সংগঠন 
ভেঙ্গে পড়বে । পৃথিবীতে আমাদের বপবাস করা মোটেই হুখকর হরে না। কিন্ত 


| 


Te! বরাক 


আবেগ বা প্রক্ষোভ ৪৮৫ 


আবেগের এ অবদমন ফ্রয়েড প্রমুখ মনোবিজানীরা মানসিক স্বাস্থ্যের অনুকূল মনে 
করেন নি। আবেগের: steer প্রক্কাশকে প্রতিহত-'এবং আবেগকে অবদ্ধমিত 
করলেই আবেগ তিরোহিত হয়ে: মায়'না.।,.অব্দমিত,আবেগ, fats স্তরে উপনীত 
হয়ে ব্যক্কিচরিত্রে নানা অপসঙ্গতি (maladjustment) সুষি করে । কিন্তু আবেগকে 
বাহিরে অভিব্যক্ত করতে পারলে আবেগের অবাঞ্ছিত প্রভাব থেকে বাক্তি' মুক্ত 
থাকে। দুঃখে কাদলে, রাগে মেজাজ দেখালে মনটা হালকা হয়ে যায় ।: কিন্ত 
এগুলি মনে মনে পোষণ করলে ব্যক্তি-চরিত্রে নানা অন্ত নের সৃষ্টি ae) গৃহে, 
বিদ্যালয়ে মানসিক শৃঙ্খলার নামে, শামন এবং নিন্দার নামে শিশুদের আবেগগুলিকে 
অবদমিত করা হয়। উহা আত্মপীড়নের নামাস্তর। এ অবদমন পরিণামে শিশু" 
চরিত্রে নানা ক্ষতিকর আচরণের জন্ম দেয়। 011, 45১ 
উন্নীতকরণ কামনা করি, অবদমন নয় | 

aoa শিক্ষায় আবেগের বাহক প্রকাশকে নিয়ন্ত্রিত করার সময় শিক্ষককে 
দেখতে হবে নিয়ন্ত্রণ যেন TOTE হয়। শাসন ও ভয় স্থষ্টির ছারা শিশুর আবেগকে 
F5 করে দেওয়া উচিত নয়। তাঁর মনে সমাঁজচেতনাঁ, সংযত আবেগের কার্যকারিতা 
বোধ জাগ্রত করলে আবেগ স্থনিয়ন্বিত o হুশৃঙ্ঘলভাবে বিকশিত ও বধিত হতে 
থাঁকে। শিক্ষক প্রতিটি শিশুর আবেগের প্রকৃত স্বরূপ ও কারণ বগা 
আবেগকে স্থনিয়স্ত্রিত করাঁর চেষ্টা করবেন। win 

বয়সের অগ্রগমনের ফলে শিশুর BEEN IB দেখা: দেয়, 
যেমন, কামাবেগ, Gres, লজ্জা! ইত্যাদি | শৈশবে এমব আবেগ শিশুর জীবনে লক্ষ্য 
করা-যাঁয় al) বয়সের অগ্রগতির-সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অহং (8৪০) বোধ: গ্রগারিত' হয় 
এবং বাহ্‌ পরিবেশের সঙ্গে শিল্ত তার সম্পর্ক বুঝতে পারে । ফলে, আবেগণ্ডলি বিচিত্র 
ও জটিল ধারায় প্রকাশিত হতে থাকে এবং গরিণন চা ate করে। ২. 

; প্রশ্নাবলী = ; tE 


1. -Show how পম are important in education. What emotions would 
you culture? Ans. (পৃঃ 84a—sve ) 

2. Describe the nature and characteristics of *emotional development of 
children, «Ans. (পৃ 8y2—8¥¢ ) LB. T. 1953 

3. Examine the characteristics of emotion. Suggest somé measures for 
guiding a child in his emotional difficulty. Ans. (পৃঃ ৪৬৯৭১ ১8৮৯) i Ee ৮1 


4. What are emotions? Discuss the emotional development during 
adolescence and the help the school can render at this stage. . 

Ans. ( 28>) [B; T. 1964 

5. Show how emotion associ sted with curiosity stimulated during childhood 

and adolescence. in (B.A. 1962 
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পঞ্চদশ Sete] 


মানসিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি 
(Mental Hygiene and Maladjustment) 


>| মান্সসিক স্মাস্থ্যবিভভ্ীন্ন গানকে জলে? (What is 
Mental Hygiene ?) : 

যে বিজ্ঞান বা tie মানসিক স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আলোচনা করে তাকে মানসিক স্বাস্থা- 
বিজ্ঞান বলে। দেহের স্বাস্থ্য বলতে আমরা বুঝি, নিরোগ, কর্মক্ষম দেহ ও ক্রটিহীন 
ইন্দ্রিয় বা দেহপ্রত্যাঙ্গাদি। সেরূপ মনেরও স্বাস্থ্য forte শিশুর জীবন-বিকাঁশে 
তার সহজাত প্রবৃত্তি, আবেগ, বুদ্ধি, প্রবণতা প্রভৃতি বহু সমস্তা ও চাহিদা নিয়ে 
উপস্থিত হয় a বহুবিধ চাহিদা ও সমন্তার wh প্রকাশ ও সমন্বয় শিশুর জী এনে না 
'ঘটলে- মানসিক দিক থেকে শিশু সমাজ ও পরিবেশের বৈচিত্রাময় অভিজ্ঞতার সঙ্গে 
খাপ খাইয়ে নিতে পারে না সে পরিণামে অভিযোজন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে 
এবং তার মনে নানা মানসিক ক্রটি ৭ we দেখা CHET | 

‘মানসিক. স্বাস্থ্যবিজ্ঞান: মানসিক: wy (conflict) অপঅভিযোজন (malad- 
justment) egies অনভিপ্রেত মানসিক বৈলক্ষণ্যের কারণ নির্ধারণ, এগুলির 
প্রতিরোধ এবং মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে স্বাভাবিক (normal) জীবনে প্রতিষ্ঠিত 
করার উপায় নির্ণয় প্রভৃতি আলোচনা করে। অতএব দেখা যাচ্ছে; মানসিক স্বাস্থ 
বিজ্ঞানের faite কর্ম পরিকল্পনা, বর্তমান--(১) রোগ নির্ণয় বা রোগনিদান 
(diagnosis), (২). রোগের চিকিৎসা (therapy) এবং :(৩).রোগের প্রতিষেধ 
(prevention) | রোগনিদান ও চিকিৎসা মানসিক স্বাস্থ্যের তাত্বিক (01607101021) 
দিক এবং প্রতিষেধ মানসিক স্বাস্থোর ব্যবহারিক (practical) fire | 

মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ব্যক্তির মনের স্বাভাবিক ধারাকে বজায় রাখতে সহায়তা 
করে এবং ব্যক্তি ও সমাজের স্বাস্থ্য ও সমতা রক্ষা করতে সহায়তা করে। এ ছাড়াও 
মানসিক. বিভিন্ন রোগ নিরাময়ে সহায়তা কর! এর কাঁজ। 
... মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের পরিচয় দিতে গিয়ে মনোবিজ্ঞানী বানার্ড (Bernard) 
বলেন, এটি একটি ব্যবহারিক বিদ্যা যা নিজেকে এবং অপরকে অধিকতর পরিপূর্ণ, 
সুখী, সামঞস্যপূর্ণ এবং ফলপ্রস্থ জীবনের উপলব্ধিতে সহায়তা করে "2 


belt, sft is the practical art of assisting oneself and others to the realization of 
PAN EA more harmonious and more effective life.” - ; 
Bernard : Psychology of Teaching and Learning- 
` i 


মানসিক স্বাস্থ্য ও অপনঙ্গতি ৪৮৭: 


ES আন্ননিক cates হি (What is Mental Health 2) 


মানসিক স্বাস্থ্য বলতে আমরা কি বুঝি ? অধুনা ‘মানসিক স্বাস্থ’, ‘সামাজিক স্বাস্থ" 
প্রভৃতি প্রতায়গুলি (concepts) সমাজবিজ্ঞানের দৌলতে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে ॥ 
কিন্তু প্রত্যয়গুলির ন্যার়শান্ত্ম্মত কোন সংজ্ঞা প্রদান সম্ভব নয়, কেননা মানগিক 
MU বলতে আমরা এমন একটি মাঁনপিক স্তর বা অবস্থা বুঝি না যা সহজেই লাভ 
করা যায় বরং মানমিক স্বাস্থা একটি আদর্শ যা আমরা জীবনভর লাভ করবার চেষ্টা_ 
 করি। তাছাড়া, ‘মানসিক স্বাস্থ’ কথাটিকে মনোবিজ্ঞান শারীরবিজ্ঞান (Physio- 
logy’, সমাজবিজ্ঞান, NE বিজ্ঞান (domestic science) প্রভৃতি শাস্ত্রের দৃষ্টিভঙ্গী 
থেকে ব্যাখ্যা করা হয় বলে র্বসন্মতভাবে এর কোন সংজ্ঞা প্রদান করা যায় না। 

মনোবিজ্ঞানী বানার্ড (Bernard) বলেন, “মানিক স্বাস্থা দৈহিক স্বাস্থোর মতনই 
মাত্রাগত তারতম্যের ব্যাপার । উত্তম মানুশিক স্বাস্থ্য এবং ক্ষীণ মানসিক স্বাস্থোর 
মধ্যে বিভেদের সীমারেখা stants তারতম্যের ব্যাপার ।” তবে মোটামুটিভাবে 
Ei যায়, ‘মানসিক ae বলতে, আমরা ব্যক্তির মানসিক সমতা q ATE, 
(harmony) বুঝি অর্থাৎ, যার, দ্বার! ব্যক্তি নিজে নিজের সঙ্গে এবং সমাজের সঙ্গে + 
মঙ্গতিবিধান করতে পারে, মানসিক.স্থাস্থা এ অর্থে ব্যক্তির অভিযোজন-ক্ষমতা. 
(power of adjustment) বোঝায় | মানসিক সুস্থতা বজায় রাখার জন্য ব্যক্তির 
নিরবছিন্ন অভিযোজন een (A process of continuons adjustment on 
= the part of the individual) হল মানসিক স্বাস্থা। এই সঙ্গতিবিধানের প্রক্রিয়ার; 
দিক থেকে মানুষকে তিন শ্রেণীতে, ভাগ করা যায়। যারা পরিপূর্ণ ভারে সঙ্গতি 
বিধান করতে পারে তার! স্বাভাবিক মানসিকতা সম্পন্ন (normal), যাঁরা, একেবারেই 
পারে না তারা অস্বাভাবিকতা! মানসিক সম্পন্ন (abnormal), যাঁরা! আংশিক ভাবে 
পারে তার! অনুস্বাভাবিক (Sub- -normal) | কাজেই মানসিক স্বাস্থ হল অনেকটা], 
আপেক্ষিক বিষয়। যে ব্যক্তির মানসিক কোন ছন্দ নেই, আচার-আঁচরণে-বা চিন্তায় 
কোন অপসঙ্গতি নেই (maladjustment) বা অস্বাভাবিকতা (abnormality), 
o অসামাজিকতা প্রকাশ পায় না, a ব্যক্তি মানসিক স্বাস্থ্যের অধিকারী | 


এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগা-ষে) মানসিক স্বাস্থ কোন স্থির মানসিক অবস্থা ayy 
ব্যক্তির জীবনের মানসিক স্বাস্থা-একটি আদর্শ বিশেষ, ব্যক্তি তার, মনোজগতে সকল 
মানিক অবস্থার মধো একটি সুতি, দবাভাবিকতা প্রতিষ্ঠা করার জন্য তার বুদ্ধি, 
| আবেগ, প্রবৃত্তি প্রভৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করতে থাকে । 


৪৮৮. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 

ol শিক্ষা. ও মানলিকু “Siz -( Education and Mental 
Health ): 

শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থোর মধ্যে সম্পর্ক অতি খনি | শিক্ষার উদ্দেশ্য Per, 
সুষম বাক্তিত্ব-বিকাশ, আর মানসিক স্বাস্থ্যের লক্ষ্য হল ‘শিশুর মানসিক goats, 
দূরীভূত করে ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথগুলিকে সুগম করে GTST) | এদিক থেকে দেখতে, 
গেলে শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থোর উদ্দেশ্য অভিন্ন ie উভয়ই শিশুকে পরিবেশের সঙ্গে 
অভিযোজনক্ষম করে তুলতে চায় যাতে শিশু, তার নকল ক্ষমতা ও সম্ভাবনার্‌সদাবহার 
করতে পারে। উভয়ই শিশুকে কতকগুলি RISA ও প্রবণতা গঠনের ছন্। 

পরিচালিত করে যাতে শিশুজীবনের সমস্তাগুলি অধিকতর ভাবে সমাধান করতে 

পারে। সামাজিক পরিবেশে জীবনের দৈনন্দিন সমস্তার সন্মুখীন হয়ে শিশু যাতে 
আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল হয়ে ব্যক্তিত্বের সাৰ্থক পরিণতি লাভ করে, শিক্ষা ও 
মানসিক স্বাস্থাবিজ্ঞান উভয়ই সে লক্ষ্যে নিজের আলোচনাকে কেন্দ্রীভূত করে| .. 

প্রাচীন গতানুগতিক শিক্ষায় মানসিক স্বাস্থযবিজ্ঞানের অপরিহার্যতা সুস্পষ্ট ভাবে 

‘স্বীকৃত হয়নি। সেদিন শিক্ষা অর্থে নিছক: পুথিগত জ্ঞান অর্জন বোঝাত। আর 

শিক্ষার সার্থকতা নির্ণীত হত ব্যক্তির জ্ঞানের পরিমাণের | দ্বারা। ভাবসবস্ব এ ধরনের 
মানসিকতাকে আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে মোটেই গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আধুনিক শিক্ষা 
জীবনধমী শুধু জান আহরণই শিক্ষার লক্ষ্য নয়। "শির সীবা্গীন জীবন বিকাশ 
তার বুদ্ধিগত, প্রবৃত্তিজাত, আবেগগত সকল চাহিদার ষ্ঠ প্রকাশ ও পরিভৃথি সার্থক 
বাক্রিত্বগঠনের শর্ত হিসেবে আজ শ্বীরুত। অর্থাত শিশুর” চাহিদা আজ শিক্ষাকে! 
নিয়ন্ত্রিত করে। এই চাহিদাগুলি যাতে অতৃপ্ত, অবদমিত, "অবহেলিত হয়ে শিশুমনে 
নানা দন্দ ও অপসঙ্গতি eit না করে মানসিক স্বাস্থ বিজ্ঞান সেদিকে লক্ষা রাখে | 

"উদ্দেশ্যত এ মিল ছাড়াও শিক্ষা ও ata বিজ্ঞানের মধ্যে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখতে পাওয়া যায়। সার্থক শিক্ষাপ্রদানে | শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর সুস্থ মন 
একটি অপরিহার্য শর্ত। শিক্ষক যদি মানসিক RAEI থেকে “বঞ্চিত হন তবে তিনি 
তার উপর আরোপিত শিক্ষাার্য যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারবেন না | 
শিক্ষার্থীর মনে স্বাভাবিক আগ্রহ সি, শিক্ষার্থীর চাহিদাগুলিকে ধৈর্য ও সহান্ুভুতি 
নৃহকারে:বিচারবিক্লেষণ ও সমাধান, অস্থস্থ মানপিকাতাস্লপন্ন শিক্ষকের পক্ষে মোটেই 


1, “The aim of modern education and of mental hygiene | is essentially. the 
npa: a well adjusted child intexrated with his environment, making good’ use 
abilities and utilising his potentialititics.” 


‘Bnoyclopaediatof Modern Education Page 110. 


মানসিক স্বাস্থা_ও অপসঙ্গতি ৪৮৯, 


সম্ভণপর নয়। সর্বোপরি শিক্ষকতার দ্বারা তার মনে কোন তৃথ্ি (job satisfaction): 
মঞ্চারিত-হয় a অতএব দেখা যাচ্ছে. শিক্ষাকার্ধে সাফল্য অর্জনের জন্য শিক্ষককেও 
তার মানসিক স্বস্থতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া প্রয়োজন 

অন্যদিকে সার্থকভাবে শিক্ষা-গ্রহণ ও শিক্ষার অগ্রগতির জন্য শিশুর ‘ate 
Fas অপরিহার্য ।_ স্বাভাবিক afers গৃহ-পরিজন; শিক্ষক, বিদ্যালয় সহপাঠী 
প্রভৃতিকে ঘিরে শিশুর আবেগ বর্ধিত হতে থাঁকে এরং সাধারণত শৈশবে আবেগ 
সম্বন্ধীয় অপসঙ্গতিই শিশুর জীৱনে দেখা দেয় 1 গৃহে যদি নিরাপত্তার অভাব থাকে; 
মাতাপিতা, শিক্ষক*শিক্ষিকার স্বেহপ্রীতি থেকে শিশু যদি বঞ্চিত হয়, বিদ্যালয়ে ay 
তিরস্কত হয়, সহপাঠীদের দ্বারা যদি অবহেলিত বা উপহাদপ্রদ হয়, তবে শিশুর মনে 
নানা আবেগমূলক অন্থস্থতা দেখা দিতে থাকে ।: ভয়, ati, বিরক্তি প্রভৃতি শিক্ষার 
প্রতিকূল আবেগ শিশুর মনে ate অপসঙ্গতির স্থষ্টি করে এবং শিক্ষা প্রক্রিয়াকে, 
ব্যাহত করে। শিশুর পাঠগ্রহণে অসাফলোর মূলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মানিক 
স্স্থিতি ও সুস্থতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। wee মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান 1 
শিক্ষার সঙ্ষে অঙ্গার্জীভাবে জড়িত। 


ah সআাননি ক 81 লক্ষ্য (Goals of Mental 
Hygiene) : 


মানসিক সবাস্থাবিজ্ঞানের লক্ষ্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক: উভয় ae eet 
আলোচনা করা চলে । _র্যজিগ্রতদিক- থেকে প্রতিটি ব্যষটিকে মানসিক স্স্থিতি প্রদান 
করা যাতে মে সঙ্গত এবংউদ্দেশপূর্ণ ক্লার্ধে প্রণোদিত হয়ে নিজস্ব মেধা ও শক্তির 
নার্থক প্রয়োগ করতে পারে ;:যাতে.এ্রতিটি শিশু আত্মসন্মান, আত্মনির্ভশীলা ats 
করে সকলের সঙ্গে তার সহজ,সম্পর্ক'লাঁভ :করতে, পারে, যাতে মে সকলের: প্রিয় 
এবং 'সক্লেই যাতে তাঁর নিকট fara অর্থাৎ সকলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্বাহুভূতি 
যাতে সদা রধিত হতে ae, Tas স্বাস্থ্যবিজ্ঞান সেদিকে লক্ষ্য রাখে |. বাক্তিগত 
জীবনে মানসিক স্বাস্থোর লক্ষাকে, রস (Blos)! আরও ব্যাপক দৃষ্টিতে নির্ধারিত 
করার, চেষ্টা. করেছেন। তিনি, রলেন, মানসিক স্বাস্থ্যের অভিগ্রেত লক্ষ্য: হবে যাতে, 
শিশু আপন অনুভূতি ও বস্তর (fact) মধো, চিন্তায় an বাস্তবে -বিচারপূর্ণ কাজ 
সম্পাদনের মধ্যে পার্থক্য অন্ধাবনের ক্ষমতা অর্জন .করে ॥ আমাদের অভিজ্ঞতায় 
নিতানিয়ত যে উত্তেজনা, (tension) উপস্থিত zy. মেগুলিকে কিছুটা সহ্‌ করার 
ক্ষমতা» আপন আবেগকে.ছ্ররিতার্থ করার অস্থিরতা প্রতিহত করার ক্ষমতা, 

F: Blog Peter : ‘Aspects of (Mental Health in Teaching and Learning.’ 


৪৯ শিক্ষা-মনে!বিজ্ঞান 


মমাজাহুমোদিত বৃহত্তর তৃষ্থিমূলক কাজের জন্য ক্ষুদ্র কাজকে বিসর্জন দেবার WATS 


প্রভৃতি ব্যাপারে শিশু যেন মানসিক স্বাস্থাবিজ্ঞানের সহায়তায় লাভ করে - আনমিক" 
দ্বাস্থাবিজ্ঞান ব্যক্তিকে জীবনে ey হতাশা, বিপদ প্রভৃতির সম্মুখীন হবার ব্যক্তিত্ব 
অর্জনে সাহায্য প্রদান করে l 

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে» মানসিক স্বাস্থাবিজ্ঞানের লক্ষ্য হচ্ছে 
ব্যক্তিকে সমাজ-জীবনে স্থখী, সক্রিয় ও প্রতিবেশীর প্রিয়ভাজন করে গড়ে তোলা। 
এক কথায় ব্যক্তিকে পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনে উপযোগী করে তোলাই মানশিক 
্বাস্থাবিজ্ঞানের ters) অবশ্য বাষ্টিগত ও সামাজিক: উভয় দিকই ওতপ্রোতভাবে 
জড়িত। বাক্তিকে বাদ দিয়ে সমাজ কোন অশরীরী স্তরে পৌঁছাতে পারে aL 

এ আলোচনা থেকে- মানপিক স্বাস্থাবিজ্ঞানের লক্ষ্যকে আমরা সংক্ষিপ্তভাবে 
বৰ্ণনা করতে পারি £.(১) ব্যক্তির সামগ্রিক বাজিত্ব এবং জীবন-অভিজ্ঞতার সম্পর্ক 
অনুধাবন করে মানসিক aT নিবারণ করা, (খ) বাক্তিগো্ঠীর মানপিক স্বাস্থা 
সংরক্ষণ করা» (৩) মানসিক রোগ নিবারণের পদ্ধতি আবিষ্কার ও প্রয়োগ করা। 

Gl SARF তিল লক্ষণ (Symptoms of Maladjastment) : 

ব্যক্তি চরিত্রে অপঅভিযোজন- বা -অপসঙ্গতি তার" মানসিক ee (conflict), 
উত্তেজনা (tension) বা হতাশার (frustration) প্রতিক্রিয়া মাত্র । এ প্রতিক্রিয়া 
নিঃসন্দেহে wer ব্যক্তিত্ব বিকাশকে প্রতিহত করে, ব্যক্তির মানিক স্বস্থিতিজনিত 
সুখ ও তৃপ্তি হরণ করে, ব্যক্তির আচরণে সামা (Balance) বিনষ্ট করে। নানা 
ভাবে এ প্রতিক্রিয়া বা অপসঙ্গতি ব্যক্তির: মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। আমরা নি 
অপমঙ্গতির প্রধান প্রধান লক্ষণগুলি আলোচনা করছি £: 

(ক) পলায়ন প্রবৃত্তি (Withdrawal or Retreat) £ মানসিক wee আবেগ- 
মূলক অস্থিরতার জন্য কোন কোন ব্যক্তি বাস্তবের সম্মুখীন হতে ভয় পায়। বাস্তবকে 
এড়িয়ে চলার পলায়নী মনো বৃত্তি তাদের মধো দেখা যায় । যেমন-_শিশু পরিশ্রমের ভয়ে 
তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়তে চায়, বয়স্ববাক্তি পরিশ্রম এড়াঁবার জন্য শারীরিক অনুস্থভার 
দোহাই দেয়। সমাজের কার্ধকারিতার সঙ্গে পলায়নী মনোবৃত্তি দেখা দিলেই 
অপদঙ্গতি উপস্থিত হয়। এরই এক চরম রূপ হল আত্মহত্যা | বাস্তব জীবনের 
সঙ্গে মুখোমুখী না হয়ে পালিয়ে বেড়াবার প্রবণতা ব্যক্তিত্বের বিকাশের পথে অন্তরায় 
সৃষ্টি করে। আর তীব্র aay ete জন্যই ব্যক্তি চরিত্রে পলায়ন প্রবৃত্তি দেখা দেয় । 

(খ) তীব্র wats] (Extreme Introversion): বাক্তি সব "সময় 


নিজের মধ্যেই নিজেকে আবদ্ধ রাখতে Bit সে ধর সময় নিজের TAS, হতাশা, 


` 


They, 


মানসিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি ৪৯১ 


দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগ সম্পর্কে চিন্তা করে। নিরাপত্তার অভাব, ভীতি, ব্যর্থতা, হতাশা, 
বাধাবিস্ ও অনান্য অপ্রীতিকর অবস্থা মানসিক উত্তেজনা we sca, যার ফলে ব্যক্তি 
দুর্বল ও ভীরু (timid) হয়ে পড়ে এবং অস্তরমুখী হয়। 

(st) fatan (Day-dreaming) £ ব্যক্তি যখন মানসিক ee বা" বিরোধের 
সমাধানে বার্থ হয়, যখন সে তার কামনা-বাসনাকে অবদমন করতে বাধ্য হয়। 
আর যখন তার ইচ্ছাপুরণ বাঁধা প্রাপ্ত হয়, তখন এই RITA দেখা দেয়। বাস্তরে 
যা পূর্ণ হয় নি, অলীক স্বপ্নের মধ্যে তার পূর্ণতাকে সে আস্বাদন করে তৃপ্তি পায়। 
কল্পনায় সে তার সাফল্যের চিত্র প্রত্যক্ষ করে আনন্দ লাভ করে। এগুলিও পলায়নী 
মনোবৃত্তিরই অন্যতম রূপ | দিবাস্বপ্র খে একেবারে স্বপ্ন তা নয়, অনেক মহৎ Tiere 
দিবান্বপ্ন দেখার অভ্যাস ছিল। কিন্ত feared অসামপরস্তাতার স্থষ্টি করে তখনই যখন 
ব্যক্তি বাস্তবের সন্মুখীন হতে ভয় পাঁয় এবং নিজের মনগড়া রাজোরণঅধিবাসী হয় । 

(=) ঘযৌক্তিকরণ (Rationalization): অবদমনের ফলে ছন্দলিপ্ত বাসনা- 
গুলি আমাদের মনের নিজ্ঞান স্তরে সমবেত হয় এবং যখন তাঁরা আমাদের চেতন 
মনে উপস্থিত হয়ে প্রভাব বিস্তার করে তখন আমরা মিথ্যা যুক্তির দ্বারা এ ছন্দগুলিকে 
সমর্থন করার চেষ্টা করি। কোন একটা যুক্তি তাঁর যাথার্থ্য থাক বা না থাক উপস্থিত 
করে আমরা নিজেদের দুর্বলতা! বা দোষকে ঢাকতে চাই | যেমন, বাপের ভাড়া না দিয়ে 
চুপি চুপি সরে পড়ার সময় অনেক লোক নিজের এরূপ আচরণের সমর্থন খুজে বেড়ায় 
যে তাকে সারাক্ষণ বাসে দাড়িয়ে থাকতে হয়েছিল। এ গুলি অপসঙ্কতিমূলক আচরণ। 

(ও) অন্ুকম্পন (Compensation): হীনমন্যতা দেখা দিলে অন্কম্পনরূপ 
অপসঙ্গতি বাক্তির মধ্যে দেখা দেয় ॥ শারীরিক ত্রুটিযুক্ত শিশুরা কাজে অতিরিক্ত 
সক্রি্নতা দেখিয়ে নিজেদের শারীরিক ত্রুটি ঢেকে রাখতে চীয়। অনেক সময় কোন 
কোন শিশু চৌর্ধবৃত্তি, মিথ্যাচার, নির্ধাতন প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপরের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করার বা নিজের স্বাধীন মনোভাব প্রকাশ করার জন্য সচেষ্ট হয়। 

(চ) প্রক্ষেপণ (Projection): এরূপ অপসঙ্গতি প্রকাশিত হয় যখন আমরা 
নিজেদের কোন অপরাঁধকে অপরের উপর চাপিয়ে দিই । এগুলিও একপ্রকার 
প্রক্ষেপণ | যেমন, ফেল করা ছাত্র পরীক্ষকের বিরুদ্ধে, অযোগ্য কমী উপরওয়ালার 
পক্ষপাতিত্বের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায় | 

থোরুপ (Thorpe) পলায়ন প্রবৃত্তি, যৌক্তিকরণ, area, গুক্ষেপণ ইত্যাদি 
অপসঙ্গ তিমূলক লক্ষণকে বাস্তবের প্রতি অপগ্রতিযোজনশীল ব্যক্তির ean 
আচরণ বলে শ্রেণী বিভাগ করেছেন। ' 


faa শিক্ষ/-মনোবিজ্ঞান 


(ছ) উন্নীতকরণ (Sublimation): কোন ব্যক্তির ঈন্সিত আচরণের পপ্নে 
অন্তরায় দেখা দিলে, বিকল্প আচরণের অবতারণা করে-মানপিক উত্তেজনা হ্রাসের 
চেষ্টা করতে দেখা যায়। যেমন, সস্তানহীনা নারী মাতৃবৃত্তিকে পরিতৃপ্ধ করতে চায় 
কোন শিল্তমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে যোগদান করে | একে উনীতকরণ বা উদ্গতি সাধন বলে। 

(জ)- অভেদ্দীকরণ (Identification): হীনযন্যতাবোধ থেকে ব্যক্তিচরিত্রে 
এ লক্ষণ দেখা যাঁয়। যে ব্যক্তিগতভাবে নিজেকে হীন মনে করে, সে অন্যের সঙ্গে 


একাত্ম স্থাপন করে নিজের হীনতা দূর করতে চায়. শিশুরা! প্রাপ্বস্ক্ের সমতুল 


মনে করে তাঁর ত্রুটির ক্ষতিপূরণ করার চেষ্টা করে। আদলে অভেদীকরণ ক্ষতি 
প্রণমূলক (Compensatory) আচরণ | যেমন; উচ্চপদস্থ কর্মচারীর ভৃত্য নিজেকে 
তার প্রভুর সমান মনে করে অনেক সময় দাম্ভিকতাপূর্ণ আচরণ করে। 

(ঝা) অবদ্দমন Repression): অনেক সময় কামনা-বাসনাগুলি সমাজ অনুমোদিত 
স্বাভাবিক পথে অগ্রসর হয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করতে পারে না, সেগুলি অবদমিত 
হয়ে মনের নিজ্ঞন- স্তরে আশ্রয় লাভ করে এবং মনের চেতনম্তরের বিভিন্ন ক্রিয়ার 
মাধ্যমে, যেমন আকন্মিক বিস্তৃতি ভুল» ক্রি প্রভৃতির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। 

(এ) প্রত্যাবৃত্তি (Regression): অনেক সময় দেখা যায় mtg 
ব্যক্তি প্রাপ্ত বয়সেও PYAS আচরণ করে। যখন দেখ! যায়, কিশোর, যুবক 
বা বদ্ধ AYAS আচরণ করে, তখন এ আচরণকে শৈশরাবস্থায় পশ্চাদপসরণ বা 
প্রত্যাবৃত্তি Wl, এ ধরনের আচরণ প্রকাশিত হলে বুঝতে হবে, ব্যক্তি কঠোর 
বাস্তবের সম্মুখীন হবার ক্ষমতা হারিয়ে শৈশবের নিরাপত্তার আশ্রয় সন্ধান করছে। 

(8) নেতিবাচকত। (Negativism): এই অপসঙ্গতিমূলক আচরণ হল, যা 
করার প্রয়োজন তার বিপরীত কাজ করা। এ মনোভাবমম্পন্ন শিশুদের মধ্যে সব 
সময়ই একটি বিদ্রোহ বা প্রতিবাদের প্রবণতা দেখ! যায়। এই জন্য অনেকে একে 
নঞর্থক আঁচরণ বলে অভিহিত করেন। 

(8), মিথ্যাভয় (Phobia): যদি বাস্তবের সম্মুখীন হয়ে ব্যক্তি যখন নিজেকে 
অসহায়, বিপদগ্রস্ত মনে করে এবং বাস্তব পরিস্থিতির তুলনায় নিজেকে হীন বা 
অকিঞ্চিংকর ভেবে বাস্তবকে এড়িয়ে চলে: তখন তার মনে অহেতুক আতঙ্ক দেখ! 
দেয়। পরিণামে এ আতঙ্ক সর্বক্ষেত্রে একটি স্থায়ী উদ্ক$| বা দুশ্চিন্তার রূপ পরিগ্রহ 
করে ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থা প্রতিহত করে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় শিশু 
বিদ্যালয়ে, যেতে ভয় পায়_তার এ ভয়কে বিগ্যালয়াতঙ্ক (School-phobia) বলে। 
অপ্রতিযৌজিত বা অপসঙ্গত ব্যক্তির মধ্যে নানা ধরণের. মিথ্য| ভয় দেখা! যায়। যেমন 
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অন্ধকারের ভয় (1019 phobia), বদ্ধজায়গার ভয় (clusho phobia) উচু stati 
থেকে পড়ে যাওয়ার ভয় (aerophobia) রক্তের ভয় (heniatophobia) ইত্যাদি | 

vi অঞ্পসঙ্দভিক্প ক্রয়রেকটি mP] (Some forms of Malad- 
justment) : 

অপসঙ্গতিমূলক আচরণের বিভিন্ন রূপ আছে। কয়েকটি প্রচলিত এ সাধারণ 
অপসঙ্গ তিমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত নীচে আলোচন! করা হচ্ছে £ 

(১) ভীরুতা (Timidity): বিদ্যালয়ে অনেক সময় লক্ষ্য করা যায় যে, 
কোন কোন ছেলেমেয়ে খুব শাস্তশিষ্ট, চুপচাপ। সাধারণতঃ এদের ভাল ছেলে 
বলেই মনে করা হয়। কিন্ত মনো বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে এদের মধ্যেঅনেকেরই 
এজাতীয় আঁচরণ অপনঙ্গতিমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত । এই সব ছেলেমেয়ে দেখা 
যায়, বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গ তি দাধনে ব্যর্থ হয়ে বাস্তব থেকে নিজেদের সরিয়ে 
নিয়ে এসে নিজেদের জগতে থাকতে চায়। এইসব ছেলেমেয়েরা তাদের চাহিদার 
অপরিতৃপ্তির জন্যও এ ধরনের আচরণ করে। ইচ্ছা পূরণের অপরিতৃপ্ধি তাদের 
মধ্যে দুঃখ, বেদনা ও হতাশাবোধ VW বরে যার জন্ত বাস্তব থেকে তারা নিজেদের 
অপস্থত করে। মন:সমীক্ষকদের মতে এরা হল VTA ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন (introvert) 
নিজেদের বাস্তব থেকে প্রত্যান্বত করে নেবার জন্য এদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ব্যাহত 
হয়। অনেক সময় ছেলেমেয়েরা পিতামাতা বা শিক্ষকশিক্ষিকার দ্বার! নিপীড়িত, 
ভর্খসিত ও কঠোর শাসনের বশীভূত হবার জন্য এরূপ আচরণ করে। টি, 

এইসব ছেলেমেয়েদের ভীরুতা দূর করতে হলে এদের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে 
আনার প্রয়োজন ।' এদের মনের মধ্যে থেকে হতাশার গ্লানি, ব্যর্থতার নৈরাশ্যবোধ 
দূর করে এদের মধ্যে সাহসের সঞ্চার করতে হবে। NENF এড়িয়ে না গিয়ে 
এরা যাতে সাহস করে বাস্তবের মুখোমুখি হতে পারে সেদিকেও নজর দিতে RA | 
যদি গুক্ষোভমূলক বিষয়গুলির জন্য তাদের মধ্যে এই ভীরুতার VE হয়ে থাকে 
তাহলে সেই কারণটি নিরূপণ করে তার চিকিৎসা করে সেটি দূর করা এবং তার 
মানসিক সমতা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করাই হবে যুক্তিযুক্ত কাজ | 

অবশ্য কোন ছেলেমেয়ের শান্তশিষ্ট আচরণই বা ভীরুতার ভাব যে অপসঙ্গতিমূলক 
তা মনে করা যুক্তিসঙ্গত নয়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখতে হবে যে এ ভীরুতার সঙ্গে 
নখকাটা, তোতলামি, অস্থিরতা প্রভৃতি উপস্গগুলি যুক্ত কিনা। 

(২) ক্লাস পালানে| (Truancy) : শিশুদের ক্লাস পালানে! এক ধরনের 
অপসঙ্গতিমুপক আচরণ। এর নানারকম কারণ আছে। শিশুর শিক্ষাসম্পরীয় 
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চাহিদার অপরিতৃপ্থি এর অন্যতম কারণ |: এই অপরিত্বপ্তিরও নানা Bex থাকতে 
পারে। শিক্ষকের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষণপদ্ধতি, শিক্ষণীয় বিষয়ের প্রতি শিক্ষার্থীর মনকে 
আকৃষ্ট করতে গারে-ন1। আর উন্নতবুদ্দিদম্পন্ন শিশুদের-যদি ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন ছেলেদের 
সঙ্গে শিক্ষাদান কর! হয় তাহলে উন্নত বুদ্ধিসম্পরন শিশুদের পাঠাবিষয়কে খুবই সাধারণ 
মনে হয়। ঘেকারণে তার! ক্লাদে থাকতে চায় না। আবার যেসব ছেলেমেয়ে বিশেষ 
মানিক শক্তি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তারা সাধারণ পঠনপাঠনের মধা দিয়ে তাদের 
শক্তির সদ্ধাবহার বিফল হয়ে যায় বলে তারা ক্লাসে অনুপস্থিত থাকে | এছাড়াও শিক্ষক 
শিক্ষিকার aaria মনোভাব, অতিরিক্ত শাপন, বিদ্যালয় শৃঙ্খলায় কঠোরতা কোন 
শিশুর ইন্দরিয়গত ত্রুটির জন্য সহপাঠীদের উপহাস, অর্থ নৈতিক ছুরবন্থার জন্য AP 
পোশাক প রধান করায় হীনমন্ততাবোধের জন্য ছেলেমেয়ের] ক্লাশ থেকে পালায়। 
সেইজন্য পাঠা বিষয়কে আকর্ষণীয় করে তোলা, শিক্ষাপদ্ধতিকে মনো বিজ্ঞানসম্মত 
করা, শিশুর শিক্ষাসম্পকীয় স্বাভাবিক চাহিদাগুলি মেটানো) শিক্ষক শিক্ষিকার সহ্য 
ব্যবহার, শিক্ষণ পদ্ধতিকে আকর্ষণীয় করার জন্য নানারকম শিক্ষা-সরঞ্জাম ব্যবহার, 
ব্যক্তিগত বৈষমোর ভিত্তিতে শিক্ষাদান, মানসিক শক্তিসম্পন্ন ছেলেমেয়েদের তাদের 
উপযোগী শিক্ষায় শিক্ষিত করা এবং তাদের মানপিক শক্তির যথাযথ ব্যবহারের স্থযোগ 
যাতে তারা পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা, শীঘনের কঠোরতা হ্রাস করে ছেলেমেয়েদের 
"স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ দেওয়া প্রভৃতি ক্লাসপালানোরূপ ব্যাধির প্রতিকার 
হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। 

(৩) মিথ্যা! ভাষণ (Lying): শিক্ষার্থীদের মিথ্যা, eal বল। অপসঙ্গ তিমূনক 
আচরণের একটি সাধারণ atl খেলার ছলে মিথ্যা! কথ! বলা, বিষয়ব স্তকে 
অতিরঞ্জিত করে বর্ণনা করার জন্য মিথার আশ্রয্ন নেওয়া, গোপন করার জন্য মিথ্যা 
কথা বরা প্রভৃতি তেমন মারাত্মক নয়। : কেনন। এই সব মিথ্যাভাষণ শিশুর কোন 
অন্তদ্বন্দের পরিচয় বহন করে al | কিন্তু অনেক সময় চাহিদার অপরিতৃপ্তির জন্ত 
শিক্ষার্থী ইচ্ছা, করে মিথ্যাকথা বলে। এসব অস্বাভাবিক মিথ্যাভাষণই অপসঙ্গতি- 
মূলক আচরণের দৃষ্টান্ত । শিশু বিদ্যালয়ে তার যথাযোগা স্বীকৃতি না পাওয়ার জন্ত 
সহপাঠীদের কাছে 'আত্মন্বীকৃতি লাভের উদ্দেশ্যে faa কীতিকলাপের কাল্পনিক 
কাহিনী বর্ণনা করতে পারে। এই জাতীয়. মিথাভাষণ তার বার্থত। ও হতাশার 
পরিণতি ও অন্তর্বন্থের ফল। কিন্তু এই জাতীয় মিথ্যাভাষণে তার চাহিদার পরিতৃপ্ত 
ঘটে৷ ন! এবং তার অন্তন্বন্থের কোন সমাধান হয় না। ফলে মিথ্যার পরিমাণ ক্রমশ 
বাঁড়তে থাকে, ফলে অপরাধবোধ তার মনকে আচ্ছন্ন করে সে_ছুধল হয়ে, পড়ে। 
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বাইরের জগতেও-তার মিথ্যাবাদী পরিচয়টা, রটে যায়। এর ফলে তার আকাজ্ষিত 
স্বীকৃতি ত দে লাভ করেই না বরং তার অপদঙ্গতিমূলক আচরণ আরও বাড়তে থাকে 

এই অপসঙ্জতিমুনক আচিরণকে, দুর করতে হলে শিশুর, মিথ্যাভাষণের age 
কারণটি অনুমন্ধান করে তার,গ্রাতিকার করতে হবে। শিশুর যে চাহিদার অপরি- 
তৃপ্তির জন্য এই মিথ্যা ভাষণ.তার যথামস্তব পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা করতে হবে। 

(৪) চুরি কর] (Stealing): শিশুদের বিদ্যালয়ে চুরি করার অভ্যাসও এক 
ধরণের অপসঙ্গ তিমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত । শিশুর কোন চাহিদা অপরিতৃপ্ত থাকার 
জন্য শিশু এই চুরির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে। অনেক সময় আত্ম প্রতিষ্ঠার 
চাহিদা bial দন্ত শিশু সহপাঠীদের বই, খাতা; পেন্সিল চুরি, করে এবং ae. 
পাঠাদের মধ্যে উদ্বেগ স্ব্টি করে আত্ম প্রতিষ্ঠার চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করতে চায়। 
শিশুর এই ধরনের wate তাকে ধীরে ধীরে অপরাধ প্রবণ (delinquent) শিশু করে 
তোলে । আবার অনেক সয়য় কোন বিশেষ অন্ত শিশুর: feria মনে নিহিত 
থেকে তান মঞ্জো.মনোবিকারযূলক চুরির (pathological stealing) প্রবণত| z? 
করে, যা কোন রিশেষ চোর্ধকার্ষের মধ্যদিয়ে বাইরে আত প্রকাশ করে। এই 
শব ক্ষেত্রে মানসিক অন্তদ্ব হেতু শি কোন বস্তুকে তার. আকাঙ্কিত বস্তুর প্রতীক 
হিসেবে মনে রে এবং এ বস্টির- অধিকারী হয়ে সে চাহিদা পরিতৃপ্ত করে 

সাধারণ অপগঙ্গ তিমৃক চুরির ক্ষেত্রে শিশুর. চাহিদার পরিতৃপ্তি ঘটিয়ে তাকে 
আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ দিয়ে; তার par agfe দূর করা যেতে পারে । “যে সব fre 
লেখাপড়ায় তার ঘোগাতা প্রমাণে ব্যর্থ দে যাতে খেলাধুলা; সঙ্গীত, চিত্রা্ধন, অভিনয়, 
বিতর্ক প্রভৃতিতে তার যোগাতা প্রমাণে সমর্থ হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার । যেসব চুরি 
মনো বকারমূলক, সেধব ক্ষেত্রে বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে তা দুর করা প্রয়োজন | 

(৫) আক্রমণাত্মক মনোভাব (Aggressiveness) : বিদ্যালয়ে অনেক শিশুকে 
দেখা যায় যার অন্য সহপাঠীদের অকারণে মারধোর করে। এই ধরনের ছেলেমেয়ে 
ভাই-বোন সহপাঠী সকলকেই অকারণে নিপীড়িত করে আনন্দ পায় ।. এদের এই 
আক্রমণাত্ম কঃমনোতাব অপসঙ্গ তিমূলক আচরণের দৃষ্টান্ত মনোবিজ্ঞানীদের মতে 
নিরাপ ত্তাবোধের অভাবই শিশুদের মধ্যে এই আক্রমণাত্মক: মনোভাব zÈ করে। 
fatra বোধের অভাব হেতু শিশু নিজেকে অবহেলিত মনে করে এবং নিজের 
আত্মমধাদা প্রতিষ্ঠার জন্ত অকারণে অপরক্রে উৎপীড়ন করে। অপরের স্বীকৃতি 
লাতের উদ্দেস্তেও অনেক শিশু আক্রমগধ্মী। হয়ে ওঠে শ্বাভাবিক- পথে আত্ম- 
Tel আদায়ে বিফল হয়েই শিশুর! এই. অস্বাভাবিক আচরণে লিপ্ত হয়। 


৪৯৬ . শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 

faa আক্রমণাত্মক মনোভাব দূর করতে হলে প্রয়োজন শিশুর অতৃপ্ত চাহিদাকে 
যথাবস্তব মেটাবার চেষ্টা কর!। cae ভালবাসার দ্বার শিশুর মধ্যে নিরাপত্তার 
অভাবরোধ এবং অবহেলাজনিত যে বেদনা তাকে RIRS করতে হবে এবং তার 
আত্মবিশ্বাম যাতে সে কিরে পায় তার জন্য সচেষ্ট হতে হবে। শিশু যদি আত্মন্বীকৃতি 
চায় তাহলে যাতে সে তা পেতে পারে তার জন্য ব্যবস্থা করতে হবে । কোন মতেই 
শিশুর আক্রমণাত্মক মনৌভাঁবকে অবদমিত করা যুক্তি সঙ্গত নয়। বরং তাঁকে অন্য পথে 
চালিত করে গঠনধর্মী করে তোলাটাই যুক্তিযুক্ত; আক্রমণাত্মক মনোভাবাপন্ন শিশুর 
এই মনোভাবকে অবদমিত ন! করে তাকে যাদি প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলার অংশ 
গ্রহণের স্থঘোগ দেওয়া WI তাহলে তার অপসঙ্গতি মূলক আচরণ নিবারিত হতে পারে। 

(৬) নেতিমনোনভাব (Negativism) 2: নেতিমনৌভাব হল আদেশ বা 
নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ salto ce কোন রকম সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করা, আইন 
লঙ্ঘন করা এবং নিজের খুশীমত কাজ করা । এই ধরনের ছেলে-মেয়েদের মধ্যে 
মর সময়েই বিদ্রোহ বা! প্রতিবাদের মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। এদের এই মনো- 
ভাব, কি গৃহে, কি বিদ্যালয়ের বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে, এবং গৃহে অভিভাবকরৃন্দের 
এবং বিদ্যালয়ে শিক্ষক শিক্ষিকার মনে প্রচণ্ড বিরক্তির VR করে সব ব্যাপারেই 
এই বিদ্রোহী মনোভাব, এক: ধরনের অপসঙ্গতিমূলক আচরণ এবং এই ধরণের 
ছেলেমেয়েদের অসামাজিক মনে করে শান্তি দান করলেই; তাদের অপসঙ্গতিমূলক 
আঁচরণ-সমস্তার সমাধান হয় না। শিশু স্বাধীনতার চাহিদা থেকেই এই নেতি- 
মনোভাবের জন্ম । শিশুরা স্বাধীনভাবে কাজ করতে চায়, অপরের নিয়ন্ত্রণ তার! 
পছন্দ করে A) পে Bly কর্তৃত্বের রিরোধিতা করে নিজের খুশীমত চলতে। 
কিছুটা! নেতিমনোভাব সব শিশুর মধ্যেই থাকে । কাজেই সাধারণ ভাবে বলতে 
গেলে এই মনোভাব খুব মারাত্মক নয়। বরং শিশু-মনের বেড়ে ওঠার যে প্রক্রিয়া 
তারই বাহ প্রকাশ, কিন্তু সাধারণ নেতিমনোভাৰ যদি গুরুতর আকার ধারণ করে, 
তখনই তা অপনঙ্গতিযুলক হয়ে ওঠে । 

শুধু মাত্র শাসন বা নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এই অস্বাভাবিক আচরণকে: দূর করা যায় 
al) শিশুর স্বাধীনতার ও আত্মপ্রতিষ্ঠার চাহিদাকে পরিতৃপ্ত করার চেষ্টা করণে 
এই মনোভাব তার মধ্য থেকে দুর হতে পারে। শিশুকে বুঝতে দিতে হবে যে, দে 
নিজেকে নিজে নিয়ন্ত্রণ করছে এবং নিজের খুশীমত কা করছে। 

(*) যৌন অপরাধ (Sex offences) £ শিক্ষার্থীদের মধো কৈশোরে নানারকম 
যৌন অপরাধ দেখা দেয়। শিক্ষার্থীর যৌন কৌতুহল অপরিতৃপ্ত থাকার জন্য নানাধরনের 


মানপিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি ৪৯৭ 


অস্বাভাবিক আচরণের মধ্য দিয়ে তার পরিতৃপ্তি খুঁজে পেতে চায়। অশ্লীল সাহিত্য 
পাঠ, অশ্লীল আচরণ, অশালীন মন্তব্য ও ইঙ্গিত করা, যৌনধর্মী নিরীক্ষণ, বিকৃত 
$ যৌন আচরণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে তার যৌন চাহিদা নানাধরনের যৌন অপরাধের 
আধা দিয়ে পরিতৃপ্তি খুঁজে পেতে চায়। শিক্ষার্থীর এই ধরনের অপসঙ্গতিমূলক 
আচরণ নিবারিত না হলে কালক্রমে তা গুরুতর অপরাধ প্রবণতার রূপ গ্রহণ করে। 

শিক্ষার্থীর যৌন কৌতুহল মিটিয়ে তার যৌন চাহিদাকে স্বাভাবিক পথে মেটাবার 
: a করে, যৌন রহস্য সম্পর্কে তাঁকে যৌন শিক্ষাদান করে তাঁর এই অপরাধ 
প্রবণতা দূর করা যেতে পারে। প্রতি বিদ্যালয়েই তাই কিশোর শিক্ষার্থীদের যৌন 
শিক্ষা দান করা উচিত যাঁতে যৌন বিষয়গুলি সম্পর্কে তার কৌতুহল অপরিত্ৃপ্ত থেকে 
_ She যৌন অপরাধে লিপ্ত না করে। 


o অসঙ্গতির অন্যান্য রূপ : উল্লিখিত দৃষ্টান্তগুলি ছাড়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
N আরও নানাধরনের অপনদঙ্গতিমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যায়! অবাধ্যতা, একপুয়েমি, : 
স্বার্থপর তা, নিষ্টুরতা, বদমেজাঁজ, প্রভৃতি অপনঙ্গতির অন্তান্তরূপ । এসব ক্ষেত্রেও এই 
ই জাতীয় আচরণের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এগুলির মূলে আছে কোন চাহিদার 
Scie এই সব চাহিদাগুলিকে স্বাভাবিক সমাজাহ্ছমোদিত পথে পূরণ করার 
ব্যবস্থা করলে অনেক ক্ষেত্রেই এই সব অপদঙ্গতিমূলক আচরণ নিবারিত হতে পারে I 
 চাহিদাগুলিকে অবদমিত না করে সেগুলির উদ্গতিগাধনের (sublimation) দারা ও 
ই এই অপনক্ষতিমূলক আচরণ নিবারিত হতে পারে | সমবেদনা ও ধৈর্ধের সঙ্গে শিক্ষার্থীর 
'অপসঙ্গতি মূলক আচরণের কারণটি নিরূপণ করে তার প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে 
এবং যেখানে এই অপদক্গতি মনোবিকীরমূলক সেখানে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা 
করে তার প্রতিকার: করতে হবে। তবে শিক্ষার্থীর মানসিক সুস্থতা রক্ষার দায়িত্ব 
শুধুমাত্র শিক্ষক শিক্ষিকার নয় ; সমাজের সকলেরই এ ব্যাপারে দায়িত্ব আছে। 


ন। saaa maA (Causes of Maladjustment) : 


বাক্তিচরিত্রে অপসঙ্গতিমুলক আচরণ দেখা দিলে তার প্রতিকার ও চিকিৎসার 
(therapy) জন্য অপসঙ্গতির সম্ভাব্য কারণ নির্ধারণ (diagnosis) করা প্রয়োজন | 
আমরা নিয়ে অপমঙ্গতির প্রধান প্রধান কারণগুলি বর্ণনা করছি ঃ 
(ক) aaga (Conflict): সকল প্রকার অপসঙ্গতির অন্তরালে মানসিক 
দ্বন্দ্ব বর্তমান। এজন্য অন্তদ্বন্থকে কোন বিশেষ কারণ না বলে সাধারণ কারণ বলে 
অভিহিত করা হয়। বিভিন্ন কামনা-বাপনাকে ঘিরে ব্যক্তিমনে নানা আবেগ Ve হয়। 
শি. মনো-_৩২ (iv) ‘ 


৬ 


Bar i » শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান : | 
কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমাঁদের বাসনাগুলি বহুমুখী এবং বিরোধপূর্ণ। পরস্পরবিরোধী 
ইচ্ছা বা অতৃপ্য বাসনার অবস্থিতি থেকে ব্যক্তিমনে মানপিক we দেখা দেয়। | 

শৈশব থেকে শুরু করে বাস্তব পরিবেশের সন্নিকর্ষে কামনা-বাঁপনার একটি প্রবাহ 
আমাদের জীবনে চলতে থাকে | মব কামনা-বাসন! নিজ সামর্থের অভাবে অথবা! 
সহায়তা ও সহানুভূতির অনুপস্থিতিতে পুরণ করা সম্ভব নয়। আবার সকল -বাঁসন! 
সমাজ-অহুমোদিত নয় বা জাতির কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও প্রথার বিরোধী । অনেক ইচ্ছার 
মধ্যে স্ববিরোধিতাঁও বর্তমান। অনেক ইচ্ছাকে চরিতার্থ করার জন্য শিশু কাল্পনিক 
বা বাস্তব বাধার সম্মুখীন হয়। 

ব্যক্তি তার মানসিক, শারীরিক, সামাজিক অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্ত 
নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের চেষ্টা করে থাকে । এ প্রচেষ্টার ফলে 
ব্যক্তিমনে নানা চাহিদা, ইচ্ছা ও আচরণ দেখা দেয়। কিন্তু সকল গ্রচেষ্টাই 
আমাদের চাহিদা ও ইচ্ছার পরিতৃপ্তিসাধন করে না_সকল আচরণ প্রচেষ্টা: 
চালিয়ে নেবার নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা মানুষের নেই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা 
যায়, কামনাকে চরিতার্থ করার বিভিন্ন উপাঁয়ের মধ্যেও বিরোধিতা বর্তমান। _ 
স্থতরাং আমাদের মনে ছন্দ অবধারিত একটি ঘটন1| শিশু যখনই সামাজিক tg 
থেকে সক্রিয় হয়ে উঠে, তখন ছন্দ তার মনে বাসা বীধে T 

কিন্তু যে কোন Re মানসিক স্বাস্থ্যের পরিপন্থী অন্তদ্বন্্ স্থষ্টি করে alt কামনা 
বাসনা চাহিদা পূরণের অতৃপ্তি বা নিজের অপমর্থতাবোধ, বা বহুমুখী ইচ্ছার বিবোধ 
উপস্থিত হলেই ব্যক্তিমন ছন্দে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় না। অতৃপ্তি ব্যর্থতা. বাসনার. 
বিরোধ ব্যক্তিকে কতটুকু Rra উত্তেজিত করল তার তীব্রতা ও ব্যাপকতার উপর | 
অস্ত্র È ও স্বরূপ নির্ভর করে। অতৃপ্ত ইচ্ছা বা অবদমিত বাসনা ব্যক্তি মনে যে 
আবেগমূলক raga] (emotional tension) হই করে তার acy বাস্তব পরিস্থিতির | 
সঙ্গতিমাধন না হলে মানসিক we জন্ম নিতে থাকে। এই আবেগধৰ্মী wafer 
মনোভাব ছন্দের স্বষ্টি করে। এজাতীয় দ্বন্দ দুপ্রকারের হতে পারে__্যক্তি তার 
মানসিক we সম্বন্ধে যদি অবহিত থাকে, তার মনে যে বিক্ষক আবেগ ও উত্তেজনা 
বর্তমান দে সম্বন্ধে ব্যক্তি যদি সজাগ থাকে, তবে তার মানপিক ছন্দ সচেতন মনের a 
দ্বন্দ্ব | সচেতন মনের বিরোধী মানিক পরিস্থিতির সম্বন্ধে ব্যক্তি যদি অবহিত না থাকে 
অর্থাং অবদমমনের ফলে ছন্বগ্চলি যখন চেতন মন থেকে নিজ্ঞান মনে স্থানান্তরিত হয 


1. ‘Conflicts arise early in life as soon as the child becomes active socially. i $ 
Sherman Mental. Hygiene and Education.” kK) rey পানা 


মানসিক স্বাস্থ্য 'ও -অপসঙ্গতি ৪৯৯ 


তখন সে wae নিজ্ঞন মনের ছন্দ্ব বলা হয়। সচেতন মনের ছন্বজনিত আচরণ 
বাক্তির মধ্যে সহজেই লক্ষ্য করা যার । ব্যক্তিও সচেষ্ট হয়ে অন্থদ্বন্দের একটি মীমাংসা 
করে নিতে পারে । কিন্তু নিজ্ঞণন স্তরের দন্দ পরোক্ষভাবে ব্যক্তির আঁচরণকে প্রভাবিত 
করে এবং এ দ্বন্দের বিচার-বিশ্লেষণ সহজ নয়। কারণ এ ধরনের we বাক্তিমনে 
নানা গৃঁটৈষা (complexes) 2B করে এবং জটিল আচরণের মধ্যে প্রকাশিত হয় 

ইতিপূর্বে আমরা উল্লেখ করেছি, শিশুর জীবনে সামাজিক চেতনা বুদ্ধির সঙ্গে 
স্বাভাবিকভাবেই উপস্থিত হয়। ছন্দ মাত্রই অস্বাভাবিক নয়। শিশুর ব্যক্তিত্ব 
বিকাশের সঙ্গে ছন্দ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। - অতি শৈশবে শিশু তার স্বতন্ত্র সত্তা বা 
ইচ্ছা সম্বন্ধে সচেতন থাকে না। ব্যক্তিত্বের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও পরিবেশের 
সংস্পর্শে শিশুমনে নানা বিরোধ ও we উপস্থিত হয়। শিশু তার গৃহস্পরিজন, 
সঙ্গী-সাথী, পরিচিত ব্যক্তি, বিদ্যালয়ের সহপাঠী, শিক্ষক সকলের সঙ্গে যখন 
মেলামেশার সুযোগ লাভ করে এবং অন্যের সম্নিকর্ষে (contact) নিজ TET এবং 
পরিবেশ ও ‘agaat (other selves) সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তখন স্বাভাবিক ভাবেই 
ছন্দ দেখা দেয়। আর এ ছন্দ অতিক্রম করার বা সমাধানের উপর তার ব্যক্তিসত্তার 
বিকাশ নির্ভর করে। P 

শিশুর বয়সের অগ্রগতি এবং সমস্যার els ও সংখ্যার উপর ছন্দ নির্ভর করে। 
শৈশবে ও যৌবনাগমের মানসিক ছন্দ, বয়ন এবং সমস্তার প্রকৃতি ও সংখ্যার দিক 
থেকে ভিন্ন হবে।  যৌবনাগমে (adolescence) শিশুর দৈহিক ও মানসিক স্তরে যে 
বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন আসে তাঁর সঙ্গে শৈশবের মিল নেই। শৈশবে গৃহ-পরিজন 
খেলাধুলা, পাঠ-প্রস্ততি, সহপাঠী, শিক্ষক প্রতৃতিকে com করে শিশুমনে যে আবেগ 
a? হয়, তা সরল ও সংক্ষিপ্ত, স্থৃতরাং এ ধরনের আবেগ উত্তেজনা! সঞ্জাত WT 
মাতাপিতা, শিক্ষক বা ব্যস্বদের সহায়তায় অনেক ক্ষেত্রেই তিরোহিত হয়। কিন্ত 
বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে যৌবনাগমে যে বিচিত্র ভাবসংঘাত ও চাহিদার লীলাখেলা ব্যক্তির 
জীবনে চলে তার সঙ্গতিপাধন হজ নয় । অভিভাবক, শিক্ষক, বিদ্যালয় ও সমাজ 
নর্বতোভাবে সচেষ্ট না হলে কিশোর-কিশোরীর মানসিক wa অব্দমিত হয়ে নির্জন 
স্তরে জড় হয়। আর নিজান স্তরের Te ব্যক্তিকে বিক্ষিপ্ত, অসংহত করে তোলে। 
একমাত্র মনশ্চিকিৎসক (Psychiatrist) ছাড়া এ ধরনের ছন্দের সমাধান সম্ভব নয়। 
এ ছন্দ ব্যক্তির আঁচরণকে অপদক্গতিপূর্ণ করে অস্বাস্থাকর মনোভাব AE করে। 

(খ) নিরাপত্তাহীনভার মনে।ভাব (Sense of Insecurity) 3- নিরাপত্তা" 
হীনতার মনোভাব নানাভাবে শিশুমনে উপস্থিত হয়ে শিশুকে অপসঙ্গকতিশীল করে 


৫০০ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
তোলে। শিশুমনোবিজ্ঞানীরা বলেন, শিশু প্রতিপালনের ক্ষেত্রে শিশুর মনে নিরাপত্তার 
মনোভাব VE করা উচিত। শিশু যে নিরাপদে রক্ষিত হচ্ছে সে কথা বড় নয়) 
সে যে নিরাপত্তা সহকারে রক্ষিত হচ্ছে এ ধারণা তাঁর নে গ্রথিত করা উচিত। 
কোন কারণে যদি শিশু মনে করে যে, সে অবহেলিত বা অবাঞ্চিত তবে তার মনে 
নিরাপত্তাহীনতার ভাব জন্মায়। এর ফলে সে দুর্বল, AMAZ হয়ে পড়ে) 
একটি অহেতুক ভয়ে সব কিছুকেই আপন অস্তিত্বের পরিপন্থী বলে সে মনে করে। 
গৃহে, বিদ্যালয়ে, সামাজিক সকল পরিবেশে এ ধরনের মানসিকতা দ্বারা পীড়িত 
বাক্তি নানা অপসঙ্গতিমূলক আচরণ করে থাকে । কোন Vor, কোন নতুন প্রচেষ্টা 
বা কোন কাজে মে অগ্রণী হতে চায় না। সে সদা FEBS ও উৎকঠ্ঠিত। Rat, 
নিন্দা, লজ্জা, সমালোচনার ভয়ে সে নিজেকে লুকিয়ে রাখতে চায়। শিক্ষক পড়া 
fren. করলে সে উত্তরপ্রদানে ইতস্ততঃ করে, সঙ্গী-সাথী বা সহপাঠীর সঙ্গে 
মেলামেশার ব্যাপারে সে.লীরব দর্শক । সব সময়ই তার এক উৎকণ্ঠা যে তার 
পরিবেশের শক্তিগুলি তার নিরাপত্তা বা.সকল স্বার্থকে বিপন্ন করে তুলবে | 

অতি শৈশবে এ নিরাপত্তাহীনতা অনুভূতি :শ্বাভাবিক। মাঁতাপিতা বা 
পরিজন শিশুকে তাদের cre, মমতা ও শিশুর চাহিদা, আবদার প্রভৃতি পরিতুষ্টির 
দ্বার! শিশুমনে নিরাপত্তা জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু যেখানে মীতাপিতা বা আত্মীয় 
পরিজন দ্বারা শিশু অবহেলিত হয়, তাঁর চাহিদা, আবদার যতই মূল্যহীন হোক না 
কেন, অপরিতৃপ্ত থাকে, সেখানে শিশু নিরাপত্তাহীনতা অম্ুভব করবেই | 

শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে পরিবেশ থেকে সঞ্জাত নানা ঘটনা বা অগ্রীতিকর অবস্থা 
নিরাপত্তাহীনতার age করতে পারে। কঠোর ate, অহেতুক sal 
নিন্দা, শাস্তি শিশুকে দুর্বল এবং তয়গ্রস্ত করে তোলে, পরিণামে সে নিজেকে 
অত্যন্ত অসহায় ভাবতে থাকে। বিদ্যালয়ে যদি sete sled অভাব থাকে, শিক্ষক 
বা সহপাঠীর দ্বারা যদি শিশু অবহেলিত হয়, বিদ্যালয় পরিবেশে যদি শিশু উৎদাহ, 
আনন্দ লাভ না করে তবে সে নিজেকে অবাঞ্ছিত, অনভিপ্রেত বলে ধারণা করে। 

শৈশবে মাতাপিতার cre থেকে বঞ্চিত হলে, মাতাপিতার বিবাহ বিচ্ছেদ 


(divorce) বা মাতাপিতার মধ্যে অসম্প্রীতি, কলহ প্রভৃতির ফলে, জাতি (caste) : 
‘বা ধর্মগত কারণে শিশুকে অবহেলা, বা সমাজ কর্তৃক শিশুকে প্রত্যাখ্যান, দারিষ্া। : 


সামাজিক অস্থিরতা (instability) oipe শিক্ষণ-পদ্ধতি, কুসংসর্গ মন্দ অভ্যাদ 
ইত্যাদির ফলে শিশুর মনে নিরাপত্তার অভাব স্থষ্টি করতে পারে। 
E স্বাক্তিমনে নিরাপরার অভাব থেকে পানা অপসঙ্গতিযূলক আচরণ দেখা দেয়। 


তার আচরণে aad, প্রক্ষেপণ (projection), হীনমন্ততাবোধ, আত্মকেন্দ্রিকতা, 
একাত্মবোধ (identification) প্রভৃতি লক্ষ্য করা যাঁয়। 
নিরাপ হাবোধে অভাব দেখা রিলে প্রথমতঃ তার সঠিক কারণ নির্ধারণ করা চাই। 
তারপর গৃহে বা বিদ্যালয়ে উপযুক্ত পরিবেশ স্থষ্ট করে সে কারণ RIRS করা এবং 
 দিরাপন্তাবোধের সহায়ক পরিবেশ প্রদান করা উচিত. যদি নিরাপত্তার অভাঁববোধ 
: জটিল আকার ধারণ করে তবে মনঃসমীক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করাই শ্রেয় । 

(গ) আক্রমণাত্মক মনোভাব (Tense of Hostility): অপসঙ্গতির আর 
একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হল আক্রমণাত্মক মনোভাব | এই আক্রমণাত্মক মনোভাব 
Ofer চেতন বা Peta মনে স্থষ্টি হতে পারে । নানা ধরনের মনোবিকাঁর থেকে 
আক্রমণমূলক মনোভাব উদ্ভূত হয়। মাতাপিতার পক্ষপাতপূর্ণ_রাবহ!র, অতিরিক্ত 
শাসন ও নিয়ন্ত্রণ, sates, অবহেলা]. প্রভৃতি শিশুকে আক্রমণধর্মী করে তোলে। 
যেসব ক্ষেত্রে মাতাপিত! নিজেরাই নিরাঁপত্তাবোধহীনতায় পীড়িত, তাদের পক্ষে 
শিশুর প্রতি সাম্রস্পূর্ণ আচরণ, দরদ. ও সহান্ভৃতিপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন সম্ভব নয়।, 
অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় মাতাপিতা স্বার্থপর, সংকীর্ণমনা এবং পক্ষপাতপূর্ণ। এরা 
| উীঁদের সম্তানসন্তুতির মনে ব্যক্তিত্ব ও মানসিক স্বাস্থোর অতি সহায়ক নিরাপত্তাবোধ 
MIS করতে পারেন না। সন্তানের প্রতি তাদের আচরণ সামধন্তহীন হয়ে পড়ে, 
ই কখনও তারা কঠোর, কখনও বিশেষ সন্তানের প্রতি অধিক স্সেহপ্রবণ। মোটের উপর 
তাদের আচরণ বৈষম্যমূলক হবার ফলে শিশু হয়ত তাঁদের আচরণ. সহ করে নেয়- 

কিন্ত মেনে নেয় না, মনে মনে দে বিদ্রোহী, আক্রমণধর্মী হয়ে ওঠে |: 
|. শৈশবে শিশুর আচরণে উদ্দামতা, তার মনে স্পর্শকাতরতা, কিছুটা নিরাপতা- 
 বৌধহীনতা স্বাভাবিক. অনেক মাতাপিতা! সংযম ও শৃঙ্খলার নামে শিশুর :শৈশব- 
সুলভ আচরণে বাধা স্থষ্টি করেন। তার খেলাধুলা, কাঁজকর্মকে অহেতুক সমালোচনা 
ও তিরন্কারের দ্বারা সীমিত রাখবার চেষ্টা করেন। স্সেহপ্রার্থী স্পর্শকাতর শিশুদের 
কাজের বিরূপ সমালোচনা, তাদের আবদার চাহিদার উপেক্ষা ইত্যাদি দ্বারা আমরা 
শিশুমনে আক্রমণধর্মিতা aze করে থাকি | 
সচেতন মনে এই আক্রমণধর্মিতা ze হলে শিশু তার আচরণে যাতে এ 
মনোভাব প্রকাশ না পায় সে সন্বন্ধে সচেষ্ট হয়। কিন্তু মনোভাব ও আচরণের মধ্যে 
এর ফলে we দেখা দেয় এবং সমবয়সীদের প্রতি ঝগড়া-বাদ-বিসংবাদ, মারামারি, 
Fibs আচরণ প্রভৃতির মাধামে few আচরণ প্রকাশ পায় | অনেক ক্ষেত্রে অবদমনের 
ফলে শিশুর এ মানপিক বিদ্রোহ নির্জন স্তরে. উপস্থিত হয় এবং নানাভাবে তার 


| 
E মানসিক স্বাস্থ্য ও অপনঙ্কতি tod; 


৫০২ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


আচরণকে প্রভাবিত করে থাঁকে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বাক্তি অহেতৃকভাবে ' 
অপরকে পীড়ন করা, আসবাব পত্র বিনষ্ট করা, বইপত্র ছিড়ে ফেলা, এমনকি অসহায় 
পশ্তপ্রাণীর উপর অযথা উৎপীড়ন করার প্রবণতা প্রদর্শন করে | এর প্রবণতার কারণ 
সম্পর্কে ব্যক্তি সজাগ নয়। Reta মনের আক্রমণধর্মিতাই এর মূলে কাজ করে। 

(ঘ) অপরাধবোধ (Sense of Guilt): অনেক সময় দেখা যায় বাকি 
নিজেকে তার আচরণের জন্য অপরাধী মনে করে। : এ অপরাধবোধ যদি ন্যায়সঙ্গত 
বা যুক্তিসম্মত হয়, তবে ব্যক্তি অনুশোচনার দ্বার] বা অপরাধ স্বীকৃতির দ্বারা নিজেকে | 
সংশোধন করে নেয়। কিন্তু এমন এক ধরনের অপরাধবোধ ব্যক্তি মনে মনে পোষা 
করে যা তার ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে AF? ধারণা থেকে সঞ্জাত। হীনমন্যতাবোধ বা আপন 
ব্যক্তিত্বকে অতি faeces ভেবে ব্যক্তি নির্দোষ কাজের জন্যও নিজেকে দোষী সাবান্ত 
করে ফেলে, এবং মনে অপরাধের অনুভূতি লালনপালন করে। ফলে, আত্মগ্নানি বা! 
অহেতুক আত্মনিন্দার প্রবণতা ব্যক্তির মধ্যে দেখ CHT) সে অনেক সময় নিজেকে কষ্ট 
দেয়, পীড়া দেয়, আনন্দ উপভোগ থেকে বঞ্চিত করে প্রায়শ্চিত করার স্যোগ খুজে, ৷ 
অনেকে নিজেকে এতই অপরাধী মনে করে যে দে আত্মহত্যা! দ্বারা নিষ্কৃতি লাভ করে 

এ অপরাধাহুভূতির কারণ নির্ণয় করা দুরহ ব্যাপার। সাধারণতঃ অভিভাবক, 

শিক্ষক-শিক্ষিকা! বা বয়স্কদের নিন্দা, fad, তুচ্ছজান শিশুদের মনে অপরাধবোধ 
উদ্রেক করে। অর্থাৎ, শিশ্তর মনে নিজের সম্বন্ধে নিমনতাবোধ সৃষ্ট হলেই অপরাধবোধ, 
জন্ম নেয়। ক্ষণিক উত্তেজনায় বশীভূত হয়ে যদি ব্যক্তি হঠাৎ কোন IRS aim করে| 
বে, আর যদি 7175 নও তার অপরাধবোধ মনে. 
বাসা বীধে। 

আধুনিক যনঃসমীক্ষকরা বলেন, শিশুর জন ঘিরে অপরাধবোধ aif 
চরিত্রে দেখা দেয়। অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী হেতু শিশুর যৌন কোঁতুহলকে আমরা | | 
প্রকাশিত হতে দিই না। যৌন শিক্ষা আমাদের সামাজিক প্রথানুসারে নিষিদ্ধ পাপ 
wat! কিন্ত শিশুর এ কৌতুহল সমাঁজ-অন্ুমোদিত ভাবে পরিতৃপ্ত না হয়ে গোপনে 
প্রকাশিত হতে থাকে। শিশুও ভাবতে থাকে এ কৌতুহল পাপ__যোন প্রবণতা 
পাঁপ_ যৌন আচরণ পাপ; এ পাঁপকে সে গোপনে পোষণ করছে। ফলে তাঁর যনে: 
অপরাধের অমুভুতি বাসা বাধে । কিন্তু একথা আমরা ভুলে যাই, যৌন কৌতুহল 
শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক, নানা কর্মধারাঁয় একে আমরা প্রভাবিত করতে = 
পারি। আমাদের সংস্কার, সামাজিক অনুশাসন যৌনশিক্ষাকে নিষিদ্ধ করে রেখেছে” 
আর এক কঠোর নিয়ন্ত্রণ ও অবদমন শিশুমনে পাপান্ৃতৃতির প্রতিক্রিয়া স্ুষ্টি করছে। 


মানসিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি too 


একদল মনোবিজ্ঞানী বলেন, ধর্মীয় অনুশাসন, পাপ ও অপরাধ সম্বন্ধে শিশুমনে 
ধারণা Ve করে। ধর্ম অনেক ক্ষেত্রে নীতিবোধের নামে অনর্থক ভয় সৃষ্টি করে 
কৃত্রিম আচরণ ও পাপ সম্বন্ধে ধারণা জাগিয়ে তোলে। ধর্মীয় আচরণ ভঙ্গ হলে 
ব্যক্তি নিজে পাপী বলে ধরে নেয় এবং দুশ্চিন্তা ও আত্মগ্রানিতে ভোগে | ফলে ব্যক্তিত্ব 
দুর্বল হয়ে পড়ে। 

অপরাধবোধ সঞ্জাত আচরণ মানসিক ব্যাধির কারণ এবং ব্যক্তির আচরণের 
সকল দংহতি ও অহংসত্বা বিকাশের একটি প্রধান প্রতিবন্ধক | 

ব্ালরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ লক্ষ্য কর! বায় 
তার কারণ কি? কোন কোন মনোবিজ্ঞানী মনে করেন যে উপরিউক্ত কারণগুলি 
ছাড়াও কতকগুলি সাধারণ কারণ আছে যার জন্য বিগ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা অপণঙ্গতি- 
মূলক আচরণ করে। গৃহের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, বিদ্যালয়ের অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, 
বিদ্যালয়ের অনাকর্ষনীয় পাঠ্যক্রম, শিক্ষকের কঠোর-শাসন, ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিতে 
শিক্ষাদান না কর! যার ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে হীনমন্যতাবৌধের সঞ্চার, শিক্ষার্থীর 
স্বজ্জনীমূলক ক্ষমতা প্রকাশে অন্তরায়, দল থেকে aegis, অযথা কোন শিক্ষার্থীকে 
অপরাধ প্রবণ মনে করে তার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার, বিদ্যালয়ের প্রতি পিতামাতার 
বিরূপ মনোভাব. ইত্যার্দিকে এইলব সাধারণ কারণ বলে মনে করা হয়। যার ফলে 
শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ের পরিবেশের সঙ্গে সার্থক অভিযোজনে ব্যর্থতা প্রদর্শন করে। 

৮। অপ্সজতিব্র fetes] (Therapy of Maladjustment) : 

আধুনিক মানপিক' স্বাস্্যবিজ্ঞানে অপসঙ্গতির চিকিৎসা এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ | 
অপপ্রতিযৌজন বা অপহঙ্গতির stad নির্ণয়ের সঙ্গে চিকিৎসার প্রশ্নটি জড়িত। 
মানসিক অন্বস্থতা, ব্যক্তিত্ব বিকাশের পরিপন্থি এবং সামাজিক সংহতির অনিষ্টকারী 
বহু আচরণের মধো প্রকাশ পায় । কিন্তু এসব আচরণের কারণ উদ্ঘাটন সহজ নয়। 
উদাহরণস্বরূপ বলা. যেতে পারে, মিথ্যা বলা (lying), বিদ্যালয় থেকে পলায়ন 
(truancy) প্রভৃতি অপণঙ্গতিমূলক আচরণ কোন্‌ নির্দিষ্ট কারণে সংগঠিত হয়েছে 
বলা gaz বযাপার। এ দুটো অপসঙ্গতিমূলক আচরণ একই কারণ নিরাপত্তার 
অভাব থেকে উদ্ভূত হতে পারে । oak অপমক্গতির চিকিৎসার পূর্বে মানগিক 
কারণ খুঁজে বের করে নিতে হয়। যে কোন চিকিৎসা করা হোক না কেন, 
প্রথমতঃ রোগ HCH তথ্যসংগ্রহ করতে হয়, তারপর মে তথ্যগুলির সংব্যাখ্যানের 
প্রয়োজন। চিকিৎসা-বিধানে মনঃদমীক্ষণ ও খেলাভিত্তিক চিকিৎসা এ দুটো পদ্থাই 
অবলম্বন কব] হয়। আমরা পরপর এ সোপানগুলি আলোচন! করছি ঃ 


tg শিক্ষা-মনৌবিজ্ঞান - 


(ক) তথ্যসংগ্রহ (Data Collection):  অপপ্রতিযৌজনের চিকিৎসার 
/ প্রথম কাজ হল রোগ সম্বন্ধে তথা সংগ্রহ । অপসঙ্গতি ব্যক্তির আচরণে ধরা পড়ে 

" সত্য কিন্তু অসংলগ্ন, অস্বাস্থ্াকর আচরণের কারণটি মানসিক । এ মানসিক কারণের 
স্বরূপ নির্ণয় সহজপাধ্য নয়। এজন্য প্রথমে রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের 
(Interview) প্রয়োজন | চিকিৎনক রোগীর আস্থাভাজন হবার চেষ্টা করবেন 
এবং, তার অতি আপনজন ও বন্ধুর মতো তার সঙ্গে আচরণ করবেন। ঘনিষ্ঠ 
আলাপ-আলোচনার দ্বারা চিকিৎসক রোগীর সমন্তা, রোগের প্রকৃতি ইত্যাদি 
পিপিবদ্ধ করবেন ॥ এই সাক্ষাৎকার অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। রোগীর 
মানগিক ব্যাপার সহজেই চিকিৎসকের কাছে ধরা পড়ে না» রোগীও নিঃসঙ্কোচে তার 
WARS ব্যাপার খুলে বলে না। প্রচুর ধৈর্য ও সহান্গভূতি সহকারে চিকিৎসক 
রোগীকে সঙ্গ দেবেন । তারপর নান! কথা বার্তা, গল্প ইত্যাদি দ্বারা তার মানসিক wie 
কোথায়, কি প্রকৃতির, কবে শুরু হয়েছে ইত্যাদি জানবার চেষ্টা করবেন | 

মনঃসমীক্ষকর! (Psycho-analyist) সাক্ষাৎকারের উপর খুব বেশী গুরুত্ব দিতে 
চান all তারা বলেন রোগের প্রকৃত কারণটি বাক্কির নিজ্ঞন স্তরে থাকে 
ব্যক্তিমনের এ গোপন স্তরটি মচেতন মনে ধর] পড়ে না। সাক্ষাৎকারের ছারা ব্যক্তির 
রোগের a apf আমরা নির্ধারণ করি আসলে তার. সঙ্গে মূল রোগের কোন সম্পর্ক 
থাকে না। মনঃসমীক্ষক BAS অবাধ অঙ্তুমঙ্গ-পদ্ধতি অবলম্বন করে ব্যক্তিমনের 
Rafa স্তরে সমবেত গোপন কথাটি খুঁজে বার করার উপদেশ দিয়েছেন। ৷ ব্যক্তির 
gaia নিজ্ঞান স্তরে উপস্থিত হয়েই নানা। মনোবিকার ও অপনঙ্গতি VF করে। | 

তবে নিজ্ঞান মন ও মনঃনমীক্ষণের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করেও আমরা ; 
বলতে পারি, শিশুর ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকারই সম্ভবতঃ উপযুক্ত পন্থা। আযডলার অবাধ 
অনুযঙ্গ-পদ্ধতি Wats করেন না। তিনি বলেন, শিশুর মানসিক অপসঙ্গতি ও 
বিকারের মূলে রয়েছে নিজন্ ক্ষমতা ace শিশুর ধারণা ও বাস্তব সামথের মধ্যে 
তার পার্থকা। তিনি পাক্ষাৎকার বা প্রত্যক্ষভাবে শিশুর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার 
ছারা রোগ নির্ণয় করতে বলেছেন। 

(খ) সংব্যাখ্যান (Interpretation): সাক্ষাৎকারের ছ্বার। চিকিষ্সক 
রোগী, রোগ ও সমন্তা ANON ঘেপব তথ্য সংগ্রহ করণেন। তার যখাযখ বিন্যাস ও 
ব্যাখা প্রয়োজন । এই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উপর রোগীর মানসিক বিকারের স্বরূপ : 
ধরা পড়ে এবং তার চিকিৎসা নির্ভর করে। সঠিকভাবে তথাগুলিকে বিঙ্লেষণ না 


1, Kaplan and O'Dea. 


মানসিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি ৫০৫ 


করলে রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা কোনটিই সফল হবে না | রোগী নানা কথা ও সংবাদ 
এলোমেলোভাবে বলে যায়, এর বেশির ভাগই অপ্রয়োজনীয়, আসল রোগের সঙ্গে 
তার কোন সংযোগ নেই। চিকিৎসক: তার NS, ferg এবং অস্ত্র 
সাহাযো এ তথ্য BI থেকে প্রয়োজনীয় ও রোগসম্পর্কিত কথাগুলিখু'জেরার করবেন। 

মনঃলমীক্ষকরা বলেন, সাক্ষাৎ্কারলন্ধ-তথাগুলি থেকে মানসিক রোগ বিশ্লেষণ 
সম্ভব নয়। কারণ, মানসিক বিকার বা রোগের" কারণ রোগীর feta মনে 
সঞ্চিত থাকে । নিজ্ঞান. মনে যে ছন্দ বাধে তাকে খুঁজে বার করতে না পারলে এ 
সংব্যাখ্যানের দ্বারা কোন চিকিৎসা কর] সম্ভব নয়। ব্যক্তির চেতনমনের তথ্য থেকে 
নিজ্ঞান মনের সংবাদ সংগ্রহ ও ব্যাখ্যা করতে না পারলে রোগ নির্ণয় করা যাঁর না। 
অবশ্য যারা মনঃসমীক্ষণবাদ বা মনের সকল সমস্তার মূলেই নিজ্ঞ্ণান মনের প্রভাব 
বর্তমান একথা স্বীকার করেন না; State নির্জন মন যে সচেতন মনের উপর সময়- 
বিশেষে এবং বাক্তিবিশেষে যথেষ্ট প্রভাবশালী, একথা মেনে নেন । তারা সাক্ষাৎকার 
ও সংব্যাখ্যানের ছার! নিজ্ঞণন মনকে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করেন। 

(গ) মনঃসমীক্ষণ চিকিৎস! (Psycho-analytical Therapy): মনঃসমীক্ষণ 
চিকিৎসার উদ্ভাবক হলেন ফ্রয়েড | মনঃসমীক্ষণবাদীরা বিশ্বাস করেন, আমাদের মনের 
একটি বৃহত্তর অংশ অচেতন, মনের একটি অতি ক্ষুদ্র অংশই চেতন | চেতন মনে ছন্দ বা 
সংঘাত উপস্থিত হলে ব্যক্তি তাকে অবদমিত করে| এ অবদমিত কামনা-বামনার we 
নিজ্ঞান স্তরে সমবেত হয়ে ব্যক্তির চেতন-আচরণে নানা প্রতিক্রিয়া এবং অপপ্রতিযোজন 
RÈ করে। মনের এই গভীর তলদেশ থেকে অবদমিত wa খুঁজে বার করতে না 
পারলে ব্যক্তির মানসিক: রোগ নির্ণয়, প্রতিকার ও চিকিৎসা সম্ভব হতে পারে না। : 

কিন্তু নিজ্ঞান স্তরে অবদমিত, wy সৌজান্থজি বা প্রকাশ্যভাবে জানা যায় না। 
ফ্ৰয়েড এজন্য অবাধ অনুযঙ্গ-পদ্ধতি (Free Association Method) উদ্ভাবন 
করেন। এ পদ্ধতি অমুদারে রোগীকে যা মনে আপে তাই বলে যেতে বলা হয়। 
রোগীর এ বর্ণনা বিশ্লেষণ করে তার আঅবদমিত ইচ্ছ| খুঁজে বার করা হয়। ফ্রয়েডের 
মতে অপপ্রতিযোজনের একমাত্র চিকিৎসাই হল নিজ্ঞ্ঞান মন থেকে অবদমিত দ্বন্দটির 
উদঘাটন । মনঃপমীকক্ষ ব্যক্তিকে তার অজ্ঞাত ছন্দ বা অবদমিত ইচ্ছার, সঙ্গে পরিচিত 
করে দেন এবং তার ভবিষ্যৎ আচরণ থেকে অপনঙ্গতি কি ভাবে অপসারণ করা! যায়, 
সে সম্বন্ধে উপযুক্ত মনোভাব ও আচরণ নিয়ন্ত্রণের স্পরামর্শ প্রদান করেল।; 

মনংসমীক্ষণ দ্বারা ব্যক্তির অবর্দমিত ইচ্ছা! বা Aes বাসনাকে প্রকাশ করে 
ব্যক্তির মনকে হালকা করে দেওয়া, ছয় i কিন্তু অবদমিত ইচ্ছার উদ্ঘ|টনেই চিকিৎস। 


ey 'শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
শেষ হয়ে যায় না। রোগীর ভবিষ্যৎ আচরণ নিয়ন্ত্রণ করার পরামশ ও সহায়তা 
প্রদান চিকিৎসার অত্যাবস্তক অঙ্গ। 

মনঃসমীক্ষণকে যারা প্রামাণ্য চিকিৎদ! হিসেবে গ্রহণ করেন না তারা অবাধ 
agar পদ্ধতির করিত অস্বীকার করেন । আমাদের মানসিক সকল বিকার 
ও ছন্দের মূলে অবদমন এবং নিজ্ঞান মনের প্রভাব বর্তমান, এই সার্বিক নিয়মটি 
মানতে Sa প্রস্তুত নন। ফ্রয়েডের অনুগামী wears তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতিতে 
নিজ্ঞ্ণন মন ও অব্দমনের প্রভাব স্বীকার করেন নি। * তিনি সাক্ষাৎকার এবং 


গ্রতাক্ষভাবে আলাপ আলোচনার 'দ্বারা মানসিক ছন্দের উদঘাটন করার চেষ্টা 


করেছেন। তাঁর মতে. ব্যক্তির নিজন্ব চাহিদা এবং বাস্তবের অমামঞ্ন্তই 
অপপ্রতিযৌজন এবং মানসিক রোগের কারণ | 
মনঃদমীক্ষণ চিকিৎসা পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার না করেও আমরা বলতে 
পারি wane আবিষ্কার ও তার পুনৰাগমন রোধ করার পরামর্শই বাক্তিকে মানসিক 
দিক থেকে সুস্থ করে তোলে al! এজন্য সুপরিচালন! ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন । যে 
শিশু পাঠে বার্থ হয়ে হীনমন্যতায় ভোগে--তার মানসিক ছন্দ প্রকাশ এবং হীনমন্তত! 
নিবারণের পরামর্শ ই তাকে স্বস্থ করে তুলবে না। শিশুদের পক্ষে তাঁদের আচরণ 
.. নিয়ন্ত্রণ বা আচরণে অভিপ্রেত পরিবর্তন সাধন সম্ভব নয়। ক্থতরাং শিক্ষক, 
অভিভাবক, চিকিৎসক শিশুর মধ্যে es আচরণ E করার চেষ্টা করবেন। থে 
শিশু নিজ সামর্থের অভাবে পাঠে ব্যর্থ হয়ে আত্মগীনিতে ভোগে, তাকে পঠন-পাঠন 
* ছাড়া তার দক্ষতা অন্থমারে অন্যকোন কাঁজে প্রবৃত্ত: করে পারদর্শিতা অর্জন না 
করাতে পারলে, মানপিক দন্দ যেখানে আছে সেখানেই থাকবে । [ এখানে নিজ fa 
aR মনঃসমীক্ষণ সম্বন্ধে আমরা উল্লেখ করেছি। এজন্য এ সম্পর্কে বিস্তারিত 
আলোচন! এ অধ্যায়ে দুটে| পৃথক অনুচ্ছেদে করা হল । ] 

(ঘ) খেলাভিত্তিক চিকিৎস। (Play Therapy): খেলা শিশুর স্বাভাবিক 
প্রাণশক্তির বিকাশ, শিশুর সক্রিয়তা, মানসিক gf, স্বতক্ষূর্তভাবে খেলার মাধামে 
প্রকাশ পায়। খেলার মধ্যেই শিশুর আশা, আকাজ্কা, কল্পনা, রাগ অভিমান, 
দুঃখবেদনা, পুর্তীভূত উত্তেজনা প্রকাশিত হয়, প্রশমিত হয়। শিশুমনের ভাববিরোধ, 
ছন্দ নবই খেলার মাধামে প্রতিফলিত হয়। এজন্য খেলার মাধ্যমে শিশুকে চিকিত্সা 
করার পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র স্বীকৃত হয়েছে। 

ছোট ছোট শিশুর ক্ষেত্রে সাক্ষাৎকার ও আলাপ-আলোচনার দ্বারা রোগ 


সমন্ধীয় সত্য সংগ্রহ সম্ভব নয়। কারণ, এই অল্প বয়সে শিশুদের নিজের ভাব ব্যক্ত : 


মানসিক স্বাস্থ্য ও অপদঙ্গতি , ৫০৭ 


করার কোন ক্ষমতা নেই, যথাযথ ভাষাজ্ঞান তারা অর্জন করতে পারে না। স্থতরাং 
 আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাদের মনের ভাব জানবার চেষ্টা বৃথা । কিন্ত এই 


রে ব্যক্তির অন্তদ্বন্থের wat জানবার জন্য বিরেচনপদ্ধতি (Catharsis) বা অবাধ 
. ভাঁবানুষঙ্গ পদ্ধতি প্রয়োগ করার. কথা বলেন। কিন্তু শিশুদের ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতি 
 প্রযোজা নয়। এজন্য মনশ্চিকিৎসকগণ অপসঙ্গতিপূর্ণ শিশুকে নানা খেলার স্থযোগ 
দেন এবং খেলার প্রকৃতি ও ধরন দেখে শিশুর অন্তনিহিত wats স্বরূপ উদঘাটন 
করার চেষ্টা করেন। শিশু ভাষার দ্বারা বা ব্স্বদের মতো বিভিন্ন আচরণের মধ্য 
২ দিয়ে নিজের মনোভাব প্রকাশ করতে পারে না। খেলাই শিশুর স্বাভাবিক আত্ম- 
. প্রকাশের মাধ্যম; খেলার মাধ্যমেই শিশু তাঁর জীবনের সমস্যা, তাঁর a, অবদমিত 
আবেগ ও মানসিক যন্ত্রণা প্রকাশ করে।* | 
seg পদ্ধতি অনুসারে শিশুর আচরণে অপসঙ্গতি দেখা যায়, তাকে মনশ্চিকিৎসক 
 চিকিৎসাগারের খেলাঘরে নিয়ে বিভিন্ন খেলার সামগ্রী তার সামনে তুলে ধরেন। 
শিশু তার ইচ্ছানুসারে খেলতে শুরু করে। শিক্ষক অলক্ষ্যে থেকে শিশুর আচরণ 
১ agta করেন। বরস্কদের ভাষায় শিশু নিজেকে প্রকাশ করতে পারে না-কিন্ত 
খেলার মাধ্যমে তাঁর মনোভাব নানা প্রতীক (symbol or sign) অবলম্বন করে 
প্রকাশিত হয়। একটি সত্য ঘটনার সাহায্যে বিষয়টি পরিষ্কার করা যাক ঃ খেলাঘরে 
 খেলারত একটি শিশুকে লক্ষ্য করে মনশ্চিকিৎসক দেখলেন, শিশুটি একটি মেয়ে 
২ পুতুলকে বার বার একটি বাঘের মৃত্তির সামনে ঠেলে দিচ্ছে । শিশুটির এ অদ্ভুত আচরণ 
অন্থুদরণ করে চিকিৎসক জানতে পারলেন, Mot তাঁর মা কর্তৃক অবহেলিত। 
 জতরাং মেয়ে পুতুল তাঁর মার প্রতীক । মার প্রতি দে ভীষণ বিরক্ত সে প্রতিশোধ 
নিতে চায়। তাই সে মেয়ে পুতুলটিকে বার ata বাঘের মৃতির দিকে এগিয়ে দিচ্ছে। 
₹ খেলা-বিশ্লেষণ (Play Analysis) দ্বারা চিকিৎসক শিশুর রুদ্ধ অবদমিত অস্তদ্ব ন্থের 
স্বরূপ উদঘাটন করতে পারলেন। শা 
উপরে যে খেলাভিত্তিক চিকিৎসার আলোচনা হল সে খেলা অনিয়ন্ত্রিত Cun- 
controlled) কিন্তু অনেক সময় চিকিৎসকরা খেলাকে faxfaw (controlled) 


1. “Play Therapy is based upon the fact that play is the child’s natural 
medium of self expression. It is an opportunity which is given to the child to 
‘play out’ his feelings and problems, just as in certain types of adult therapy, an 

individual ‘talks out’ his difficulties.” A 
—W. M. Axline: Play Therapy. 


৫০৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান, 


kd 

কুরে চিকিৎসার ব্যবস্থ। করেন। নিয়ন্ত্রিত খেলা ভিত্তিক চিকিৎসায় চিকিত্সক খেলা 
পরিচালিত করেন এবং শিশুকে খেলার ব্যাপারে বিভিন্ন নির্দেশ দান ক্রেন | 

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে খেলাভিত্তিক চিকিৎসার উপকারিতা ও... 
উপযোগিতা অনেক | প্রথমতঃ, শিশুর খেলা! বিশ্লেষণের দ্বারা মনশ্চিকিৎসক শিশুর 
মানসিক পরিস্থিতি বুঝতে পারেন। শিশুর চাহিদা! কি, তার সমস্তা কোথায়, 
মে কি ধরনের মানশিক বিকারগ্রস্ত তা জানবার স্থযোগ এতে পাওয়া যায় 
দ্বিতীয়তঃ, অভিব্যক্ত মানসিক অপনঙ্গতির প্ররুতি. নির্ণয় করে চিকিৎসক শিশুর 
চিকিৎমার আয়োজন করতে পারেন। তৃতীয়তঃ, শিশুর প্রয়োজন বা চাহিদা! অনুসারে 
খেলার সামগ্রী উপস্থিত করে শিশুর ব্যক্তিত্ববিকাশে সহায়তা করতে পারেন॥ 
চতুর্থতঃ, শিশুর আচরণে অবাঞ্ছিত লক্ষণ দেখা গেলে তা দূরীকরণের জন্য নিয়ন্ত্রিত 
খেলার মাধ্যমে চিকিৎসক অভিপ্রেত পরিবর্তন সাধনের চেষ্টা! করতে পাঁরেন। 

৯। fasts SS (The Unconscious) : 

মনোবিজ্ঞানীরা মনের তিনটি স্তরের কথা উল্লেখ করেছেন_-(১) চেতন বা! 


সংজ্ঞান (Conscious), (2) অবচেতন. বা অন্তজ্ঞণান {(Sub conscious Prec 


Conscious অথব| Fore-Conscious) এবং (৩) নিজ্ঞান (Unconscious) | চেতন 
স্তর বলতে আমরা বুঝি. যে বিষয় মম্পর্কে আমর! সুস্পষ্টভাবে মচেতন, অর্থাৎ যে বিষয়টি 
আমাদের চেতনার comer থাকে সালি (Sully), স্টাউট (50146), aca 


(Angell) প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের মতে চেতনার CERAI পর থেকে শুরু করে 
চেতনার প্রান্তদেশ পর্যন্ত ক্ষেত্রই অবচেতন বা অন্তজ্ঞান। যে বিষয়টি আমাদের 


চেতনার কেন্দ্স্থলে বিরাজ করেনা, অথচ যেটি চেতনার ক্ষেত্র-বহিভু্ত নয় সেটি 
অবচেতন স্তরে রয়েছে বলতে হবে । অর্থাৎ, চেতনার কেন্তরস্থলকে ঘিরে রয়েছে যে 
AMÈ স্বল্প চেতনার প্রান্তদেশ, তাঁকেই অবচেতন স্তর বলা হয়। 

সাম্প্রতিক মণোবিজ্ঞানীরা চেতনীর:আর একটি গভীরতর স্তরের কথা উল্লেখ: 
করেছেন | চেতনার এই স্তর সম্পর্কে আমর! কি স্থম্পষ্টভাবে। কি অন্পষ্টভাবে, কোন 
ভাবেই চেতন নই। এটা চেতনার বহিভূ্ত wa, একেই বলা হয় fata স্তর 
(Unconscious) | এই fasta স্তর চেতনার ক্ষেত্র-বৃহিভূর্ত কিন্তু মনোরাজোর, 
অস্তভু ক্র । নিজ্ঞণন স্তর সম্পর্কে একথ। বলা যেতে পারে যে, এটি এমন একটি 
চেতনার স্তর যা একদিন চেতনার ক্ষেত্রের অন্তর্গত ছিল, কিন্তু কোন কারণবশতঃ 


চেতনার ক্ষেত্র থেকে দূরে সরে গেছে, মন থেকে সরে যায় নি। হুযোগ মতো. 


it A 


চেতনার অস্তরাল থেকে এ আরার চেতনার কেন্্রস্থলে এসে পৌছতে পারে | 


মানসিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি ৫০৯ 


মন এবং চেতনার ক্ষেত্র সমব্যাপক নয়। মনের চেতনার ক্ষেত্রকে অতিক্রম 
করেও এক গভীরতর স্তর আছে যেটি মনের ata স্তর। এই feta স্তর 
চেতনার স্তরবহিভূতি, কিন্তু মনোরাজোর বহিভূর্ত নয়। প্রশ্ন হল_ এই eta 
স্তরের যে অস্তিত্ব আছে তার প্রমাণ কি? কি যুক্তির উপরে ভিত্তি করে এই Feta 
মনের নিজজন স্তর স্তরে বিশ্বাস স্থাপন করা যায়? এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে, 
স্বীকার করে ন! নিলে Paty স্তরে বিশ্বাস স্থাপন নী করলে আমাদের অনেক মাননিক 
সি pigs ঘটনার কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয় না। ধারা মনকে 
যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা চেতনার ক্ষেত্রের সঙ্গে সমব্যাপক মনে করেন তারাই মনের 
১98 feta স্তরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী নন। কিন্ত মনোবিদ্রা নিজান 
স্তরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে কতকগুলি যুক্তি উপস্থাপিত করেছেন PAGI মতে 
শৈশবকালে: ব্যক্তির অনেক অন্যায় কামনা শ্বাভাবিক ও সমাজ-অন্ুমোদিত পথে 
আত্মপ্রকাশের স্থযোগ পায় না। শাস্তি, নিন্দা প্রভৃতির ভয়ে এই সব অন্যায় কামনা 
অবদমিত হয়ে নির্জন ‘মনে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং আত্মপ্রকাশের সুযোগ খোজে, 
কিন্তু স্বাভাবিক পথে প্রকাশিত হতে না পেরে Reat নিয়ে বা ছদ্মবেশে সেগুলি 
প্রকাশিত হয়। দৈনন্দিন জীবনের ভুলভ্রান্তি, স্বপ্ন, মানসিক রোগ প্রভৃতির মাঁধামে 
এগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটে । মনঃসমীক্ষণের (Psycho-analysis) ফলে এগুলি জান! 
যায়। কাজেই ফ্রয়েডের মতে নিজ্ঞান মন অবদমিত ইচ্ছার আশ্রয় স্থল | অনেক মনোবিদ্‌ 
মনে করেন যে, aate ইচ্ছার ব্যাখ্যা ছাড়াও স্বভাবী মনের মানসিক প্রক্রিয়ার 
ব্যাখ্যার age নিজ্ঞান স্তরের সহায়তার প্রয়োজন হয়। আমর! এবার feta 
স্তরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে যে প্রমাণগুলি উপস্থাপিত কর! হয় সেগুলি আলোচন! করব £ 

frie ts স্তরের অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি (Proofs of the Existence of the 
Unconscious) : (১) দৈনন্দিন জীবনের ভূল-্রান্তি £ ফ্রয়েডের মতে দৈনন্দিন 
জীবনের অনেক ভুল-ভ্রান্তি_যেমন, নাম ভুলে যাওয়া, কথা বলার ভুল, লেখার ভুল 
প্রভৃতি fia ty মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে । কোন ব্যক্তি কতকগুলি Rafa ব্যক্তির 
তালিকা তৈরি করতে গিয়ে দেখলেন যে, একটি পরিচিত ব্যক্তির নাম তিনি ভুলে 
গেছেন। কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে জানা গেল যে, লোকটিকে আদৌ তীর 
পছন্দ নয়। আসল কারণ তার নিজ্ঞণন মনে লুকিয়ে আছে। 

(২) aa: নিৰ্জন মনের অবদমিত কীমনা-বাঁসনা যখন চেতন বা সংজ্ঞান 
(Conscious) মনে বিরুতভাবে প্রবেশ করে তখনই ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে । কাজেই স্বপ্ন 
feta মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। 


৫১ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 

(৩) দিৰা|-স্বপ্ম (Day-dream): অনেক সময় ব্যক্তি জাগ্রত, অবস্থায়ও 
স্বপ্ন দেখে । অলীক কল্পনায় বিভোর হয়ে সে হাস্তকর আচরণ করে। নিজেকে 
বিরাট ধনী ব্যক্তি ভেবে কল্পিত কোন অধীনস্থ ব্যক্তিকে আঘাত করার চেষ্টা.করে। 
এই রকম আচরণের ক্ষেত্রেও বর্তমান থাকে কোন অবদমিত ইচ্ছা য| নিজ্ঞান মনে 
ales নিয়ে তার সংজ্ঞান মনের আচর্ণকে প্রভাবিত FTA l 

(8) জংবেশন ও জংবেশনোত্তর অভিভাবন (Hypnotism and post- 
hypnotic suggestion) : সংবেশনে কৃত্রিম উপায়ে উৎপাদিত স্বপ্রাবস্থা ও মনের 

. Fata স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। আমাদের অতীত জীবনের অনেক ঘটনা 

আমরা অনেক চেষ্টা করেও স্মরণ করতে পারি না। কিন্তু সংবিষ্ট অবস্থায় আমর! 
সেসব স্মরণ করতে পারি। আবার সংবিষ্টকাল অতীত হয়ে গেলে, জাগ্রত 
অবস্থায় সে-সব ঘটনা আমরা বিস্বত হই। BI এই সব ঘটনার স্থৃতি মনের 
frais স্তরে প্রচ্ছন্ন অবস্থায় থাকে, এইরূপ অন্ুমানই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়। 

আবার RRI অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে সংবেশনৌন্তর কালে একটি নির্দিষ্ট সময়ে 
wit করার জন্য আদেশ করে দেখ! গেছে যে, ব্যক্তি সংবেশনোত্তর কালে কার্ধট 
সম্পন্ন করেছে। কিন্তু সংবেশকের আদেশের কথা তার মোটেই মনে নেই। এই 
ঘটনা নিজ্ঞন স্তরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। 

© অনেক উদ্দেশ্যের বিকৃত প্রকাশ : আত উকি অভিক্রান্তি 


(Displacement), বিপরীত গঠন (Reaction formation) প্রভৃতি fata ' 


মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। কোন নারী সেবিকা ব্রত গ্রহণ করেছে, কিন্তু আসল 
কারণ মাতৃত্বের কামন! নিজ্ঞান মনে আত্মগোপন করে আছে। একে বলা হয় 
উদগতি। আবার. কোন নারী হয়ত পশুপাখী পুষে খুব আনন্দ পান, আনল কারণ 
অবদমিত মাতৃত্বের কামনা | একে বল হয় অভিক্রাস্তি।. কোন সৎ ব্যক্তির অন্যায় 
শান্তি লাভ করে হঠাৎ বিরাট দুদ্কতকারীরূপে পরিণত হওয়া বিপরীত গঠনের 
উ্দাহরণ। এরূপ ক্ষেত্রে নিজ্ঞান ইচ্ছা! তার বিপরীত রূপের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ 
করে। এছাড়া প্রক্ষেপণ (Projection), যুক্তাভ্যাস (Rationalisation), ক্ষতিপূরণ 
(Compensation), অবাধ-কল্পন! (Fantasy), প্রত্যা বৃত্তি (Regression) 4g 
ঘটনাও নিজ্ঞান মনের অস্তিত্ব প্রমাণ করে। 
(৬) মানসিক রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের asthenia fata মনের অস্তিত্ব 
প্রমাণ করে। যেমন, ভয়বাসুগ্রস্ত (Fear mania) cath অকারণে ভীতিগ্রন্ত 
হয়। শৈশবের কোন অবদমিত অন্যায় কামনা নিজ্ঞান মনে লুকিয়ে থেকে সংজ্ঞান 


মানসিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি ৫১১ 


ee 'আচরণকে প্রভাবিত করে। শুচি বায়ু (Touch mania), fet faa, বিষাদ 
"3 (Melancholia), চিত্তত্রংশী বাতুলতা (Dementia præcox) প্রভৃতি atafig 
ব্যাধিগুলির মূলেও কোন অবদমিত Aata কামনা থাকে, যেগুলি নিজ্ঞন মনে . 
ster করে থাকে। 

J (৭), আকস্মিক স্মৃতি £' অনেক সময় কোন একটি বিষয় আপ্রাণ চেষ্টা 
WS আমর! মনে আনতে পারি ন!। কিন্তু অন্ত আর একটি বিষয় চিন্তা করার 
সময় সেই বিষয়টি হঠাৎ মনে জেগে ওঠে | নিজ্ঞান মনের স্তর থেকেই সেই বিষয়টি 
চেতনার কেন্দৰস্থলে এসে পৌছায়, এরূপ -অনুমানই এ জাতীয় ঘটনাকে ব্যাখ্যা 
S সহায়তা করে। 

i (৮) নিদ্রাকালে মনের ক্রিয়! 8 ঘুমুতে যাওয়ার আগে যে সমস্তার সমাধান 
খুঁজে পাওয়া যায় নি, দেখা গেছে ঘুম ভাঙবার পর বিনা প্রচেষ্টায় তার সমাধান খুঁজে 
পাওয়া গেছে। মনের চেতনস্তর যখন এই সস্তার সমাধান যোগায়নি তখন নিজ 


(৯) অগোচর আবেগী ঃ অনেক সময়" কোন লোকের প্রতি আনত! 
কারণেই আকর্ষণ বোধ করি বা অকারণেই gti বোধ করি বলে মনে হয়। 
এই আকর্ষণ বা দ্বণা বিনা কারণেই মনে উৎপন্ন হয়েছে এরকম অনুমান 
যুক্তিসঙ্গত নয়। বস্তুতঃ, মনের eta স্তরেই আবেগগুলি মনের অগোচরে জন্মলাভ 
করেছে, দিন দিন বৃদ্ধিলাভ করেছে এরং স্থযোগমত মনের চেতন স্তরে এসে wii 
হয়েছে, এরূপ অনুমানই eT | 
(১০) কবি ও শিল্পীদের z প্রেরণ! ঃ AWS প্রেরণা ও ae 
বি ও শিল্পীদের eeki Gea করে, নিজ্ঞান স্তরকেই সেই Togé উৎসাহ 
ও প্রেরণার উৎস বলে ধারণা করা হুয়। কবি কোলরিজ (Coleridge) বলেছিলেন 
যে তাঁর বিখ্যাত কবিতা ‘Kubla Khan’-03 বেশীর ভাগ অংশই তার ঘুমন্ত অবস্থায় 
রচিত, জাগ্রত অবস্থায় তিনি কেবল লিপিবদ্ধ করেছেন 
১০ | শিক্ষা! -ও ASIS Ss (Education and the Unconscious) : 
শিক্ষায় এই নিজ্ঞান স্তৱটির প্রভার যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ । সার্থক শিক্ষার সঙ্গে 
= মনের যথাযথ বাবহারের সম্পর্ক বর্তমান । : তিরস্কার, ভথ্ঘনার দ্বারা 
| শিশুকে শিক্ষাপ্রদান করতে গেলে fre হয়ত শিক্ষকের প্রাধান্য মেনে নেয়, কিন্ত 
তার রাগ, অভিমান, বিরক্তি, feta স্তরে সম়রেত হয়ে নানা মানসিক বিকার ও 


৫১২ শিক্ষা- অনোবিান Ji 

অপনঙ্গতির স্থষ্টি করে। শিক্ষাকে বাস্তবধর্মী, চাহিদাকেন্দ্রিক করে ছলে: 
শিশুর আবেগকে ৷ শিক্ষায় স্থান দ্বিতে হবে। অবহেলিত আবেগ অবদমিত হয়ে 
শিশু মনের fia স্তরে আশ্রয় লাভ করে শিক্ষা গ্রহণের পরিপন্থী মনোভাব ae 
করে। FATA সংব্যাখ্যান অনুসারে নিজ্ঞণন মন অত্যন্ত প্রভাবশালী এবং ব্যক্তির 
আচরণের মূল নিয়ন্ত্রক এই নিজ্ঞান মন। Peace অভিজ্ঞতা স্থৃতিতে রক্ষিত al 
হলে শিখনের অগ্রগতি অদভ্ভব॥ কিন্তু শিক্ষার পরিপন্থী 'মনোভাব ee হলে 
fasta স্তর সক্রিয় হয়ে বিস্বৃতি ঘটায় । : যদি শিক্ষার্থী শিক্ষা গ্রহণে বিমুখ হয়» তবে 
তার মনে কোন: ভয় সঞ্চার না করে, তাকে বিদ্প বা অবহেলা ন! করে, তার 
মানসিক পরিস্থিতি অনুধাবন করতে হয়। আর এ অন্থধাবনের সময় feta k 


বিস্তারিত আলে1চন1 করা! হচ্ছে। 
আমাদের মনে নিজ্ঞান স্তরের আবিষার বোর্ধকরি মনো বিজ্ঞানের: সর্বশ্রেষ্ঠ 
আবিষ্কার । এর স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে আজও অন্তহীন গবেষণা চলছে ॥ আনো 
_ বিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী নির্ণয়, মাহুষের আচরণ সংব্যাখ্যানে, শিক্ষাপ্রদানে সর্ব a 
feta মনের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া tee ব্যাপার | BS 
॥- প্রাচীন মনোবিজ্ঞানে মন:ও চেতনাকে আমরা সমার্থক এবং সমব্যাপক বর 
জানতাম । চেতনার বাইরে মনের অস্তিত্ব ছিল কল্পনাতীত ব্যাপার | আমরা 
আমাদের সকল ASAI ACSA মনপ্রস্থত। আর চেতনার বাইবে যা দূর! ভু 
যায় তা মনের বাইরেও বিলীন হয়। আচরণের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন দ্বারা মনের 
পরিবর্তন করা! যায়। আমরা বিশ্বাস করে এসেছি, শিক্ষা বা পরিবেশের প্রভাবে 
মনকে ইচ্ছামত প্রভাবিত ও রূপান্তরিত করা যায়। আর এ বিশ্বাসের উপর PST 
করেই আমরা মানসিক শৃঙ্খলা প্রবর্তন করতে চেয়েছি, শিক্ষার্থীর মনকে cou না | 
করে নামানিক অভিরুচি অহ্যায়ী পাঠা-বোৰা। শিক্ষার্থীর উপর আরোপ করেছি। 
কিন্তু feta স্তরের অবস্থিতি জানবার পর মনের পরিধি সন্বন্ধে আমাদেন জান 
পরিবর্তিত হয়েছে | আমরা এতদিন মানবাচরণ mAs যে জ্ঞান অর্জন করেছিলাম 
নিজ্ঞান মনের আবিক্কারে সে জ্ঞান অপর্যাপ্ত এবং অবৈজ্ঞানিক বলে প্রঃ 
হয়েছে। মানুষের আচরণে তার সচেতন মনের চাইতে নির্জন মনের প্রভাব 
আমরা আরও জেনেছি, সচেতন মনের বাইরে চলে গেলেই আমাদের কামনা, বা 
ইত্যাদি মনের বাইরে উধাও হয়ে যায় না), আমাদের অতৃপ্ত চাহিদা, আমাদের 


মানসিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি ৪ 


অপূর্ণ কামনা নির্জন স্তরে আশ্রয় লাভ করে এবং নানাভাবে আমাদের সচেতন 
মনকে প্রভাবিত করে। নিন্দা, শাসন, ভৎসনার ভয়ে যেপব ইচ্ছা আমরা 
অবদমিত করি, সেগুলি আমাদের নিজ্ঞণন মনে উপস্থিত হয়ে নান! অন্ত ন্বের zÈ 
করে। আর তারফলে আমাদের আচরণে, চিন্তায় নানা অস্বাভাবিকত৷ সৃষ্টি করে। 
মানবমনের এই অস্বাভাবিকতাকে কেন্দ্র করে ayas অগ্জাভাবিক মনো- 
বিজ্ঞানের (Abnormal Psychology) জন্ম হয়েছে । আর এ অস্বাভাবিক 
আচরণ নিজ্ঞণন মনের উৎপীড়ন মাত্র | 
যে ছেলে পাঠ বিশ্বত হয়, দেখা যাবে হয়ত তার amta ম-ই তার Wee 
প্রতিহত করেছে। শাসনের ভয়ে হয়ত সে পড়াশোনা করছে. কিন্তু তার মানসিক 
চাহিদা হয়ত অতৃপ্ত। যে মিথ্যা কথা বলছে, তার হয়ত আত্মপ্র'তষ্ঠার চাহিদা 
স্বাভাবিক বিকাশ-পথ না পেয়ে অপ্বাভাবিক পন্থায় আত্মস্তরিতায় রূপাস্তরিত হয়েছে। 
যে ছেলে FIT থেকে পালাচ্ছে, তার আনন্দমূলক আবেগ হয়ত বিদ্যালয়ে অতৃপ্থ, 
তাই সে তার কোন কৌতুহল বা চাহিদা পরিতৃপ্ত করতে motatan বাইরে যাচ্ছে। 
কিন্ত এসবই অপনক্গতিশীল বাক্তিত্বের লক্ষণ এবং ates মানসিক স্বাস্থোর বিরোধী। 
কিন্তু এর কারণ তলিয়ে দেখলে দেখ! যাবে, এগুলি feta মনের ছন্-স্বাচত প্রভাব । 
ব্যক্তির চরিত্রে এ ধরনের অপপজতি বা অন্বাতাবিকতার »ঙ্গে পরিচয় আমাদের 
নতুন নয়। যে জিনিসটি নতুন সেটি হচ্ছে তার প্রতিকার বাবস্থা ও কারণ-নিধারণ 
প্রণাণী। আগে আমরা শাশন, BSAA থব প্রশংসা দ্বারা কা পুরস্কারের লোভ 
দেখিয়ে অপণঙ্গতি দূর করতে চেয়েছি । আমরা এগুলির কারণ-নির্ধারণে ব্যক্তির 
সচেতন মনকে দায়ী করেছি। আমরা বাক্তির সঙ্গত আচরণকে তার সচেতন মনের 
ক্রিয়াকলাপ মনে করে তার প্রতিকার করতে চেয়েছি ata facta ছারা । কিন্ত 
Rafa মনোবিজ্ঞ'ন (Psychology of the Unconscious দৌখয়েছে, অপমঙ্গ তি 
ও অস্বাভাবিক আচরণ সচেতন মনের ক্রিয়া নয়, নিজ্ঞ্ণন মনের ছন্বজনিত আচরণ I 
RVI তার চিকিৎসা therapy) মনোবিজ্ঞানসম্মত fen 'রকার 1 বাইরের নিন্দা, 
প্রশংপা, শাসন, ভয়, নীতি উপদেশ হত্যাদ কোন £রোচক দ্বার তার কোন 
প্রতিকার করা যায় না। যতক্ষণ না নিজ্ঞ ন মনের গভীর তলা দশে নিহিত অন্তদ ন্বটি 
RRs হচ্ছে, ততক্ষণ বাক্তি sored অন্বাভাবকত" Ys হবে না। সুতরাং 
শামন, দমন না করে আজ আমর! সমস্তা গ্রস্ত শিশুকে চিকিৎসামূলক স্থপরিচালন। 
দ্বারা (Child Guidance Clinic) মান সক রোগমুক্ত কথার চচ্টা করে থাকি | 
feta মন সম্বন্ধে জানবার পর শক্ষা তত্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে মৌলিক পরিবর্তন 
শি. মনো--৩৩ (iv) 
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এসেছে। পাঠ্যস্থচী প্রণয়নে আমরা শিশুর চাহিদা, ইচ্ছা, আবেগ ইত্যাদির উপর 
নির্ভর করি। কারণ, আমরা জানি শিশুর আবেগ, চাহিদা, প্রবৃত্তি প্রভৃতি শিক্ষায় 
অতৃপ্ত হলে TAMAS হয়ে নিৰ্জন স্তরে সমবেত হয় এবং নানা গৃটৈষা (Complexes) 
ও আচরণ-সমস্তা (Problem-behaviour) স্থষ্টি করে | 
শিক্ষার পদ্ধতির ক্ষেত্রে আজ আমরা যে মনস্তত্বমূলক পদ্ধতি (psychological 
method), ব্যক্তিমুখী পদ্ধতি (individualised method) গ্রহণ করে থাকি, 
fea মনের অস্তিত্ব জানবার পর এ শিক্ষাপদ্ধতিগুলির অনেক পরিবর্তন ও প্রগতি 
সম্ভব হয়েছে। 
শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ববিকাশ-_কিন্তব্যক্িত্ববিকাশ ব্যক্তির নির্জন 
মনের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। শিশুর Aata মনের সঞ্চিত কাঁমনা- 
বাসনার সঙ্গে বাস্তব জগতের সামাজিক অন্গশীসনের সঙ্গতিবিধান ব্যক্তিত্বের প্রগতির 
লক্ষণ। কিন্ত feta স্তরের অবদমিত অতৃপ্ত বাসনাপুঞ্ত যদি ব্যক্তির আচরণে 
অস্বাভাবিকতা, অপসঙ্গতি বা মনোবিকাঁর সৃষ্টি করে তবে ব্াক্তিত্ববিকীশ প্রতিহত 
হবে। এজন্য শিক্ষক Rat মনের অস্তিত্ব ও প্রভাব স্বীকার করে নিয়ে শিক্ষা- 
প্রদান করেন। ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ্য বজায় রাখবার জন্য আধুনিক শিক্ষক 
মানসিক ্বাস্থ্যবিজ্ঞানের (Mental Hygiene) সাহায্য গ্রহণ করেন। এক কথায় 
শিক্ষার সঙ্গে Feta মন আজ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। 
১১। মন্নঃসমীক্ষ্ণ (Psycho-analysis) : 
(ক) ফ্রয়েডের মত (Freud’s Theory): “মনঃসমীক্ষণ' পদটি ছুই অর্থে 
ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ, “মনীনমীক্ষণ বলতে মানসিক রোগ চিকিৎসার জন্য FAS 
যে বিশেষ পদ্ধতি (Technical Method) আবিষ্কার করেছেন তাকে বোঝায় * 
আর দ্বিতীয়তঃ, মনঃসমীক্ষণ বলতে মনের গঠন ও স্বরূপ সম্পর্কে ফ্রয়েডের মনস্তাত্বিক 
মতবাদকে (theory) বোঝায় t | 
fias ফ্রয়েডের পূর্ববর্তী মনোবিজ্ঞানীর! মনের সচেতন প্রক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণ 
ও তার স্বরূপ নির্ণর এবং তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ নির্ধারণের মধ্যেই মনো বিজ্ঞানকে 
সীমাবদ্ধ করে রেখেছিলেন । ফ্রয়েড এবং তার অনুগামী মনোবিজ্ঞানীরা সর্বপ্রথম 
মনের নিজ্ঞান স্তরের কথা বিশ্বমক্ষে প্রকাশ করেন। তাদের মতে চেতন মানসিক. 
প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ ও স্বরূপ নির্ধারণের মাধ্যমে মনের সম্পূর্ণ পরিচয় প্রকাশিত হয় AT 
মনের গভীরে রয়েছে নিজ্ঞান স্তরের অস্তিত্ব; মানুষের অবদমিত ইচ্ছা, আকাজ্জা, 
কামনা, বানাগুলি একে আশ্রয় করে থাকে এবং নিজ্ঞনস্তরের স্বরূপ নির্ধারণ না 
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করলে মনের যথার্থ পরিচয় লাভ করা যায় না। বস্তুতঃ, ফ্রয়েডের মতে এই fata 
মনের বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যাই মনোবিজ্ঞানের কাঁজ। 

ফ্রয়েডের মতে মন হল গতিশীল (dynamic)! জ্ঞানমূলক ক্রিয়াই মনের প্রধান 
ক্রিয়া নয়, ইচ্ছামূলক (conative) ক্রিয়াই মনের প্রধান ক্রিয়া। সে কারণে ইচ্ছা, 
মহজাত প্রবৃত্তি, তাড়না, বিরোধ, অবদমন প্রভৃতির মাধ্যমে মন ক্রিয়া করে এবং 
ধারণাগুলি সবই গতিমূলক aan | 

মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির স্থচনা কি ভাবে হল, এ সম্বন্ধে একটু সংক্ষেপে আলোচনা 
করা যাক_ স্রয়েড তার চিকিৎ্মক-জীবনের প্রথম ভাগে মানপিক রোগের চিকিৎসার 
জন্য সম্মোহন (hypnotism) পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। সে সময়ে প্যারিস 
শহরে শারকে! (Charcot) সম্মোহন পদ্ধতির সাহায্যে হিষ্টিরিয়া রোগের চিকিৎসা! 
করেছিলেন এবং ফ্রয়েড শারকোর কাছ থেকেই এই পদ্ধতি শিক্ষা করেন। ফ্রয়েডের 
বন্ধু এবং সহকর্মী ডাক্তার ক্রয়ার (Dr. Breur) একটি রোগিণীর হিষ্টিরিয়া রোগের 
চিকিৎসা করতে গিয়ে দেখলেন যে, রোগীকে সন্মোহিত করে যদি তাকে তার মনের 
কথা বলার স্থযোগ দেওয়া হয় তাহলে রোগী খুব অল্প সময়ের মধ্যে রোগমুক্ত হয় 
এবং এই পদ্ধতি অবলম্বন করে তিনি রোগিণীটির রোগ নিরাময় করলেন। : তারপর, 
ফয়েড ও pr অন্ত রোগীর উপর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করলেন এবং মনের কথা 
বলে যাওয়া (taking out) পদ্ধতিকে বিরেচন (catharsis) নামে আখ্যা দিলেন। 
কিন্ত ক্রয়ার শেষ পর্যন্ত এই পদ্ধতির প্রয়োগ বিপজ্জনক মনে করে পরিত্যাগ 
করলেন। কারণ তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তার জনৈক রোগিণী রোগ নিরাময়ের 
পূর্বে তীর প্রেমে পড়ে গেছেন। BAG কিন্তু এই পদ্ধতি পরিত্যাগ না করে এই 
নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে আরও অনেক তথ্য আবিষ্কার করলেন। HAS বরং সম্মোহন 
পদ্ধতি বর্জন করলেন কারণ তিনি লক্ষ্য করলেন, এই পদ্ধতি সকল সময় সুফল প্রদান 
করে না। তাছাড়া, রোগ নিরাময় সাময়িকভাবে ঘটে থাকে এবং অনেক স্নায়বিক 
রোগীকে সন্মোহিত করা সম্ভব হয় না | তিনি ‘অবাধ অনুষঙ্গ’ (Free Association) 
পদ্ধতি গ্রহণ করলেন। এই পদ্ধতি erica রোগীকে যা মনে আসে তাই বলে যেতে 
হয় সে বক্তব্য বিষয় যতই অসংলগ্ন, অর্থহীন, অপ্রয়োজনীয়, দুঃখজনক বা THA 
হোক না কেন। কিন্ত ফ্ৰয়েড লক্ষ্য করে দেখলেন যে এ সত্বেও রোগী যেন সব কথা 
মনে আনতে পারছে না। চিন্তার TRS প্রবাহ মনের অভ্যন্তরীণ বিরোধ 
(conflict) এবং বাধার (resistance) জন্য রুদ্ধ হচ্ছে। এই কারণ নির্ণয় করতে 
গিয়ে mas feta মনের সন্ধান পেলেন। ফ্রয়েড আবিষ্কার করলেন যে এই 
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বিরোধ ও বাধার মূলে আছে রোগীর লজ্জা দুঃখ ও ভয় ; এবং তার কারণ অবদমিত 
ইচ্ছা, কামনা, যেগুলি আসলে যৌনমূল গ। ` 
È সঙ্গে FAG আরও একটি পদ্ধতির অনুসরণ করলেন, যেটি হল স্বপ্ন-বিশ্লেষণ 
(dream-analysis) | রোগী পূব রাত্রে Ca AAP দেখেছে, পে স্বপ্ন সম্পর্কে অবাধে 
সব কথা তাকে বলতে হত। . ফ্রয়েডের মতে স্বপ্নের দ্বারা ব্যক্তির age কোন ইচ্ছার 
পূরণ ঘটে | এই স্বপ্ন 'বশ্লেষণ করে ফ্রয়েড রোগীর অতীত জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা 
আবিষ্ধার করে তার মানসিক রোগ দুর করতে সচেষ্ট হতেন | ফ্রয়েড দেখালেন 
২ স্বপ্নের দুটি অংশ আছে--ব্যক্ত অংশ (manifest content) এবং অব্যক্ত অংশ 
(latent content) | ফ্ৰয়েড at বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে, বাক্ত অংশে এমন 
কতকগুলি প্রতীক ব্যবহার করা হয় যেগুলি স্বপ্নের অবাক্ত অংশটুকুর অর্থ-নির্ধারণে 
সাহায্য করে। 
এছাড়া, WAS মনের তিনটি স্তরের কথা বলেছেন--(১) সংজ্ঞান (Conscious), 
আসংজ্ঞান (Pre-Conscious) এবং fasta (Unconscious) | যা মনের সংজ্ঞান 
স্তরে আছে তা সহজেই আনদংজ্ঞান স্তরে চলে যেতে পারে। বস্তুতঃ, স্বৃতির সাহায্যে 
আমরা যেপব প্রাতিরূপগুলিকে আমাদের মনের মধ্যে পুনরুজ্জীবিত করে তুলি, 
সেগুলি মনের এই আপংজ্ঞান weak সঞ্চিত থাকে | fam ta স্তর আমাদের কামনা- 
বাধনার আশ্রয়স্থল । যে সব কামনা-বাসনা সমাজ অনুমোদিত পথে স্বাভাবিকভাবে 
চরিতার্থ হতে পারে পেগু'ল এই নিজ্ঞান স্তর আশ্রয্ব করে থাকে । শ্বতির সাহাযো 
এগুলিকে মনের সংজ্ঞানস্তরে তুলে ধরা যায় না। ফ্য়েডের মতে আমাদের সব 
কামনা-বাসনা মূলতঃ কামজ (Sexual) যেহেতু সকল কামনাকে স্বাভাবিকভাবে 
সমাজ-জীবনে পরিতৃপ্ত করা যায় না দেহেতু এগুলি অবদমিত হয় এবং স্বপ্ন, মানসিক 
বিকার প্রভার মাধামে আত্মপ্রকাশ করে। 
ফ্ৰয়েড প্রথমে মনকে ছুটি অংশে ভাগ করেন, Bey বা অহং (Ego) এবং নিজ্ঞান 
(Unconscious) | এই ঈগো হল মনের সংজ্ঞান বা চেতন gal এই সংজ্ঞান' 
স্তর সেই na ইচ্ছাগুলিকে অবদমিত-করে সেগুলি সে গ্রহণ করতে নারাজ, এগুলিকে 
সে বাধা দিয়ে নিজ্ঞান স্তরে ঠেলে দেয়। aata স্তরের বিষয়গুলি সংজ্ঞান স্তরে 
আসার জন্য সব সমঃই চেষ্ট। করে। কিন্তু ker সেগুলিকে প্রতিহত করে রাখে। 
কিন্তু দখা গেল অনেক রোগীর ক্ষেত্রে বাধা দেবার বিষয়টি রোগীর অজ্ঞাতপারেই 
ঘটে থাকে । অর্থাৎ, সচেতনভাবে যদিও তারা অবাধ অনুযগ পন্ধতী অনুসারে 
কোন কোন অভিজ্ঞতাকে মনে পুনরুজ্জীবিত করতে চাইছে, কিন্তু ঈগো অজাতসারে 


. মানপিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি ৫১৭ 


তার বাধা দিচ্ছে । সে কারণে ফ্রয়েডের সংশোধিত মতবাদে. দেখা গেল ঈগো 
অংশতঃ সংজ্ঞান এবং অংশতঃ fiw ta | সচেতন বা সংজ্ঞান হিসেবে ঈগোর সঙ্গে 
পরিবেশের সংযোগ আছে এবং এটি বাস্তব ya (reality principle) অনুসরণ করে | 
feta হিসেবে এটি নিজ্ঞণন স্তরের গভীরে মিশে থাকে, যাকে তিনি বলেছেন ঈদ 11৫) 
এবং একটি gaza (Pleasure-Principle) অন্গুঘরণ করে । ঈগোর কাজ হল এই 
জগৎ এবং ঈদ-এর মধ্যে মধ্যস্ততার কাজ করা। সহজাত প্রবৃত্তি, তাড়না, নোদন! 
প্রভৃতি নিয়ে ঈদ (৫) গঠিত। কিন্তু পরিবেশের সঙ্গে ঈদের কোন প্রত্যক্ষ সংযোগ 
নেই। এ নিজে কিছুই জানে না, নিজের থেকে এর কিছুই করার ক্ষমতা নেই। 
এদিকে ঈগো সচেতনভাবে ঈদ-এর আদেশ পালন করে, অপরদিকে যেসব ইচ্ছা 
কামনা, বাসনা সমাজের নৈতিক আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয় সেগুলিকে অবদমিত 
করে। ঈগোর কাজ হল ঈদ-এর কাছ থেকে প্রবৃত্তিগুলিকে নিয়ে বাস্তব স্থত্রের 
সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ করে তোলা | এছাড়া মনের আরও একটি অংশ আছে যাকে বলা হয় 
সুপার ঈগো বা অধিশাস্তা (Super Ego) | ঈগোর আবার ছুটি অংশ-_একটি হল কর্ম- 
কর্তা এবং আর একটি নৈতিক সমালোচক, এটিই হল সুপার ঈগো।» সুপার ঈগোকে 
বিবেক বা নীতি-বুদ্ধির (Conscious) সঙ্গে এবং ঈগোকে বিজ্ঞতার (Prudence) 
সঙ্গে তুলনা করা চলে। Fe (10) যাবতীয় কামনা-বাসনার আশ্যস্থল। wits 
ঈগো ঈগোর উপর খবরদীরী শুরু করে দেয়_-এটা, কর, এটা কর না, কিন্তু কেন 
করবে বা করবে না তার কোন কারণ নির্দেশ করে না। স্থপার ঈগো তার আদেশের 
কোন ব্যাখা দিতে পারে না। : কারণ, এই আদেশের উৎস রয়েছে মনের feta 


ই স্তরে। ফ্রয়েডের মন:সমীক্ষণ তব যে তিনটি স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহল যৌন 


“tejer (libido), অবদমন (repression) এবং শৈশবকালীন যৌনতা (infantile 
Sexuality) | শিশুর যৌনাকাজ্ষা সমাজের বিধিনিষেধের জন্য চরিতার্থতা লাভ 


O করার স্থযোগ পায় না। সে কারণে এই আকাজ্ষা অবদমিত হয়ে অবচেতন ইচ্ছার 


রূপ পরিগ্রহ করে। 

২. মন বা ঈগো সংজ্ঞান স্তরে বাস্তব সুত্র অনুসরণ করে সমাজের নৈতিক আদর্শ 
মেনে চলে | সমাজের প্রভাবের জন্যই সমাজ অননুমোদিত বাসনার পরিতৃপ্থি সে 
খুজে না। কিন্তু ঈগো feta স্তরে wee TRAI করে এবং নিজ্ঞ্ঞান স্তরে ফেলব 
কামনা-বাসনা অবদমিত হয়ে থাকে সেগুলি পরিতৃপ্রির সন্ধান করে এবং IAZA 


1. “So the ego is split into, ‘the doer or executive which remains the ego 
Proper and the watcher or moral critic in the Super Ego. —Woodworth 


৫১৮ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


অনুসরণ করে। সেগুলি দিবা স্বপ্ন, অলীক কল্পনা, প্রভৃতির মাধ্যমে পরিতৃপ্থি খুঁজে 
বেড়ায়। সুতরাং বাস্তব স্থত্রের সঙ্গে একট] বৈপরীত্য (Polarity) সম্বন্ধ বর্তমান। 

ফ্ৰয়েড মানুষের মধ্যে দুটি আদিম প্রবৃত্তির উল্লেখ করেছেন-_-অহং প্রবৃত্তি (ego 
বা ego tendency) এবং কাম প্রবৃত্তি (1৮1০) | আত্মরক্ষামূলককার্ধ অহং প্রবৃত্তির 
এবং বংশরক্ষামূলককার্ কাম প্রবৃত্তির AVS! ফ্রয়েডীয় ভাষায় কাম প্রবৃত্তিকে 
libido? বলা হয়। এই libido শব্দটিকে ফ্ৰয়েড ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। 
লিবিডোর অর্থ কামভাব বা যৌনাকাঁজ্ষা। আমাদের সকল রকম ভালবাসা, মাতা- 
পিতার aata বাৎসল্য, সকল রকম মানসিক আকর্ষণ ও সম্পর্ক, এক কথায় সকল 
RUGS লিবিডোর অন্তর্ভুক্ত 

ফ্রয়েডের মতে শিশু হল আত্মকামী (autosexual) ; সে তার নিজের দেহকে 
ভালবাসে । এই আত্মকামিতাকে বল! হয় নার্সিসিজম (Narcissism) | যখন সে 
aaa হয়, তখন বাঁলক-শিশু অন্য বালককে ভালবাসে, একে বলা হয় সমকামিতা 
(homosexuality). তারপর মে যখন পরিণত বয়স্ক যুবকে পরিণত হয় তখন সে 
অন্য কোন যুবতীকে ভালবাসে, একে বলা হয় বিষমকামিতা (Heterosexuality). 
স্থৃতরাং লিবিডো! বা কাম প্রবৃত্তির বিভিন্ন স্তর আছে। 

RAV কামপ্রবৃত্তির আরও ছু ধরনের প্রকাশের কথা বলেছেন, একে বলা হয় 
ঈডিপাস কম্প্েক্স (oedipus Complex) এবং ইলেকট্রা কম্প্েক্স (Electra 
Complex) | প্রথমটি হল পুরুষ শিশুর মাতার প্রতি যৌন আকর্ষণ অনুভব করা 
এবং পিতাকে ঈর্ষা করা বা স্বণা করা। দ্বিতীয়টি হল স্ত্রী শিশুর পিতার প্রতি যৌন 
আকর্ষণ অন্থভব করা এবং মাতাকে YN করা। 

এ রকম আরও ছু ধরনের যৌনপ্রকাশ হল মর্ধকাঁম (Masochism) ও ধর্যকাম 
(Sadism) 1 মর্ধকাঁম হল আত্মপীড়নের মাধ্যমে যৌন তৃপ্তি লাভ করা। মর্ধকামীর| 
প্রেমাম্পদের দ্বারা নিগৃহীত হয়ে যৌন স্থখ অনুভব করে। ধর্মকাম হল প্রেমাম্পদূকে 
নিপীড়িত করে যৌন স্থখ লাভ করা। 

gus লিবিডো সম্পকীয় ধারণাকে ব্যাপক করে তুলেছেন আরও একটি 
বৈপরীত্োর উল্লেখ করে। এটি হল জীবন বৃত্তি (Eros or life urge) এবং মরণ 
প্রবৃত্তি (Thanatos বা Death-instinct)| এ উভয়ের ছন্দ প্রতিটি মানুষের মধ্যে 
বর্তমান। ‘নির্বাণ’ লাভের আকাঙ্ষার মূলে এই মরণ প্রবৃত্তিই ক্রিয়া FTA | 


1. ‘Our whole civilization is the expansion of libido’, —Freud 
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মিনঃসমীক্ষণ' আলোচনা-প্রসঙ্গে ফ্রয়েডের অনুগামী আযাডলার (Alferd Adler) 
এবং মুঙের (Karl Jung) বক্তব্যগুলি লক্ষণীয় 

(ক) আাডলার-এর মতবাদ (Views of Adler): আযাডলারের মতবাদ 
ব্াষ্টি-মনোবিজ্ঞান (Individual Psychology) নামে ats) আযাভলার মনে 
করেন, ফ্রয়েড শিশুমনে যৌনাকাজ্ফার আবির্ভাবের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ 
করার ফলে শিশুর আচরণের যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারে নি। আ্যাডলারের মতে 
শিশুর মধ্যে শৈশব থেকেই দেখা যায় আত্মপ্রতিষ্ঠার ইচ্ছা এবং অপর ব্যক্তি তার 
উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হলে তার প্রতিরোধ কর1। চারপাশের পরিবেশে 
শিশু যাদের দেখে তাদের তুলনায় নিজেকে দুর্বল ও হীন মনে করে এবং তার ফলে 
তার মনে যে হীনমন্যতা বোধ জাগে, সেই হীনমন্যতা বোধ থেকে সে মুক্ত হতে চায়। 
আভলার বলেন যে, প্রতিটি মানুষের মধ্যে রয়েছে শক্তি বা ক্ষমতালীভের মৌলিক 
আকাঙ্ক্ষা, অপরের কাছে নিজেকে শ্রেষ্ট প্রতিপন্ন করার এবং অপরের উপর প্রভুত্ 
প্রতিষ্ঠার ataa | 

বস্তুতঃ, আডলার যৌন তাড়নাঁর তুলনায় আত্মপ্রতিষ্ঠার Seats উপরই গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন এবং তাঁর মতে পরিবেশের জন্য এই তাড়না বিশেষভাবে ব্যাহত 
হয়, যার জন্য প্রতিযোগীদের প্রতি yu, অসামাজিক কার্যকলাপ এবং মানমিক, 
বিকারের আবির্ভাব ঘটে। কিন্তু এই ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক প্রবৃত্তিকে কিভাবে 
প্রতিরোধ করা যেতে পারে? আডলার মনে করেন, শিশুর মধ্যে সদয় ও 
প্রীতিমূলক প্রতিক্রিয়া করার এক সহজাত ক্ষমতা আছে (a mative capacity 
for friendly, loving responses) মাতা-পিতা, বিদ্যালয়, সমাজ এ ক্ষমতাকে, 
কাজে লাগালে শিশু অপসঙ্গতিশীল হয়ে ওঠে না। শিশুর মধ্যে জীবনের প্রতি 
একটি দৃষ্টিভঙ্গী বা জীবনযাত্রা পদ্ধতি (style of life) সুচিত হতে থাকে, জীবনের 
বহু সমস্যার সঙ্গে অভিযোজন করার সময় সে এ মানসিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দেয়। 

যৌন তাড়নাকে অস্বীকার al করলেও আযডলার এর উপর প্রাথমিক গুরুত্ব 
আরোপ করেন নি। যখন মনঃসমীক্ষক যৌন বিষয়কে কেন্দ্র করেই সব কিছু 
ব্যাখ্যা করতে চান তখন প্ররুতপক্ষে তিনি মানুষের কার্যকলাপের একটি বিকৃত 
ছবি তুলে ধরেন। সামাজিক জীবনযাত্রা (Community-living), বৃত্তি 
(Occupation) এবং যৌনগামী প্রেম (9০£091-10%৩)_-জীবনের এই তিনটি 
সমস্যার মধ্যে প্রথমটির সঙ্গেই শিশুর প্রথম পরিচয় এবং সমাজের সঙ্গে তার 
অভিযোজন নির্ভর করে, কিভাবে অন্ত সমস্তাগুলির সমাধানে সে অগ্রসর হবে। 


৫২০ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 


মানপিক বিকারপ্রস্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে দেখা যায় সমাজ-জীবনের সঙ্গে যথার্থ 
অভিযোজনের sera ব্যক্তির মনের মধ্যে হীনমন্যতা বোধ জাগে এবং এই 
হীনমন্যতাবোধ দূর করার জন্য সে আত্মস্তরিতার সাহায্য নেয়। অবদমিত কামনা, 
ও ইচ্ছাগুলিকে জানার জন্য স্বপ্নবিশ্লেষণের উপর আডলার কোন গুরুত্ব দেন নি। 
তার মতে স্বপ্ন কেবলমাত্র অবদমিত ইচ্ছার পূরণ নয়, রোগীর বর্তমান সমস্তার প্রতি 
তার আবেগমূলক দৃষ্টিভঙ্গী এই স্বপ্নের মাধ্যমে জানা যায়। 

(খ) aea মতবাদ (Views of Jung): way দিকে ফ্রয়েডের অনুগামী 
হলেও YS শেষ পর্যন্ত ফ্রয়েড প্রবর্তিত মতবাদ থেকে অনেক দূরে সরে গেছেন। 

যুঙ লিবিডো বা যৌনশক্তিকে ফ্রয়েডপ্রদত্ত ব্যাখ্যার চাইতেও ব্যাপকতর অর্থে 
বাবহার করেছেন। তিনি ফ্রয়েডের যৌন আকাজ্কা এবং আডলারের ক্ষমতা 
লাভের বাসনা--সংক্ষেপে সবরকম প্রেষণাকেই লিবিডোর অন্তর্ভুক্ত . করেছেন। 
যুঙ-এর কাছে লিবিডো হল জীবের জীবনশক্তি। 

মানসিক রোগীর রোগের কারণ নির্ণয়ের ব্যাপারে ae রোগীর শৈশব জীবনের 
ইতিহাম-সন্ধানের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তার মতে রোগীর রোগের 
অব্যবহিত পূব্বতী অবস্থাই রোগের কারণ এবং সেই পূর্ববর্তী অবস্থা হল পরিবেশের 
সঙ্গে ay অভিযোজনের ব্যক্তির অপামর্থা। তবে মানসিক রোগের চিকিৎসার 


: ব্যাপারে তিনি ফ্রয়েডের অবাধ অনুষঙ্গ পদ্ধতি এবং স্বপ্রবিস্সেষণ পদ্ধতি গ্রহণ করেন।, 


ফ্রয়েডের gamta ys নিজ্ঞণনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেন। 
WMI মতে নিজ্ঞগানের গভীর এবং গভীবতর স্তর আছে। সবচেয়ে কম গভীর স্তর 
হল বাক্তিগত নিজ্ঞনতা (Personal Unconsciousness), যার মধ্যে কেবলমাত্র 
অবদমিত উপাদানই থাকে না, বিশ্বত বিষয় বা অবচেতন ভাবে যেসব বিষয় 
শিক্ষা করা হয়েছে সেগুলিও উপস্থিত থাকে । এরও গভীর স্তরে রয়েছে সমষ্টিগত 
নিজ্ঞনতা (Collective Unconsciousness) | সমষ্টিগত Aatas উত্তরাধিকার- 
স্থত্রে প্রাথ। বাক্তিমনকে জানার ay ব্যক্তিগত Aatas ও সমষ্টিগত feast 
উভয়কে জানা প্রয়োজন | 

এর মতে স্বপ্ন কেবল অতীত জীবনের সংবাদ দেয় তা নয়, ভবি্বাৎ সমস্তা 
সমাধানের ইঙ্গিতও স্বপ্রের মধো থাকে। qe ফ্রয়েডের ঈভিপাঁস কম্প্রেক্সের 
বাস্তবতা স্বীকার করেন ay) তীর মতে মাতাপুতর, পিতাপুত্রীর মধ্যে যে সম্পর্ক সে 
সম্পর্ক কোন যৌন সম্পর্ক নয়। 

ফয়েডের ‘মনঃসমীক্ষণ’ আলোচনা-প্রসঙ্গে আমর! আডলার এবং যুঙ-এর মতবাদ 


মানসিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি ৫২১ 


মোটামুটি আলোচনা করেছি। এঁদের বক্তব্য মনে রেখেই ফ্রয়েডের মতবাদের 
একটি সমালোচনা আমরা! প্রদান করছি : 

ফ্রয়েভীয় মতবাদের সমালোচনা! £ ফ্রয়েডীয় মতবাদের মধো যে অভিনবত্ব 
আছে তা অস্বীকার করা চলে না এবং সে কারণেই ফ্রয়েডীয় মতবাদ চিন্তার জগতে 
বেশ একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। কিন্ত ফ্রয়েডীয় মতবাদেরও নানারকম 
সমালোচনা করা হয়েছে। ফ্রয়েডীয় মতবাদের বিরুদ্ধে নি্নলিখিত অভিযোগগুলি 
উপস্থাপিত হয়েছে ঃ 

(১) ফ্ৰয়েড যৌনাকাজ্ষার বিষয়টিকে অতিরঞ্জিত করেছেন যার জন্য তীর 
মতবাদের বিরুদ্ধে সর্ব যৌনতাবাদের (Pan-sexuality) অভিযোগ আন! হয়েছে। 
মানুষের জীবনে যৌন প্রেষণার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। কিন্ত মানুষের 
আচরণের মূলে এই একটি মাত্র প্রেষণার অস্তিত্ব আছে এমন কথা বলা চলে না। 
WIS, মাহষের আচরণ এবং স্বভাব এতই জটিল ও বিচিত্র যে কেবলমাত্র যৌন 
প্রবৃত্তির সাহায্যে তার ব্যাখ্যা দেওয়া কঠিন। 

(২) ফ্ৰয়েড মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীদের উপর ভিত্তি করেই তীর মতবাদ 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন। কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির মানসিক বিকারের উপর ভিত্তি করে যে 
মতবাদ প্রতিষ্ঠিত কর! হয়েছে তার যৌক্তিকতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। 

(৩) mas লিবিডো শব্দটিকে অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন, যার 
অন্য বিষয়টি সম্পর্কে কোন স্থম্পষ্ট ধারণা করা! কষ্টকর হয়ে পড়ে। মাতার Aeta- 
বাংসল্য বা মাতৃত্ববোধ এবং যৌনপ্রবৃত্তি ছুটি ভিন্ন প্রকৃতির প্রবৃত্তি, উভয়কে একই 
লিবিডোর অস্তভু ক্র কর! কোন মতেই যুক্তিগ্রাহ্‌ নয়। 

(৪) marea বাস্তবতাস্থত্র (Reality-principle) এবং gaza (Pleasure- 
Principle) যৌন আকাঙ্ষার অবদমনের নীতি স্বীকার পূর্বক প্রতিষ্ঠিত করা 
ইয়েছে। অবদমন সম্পকাঁয় মতবাদটি অধথার্থ প্রমাণিত হলে এগুলিও অযধার্থ 
প্রমাণিত হবে । তাছাড়া, 'মনস্তবমূলক স্থখবাদ' (Psychological hedonism), যেটি 


| ROS তার মতবাদ ব্যাথা"প্রসঙ্ষে সমর্থন করেছেন, সেটি অযধার্থ প্রমানিত হয়েছে। 


(৫) ফ্ৰয়েড “জীবন egf% (life instinct) এবং “মরণ প্রব্ব'ত্তর (Death- 
instinct) মধ্যে যে বৈপরীত্যোর ধারণা স্থষ্টি করেছেন তা নিছক অহ্মান । ভার 
ঈদ, ঈগো, স্বপার ঈগো প্রভৃতি নিছক কল্পনাপ্রস্থত প্রত্যয়। 

(৬) ফ্ৰয়েড বিচারবুদ্ধি অপেক্ষা সহজাত প্রবৃত্তির উপরই বেশী গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। কিন্তু এ সিদ্ধান্ত: যুক্তিগ্রাহ নয়। বিচারবৃদ্ধির সাহাযো আমর! 


৫২২ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


আমাদের সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে নানাভাবে পরিবর্তিত এবং প্রয়োজন বোধে 
পরিশোধিত করতে পারি। 

(*) mawa মতবাদ আমাদের নৈতিক ধারণার প্রতি স্থবিচার করে না। 
ভার মতে যেসব সহজাত প্রবৃত্তির প্রকাশকে সমাজ বিপজ্জনক মনে করে সেগুলির 
প্রকাঁশকে বাঁধা দেবার জন্যই নৈতিকতার স্থষ্টি॥ ভাল-মন্দ প্রভৃতি মূল্যবোধ সম্পর্কে 
আমাদের বিশ্বাস বর্তমান ; এ জাতীয় ব্যাখ্যার ছারা মোটেই সমর্থন করা যায় না। 

১২। অপসক্ৰৃতি faaea (Prevention of Maladjustment) : 

অপসঙ্গতি প্রশ্নটি শিক্ষার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ । অপসঙ্গতিশীল শিশু সমাজের 
পক্ষে এক বিরাট সমস্তাস্বরপ | সে কারণে খুব উদার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এদের সমস্যা 
সমাধানের জন্য সচেষ্ট হতে wal অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, মাতাপিতা 
সকলকেই এদের প্রতি সহানুভূতিমূলক আচরণ করতে হবে, এদের উপর বিরক্ত হয়ে 
উঠলে বা এদের সঙ্গে কক্ষ ব্যবহার করলে বা এদের আচরণের জন্য fess করলে 
সমস্তার কোন সমাধান হবে না। 

প্রথমতঃ, শিশুদের মানসিক চিকিৎসার জন্য উপযুক্ত চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা 
প্রয়োজন এবং যাতে অপপ্রতিযোজনগীল শিশুর! চিকিৎসার স্থযোগ পায় সেদিকে 
লক্ষ্য রাখা প্রশ্নোজন। 

দ্বিতীয়তঃ, অপ্রতিযৌজনশীল শিশুদের মানসিক রোগ দূরীকরণের জন্য মাতা" 
পিতা, শিক্ষক-শিক্ষিকার উপযুক্ত শিক্ষাগ্রহণ দরকার, যাতে Sinn শিশুদের মন থেকে 
মানসিক বিরোধ, হতাশা এবং ব্যর্থতা দূর করতে পারেন | 

তৃতীয়তঃ, শিশুদের চাহিদা! বা প্রয়োজন যাতে স্বাভাবিক হয় এবং অসামাজিক 
ইচ্ছা, কামনা, বা মনোভাব যাতে তাদের মধ্যে না জাগে, শৈশব থেকেই এবিষয়ে । 
মাতাপিতা! ও শিক্ষক শিক্ষিকার লক্ষ্য রাখতে হবে । এজন্য আরও প্রয়োজন মন্দ 
পরিবেশ ও কুসংসর্গ থেকে তাঁদের দূরে রাখা, যাতে কোন অসামাজিক পরিবেশের 
মধ্যে তারা মানুষ না হয়। 

চতুর্থতঃ, শিশুদের মধ্যে অপসঙ্গতিমূলক আচরণ অনেক সময় তাদের স্বাভাবিক 
চাহিদার অপরিতৃপ্ধির জন্য দেখা দেয়। স্থতরাঁং শিক্ষক-শিক্ষিকা, পিতামাতা 
সকলেরই লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে এইসব স্বাভাবিক চাহিদার পরিতৃপ্তি তাঁরা লাভ 
করে। আত্মন্থীরুতির চাহিদা, স্বাধীনতার চাহিদা, সামাজিক প্রতিষ্ঠার চাহিদা, 
প্রদংশাঅজ্জনের চাহিদা, স্মেহভালবাদার চাঁহিদবা-_শিশুদের এই সব চাহিদার 
পরিতৃপ্তির দিকে মনোযোগ দিতে হবে। 


| 


মানসিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি ; ৫২৩ 


পঞ্চমতঃ অনেক সময় পরিবেশের প্রভাবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে নানারকম 
অপসঙ্গতিমূলক আচরণ লক্ষ্য করা যাঁয়। অস্বাস্থাকর গৃহ-পরিবেশ, সামাজিক 
পরিবেশ ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ শিশুদের অপদঙ্গতিমূলক আচরণের কারণ | কাজেই 
এইদব পরিবেশ থেকে যাতে শিশুরা মুক্ত থাকতে পারে সেদিকে শিক্ষক-শিক্ষিকার 
লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন । 

যষ্টত:, শিশুদের স্বাভাবিক কৌতুহলম্পৃহাকে অব্দমিত করা হলে তাদের মধ্যে 
অপনগ তিমূলক আচরণ দেখা দেয়। কাজেই বিদ্যালয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকা উচিত হবে 
যাতে শিশুদের কৌতুহলম্পৃহা অবদমিত না হয় এবং প্রকাশের সুযোগ লাভ করে 

AAAS, শৈশব থেকে শিশুদের যাতে নিরাপত্তার অতীব দেখা না দেয় মাতা- 
পিতা, অভিভাবক, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের স্েহ ও প্রীতি থেকে তাঁরা যাতে বঞ্চিত না 
হয়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা দরকার | 

অষ্টমতঃ, যতদুর স্তব শিশুদের ইচ্ছাগুলিকে সমাজ-অন্ুমোদ্দিত পথে পূরণ করার 
চেষ্টা করা দরকার, তাহলেই : কামনা-বাসনার অপূরণজনিত কোন ব্যর্থতা বোধ 
তাদের মধ্যে দেখা দেবে না। কোন রকম হতাশার ভাব বা পরাজয়ের বেদনা যেন 
নতুন করে তাদের মধ্যে না জাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার । শিশুরা যাতে 
বিদ্যালয়ে যথাযোগ্য স্বীকৃতি পায় তার দিকেও শিক্ষক-শিক্ষিকার লক্ষ্য রাখা উচিত। 

নবমতঃ, শৈশব থেকে শিশুদের বাস্তবতার সঙ্গে পরিচিত করতে হুবে। কোন 
অলীক কল্পনা রাজ্যে যেন সে নিজেকে নির্বাসিত না করে সেদিকে নজর রাখতে 
হবে। শিশুর মধ্যে যাতে সংকল্পের দৃঢ়তা জাগে, সদ্‌ অভ্যাস যাতে তাদের মধ্যে 
গঠিত হয়, তার জন্য আমাদের সতর্ক দৃষ্টি দেওয়া উচিত। 

সর্বশেষে, শিক্ষক-শিক্ষিকার মানসিক সুস্থতা শিশুর মানসিক সুস্থতার উপর 
বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। কারণ শিক্ষক-শিক্ষিকার চরিত্রে যদি 
অসামঞ্তস্ত থাকে, শিশুরা সেগুলি অনুকরণ করার ফলে তাঁদের ব্যক্তিত্বের মধ্যেও 
অপপঙ্গতি দেখা দেয়। স্থতরাং শিক্ষক-শিক্ষিকা মানপিক দিক থেকে সুস্থ কিনা 
সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। 

দৈহিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে মানসিক স্বাস্থোর সম্পর্ক। শরীর সুস্থ না থাকলে 
শিক্ষার্থীদের প্রক্ষোভমূলক সমতা বজায় থাকে না, যার ফলে নানা ধরনের 
অপসঙ্গতিমূলক আচরণে তারা লিপ্ত হয়। সেকারণে স্থষম খান্ত, ব্যায়াম, পর্যাপ্ত 
বিশ্রাম শিক্ষার্থীদের একান্ত প্রয়োজন । শিশুদের tears ক্রটি তাদের মধ্যে 
হীনমন্ততা বোধ, বিরক্তি ও হতাশার মনোভাব সুষ্টিকরে। এর থেকে সৃষ্টি হয় 


৫২৪. শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
শিক্ষার্থীর ewe যার ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে অপসঙ্গতি দেখা দিতে পারে। 
বিদ্ধালয়ে উপযুক্ত চিকিৎসকের সাহায্যে শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও ইন্দরিয়গত ক্রু 
দূর Fa অপসঙ্গতি নিবারণের উপায়। শিশুদের অপপ্রতিযোজন দূরীকরণের জন্য 
বিদ্যালয় গুলির বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। কিভাবে বিদ্যালয়ে সঙ্গতিমাধন করে চলতে 
হয়, শিশুকে wl শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। তাঁর ফলে ভবিষ্যৎ জীবনেও সে মানসিক 
wa বা বিরোধ থেকে মুক্ত হয়ে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করে চলতে সক্ষম হয়। 
বিদ্যালয় হল সেই স্থান যেখানে শিশুর সুপ্ত গুণগুলিকে বিকশিত করা, তার মধ্যে AT 
অভ্যান গঠন করা এবং সামাজিক আচরণের সঙ্গে তার পরিচয়সাধন করা সহজ। 
বিদ্যালয়ের নিয়মান্বততিতা, নিয়মনিষ্ঠা, শাসন, সঙ্বদ্ধ হয়ে কাজ করার অভ্যাস, 
সদ্‌ আদর্শ ইত্যাদি শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে এবং তাঁর আচরণের মধ্যে 
SATIS দূর করে। 

১৩। famita ছাত্র-উচ্ছংঞ্খালততাল্প প্রর্থান ts 
(Main causes of indiscipline in educational institution) : 

বিদ্যালয়ে শিক্ষার উন্নয়ন বা শিক্ষা-সংস্কার কোনটাই সম্ভব নয় যদি বিদ্যালয়ে 
নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব থাকে। ছাত্রদের উচ্ছৃঙ্খল আচরণ বর্তমানে এক গুরুতর 
সমস্তা হয়ে দাড়িয়েছে। চরিত্র-শিক্ষা তথা কোন শিক্ষাই নিয়মান্বত্তিতার অভাবে 
প্রদান করা সম্ভব নয়। কি কারণে বিদ্যালয়ে উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যায় আমরা এবার 
তার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করছি। 

বিদ্যালয়ে ছাত্র-উচ্ছৃঙ্ঘলতার একাধিক কারণ বর্তমান। কেবলমাত্র প্রধান 
প্রধান কারণগুলি এখানে আলোচনা করা হচ্ছে-_ 

বিদ্যালয় হল পঠন-পাঠনের কেন্দ্রস্থল ৷ নীরস প্রাণহীন পাঁঠা্থচী অনেক ক্ষেত্রে 
এখানে ছাত্র-উচ্চৃঙ্খলতার কারণ হয়ে দাড়ায় । পাঠ্যবিষয় যদি শিক্ষার্থীর কাছে SIS, 
কর মনে হয়, তাহলে শিক্ষার্থী পাঠ্যবিষয়ের প্রতি মনোযোগী হয়, কিন্ত যদি পাঠাবিষয় : 
দূরহ ও বৈচিত্রাহীন হয় তাহলে শিক্ষার্থীর মধ্যে একখেয়েমি বা বিরক্তিকর মনোভাব 
জাগে। ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে শিখনের প্রতি বীতরাগ, তাদের মধো অস্থিরতা ও 
চঞ্চলতা দেখা দেয় যার ফলে শিক্ষার্থী Copy আচরণে নিজেদের নিয়োজিত FA | 

শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত বৈষমোর বিষয়টি যদ্দি শিক্ষক উপেক্ষা করেন তাহলে ছাত্রদের 
মধ Raxteaf sets অভাব দেখা দেয়। যদ্দিও শ্রেণীকক্ষে দলগততাবে শিক্ষা দেওয়া 
হয়, তবু শিক্ষা দেবার সময় প্রতিটি ছাত্রকে ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষা দেওয়াই শিক্ষকের 
উদ্দেশ্ব। কাজেই শিক্ষা দেবার সময় শিক্ষার্থীর বাক্তিগত বুদ্ধি, ঘোগাতা, কচি, প্রবণতা, 


মানসিক স্বাস্থ্য ও অপসঙ্গতি ৪২৫ 


সামর্থ, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বিষয়গুলির প্রতি যদি শিক্ষক মনোযোগী না হন তাহলে 
শিক্ষার্থী অবহেলিত হতে পারে, যার ফলে শিক্ষার্থী উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠতে পারে। 

বিদ্যালয়ের পরিচালনার মধো নিয়ম শৃঙ্খলার অভাব, শিক্ষকের মধো বাক্তিত্বের 
‘Sait বিচারের অভাব, শিক্ষকের কর্তব্যে অবহেলা, শিক্ষকদের মধ্যে নিয়মনিষ্ঠা ও 
সময়নিষ্টার অভাব, শিক্ষকের পক্ষপাতিত্ব ছাত্রকে উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে | 

বিদ্যালয়ের পরিবেশ, শ্রেণীক্ষক্ষের পরিবেশ প্রভৃতি এমনই হওয়া দরকার যাতে 
ছাত্রের মধ্যে পঠন-পাঠনে মানসিক অবসাদ ee না করে, তাহলে ছাত্রদের মধ্যে 
নিয়মাঙ্গুবতিতার অভাব দেখা দিতে পারে। ৃ 

প্রতিবেশী, বন্ধুবান্ধব, সঙ্গী, অভিভাবকদের বিরূপ ও সমাজবিরোধী কার্ধ-কলাপ 
বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্ছৃঙ্খল করে তোলে । কোমলমতি শিক্ষার্থীরা সহজেই 
অপরের আচরণ অনুকরণ করে, উপরিউক্ত ব্যক্তিদের নীতি-বিগহিত আচরণ, মন্দ 
অভ্যাস শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে & জাতীয় আচরণে প্রবৃত্ত করে। 

অপসঙ্গ তির জন্যও অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যে অপরাধ প্রবণতা দেখা দেয় এবং সেই 
সব শিক্ষার্থীর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ শিক্ষায়তনের শিক্ষা-ব্যবস্থাকে ব্যাহত করে। 

অনেক সময় রাজনীতির প্রভাবও শিক্ষার্থীকে উচ্ছৃঙ্খল আচরণে প্রবৃত্ত করে। 
তরুণমতি শিক্ষার্থী রাজনীতিতে এমন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে যে ছাত্র হিসাবে তাঁর 
দায়িত্ব ও কর্তবোর কথা বিশ্বত হয়, মন বিষয়াস্তরে নিবিষ্ট হয় এবং অধ্যয়ন, পঠন- 


MST হয়ে পড়ে গৌণ, রাজনৈতিক আন্দোলন করা হয়ে পড়ে মুখ্য | 


FÈ শিক্ষা-ব্যবস্থা, শিক্ষার্থীর আর্থিক অস্বচ্ছলতার দরুন তার মধ্যে নিরাপত্তার 
অভাব, শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হতাশা, শিক্ষার্থীকে অধ্যয়নের প্রতি উদাসীন 
করে তোলে এবং তাঁকে Segara আচরণে প্রবৃত্ত করে। 

যে শিক্ষাব্যবস্থা পরীক্ষা গ্রহণের উপরে অতাধিক গুরুত্ব প্রদান করে এবং 
শিক্ষার্থীর চরিত্র বিকাশের দিকে লক্ষ্য দেয় না, সেই শিক্ষাব্যবস্থায় বিদ্যালয়ে ছাত্র 
উচ্ছৃ্খলতা দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। বিদ্যালয়কে ছাত্র-ছাত্রীদের চরিত্রগঠনের 
আংশিক দায়িত্ব গ্রহণ করতেই হবে। শৈশব থেকেই ছাত্রদের মধ্যে AY ASA 
গঠন, রুচি ও মূল্যবোধের ZË করা, সত্য, শিব ও সুন্দরের প্রতি তার অনুরাগ সৃষ্ট 
করা একান্ত প্রয়োজন। শিশুর চরিত্রের যথাযথ বিকাশের পথে প্রতিবন্ধক et 
হলেই শিশু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ে I 

নিয়মান্ুবতিতার সহায়ক কতকগুলি বিষয় (Factors Promoting 
Discipline): শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীকে একটি নাগরিক হিসাবে তার 
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aifig ও কর্তব্যপাঁলনে উপযুক্ত করে তোলা | সুতরাং ছাত্রদের মধ্যে নিয়মান্থবত্তিতা 
রক্ষা করা ছাত্র, শিক্ষক, অভিভাবক এবং জনসাধারণের দায়িত্ব | বিদ্যালয়ে ছাত্র 
ও শিক্ষকের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক শৃঙ্খলার খুবই সহায়ক | শ্রেণী-শিক্ষক (Class Teacher) 
ছাত্রদের শৃঙ্খলার ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবেন। ছাত্ররা নিজের! সংগঠন 
aft করে নিজের আচার-আচরণ শিক্ষা-প্রদাীনের উপযোগী করে তোলার জন্য চেষ্টা 
করতে পারে। একথা স্মরণ রাখা উচিত যে, কৌন বহিঃনিযনত্র ব| শান্তি সার্থক 
শৃঙ্খলাবোধ জাগ্রত করতে পারে না। আত্মনিয়ন্ত্রণ বা আত্মশৃঙ্খলাই সত্যিকার 
শৃঙ্খল এবং ছাত্ররা নিজের! যাতে এ ব্যাপারে অগ্রণী হয় বিদ্যালয়ে সে পরিবেশ 
প্রধানত; শিক্ষক স্থ্টি করবেন। তাছাড়া, সহপাঠ্যস্থচীর কার্যাবলী ; যথা-_এন, সি. 
সি. স্বাউট, রেড-ক্রস প্রভৃতির উপর বিদ্যালয়ে যথাযোগা গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। 
পরিশেষে একথাঁও আমরা উল্লেখ করতে চাই যে, বয়স্ক ব্যক্তিরা, সমাজের নেতারা! 
এমনভাবে আচরণ করবেন যে তাদের আচার-আচরণ যেন ছাত্র-শৃঙ্খলারপরিপন্থী নাহয়। 

শিক্ষকের ভূমিকা (Role of teachers): ছাত্রদের মধ্যে নিয়মান্ুবর্তিতা 
রক্ষার ব্যাপারে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিপীম। যদি বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মধো 
শৃঙ্খলা বজায় থাকে, তবে মে বিদ্যালয়ে ছাত্ররাও সহজে নিয়মানুবর্তী হয়ে থাকে | 
ছাত্রদের মনের উপর শিক্ষকের আচার-আচরণ ও কথাবার্তার প্রভাব খুব বেশি। 
তারা পর্বক্ষণ শিক্ষকের আচীর-ব্যবহার লক্ষ্য করে থাকে । স্থতরাং শিক্ষকরা একথা 
মনে রেখে তাদের আচরণকে শৃঙ্খলার আদর্শ অন্ুপারে Pals করবেন | 

ধর্মীয় ও নৈতিক f| (Religious and Moral Instructions ) £ 
শিক্ষার্থীর চরিত্র সংগঠনে ধর্মীয় এবং নৈতিক শিক্ষাও যথেষ্ট সহয়তা করে। ছাত্রদের 
মনে যদি নৈতিক গুণ জাগ্রত করা! না হয় তবে শিক্ষার কোন সার্থকতা থাকে 
না। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ (secular) ভারতে অনেকেই ধর্ম বা নৈতিক শিক্ষার 
বিরোধী । কিন্ত ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ এই নয়, যে আমাদের শিক্ষায় ধর্মের কোন 
স্থান নেই । বিশেষ কোন ধর্মের শিক্ষা বা বিদ্যালয় কোন বিশেষ ধর্মশিক্ষার ব্যাবস্থা 
করবে এটা কাম্য নয় ॥ তবে ধর্মের মূল শিক্ষা, নৈতিক ও পরমঙ্গীবন সম্বন্ধে জ্ঞান 
নিরাপদেই ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করা যেতে পারে। 

সহপাঠ্যসূচীর কার্যাবলী (Co-curricular Activities): আধুনিক শিক্ষা" 
নীতি সহপাঠাস্থুগীতে ছাত্রদের প্রতাক্ষ সক্রিয় অংশ গ্রহণকে শিক্ষার একটি অত্যাবশ্যক 
অংশ বলে মনে করে। ছাত্রদের চরিত্র সৃজনশীল কাজের মধ্যেই গড়ে ওঠে এবং সে 
স্থযোগ সহপাঠ্যস্থচীর অন্তর্গত কার্াবলীই প্রদান করতে পারে। আমর! বিশ্বাস 
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করি, সহপাঠান্ছচীর যথাযথ ব্যবস্থা থাকলে ছাত্রদের তারুণ্য-শক্তি বিপথগামী না 
হয়ে নানা গঠনমূলক কাজে ব্যয়িত হবে এবং চারিত্রিক শক্তিও দৃঢ় হবে। 

23! আসছন্লশন্মুলন্ক সমস্য! (Behaviour Problem) : 

শিক্ষার্থীর আচরণমূলক সমস্তা অপসঙ্গতির একটি দিকমাত্র। তবে অপনঙ্গতি 
যে ভাবে ব্যক্তিচরিত্রের একটি স্থায়ী সমস্ত! হয়ে দাড়ায়, আচরণমূলক সমস্তা! শিশুর 
জীবনে সেভাবে স্থায়ী রূপ না নিয়ে ক্ষণস্থায়ী হয়। যখন এ সমস্তা স্থায়ী রূপ নেয়, 
তখন বুঝতে হবে, এর কারণ অতি ব্যাপক এবং ইহা অপসঙ্গতির নামান্তর । 
আচরণমূলক সমস্যা বলতে আমরা শিক্ষার্থীর সাধারণ, ক্ষণস্থায়ী অশোভন, শিক্ষা- 
গ্রহণ-প্রতিকূল, অবাধ্য আচরণগুলিই বুঝি | 

শিশুর স্বাভাবিক জীবনবিকাঁশের এবং শিক্ষাগ্রহণের সহারকরূপে আমরা 
কতকগুলি স্থশোভন সামাজিক আচরণের প্রবর্তন উচিত বলে মনে করি। শিক্ষকের 
বাধ্য হওয়া, সহপাঠীদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক 
মান অনুসারে (social and cultural norms) অভিপ্রেত আচরণ করা প্রতিটি 
শিক্ষার্থীর উচিত। কিন্ত শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি এ সব আচরণের অভাৰ আমরা লক্ষ্যকরি 
এবং শিক্ষার্থীকে যদি এগুলির বিপরীত'আচরণ করতে দেখি অর্থাৎ শিক্ষার্থী যদি শিক্ষকের 
অবাধ্য, কলহপ্রিয় এবং অভদ্র আচরণের অভ্যস্থ হয়, তবে সে শিক্ষার্থী সমস্তাগ্রস্ত। 

আমরা আগেই উল্লেখ করেছি শিশুর আঁচরণমূলক সমস্যা অতি সাধারণ 
(trivial) ক্ষেত্রেও দেখা দিতে পারে, যেমন-_হাতের আঙুল চোষা, ভীরুতা, 
আক্রমণ-ধর্মিতা৷ প্রভৃতি আচরণ । মোট কথা শিক্ষাগ্রহণের প্রতিকূল সকল আচরণই 
WIA | এ ধরনের আচরণকারী শিক্ষার্থী শ্রেণীকক্ষে গণ্ডগোল করে, শিক্ষক 
ও অন্যান্য শিক্ষার্থীর নানাভাবে বিরক্তি উৎপাদন করে, নিজেও লেখাপড়া বিশেষ 


পছন্দ করে না। প্রতি বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণীতে এ ধরনের কিছু সংখ্যক ছাত্রের 


সঙ্গে শিক্ষকের পরিচিতি ঘটে এবং তাকে এজন্য বিব্রত হতে হয়। 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এধরনের আচরণমুলক সমস্যার কারণ কি? বলা বাহুল্য যে 
আচরণমুলক সমস্যা যদি গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী হয়ে দাড়ায় তবে তা অপমঙ্গতির 


| (maladjusted) নামান্তর এবং অপসঙ্গতির কারণগুলিই তা ব্যাখ্যা করতে পারে। 


এখানে আমরা কয়েকটি সাধারণ কারণ উল্লেখ করছি s প্রথমতঃ, শিক্ষার্থীর পারিবারিক, 
সামাজিক পরিবেশের মধ্যে এর কারণ অনুসন্ধান করতে হয়। শিশু যে পরিবারে 
জন্ম নিয়েছে সে পরিবারের পরিজনের আচার-আচরণ তার উপর প্রতিফলিত হয়। 
তার সামাজিক আচরণ পরোক্ষভাবে তার উপর প্রভাব বিস্তার করে। সে যে সঙ্গী- 
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সাথীদের সঙ্গে মেলামেশা করে তাদের প্রভাবও তার উপর কম নয়। স্থতরাঁং এসব 
যে কোন একটি ক্ষেত্র থেকে শিশু সমস্যামূলক আচরণ গ্রহণ করতে পারে। তাছাড়া, 
অনেকক্ষেত্রে শিশুর প্রক্ষোভজনিত বা দৈহিক কোন ক্রটির জন্যও শিশু অসংযত এবং: 
অশোভন আচরণে অত্যন্ত হতে পারে । আচরণমূলক সমস্তার যে কারণই হউক না. 
কেন, এমবের আচরণের উপস্থিতি শ্রেণীকক্ষ সার্থক শিক্ষাদান ব্যাহত করে। 

এ সবের আচরণের প্রতিকার কি? aE এবং অভিপ্রেত আচরণ সৃষ্টি করার জনতা, 
শিক্ষক ও অভিভাবকের একান্ত মহযোগিত! প্রয়োজন । শিশুর পরিবার শিশুকে ai 
অভিপ্রেত আচরণে অভ্যস্ত না করায় তবে সমস্থাগ্রস্ত আচরণ নিয়ে শিশু বড় হবে; 
এবং সামাজিক সমস্যা হয়ে দীড়াবে। পরিবারের সহায়তার পর বিছ্/ালয়ে AAAS 
আচরণ দূর করার জন্য উপযুক্ত পাঠাস্থচীর প্রবর্তন ও নানা কর্মানু্টানের পরিকল্পন 
থাকা উচিত। নানা সাংস্কৃতিক ও সামাজিক আচরণের স্থযোগ এদের দিতে হবে এব 
যেহেতু শিক্ষার্থীকে তার সামাজিক পরিবেশের বাইরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, গে 
Roas? আদর্শ সমাজের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়। অবশ্য এ কার্য 
শিক্ষককে বিশেষ পারদশী হতে হয় এবং উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত হতে হয়। তাছ 
অনেকে বিদ্যালয়ে শিশুপরিচালন-আগার (Child-guidance Clinics) গড়ে 
তোলার প্রস্তাব করেন। এসব কেন্দ্রে সমস্তাগ্রস্ত শিশুদের আচরণের কারণগুলি 
অন্থন্ধান করে প্রতিকারের পন্থা উদ্ভাবন করা হয়। এসব কেন্দ্রে সাধারণতঃ 
মানমিকরোগের চিকিৎসক (Psychiatrist) থাকেন এবং তার তত্বাবধানে বিশেষ 
শিখন প্রাপ্ত কমিগণ সমস্থাগ্রন্ত শিশুদের আচরণ বিশ্লেষণ করেন। তারপর বিদ্ধ 
এ ধরনের শিশুদের জন্য বিশেষ ধরনের শিক্ষাব্যবস্থা করেন বা এদের জন্য শিং 
বিশেষ বিদ্যালয়ে (Special School for Problem Children) এদের প্রেরণ করেন: 

প্রশ্নাবলী $ 
’ wade (5955 Grow of mental hygiene and show its relation & 


2. What are the causes of maladjustment ? How can a school help to cure iti 
Ans. (পৃঃ 8৯৭.৫০৮ ) 


3. What are the symptoms of maladjustment ? Ans. (পৃঃ ৪৯০-৯৩ ) 

4, Describe the therapy of maladjustment. Ans. (Vj: er) 

5. Describe measures to prevent maladjustment. Ans. (পৃঃ ৫০৩-৮ ) J 

6. What isthe Unconscious? Discuss its influence upon the educational 
practices. Ans, (পৃঃ ৫১২-৫১৪ ) 

7. A valid criterion of mental health is the degree of satisfaction a 
has attained—the better satisfied he ıs, the better is mental health. Do 
agree? Give reasons. Ans. (পু: ৪৮৮৯ ) [B. A. 

8. Who are maladjusted children ? Discuss ina general way some 991 
behaviour problem of school childrens Ans. (পৃঃ ৫২৭-২৮) [B. A. 


9, Whom do you consider as problem children? Ans. (পৃঃ eTo A 


10. Explain the main causes of indiscipline in educational instit 
How can discipline be maintained? Ans. (পৃঃ ৫২৪-২৭) [ B. A. 


পরিমাপেল ব্যাখ্যা 


(Interpretation of Assessment) 


৯। afama acs f$ casita ক. (What is 
Statistics) ? 

সংখ্য! বা সংখ্যাত্মক শব্দের (Numerical Terms). সাহাষ্যে কোন বিষয়ের 
আলোচন! সাধারণ মানুষের কাছে অতি সহজেই বোধগম্য হয়। যে বিজ্ঞান, 
সংখ্যাগতভাবে ঘটনা সংগ্রহ করে, তাকে তুলনামূলকভাবে সজ্জিত এবং TIAN করে, 
বিশেষ বিশেষ ভাবে তাকে উপস্থাপিত করে (presentation) ও সেগুলির বিস্লেষণ 
ও তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে (analysis and interpretation) তাকে রাশিবিজ্ঞান 
(Statistics) বলে |. তুলনামূলকভাবে সঙ্জিত কতকগুলি রাশিতথ্য বোঝাবার জন্ত 
পরিসংখ্যান’ কথাটি ব্যবহার করা হয়। যদিও ‘Statistics’ এই ইংরেজী প্রতিশব্দটি 
রাশিবিজ্ঞান ও পরিসংখ্যান উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়, তবু রাশিবিজ্ঞান ও 
পরিসংখ্যান সমাথক শব্দ নয়। পরিসংখ্যানের পরিমাণগত তথ্যের বিশ্লেষণ ও তাংপখ 
নির্ণয় কর! হল রাশিবিজ্ঞানের কাজ। 

পরিসংখ্যানের প্রথম কাজ হল সংখ্যাগতভাবে তথ্য সংগ্রহ অর্থাৎ ঘটনা বা তথ্য 
সংগ্রহ করে তাকে সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করা। নানাভাবে এই তথ্য সংগৃহীত হতে 
পারে। ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ, সরকারী বা বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের প্রকাশিত বিবরণী, 

বাঁদপত্র ও সাময়িকপত্রে প্রকাশিত বিবরণী, বিভিন্ন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট 
প্রেরিত প্রশ্নাবলীর উত্তরাদি, ব্যক্তিগত গবেষণার ফলাফল বা গবেষণাগারের প্রকাশিত 
ফলাফল প্রভৃতির মাধ্যমে তথ্য বা উপাত্ত (data) সংগ্রহ করা AES | এলোমেলোভাবে 
সংগৃহীত তথ্য যঢি স্থবিন্যস্ত ও সুসংবদ্ধ হয়ে নিদিষ্ট আকারে প্রকাশিত না হয় তাহলে 
গৃহীত তথ্য সাধারণের কাছে বোধগম্য হয় না। গে কারণে সংগৃহীত তথ্যগুলিকে 

শ্রেণীবিস্তন্ত ও ছকবিন্তস্ত করে (classification and tabulation), fafiè আকারে 
উপস্থাপিত করা হয় ও লেখচিত্রে (graphs) প্রকাশ কর! হয়। তারপর সংগৃহীত 
তথ্যের বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য নির্ণয় করা হয়। 

তথ্য সংগ্রহের কাজটি যাতে বিশুদ্ধ বা নির্ভুলভাবে সম্পাদিত হয়, তার ST যথেই 
সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। কতকগুলি প্রয়োজনীয় 12) অবলম্বন করলে এই 
সংগ্রহণ কার্ধ নির্ভুল হতে পারে। প্রথমতঃ, যে বিষয়-সংক্রান্ত তথ্য সংগৃহীত হবে, 
সেই বিষয়-সংক্রাস্ত বিবরণীগুলির মধ্যে কোন্‌ কোনটি সংগ্রহ করতে হবে ত প্রথমেই 

শি-মনো-_ক ( iv ) 


bd শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
স্থির করে নিতে হবে। যেন, ছাত্রদের স্থাস্থা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করার সময় ছাত্র- 


সংখ্যা, ছাত্রদের পারিবারিক অবস্থা ও আথিক অবস্থা, ছাত্রদের বয়স, ছাত্রদের TABS 


ataa পরিমাণ ও গুণাগুণ, ছাত্রদের বাসগৃহের অবস্থা ইত্যাদি নানাবিধ বিবরণগুলির 


মধ্যে কোন্গুলি সংগ্রহ করতে হবে wi প্রথমেই স্থির করে নিতে হবে। দ্বিতীয়তঃ, cy 7 


এককে (unit) সংগৃহীত তথ্য প্রকাশ করতে হবে তা নির্ণর কর! প্রয়োজন | যেমন, 
দৈর্ঘ্য গণনার সময় মিটার, সেটিমিটার প্রভৃতির একটিকে একক নেওয়া হয়। 


তৃতীয়তঃ, তথ্য সংগ্রহের জন্য কখনও সমগ্র অংশের কখনও ব! সীমিত অংশের নমুনার : 
সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়। যেমন, আদমন্থুমারীর জন্য সমগ্র জনসংখ্য। সম্পর্কে ' 


তথ্য সংগ্রহ কর! প্রয়োজন | কিন্তু কোন বিদ্যালয়ের ছাত্রদের স্বাস্থ্য পৰীক্ষা করতে 
হলে প্রতি শ্রেণী থেকে নমুনা হিসেবে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার ছাত্র নির্বাচন করে নিয়েও 
ছাত্রদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে ass) ধারণা কর! যেতে পারে। সর্বশেষে ভ্রান্ভিশৃন্তত| বা 
নির্ুলতার মাত্রার (degree of accuracy) প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখ! গ্রয়ে।জম। 


RI সতুল্বান্িিভভান্নে  শাল্লিসাহখ্যিক-সজ্তি (Statistical 


method in Psychology) $ 
Se পারিলাংখ্যিক-পদ্ধতি বিশেষভাবে মনোবিজ্ঞানীবের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে। 


কারণ, এদের মতে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে পরিসংখ্যানের একটা নিবিড় সম্বন্ধ আছে ।.. 
এই পদ্ধতির সাহায্যে মনোবিজ্ঞানীর৷ এক ব্যক্তির সঙ্গে ay ব্যক্তির তুলনামূলক 


বিচার করেন। এই তুলনামূলক বিচারের সময় একপ্রকার পরিমাপের সাহায্য নিতে 
হয়| যেমন, আমরা! প্রাত্যহিক জীবনে অনেক বস্তুর মাপ করি--কোন্‌ জিনিস বেশি 


ভারী, কোনটি কম, কোন্‌ বস্তুর বেশী দৈর্ঘ্য, কোন্টির কম Borie আবার কার্ধ- ; 


কলাপের মাপও করা যায়__যেমন, খেলাধুলায় কে কার চেয়ে বেশি দূর পর্যন্ত লাফাতে 


পারে, কে কতদুর সতরাতে পারে ইত্যাদি |... এমনিভাবে qhara wats গুণাবলীর: 
পরিমাপ আমরা করে থাকি। এই গরিমাপের জন্য আমাদের নানারকম যন্ত্রের প্রয়োজন : 


হয়_যেমন, দৈর্ঘ্য মাপার কিতা, ওজন নেবার যন্ত উচ্চতা মাপার যন্ত্র ইত্যাদি | 

মনোবিজ্ঞানে যে পরিমাপের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার নাম Psychometry. 
Metry অর্থে মাপ বোঝায়। অতএব Psychometry-a অর্থ হল মনোবিজ্ঞানের 
পরিমাপ যা মানুষের চরিত্র, বুদ্ধি ও warty গুণাবলীর, পরিমাপ করে। 

৷ পক্ধিসংখ্যানের আলোচনাত ব্যবহৃত masie 
=S (Some Terms used in Statistics) : 

(১) সারিবিষ্যাস (Ranking) : প্রাত্যহিক জীবনে আমর! বিভিন্ন বস্তুর 
পরিমাপ করে থাকি। পরিমাপ করতে গিয়ে পরিমাপের বন্তগুলিকে যখন তার 


& 


পরিমাপের ব্যাখ্যা p e 


বিশেষ গুণ বা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী সারিবদ্ধ করে সাজাই তখন তাকে বল! হয় 
মারিবিন্তাস। যেমন, কতকগুলি লোককে তাদের ওজন N সারিবিল্তাস 
করার অর্থ হল, সেই ওজন যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে আছে, তাকে সর্বপ্রথয়ে 
রাখা। তারপর তার থেকে কম পরিমাণ ওজন যার, তাকে রাখা ।॥ এইভাবে সব; 
শেষে সেই লোকটিকে রাখা যার esq সবচেয়ে কম। অর্থাৎ ক্রমান্বয়ে বেশি 
থেকে কম ওজন বা কম থেকে বেশি ওজনের লোককে পরপর সাজিয়ে shew | এই 
দারিবিন্যাসের স্থবিধ হল এতে ব্যক্তির নিজস্ব স্থান ও অন্যান্যদের তুলনায় তার 
অবস্থানের ধারণা সুস্পষ্টভাবে then যার কিন্তু সারিবিন্যাস থেকে ব্যক্তির প্রকৃত 
পরিমাপ জানা যায় al—ataal জানতে পারি না কোন ব্যক্তির প্রকৃত ওজন কত। 

(২) স্কোর (Score): বিশেষে সংখার সাহায্যে আমর! ব্যক্তির পরিমাপ 
প্রকাশ করি, একে Score বলা হয়। যেমন, কোন ব্যক্তির পরীক্ষার ফলাফল 
25, 30, 35, 60, 70 প্রভৃতি সংখ্যার দ্বারা প্রকাশ করি।.. কৌন ব্যক্তির উচ্চতা 
পরিমাপ করতে গিয়ে ব্যক্তির cata গজ, ফুট, ইঞ্চি দিয়ে বা ওজনের পরিয়াপ- করতে 
গিয়ে গ্রাম, কিলোগ্রাম প্রভৃতি দিয়ে প্রকাশ করতে পারি। 

(৩) চল (Variable): যে মান (value) পরিবর্তনশীল, তাকেই চল বলে। 
চলকেই স্কোরের সাহায্যে প্রকাশ কর! যায়| ব্যক্তির যেসব বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনশীল 
তাকেই স্কোরের সাহায্যে প্রকাশ করা যেতে পারে। যেসব বৈশিষ্ট্য অপরিবর্তনশীল 
অর্থাৎ সকলের CATE একরূপ সেগুলিকে স্থোরের সাহায্যে প্রকাশ কর! চলে না 

ধর! যাক তিরিশ জন লোকের একটি দল। এই দলের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে 
গুণের দিক থেকে নানারকম exer দেখা যায়। কোন লোকের বুদ্ধির মান উঁচু, 
কারও বা নীচু, কেউ বেশি চালাক, কেউ কম চালাক, কাঁজেই এই সব গুণ হল চল 
(Variable) | চল gaeta হতে পারে_-পরিমাণগত (quantitative) ও গুণগত 
(qualitative) | ওজন, উচ্চতা হল পরিমাণগত চল; বুদ্ধি, BIG হল গুণগত চল 
এগুলিকে স্কোরের সাহায্যে কাশ কর! চলে। কিন্তু ব্যক্তির দেহের বিভিন্ন অংশের 
কোন স্থোরের কথা বল! চলে না, যেহেতু এগুলি অপরিবর্তনশীল (রা? এরং 
সকলের ক্ষেত্রে AF | 

(8) স্কেল (Scale): স্কেল হল একটি পরিমাপক।. ব্যক্তির রদ যখন 
সমান ইউনিটের সাহায্যে প্রকাশ কর! হয় এবং সেগুলিকে যখন পাশাপাশি সাজানো 
হয়, তখন তাঁকে স্কেল বল! হয়। 10, 20, 30, 40 প্রভৃতি হল সমান একক, 
যেহেতু এদের দূরত্ব হল 10. অস্থরূপভাঁবে 2, 4, 6, 8,10 ইত্যাদি সমান একক, 
(unit) যেহেতু এগুলিও সমদূরত্সম্পন্ন সংখ্যা । এদের দূরত্ব হল 2 যেকোন 
স্কেলে এরূপ সমদুরত্ববিশিষ্ট সংখ্যা পাশাপাশি থাকে । 
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(৫) সারি (Series): একই ধরনের উপাত্ত বা তথ্য সমষ্টিকে পরপর সাজানো 
হলে তাকে বলে সারি | 2, 3, 4, 5 6, ?, 8,9, 10 এই স্বোরগুলি হল একটি 
সারি। এই সারি ছুরকমের হতে পারে-__অবিচ্ছিন্ন (Continuous) এবং বিচ্ছিন্ন ্‌ 
(Discrete) সারি | পর পর সারি করে সাজান যে বস্তু তার মাঝখানে যদি কোনও 
ছেদ না থাকে তাকে অবিচ্ছিন্ন সারি (Continuous series) এবং ca সারি পরপর 
সাজান অথচ ছেদযুক্ত তাকে বিচ্ছিন্ন সারি (Discrete series) বল! হয়ঃ যেমন_ 
ক 59:11) 15, ] 

অবিচ্ছি্ন সারির-এর উদাহরণস্বরূপ দৈর্ঘ্যের পরিমাপ নিতে পারি , যেমন, 
গজ থেকে ফুট এবং তার থেকে ইঞ্চি ধাপে ধাপে নেমে এসেছে, তার মধ্যে কান ফাক 
নেই। মনোবিজ্ঞানের পরিসংখ্যানে অবিচ্ছিন্ন সারির-এরই প্রশ্নে জন। কেননা, 
মানসিক কার্ধকলাপগুলিকে পর পর ধারাবাহিক ভাবে সাজানো যায় | 

এখন অবিচ্ছিন্ন সারিতে স্কোরের অর্থ কি তা নিরূপণ করে দেখা যাক। এখানে 
স্কোরকে সম্পর্কশূন্য বিচ্ছিন্ন মান মনে করলে ভুল কর! হবে। দুটি সীমার মধ্যে এই 
Catan অবস্থিতি। অবিচ্ছিন্ন সারির ধারাঁটিকে আমরা একট! সরলরেখা ভেবে 
নিই। এতে এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুর দূরত্বকে স্কোর ধরে নিই। যেমন, কোন 
পরীক্ষার স্কোর বলতে আমাদের বুঝে নিতে হবে এক বিন্দু থেকে অপর বিন্দুর মধ্য 
কত ব্যবধান | যদি কোন ব্যক্তির স্কোর 125 হয় তাহলে ধরতে হবে তার স্কোর 
12415 থেকে 125:5 পর্মস্ত যে দূরত্ব ঠিক তার মধ্যবিন্দু। 

$ 125 

AFIRE AOSAN 

| | 
124'5 125'5 
এখানে 124'5 থেকে 1254 tte যতগুলি স্কোর আছে সবগুলিকেই 125 স্কোর 
বলে ধরা হয়। তাই 125 স্কোর-এর সবচেয়ে নীচের স্কোর হচ্ছে 1245, যাকে: 
নিয় সীমা বা lower limit বলা হয়। আর সবচেয়ে উপরের cata হচ্ছে 1255. 
যাকে উচ্চ-সীমা বা upper limit বলা হয়। ' 

৪। পৌন্ঃপুনস্ত-বিভা্ঞন (Frequency Distribution) $ 

পরিসংখ্যানের জন্য সংগৃহীত তথ্যগুলিকে afer এবং তার তাৎপর্য নিরূপণ 
করার ww যেসব পদ্ধতি সহায়ক, পৌনংপূন্ত বিভাজন তার মধো অন্যতম | 

পরিসংখ্যানের জন্য সংগৃহীত তথাগুলি wafers বা শ্রেণীবিহীনভারে 
(unclassified or ungrouped) অথবা, afers বা! শ্রেণীবন্ধভাবে (grouped of 
বউ. florea. ew ‘tera eine 1 claw wise SANS 
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| শ্রেণীবিহীন তথ্য, যাঁকে কাচা তথা (raw data) বল! হয়, তাকে কি ভাবে শ্রেণীবদ্ধ 
কর! হয় সে সম্পর্কে আলোচন! করব। } 

ই কোন শ্রেণীর 50 জন ছাত্র ইতিহাসের পরীক্ষায় 100 নম্বরের মধ্যে যে নম্বর 
পেয়েছে তার একটা তালিকা নীচে দেওয়া হল £ 

No. 1 Table: Raw Data 


75 | 7141 | 51 | 56] 62 | 67 | 69 | 61 | 73 


37 | 46158177171 | 48 61 | 83 | 70 | 69) 
63 | 38 | 48 | 77 | 60 | 62 | 55 | 57 | 78 | 74 
87 | 68 | 66 | 32 | 46 | 62 | 52 | 60] 63 | 68 


65 | 56 | 74 | 35 | 43 | 81 | 62 | 54 | 63 | 64 


১নং ছকের তালিকাটিতে তথ্যগুলি এলোমেলো বা অবিন্তান্তরূপে লেখা হয়েছে | 
এই তালিকা দেখে চট্‌ করে বলা সম্ভব হবে না সর্বোচ্চ বা সর্বনিষ্ন AeA কত। 
সবচেয়ে বেশী কতজন একই নম্বর পেয়েছে, 60-এর উপর বা 45-এর কম নম্বর কতজন 
পেয়েছে ইত্যাদি | কিন্ত এই নম্বরগুলোকে তাদের মানের উধ্বক্রমে বা অধংক্রমে 
সাজালে তালিকাটি নিয়োক্তরূপ হবে £ 


No. 2. Table: Arrayed Data 


উপরের ছকের তথাগুলে। ( নশ্বর গুলো) তাদের মানের উর্ধ্বক্রম থেকে নিয়ক্রমে 
সাজানে| হয়েছে। এখন চট্‌ করে দেখেই বলা সম্ভব হবে যে সর্বোচ্চ নম্বর হল 87 
্‌ এবং Hafan নম্বর হল 32. অনেকের মতে নম্বরগুলির মানের প্রসার (Range) = 
৷ 87-32=55. কিন্ত প্ৰকৃতপক্ষে 875 হইতৈ 316 বাদ দেওয়া উচিত। তাহলে 
‘sata দাড়ায় 56. অতএব প্রসার নির্ণয়ের সময় উচ্চতম সাফল্যাঙ্ক__নিন্মতম 

_ সাফল্যাঙ্ক+ ১! e উর্দমীমা ৫ নিন্মসীমার জন্য )। 
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এক নম্বর ছকের (Table) তুলনায় JATI ছক যে অধিক মূল্যবান ও কার্যকর, 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এভাবে সজ্জিত বা ক্রমবিন্যপ্ত ছক তৈরী করা 
UTICA, তাছাড়া এর বিস্তৃতিও কম নয়। এই কারণেই পৌনংপুন্ত বিভাজক-ছক 
(Frequency Distribution Table) aes করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়| 

সংগৃহীত তথাগুলিকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করে, উচ্চতম বিভাগ এবং fasg 
বিভাগ সীমার মধ্যবর্তা অংশকে প্রয়োজনমত কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করে, প্রতোক 
সীমার অন্তর্গত পৌনঃপুন্য (frequency) fafa করে যে ছক তৈরী করা হয় তাকেই; 
পৌন'পুন্য-বিভাজক ছক বলে। ওনং Bate দেখে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক : 


No. 3. Table: Frequency Distribution 


(Class-interval) F (Frequency) 
85—89 HE, 
80—84 
75—79 
70—74 
65—69 


ps 
Se 
$ 
HOUNA ০০ HAMLIN ৩ ৯৮ 


50 
উপরের ছকটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে এখানে বারটি বিভাগ রয়েছে। প্রথম 
বিভাগ 85—89, দ্বিতীয় বিভাগ 80—84, শেষ বিভাগ 30—34, প্রতিটি বিভাগের: 
পাশে এ বিভাগের পৌন:পুন্য crani হয়েছে। adi কোন একটি বিশেষ ateata 
বা score কতবার MISS হয়েছে। যেমন, প্রথম বিভাগে 85_:89-এর মধ্যে 87. 
এই একটি সংখ্যা একবার মাত্র আবির্ভূত হয়েছে | স্থতরাং, এই বিভাগের পৌনঃপুন্য 
বা frequency হল 1; দ্বিতীয় বিভাগে 80--34-এর মধে 83 এবং 81 এই দুটি 
সংখ্যা প্রত্যেকে একবার করে আবির্ভূত হয়েছে। qer, এর পৌনঃপুনা হল 2; 
অনুরূপভাবে 6০--€4-এর মধ্যে 60 সংখ্যাটি 2 বার, 61 সংখ্যাটি 2 বার, 62 সংখ্যাটি 
4 বার, 63 সংখ্যাটি 3 বার ও 64 সংখ্যাটি 1 বার অর্থাৎ, (24244434112) 
বার aage হয়েছে । সুতরাং, এই বিভাগের YAA হল 12 | | 
প্রশ্ন হল, ছকটিতে শ্রেণীবাবধান (class-interval) ৰ| ataf শ্ৰেণীবিভাগ 
কয়া হল কেন? বিভাগ করার নিয়ম কি? এই নিয়ম হল সর্বোচ্চ স্কোর থেকে সর্বনিয় 


Total— 


SS 


| 
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স্বোরের প্রসার (range) কত দেখতে হবে| উপরের ছকে সাধারণভাবে সেই range 
হল 87-32-55| তারপর বিভাগের সংখ্যা ও আয়তন নির্ধারণ করতে হবে: 
সাধারণতঃ 3, 5, 10 একক নিয়ে বিভাগের বিস্তার বা আয়তন নিরূপণ করা হয় এবং 
5 থেকে 15টি বিভাগে নগ্বরগুলিকে সাজান হয়। প্রসারকে বিভাগের আয়তন দিয়ে 
ভাগ করলে class-interval a| বিভাগের সংখ্যাটি পাওয়া! যাবে। পূর্বপৃষ্ঠার ছকে 
প্রসার হল 55 interval হল 5. অতএব আমর! 11টি শ্রেণী পাচ্ছি | যখন লেখ 
বা গ্রাফে প্রকাশ করব তখন এক (1) যোগ দিয়ে বারটি করতে হবে। সে কারণে 
পূর্বপৃষ্ঠার ছকে বারটি শ্রেণীবিভাগ কর! হয়েছে। শ্রেণীবিভাগ নিরূপণ করার a হল : 


Range 
Length of class-interval 


অর্থাৎ, \ 


প্রসার 
শ্রেণীবিভাগের ee = বান 
J শ্রেণীবিভাগের আয়তন a ডি 


তাহলে পূর্বোক্ত ছকে শ্রেণীবিভাগের সংখ্যা হবে 55. 1=12টি | পৌনাপুনিকত | 
বিভাজন ছক তৈরী করতে হলে নিয়লিখিত নিয়মগুলি অনুসরণ করতে হুবে। নং 
ছক থেকেই বিভাজন করা সুবিধাজনক, তবে lar অর্থাৎ কীচা তথ্যের (Raw Data) 
ছকের সাহাষ্যেও বিভাজন কর! যায়। 

(১) প্রথমে স্কোরগুলির প্রসার (range) বার করে নিতে হবে। সর্বোচ্চ স্কোর 
থেকে সর্বনিম্ন স্কোরের ব্যবধান বার করলেই প্রসার পাওয়া যাবে। 

(২) এবার শ্রেণীবিভাগের (class-interval) সংখ্যা ও আয়তন নিরূপণ করতে 
, হবে। শ্রেণীবিভাগের সংখ্যা কত হবে তার সম্পর্কে কোন নিদিষ্ট নিয়ম নেই। 
সাধারণত: আমর! বলতে পারি যে এই সংখ্যা 10-এর কম এবং 20-র বেশি হবে না। 
কিন্তু যেখানে স্বোরের সংখ্যা খুবই কম বা খুবই বেশি সেখানে এ নিয়ম খাটবে না। 
তবে শ্রেীবিভাগের মোট সংখ্যা নির্ণয় করতে হলে শ্রেণীবিভাগের বিস্তার দিয়ে 
প্রসারকে ভাগ করে 1 যোগ করে দিতে হবে। 


Total number of class-intervals= 


ł ay Range 
Total No. of class-interval পম সাল নি 


শ্রেণী বিভাগের বিস্তার বা আয়তন 3, 5, 10 একক নিয়ে সাধারণতঃ করা হয়। 
যেমন 3 নং ছকের শ্রেণীবিভাগগুলির আয়তন হল 5. 
(৩) এবার স্কোরগুলিকে তাদের শ্রেণীবিভাগ apa) বিভিন্ন শ্রেণীতে সাজিয়ে 


নিতে হবে! 


৮ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান : 

(৪) এখন নীচের 4নং ছকের মতো! শ্রেণীবদ্ধ করে প্রতিটি. স্কোরের জন্ত বিভিন্ন 
শ্রেণীবিভাগে মিল (Tally) করার জন্য একটি করে ঢের! দিতে হবে । কোন 
বিভাগের ঘরে 5টির অধিক সংখা! থাকলে প্রত্যেক 5টির জন্য এনং ছক অনুযায়ী 4টি 
ঢের! এবং ও চারটি রেখাকে কেটে 1টি কোণাকুণি রেখা টানতে হবে। এতে সহজে 
গণনা করা যেতে পারে | এবার নীচের ছকটি লক্ষ্য করা যাক : 


No, 4, Table : Tallies 


Class-interval | Mid Points 


85- 89 89) PEPERIT 1 
80—84 82 ll 2 
75—79 77 Hil 4 
70—74 72 74/ 6 
65—69 রা MH IT 7 
60-64 62 + LHL MH 12 
55—59 57 THI | 5 
50—54 52 iif | 3 
45—49 47 //// 4 
40—44 42 i | 2 
35-39 37 | /// | 3 
30—34 32 / ছি: 
লাজ বাসা যান ্তা ক 


উপরের sere চারটি ce আছে। বাঁষদিক থেকে ধরলে প্রথমটি হল 
শ্রেণীবিভাগ বা 01959-7:61%1-এর স্তস্ত | এতে মোট বারটি শ্রেণীবিভাগ আছে। 
affa স্কোর-এর শ্রেণীবিভাগ সবচেয়ে নীচে এবং ধারে ধাপে 12টি শ্রেণীবিভাগ 
উপরের দিকে উঠে গেছে । শ্রেণীর বিস্তার হুল 5' সর্বোচ্চ স্কোর এবং ME 
কোরের WET হল (87 —32)=55+5+1 = 12% class-interval. 

দ্বিতীয় ve হল অধাণিন্দু (Mid-point)) কোন বিহাগের আপাত বা প্রত. 
Patent গাণিতিক গড়কে বিভাগটির মধাবিন্দু বে | ab 


পরিমাপের ব্যাখা! > 


মধ্যবিন্দু নিরূপণ করার সূত্ৰ হল 


Mid-point of the class-interval=lower limit of the class- 
upper limit of the class interval—lower limit of the class interval, 


interval + a 
অথবা, একে এভাবেও লেখ! যেতে পারে 
কু +7 
মধ্যবিন্দু- বিভাগের নিয়তম সীমা = 
q বিভাগের উচ্চতর সী|--বিভাগের নিত সীমা 
2 
যেম ন, 80—84 শ্রেণীবিভাগের অধ্যবিন্দু হবে 
84'5—79'5 
ype 
=795+$=795425=82 


তৃতীয় ew জেধীবিভাগের মধ্যে যখনই একটি স্কোর দেখা গেল তখনই Tally 
বা ঢের] দেওয়া হল। যেমন, 50-34 class-interval-« 30, 31, 32, 33,.34- 
এর মধ্যে 32 এই স্বোরটি একবার পাওয়া গেছে। লে. কারণে একটি ঢের! দেওয়া 
হয়েছে । সব ঢের! পড়বার পর দেখ! যাবে ঢেরার সংখ্যা ও সংখ্যাগুলির সংঘটনের 
সংখ্যাও এক হবে। উপরিউক্ত ছকে উভয় ক্ষেত্রে সংখ্যা হল 50. 
চতুর্থ are একটি স্কোর কতবার আবির্ভূত হয়েছে তা লিপিবদ্ধ করতে হবে। 
পৌনঃপুন্য-বিভাজনে ভেণীবিভাগের উচ্চ ও নিয় সীমা নির্ধারণ সম্পর্কে তিনটি নিয়ম 
প্রচলিত আছে। পগঃপৃষ্ঠায় I, I এবং ঘা এই তিন gata সাজিয়ে দেখান হয়েছে: 
No. 5 Table 
I II 


Class- Fre- Class- 
Interval | quency Interval 
| 


30-35" | a 1 295-345 
215—295 
195—245 


20—25 | 5 
145—19'5 

95—145 
45—95 
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উপরের ছকে 20টি ছাত্রের ইতিহাসের নম্বর পরিনংখ্যা-বিভাঙ্গনৈ তিনটি বিভিন্ন : 
পদ্ধতিতে সাজান হয়েছে | | 

প্রথম (D) পদ্ধতিতে শ্রেণীবিভাগের বিস্তৃতি বা আয়তন নেওয়া হয়েছে 5; কিন্ত 
কোন শ্রেণীবিভাগেই উচ্চতম সীমার পরিসংখ্যান অস্ত রক্ত হয় নি। উদাহরণ দ্বত্প 
5—10 এই শ্রেণীবিভাগে 5 থেকে 10 বাদে 9 পর্যন্ত নব দাফসযাঙ্ককে নেওয়। হয়েছে | 
10-কে পরবর্তী শ্রেণীবিভাগের অন্ত $ঁক্ত করা হয়েছে | 

দ্বিতীয় (1) পদ্ধতিতে শ্রেণী বিভাগের স্কোরগুলির সীমাগুলি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা 
হয়েছে। প্রথম পদ্ধতির তুরনায় এটি বেশি স্পষ্ট। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা 
করেছি 5, 45 থেকে 55 পর্যন্ত বিস্তৃত। স্থতরাং 5 থেকে 10 না লিখে 5-এর fas 
মীম! 45 এবং 10-এর নিয় সীমা 9'5 উল্লেখ করাই যুক্তিযুক্ত | 

তৃতীয় (M) পদ্ধতিও প্রথম পদ্ধতির তুলনায় স্পষ্ট। তথাগুলিকে দ্রুত এবং 
যথাযথভাবে সাজানোর পক্ষে এই পদ্ধতিই কার্ধকর। এই পদ্ধতি অবলম্বন করনে 
শুদ্ধভাবে দ্রুত ঢেরা চিহ্ন দেওয়া ঘায়। এই অধ্যায়ে আমরা শেষোক পদ্ধতিই 
অবলম্বন করেছি | 

ক্ৰম-যৌগিক ৰ! সঞ্চয়ী পৌনঃপুন্য ছক (Cumulative Frequency 
Table): ক্রম-যৌগিক বা শঞ্চয়ী পৌনঃ পুন্য ছক বলতে কি বোঝায় তা নীচের : 
ছক থেকে বোঝ! যাবে। যে প্রদত্ত তখোর উপর ভিত্তি করে 4নং ছক তৈরী কর! 
হয়েছে, CHE তথ্যের উপর ভিত্তি করেই নীচের ছকটি তৈরী করা হল। 


No. 6 Table: Cumulative Fr equency Table F 


— 


প্রাপ্ত মঙ্বর Cumulative Frequency 
80—84 49=47+2 
75—79 47=4344 
70—74 43=37+6 
65—69 37 =30+7 
oe 30=18+12 
55—59 18=13+5 
50—54 13=10+3 
45—49 10=6+4 
40—44 6=4+4+2 
34—39 4=1+3 


30—34 1 
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ei ciaza asiasta এলি প্রকাশ (Graphic 
representation of Frequency Distribution) : 

বর্তমান যুগে সংখ্যাগত তথ্যকে (numerical data) লেখচিত্রে প্রকাশ করা! 
অত্যন্ত প্রয়োজনীয় রীতি হয়ে উঠেছে। লেখচিত্রে প্রকাশিত হলে সংখ্যাগত 
তথ্যগুলি স্পষ্ট ও জীবন্ত হয়ে মনের সামনে উপস্থাপিত হয়। এই কারণে পৌনঃপুনা 
বিভাজনকে লেখচিত্রে প্রকাশ করা হয়। এই লেখচিত্র তথ্য বিশ্লেষণে সহায়ত! 
করে । এই লেখচিত্র সংখ্যাগত তথ্যকে অতি সংক্ষেপে উপস্থাপিত করতে এবং সিদ্ধান্তে 
পৌছতে সহায়তা করে। সাধারণতঃ চারভাবে পৌনঃপুন্য বিভাজনের তথ্যগুলি কে 
লেখচিত্রে প্রকাশ করা যেতে পারে ।--:১) chara agga (Frequency 
Polygon), (২) আগত লেখ (Histogram), (৩) ক্রম পৌনঃপুন্য যৌগিক 
বা সঞ্চয়ী পৌনঃপুনা বিভাঙ্গন রেখ| (Cumulative Frequency Distribution 
Curve) এবং (8) ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী শতকরা হার রেখা! (Cumulative 
Percentage Curve or Ogive)| প্রথম তিনটি বর্তমানে আলোচনা করা 
হবে এবং শেষেরটি পরে আলোচন! কর! হবে | 

কে) পৌনঃপুনিক বহুভুজ (Frequency Polygon): এটি কিভাবে 
অঙ্কিত করতে হয়, তা বলার আগে গ্রাফ-আকার নিয়ম সংক্ষেপে আলোচনা 
করা যাক। 

গ্রাফ পেপারে কোন কিছু আঁকতে গেলে আমরা সমগ্র গ্রাফ পেপারটিকে ছুটি 
দরল রেখার (এখানে xox’ এবং yoy’) দ্বারা চারভাগে ভাগ করি। একটি 
রেখাকে আড়াআড়িভাবে ও আর একটি রেখাকে লঙ্বালদ্বিভাবে অঙ্কন করতে হয়, 
যাতে রেখা ছুটি লম্বভাবে পরস্পরকে একটি বিন্দুতে ছেদ করে। পূর্বপৃ্ঠার চিত্রে 
xox রেখাটিকে আঁড়াঁমাড়িভাবে ও yoy fore ল্ঘালখিভাবে আকা হয়েছে। রেখ! 
দুটি O’ বিন্দুতে ছেদ করেছে । এখন গ্রাফ-পেপারে কোন বিন্দু (মনে কর 2) 
পেতে হুলে xox এবং yoy রেখা ছুটি থেকে কত ঘর দূরে সেই বিন্দুটি আছে 
জানলে বিন্দুটির অবস্থান নির্গাত হবে। নে কারণে বিন্দুটি থেকে xox এবং 


` yoy রেখার উপর ছুটি ae টানতে হবে। লগ্ন ছুটি xox’ ও yoy রেখা দুটিকে ছুটি 


বিন্দুতে ছেদ করেছে । এখন এই ছুটি বিন্দু. 0 বিন্দু হতে কত ঘর দূরে, তা ভানলেই 
P বিন্দুটির অবস্থান fate করা যাবে। আমরা প্রতিটি ge ঘর বা বর্গক্ষেত্রকে হয় 
1 একক, 2 একক বা 3 একক ধরে নিতে পারি। আবার গ্রয়োজনমত 1, 2, 3 
ইত্যাদি ধরে নিই, যাতে সমগ্র ate গ্রাফ পেপারে ভালভাবে, আকা যায়; 
লেইজন্যই প্রায়ই 0 বিন্দুটি গ্রাফ পেপারে H দিকে নীচের দিকে ধরে নিই। 
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0 বিন্দু থেকে 0Xু-এর দিকের সব ঘরকে ধনাত্মক (positive) এবং OX ek 
দিকের সব ঘরকে aiae (negative) মনে করি। সেইরূপ O থেকে OY farsa 
সব ঘরকে ধনাত্মক ও OY“ দিকের ঘরগুলিকে ঝণাত্মক (negative) ধরি । সু এ 
Y রেখা ছুটি 0 বিন্দুতে ছেদ করার জন্য সমগ্র গ্রাফটি চারটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। 


1 নং চিত্র--লেখচিত্র (Graph) 

ডানদিকের উপরের ভাগটিতে X এবং Y-এর মান উভয়ই হবে ধনাত্মক (++), 
উপরের দিকে a) পাশে দ্বিতীয় ভাগটিতে X হল aap এবং Y হল ধনাত্মক 
(-+ ) নীচের দিকে বঁ পাশে মু এবং Y উভয়ই হল খণাত্মক ( - - ৷), এবং : 
নীচের দিকে ডান পাশে X হল ধনাত্মক এবং Y হল খণাত্মক (4+ - ), P এই 
বিন্দুটি, যার স্থানাঙ্ক (4,3) বসাতে হলে 0 এই ছেদ বিন্দু থেকে X অক্ষরেখার 
উপর 4 একক ডান পাশে যেতে হবে, এবং 0 বিন্দু থেকে উপরের দিকে 0১-এর 
উপরের তিন -একক যেতে হুবে। তারপর OX এবং OY থেকে ( চিত্র দ্রষ্টব্য) 
বিন্দুর উপর ae টানতে হবে। যেখানে ছেদ করবে, সেট্টিকেই 2 বিন্দু বলে ধরে 


| 
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নিতে হবে। অন্থরূপভাবে Q যার স্থানাঙ্ক ( -3, -4), এবং R মার স্থানাঙ্ক 
(+3, -6), অঙ্কিত হল। O থেকে X অক্ষরের উপর কোন বিন্দুর দূরত্বক্কে 
ŞE (abscissa) এবং O থেকে Y অক্ষরেখার উপর কোন বিন্দুকে কোটি 
(ordinate) বলা হয় | যেমন, R বিন্দুর oa হল+3 এবং কোটি হল _6. 

পৌনঃপুনিক বহুভুজ অঙ্কন £ নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে একটি frequency 
polygon অঙ্কিত করা হল। 10 একক নিয়ে এক-একটি শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। 
প্রতিটি শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু, (Mid-point) নিরূপণ করে শ্রেশীবিভাগের পাশে 
দেখান হয়েছে | XO অক্ষরেখায় শ্রেণীবিভাগ না বঙিয়ে শ্রেণীবিভাগের মধ্যমান 
বসাতে হবে| শেষ BOSE Frequency দেখান হয়েছে! 

No. 7 Table 


Roe a on 
20—29 | 24°5 Mil 4 
ne 345 | 7 MH TN 20 
0- 5 | PARRI YH 43 
40-49 | 445 পা 
If 
50—59 | 545 | MRIH 70 
1/11111/ 
TTT TKK 
TH TH 
60—69 | 645 | OWI | 50 
HLL LH 
W H 
70—79 | 745 | -WW 11 
90-89 | 845) | 2 
| 


একটি গ্রাফ পেপারে আঙ্গুভূমিক রেখা (Horizental Line) OX এবং উলঙ্গ 
রেখ| (Vertical line) OY নেওয়া zal OX রেখা বরাবর শ্রেণী বিভাগগুলির 


মধ্যবিন্দু (mid-points of the class-interval এবং OY রেখা বরাবর ক্কোরগুলি 
(£) বসান হল। পরপৃষ্ঠায় 2নং চিত্রে OX রেখা বরাবর প্রতিটি fera বাছকে 
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2 একক ধরে শ্রেণীবিভাগের মধ্যমানগুলি এবং OY রেখার বরাবর প্রতিটি 
 বর্গক্ষেত্রের বাহকে 2 একক ধরে স্কোর বা 4-গুলি বসান হল | OX রেখ! বরাবর 
245. থেকে আরম্ভ করে শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দুগুলি বমান হয়েছে এবং যুলবিন্চু0 | 


এবং 24 5"এর মধ্যে OX রেখার উপর //- চিহ্ন দিয়ে একটু অংশ কেটে দেওয়া 
হয়েছে। এর কারণ হল আকার স্থবিধার জন্য OY রেখাকে শ্রেণীবিভাগের 
মধ্য গুলির নিকট সরিয়ে আনা হয়েছে।  গ্রতিটি শ্রেণীবিভাগের কে OX 


রেখার উপর ভ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দুর উপরে বসান হয়েছে। frequency-efa_ 
দিক থেকে ধাপে ধাপে যথাক্রমে সর্বনিয় স্কোর থেকে ক্রমশঃ সর্বোচ্চ ধাপে 


77775 


HH 


এনং লেখ চিত্র-পৌনাপুনিক বহডুজ (Frequonoy polygon) 


পূর্ব পৃষ্ঠার চিত্রটিডে দেখা যাবে মধ্যবিন্দ ও তার পরিসংগ্যাস্থচক বিন্দুগুলি অর্থাৎ 
(45, 4), (345, 20), (445,43), (545, 70), (64:5, 50), (74°5, 11), 
(84'5, 2) গ্রাফ পেপারে স্থাপন করা হয়েছে । সবকক্পটি পৌনঃপুন্য (frequency) — 
ছকে Gren হলে প্রথম Rahs সঙ্গে feels, দ্বিতীয় faye সঙ্গে ভৃতীয়_এরকম 
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করে সব বিন্দগুলিকে সরলরেখা দিয়ে যোগ করে দিতে হবে, তাহলেই পৌনঃপুনিক 
wyaf (Frequency Polygon) পায়] যাবে | : 
পরিসংখ্যাপ্ছচক Rae সরল রেখার দ্বারা যুক্ত করার পর দেখা যায় যে 
পৌনঃপুনিক বহুতুজের চিত্রটি OX রেখাকে স্পর্শ করেনি। চিত্রটিকে সম্পূর্ণ করার 
জন্য প্রথম মধ্যবিন্দুর বী পাশে ও শেষ মধ্যবিন্দুর ডানপাশে দুটি বেশি শ্রেণী বিভাগ 
নিয়ে তাদের মধ্যবিন্দু বসাতে হবে। যেহেতু ছুটি শ্রেণীবিভাগেরই পৌনঃপুন্য বা 
frequency হবে O, তাদের OX অঙ্গের উপরই স্থাপন করতে হবে। এবার এই 
ছুটি বিন্দুর সঙ্গে frets সংযুক্ত করলেই পৌনঃপুনিক বস্তুটি আম্ভূমিক রেখা 
বা OX অঙ্মরেথার সঙ্গে আবদ্ধ হবে ; ফলে, এই বহতুজটির আকুতি সম্পূর্ণ হবে। 
পৌনঃপুনিক বহুভুজ (Frequency Polygon-ez আকতিঃ এই 
ORL আকুতি যাতে RY ও সাদৃশ্য পূর্ণ হয় TX এবং Y অক্ষের একক 
ই নির্বাচনের দিকে বিশেষ মনোযোগী হতে হবে। Y অক্ষরেখার এককের অনুপাতে 
X অঙ্গরেথার একক যদি বড় হয় তাহলে বহুভুজটিকে চ্যাপট। দেখাবে, আর যি 
X অঙ্গরেখায় এককের তুলনায় Y অঙ্গরেখার একক বড় হয় তবে এই বছডুজটিকে 
অস্বাভাবিক লম্বা আকার ধারণ করবে। এ কারণে একটি সাধারণ নীতি গ্রহণ করা 
Wl এই নীতি হল zee, উচ্চতা যেন অধঃভূষির মোট দৈর্ঘ্যের g হয় অর্থাৎ 
75% বা তার কাছাকাছি হয়। একে 75% বা তিন-চতু্থাংশের নীতি বলা হয়। |) 
(খ) আম্মতলেখ (Histogram): আরও একভাবে পৌন:পুন্য বিভাজনকে - 
চিত্ররূপ দেওয়া যেতে পারে। এই বিভাজনকে আয়তলেখ ql সুম্ভলেখের . 
(Histogram) ছারা প্রকাশ করা যেতে পারে। আয়তলেখ অঙ্কিত করার নীতি 
পৌনঃপুনিক বহুভুজ afge করার নীতিরই saat তবে কিছু পার্থক্য আছে। 
পৌনঃপুনিক বহুভুজ অঙ্ধনের সময় যেমন K অঙ্গরেখা এবং Y অক্ষরেখ। নেওয়া হয়, 
এখানেও তাই। ame X অক্ষরেখায় শ্রেণীবিভাগগুলি এবং Y অক্ষরেখায় 
পৌনঃপুনিক বা £5৫৩০৫১-গলি ছকে নেওয়া হয়। আয়তলেখ অঙ্কন করার সমর 
প্রদত্ত সবনিষ় শ্রেণীব্ভাগের farea শ্রেণীবিভাগ (the lowest interval than 
the given lowest class interval) বা প্রদত্ত লর্বোচ্চ শ্রেণীবিভাগের উচ্চতর 
শ্রেণীবিভাগ (the upper one to the upper most class-interval) caez] 
হয় না; সর্বনিয্ন বা সর্বোচ্চ যে শ্রেণীবিভাগ দেওয়া থাকে তা ধরেই কাজ শুরু 
করতে হয়। “si 
Raefa ছকবার সময় শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু নেওয়ার দরকার নেই। সর্বনিষ় 
Reki এম গ্রন্থ সংখ্যাটি যেন নীচের চিত্রে 20—29 শ্রেবীবিভাগের 20 
| 
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সংখ্যাটি (lowest limit of the lowest class interval) থেকে শুরু করতে 
হবে, তারপর Y অক্ষরেখার পৌন:পুন্য বা! frequency গণনা করে বার করতে 
হবে এবং সু অক্ষরেখায় তাকে স্থাপন করতে হবে। তারপর এ বিন্দুটির উচ্চতা 


৪নং লেখচিত্র$ আয়তলেখ বা! Histogram 


ate ও শ্রেণীবিভাগের উপর একটি আয়তক্ষেত্রে অঙ্কিত করতে gal এইভাবে: 
frequency গণনা করে সব কয়টি আয়তক্ষেত্র অঙ্কন শেষ করতে হবে। প্রতিটি 
আয়তক্ষেত্রের বিস্তার শ্রেণীবিভাগের দূরত্বের সমান হুবে এবং যেহেতু সব শ্রেণীবিভাগের 
দূরত্ব এক, আয়তক্ষেত্রগুলির বিস্তারও হবে এক। fa উচ্চতায় পার্থক্য থাকে 
কারণ, প্রতিটি আয় তক্ষেত্রের উচ্চতা হবে frequency score-4% সংখ্যা অনুযায়ী 
উপরের চিত্রটি লক্ষ্য করলে সব বোঝা ষাবে। 


(গ) ভ্রম-যৌশিক বা সঞ্চয়ী পৌনংপুনিক রেখা (Cumulative 


Frequency Curve): পৌনঃপুনিক বিভাঙ্গনের তথ্গুলিকে ক্রম-যৌগিক বা 
aei পৌনঃপুনা রেখার দ্বার। অন্যভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে 
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No. 8 Table (Cumulative Frequenty Table.) fe 


F. T 


Class-interval 


80—89 

70—79 7198 
60—69 187 
50—59 137 
40—49 67 
30—39 24 
20—29 


10--19 


ক্রমযৌগিক পৌনংপুন্তের f স্তম্তটি পূর্ণ করার সময় নীচ থেকে পৌনংপুত্ গুলির 

ক্রমান্বয়ে যোগ করে সেই শ্রেণীবিভাগ বরাবর এগুলিকে বলাতে হুয়। উপরের ছকে 
20-29 শ্রেণীবিভাগের 29°5 পর্যস্ত 4টি frequency আছে। তাই Cum. £ we 

4 লেখা হল। আবার 20:29 শ্রেণীবিভাগ এবং 30-39 শ্রেণীবিভাগের মধ্যে অর্থাৎ 

195 (20-এর faa সীম! ) থেকে 39'5 (39-এর উচ্চ সীমা ) পর্যন্ত 44-20=24টি 
score আছে। তাই 30-39 শ্রেণীবিভাগ বরাবর Cum. $ সন্তে 24 লেখা 
হয়েছে । এইভাবে Cum. £ eef পুরণ করা হয়েছে। মোট পৌনঃপুন্ের সংখ্যা 

ই 200 থাকার জন্য এই ছকের সবচেয়ে উপরে Cum. £ হল 200. লেখ-চিত্র অঙ্কনের 

স্থবিধার জন্য 20-29 শ্রেণীবিভাগের নীচের শ্রেণীবিভাগ. 10-19 নেওয়া! হয়েছে এবং 

এ শ্রেণীবিভাগ বরাবর £ স্তম্ভে ‘0’ বসান হয়েছে। | 

ক্রম-যৌগিক বা সঞ্চয়ী পৌনঃপুন্য রেখ! (Cumulative Frequency Curve) 

লেখচিন্রে অঙ্কন করার সময় X অক্ষের উপর শ্রেণীবিভাগ এবং Y-অক্ষের উপর সঞ্চয়ী 

পৌনঃপুন্ত ( Cumulative frequencies) বসান হয়। পৌনঃপুনিক বহুভুজ (poly- 
gon) অঙ্কন করার সময় আমর! শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দুর ঠিক উপরে Y অক্ষরেখায় 

এ chairs (£) অবস্থান ছকে নিই । কিন্তু সংস্মী পৌনঃপুন্য রেখা অঙ্কন করার 

সময় আমর! প্রতি শ্রেণীবিভাগের উচ্চ সীমার (upper limit) ঠিক উপরে Y 

অক্ষরেখায় এ পৌন:পুনোর অবস্থান নির্দেশ করি |; পরবর্তী পৃষ্ঠায় ক্রম-যৌগিক বা 

সঞ্চয়ী পৌন:পুন্য রেখাটি লক্ষ্য করলেই তা! বোঝা যাবে। উপরের ক্রম-যৌগিক বা 

সঞ্চয়ী বিভাজন ছক অনুযায়ী সঞ্চয়ী পৌনঃপুনিক রেখাটি অঙ্কিত হয়েছে। এই রেখ! 
অঙ্কন করার সময় শ্রেণীবিভাগের উচ্চ সীমার উপরই Cum, £ বিন্দু বসান হয়েছে। 
কিন্ত আমর! সবশেষ শ্রেণীবিভাগের নিম্ন Aal (lower limit) নিয়ে আরম্ভ করেছি। 

শি. wala (iv) 


ee এছ 
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বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগের উচ্চতর সীমার দূরত্ব সমান | Y অক্ষরেখার সঞ্চয়ী পৌনঃপু্ 
(Cum. 9-গুলি ছক! হয়েছে । যখন সব বিন্ুুগুলি ছক! হয়ে গেছে তখন তাদের 


এনং লেখ চিত্র_কমণযৌগিক গরিসংখ্য| রেখা বা। Ogive 


গরলরেখার দার! যুক্ত করা হয়েছে এবং এভাবে আমরা ক্রম-ঘৌগিক বা সঞ্চয্ী 
পৌনঃপুনিক রেখা অঙ্কন করি। 

৬। cra eaaa পন্রিমাপ (Measures of Central 
Tendencies) $ i 

cada ata) (Central Tendency) কাকে খলে f | 


পরিমাপের ব্যাখ্যা ১৯ 


পর্যবেক্ষণ a পরীক্ষণলন্ধ অবিন্তস্ত স্কোরগুলিকে পৌন:পুন্য freta (Fre- 
quency Distribution) সাজাবাঁর পর তাদের বেন্দ্ীয় প্রবণতা পরিমাপ করা হয় 
কোন পৌন:পুন্য বিভাজনের কেন্দ্রীয় প্রবণতা বলতে বোঝায় সেই স্কোর বা মান 
af সমস্ত বিভাজন বা বণ্টনের (distribution) প্রকৃতি নির্দেশ করে বা যেটি 
was বণ্টনের প্রতিনিধিরপে কাজ করে (That point which represents 
the whole of the distribution)|. কোন একটি গড় সংখ্যা সেই দলটির 
" কেন্দ্রীয় প্রবণতা! প্রকাশ করে। কেন্দ্রীয় প্রবণতা কেন্দ্রীয় অবস্থানের তা 
Position) সুচক | | 

কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপের ছুটি মূল্য আছে_(১) প্রথমতঃ, এটি হল “গড় 
(average) qi দলের লব কয়টি স্কোরের প্রতিনিধি wat এবং (২) দ্বিতীয়তঃ, দুই 
বা ততোধিক দলের কাজের বৈশিষ্ট্যের তুলনা এর দ্বারা সম্ভব হয়। 

এই কেন্দ্রীয় প্রবণতা পরিমাপ করার সাধারণতঃ তিনটি পদ্ধতি আছে। ফা, 
(ক) গাণিতিক গড় (Arithmetic Mean বা Mean)! একে শুধু M দ্বারা 
চিহ্নিত করা হয় | -(খ) মধ্যমান (Median) | একে ‘Md’ দ্বারা চিহ্নিত করা a 
এবং (গ) ভূষিস্টক (Mode); একে ‘Mo’ দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। 

(ক) গাণিতিক গচ বার করার রীতি (How to calculate the 
Mean) | 

(i) যখন তথ্যগুলি feos থাকে না তখন মিন বার করার রীতি 
(Calculation of the Mean when data are ungrouped) | 

যখন তথ্যগুলি বিন্যস্ত থাকে না অর্থাৎ Ungrouped অবস্থায় থাকে তখন মিন 
বার করার নিয়ম হল, সমন্ত স্কোরগুলিকে একত্রে যোগ করে যোগফলকে স্কোর 
(5০০:০)-এর সংখ্যা দিয়ে ভাগ BH | 

তর হল 114 

[M=mean বা গাণিতিক গড়; N স্বোরগুলির মোট সংখ্যা) X= স্কোর 
(score) ; EX = স্কোরের ফোগফল J 

উদ্বাহরণ £ ধরা যাক, একটি পরীক্ষার্থীর 6টি বিষয়ের স্কোর হুচ্ছে যথাক্রমে 
85, 70, 90, 65, 50, এবং 55. 

তাহলে তার নম্বরের Arithmetic Mean বা গাণিতিক গড় হচ্ছে : 

SAONO 2 go 7 


‘Re শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
(i) যখন তথ্যগুলি শ্রেণীবদ্ধ ৰা বিন্যস্ত থাকে অর্থাৎ Gr 
অবস্থায় থাকে তখন মিন বার করার উদাহরণ রীতি (Calculation 


the Mean when data are grouped)! » © we 
যখন -তথ্যগুলি সাজান থাকে বা grouped অবস্থায় থাকে তখন fax বার 
করার ZA হল £ “on 
zfX if 

is N 


[M= Arithmetic Mean বা গাণিতিক গড় ; f= frequency, a charts 
Xু=্প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু বা midpoint ; N= frequency 


সংখ্যা] Cu 
উদাহরণ : No. 9 Table 
Class-interval X 
80—89 n 845 
70—79 1151 
60—69 64'5 
50—59 54'5 
40—49 { 445 
30—39 345 
20—29 245 


Meee ELE ete er ew Rrit 


5 ~ Me2fx 10730 _ 
; N 200 


by Assumed Mean): অথবা সংক্ষেপে গড় বার করার সহজ 

(How to calculate mean by short method): পরিসংখা। বিভাজনের এ 
উদাহরণ দেওয়া হল-__ 81 
১ A.M. + ci 
Sfx” 

N p 

M=AM+০i= কল্পিত গড়+C০৷৮৫০৮০n% শ্ৰেণীবিভাগের আয়তন 

ব্যাধি | | 


c= 


পরিমাপের ব্যাখ্যা ` ২১ 
No. 10 Table ê ity 


২০ না 


Class-interval বদ f x fx” > 
Site cae |e 

80—89 845 2 3 6 
70—79 745 11 2 22 
60—69 645 50 T 50 
50—59 545 70 - 0 +78 
40—49 445 43 -1 -43 
30—39 345 20 -2 -40 
20—29 245 4 -3 -12 

EENI N=200 1 

-17 


কল্পিত গড়ের সাহায্যে নির্ণয় £ শ্রেণীবিভাগের থে কোন রাশিকে গড় 
হিসেবে ধরে নিলে তাকে কল্পিত AG (Assumed Mean) বলে “এবং কল্পিত গড় 
থেকে প্রত্যেক রাঁশির অস্তরকে পার্থক্য (Deviation) বলে | x 
অক্ষর দারা এই ‘déviation te চিহ্নিত করা হয়। এই পার্থক্য ধনাত্মক (+) 
অথব| খণাত্সক ( = ) ষে কোন রকম হতে পারে। 


= 54°5 —0°85=53'65 


পদ্ধতির ব্যাখ্যা £ (১) 5০০07-গুলিকে পৌনঃপুন্য বিভাজনে সাজাতে হবে | 
(২) 5০০৮e-এর মাঝামাঝি জায়গা! থেকে একটি ৪০০৮৫"কে গড় বলে ধরে 
নিতে হবে। একে বলা হয় কল্পিত গড় বা Assumed Mean. যে শ্রেণীবিভাগের 
পৌন:পুন্য (frequency) সবচেয়ে বেশি সেটির মধ্য বিন্দুকেই কল্পিত গড় হিমেবে 
খরে নিলে ভাল হয়। ওপরের উদ্দাহরণে 50-59  শ্রেণীবিভাগের পৌনংপুন্ত 
সবচেয়ে বেশি | সে কারণে এ শেশী-বিভাগের মধ্য বিন্দু 545 কে কল্পিত গড় বা 
AM হিসেবে নেওয়া হয়েছে। 

(৩) x ঘরটি পূরণ করতে হবে। প্রতিটি শ্ৰেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু ও কল্পিত 
গড়ের অন্তরকে শ্রেণীবিভাগের আয়তন বা ব্যাপ্তি দিয়ে ভাগ করে ফলটি লিখতে 
mal যেমন, 80—89 শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু 845; কল্পিত গড় নেওয়া 
হয়েছে 545, কাজেই উভয় রাশির অন্তর 845-5452300. শ্রেণীবিভাগের 


২২ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 
ব্যাপ্তি হল 10 তাহলে 30+10=3 অর্থাৎ এক্ষেত্রে = কল্পিত গড় থেকে 


প্রত্যেক রাশির অস্তরকে Deviation বলে, যাকে ‘এ’ দ্বার! সুচিত কর! ga l 
(8) fx কলমে x কে £ দিয়ে গুণ করে ফলাফল লিখতে হবে। £ হল 
frequency আর x হল কল্পিত গড় থেকে বিভাগের পার্থক্যস্থচক রাশি। পূর্ব 
পৃষ্ঠার উদাহরণে প্রথম ঘরটিতে 3X2=6 fx কলমে CAA হয়েছে। 
(৫) fx” কলমের রাশিগুলির যোগফল নির্ণয় করতে cal ধনাত্মক ও 
গুণফলগুলি পৃথক পৃথক ভাবে যোগ করতে হবে। পূর্ব পৃষ্ঠার উদ্দাহরণটিতে 
উপরের দিকে ধনাত্মক রাশিগুলির যোগফল 64-224-50=78. আর নীচের দিকে 
খনাত্মক রাশিগুলির ((_43)4(-40)4+0-12))-93 ৰোগফল বার করতে ' 
RA |. এক্ষেত্রে উদাহরণটিতে যোগফল হয়েছে = 17. 
(৬) c হল £ কলমের সব.রাশিগুলির যোগফলকে N (অর্থাৎ মোট freque- 
hey) দিয়ে ভাগ করলে যে ফল হবে সেটি | 
(৭) i ইল শ্ৰেণীবিভাগের ote) উপরের উদাহরণে শ্রেণীবিভাগের ব্যাঞ্চি 
হল 10) 
(৮) co i দিয়ে গুণ করে, তার সঙ্গে AM যোগ করলেই Mean বা 
গাণিতিক গড় পাওয়া atea | 
(খ) মধ্যমমান বার করার frag (How to Calculate the Median) $ 
যখন অশ্রেণীবদ্ধ রাশিগুলিকে ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট অর্থাৎ মানের 
উধ্ব ক্রমে বা অধঃক্রমে সাজান হয়, তখন ঠিক মাঝখানে যে রাশিটি থাকে, সেই 
রাশিটিকেই মধ্যমমান বা Median বলা হয়। 
বিজোড সংখ্যক রাশিকে afy উপরিউক্ত নিয়ম অনুযায়ী arate হয় তাহসে ঠিক 
মাঝখানের রাশিটি হবে মধ্যমমান বা Median |. খেমন=3, 4,5, 6, 8,9, 11, 
12, 13,এখানে মোট 9টি রাশি আাছে। কাঙ্জেই রাশির সংখা! বিজোড়। তাহলে 
মাঝের রাশি 8-8 হবে quanta বা Median! wa উভয় পার্শ্বে সমান সংখ্যক 
রাশি থাকবে। এক্ষেত্রে উভয় পার্শ্বে 4টি রাশি রয়েছে | 
যদি জোড় সংখ্যক রাশি হয় তাহলে মাঝে এমন কোন রাশি- পাওয়া যাবে না 
যায় দুপাশে সমান সংখাক রাশি ধাকবে। সেক্ষেত্রে মাঝের ছুটি রাশির গড়কেই 
মধ্যমমান বা Median ধরতে MA) যেষন--3; 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16 ; এখানে 
অধ্যমমান ৰা Median হচ্ছে 3, 5, 6, 7, 8, 12, 1416 শর্থাৎ মাঝের ছুটি সংখ্যা 
7 এবং ৪-এর গড় -৮7-5. 


পরিমাপের ব্যাখ্যা 3 


saaa aia cores ASINA factcas নিজম 
(Calculation of Median from ungrouped data) 2 

(১) রাশিগুলিকে মানের ক্রম অস্থদারে ছোট থেকে বড় বা বড় 0 
সাজিয়ে নিতে হবে। 

(২) রাশিগুলির সংখ্যা (অর্থাৎ n) বিজোড় হলে মধ্যমমান হবে, nth 1. তম 
বাশিটি। 

(৩) রাশিগুলির সংখ্য। ( অর্থাৎ 9) জোড় হলে মধ্যমমান হবে > তম 


এবং th তম এই রাশি ছুটির গড় ।. 


উদাহরণ £ কয়েকটি বিজোড় সংখ্যক রাশি crew হল । 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 


may: EL তম রাশিটি মধ্যমমান। 


এখানে মধ্যমমান= = » অর্থাৎ চতুর্থ রাশিটি= 12 মধ্যমমান | 


কয়েকটি জোড় সংখ্যক রাশি নেওয়া হল। 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 


za: 2 তম এবং 5 +1 তম রাশি ছুটির গড়। 


এখানে মধ্যমমান = = Sy এবং +1 তম রাশি দুটির গড়। 
(চতুৰ্থ রাশি এবং পঞ্চম রাশির গড় ) 
= 124+13-এর গড় 
=12"5 সংখ্যক রাশিটি মধ্যমমান | 
পরিসংখ্যা বিভাজনে যখন রাঁশিগুলি সজ্জিত থাঁকে তখন মধ্যমমাল 
নির্ণয়ের সুত্র (Calculation of Median from Grouped data ina 
Frequency Distribution) | 
মধ্যমমান নির্ণয়ের স্থত্র £ 
N 
+> — fe f 
Mdn=1+ 2 xi 


fm 


lack শ্ৰেণীবিভাগে maata বা Median আছে তার Fatal ; 
N=মোট পরিসংখ্যান | 


২৪ : শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
£৫ সৰ্বনিয়ন শ্রেণীবিভাগ থেকে শুরু "করে Median cy শ্রেণীবিভাগে পড়েছে 
সেই পর্যস্ত £-এর যোগফল 77 ge 
177 যে বিভাগে অধ্যযমান আছে সেই পা frequency | 
£-শ্রেণীবিভাগের at 


rire. 5 না. 


উদাহরণ £ ` No. 11 Table 
এ ‘TOlass-interval | Hi" 
80789 যা 
70--79 11 
60—69 50 
EAEE E তা তাপত ET 
40-49 TTB 
30—39 20 |67 
20—29 4 
N=200 
“ike Gre eH 
মধ্যমমানের m ‘te 


X 16 ¢ 
womanly 

এই Ta প্রয়োগ করে মধামমান বার করতে হলে নিষ্নলিখিতভাবে অগ্রসর 
হতে হবে। : 

(3) প্রথমে বার করতে হবে। অর্থাৎ মোট frequency বা স্কোর সংখ্যার 
অর্ধেক কত বার করতে হবে। 

(২) adfan class-interval-এর frequency খেকে শুরু করে ( উপর থেকে 
নীচে বা নীচ থেকে, উপরে যেভাবে class intereal pie থাকে) এগোতে হবে, 
যতক্ষণ পর্যস্ত না সেই শ্রেণীবিভাগটি পাওয়া যায় conten mare স্কোর শেষ 
হচ্ছে। বুঝে নিতে হবে সেই শ্রেণীবিভাগেই মধামানটি পড়েছে। তারপর সেই 
শ্রেণীবিভাগের নিয্নদীমাটি বার করতে হবে ; সেটি হবে ! 

(৩) “faa class interval থেকে gp করে? পান্ত ‘-এর মোগকনস বের 
করতে হবে। প্রয়োজনমত উপর বা নীচের দিক খেকে বেগ করে CUS হবে, 
যেভাবে class-interval সাজান «tect | Cama, এখানে উপর থেকে যোগ করে 
দেখান ছয়েছে। 
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এখানে 1=49'5 ( যে শ্ৰেণীবিভাগে মধ্যমমান পড়েছে Baterii 
NW, fo=67 5 fm=70 ; 8101 eh aM 
20067 | 


Mdn = 49" E 
= 49 5+7 X10 ieee 
=49 5493. 4954.471= 54" 21 
(গ) ভূষিস্টক নিৰ্ণয় Ct পদ্ধতি (How to Calculate Mode) খন 
কতকগুলি স্কোর AIE অবস্থায় থাকে তখন যে স্কোরটি সবচেয়ে বেশিবারথাকে তাকে 
ভূষিস্টক (Mode) বলা হয় | যেমন, 2, 3, 4, 4, 5,5, 6,777, 88 888, 9, 10, 
11, 11, 12- এই স্কোরগুলির ভূযিস্টক (Mode) হল 8, কারণ 8 সংখ্যাটি অন্য সংখ্যার 
তুলনায় অধিকবার আছে। ভূষিস্টক or Mode এক বা একাধিক হতে পারে। যেমন; 
2, 3, 3, 3, 9, 4 4 4 4, 5, 6,8 8 8:8, 9, 10, 11, 11, 12- এখানে 3, 4,8 
প্রতিটি cata 4 বার করে আছে। সুতরাং এই তিনটি রাঁশিই হল ভূষিস্টক। 
ভূষিস্টক নির্ণয় করার স্থত্র ছল £ Mode=3 Median—2 mean. 


No. 12 Table 
Class-interval pts f x fx 
80—89 84°5 2 4 8 
70—79 745 il 3 33 
60—69 645 “50 2 100 
50—59 545 70 1 70 
40— 49 445 43 0 +211 
30—39 345 20 —=1 |* 0 
20—29 24'5 4 —2 me 
v Ei (=28 
N=200 _ 183 


ভিন NS aa 
an ~67 
= 495+ 


=54'21 ( বি আলোচনার জন্য ২৩ Ab aa ) 


২৬  শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
Mean = AM + ci: 


AM=44'5, ০_ 2০৮18971915 


“N ৮200 
44151471915 x 10 = 44'5+9:15=53'65 

(কল্পিত গড় কিভাবে বার করতে হয়, তার জন্য ২০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ) 

Mode=3 Median—2 Mean=3 ১5421 -2 53 65= 5533. 

41 camila শ্রবণভা “Manica বিভিন্ন Sra কখন 
ecaa করতে SAP (When to use the various measure of 
central tendency ?) 2 bl 


কেন্দ্রীয় প্রবণতা! পরিমাপের জন্য কখন কোন্‌ উপায়টি অবলম্বন করতে হবে 


পরিসংখ্যানের ছাত্রদের কাছে ত! প্রায়ই একটা! সমস্ত! হয়ে দাড়ায়। কেন্দ্রীয় 
প্রবণতা পরিমাপের জন্য অন্যান্য উপায়গুলির তুলনায় গাণিতিক গড় বা Mean-এর. 
ব্যবহারই বেশী প্রচলিত, যেহেতু তিনটি পরিমাপের মধ্যে এটিই বেশি fa gal 
fee কোন কোন অবস্থায় মধ্যমান (Median) এবং ভূৃষিস্টক (M০1e)-এর 
প্রয়োগ বেশি: কার্যকর |. কখন কোন্টির প্রয়োগ করতে হবে সে সম্পর্কে নিলি খত 
সাধারণ নিয়মগুলি aad কর! চলে £ ৃ 

(i) কখন গাণিতিক গড় a Meaney প্রয়োগ করতে ET: 

(১) যখন একটি কেন্দ্রীক বিন্দুর দুপাশে স্কোরগুলি সমানভাবে অবস্থিত থাকে. 

(২) সবচেয়ে নির্ভুল কেন্দ্রীয় প্রবণতা! পেতে গেলে: অন্যান্য কেন্দ্রীয় প্রবণতার 
তুলনায় Mean-2 ‘সবচেয়ে কার্যকর | 

.. (৩) অন্তান্ত পরিসংখ্যান যেমন, axe পার্থক্য (SD), সহপরিবর্তনের মান 
(Coefficient of correlation) ইত্যাদি fata করতে হলে পূর্বেই Mean নিৰ্ণয় 
করে নিতে হয়। 

Gi) কখন মধ্যমমাঁন বা ১1577-এর প্রয়োগ করতে হয় : 

(১) যখন বিভাজনের যথাষথ মধ্যবিন্দ (midpoint) অর্থাৎ শতকর| পঞ্চাশ তম 
বিন্দুটি নিরূপণ করতে হয়। 

(২) যখন বিভাজনের প্রান্তসীমায় খুব উচ্চমানের বা নিম্নমানের স্কোর থাকে, 
তখন Mean-f পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে ।. কিন্তু খুব উচ্চমানের T নিঙ্নখানের 
স্কোর থাকার জন্য Median-aa কোন পরিবর্তন ঘটে না। উদাহরণস্বরূপ 6, 8, 9, 
10, এবং 12 এই সারির Mean এবং Median Bayz 9, কিন্তু যদি 12-র জায়গায়, 
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42 বসান হয় এবং wate স্কোর অপরিবতিত থাকে তাহলে Median মেই 9-ই 
থেকে যায় কিন্ত Mean হয়ে যায় 15. 

(e) যখন বিভাজনটি অসম্পূর্ণ থাকার জন্ত Mean বার করা যায় না এবং গৃহীত 
এককটি সর্বত্র সমান কিন! তা জানা না থাকে । 

(i) কখন ভূষিস্টক (Mode) প্রয়োগ করতে EH: 

(১) যখন খুব দ্রুত এবং আমুমানিক (approximate) কেন্দ্রীয়, প্রবণতা 
পরিমাপের প্রয়োজন দেখা দেয়। 

(২) যখন প্রদত্ত স্বোরগুলির মধ্যে কোন্‌ স্কোরটি সবচেয়ে বেশী বার আবির্ভূত 
হয়, তা নিরূপণ করার প্রয়োজন হয়। 

৮। গুড় ces স্পার্থক্য বা agfa পরিমাপ (Measure- 
ment of Variability or Dispersion) $ 

সংগৃহীত তথ্যের সমষ্টিগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণ! করা যায় যদি তার প্রতিনিধি- 
স্থানীয় তথ্যটি নিরূপণ কর! যায়। গড় হল সেই প্রতিনিধিস্থানীয় তথ্য যার দ্বারা 
আমরা কোন সমষ্টি বা শ্রেণী সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা করি। কিন্ত গড়ের সাহায্যে 


ঠনং জ্খচিত্র £ 50 জান ছেলে ও 50 জন মেয়ের স্কোরের লেখচিত্র i 
hadi তথ্যের প্রতিটির ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য জানা সম্ভব হয় ন|। -এই কারণে গড় 
থেকে এর অন্তর্গত মানগুলির পার্থক্য বা বিস্তৃতি (Dispersion) নিরূপণ করা 
দ্বরকার। শ্রেণীবদ্ধ স্কোরগুলির (f) কেন্দ্রের দিকে যত বেশি প্রবণতা থাকে, গড়, 


হার্ট... শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
মধ্যমমান ও ভূষিস্টক ততই নিৰ্ভুল প্রতিনিধি হিসেবে গণ্য হয়ে থাকে, সে কারণ 
স্কোরগুলি প্রতিনিধির দুপাশে কিভাবে ছড়িয়ে a বিস্তৃত হয়ে থাকে তা জানা 
দরকার | স্বোরগুলির প্রতিনিধি বা গড় থেকে পার্থক্য ৰ! বিস্তৃতি যত কম হবে, 
ততই তাদের গড় বেশী প্রতিনিধি স্থানীয় হবে। প্রতিনিধির নির্তরঘোগ্যতা তার 
₹ দুপাশের স্বোরগুলির মানের উপর নির্ভর করে। aula 
ধর! ve, কোন একটি বিষ্যাঁজয়ে ৫* জন ছেলে এবং ৫* জন মেয়ের উপর একটি 
বুদ্ধি অভীক্ষা প্রয়োগ কর! হল। ফলাফল থেকে দেখা গেল মেয়েদের এবং ছেলেদের 
গড় নম্বর একই, কিন্তু মেয়েরা 20 থেকে 50 নম্বরের মধো পেয়েছে, কিন্ত ছেলের! 10 
থেকে 70 নম্বরের মধ্যে পেয়েছে | 
মেয়েদের স্কোরের বিস্তৃতি 21-50--29$ কিন্তু ছেলেদের স্কোরের বিস্তৃতি 
61 =70—9 কাজেই দেখ! যাচ্ছে যে, যদিও পূর্বোক্ত স্বোরের গড় সমান তবু মেয়েদের 
তুলনায় ছেলেদের স্কোর বেশী বিস্তৃত অর্থাৎ বেশী জায়গা জুড়ে আছে। Wear 
বিস্তৃতির ধারণা করতে হলে এই বিস্তৃতির পরিমাপের প্রয়োজন | 
বিস্তৃতি পরিমাপ করার নিয়ম : বিস্তৃতি চার উপায়ে পরিমাপ করা যায়; 
যথা (ক) প্রসার Range), (4) গড় পার্থক্য (Mean Deviation) (গ) চতুর্থক 
পার্থক্য (Cuattile Deviation) এবং (4) সমক পার্থক্য Standard Deviation) | 
(ক) প্রসার (Range): কোন তালিকার সর্বোচ্চ স্কোর থেকে সর্বনিন্ 
CHA অন্তরকে (difference) প্রসার বলে। পূর্বোক্ত উদাহরণে মেয়েদের CENAA 
প্রসার (Renge) হচ্ছে 50-29 = 51; এবং ছেলেদের স্কোরের প্রসার হচ্ছে 70-9 
. 61, aat বের সাহায্যে অতি সহজ বিস্তৃতি পরিমাপ কর! গেলেও, এই প্রণালী 
খুব সন্তোষজনক নয়। গ্রান্তীয় স্বোরের উপরই প্রসার নির্ভর করে। যদি কোন 
কারণে প্রান্তীয় স্বোর ছুটি খুব বেশী ঝড় বা ছোট হয়, তখন প্রসারের দ্বারা স্কোর- 
গুলি র বিস্তৃতি ধরা পড়বে না। মোট স্কোরের সংখ্যা অল্প হলেও বিস্তৃতি পরিমাপের 
ব্যাপারে প্রসার খুব কার্যকর হ্য় না। 


(খ) গড় পার্থক্য (Mean Deviation): কোন শ্রেণীর স্কোরগুলির গড় 
থেকে তার প্রতিটি স্কোরের চিহনিরপেক্ষ অন্তর ফলের গড়কে গড় পার্থক্য (Mean 
Deviation or MD) হলা হয়| একে Average Deviation বা সংক্ষেপে 
AD-a বল! হয়ে থাকে। 

গড় পার্থক্য নির্ণয় করার নিয়ম £ (১) প্রথমে স্বোরগুলির গড় fafa 
করতে হবে। 


পরিমাপের ব্যাখ্যা ২৪ 


(২) গড় থেকে প্রত্যেকটি স্কোরের চিহ্ন নিরপেক্ষ-অস্তর বার করতে হবে 1; 

(৩) অন্তরগুলির যোগ (+) এবং (+) বিয়োগ চিহ্নপ্তুলি sate করে, 
এদের সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে। 

(৪) সমষ্টিকে স্কোরগুলির মোট- সংখ্যা দিয়ে ভাগ করতে হবে। প্রাপ্ত 


কাগফলটিই নির্ণের গড় পার্থকা 1. ত MEN 
হৃতরাৎ, AD বা MD নির্ণয় করার XA হল । 
RD -Zdá L + 


এ = গড় থেকে ae স্কোরের wa; = | d |. afew নিরপেক্ষ 0-এর 
যোগফল অর্থাৎ প্রতিটি d-কে ধনাত্মক (Positive) হিসেবে গণ্য করতে হবে | 

N=মোট স্কোরের সংখ্যা | 

যখন ক্কোরগুলি অসজ্জিত অৰষ্থায় থাকে (When: scores are un- 
grouped) | উদাহরণ 


4, 6, 12, 18, 20, 24 এই স্কোরগুলির গড় পার্থক্য নির্ণর করতে হবে। 


facta স্কোরগুলির ay Stor Tee 204-23 =14 


এই গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের অস্তর হল 4—14=-10, 6-14—--5, 
12-14--87-18-14₹4720-146$.24-14710% ৩ 
AD বা ১৯৫1 ee 
_10+8+2+4+6+10 
aaa 


- 2-666 


যখন স্কোরগুলি শি EA scores are grouped): যখন ক্কোরগুলি 

সজ্জিত থাকে অর্থাৎ coats. বিভাজনের ক্ষেত্রে গড় পার্থক্য fafa করতে হলে 
পরপৃষ্ঠায় লিখিত নিয়মগুলি অনুসরণ করতে হবে | 

(১) গড় থেকে প্রত্যেক শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু অন্তর বার করতে হবে! 

(২) clas বিভাজন থেকে স্কোরগুলির গড় নির্ণয় করতে হুবে। 

(৩) মধ্য বিন্দুর অস্তর গুলিকে যথাক্রমে বিভাগের পরিসংখ্য! ছার! গুণ করতে হবে। 

(8) গুণফলগুলির aR মোট স্কোরের সংখ্যা. দিরে ভাগ করতে হুবে। 
তাহলে যে ভাগফলটি পাওয়া! যাবে সেটিই গড় পার্থক্য। 


we শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


ciate বিভাজনের ক্ষেত্রে গড় পার্থক্য নির্ণয়ের সুত্র হল 


No. 13 Table 


(X—M=d s 
2- | = +3085 |+ 6170 


Class-interval 


30—89 845 6770 
70—79 745 11 | +2085 |-+22935| . 22935 
60—69 645 50 | +1085 |-+542'50 =: 54250 
50—59 54'5 70 | + °85|+ 59°50 59°50 
40—40 | 44'5 43 | — 9115 |—393:45| ,393:45 

17-90-39" *) 345} “20 ~19'15 | —383'00| 383 00 
29—29: 5] 24°5 4 |o =2915 11660) > 116607 

N=200 75160171786 10 


 Xু=্মধ্যবিন্দু ; deny থেকে. প্রতিটি স্কোরের অস্তর ; £=প্রতিটি dcx £ 
ছার! গুণ কর! হয়েছে। 
সর |{ | ={d-র চিহ্ন নিরপেক্ষ যোগফল | 
Mean = 5365 ( ১৮-১৯ পৃষ্ঠ! দ্রষ্টব্য ) । 
31 fd | _ 178610 _g. 
লা 200 8 8 


(গ) চতুর্থক পার্থক্য (Quartitle Deviation): চতুর্থক পাৰ্থক্য বা Q হল 
কোন পৌন'পুস্ত বিভাজনের স্কোরের 75তম পার্সেণ্টাইল এবং 25তম পার্সেন্টা ইল-এর 
দূরত্বের অর্ধেক। sgire (Quartile) স্কোরের অন্তর্গত কোন স্কোর ATI 
এগুলি স্কোরের স্কেলে এক একটি বিন্দু। 25তম পার্দেণ্টাইল বা Qu, স্কোরের CHA 
প্রথম চতুর্থক এর নীচে শতকরা 25জনের স্কোর.থাকে। 75তম পাপে্টাইল বা 0, 
স্বোরের স্কেলে তৃতীয় চতুর্থক, মার নীচে শতকর! 75 জনের স্কোর খাকে। Q7 
উপরে শতকর! 25 জনের স্কোর থাকে। 03, এবং Oar বিন্দু ছুটি যেই পাওয়া 
গেল, অমনি Quartile Deviation বা Q-a zaf পাওয়া cra | সূত্রটি হল-- 


Q- 250 


(নির্ণয় করতে হলে 75তম এবং 25তম পার্সেন্টাইল নির্ণয় করতে হবে। মধ্যমমান 
(Mdn) যে উপায়ে নির্ণয় করতে হয় নেই একই উপায়ে 75তম এবং 25তম পার্সে্টাইল 
fade করতে হবে । Mdn. স্কোরের স্কেলে 00তম TASTE তরে Mdn. এর 
এর সঙ্গে পার্থক্য হল এই, Mdn নির্ণর করার সময় আমরা স্কোরের লংখ্য। অর্থাৎ 


পরিমাপের ব্যাখ্যা ১ 


New 2 দিয়ে ভাগ করি অর্থাৎ (=)! কিন্তু Q, নির্ণয় করার সময় N এর 3 
গণনা করতে হবে এবং 05 নির্ণয় করার সময় N এর এ গণনা করতে, হবে। কারণ 
স্কোরের সংখ্যা যদি N হয় তাহলে প্রত্যেক Quartile বা চতুর্থক হবে ম এর } 
“অংশ, এর থেকে 0 এবং 09 নির্ণয় করার দুটি za পাওয়া গেল।' 


Cumf, 
Q,=1+ নিল xi 


3N —Cumf, 


Qo el ra 


এখানে !=যে ধাপে Quartile পড়ে তার ঠিক ena / 
Cumf , = যে ধাপে Quartile পড়ে তার পূর্ব ধাঁপগুলির fa যোগফল 
fq= ধাপে Quartile পড়ে সেই ধাপ বরাবর 7 | f 
ঃ. শ্রেণীবিভাগের আয়তন বা ate | 2 


No. 14 Table 
Clser-interval | Midpoint | Frequeney (f) | Cum! Pre. F 
90-94 92: 2 60 
85-89 87 2 58 
80-84 82 4 86 
75—79 77 8 52 
10-74 | 72 8 44 
65-69 67 13 36:0 
60-64 | 62 9 23 
55—59 57 6 l4 
50-54 §2 | 5 8 
45-46 47 L | 8 
40-44 49 2 ! 2 
N=60 


Quartile Deviation a1 Q fata 

(ক) Q, fata করার স্থত্র__. 
N 
ট্রি Cumf 5 
রর: 
এখানে x n ru =15 

1=59°5 (মোট frequency-a $ অংশ অর্থাৎ 15 যে শ্রেণী 
বিভাগের অন্তর্ভুক্ত তার নিম্থপীমা ) 


ঙহ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


টা, Bin 02/55975778- =14. ১ 
fq=9, i=5. 


এবার eat প্রয়োগ করনে 


Q= - 595+ BEE 14%৮ 


= 59'54+% 
= 59°6+'56 
=60'06 

wO Qs নির্ণয় করার সুত্র 


45 


=154"/, 
=745+'63 
৮৮18. - 
এখন Q নির্ণয় করতে হলে-- 
০৫৪7৫ 
Q 2 x 


75'183 —60'06 
2 2 
[ ৫, এবং Qs এর মানন্ুত্ে স্থাপন করে ] 
15°07 


2 
=754 


পরিষ্বাপের ব্যাখ্যা ৬৩ 
(গ) সমক পার্থক্য (Standard Deviation): কোন শ্রেণীর রাশির 
গড় থেকে রাশিগুলির পার্থক)গুলির বগসমূহের গড়ের বর্গমূলকে এ রাশিগুলির সক 
পার্থক্য (Standard Deviation) বলা হয়। গড় পার্থক্য (AD বা MD) খেকে 
সমক পার্থক্য একটু TOE এবং গড় পার্থক্যের থেকে অধিক নির্ভরযোগ্য AF 
পার্থাকের দ্বারা আরও নিখু ত ফলাফল পাওয়া যায়। গড় পার্থক্য (AD ব1 MD) 
নির্ণয় করার সময় গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের অন্তরকে অর্থাৎ গুলিকে saree 
(positive) হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, তার ফলে পরিমাপ নিখু spam না.।:. কিন্তু 
সমক পার্থক্য (SD) নির্ণয় করার সময় গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের পার্থক্যকে অর্থাৎ 
“৭গুলিকে বর্গ করে নেওয়া হয়। ফলে সব স্কোরগুলিই ধনাত্মক হয়ে পড়ে! এতে 
‘’ যদি খণাত্মক (Negative) হয় তবু ৫ করলে তা ধনাত্মক হয়ে ধায়। কলে 
পরিমাপে আর ক্রটি থাকে না.। SD কথাটিকে গ্রীক fox. ০০৮১৪ 
প্রকাশ করা হয়। 
স্কোরগুলি অসজ্জিত থাকলে সমক' পার্থক্য নির্ণয় করার fran 
(Calculation of SD from ungrouped data) : 
(১) ave স্কোরগুলির গাণিতিক গড় (Arithmetic mean) ১: 


করতে হবে। 
(২). গাণিতিক গড় থেকে স্কোর om ডিসি অর্থাৎ qefan বৰ্গ afa 


করতে হবে। 
(৩) এ ব্গগুলির যোগফলকে স্কোরগুলির মোট সংখ্য। দ্বার। ভাগ করতে হবে। 


(৪) & ভাগফলের ব্গমূল (square root) বার করলে, প্রাপ্ত বর্গমূলই হবে 
সমক পার্থক্য বা SD. X 

তাহলে স্কোরগুলি অসজ্জিত থাকলে SD fafa করার স্থত্র হল-_ 

ea 3a s ; 

উদ্বাহুরণ £ 57744 2, 4, 6, 8, 10, 12 

প্রদত্ত স্কোরগুলির গাণিতিক গড় (Arithmetic Mean) =" = =7. 

গাণিতিক গড় থেকে প্রতিটি স্কোরের পার্থক্য 

d=-5,-3,-1,13.5 

d?=25, 9, 1, 1, 9, 25 

Nectar মোট লংখ্যা6 

শি. মলো,গ (iv) í 


৩৪ শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
বর্গগুলির যোগফল [34:]=254+94+14+14+94+25=70 
Pde IEE 
৮১0 we 
-,/2 
6 


3'415 
শ্রেণীবদ্ধ স্কোর থেকে সমক পার্থক্য বের করার faga (Calculation 
of SD from grouped data) : 
রাশিগুলি যখন শ্রেণীবদ্ধ থাকে তখন শুক্র হল-_ 
ge নী JSfd? 


o=SD বা! মক পাৰ্থক্য, পাত মোট সংখ্যা, £=পৌনঃপুন্ত | 
সাঃ = প্রতি শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দু ও গড়ের (Mean) অস্তর নির্ণয় করে, 
তার বর্গ করে তাকে f দিয়ে গুণ করে গুণফলগুলির ঘোগফল। 


উদ্বাহরণ s 
No: 15 Table . 
01588415655 X | f a fd. | ELLEN 
80-89 845 2 +3085 61°70 1903°4450 
70-79 T45 | 11 +2085 | 299'35 | "47819415 
60-69 645 | 50 +1085 | 64950 | 5886'1958 
50-59 545 | 70 + '85 59'50 50:5750 
40—49 445 | 48 +-9'15-.| 89345 30000675 
30-39 845 | 20 —1915 |-383'00 | 178344500 
20—29 94'5 4 | —29'15 |-116°60 33988900 
N=200 a 26955'5008 
' xfa” =26955'6008 
Mean=53'65 

SD al o= JE- NEEE 5008 _ 11:6 (approx) 


200 
ব্যাখা--এখানে প্রথম we হল শ্রেণীবিভাগ, দ্বিতীয় oe হল XA মধ্যবিদ্দু 
তৃতীয় Be হল f, চতুৰ্থ স্তম্ভ হল ‘2’ বা deviation অর্থাৎ গড় ও প্রতি শ্রেণী- 
বিভাগের মধ্যবিন্দুর অন্তর | 


[Mean = =f - 53:65] 


পঞ্চম স্তম্ভ হল £4=গড় ও প্রতি শ্রেনীব্ভাগের মধ্যবিন্দুর অস্তরকে f দিয়ে গুণ 
করে তার গুণফল ; 

14৯৫ এর বর্গ করে £ দিয়ে গুণ। 

Ifd’ =পূৰোক্ত fd? এর যোগফল | 

N=মোট f এর qa? | 


পরিমাপের ব্যাখ্যা ৩৫ 
SD গির্ণয় করার সহজ উপায় : 
দীর্ঘ পরিসংখ)। বিভাজনেয় ‘এ’ বা পার্থক্যগুলির" বর্গ এত বড় হয় ষে সেগুলি 
নিয়ে কাজ করতে খুব অস্থবিধা দেখা দেয়। সে কারণে SD নির্নয় করার একট! 
সহজ উপায় আছে। 
সহজ উপায়ে SD নির্ণয় করার xq হল 


oi ae 
T= কল্পিত গড় থেকে প্রতিটি শ্রেণীবিভাগের মধ্যবিন্দুর অন্তর | 
fd® =d এর বর্গ করে f দিয়ে গুণ। 
Sfd = fd? এর যোগফল | 
c? করিত গড়ের সংশোধনের বর্গ। 
N=মোট স্কোর সংখ্যা। 
i শ্রেণীবিভাগের atfe | 
উদ্বাহরণ : 


No. 16 Table 


Class-interval 


80-89 82 
10-79 99 
60-69 200 
50-59 70 
10-49 0 
30-39 20 

20-99 16 
437 

Bid*=188 2181-497 
৩২144 Ea 91 | 
৮৫৮৮0 


+ SDAI NE CO 
-10./ BF — (ony 


=10' 13519 =11'6 (apporx) 


Nae ।শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


ব্যাখ্যা £ পূর্বোক্ত পৌনঃপুন্য বিভাজনটির 40--49 শ্রেণী বিভাগের মধ্য বিন্দু 44+5-কে 
কল্পিত গড় qli Assumed Méan হিসেবে নেওয়া হয়েছে । - ইতিপূর্বে ২৩ পৃষ্ঠায় এই 
ছকেরই কল্পিত গড়নির্ণয় কর! হয়েছে। কাজেই 20--29 এই শ্রেণীবিভাগের d হচ্ছে 
(245—44'5)+10=-2| অঙ্গরূপভাবে সব কটি d নির্ণয় করা stata fd 
নির্ণয় করা হল একে f দিয়ে et করে। তারপর. শেষ ary £4. নির্ণয় কর! হল 
d afaa বর্গ নির্ণয় করে এবং তাকে f দিয়ে গুণ করে। fd -A যোগফল হল 437 | 


এইবার কল্পিত গড়ের সংশোধন অর্থাৎ ০ নির্ণস্স করতে হবে| এর সুত্র হল ছে 


অর্থাৎ fd গুলি যোগ করে মোট সমষ্টি অর্থাৎ N দিয়ে ভাগ করা, ০ হল “OL. 
তারপর ০-এর বর্গ করে নেওয়া হুল | 


অবশেষে omi fa" a ুত্রটি প্রয়োগ. কর! হল.। ফলাফল পূর্ব পৃষ্ঠায় 
লেখা হয়েছে | 


al AICR BA এবং পাহে “ভোল মান (Percentiles 
and Percentile Ranks) 3 
MARR হল পৌণঃপুন্ত বিভাজনের স্কোরের স্কেলের এমন একটি বিন্দু ষার 
নীচে শতকরা কিছু স্কোর ধাকে। আমরা ইতিপূর্বে Quartile সম্পর্কে আলোচনা 
করতে fics দেখেছি যে, মধ্যবিন্দু পরিসংখ্যা বিভাজনের স্কোরের স্কেলের সেই বিন্দু 
বার নীচে শতকর! 50 জনের cata থাকে এবং Q, বা Q; হুল তেলের সেই বিন্দু 
ঘার নীচে যথাক্রমে 25% এবং 75% স্কোর থাকে | যে ভাবে 'মধ্যমমান এবং Quartile 
fate করা হয়েছে অহ্ুরূপভাবে আমর! পরিসংখ্যা বিভাঙ্গন স্কোরের স্কেলে এমন বিন্দু 
নিরূপুণ করতে পারি ঘার নীচে 12%, 45%, 83% স্কোর থাকে। এই বিন্দুগুলিকেই 
পার্সেপ্টাইল (Percentile) বলা হয়। Pp এই প্রতীকের মাহায্যে এই বিন্দুগুলিকে। 
প্রকাশ কর! হয়। P বললে নেই বিন্দুটিকে বোঝাবে ধার নীচে শতকরা কিছু স্কোর 
aael Pra, Pio, Pao বললে যথাক্রমে সেই বিন্দুগুলিকে বোঝাবে ঘার নীচে 


বোঝাবে যার নীচে মোট স্কোরের 12%, 40%, 30% প্রভৃতি স্কোর আছে 


Median বা মধ্যবিন্দুর নীচে যেহেতু 50% স্কোর থাকে, সেহেতু Median- 
Percentile fga প্রকাশ করতে হলে ৮০ প্রতীক forces সাহাষ্যে প্রকাশ 
করতে ছবে। Saved Q, এবং Qy-ce qa Py, এরং Prs চিহ্নের 
যাধায়ে প্রকাশ করা হায়! , 


সি ই নী এলি 
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পার্মেণ্টাইল নির্ণয় করার পদ্ধতিটি Median নির্ণয় করার পদ্ধতির অঙ্গরূপ ত 

সুত্র হল চল রী 

নীচ থেকে উপরে গণনা করে Percentile নির্ণয় করার সুত্র 

এখন ৮০-পরিসংখ্যা বিভাজনের যে শতকরাটি নিরূপণ করতে হবে--যথা, 
20%, 30% qi 40% ইত্যাদি। X 

l=Pp যে শ্রেণীবিভাগে রয়েছে সেই শ্রেণীবিভাগের ঠিক aa | 

pN=Ppts পৌছতে হলে মোট পরিসংখ্যানের (N) যে অংশটুকুর প্রয়োজন | 

F=! এর নীচে অবস্থিত £ এর যোগফল | 4 ০৮৮ 

1 ষে শ্রেণীবিভাগে Pp রয়েছে সেই শ্রেণীবিভাগের পরিসংখ্যা খা (f) | 

i= শ্রেণীবিভাগের aria | 


/1No. 17 Table. 

Class-interval 4 f [৮4158 i] 
৪8116 B00 
70—79 18 199 
60— 69 51 181 
50—59 66 130 

E N E ES 40 বিতর 
30—39 16 এ 
202229 ২18 ৪ 44185 Lo 

| -N=200 |, 


ডাকি খরা বাক পূর্বোক্ত পরিসংখ্যা বিভাজনের করেকটি এসে 


নির্ণয় করতে চাই--70%,:40%, 30%.1 
ব্যাখ্যা : ~ aa Poo, © গুভূতির (৬৭ পূর্বোক্ত, তের 


সাহায্যে নির্ণয় কর! এবং তার ফলাফল বিবরণ লিপিবদ্ধ কর! হয়েছে। আমরা 


Py ot পাচ পণটাই a, fe ভাবে নির্ণয় করেছি তা বুঝে নিই |. রা, 
এখানে Pp হচ্ছে Pao | s Bats Wr re ; 
এখানে pN হচ্ছে 70% of 200 = 140 © 


140 পড়েছে 60-69 এই শ্রেণীবিভাগে, : সুতরাং এই শেণীবিভাগের fart 
অর্থাৎ 1 হবে 594; F হচ্ছে 1-এর নীচে অবস্থিত aye for যোগফল, অর্থাৎ 


(66+40+-16+-8)-130. .. ste নী 
fo WSS (যে শ্রেণীবিভাগে Po -পড়েছে তার 7. অর্থাৎ 60—69 ot 


বিভাগের কিটি-)। : £ হচ্ছে=10 রা 


৩৮ শিক্ষা-যনোবিজ্ঞান 


তাহলে এবার স্থত্র প্রয়োগ করে-_ 
Ppa pN-F ` 
p 14 (PAE ) xi 


চার --595+(1427130) x10 
=59'5 +. (10, 
=595 +(2) x10 


=595 +100 
| = 59'5+1:96= 61 "46. 
এইভাবে অন্যান্য পার্সেন্টাইলগুলি বার করতে হবে। 
[40% 2০০৪০]: P,o=495+ (30294) x10 
=51'99, 
[30% 200=60] ; Ps, =39'5+ (90784) x 10 


Zas 2 
=39:5+ 54% 10 


= 48'5. 
পার্সেন্টাইল মান (Percentile Rank): কোন পরিসংখ্যা বিভাজনের 
পার্গেণ্টাইল কিভাবে নির্ণয় করতে হয় তা আমর! ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। 
Percentile হল অবিচ্ছিন্ন স্কোর সারির মধ্যে এমন একটা বিন্দু যার নীচে. N-এর 
শতকরা তত ভাগ আছে। এবার আমর! পার্সে্টাইল atz (Percentile Rank) 
কাকে বলে এবং কিভাগে তা! নির্ণয় করতে হবে আলোচনা করব। 
শতের মধ্যে একটি ছাত্রের নধ্বরের সঠিক স্থান (The/Bosition on a scale 
of 100 to which the subjects’ score entiles him) হল Percentile Rank 
কোন বিশেষ ছাত্রের নম্বরের স্থান তখনই উপলান্ধ কর! ঘায় যখন অন্যান্য ছাত্রদের 
নম্বরের মধ্যে তার স্থানটি কোথায় নিরূপণ করি। Percentile Ranbete সংক্ষেপে 
PR বল। হয়| 
Porcentile-এর সঙ্গে Percentile Rank-a পার্থকা হুল, Percentile-a% 
বেলায় মোট পরিসংখ্যান বা N-aa শতকরা হিসেব করে নম্বরটি নির্ণয় করতে হয়। 
(পূব দৃষ্টান্তে Pro নির্ণয় করার সময়.70% of 200 (N) =140 fafa করা৷ হয়েছে)। 
তারপর পৌনঃপুন্ত বিভাজনের মধ্যে সেই নম্বরটি খু'জে বার করে যে বিন্দুতে পৌছই, 
সেই বিন্দুটি হল Percentile: কিন্ত Percentile Rank fata করার পদ্ধতি ঠিক 
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এর বিপরীত। এখানে ব্যক্তিবিশেষের স্কোরটি দেওয়া থাকে। সেই স্কোরের' 
নীচের স্কোরগুলির শতকরা হিসেব গণনা করতে হয় । যদি এই শতকরা! হয় 65, 
তাহলে স্কোরটির Percentile Pank বা PR হবে শতে 65. 
৩৭ পৃষ্ঠায় যে ছকটি দেওয়! হয়েছে (No 17 Table) তার থেকে 60 এবং 75 
Caras PR নিরূপণ করতে দেওয়া হল। 
ra হল 
pr=lr+(4=4)x¢ | 
সেই স্বোরটি যার Rank নির্ণয় করতে হবে | 
L=} শ্রেণীবিভাগের নিয্নসীমা যাতে স্কোরটি পড়েছে | 
F=a ব্রেশীবিভাগে স্কোরটি রয়েছে সেই শ্রেণীবিভাগের নীচের eR পৌনঃপুক্ে 
(cumulative frequency) | 
£= যে শ্রেণীবিভাগে স্কোরটি পড়েছে তার frequency. 
N মোট পৌনঃপুন্যের যোগফল | 
5= শ্রেণীবিভাগের ব্যক্তি | 
উপরিউক্ত স্থত্র অঙ্গসরণ করে 60 এবং 75 স্কোরের PR নির্ণয় করা ate | 


PR of 60=10 f130+ (6-55) x s1) 


200 w 
100 05 
রা 0651) 


= 290 00 X 1 32-55 = 66275 


PR of দন sis 5) x <18} 


00 {181 +2318} : 


চি 
-2091131+99] 
ei 
~ 200 

Percentile Rank নির্ণয় করার নিয়ম 
যখন পরীক্ষার্থীর স্কোর মানের ক্রমাহ্সারে সাজান থাকে তখন পুত্র হল_ 


pr=100- (1R -9) i 


x 1909 =95"45 
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খাতে P হল Percentle, 
; AOR হল Rank 
“N=ats পরীক্ষার্থীর সংখ্যা 
NP el Aad cata স্থান (R) 
" জগন্ময় "90 1 
frar 85 2 
চিন্তয় 70 ৪. 
রণধীর 65 4 
বীরেন 62 5 
অলক 55 6 
pure fren জীবন 50 7 
অশোক 48 8 
নগেন 40 9 
পুলকেখ 31 10 
এখন হিরঞ্ময়ের PR হবে-- 
7 ক্রা iye chs joo = 100 x250 
k: =100 10 85 
বীরেনের PR হবে-__ 
100x 5-50 
100- ae 
=100- 45 
=55 x { 
খুলকেশের PR হবে 
100- 100 x 100.1050 
=100- aes 


301 EPS-A = AAN -পৌনপুন্ত পেশা € 

ক্ৰম-যৌগিক রেখা (Ogive বা Cumulative Frequency Curve) হল ক্রম- 
যৌগিক পৌন:পুক্ত বিভাজনের লেখচিন্র। | 

ৰীচের Brien সাহা waite শৌনপু দেখা তন করার প্রানী 
বোৰান va 
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No. 18 Table. `; wy tie Ele 
‘Cum. fi | Cum. percentage f+ 


Classanterval HE: 


+ eigen 1 faite 


67 লেখ চিক গৌৰ দেখ ০ 
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একটি গ্রাফ পেপারে OX অনুভূমিক cat! এবং OY Sar রেখা fgs 
করা হল। OX বরাবর বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুর দর্ঘ্যকে 2 একক হিসেবে 
গ্রহণ করে নম্বরগুলির উচ্চনীমাগুলি লেখ! হল। গ্রাফটিকে সুদৃশ্য করার 
জন্য শেষ শ্রেণীবিভাগ হতে আর এক শ্রেণীবিভাগ পিছিয়ে সেই শ্রেশীবিভাগের 
উচ্চমীমা 195 লেখ! হল। OY রেখ! বরাবর Cumulative percentage 
frequency-wfa বর্গক্ষেত্রের একটি বাহুকে 2 একক ধরে নির্দিষ্ট স্থানে লেখা 
হল। OY উলম্ব রেখার ছুটি বর্ক্ষেত্র শ্রেণীবিভাগের শতকরা 4 বিন্দু ও 
105 OX রেখার প্রথম বিন্দু। এইরূপ (295,4, (365,12) 
(495, 32), (595,65),  (69:5,90:5),  09-5,99.9, _ (835, 100) 
স্থানাঙ্ববিশিষ্ট Rae স্থাপন করলাম। গ্রাফটি স্বদৃশ্ত করার জন্য আমরা 
(1950) স্থানাঙ্ক বিন্দু স্থাপন করলাম। 195 হুল শেষ শ্রেণীবিভাগের অর্থাৎ 
নিয়তম শ্রেণীবিভাগের উচ্চদীমা। তারপর প্রথম বিন্দু হতে আরম্ভ করে 
পর পর বিন্দুগুলি যোগ করলে 01৩টি পাওয়া যাবে। 


Sel Steers লা সহঙ্গাতি (Correlation) $ 
দুটি বস্তু বা গুণের সন্ন্ধকে পারম্পর্ধ বা সহগতি বলে। অনেক সময় 
দেখা যায়, ছুটি বন্ত বা ঘটনা পরম্পরের সঙ্গে এমনভাবে AF হয়" 
যে একটির মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটলে অপরটির মধ্যেও agat পরিবর্তন 
| দেখ! দেয়। যেমন, সরবরাহ বাড়লে দ্রব্য মূলের হাম ঘটে, পর্যাপ্ত বুটিপাত 
ঘটলে খান্তের উৎপাদন বেড়ে যায়। আবার শিশুদের উচ্চত। বাড়লে তাদের 
ওজন বেড়ে যায়। অনেক ক্ষেত্রে আমর! ব্যক্তির গুণের মধ্যেও এইরূপ ANE 
লক্ষ্য করি। যেমন কোন ব্যক্তির সঙ্গীতে দক্ষতার সঙ্গে সঙ্গে SAFA দক্ষত| দেখা 
যায়। কোনও ছাত্রের ইতিহাসে দক্ষত| প্রকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে ভাষায় অনুরূপ 
দক্ষত| লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় awe নিরূপণ করার প্রয়োজন আছে | যখন 
এই সম্বন্ধ পরিমাণগত তখন আমরা পরিসংখ্যানের সহপরিবর্তনের সাহায্যে ত 
নিরূপণ করার জন্য সচেষ্ট হই, তাহলে দেখ। যাচ্ছে, যখন gba তার অধিক চলের 
(variables) পারস্পারিক সম্পর্ক নিরূপণ করার eataa হয় তখন আমরা 
পরিসংখ্যানের সহপরিবর্তনের সহায়তা গ্রহণ করি। 


Atami বা সহগতি ছুপ্রকারের হতে পারে--ধনাত্মক (positive) এবং IAF 
(negative) | staa গতির উপর ভিত্তি করে এই শ্রেণীবিভাগ করা gai wfe 
একটি চলের হ্রাস বা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপরটির মধ্যেও অনুরূপ হাস বা! বৃদ্ধি ঘটে, 
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; তাহলে ছুটির সন্বদ্ধের পারম্পর্থ ধনাত্মক (positive) হবে | «fy কোন একটি চলের 
হান ঘটার সঙ্গে সঙ্গে অন্য আর একটি চলের বুদ্ধি ঘটে বা একটির বুদ্ধিতে অপরটির 
মধ্যে হাস লক্ষা করা যায় তাহলে দুটির সম্বন্ধের পারম্পর্দ খণাত্মক (negative) হবে। 
সহুপরিবর্তনের মান বা r নির্ণয় £ 
সহপরিবর্তনের মানকে (Co-efficient of Correlation) সাধারণত: ‘r’ 
অক্ষর দিয়ে প্রকাশ কর! হয়। r নির্ণয় করার নির্ভরযোগা প্রচলিত*পদ্ধতির 
নাম হল প্রোডাক্ট মোষেণ্ট পদ্ধতি (Product Moment Method) | 
৯২! cA এসাম্সে্উ পদ্ধতি (Product Moment Method)! 
এই পদ্ধতি অঙুসারে প্রথমে পরীক্ষার্থীর প্রতিটি স্কোরের গড় পার্থক্য (Mean 
Deviation) নির্ণয় করতে gal প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর ছুটি করে স্কোর থাকে, ফলে 
প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর ছুটি করে গড় পার্থক্য x এবং 7 পাওয়া যায়। এরপর গড 
পার্থক্য দুটিকে গুণ করে নিতে হয়, তাহলে xy পাওয়া যায়। তারপর 4গুলির 
মোট যোগফল ১2» নির্ণয় করতে হয় । 
তারপর স্কোর শ্রেণী ছুটির 5. D. বার করতে হয়। যথা, ০% এবং cyt 
তারপর ছুটির গুণফল (০৮:০১) বার করে মোট সংখ্যা N দিয়ে গুণ করতে হয় 
তাহলে পাওয়া যায় Nox ০)| তারপর 5:%)কে Nozay দিয়ে ভাগ করলে 
স্কোর শ্রেণী ছুটির r পাওয়া ষায়। স্থতরাং প্রোডাক্ট মোমেণ্ট পদ্ধতি অনুষায়ী 


সহপরিবর্তনের মান নির্ণয় করার স্থত্র হল 
Ixy 27261 Lay 


= 


NOE মাহ ইত ABP VEIT 
N N 


উদাহরণ: 5 জন পরীক্ষার্থীর ইতিহাস ও ভূগোলের স্কোর নেওয়া হল | 
স্কোরগুলির সহগতির মান (Co-efficient ও Correlation) ব| r কিভাবে 
নিরূপণ করতে হয় তা দেখান হচ্ছে l 


No. 19 Table. 

a 2) (3) (4) (5) 06. 

পরীক্ষার্থী ইতিহাসের স্কোর ভূগোলের স্কোর x Fo RMR উঃ 
রাম 25 টি কাজা bs, 507 36 2% 
35 18 24 an ae =37 1 9 
মধু 14 7 25:20: 100 25 409 
শ্যাম 22 30 3 3 9.9 
বিপিন 16 42 Ee SUNT US AY 225 


we শিক্ষা-মনোরিজ্ঞান 
ইতিহাসের স্কোর £ 25, 18, 14, 22,156. 1 মিন =19 ] 
মিন থেকে পার্থক্য (a) =6, =E, 55, F3, _3 : 


50882. 
সি V 80 V.668 23117 


KNEET =0'42 


(Del Sees. etea পদ্ধত (Rank Difference 
Method) £ ies 


$ 


_ প্রভা মোট পদ্ধতি (Product Moment Method) ছাড়াও সহ্গতির 
মান নির্ণয় করার আর একটি পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতিকে বল! হয় সারিগত, 
পার্থকোর পদ্ধতি (Rank Difference Method) | এই পদ্ধতিতে ছুটি cetaa 
সারি কোরে স্কোর RBs মধ্যকার, পার্থক্য থেকে সহগতির মান নির্ণয় করা 
হয়। এই প্থতিটি খুব safe পঞ্ধতি | এই পদ্ধতিতে ave বার করার আর একটি 
AML ai (0) । 1২১12 


(এই.পদধতি অনুসারে রথে পরীক্ষাথদের cata sent manst করা হয় 
আর সর্বোচ্চ স্কোরের অধিকারী ব্যক্তির Rank হবে 1. তার নীচের স্কোরটির Rank 
হবে 2; যদি ছুজন পরীক্ষার্থী একই স্কোর পায়. তবে তাঁদের প্রত্যেককে পরের ছুই 
সারির মধ বত স্থান বসান হয়। তারপর প্রত্যেক পরীক্ষার্থীর সারি ছুটির মধ্যে 
পার্থক) নির্ণয় করতে হয় | বেষন, কারও যদি প্রথম স্কোরের Rank হয় 4, দ্বিতীয় 
স্বোরের Rank হয় ১৯ তবে তার ‘Rank Difference হবে 2.° a? Rank 
Difference-c# D বলা হয়, D-এর যোগফল সব সময়ই শৃস্ত হবে। তারপর ঠা 
বর্গ করে নিতে হবে | এরপর 1)ঃর যোগফল নিৰ্ণয় করতে gra | 


pata করার TEAS 


2 65D? | 


] Pi- NIN? 1) 


উদাহরণ: 12 জন বালকের ইতিহাস পরীক্ষার score ও nta পরীক্ষার 
teores mae নির্ণয় করা হচ্ছে। 
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No. 20. Table wR f We 
eG TT POET 6) 6 7), 
Oat ভি) 


বালক | Score | Score ভূগোল পার্থ ay | পার্থক্যেয় 
ইতিহাসের! ভূগোলের | পরীক্ষার | পরীক্ষার : (D) বর্গ DF 
পরীক্ষা | পরীক্ষা [Score-R;Scorê-R, =R, ~R; 
এর সারি এরসারি-| ২.3 
ক 7 8 12 Il ডা 2 
খ | 9 6 11 12 =f 1 
গ ‘11 14 9 9 OFT ihe TO 
q 13 13 7 10 -3 9 
ঙ 15 23 ONS EA 5 25 
5 19 42 2 Bey 0 Q: 
z 22 20 1 3 4 4 
জ 18 145 dala RIS 5 25 
i a 10 15 10 7 3 Oy, 
ee 12 16 8 6 2 4 
ট 17 19 Aor ORGA 0 0. 
7৮542 18 নিপল 0 0 
ee 2D? =78 


ং স্তম্ভে বালকের সংখ্যা দেখান হয়েছে। নং স্তম্ভে ইতিহাস পরীক্ষার ' স্কোর i 
a: স্তম্ভে ভূগোল পরীক্ষার স্কোর। ‘ছ’ পেয়েছে সবচেয়ে বেশী স্কোর, 22 ইতিহাস 
পরীক্ষায়। সেকারণে ইতিহাস পরীক্ষার স্কোরের সারিতে তার Rank হল 1. চি" 
পেয়েছে 16 তাই, তার Rank হল 2. এইভাবে সকলের সারি করা হল। তারপর 
9914 6৮505 1 _ 6 X78 hi 
(22078204475) 
=1- 468 ০০103 
12x14 143 
ভূগোল পরীক্ষার স্কোর RTA সারি করা হল। এখানে SG? পেয়েছে 23, কাজেই 
তার Rank হল 1 “৮” পেয়েছে তার থেকে কম অর্থাৎ 21, কাজেই তার Rank হল 
2. এইভাবে সকলের সারি করা হল। এবার ছুই সারির পার্থক্য বা D বার করা 
হুল | যেমন, ক-এর D হল (12--11)-1, খ-এর D হুল (11 -12) -1 ইত্যারি । 
7)গুলির মোট যোগফল'0 হয়েছে (নং eee) | Tat re গুলির বর্গ করে নব 
বর্গগুলি যোগ করা হল |: cette বা SD? হল 78. এবার TAR প্রয়োগ করে 
স্কোরগুলির সহগতির রা বাঁ ০ পাওয়া গেল "73, 
Raw Score and Foint Score £ 
পরীক্ষক পরীক্ষার্থীর উপর বুদ্ধি-অভিক্ষা! ও sate মানসিক অভিক্ষাগুলিকে 
প্রয়োগ কোরে, পরীক্ষার ফলাফলকে সাংখ্যসানে প্রকাশ করেন। সাধারণতঃ একে 


=——='73 approx. rof 


se শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 


Raw Score বা কাচা নম্বর বল! হয়| এইসব কাঁচ! নম্বর অর্থহীন, কারণ এই নম্বরের 
নহায়তায় কোন পরীক্ষার্থী মোটের উপর ভাল কি মন্দ বোঝা যায় না। তাছাড়া 
মানসিক অভীক্ষাগুলির সঙ্গে পাশ-ফেলের? কোন প্রশ্ন জড়িত নেই। 

Point Score (পয়েপ্ট স্কোর ) হুল ‘Raw 9০০:০৮এর পরিচিত সংস্করণ | এই 
পয়েন্ট স্কোর নির্ণয় করার নিয়ম হুল-_ছাত্র যে যে প্রশ্নের নঠিক উত্তর দিয়েছে, লেই 
সেই প্রশ্নের জন্য প্রাপ্ত ৪০০৮e-এর যোগফল fata sz | 

যখন কাচ! স্কোরগুলিকে সাধারণ স্কোরে রূপান্তরিত কর! হয় এবং যার দ্বারা অন্ত 
পরীক্ষার্থীর সঙ্গে নির্দিষ্ট পরীক্ষার্থীর তুলনা সম্ভব হয় তখন তাকে ‘Derived score’ 
বলা হয় । এই score তিন প্রকারের হতে পারে ঃ (১) কোন শিশুর স্কোরের সঙ্গে 
বিভিন্ন বয়সের গড় শিশুর ধোগ্যতার তুলনা | (২) কোন শিশুর স্কোরের সঙ্গে বিভিন্ন 
গ্রেডের গড় শিশুর সমস্তার তুলনা । (৩) একই বয়সের বা! গ্রেডের ছাত্রদের ঘোগ্যতাঁর 
পারস্পরিক তুলনা | এই স্বোরগুলিকে বলা হয় Age Score, Grade Score wat 
Scale Score | বুদ্ধিগত অভীক্ষার কোন স্কোরকে ষেমন মানসিক বয়সে (MA) 
রূপান্তরিত কর! ধায়, তেমনি কোন শিক্ষা সংক্রাত্ত অভীক্ষায় প্রাপ্ত Raw Score-c# 

শিক্ষাগত বয়সে (EA) রূপান্তরিত কর! যায়। ১* বছরের EA পাবার অর্থ হস 
দশ বৎসর বয়স্ক শিক্ষার্থীর গড় যোগ্যতা! নিরূপণ করা। 

Grade score কাকে বলে? চতুর্থ grade~aa প্রারম্ভে শিক্ষার্থীর গড় কাচা 

নম্বরের সমান কোন শিশুর axa হলে, শিশুটি 4:0 Grade score লাভ FAA I 
‘Seale 5core’-এর বেলায় প্রদত্ত ছাত্রদের বয়স ও গ্রেডের বন্টন থেকে $০816-টি 
texi যায়। 

আমর পূর্বেই বলেছি যে কাচ! নম্বরের সহায়তায় শিক্ষার্থীর যোগ্যতার. ঠিক: 

পরিমাপ হয় না। wate শিক্ষার্থীর কাচ! নম্বরের সঙ্গে তুলনা করলে শিক্ষার্থীর 
যোগ্যতার কিছুটা ধারণ! কর! ষেতে পারে। এ কারণেই Norm-at প্রশ্ন এসে 
যায়। কোন একটি বিশেষ দল রা টাইপের প্রতিনিধি স্থানীয় সংখ্যামান হল Norm 
(Norm is a representative or Standard value of pattern fora 
group or type)! পরিসংখ্যানের দিক থেকে এটি Mean, Mediana} Modect 
কোন একটিই হতে পারে--যাকে কোন একটা অভীক্ষার প্রতিনিধিস্থানীয় মানরূপে 
গ্রহণ করা যেতে পারে। ‘Above the norm,’ ‘below the norm,’ খুবই 
পরিচিত শব্ধ । অর্থাৎ কোন শিক্ষার্থীর স্কোর" যদি বিশেষ শিক্ষার্থা-দলের ete 
নম্বরের গড় থেকে কম হয় তাহলে ‘below the norm’ এবং aie বেশি হয় তাহলে 
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“above the norm’ কথাটির ব্যবহার করা হয়। ধর] যাক, 10 বছরের শিক্ষার্থীর 
একটা গ্রয়োগসিদ্ধ অভীক্ষা আমরা প্রস্তুত করতে চাই। এ বয়সের প্রতিনিধিস্থানীয় 
একদল (ছেলেমেয়ের উপর এ অভীক্ষা প্রয়োগ করে দেখতে হবে তাদের প্রাপ্ত নম্বরের 
AG কত। দেখা গেল 10 বছরের ছেলের! 20টির মধ্যে 10টি প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। 
তাহলে এই Raw 3০০/০-টি এ অভীক্ষার দশ বছরের Norm-a পরিণত হবে। 

Norm শিক্ষার্থীর উৎকর্ষের কোন পরিমাপ নয়। Norm হল তুলনা মুলক 
দক্ষতা বিচারের পরিমাঁপক | Norm-at সাহায্যে গড় যোগ্যতার সঙ্গে কোন 
শিক্ষার্থীর ব্যভিগত ষোগ্যতার তুলনা করা যেতে পারে । এই গড় যোগ্যতা খুব উচু 

বা নীচু বা মাঝামাঝি, norm থেকে তা কিছু বোঝা যায় না। 


Standard Score (প্রমাণ স্কোর )£ 

কোন একজন শিক্ষার্থী বিভিন্ন বিষয়ে যে নম্বর পেয়েছে তার তুলনা-যূলক বিচার 
কাচা নম্বর থেকে সম্ভব নয়। সকল বিষয়ে গড নম্বরের সঙ্গে এ নম্বরের পার্থক্য 
নির্ধারণ করে তা বোঝা যেতে পারে । এখন কোন শিক্ষার্থী যদি দুটি বিষয়ে গড় 
নম্বর থেকে বেশি নম্বর পায়, তাহলে এ ছুটি বিষয়ের মধ্যে কোন্টিতে 
তার ব্যৎপত্তি অধিক তা কিভাবে নির্ধারণ করা. সম্ভব? আবার. ছুটি 
প্রতিযোগী ছাত্রের পরীক্ষার ফলাফল থেকে জানা গেল ষে প্রথম -ছাত্রটি ছুই 
বিষয়ে এবং অন্য ছাত্রটি অপর তিন বিষয়ে দক্ষতা দেখিয়েছে । এক্ষেত্রে নির্ভুল 
তুলনামূলক বিচার কিভাবে সম্ভব? এসব ক্ষেত্রে কেবলমাত্র Mean বা গড়ের সাহায্যে 
বিভিন্ন বিষয়ের ফলের মধ্যে কতখানি সামঞ্জস্ত আছে তা নির্ধারণ করা যায় না। 
“তখন প্রয়োজন হয় ‘Standard Score’ বা প্রমাণ স্কোরের | 

প্রমাণ স্কোর বা ‘Standard Score’ কোন এক)» বিশেষ ছাত্রের যোগ্যতাকে 
তার দলের অন্যান্য ছাত্রের যোগ্যতার পরিপ্রেক্ষিতে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করে। 

প্রমাণ স্কোর নির্ণয় করার নিয়ম হল প্রথম দলের শিক্ষার্থীদের স্বোরগুলির 
সমক পার্থক্য (Standard Deviation) নিরূপণ কর1| তারপর দলের গড় নম্বরের 
সঙ্গে নির্দিষ্ট শিক্ষার্থীর স্কোরের ব্যবধান নিরূপণ করতে হবে (চিহ্ন নিরপেক্ষভাবে 
নয়)। তারপর এই পার্থক্যকে সমক পার্থক্য দিয়ে ভাগ করলে প্রমাণ স্কোর 


পাওয়া যাবে। 
ee: —=M=S . 
Ta হল $ Sigma Score SD) 


অর্থাৎ প্রমাণ স্কোর ~~ ane পার্থক্য 


৪৮ শিক্ষা-মনো বিজ্ঞান 

* উপরিউক্ত পদ্ধতিতে Standard স্কোর নিরূপণ করা কিছুটা জটিন ব্যাপার | 
সেই কারণে কাচা atate Standard Score-a পরিণত করার একট! নতুন পদ্ধতি 
উদ্ভাবিত হয়েছে। একে বলা হয় Teata বা T-Scale |W. AF Macall এই 
পদ্ধতির আবিষ্কারক | T-Scale-g গড়কে 50 ধরা হয় এবং সমক পার্থক্য 10 
ধর। হয় গড়'পিকল লময়ই 50, যদি কোঁন Score গড় স্বোরের উপরে থাকে তাহলে 
স্বোরটি হবে, 50-+10=60 | আবার গড় থেকে নীচে থাকলে হবে 50=10=40. 
T-stale-aa সামা 0 থেকে 100 পর্বস্ত। এর একক হল 1 এবং Mean 50. 
T-cattas মাপকের বিভিন্ন অংশ সমান । 

_. Rating Scale: আমেরিকার ‘Council of Education এই স্কেলের উদ্ভাবন 
করেছেন। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণের ৷ পরিমাণগত, পরিমাপ এর ছারা সম্ভব 
er |) শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব-নংলক্ষণের (traits of personality) বিচার করতে fica 
আমরা দেখি তাঁর মাজার প্রশ্ন এসে খায় । যেমন, কোন ব্যক্তি অত্যধিক সামাজিক, 
মাঝামাঝি সামাজিক বা কম সামাজিক হতে পারে । কোন বিশেষ শিক্ষার্থীর এক 
একটি বৈশিষ্ট্যের পরিমাণগত পরিমাপ নির্ধারণ করতে পারলে অপর শিক্ষার্থীর 
বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাকে তুলনা করা যেতে পারে। 
৷ রেটিং স্বেল পদ্ধতিতে কোন একটি গুণ ay বৈশিষ্ট্যের সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ 
করার জন্য স্বেলের ঠিক কোন্‌ পর্যায়ে তার গুণটি অবস্থিত সেটি পরিমাপ--করা হয়। 
aa, ‘অধ্যবসায়ী” এই বৈশিষ্টির রেটিং cam এভাবে তৈরী করা CUE 
পারে 7 এ 


১, agate 
~" ) wy : ORE Be eal) TELL LAUR 

i | $ ৮ < 571 yy ং | ন 
BEBE) ৮.১, » মাঝামাঝি TA 


| 


উপরিউক্ত দৃষ্াস্তটি একটি তিন মাত্রার স্কেলের qora i তবে এই স্কেল “তিন; 
মাত্রার, পাচ মাত্রার, সাত atata বাঁ কখনও দশ মাত্রারও হতে পারে । 

কাচা নম্বরের সাহাধ্যে শিক্ষার্থীর উৎকর্ধের মাত্র! সম্পর্কে কোন ধারণা কর! দায় 
না এবং অপরের লঙ্গে তার তুলনামূলক আলোচনাও সম্ভব হয না, কিন্ত রেটিং স্কেদের 
সাহায্য শিক্ষার্থীর ব্যক্তিবের বৈশিষ্টাকে অপরের সঙ্গে তুলন। কর! চলে 

এই স্কেলের wafer হুল পরাক্ষার্থী তার পরিচিত ব্যক্তির কোন ৩৭ পরিমাপ 
করতে face স্কেলের একটা বিশেষ উপধোগী স্থানে তাঁকে বসিয়ে দিতে পারেন। 


, পরিষাপের ব্যাখ্যা ৪৭, 
অনুশীলনী 


1. What is the meaning of frequency distribution and how is 
arranged from raw data? Explain with illustration, 
9. Tabulate the follwing 69 Scores into a frequency distribution 
using an interval of Seven. Begin the first interval with 0 
22, 25, 15, 31, 18, 18, 40, 29, 20, 24, 26, 10, 25, 17, 
41, 15, 24) 111 48, 11, 18, 29, 97, 40, 26, 99, 86, 31, 
22, 30, 22, 32, 24, 16, 26, 18, 86, 30, 21, 6, 7,83, 
96, 25, 31, 15, 25, 59, 4,81 96; 16, 17; 34;-10, 14, 
18, ‘18,7 21, (24, 238,086, 31) 42, 17, 8, 81, 14,80, 
3... Write short notes on: (a). Mean, (b) Median, (c) Mode, 
(d) Mean deviation, (e) Frequency Polygon, - ({) Assumed Mean. 
wok Coitipate the’ Mean, ae ৮: and the Mode for the following 
frequency, distribution. ! } 


‘Scores As to 
43°50—44'50 2 
4475—4575 © me 1 
460—470 ! (118 
47°25—48.95 00 0৫76 
48°50—49°50 17 
49°75—50°75 : 27 
510-520 52 
brsbiaie ( "5225-53025 if |) 81177112945 
১3505450117 TEY 186. 
Wey 54°75—55'75 8 
< 560—570 4 
57 25—58'25° 1 
j 170 
8. - Mean = 51°58 
Median = 61679 
Mode = 51°463 
5. Find out the median from the scores. 
16, 18, 12, 9, 30, 20, 25, 6, 10, 40. [Ans. 17 
6. Caloulate mode from the following grouped ‘scores, 
Midpoint (=X) Prager (=4 d oe 
15 
14 ৰ 
13 3 
3 12 Ju 10 
0001 11 12 
? À 10 ~ 15 
l 9 l 20 
7 8 33 
á 7 16 
6 এ 
5 i 
4 2 
N=110 [Ans. 8'1 


4 (iv) 
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7. Calculate the Mean by the short Method from the following 
frequency distribution. 


| Class-interval 40769. 
40৬ ont 60. rit) 7:1160 500 | 250 50 
[ Ans. 875 
8. Draw a frequency polygon and a histogram from the following 
frequency distribution. 
50- ছি না জা 


eee 20-2 29130 = 89/40 — 49 
fre 16 5 40 


1719, ay do you mean by dispersion ? What is meant by Range ? 
Explain with suitable. examples ? 

10. What are the measures of variability or dispersion ? How 
would you determine Quartile Deviation ? 

11. Find the quartile deviation from the following distribution. 


30-89) 


1 


Class-interval f Cum, f 

120—139 50 1000 

100—119 150 950 

80—99 500 800 

60—79 250 300 

40—59 50 50 

i JAns. 11 

2. Find the ৪ Quartile, (b) Mean a and (c) Standard 
deviation from the following distribution 
Class-interval (=X) f (= frequency ) 
195—199 1 
190—194 2 
185—189 4 
180—184 5 
175—179 8 
170—174 10 
165—169 6 
160—164 4 
155—159 4 
150—154 9 
145—149 3 
140—144 1 
[১০0-898 
S. = 
= 10°04 
BD = 1263 


19. Find the standard deviation from the following distribution. 


i deviation from the following distribution 
nimni (oe) JE- _Olass-interval (=a) . ও বি 40 — 4146 — 49)50— 54 
(=f) cs 


a 


পরিমাপের ব্যাখ্যা ৫১ 


14. Calculate the standard deviation by short method from th 
following distribution. fi 4 পা 
Olass-interval (= 2) Frequency (f) 

50—54 3 


45—49 
40—44 
35—39 
30—34 
25—29 
20—24 
15—19 
10—14 
5—9 


9595 PE OOO 


' [Ans. SD = 1205 
15. Find the percentile ranks of the scores 80 and 95 from the 
following table. i 


Class-interval Frequency Cumulative Frequency 
120—139 50 1000 
100—119 150 950 

80—99 500 800 
60—79 250 300 
40—59 50 50 


16. Define correlation, coefficient of correlation and partial correla- 
tion and indicate their uses in educational measurement. ` 

17. Compute the coeficient of corelation by the rank difference 
method between the two sets of scores given in the following table 
and comment on the result. 


Student Marks in History Marks in Mathametics 
A 52 48 
B 88 40 
0 35 50 
D 49 36 
E 50 42 
F 54 38 
G 60 58 
H 46 44 
I o 25 42 
J , 89 48 
18. Find the correlation between the two sets of scores given below 
using the Product Method and Rank Difference Method. 
Subject Scores (x) Scores (x) 

A 40 190 

B 36 140 

0 43 141 

D 48 143 

E 45 188 

বি 58 149 

G 93 142 

H 45 166 
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|] - 

19. How do you distingtiish’ between raw score and point secre ? 
What is meant by a norm ? How is it calculated from raw scores ? 
How many kinds of norms are there ? | | ~} 

20. What is standard score ? How is it determined ? What is 
T-score ? What is its utility ? t 

21. What is a rating-scale ? Describe briefly the steps you would 
take in proparing a rating scale. What is its limitation ? 

Q. 22. The following marks were obtained by 28 pupils inan 
arithmetic test. } 

18, 98, 26, 44, 52, 60, 52, 44, 40, 98, 88, 86, 84, 96, 86, 80, 74, 
76, 72, 62, 66, 52, 44, 30, 84, 80, 82, 74. » Draw a histogram of 
frequency distribution and calculate arithmetic mean and standard 
deviation of the scores. [0. U. 1963 


P| i; J 


H o bO bO H bO H DO h Hiie H wm EEE 


1... 


f 
চি... 
= » 710 = 14180 i 


গাণিতিক গড় (Arithmetic 50880 ৮৯%2৮3488695 i eri AE 
সমক ATE} (Standard deviation)» iia 
sa’ svi Ob 
VE) 1. 
> ৮ ee RL) 
5 V0 (70) 
98 28 


- pr -625 á 


= 6 
= 22°87 (approx) 


uio s 2: 


পরিমাপের ব্যাখ্যা P ৫৩ 


Q. 28. The following marks were obfeined by forty six students 
in an examination : সা হায় ঃ 

94, 25, 94, 25, 31, 22, 30, 24, 2, 97, 28, 29, 19, 28, 27; 25,730, 
31, 26, 30,82, 30, 25, 32, 26, 24, 96, 29, 24, 17, 29,- 29, -27,- 30, 
96, 25, 30,98, 30, 26,,.23, 20, 25, 15, 21. 

Draw a histogram of frequency distribution and calculate. arith- 
metic meañ and standard deviation of the scores, a 


i : ‘Lo. U. 1964 
Ane.” এখানে কল্পিত গড় (A)=24 ধরা হল। 
Scores frequency |.,fx d'=X—A fd’ | id? 
x a JE 4 
ঢা Mb -9...] 59 81 
17 1 S17 -7 T 27 49 
19 Wey ET -5 | -5 25 
20 1 20 =t -4 16 
2l 1 21 -3 | -3 9 
22 1 AA = hs 90 rf 2 4 
23 1 3 | 41, 12 1 
24 5 120 0 om 0 
| ৭ 175 1 7 7 
26 5 130 2 10 20 
97 3 81 3 9 27 l 
28 8. | 84 4 19 48 
29 Mc 116 5 | 907| 100 
30 7 210 ৪ 42 | 252 
81 2 62 7 14 98 
39 3 64 ৪. | 16 | 198 
N=46 | Sfx sya |) sya’? 
=1179 =99 | =865 
গাণিতিক গড় (Arithmetic mean) = =f = UTP 9516 YL) Hag 
| | ede aves 78452 
লমক পার্থকা (Standard deviation) =,/ =F — 27 
5 a (99)' : 
46 46 |! 


= J/1488 879 (approx) ২. 
`Q. 24. Find the mean, median and staridard deviation from the 


following distribution of scores. 7৮4 BORE ue 
: Scores Frequency “ $ 
91-25 95860, 3 a 
16-20 allen 2015 
11-15 227 নং 
6-10 or YS Dole - 
ব্য. 1968 


হী 1-% 717) 


es i শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
Ans, malik oi atta 13 = = | 


এখানে স্বোরগুলিকে কম থেকে বেশীর a সাজানে! হয়েছে | 


ও = Correction = = a 


গড় (mean)= AM+ci=13+4+ — i. x5 
=13-'17x5=1215 (approx) 


(7) 


. এখানে Noa এবং প্রথম দুইটি frequency’a যোগফল = 16, উহা 21 gre 


কম। প্রথম তিনটি frequency’s যোগফল = 32, উহ! 21 হতে বেশী .. মধ্যমান, 
11-15 বিভাগে থাকবে । উহার Limit 105 - 15'5 
তাহলে__ 


4=10'5, f=16, Sm=16, i=5 
FA প্রয়োগের ছারা আমরা পাই-_. 
মধামমান (Modian)=10'54+ 21-16 x5 
=105+1'56=1206 (approx). 
সমক পার্থক্য (Standard deviation), 
৮. এন (2 ) > 
=5/ 47 (= T £) 


42 42 
m5, x12- 
422 
-> * V1995 = iG * 43.87 = 5'29 
“৪ JTD 


= 96°19 (approx) # 
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৫. 25. The following marks were obtained by fifty students in 
f -an examination. 
& 81, 13, 20, 31, 30, 45, 38, 49, 30, 30, 30, 46, 36, 2, 41, 44, 18, 
£25, 44, 80, 19, 5, 44, 15, 9, 18, 7, 25, 12, 30, 6, 22, 24, 31, 16, 6, 
89, 32, 21, 20, 42, 31, 19, 14, 23, 28, 17, 53, 2, 21. 
Draw a histogram of frequency distribution. Calculate (a) median, 
«{b) arithmetic mean and (c) standard deviatition of the scores. [0.0.1969 
Ans. নম্বরগুলিকে মানের ক্রমানুসারে সাজালে দীড়াক়-_ 
2, 2, 5, 6, 7, 9, 12, 18, 14, 15, 17, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 21, 22, 
, 24, 25, 25, 28, 30, 80, 30, 30, 80, 30, 31, 31, 31, 31, 89, 36, 38, 
, 41, 42, 42, 44, 44, 44, 45, 46, 53. 
মানের সংখ)1 50. স্থতরাং $৯50তম এবং 3 (50+2)তম সংখ্যাছয়ের গড় 


অধ্যমমান হবে। এখানে 25তম ও 25তম সংখ্য! হচ্ছে 25 ও 25. তাহলে 
মধ্যমমান = 3(254-25) = 25 (approx) 
এখানে কল্পিত গড় (A)=28 ধর! হল। 


i Scores ear ais {x W=x-Al fd fa 
REI Ls Toop Hl EUG stds 
ৰ 2 2 4 —96 | —52 |1852 
5 1 5 —93 | —23 | 599 
Kk 6 2 12 —22 —44 | 968 
7 1 7 Me TNE EE A pe Sb ; 
9 1 9 —19 | —19 | 361 
19 1 ig + —16 | —16 | - 256 
13 9 96 —15 780 | 450 
14 1 14 ৮14: |) 14 198 
15 9 30 —13 | —26 | 388 : 
17 1 17 Es rs ds OE 
18 1 18 70. ts 3G 100 
19 2 38 27117871715 
90..1.. 2 ‘40 — 9! | —16.| 198 
| 21 2 49 NY CASEI 98 
22 1 92 —6 — 6 36 
23 1 23 Sekt as 95 i 
24 1 94 = 4 | 16 h 
95 2 50 ET EA Caren N 18 
28 1 28 0 0 0]. 
30 6 180 2 12 24 
31 4 128 3 12 36 
32 1 32 4 4 16 
36 1 36 8 8 64 4 
38 1 38 10 |, 10 | 100 
39 1 39 11 RAP RETI 
41 1 41 13 13 | 169 
49 2 84 14 28 | 899 
44 3 199 16 48 | 768 
45 1 45 17 17 | 289 
46 1 46 18 18 | 324 
53 1 58 95 25 | 625 
N=50 | Six সান’ | ডান 


2 =1271 = — 1929 18598 
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(9 গাণিতিক গড় (Arithmetic Mean) = e =A = 9643 
as পার্থক্য ‘(Standard deviation) a 4 


a + 4 
a, / Bia’? (তি YF oR G8 
ia Nes ( N ) Į i 
~ ms 58523 -( — 199 2 raf 
i 50: 50 
৯4170467666 
pope ee M6880; 2879 (appro): 5508 এ 
Q. 26. In a spelling test, the following scores are obtained. sul 
* Calculate the mean, edian and avon and add your comments. aa 
15 10, 12, 0, 8, 4, 15.420) 18, /, [0 U, 1970 1. 
Ans, রাঁশিগুলোকে সাজানো হল ৷ = E 
eae 0, 4,8, 10, 12, 14, 15, 15, 18, 20 gi N 
এখানে কল্পিত 1G = 12 ধরা হল। | 
এ Í 
তাহ। হইলে কল্পিত গড় হতে প্রা রাশিগুলির পার্থক্য যধাত্রমে | M 


॥ #12; 78,144, —4, 0, 2, 3, 3, 6, 8 { 
গড় (Mean) ₹12+1-123-47-570+23+১618) 
i. 0 হা 
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147 তাহলে মধ্যমমান = 134 


যেহেতু উপরের রানি 15 sate রাশির চেয়ে বেশীবার অর্থাৎ দুবার, 
আছে. অতএব mode 15 হবে। ` ও j 

cada প্রবণত (Central tendency) afina সাধারণতঃ [তিনটি পদ্ধতি 
আছে। উপরে সেই তিনটি পদ্ধতির হারা তিন রকম ফল পাওয়া গেল! সবচেয়ে 


নির্ভুল কেন্দ্রীয় প্রবণতা পাওয়া গেল Mean-a | | 


শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 
দ্বিতীয় অংশ 


প্রথম অধ্যায় 
শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সমস্তাবলী 


(Problems of Educational Psychology) 


“নিক্ষা-মনোবিজান একটি ফলিত (applied) বিজ্ঞান 1 এটিকে সাধারণ মনো- 
বিজ্ঞানের অন্ততম ব্যবহারিক দিক (practical aspect) বলে গণ্য করা হয়। এটি 
URAT আচরণ ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত | ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের 
IST শাখা হিসেবে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষণ প্রক্রিয়ার বাস্তব পটভূমিতে আচরণ ও 
অভিজ্ঞতার বিভিন্ন ঘটন! ও তথ্যগুলিকে প্রয়োগ করে।* শিক্ষার যে কোন পরস্থিতি * 
মুলত; শিখনের যে কোন অবস্থারই প্রকাশ। ean শিক্ষা-যনোবিজ্ঞান প্রধানত: 
মান্য কিভাবে শেখে ও সেক্ষেত্রে উদ্ধত সমস্তাগুলির সমাধানের পথ নির্দেশ করে। 
ব্যক্তির বিকাশে শিখনের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাই শিখন-পরিস্থিতি উদ্ভূত 
সমস্তাপ্ুলির সমাধান, ব্যক্তিত্ববিকাশের যথাযোগ্য RAI দান, ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
RST সমন্তা ও আলোচনা, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজ-পরিবেশের সম্পর্ক ইত্যাদি fofa 
করার ব্যাপারে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের ভূমিকা নিঃসন্দেহে জটিল ও শুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার 
AAT সমস্যার অস্ত নেই, শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানেরও ast অন্ত নেই। এসব সমস্যার 
মধ্যে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার উল্লেখ করা হচ্ছে। 


axara AAA (Statement of Problems) : 

(ক) aaas ব্যক্তিত্বের বিকাশ (Development of balanced 
Personality) JAAS ব্যক্তিত্ব গঠন বলতে আমরা বুঝি ব্যক্তির মধ্যে 
প্রাক্ষোভিক, বৌদ্ধিক, নৈতিক ও সামাজিক সংলক্ষণগুলোর পরিপূর্ণ ও সামগ্রিক 
বিকাশ। শিশু তার জীবনে চলার পথে নানা বাঞ্ছিত, অবাঞ্চিত, ভালো -মন্দ__সব 
রকম অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এই অভিজ্ঞতার ফললাভই তার বিকাশের পথে : 

+ সহায়তা করে ; কিন্তু তার বিকাশের পথ যদি অবাঞ্চিত গতি লাভ করে তাহলে তার 
ব্যক্তিত্ব গঠনে নান! BB দেখা দেয়। ব্যক্তিসত্তার' বিভিন্ন দিকগুলির মধ্যে যদি 
TAD না থাকে তাহলে তার বিকাশের ধারা ব্যাহত হয়। তাই শিশুর সঙ্গতি 
স্থাপনের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে তার ব্যবহারের অঙ্গতি বা অপসহ্গ তির দিকে স্থতীক্ষু 


1. Educational psychology utilizas thosa findings that deal specifically with 
» the exparionces and behaviours of human beings in educational situations — Skinner, 


৪ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


ও aay দৃষ্টি দেওয়া! প্রয়োজন । বৃহত্তর সমাজের পরিবেশের নানা ঘটনা শিশুর মনে 
রাগ কাটে ; তার মধ্যে কোন্‌ প্রভাব তার পক্ষে শুভ, আর কোনটি অশুভ, সেটি 
বিচার করে নেবার দায়িত্ব শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীদের উপর ve! একথা মনে রাখা 
দরকার যে, অপদক্গত ব্যক্তিত্ব শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা সমস্যার Re করে। শিশুর 
সুসমন্বিত ব্যক্তিত্ব গঠনের সাবিক প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে তার সমস্তাগুলির যথায়থ, 
সমাধান একান্ত প্রয়োজন। তাই ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুষ্ঠ সমাধানের উপর শিশুর 
ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভরশীল | 
(2) casita ব্যবস্থাবিধি (Provisions of motivation): প্রায়ই লক্ষ্য 
কর! যায় যে সঙ্গতিবিধানের অন্তুবিধার মুল কারণ হল উপযুক্ত প্রেষণার অভাব। 
* ব্যক্তির জীবনে প্রেষণীর প্রভাব অত্যন্ত ধ্যাপক। এর অভাব ব্যক্তির অগ্রগতি ও 
প্রগতি ব্যাহত করে । অনিচ্ছুক বা অনাগ্রহী ব্যক্তিকে দিয়ে কোন কাজ করানো 
মন্তব নয়। প্রাণীদের ক্ষেত্রেও দেখা! যায় যে শত চাবুক মেরেও অনিচ্ছুক ঘোড়াকে 
দৌড় করানো! যায় না। তেমনি যে শিশুর মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণে প্রেষণার সঞ্চার 
হয়নি তাকে দিয়ে শিখমের কোণ কাজ করানো নিতাস্ত gazi প্রেষণার ব্যবস্থা" 
বিধির ক্ষেত্রে তাই নানা সমস্যা আমর! দেখতে পাই। শিখনের ক্ষেত্রে প্রেষণার 
অবদান অসীম। শিশুর শিখনের ক্ষেত্রেও শিক্ষকের পক্ষে প্রয়োজনমত প্রেষণার 
স্থষ্টি কর! অত্যন্ত কঠিন কাজ। পরীক্ষণ ও অবেক্ষণের মধ্য দিয়ে এটা নিঃসংশয়ভাবে 
প্রমাণিত হয়েছে যে প্রশংসা, পুরস্কার কিংবা প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে শিশুর 
শিখনের অগ্রগতিকে শতকরা ২৪ থেকে :৩০ ভাগ বাড়ানো গেছে। উদ্দেশ্য ছার] 
প্রভাবিত বা প্রণোদিত হয়ে মনে যেগতিশীল অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে প্রেষণা বলা হয়। 
উদ্দেশ্তকে লাভ করার প্রকুষ্ট প্রেধণাই ব্যক্তির মনে তীব্র অনুভূতির we করে। তার 
ফলে তার আচরণ হয় দৃঢ়বন্ধ, অচঞ্চল।* পারিবেশিক ও সহজাত, ছুরফমের প্রেষণাই 
শিশুর মনে ক্রিয়াশীল । শিক্ষা পরিবেশের মধ্যে তাই প্রেষণার উপযুক্ত ব্যবস্থাবিধির 
স্থধোগ রাখতে হয়। বিদ্যালয়ে পাঠক্রমের নির্বাচন, শিখন প্রসঙ্গে সব রকমের 
প্রচেষ্টা ও ক্রিয়াকলাপজনিত ANT মূলতঃ প্রেষণার AAT | 
(গ) বোধশক্তির বৃদ্ধি (Increase in understanding): অসম্পূর্ণ বা 
ক্রটপূর্ণ বোধশক্তি জীবনে নানা সমস্থার WR করে। প্রেষণার ক্ষেত্রেও এটি একটি 
সমস্যা বিশেষ। যে কোন অবস্থা, পরিস্থিতি ও ঘটনার সঙ্থন্ধে যদি ঠিকমত ধারণা 


1. “Motivadon then ralirs to conditions or states within the organism thet 
cause persisting behaviour.” — Wenger et al. 


শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের সমস্যাবলী t 


বা বোধ না জন্মায় তাহলে ব্যক্তির পক্ষে সেগুলির মোকাবিলা কর! সম্ভব হয় না। 
বুদ্ধকে অনেকে সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার হিসেবে বর্ণনা করেছেন এবং শিখন 
্রক্রিয়াকেও নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সমতাবিধানের উপার বলে মনে করেছেন। 
উভয় ক্ষেত্রেই বোধশক্তির গুরুত্ব আছে। ঠিকমতভাবে এ শক্তিকে কাজে লাগাতে 
না পারলে জীবন পরিবেশে সঙ্গতিবিধান রীতিমত জটিল হয়ে দাড়ায়। শিশুর 
জীবনে এটা আরও গভীর ও ব্যাপক আকার ধারণ করে। তাই শিক্ষা-মনে- 
বিজ্ঞানকে এ সম্বন্ধে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে। 'আজকাল নান! প্রগতিশীল শিক্ষাচিস্তায় 
ও পদ্ধতিতে শিশুর জান! পরিবেশ থেকে শিক্ষার বিষয়বস্ত সংগ্রহ করার কথা 
FS হয়েছে। এর মূল কারণ হিসেবে বলা যায় যে অপরিচিত বা অল্প পরিচিত 
পরিবেশের মধ্যে পড়ে তার বোধশক্তি যেন খেইহারা না হয়। শিশুর বৌদ্ধিক 
বিকাশের স্তরগুলির সঙ্গে সমতা রেখেই শিক্ষান্থুচী পরিকল্পনার প্রয়োজন হয়ে 
পড়েছে | বোধশক্তির সুষ্ঠু বিকাশ ও তার প্রত্যাশিত বৃদ্ধির সমস্যা তাই শিক্ষা 
চিন্তাবিদৃদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। 

(ঘ) ব্যক্তিবৈষম্যের ক্ষেত্রে বংশধার। ও পরিবেশের গুরুত্ব (Importance 
of heredity and environment in individual difference): শিশুর সাবিক 
বিকাশে বংশধার1 ওপরিবেশ উভয়ের সমধিক গুরুত্ব রয়েছে। একথা আজ সৰ্বজনস্বীকৃত 
যে শিশুর শিক্ষাব্যবস্থায় এ দুটির কোন একটিকেও অগ্রাহ্য করা যায় না। শিশুদের 
মধ্যে আরুতি ও প্রকৃতিগত যে বৈষম্য আছে তার জন্যই শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্যা - 
দেখা যায়। বংশধারা বাহিত প্রলক্ষণগুলিকে শিক্ষার দ্বার] পরিবর্তন করা যায় কি না 
বা একই পরিবেশে প্রত্যেক শিশু তার আপন আপন সহজাত প্রলক্ষণগুলির বিকাশু 
ঘটাতে পারে কিনাঁ_এটা আজ প্রতি শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীর মনে প্রশ্ন জাগিয়েছে। 
শিশুর বংশধারাকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে শিক্ষার দ্বার] উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে 
তাকে গড়ে তোলা যায় কিনা আজ তার সম্ভাব্যতা ভেবে দেখার সময় এসেছে। 
এ সমস্তাগুলির যথাযথ সমাধানের জন্যই শিক্ষা-মনো বিজ্ঞানীরা তুলনামূলকভাবে উভয় 
উপাদানের প্রভাবের সম্পর্ক নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। এ প্রসঙ্গে একটা জিনিস 
উল্লেখ করা ata যে কোন কোন ক্ষেত্রে বংশধারাজনিত সমস্তাগুলিকে মোটামুটিভাবে 
নিয়ন্ত্রিত করার ব্যবস্থা প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থায় কর! হয়েছে। gas নির্ণয় করে 
এবং মানসপ্রকুতির war Stata মধ্যে দিয়ে এই সমস্যার সমাধান করার যথাসাধ্য 
চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রয়োজনমত উপযুক্ত পরিবেশ we করে বংশধারাজনিত সমস্যা 
মূলক শিশুদের যোগ্যতা ও সম্ভাবনার বিকাশে ও প্রকাশে সাহায্য করা হচ্ছে। এ 


৬ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


সম্পর্কে আধুনিক শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীর নিরস্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে গবেষণার আলোকে 
নানা তথ্য উদ্ঘ/টিত করেছেন। 

(ঙ) প্রক্ষোভের gA বিকাশ ও প্রতিপালন (Development of Emo- 
tions) আধুনিক শিক্ষার মূলকথা হুল শিশুর aa বিকাশ আর এই বিকাশ 
সাধনের জন্য প্রক্ষোভের অপরিহার্য প্রভাব রয়েছে। মনের বিচিত্র প্রক্ষোভ মানুষের 
আচরণের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। শিশুর আচরণের Ago ব্যাখ্যা 
জানতে হলে সেই আচরণের পেছনে কোন্‌ কোন্‌ প্রক্ষোভ কাজ করছে তা 
জানতে হবে। আধুনিক শিক্ষায় শিশুর দৈহিক ও মানসিক উন্নতিপাধন স্বীকৃত 
এবং এ দুটোর সঙ্গে প্রক্ষোভ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। প্রক্ষোভের সঙ্গে বুদ্ধিগত 
বিকাশের নিবিড় সম্পর্ক আছে। অবদমিত প্রক্ষোভ ও প্রক্ষোভজনিত অন্ত 
অনেক দময় বুদ্ধমান শিশুর শিক্ষাগত বিকাশের পথে বাধার স্থষ্টি করে। ব্যক্তিত্ব 
সংগঠনের ক্ষেত্রেও প্রক্ষোভের প্রভাব অতি প্রবল। gests, শিক্ষা-পরিকল্পনা ও 

পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রক্ষোভ তাৎপর্যপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। তাই 
শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাক্ষোভিক ছন্দ ও তার ফলে উদ্ভূত সমস্তাগুলির সুষ্ঠু সমাধান 

| একান্তভাবে কাম্য। কতকগুলি প্রক্গোভ শিক্ষাসহা্ক হিসেবে কাজে লাগে তাই 
সেগুলির বিকাশ, প্রতিপালন ও সমন্বয়সাধন করা প্রত্যেকটি শিক্ষকের কাজ। 
এ প্রসঙ্গে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের নানা গবেষণালন্ধ তথ্য শিক্ষককে জানতে হয়। 

(5) বুদ্ধির ও সাফল্যের পরিমাপ (Measurement of Intelligence 
and attainment): বুদ্ধির সঙ্গে শিক্ষার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। শিখনের 
উৎকর্ষ ও দ্রুততা বুদ্ধির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল | বিভিন্ন প্রকার শিখনের সাফল্যের 
পেছনে বিভিন্নধ্মী মানসিক শক্তির প্রভাব আছে। তাই শিক্ষা দিতে গেলে প্রথমেই 
শিশুর বুদ্ধির পরিচয় নিতে হয়। বুদ্ধির পরিচয় পেতে নান! অভীক্ষা (Tests) প্রয়োগ 
করে শিশুর gare নির্ধারণ করতে হয়। তাই বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে শিশুর বুদ্ধিগত 
বিকাশ ও শিক্ষার বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও উপযুক্ত পদ্ধতি নির্ণয়ে বুদ্ধি পরিমাপের গুরুত্ব 
অনেক। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান নানা ধরনের বুদ্ধি-অতীক্ষা সংগঠনে সাহায্য করেছে | 
উন্নত-ধী অথবা স্বল্প ধী-সম্পন্ন শিশুকে কিভাবে শেখাতে হবে, কি ব্যবস্থা: গ্রহণ করলে 
তার বৌদ্ধিক বিকাশ সম্ভব হবে এবং তার ক্ষমতান্ুযারী সাফল্য আসবে তার দিকে 
শিক্ষককে gaa হতে হয়। পক্ষান্তরে প্রদত্ত শিক্ষা শিশু কি পরিমাণে ও কও টুক্‌ ' 
গ্রহণ করতে পারল তার সাফগ্যাঙ্ক নির্ণয় করার প্রয়োজনও দেখা দিয়েছে । প্রচলিত 
গতান্থগতিক পহ্ধতিতে এই পরিমাপ বা সৃল্যায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না দেখেই শিক্ষা- 


\ 
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মনোবিজ্ঞান আজ নানা ধরনের শিক্ষাশ্রয়ী অভীক্ষ! (Educational Tests) গঠন 
করেছে। শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত সাফল্য পরিমাপ করে শিক্ষা চক (17355510581 
quotient ) fafa করার নানা কৌশলও উদ্ভাবিত হয়েছে । বর্তমানে তাই শিক্ষার 
নানা সমস্যার সমাধানে শিক্ষ-মনোবিজ্ঞান পথ নির্দেশ করে চলেছে । শিক্ষা ও বৃত্তি 
উভয়বিধ নির্দেশনা বর্তমানে শিক্ষাক্ষেত্রে নিতান্ত প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে | 

(ছ) ব্যক্তিগত বৈষম্য (Individual differences)? ফলিত মনোবিজ্ঞান 
ব্যক্তিগত বৈষম্যনীতিকে অপরিসীম মূল্য দান করে। কোন্‌ কোন্‌ দিকে ব্যক্তিতে 
ব্যক্তিতে arer বা পার্থক্য আছে তা নির্ধারণ ক'রে মনোবিজ্ঞান নানা, রকমের 
উপায়ের মাধ্যমে তার সীমা নির্দেশ করে দেয়। গতান্থগতিক শিক্ষাধারায় শিক্ষার্থীর 
সামর্থ, রুচি, প্রবণতা ইত্যাদির দিকে আদো দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। বয়স্ক বা সমাজ 
পরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে শিশুর free বিকাশের ধারা পূর্বোক্ত জিনিসগুলোকে , 
অগ্রাহ করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষাধার! শিশুকেন্দিক। এই শিক্ষার সবচেয়ে উল্লেখ- 
যোগ্য বৈশিষ্ট্য হল প্রত্যেকটি শিশুর শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, সামাজিক ও 
প্রাক্ষোভিক বিকাশদীধন। স্থতরাং ব্যক্তিগত বৈষম্যের নীতিকে আজ কোনমতেই 
অস্বীকার কর] যায় না। মনোবিজ্ঞান, বিশেষ করে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান আজ এসব 
ঠৈষমাকে সামনে রেখে শিক্ষার নতুন দিগন্ত উন্মুক্ত করেছে। পদ্ধতি বিজ্ঞানের 
ক্ষেত্রে এবং পাঠক্রম নির্ণয়ে ব্যক্তিগত টবষম্যনীতিকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া 
হয়েছে। শিক্ষককে এ নীতি সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান লাভ করেই আজ শিক্ষা-পদ্ধতি 
অবলম্বন করতে হয়। বর্তমানের শিক্ষা সার্থক হবে তখনই যখন বৈষম্যনীতির 
যথোচিত atin রক্ষিত হবে। আজ শিশুর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব গঠনে এ নীতিকে 
অন্যতম বিভাস বলে মনে করা হয়েছে । বয়স, লিঙ্গ, বংশধারা শিখনক্ষমতা, নানা 
দক্ষতা, পরিবেশ, আগ্রহ, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি নানা, দিক দিয়ে এই বৈষম্য পরিস্ফুট I 
শিক্ষককে এ সব জানতে হবে। শিশুর কল্যাণের জন্যে তার সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যেই 
শিক্ষাকে উপযুক্ত পরিকল্পনার মধ্যে থাকতে হবে আর সেজন্যে এ নীতিকে সব সময় 
স্মরণ রাখতে হবে। 

(জ) শিখনের সমস্যাবলী ও সর্বাধিক প্রগতি. (Problems relating 
to learning and maximum progress in learning)? শিখনের সঙ্গে সঙ্গে 
শিক্ষা এগিয়ে চলে। পুরানো অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নতুন আচরণদক্ষতা অর্জন 


“Today wo think of individual differences as including any measureable aspect 
of the total personality.” — Skinner 


v শিক্ষণ gaa মনোবিজ্ঞান 


- করাকেই আমরা! শিক্ষা বলে থাকি। শিক্ষা ও শিখণের মধ্যে তাই নিবিড় সম্পর্ক | 
পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে ঠিকমত অভিযোজন করে চলার যোগ্যতা অর্জন করাই 
শিখনের মূল কথা । শিখনের মূলে তাই মানুষের প্রচেষ্টা, প্রেষণা ও পরিণমন সবই 
রয়ে গেছে । কিভাবে অভ্যাস বা আয়া করলে, কি কি coat থাকলে এবং কি 
“ধরনের শিখন অনুশীলন করলে পরিণমন প্রভাবিত হবে_-এ সবই শিক্ষার সমস্তা। 
এসব ক্ষেত্রে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানের একট! গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য ও ভূমিকা আছে। তাই 
শিখনের বিবিধ সমস্তাগুলি আলোচনা করা দরকার । প্রথমতঃ, জান! দরকার শিখনের 
প্রকৃতি কি হবে; দ্বিতীয়তঃ, শিখনের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বৈষম্যের সমস্যাকে কিভাবে 
দুর কর! যাবে; তৃতীয়তঃ, কোন্‌ পদ্ধতিতে শিখন হলে তার ফল বাঞ্ছিত পথে এগিয়ে 
যাবে; চতুর্থতঃ, সামাজিক কোন্‌ কোন্‌ উপাদান শিখনের বা শিক্ষার্থীর মনে কতখানি 
প্রভাব ব! প্রতিক্রিয়া ঘটায়; পঞ্চমতঃ, শিক্ষার্থীর নিজের মধ্যে শিখন কতখানি 
অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন নিয়ে আসে; wes, শিখনের প্রগতির হারকে কিভাবে পরিমাপ 
করা যায়; স্তমতঃ, শিখনের নানা পদ্ধতির তুলনামূলক স্থবিধা ও গুরুত্ব এবং 
শিক্ষার্থীর ওপর সামাজিক প্রভাব জনিত প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি বিষয়ের উপর নজর 
রাখা একাস্ত প্রয়োজন ॥ মনোবিজ্ঞান সাধারণভাবে এবং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান 
বিশেষভাবে নানা পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এসব সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত 
দান করেছে। কোথায় প্রতিযোগিতা, কোথায় সহযোগিতা, কোথায় অন্ঠকরণ, 
কোথায় নিজস্ব সৃষ্টির ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে--এসবের অব্যর্থ সন্ধান দিয়েছে 
শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান। শিক্ষকের পক্ষে শিখনের তত্ব, নীতি এ পদ্ধতিগুলি বিশেষভাবে 
জানা দরকার । শ্রম ও সময়ের অপব্যয় নিবারণ করে শিক্ষাকে কিভাবে ফলপ্রন্থ 
করা যায়, শিক্ষাক্ষেত্রে সেটাই একটা aw বড় সমস্তার স্্টি করে। এ সমস্যার 
হষ্ঠ সমাধানে শিক্ষা-মনোবৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিভঙ্গি তত্ব ও তথ্যের উপর ভিত্তি 
করে এগিয়ে যেতে হয়। তাই শিখনের সমক্ঞাবলীর সমাধান ও সর্বাধিক প্রগতির 
দিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি দিতে হুয়। 

(ঝ) শিক্ষায় গণমন সম্বন্ধীয় সমস্য! (Problems of group mind): 
আধুনিককালে শিক্ষায় গণমনের লীলা অভিব্যক্ত হয়ে উঠেছে। দলগত ভাবে 
শিক্ষার্থীকে শ্ৰেণীকক্ষে যখনই শিক্ষা দেওয়া হয়, তখন গণমনের নানা প্রকাশ দেখতে 
পাওয়া যায়। কিভাবে এই বিচিত্র ধারার সঙ্গে শিক্ষক পরিচিত হবেন, কোন্‌ পথে 
গিয়ে তিনি এই eee সমস্যাগুলির সমাধান করতে পারবেন, এবং প্রকাশ ভঙ্গীকে 
সাধারণভাবে সকলের কাজে লাগাতে পারবেন, তার ww তাকে শিক্ষামনোবিজ্ঞানের 


শিক্ষা-মনোঁবিজ্ঞানের সমস্যাবলী ৯ 


সাহায্য নিতে হয়। ব্যক্তি ও দল যে পারস্পরিক স্তরে প্রতিক্রিয়া সুত্রে বাধা তাকে 
সঠিক ভাবে অনুধাবন করা বিশেষ প্রয়োজন | 

(৫) অন্যান্য বাস্তব সমস্তাবলী (Other practical problems) 2 
শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান যেহেতু একটি ফলিত বিজ্ঞান,,তাত্বিক অপেক্ষা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
এর অবদান অনেক বেশি। শিক্ষক তাই শিক্ষাদানের সময়ে অন্যান্য যে সমস্ত বাস্তব 
সমস্তার সম্মুখীন হন তার দিকেও নজর দেওয়া দরকার ; বিশেষ করে শিশুর ব্যক্তিগত 
ও সামাজিক সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে, বর্তমান সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে নিজেকে 
খাপ খাইয়ে নেওয়ার ব্যাপারে কতকগুলি সমস্যার উদ্ভব হয়! তাছাড়া শিক্ষা- 
প্রক্রিয়া ও শিখন প্রক্রিয়ার মধ্যে যে সব ব্যবহারিক ও মনোবৈজ্ঞানিক কারণ আছে 
তার যথার্থ অন্ুধাবনও নিতান্ত জরুরী হয়ে পড়ে। বর্তমান ব্যবস্থায় খন শিক্ষায় 
গণতান্ত্রিক ভিত্তিভূমি স্বীকৃত হয়েছে, শিক্ষায় গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলছে, 
তখন শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানেও সেই দৃষ্টিভর্জর প্রতিফলন আমরা দেখতে পাচ্ছি। 
একদিকে বিভিন্ন সমাজ-বিজ্ঞান, অন্যদিকে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রকে 
প্রসারিত এবং প্রভাবিত করেছে। সর্ববিধ সমস্তার সমাধানের দিকে গভীর দৃষ্টি 
দেওয়ার আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে । এর উপরেই ব্যক্তির সমাজের ও বৃহত্তর 
পৃথিবীর নান] উন্নতি নির্ভর করছে। তাই আজ শিক্ষার নানা সমস্যার সমাধানে 
মনোবৈজ্ঞানিক নীতি প্রযুক্ত হচ্ছে এবং শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান স্বতন্ত্র শাদ্ধরূপে মর্যাদার 
আসন দাবি করছে। : 
o ge আলোচনার আলোকে আমর] বলতে পারি যে, শিক্ষাবিজ্ঞান আজ 
পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছে । এ ক্ষেত্রে শিক্ষা-মনোবিজ্ঞান তীর হাত ধরে নিয়ে 
যাচ্ছে Siege উন্নতি ও প্রগতির পথে। তাই উভয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, একরূপ 
অবিচ্ছেছ্যও বল! চলে। 


প্রশ্নাবলী 


oa Mention some of the educational problems that demand psychological 
study. 

2. “Educational psychology utilizes those findings that deal specifically with 
the experiences and behaviour of human beings in Educational situations.” — Discuss 
the stat ment, 

3. What are the problems of Educational psychology? How, asa practical 
teacher, do you like to solve them f 


“দ্বিতীয় অধ্যায় 
চাহিদা 
(Needs) ; 


মানুষকে জানার কৌতুহল এক সর্বজনীন প্রক্রিয়া। তাকে জানার প্রাথমিক 
পর্যায়ে আছে তার আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করা। তার প্রকাশভঙ্গী, তার বা হাক 
আচরণ--এসব না জানলে একজন IIF ঠিকমত বোঝা যায় না। প্রশ্ন হচ্ছে, 
মানুষের যে ব্যবহার বা আচরণ আমর! প্রত্যক্ষ করি তার পেছনে কোন জিনিসের 
ক্রিয়া বা প্রভাব বা তাড়না আছে কি? একটু তলিয়ে দেখলে আমরা! বুঝতে পারি, 
মানুষ সচেতন প্রয়াসে যে কাজগুলি করে থাকে তা উদ্দেশ্ঠমুখী। উদ্দেশ্য সামনে 
থাকলে মান্ষ মনে মনে একটা আলোড়ন BRST করে। এই আলোড়ন VE হয় 
তার মনের কোন একটা অভাববোধ থেকে। উদ্দেখ্টমূলকভাবে সে তখন কতকগুলি 
আচবণ প্রকাশ করে। সেই আচরণগুলি কিছু পুবানো, কিছুবা নতুন | / নতুন 
আচরণগুলির পেছনে, যে জিনিস সবচেয়ে বেশি কাজ করে চগে তাহল. তার 
চাহিদা। চাহিদার জন্য হয় অভাববোধ থেকে | যা| নেই, যা পাওয়া যাচ্ছে না তাকে 
পাবার জন্যে মনে তীব্র আন্দোলন দেখা দেয় আর তার ফলই হচ্ছে' নানা ধরনের 
'আচরণ। চাহিদাই মান্থষের সকল কাজের পেছনে অমিত এক প্রেষণা-শক্তি জুগয়ে 
দেয়, তাই অনেকে চাহিদাকে মানুষের তথা সকল প্রাণীর আচরণের মুল উৎস 
(sources of animal behaviour) বলে মনে করে থাকেন | RIIAI আচরণের 
ব্যাখ্যা দেওয়া » আধুনিক ' মনোবিজ্ঞানের অন্যতম ste) তাই মনোবিজ্ঞানে 
এই চাহিদার এক বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। \ 
১। চাহিদা sesi ও প্রক্কতি (Need—Definition and 
Nature) : 
চাহিদার মূল কথা হল একটা মানসিক অবস্থার wR, যার পেছনে রয়েছে 
অভাববোধ আর সেই অভাব দূর করার একটা প্রচেষ্টা * সমস্ত প্রাণীর মধ্যে 
এই অভাববোধ ও চাহিদা sata) তবে নিয়প্রাণীর জীবনে মৌলিক প্রয়োজন 
(basic needs) নিতাস্তই জন্গগত। ক্ষুধার wile, আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষাই 
তার মৌলিক প্রয়োজন। কিন্ধ মানুষ সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও উদ্লত প্রাণী। 


1. “a condition marked by the feeling of lack or want of something, or of 
requiring the performance of some action.’ Se i of Paychology—J. Drover. 


i 


চাহিদা i ১১ 


সভা মান্থষের জীবনে তাই নানা চাহিদা রয়েছে। মানুষের মৌল প্রয়োজন এবং 

Wy প্রাণীর মৌল প্রয়োক্তনের মধ্যে অনেক পার্থক্য থেকে গেছে। ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে 
এমন কি প্রাণীতে প্রাণীতে চাহিদা সম্পর্কিত নানা প্রভেদ রয়েছে । একজনের 
বিকাশধম ও তার পরিবেশানযায়ী চা হুদার পার্থক্য দেখা যায়। 


আবার ভ্রম বিকাশের ধারায় জীবনের জটিলতা বাঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাছের চাহিদার 
ও প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে। প্রকৃতি অশ্নসারে মানুষের প্রয়োজন বা চাহিদাকে 
প্রধানত: দুটি ভাগে ভাগ কর! যেতে পারে, যথা-(১) মুখ্য (Primary) এবং (২) গৌণ 
(Secondary)! মুখ্য চাহিনগুলি অপূর্ণ থাকলে মানুষ বাঁচতে পারে না। তবে 
মুখ্য চাহিদাগুলির পরিতৃপ্তির পরেই মানুষের নানা গৌণ চাহিদা দেখা দেয়। যদিও 
এগুলির পরিতৃপ্তি মানবজীবনে অপরিহার্য নয় তবুও সভ্য ও উন্নত জীবনযাপনে 
এগুলি আজ নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে 
যে, ATRY আজ কেবল ক্ষুধার নিবৃত্তি করে বা আশ্রয় জোগাড় করে নিয়ে বেঁচে থাকতে 
চায় না__-তার ইচ্ছা ভাল খেয়ে, ভালভাবে বাস করে বেঁচে থাকা। তাই বর্মন 
সমাজে মুখ্য ও গৌণ উদ্দেশ্টগুলি প্রায়ই অঙ্াঙ্গীভাবে জড়িয়ে ATER | 


২। চাহিদান্ প্রকাল্পভেদ (Types of Needs): 

মানুষের বিভিন্ন চাহিদা আলোচন! করে একদল মনোবিজ্ঞানী প্রধান প্রধান 
চাহিদা গুলিকে ya ছুটি ভাগে ভাগ করৈছেন। একটি জৈবিক বা দৈহিক (organic 
needs), আর একটি মানসিক বা সামাজিক (Psychological or-Sociological 
needs)! আবার অন্যদল এগুলিকে পৃথক দুভাগে ভাগ করে নাম দিয়েছেন-_ 
(3). সহজাত (Tonate), এবং (২) শিক্ষালন্ধ (Learned)! তারা বলতে চেয়েছেন 
যে, নিছক দৈহিক প্রয়োজনগুলি সহজাত। আর শারীরিক ও মানসিক বিকাশের 
সংগে সংগে পরিবেশগত, প্রতিক্রিয়াসপ্লাত কতকগুলো fetang বা _অভিজ্ঞতালব. 
চাহিদাও মানবজীবনে দেখা যায়। যেভাবেই মনোবিজ্ঞানীরা চাহিদাকে শ্রেণীবিস্ন্ 
করতে চান না কেন, এট! স্থম্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, : প্রয়োজনগুলি একে 
অপরের থেকে নিরপেক্ষ থাকতে পারে ন1। 

আমরা এবার মানুষের দৈহিক চাহিদার কতকগুলি উল্লেখ করব। কারণ, নবজাত 
শিশুর জীবনে এর প্রয়োজন সর্বাধিক। ' বিশুজীবনে ক্ষুধা 
ও তৃষ্ণার নিবুত্তি, মল মুত্রাদি fapa ও বিভিন্ন প্রকার 
গতিভঙ্গিম! সাধনের দ্বারা শারীরিক বৃদ্ধি, বিকাশ ও স্থস্থতা বজায় রাখাই মূল চাহিদার 


দৈহিক অথবা মুখা চাছিদ! 


১২ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


পর্যায়ে পড়ে ।* উডওয়ার্থ, কেম্ফ প্রমুখ মলোবিজ্ঞানীরা শ্বাসযন্ত্রের ক্রিয়া, হৃদ্যন্ত্রে 
ক্রিয়া ও পরিপাকযন্ত্রের ক্রিয়াকে জৈবিক কাজ বলে বর্ণনা করে বলেছেন যে, এগুলি 
স্বতঃক্রিয় MR সংগে সংযুক্ত এবং শৈশবকাল থেকে আমাদের নানা কাজে 
প্ররোচিত করে থাকে। তাপ, শৈত্য ও বর্ষণ থেকে দেহকে রক্ষা করতে হয় বলে 
মান্যের জীবনে আশ্রয়ের অভাববোধ কৃষ্টি হয়। আশ্রয় পেলে তার মনে সঙ্গলিগ্ণা 
জেগে ওঠে। তখন সে সঙ্গীর খোজে প্রবৃত্ত হয়। আত্মরক্ষা, বা বংশরক্ষা! সঙ্গী ছাড়া 
ঘটতে পারে না। 
... দৈহিক চাহিদার পরিতৃপ্তির পর মানুষের কতকগুলি মানসিক ব! সামাজিক 
চাহিদা দেখা দেয়। সেগুলিরও পরিতৃপ্ির প্রয়োজন আছে। 
অবশ্য মানসিক চাহিদারও দৈহিক ভিত্তি লক্ষ্য কর! যায়। আত্মম্থীরুতির চাহিদা 
বা আত্মপ্রাধান্তের চাহিদা শিশুর মানসিক জগতের একটি প্রধান চাহিদ!। দে চায় 
তার বাবা, মা! তাকে ভালোবাস্থক, বাড়িতে তার যথেষ্ট নিরাপত্তা থাকুক, নিজের 
কাঁজের জন্য সে সকলের কাছে মর্যাদা পাক, তার নিজের জিনিসপত্রগুলি তার সম্পূর্ণ 
বি অধিকারে থাকুক। সে যত বড় হতে থাকে ততই তার 
e অহ্ধবোধ তাকে নিজের সম্বন্ধে ম্ধাদাসম্পন্ন ও সচেতন 
| করে তোলে। সে বয়সে ছোট অথচ বড়দের মতো 
সব কিছু পাবার স্বপ্ন দেখে, তাই বড়দের জিনিসপত্র পরিধান করে এবং সেগুলি 
ব্যবহার করতে চেয়ে বা নিজেকে বড় হিসেবে কল্পনা করে. স্বীকৃত হতে চায়। 
+ তার কল্পনায় সে নিজেকে “বাবার মতো বড়” বলে মনে করে। এই ভাব কিন্তু 
বয়সের সংগে সংগে সাধারণতঃ কমে যেতে থাকে। বয়ঃসন্ধিকালে অপরের দৃষ্টি 
আকর্ষণের ও স্বাধীনতার চাহিদার মধ্য দিয়ে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। অপরের 
কাছ থেকে Mais পাবার জন্যে যে চাহিদা শিশুর মধ্যে জন্ম নেয়, পরিণত জীবনে 
এশ্বর্ধলাভ, সম্মান অর্জন এবং বিভিন্ন প্রকার রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপে 
নেতৃত্ব লাভের মধ্যে দিয়ে তা চরিতার্থতা লাভ করতে চায়। তাই warta 
বোধ ব্যক্তির মধ্যে অভিব্যক্ত হয়ে ওঠে। সামাজিক নিরাপত্তার চাহিদাও 
এ বয়সে একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। নিজস্ব অধিকার বোধের যে 
মনোভাব শৈশবে জাগে তার উদ্‌গতি সাধিত হয়--দেশপ্রেমে ও সাংস্কৃতিক 


1 "The human body has inflexible demands, It must have foot, water and 
Oxygen ; it muss maintain its own temperature within narrow limits, 11 most 
eliminate waste products! it needs toeject products manufactured by sox 
organa”.—Ohild Paycholosy.—Skinmer. 


চাহিদা ১৩. 


এঁতিহ্ের উত্তরাধিকারের প্রতি অনুরাগে । ace এটিকে অধিরুতির চাহিদাও 
(Need of ৮০1০৭৪০৪995) বল! হয়েছে। এর পর আসে আত্মসক্রিয়তা, বা 
ক্রিয়াঝীলতার চাহিদ1 (Need of self Activity or Achievement)! নিজে কিছু 
করার মধ্য দিয়ে একদিকে সে যেমন নির্াণ কৌশলভিত্তিক অভিজ্ঞতা লাভ করে 
তেমনি অন্যদিকে স্জনীশক্তির প্রকাশের ব্যাকুলতা তার অভাববোধ জাগিয়ে 
_€তালে। তাই পরিতৃপ্ত হলেই যে তার চাহিদা দুর হয় তা নয়, একটি চাহিদা 
পরিতৃপ্থির পর পুরাতনের স্থলে নতুন চাহিদা দেখা দেয়। তার নানা আচরণের 
মধ্য দিয়ে তা প্রকাশ পায়। নতুন নতুন দেশদেখা, জিনিষ সংগ্রহকরা। Aiea 
সংস্পর্শে আপা, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় কর1-_সবই নতুনত্বের চাহিদার VTS | 
২1 Biama শিক্ষাগত স্মুল্য (Educational significance 
of Needs) ? / | 
চাহিদার পরিতৃপ্তি শিশুর জীবনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। তার আচরণের 
গতি-প্ররুতিকে বাঞ্ছিত ও অঙ্গুমোদিত পর্যায়ে আনার TI শিক্ষাক্ষেত্রে চাহিদাগুলির 
যথাযোগ্য মুল্যায়ন ও পরিতৃপ্তি হওয়া প্রয়োজন। যখন শিশুর চাহিদাগুলির 
বাঞ্ছিত ফল লাভ ঘটে না তখন সে নান! অদ্ভুত ও অবাঞ্ছিত আচরণের মধ্য দিয়ে 
সেগুলিকে মেটাতে চায়। অনেক সময় তাই শিক্ষক ও অভিভাবকদের সামনে সে 
সমস্তার সৃষ্টি করে। সমস্তামূলক আচরণ (Problem behaviour) মূলতঃ চাহিদার 
অতৃপ্তি থেকে জন্ম নেয়। এগুপিকে সে তার সঙ্গতিবিধানের অগ্ততম উপায় 
(Adjustment Mechanism) বলে মনে করে। আজকাল আমরা অপদঙ্ধত শিশু 
(maladjusted child) কথাটির উপর খুব গুরুত্ব দিয়ে থাকি। আদলে অপসঙ্গত 
শিশুর চাহিদা ও লক্ষ্যের মাঝখানে বিরাট ব্যবধান বা বাধার AR হয়। এই বাধা 
যাতে দূর করা যেতে পারে তার জন্য আমাদের সবিশেষ চেষ্টা কর! দরকার |. শিশুর 
দৈহিক ঢাহিদাগুলির পূর্ণ পরিতৃপ্থির জন্য অভিভাবকদের সবর দৃষ্টি দিতে হবে, কিন্ত 
শিশুর মানপিক বা সামাজিক চাহিদা পূরণের বিরাট দায়িত্ বিদ্যালয় ও. wate শিক্ষা- 
প্রতিষ্ঠানের উপর রয়েছে। তাই নানা কার্যকর পন্থা অলগ্ৃন করে সেগুলির, যথাযথ 
মোকাবিলা করা দরকার। এমন কি দৈহিক চাহিদাপুরণের ব্যাপারেও প্রগতিশীল 
দেশগুলিতে বিদ্যালয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। যে সময় বিদ্যালয়ে খাবার, বিশ্রাম 
ও নিদ্রা লাভের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে শিশুর স্থাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়ে থাকে। 
আর সামাজিক ও মানসিক চাহিদা পূরণের ব্যাপারে তাকে সাহায্য করার জন্তে 
শিক্ষাকে টাহিদাকেন্দ্রিক (need centric) করে তোলা দরকার । Rataa পরিবেশে 


১৪ - শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


প্রত্যেকটি শিশুই আত্বস্বীকৃতি লাভের ও নিরাপত্তার জন্য ব্যাকুল হয়। স্বাভাবিক- 
ভাবে যদি সে পঠনপাঠনে উৎকর্ষ দেখাতে পারে তাহলে অতি সহজেই আত্মস্বীরূতি 
লাভ করতে পারে। কিন্তু যদি কোন কারণে তা ব্যাহত হয় তখন সে নানারকমের 
বিকল্প বা প্রতিকল্প কৌশলের আশ্রয় নেয়। শ্রেণীর বা বিগ্বালয়ের শৃঙ্খলা ভঙ্গের চেষ্টা 
সে প্রবৃত্ত হয়। শিশুর অতি সাধারণ কতকগুলি সমস্যামূলক আচরণ, যেমন-_বিদ্যাল* 
থেকে পালানো, চুরি করা, মিথ্যাকথা বলা বা মারামারি করা এ পর্যায়ে পড়ে। 
শিশুকে তখন নানা সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলীর সংগঠন ও সম্পাদনের মধ্যে এনে 
আত্মম্বীকৃতির জুযোগ করে দিতে হবে। যতক্ষণ না তাকে এ বিষয়ে ঠিক পথে 
পরিচালনা করা যায় ততক্ষণ তার ঈপ্সিত আত্মন্ব কৃতি দেওয়া যায় at she 
WARS ব্যক্তিসত্তা গঠনে চাহিদা-পরিতৃপ্তির ভূমিকার কথা আগেই উল্লেখ “করা 
ইয়েছে। নানা দলগত কর্সোদ্যোগের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্বকে স্থগঠিত করতে 
হবে। তার নিরাপত্তা যাতে আদৌ বিদ্লিত ন! হয় সেদিকেও দৃষ্টি দেওয়া দরকার | 
সে যেন মনে করতে পারে যে সমগ্র বিদ্যালয় পরিবেশের কোন-না-কোন কাজে তার 
কিছু-না-কিছু অবদান রয়েছে। তার স্থজনী প্রতিভার যাতে AWS বিকাশ 
ঘটে তার ব্যবস্থা থাকা উচিত | RAYS অভিজ্ঞতা ও নতুন কাজের উদ্যমের 
মধ্য দিয়ে তার সামাজিক গুণের বিকাশ ঘটে। 

পরিশেষে বলা যেতে পারে যে, শিক্ষক মহাশয়দের মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেকটি 
চাহিদাই শিশুর কাছে মৃল্যবান। প্রত্যেক শ্রেণীর চাহিদা পরিতৃষ্থির উপযুক্ত পরিবেশ 
RÈ বিদ্যালয়ের পক্ষে একান্ত কর্তব্য | 


প্রশ্নাবলী 


1. Define need, How many kinds of needs ara there ? 
2. What is meant by innate needs? How can the needs be satisfied ? 


8. Give a short description of major human necds, Show how can they be 
met in school 7 E 


4. Discuss the educational significance of needs, 
5. Why do you consider that satistaction of needs is essential condition 
for healthy living ? 


_ 


তৃতীয় অন্যায় 
প্ররত্তি সংক্রান্ত আধুনিক মতবাদ 
(Modern Viewpoints of Instincts) 


প্রবৃত্তি সংক্রান্ত নানা তত্ব ও মতবাদ আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি। 
এবার আমরা একজন ইউরোপীয় প্রাণিতত্ববিদ্‌ কনরাড লোরেঞ্জের (Konrad 
Lorenz) মতবাদ উল্লেখ করব। তিনি দীর্ঘকাল ধরে প্রাণীর আচরণের উপর গবেষণ! 
করে প্রবৃতিজাত আচরণের কাজ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তার উল্লেখ 
করছি। 

১। সহজাত আছক্রশেক শ্রেশীবিন্যাস (Classification 
of Instinctive Actions) | | 

লোরেঞ প্রাণীর সহজাত আচরণের শ্রেণীবিন্যাস করে তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ 
করেছেন, যথা (F) রিফ্রেক্স (Reflex), (খ) ট্যাক্সি (Taxis), (1) প্রবৃত্তিজাত 
আচরণ (193510061৮৪ Actions) 

fama বা প্রতিবর্ত হল ary উদ্দীপকের প্রতিক্রিয়ারূপে স্বত:ক্রিয়ভাবে পেশী বা 
ada দ্বার! সাধিত কাজ ।* এটি অনৈচ্ছিক ক্রিয়া, সুতরাং এতে কল্পনা বা চিন্তার 
কোন অবকাশ থাকে AL এতে ছুরকমের MEITA 
সৃষ্টি হয়__(ক) সংবেদন (Sensory) এবং (খ) চেষ্টায় 
(motor)! প্রথমটি অন্তমুখী এবং দ্বিতীয়টি বহিমূর্ধী। হাচি, পেশীসঙ্কোচন, 
লালাক্ষরণ ইত্যাদি এই ক্রিয়ার Tareas | 

ট্যাক্সিস বা অভিমুখী ক্রিয়া হল কোন বিশেষ উদ্দীপকের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপনের, 
জন্য প্রাণীর সামগ্রিক প্রতিক্রিয়া। এই প্রতিক্রিয়া অস্ডিবাচক ও নঞথঁক দুই-ই হতে 
পারে। এতে cr প্রতি ক্রয়! জানাচ্ছে তার বিশেষ আচরণ 
প্রকাশ পায় এবং গতির নির্দেশও পাওয়া যায়।» প্রদীপের 
আলোর দিকে পতদ্দের ছুটে যাওয়া কিংবা নতুন জলের স্রোতের মুখে মাছের সাতার 


Rira 


ট্যান্সিম 


1. ‘the direct and immediate response of an effector (muscle or gland) or 
group of effectors, 10 the stimulation of a receptor (sense organ); sometimes 
employed loosly of any appirently meshanical or automatic response to a 
Stimulus, or even to an objess.’—Di stionary of Psychology. 

2, ‘an orienting response of organiser to physical forces, having direction.’ 


১৬ - শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


কেটে যাওয়! ইত্যাদি এই জাতীয় ক্রিয়ার উদাহরণ। এ ক্রিয়াগুলে! উদ্দীপকজাত ও 
নিয়ন্ত্রিত। 


প্বৃত্তিজাত আচরণ এদের থেকে অনেক দিক দিয়ে আলাদা। একই রিফ্রেস বা 
infaa বহু বিভিন্ন প্রাণিজাতির মধ্যে থাকতে পারে এবং প্রতিক্রিয়াও একই ধরনের 
হতে পারে ; কিন্তু একই প্রবৃত্তি দাত আচরণ ছুটি ভিন্ন জাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হবে 
না। প্রবৃত্তিজাত আচরণের পার্থক্য দেখে প্রাণী্জাতির শ্রেণীবিভাগ করা লোরেঞের 
মতে অনেক সহজ ও প্রায় gar এ বিষয়ে তিনি নিজে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন 
করেছিলেন। পুর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রিফ্লেক্স ও 
ট্যাক্সিস উদ্দীপকজাত ও নিয়ন্ত্রিত। যতক্ষণ উদ্দীপক 
উপস্থিত থাকে ততক্ষণ এ দুটি প্রতিক্রিয়া চলতে থাকে। উদ্দীপকের অনুপস্থিতিতে 
এরাও অদৃশ্য হয় কিন্ত প্রবৃত্তিজাত আচরণ উদ্দীপকজাত হলেও নিয়ন্ত্রিত নয়। Agfa- 
জাত আচরণ একবার ঘটতে আরম্ভ করলে উদ্দীপক থাকুক বা৷ না থাকুক পরপর অর্থাৎ 
পর্যায়ক্রমে তা ঘটে যেতে থাকবে । এজন্যে অনেকে প্রবৃত্তিজাত আচরণের সঙ্গে যন্ত্র 
চালাবার জন্যে কলটেপা! প্রক্রিয়ার Gaal করেছেন। নানা গবেষণার মধ্য দিয়ে 
লোরেঞ্ প্রমাণ করেছেন যে উদ্দীপক-নিরপেক্ষ শুন্ত-সক্রিয়তার (Vacuum Activity) 
মাধ্যমে প্রবৃত্তিজাত আচরণ সম্পাদিত হতে পারে | 


প্রবৃত্িজাত আচরণ 


প্রবৃত্তিজাত আচরণের বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করতে গিয়ে লক্ষ্য করা যায় যে কোন 
আচরণ সম্পাদিত হওয়ার আগেই প্রাণীর মধ্যে বিশেষ প্রবৃত্তিকে কেন্দ্র করে প্রতি- 
ক্রিয়ামূলক এক ধরনের বিশেষ শক্তি সঞ্চিত হয়। যুতক্ষণ ন! উদ্দীপকের সামনে প্রাণী 

- আসে এবং আচরণ সম্পাদিত হয় ততক্ষণ এই শক্তি সঞ্চিত থাকে । এর ফলে প্রাণীর 
. মধ্যে একট! চাপা-উত্তেজনা (Tonsion) থাকে এবং প্রাণীর উদ্দীপক বিচার করার 
অনুভূতি ক্রমশঃ কমে আসে। অবশেষে এমন একটা অবস্থার স্ষ্টি হয় যে উপযুক্ত 
উদ্দীপক ছাড়াই যে কোন উদ্দীপকের প্রতি প্রাণীর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়'। এ ক্ষেত্রে 
উত্তেজনার তীব্রতা ও তার দমনের আকাঙ্ষাই প্রাণীকে সবচেয়ে বেশি আন্দোলিত ও 
সক্রিয় করে তোলে । লোরেঞ্জের মতে উপযুক্ত উদ্দীপক 
লক্ষ্যের কাজ করে এবং কোন নিশেষ লক্ষ্যে পৌছানোর 
জন্য প্রাণী মানসিক তাঁডনার বশবর্তী হয়ে সক্রিয় আচরণের জন্তু সচেষ্ট হয়। 
এ ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়ামূলক বিশেষ শক্তি ও উত্তেজন! স্ব থেকে বেশি ste করে 
বা প্রাণীকে উদ্দীপিত করে। লোরেঞের পপরবৃত্তি--প্রচেষ্টা-_লক্ষ্য* এই 


উদ্দীপক প্রতিক্রিয়! প্রক্রিয়া 


প্রবৃত্তি সংক্ৰান্ত আধুনিক মতবাদ ১৭ 


পারম্পর্ সংক্রান্ত মতবাদ প্রাচীন মতবাদগুলি থেকে স্বাতন্ত্যের দাবি রাখে। তাই 
আমর! লোরেপ্ের মতবাদের বৈশিষ্ট্য আলোচন! করছি। 

২। caicacera সতবাদেক্স বৈশিষ্ট্য (Characteristics 
of Lorenz's Theory of Instinct): i 

(ক) আধুনিক মতবাদে রিফ্রেস বা Sif জাতীয় অন্যান্য সহজাত, 
আচরণের সংগে প্রবৃত্তিজাত আচরণের একট! স্থনি্িষ্ট ও পরিমাণগত পার্থক্য 
দেখানো হয়েছে। i 

(খ) এটি aa বিজ্ঞানভিত্তিক ও নির্ভরযোগ্য কারণ, এখানে প্রাণীর আচরণ 
পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে মতবাদটি গঠন করা হয়েছে। 

(গ) প্রবৃত্তিজাত আচরণ যে শিক্ষাপ্রন্থতও হতে পারে এবং এটা যে নিছক 
অশিক্ষিত-পটুত্ব নয় সে বিষয়েও লোরেধ যথেষ্ট আলোকপাত করেছেন। তিনি 
Raa, ট্যাক্সিদ ও প্রবৃত্তিজাত আচরণের পারস্পরিক পার্থক্য নির্দেশ করে প্রাণী- - 
আচরণের নিখুঁত, সুচিন্তিত ও যথাযোগ্য ব্যাখ্যা দিয়েছেন। i 

(ঘ) maa আচরণকে তিনি নিছক অন্ধ যাস্তিক প্রবৃত্িজাত আচরণ বলে ব্যাখ্যা 
করতে অস্বীকার করেছেন । তীর মতবাদের za ধরে আমরা দেখি যে, সত্যকার, 
রবৃত্তিজাত আচরণ মানুষের মতো উন্নত প্রাণীর ক্ষেত্রে খুবই কম। মানুষের আচরণ 
অনেক জটিল, বিচিত্র ও পরিবর্তনশীল। স্থতরাং প্রাচীনপন্থীরা যেভাবে প্রবুত্তিজাঁত, 
আচরণের ব্যাখ্যা করেছেন তা অনেকখানি অনুমান ও কল্পনাভিত্তিক। | 

লোরেঞ্জের মতবাদের মূল্যায়নঃ লোরেঞ্চের মতকে আধুনিক বলবার 
কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ, এই মতবাদ প্রবৃত্তির স্বরূপ সম্পর্কে ছুর্বোধ্যতা 
ও অস্পষ্টতাকে অপসারিত করেছে। দ্বিতীয়তঃ, এটিতে afas শিক্ষা নিরপেক্ষ 
শক্তি বলে মনে করা হয়নি। তৃতীয়তঃ, এটি দীর্ঘ গবেষণালন্ধ Seas উপর প্রতিষ্ঠিত । 
চতুর্থতঃ, মানব-আচরণের পরিবর্তনশীলতা, প্রেষণাকেন্দিকতা ইত্যাদিও এ মতবাদে 
যথোপযুক্তভাবে AFT | 


প্রশ্নাবলী 


1, Oritically consider the modern theory of instinct. 
9, Evaluate Lorenz's theory.» How far is the theory teneable 7 


শি, মনো (B.T.)—2(ii) 


চতুর্থ অধ্যায় 


প্রতিন্যাস 
(Attitudes) 

শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল ব্যক্তির আচরণের পরিবর্তনসাধন | সেদিক দিয়ে 
বিচার করলে আমরা দেখি যে পূর্বতন ও অ'ধুনিক কালের শিক্ষানিদ্রা ব্যক্তির মধ্যে 
বিশেষ এক ধরনের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি বা ASIA গড়ে তোলার উপর সবিশেষ গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। ব্যক্তিজীবনে দৃষ্টিভঙ্গি অথবা প্রতিন্যাসের মূল্য অপরিসীম । 
বিশেষ করে মানুষের সামাজিক ও নাগরিক জ বনে এর প্রভাব প্রস্তুত পরিমাণে পরি- 
লক্ষিত হয়। ধপ্রতিন্তাস' শব্দটির সংজ্ঞা নিয়ে শিক্ষাবিজ্ঞানী ও মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে 
নানা ঘন্ব ও বৈপরীত্য আছে। অথচ এটির যুক্তিগ্রাহ্‌ সংজ্ঞা নির্দেশ করতে না পারলে 
শিক্ষক বা শিক্ষাত্র তী হিদেবে আমাদের অস্থুবিধা হওয়ার কথা। তাই সর্বাগ্রে আমরা 
গ্রতিগ্ঠাদের সংজ্ঞা নিরূপণের চেষ্টা FATI কয়েকটি উদাহ্রণের সাহায্যে আমরা 
বিষয়টি আলোচনা! করছি ঃ 
SI প্রতিন্ঠাসের agartas ( Expression of 
attitudes )s 4 

একই শ্রেণীর ছুটি ছাত্র কোন একটি বিষয়কে কিভাবে দেখে তাই আমর! এখানে 
বিচার করার চেষ্টা করব £ স্ববীর আর শৈবাল ছুক্জনেই এবারের উচ্চতর মাধ্যমিক 
পরীক্ষায় বসতে যাচ্ছে। QAI অতাস্ত ARN ছেলে। সারা ‘বছর যথেষ্ট প রশ্ম 
করে বিভিন্ন বিষয়ের পড়া তৈরি করেছে। সে ভাবছে, পরীক্ষার আর তো বেশি 
দেরি CHB, arm তিনটি মাপ। তারপরই তাকে তার যোগ্যতার পরিচয় রাখতে হবে। 
মনে মনে তার কেবলই Bal যর উপ্লেধধোগ' পাকপাগাভ না ঘটে, তবে? 
তাহলে ?--তাই ‘পরীক্ষা’ সন্বন্ধে সে স্বভাবতই খুসই চিন্তত। এদিকে শৈবাল 
পড়াশোনায় মোটামুটি যোগ্যতার পরিচয় রাখে, কিন্ত লেখাধূলায় দারুণ উৎসাহী । 
তার ভাবনা, যাক এখনও তে! তিন মাস বাকি। ক্রিকেট মরশুমটা পার করে 
দিয়ে বই পত্র নিয়ে আদ৷ জল খেয়ে লাগা যাবে। 'মার তিনমাস’ আর 
‘এখনও তো তিন ata) এই ছুরকমের ares বা Sater থেকে৷ aie 
ও শৈধালের “পরীক্ষা সম্বন্ধে দৃষ্টিভঙ্গি বা Asg ফুটে উঠেছে ॥ তেমনি 
একই বিদ্যালয়ের আশাবাদী ও নিরাশাবাদী ova শিক্ষকের একদিনের কখোপ- 
কখনের খানিকট। উল্লেখ করা যাচ্ছে: মৃণালবাৰু প্রণীরবাবুকে আক্ষেপ করে 
বলছেন-- “দিনে দিলে হল কি দেখছেন, ছাত্ররা আর আগের মতে। আমাদের স্বান 


প্রতিষ্ঠান ১৯ 


করে না, কেমন একটা বেপরোয়া ভাব নিয়ে বারান্দায় ঘোরাঘুরি করে। ঘণ্টা বাজার 
সঙ্গে সঙ্গে SBS করে ঘর থেকে বারান্দায় এসে নিজেদের মধ্যে হাপিঠাট' গল্প গুজব 
করে চলে। আপনি পাশ দিয়ে যান, দেখবেন শ্রদ্ধা করার একটু ইচ্ছেও নেই। 
অথচ আমাদের সময় কোন শিক্ষকমশায়কে দেখলে আমরা ভয়ে.জড়সড় VT! শুধু 
তাই নয়, দুটে! ঘণ্টার মাঝখানে বারান্দায় বের হওয়ার কথা ভাবতেই পারতাম ন1। 
শৃঙ্খথসাবোধ এদের একটু ৪ নেই I” y 

প্রবীরবাবু ধৈর্যধরে সব শুনে বললেন, “্যৃণালবাবু দিন তো বদলাচ্ছে, শৃঙ্খলা 
সম্বন্ধে ধারণাও তো পাণ্টাচ্ছে |. গুরুতর কিছু না ঘটলে এসব ঘটনা গুলোকে শুঙ্খলা- 
হীনতা না মনে করাই উচিত। আমার তো মনে হয় ওদের ওসব আগরণের উপর 
আদৌ গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়। যত আপনি গুরুত্ব দেবেন ততই পেয়ে বসবে | 
একটু স্বাধীনতা দিলে বোধ হয় বিদ্যালয়ের গুরুতর শৃষ্খলহানি ঘটবে ন!। শৃথ্বলাটা 
আর যাই হোক শৃঙ্খল তো নয়।” উপরের কগোপকথনের মাধ্যমে দুজন শিক্ষকের 
“শৃহ্খল!’ সম্বন্ধে প্রতিন্যাসের পরিচয় উপস্থাপিত করা হল। ; 

২। ASAA RW (Definition of attitudes): 

প্রশ্ন হচ্ছে AEDA বলতে কি বোঝায়? এক কথায় বলা যেতে পারে, প্রতিল্যাস 
হল একটা মানসিক অবস্থা। কোনো একটা বস্তু বাক্তি, ঘটনা বা ভাবধারার 
প্রতি প্রতিক্রিয়া জানাবার ধরণ, পন্থা! বা প্রস্তুতকে এককভাবে বা! সামগ্রিকভাবে 
আমরা প্রতিন্ঠাস বলে অভিহিত করতে পারি। কোনো ব্যক্তি, বস্তু, প্রতিষ্ঠান, 
যতবাদ-__এ সবের প্রতি আমর! কোনো সময় উদার হতে পারি, আবার কোন সমর 
অনুদার হতে পা'র, কখনও কাউকে শ্রেয়ঃ বগে মনে করি আবার কখনও বা 
তাকে হেয় জান করতে পারি। কেউ আমাদের কাছে হতে পারে asi, কেউ বা 
বর্জনীয়। একই সময়ে কিন্ত একই জিনিদ আমাদের কাছে দুবকম দৃষ্টি ভঙ্গীতে 
উপস্থিত হয় না। was নির্দিষ্ট ভাবে কোনো জিনিপের প্রতি আবরা ক্রিযা-প্র wa 
করে থাকি ত হল প্রতিন্যাসের অসদান বা এটি প্রতিন্ঠা ঘটি ত প্রক্রিয়া । 

ol ASIAA AA ও বৈশিষ্ট্য (Characteristics of 
attitudes) 2 

প্রতিষ্ঠান wade ও ams দুই-ই হতে পারে। আমাদের মনের বিভিন্ন 
অনুভূতির রঙে এটিকে রাঙানো হয়। যধন কোনে। জিনিল প্রত্যক্ষ করি বা অন্রভব 
করি তখনকার মানপিক প্রক্ষে ভগুলি, যব! দুঃখ, CAMA, আনন্দ, ভৱ, ক্রোধ সব 
কিছুর উপর (BS করে যে পহন্দ-মপহন্দ, অগরাগ-বিরাগ, আগ্রহ, BSA sq 5, 


রি শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 
কোন-কিছু ব্যক্ত করার প্রবণতা, মূল্যবোধ ও জীবনদর্শন ইত্যাদি গড়ে ওঠে তাকে 
ব্যাপক অর্থে প্রতিন্যাস বলতে পারি। 


প্রতিন্যালকে প্রকৃতি amia বা অভিব্যক্তি হিসেবে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ কর! 
যেতে পারে £ যথা k 


am — প্রতিকূল সাধারণ — নির্দিষ্ট 
ইতিবাচক-_ নেতিবাচক অস্থায়ী বা __ স্থায়ী ইত্যাদি 
সচেতন — অচেতন. সাময়িক 


পরিবর্তনশীলতা৷ এর একটা মস্ত বড় ধর্ম। ব্যক্তির faery মানসিক ও ভাব জগতে 
এটিকে CHAT, প্রক্ষোভ, ASET ও জ্ঞানমূলক প্রক্রিয়ার মোটামুটি স্থায়ী সংগঠিত 
রূপ বলে বলা যায়।* 


ব্যক্তির জীবন-অভিজ্ঞতা, তার অজিত বা অনঞ্জিত আগ্রহ, প্রবণতা, অনুরাগ, 
নীতি-চেতনা, মুলাবোধ,ধ্যান, ধারণা প্রতিটিই তার AEDA গড়ে তোলার ব্যাপারে 
Aat ভূমিকা পালন করে। সামাজিক পরিস্থিতি ও সমকালীন মানসিকতার 
অবদানকেও এই প্রদঙ্গে আমরা অন্বীকার করতে পারিনা। বিশেষ করে বিভিন্ন 
সামাজিক বিষয় ও চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রেই আমাদের প্রতিন্তাপগুলির সম্যক্‌ efs- 
ফলন ঘটে থাকে। তাই ব্যক্তির জীবনের সীমা যতই বিস্তৃত হয়, তার অভিজ্ঞতার 
ক্ষেত্র যত প্রসারিত হয়, পরিচয়ের গণ্ডী যত ব্যাপক হয়, আবেষ্টনী বা পরিবেশ 
বত জটিল ও বহুমুখী হয়_প্রতিন্যাসের ক্রিয়া ততই: বিচিত্রতররূপে অভিব্যক্ত হয়। 
ব্যক্তি বনই ক্ষুদ্র AG থেকে বৃহৎ অঙ্গনে তার পদ চারণ! শুরু করে তখনই তার 
প্রতিন্ঠাসগুলি gore হতে থাকে। তাই আমর! প্রতিন্াসকে ব্যক্তিত্বের 
(Personality) অন্ত তম সংলক্ষণ (tzait) হিসেবে মনে করি। ব্যক্তির আচরণের 
প্রকাশ, ব্যক্তির চরিত্র গঠনের-__দর্বেপরি তার ব্যক্তিত্ব সংগঠনে প্রতিন্তাস অন্ততম 
নির্ধারক ব। নির্দেশক ছিপেবে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।* 


* an attitude may bə regarded ‘ag an enduring organieation of motivational, 
emotional, per septusl and cognitive processos with reference to some aspects of the 
individual's world,’ —Kroech & Orutchfield 

‘attitudes are fairly consistent and lasting tendencies to bobava in a cortain 
way—primarily, positively or neyatively—towards persons, activities, eve ts and 
Objects” —Suargent 

® 'attitudos aro those aspects of mental life that givo direction to the whole 

lopment of personality and determine the character and nature of সস 


a 


: প্রতিন্তাস ২১ 
eli প্রতিন্যাস fesita গলিত হস্ত (How attitudes 
develop) 3 y ; 
প্রতিন্তাস বিভিন্নভাবে গড়ে ওঠে। তবে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে__প্রেষণা, 
সংপ্রত্যক্ষ, প্রক্ষোভ বা অভিজ্ঞতা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সাহায্য করে। একটা সহজ 
উদাহরণ উল্লেখ করে বলা যায় যে, “ঘর পোড়া গরু সি'দুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়” 
কিংবা “পুড়ে যাওয়া ছেলে আগুন দেখলে শিউরে ওঠে”।॥ অনেক সময় দেখা যায়, 
একই বস্তু ব্যক্তি মানসে একাধিক প্রক্ষোভের WE করে। একটি ছোট ছেলে ব্যাঙ 
দেখলে Ua করে । এই স্ব্ণা করার মধ্যে একদিকে ভয় আছে আবার আর একদিকে. 
আছে বিরক্তি। বাবাকে বাঁ শিক্ষকমশায়কে দেখে ছেলের বা ছাত্রের মনে শ্রদ্ধার 
ভাব জাগে। এই শ্রদ্ধার মধ্যে ভয়, সম্মান ও বিশ্ময় এই অনপভূতিগুলির সংমিশ্রণ 
রয়েছে | এই মিশ্রান্ৃতি প্রতিন্যাসের ভিত্িম্বরূপ। প্রতিন্যাস রসের (Sentiment) 
জন্ম দেয়। স্থান, কাল, পাত্র ও বয়স ভেদে প্রতিন্তাসের পরিবর্তন ঘটে। এমন কি 
একই লোকের মধ্যে অভিজ্ঞতার পরিপন্কতার ফলে এই পরিবর্তন লক্ষিত হয়। ব্যক্তির 
. প্রতিন্তাসও বিশেষ করে যা সামাজিক ক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয় তা গড়ে ওঠে অপরে তার 
সম্বন্ধে কোন দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাবের পরিচয় দিচ্ছে তার বাস্তব বা কল্পিত ধারণার 
উপরে । তাই একই ব্যন্তিকে সমাজ পরিবেশে কখনও সক্রিয় ‘কৰ্তা’ (Sul ject) 
আবার কখনও alfafa কর্ম (Object) হিসেবে দেখা যায়। তাই বর্তমানে 
শিক্ষাশ্রয়ী সমাজ বিজ্ঞানে 'প্রতিম্থাস গঠন’ এক বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। 
প্রতিষ্ঠাস গঠনে আমাদের বুদ্ধি, প্রত্যন্মণ ক্ষমতা, যুক্তি, শিখন ও অভিজ্ঞতা ইত্যাদির 
গুরুত্ব রয়েছে। প্রতিন্যাস অজিত হয় পুনরাবৃত্তি ও অভিজ্ঞতার নতুন সংযোজনার 
ফলে। সুপরিকল্পিত শিক্ষা, saga পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সামাজিক 
সঙ্গতি বিধান ইত্যাদির ফলে এটি সুগঠিত হয়। কুশলী প্রচারের মাধ্যমে জনমত 
গঠনের প্রাথমিক পর্যায়ে ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি গঠন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই প্রচার 
বেতার, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে চালানো হয়ে থাকে। 
, উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ বরা যেতে পারে-নাৎসী জার্মানীর প্রচারবিদ্‌ গোয়েবেলস 
তার প্রচার দক্ষতায় নান! বীভৎস ক্রিয়া কলাপের প্রতি জনসাধারণের SRT 
গ্রতিন্ঠাস গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। 1 
el প্রতিন্যাস আমাদের আচব্রণক্ষে প্রভাবিত Sea 
(Attitudes influence our behaviour) £ 
গ্রতিন্বাসের প্রভাবে আমাদের আচরণও অনেক সময় যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত 


R শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


aa) উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, কোনে] ব্যক্তি হয়ত মটরশুঁটি খেতে আদৌ পছন্দ 
করে না। নিজের বাড়িতে তে নয়ই, আত্মীয় স্বজনের বাড়িতেও Wash ব্যবহার 
পছন্দ করে না। অথচ এই ব্যক্তিই সম্পূর্ণ অপরিচিত এক পরিবেশে অপর একদল 
ব্যক্তির সান্নিধ্যে পারিপাস্থিকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার জন্য এক বাটি মটরশু'টির 
তরকারি খেয়ে এলো । তার ব্যবহারের এই বৈপরীত্যটুহু কেবল'দলগত প্রতিন্তাসের 
প্রভাবে প্রভাবিত হল। আগেই বল! হয়েছে যে, সামাজিক সঙ্গতিধিধানের খাতিরে 
প্রতিন্ঠাস পরিবতিত হয় । 'আমিত্ব'কে অনেক সময় বহুঞ্জন স্থধায় N বহুঙ্গন হি তায় 
বিসর্জন দিতে হয়। তাই আমরা দেখতে পাচ্ছি “দলগত প্রতিন্যাস' ব্যক্তিকে আপন 
, প্রতিন্তাপের পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিমার্জন! করতে যথেষ্ট সহায়তা করে | 

প্রতিন্যাস একটি লোক সমাজের বা গোষ্ঠীর সংস্কৃতির পরিচয্ন বহন করে। গোঠী 
জীবনে স্থান পেতে হলে অনুকুল দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হয়। মত প্রকাশের মধ্য 
দিয়ে এর প্রতিফলন ঘটে। সমাজ ক্ষেত্রে তিন রকমের প্রতিন্তাস গড়ে ওঠে; 
Rayas (dissociative), সংকোচনমূলক (restrictive) এবং অন্থযঙ্গমূলক 
(associative)! সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে বিযুক্তিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি 
বিভ্রান্তিকর এবং বাধা হুষ্টিকারী। সংকোচনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি বিশেষ ধরনের সীমাবদ্ধতা 
নিয়ে আসে আর সংযুক্তমূলক প্রতিন্তাস সমাজ বন্ধনকে AHH করে। 

v প্রতিন্যাস্ন কিভাবে পক্ষিমাপ কল্প! আক ? (How can 
attitudes be measured) ? 2 

কোনো! মতবাদ, বিষয় বা ঘটনার প্রতি সকল মানুষের সমান বা এক দৃষ্টিভঙ্গি 
হয় না। একথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে পরিবর্তনশীলতা এর একটা বড় ধর্ম। 
তাই ব্যক্তিভেদে বা সমাজভেদে প্রতিন্াপ ভিন্নতর হয় কিভাবে তার আলোচনার 
যথেষ্ট অবকাশ আছে এবং এই ভিন্নতর প্রতিম্তাসকে কিভাবে বিচারের Parnes 
স্থাপন কর! যায় তার জন্যে নানা অভীক্ষা ওপরিমাপের বাবস্থা কর! হয়েছে | উদাহরণ- 
স্বরূপ “বিবাহ বিচ্ছেদ" বিষয়টিকে ধরা ater কোনো কোনো ব্যক্তি বা সমাজ এ 
ব্যাপারটিকে প্রচণ্ডভাবে সমর্থন করে, আবার কোনে! সমাজ বা ব্যক্তি একে আদৌ 
সমর্থন করে না, আবার একদল লোক বা কোন সমাজ এ ব্যাপারে উদাসীন অথবা 
ইচ্ছা থাকলেও সোচ্চারে কোনো কিছু বলতে নারাজ। এতে তিন রকম দৃষ্টিভঙ্গির 
পরিচয় মিললো । এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পরিমাপের একটা উপায় মিসলো--যার 
একপ্রান্তে সমর্থন আর এক প্রান্তে অসমর্থন বা প্রতিকূল মনোভাব এবং মাঝখানে 
রইলো Vary । এই মতবাদকে মোটামুটি সর্বজনীন বলে গ্রহণ কর! যেতে পারে; 


afesta ' ২৩ 


কারণ এ সম্পর্কে ব্যাপক অঙ্গুসন্ধান চালালে এই তিন ধরনের অভিমতের কথাই জানা 
যাবে 1 আধুনিক কালে বিভিন্ন অভীক্ষার সাহায্যে প্রতিন্তাসগত তারতম্যের পরিমাপ 
করা হচ্ছে। সাধারণতঃ এই All গ্রশ্নগুচ্ছের (questionnaire) আকারে ব্যক্তি বা 
দলের কাছে রাখা হয়। আবার একটি বিষয়ের উপর অধিক সংখ্যক লোকের 
মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গি জানার জন্তে 'গযালপ পোল” ব্যবস্থা প্রচলিত আছে। অনেক 
সময় স্থপরিকল্পিতভাবে অল্লসংখ্যক কিন্তু প্রতিনিধিমুলক প্রশ্নমালার মাধ্যমে মতামত 
জানার চেষ্টা করা হয়। অবশ্য বে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় আমরা বিভিন্ন বিষয়ের উপর দিয়ে 
athe তা যথার্থ আমাদের ব্যক্তিগত প্রতিন্তাস ঘটিত কিনা তাতে কোন কোন ক্ষেত্রে 
সন্দেহ থেকে যায়। বুদ্ধি, সমাজ নিয়ন্ত্রিত বিশ্বাস বা সমকালীন মানসিকতার প্রভাবে 
পড়ে আমর! আসল অনুভূতি ব্যক্ত না করতেও পারি। তবুও প্রতিন্তাস-অভীক্ষা গুলো! 
নির্ভরশীলতা দাবি করতে পারে। থারষ্টোন (Thurstone), লাইকাট (Likert) ও 
জর্ডন (Jordon) চার্চ, মৃত্যুদণ্ড, যুদ্ধ, নানাবিধ শিক্ষামূলক ও সামাজিক ARIF 
বিষয়ের উপর প্রতিন্যাস সম্পর্কে ব্যাপক SRAM চালিয়েছেন । প্রকাশভঙ্গী অনুপারে 
এরা পাচটি ‘পয়েন্ট স্কেল'-এ প্রতিষ্যাসকে বিভক্ত করেছেন ; যেমন_ 
দৃঢ়ভাবে সাধারণভাবে উদাসীন সাধারণভাবে দৃঢ়ভাবে 
pe সমর্থন অসমর্থন অসমর্থন 


এ। প্রতিন্যাসের সামাজিক ও শিক্ষাগত Steri 
(Social and educational significance of attitudes ): 

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ । তার সমগ্র জীবন অতিবাহিত হয় 
সমাজ পঠিবেশে। সমাজের সবচেয়ে ক্ষুদ্র একক পরিবারের মধ্যে তার aa) ক্রমশঃ 
নানা সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মাধ্যমে তার আত্মবিকাশ ঘটে-। পরবর্তীকালে 
সামাজিক সঙ্গতি বিধানের মধ্য দিয়ে তার ব্যক্তিত্ব সংগঠিত হয়। আধুনিক 
সমাজের পরিবেশ নানা জটিলতায় পূর্ণ, তার পরিধিও যথেষ্ট ব্যাপক, মায়ের 
জীবনধারা তাই খুব স্বাভাবিক কারণে SS পরিবর্তনশীল এই অবস্থার সঙ্গে ঠিকমত 
সঙ্গতি স্থাপনের উদ্দেশ্যে তাকে সামাজিক সচেতনতা, আচরণ দক্ষতা, যোগ্য দৃষ্টিভঙ্গি 
ও মানপিকতা গঠন করতে হবে। ব্যক্তি জীবনের সামাজিবীকরণের পথে সামাজিক 
প্রতিন্যাস গঠন অপরিহাধ হয়ে পড়ে। বর্তমান কালে শিক্ষার অন্ততম লক্ষ্য হল শিশুকে 
যোগ্য ও দক্ষ নাগরিক রূপে গড়ে তোলা | নাগরিকতাঁবৌধ তার মনে জাগাতে হলে 
যোগ্য পৌর দৃষ্টিভঙ্গি (civicrattitades) তার মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। শিশু যেমন 


২৪... শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


সামাজিক প্রতিন্তাসের (social attitude) মধ্য দিয়ে তার অন্তরে সমাজ বন্ধন 
BRST করবে তেমনি সুস্থ ও বাঞ্ছিত দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের মধ্য দিয়ে তার শিক্ষার নার্থকতা 
খুঁজে পাবে। শিক্ষা ক্ষেত্রে তাই এর মূল্য অপরিসীম । শিশুর যথাযথ বিকাশের জন্তে 
তার কল্যাণকর ব্যক্তিত্ব গঠনের উদ্দেশ্যে প্রতিন্ঠাসের অবদান অপরিসীম। সামাজিক 
ও পৌর দৃষ্টিভঙ্গি গঠনের পথে বিদ্যালয়ের বা অন্তান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বিশ্বে 
পনের দিক গুরুত্বপূর্ণ । বিদ্যালয়ের সঙ্গে সমাজের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ 
; রেখে চলতে হবে। বিদ্যালয়ে উপযুক্ত সামাজিক পরিবেশ 
- রচনা করে বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। শিক্ষার্থী যেন মানুষের 
অতীত জীবনসংগ্রাম, তার সমাজ গঠন, পরিবতিত জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গতিবিধান 
ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞান লাভ করতে পারে । তাই নানা সমাজ সম্পর্কিত 
বিজ্ঞানের পঠনপাঠন এবং বিদ্যালয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থা এবং নানা সহপাঠক্রমিক 
কার্ধাবলীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়াতে হবে। বর্তমান 
আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, প্রত্যেক 
শিক্ষার্থীকে, যে হকে আগামী দিনে পৃথিবীর নাগরিক, তাকে যোগ্য প্রতিন্যাস গঠন 
করতেই হবে। সকল সংকীর্ণতা, প্রাদেশিকতা, সাশ্প্রদারিকতা বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর 
সাংস্কৃতিক পরিবেশের পটভূমিতে গণতান্ত্রিক জীবনাদর্শের ataa ও বিশ্বজনীন 
: সৌন্রাত্রবোধের বিকাশে উপযুক্ত প্রতিন্তাস গড়ে তোলা একাস্তভাবে কাম্য। আর 
‘এই বিষয়ে বিদ্যালয় এবং wate শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগু“লর গুরু দায়িত্ব 
অনম্বীকার্ধ। 


প্রশ্নাবলী 


1. What are attitudes ? What is the importance of attitudes in life ? 

2. How do the attitudes develop? How can they ba measured ? 

8. Discuss the nature and characteristics of attitudes and bring out their 
éducational importance. 


পঞ্চম অধ্যায় 


রস 
(Sentiment) 


১। লস’ শব্দটির জিভ আর্থ (Different meanings of 
Sentiment) 3 

‘am শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমতঃ, রস বলতে কোন কোমল অনুভুতি 
বা আবেগ ( Tender emotion) বোঝায় ; যেমন, আমরা কথায় কথায় বলে থাকি 
‘sentiment of love’! দিতীয়তঃ, রস বলতে কোন কোমল অনুভূতি বা আবেগ 
বোধ করার স্থায়ী প্রবণতা বোঝায় ; যেমন, আমরা বলি নারীর! স্বভাবতঃ ভাবপ্রবণ 
(Sentimental) | তৃতীয়তঃ, রস বলতে যে কোন আবেগ SRST করার মেজাভকে 
(emotional disposition) বোঝাতে পারে, মে আবেগ মূৰ্তই হোক বা RIÉ 
হোক ; যেমন, F, ক্রোধ, ভয় ইত্যাদি। চতুর্থতঃ, রস বলতে কোন বিমূর্ত আবেগকে 
(abstract emotion) বোঝাতে পারে। পঞ্চমতঃ, রস বলতে কোন BYS আবেগ 
অনুভব করার স্বভাবকে (abstract emotional disposition) বোঝাতে পারে | 
সর্বশেষে, রস বলতে বিমূর্ত আবেগ এবং এই আবেগ অস্থভব করার প্রবণতা বা মেজাজ 
উভয়কেই বোঝাতে পারে ॥ 

মনোবিজ্ঞানী The (Shand) রসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, রস হল, 
“কোন বস্তুকে কেন্দ্র করে আবেগমূলক প্রবণতার গঠনমূলক এক সংহতি” (organised 
system of emotional tendencies centred about some object.) | 

কোন রকম বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে আমরা এখানে 'রস' শব্দটি বিমূর্ত 
নৈর্ব্যক্তিক আদর্শের (abstract impersonal ideals) চিন্তায় মনে যে আবেগের zË 
হয়, বা সহজ কথায়, কোন ধারণ! বা বস্তুকে কেন্দ্র করে মনে যে বিশেষ একটি আবেগ 
স্থসংহত সংগঠন RÈ করে তাকে বোঝাতে পারি; যেমন, ভালবাদা একটি আবেগ, 
ata এ আবেগ কোন ব্যক্তি বা বস্তকে কেন্দ্র করে মনের মধ্যে একটি স্থগঠিত ও 
সুসংহত রূপ ধারণ করে তখনই রস সৃষ্টি হয়। রস সহজাত নয়, অঞিত। আমার 
জন্মভূমিকে ছিরে যে ভালবাসা বা দেশাত্মবোধ আমার মনে কৃষ্টি হয়, সে রদ আমি 
নিজে স্থষ্টি করি, ca লাভ করি না। 


. ২৬ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


al SAS আবেগ (Sentiment and Fmotion) $ 

FA এবং আবেগ আমাদের সাধারণ কথাবাতায় সমাথক হিসেবে প্রয়োজ্য হয়ে 
থাকে। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বর্তমান । তবে রস আবেগ নির্ভর। 
যেখানে কোন বস্তুর প্রতি আমর] আবেগ অনুভব করি না, সেখানে বস্তুকে (FE 
করে কোন রসও স্ষ্ট হয় না। প্রতিটি রস বিশেষ fara আবেগের উপর নির্ভরশীল | 

আবেগ সহজাত। ম্যাকডুগাল বলেন, প্রতিটি সহজাত প্রবৃত্তির কেন্দ্রে এক 
একটি আবেগ বর্তমান । কিন্ত রস সহজাত নয়, রস মনের অজিত সংগঠন, পরিবেশের 
ছার! আমাদের মানসিক সংগঠনের এক পরিব্তিত রূপ হল রস--এটি একটি স্থায়ী 
প্রবণতা । area শিক্ষা, অভিজ্ঞতা প্রভৃতির দ্বার! প্রভা বত হয়ে রসের সৃষ্টি করি। 

আবেগ সাময়িক ও ক্ষণস্থায়ী মানসিক অভিজ্ঞতা । কিন্তু রব আমাদের একটি 
স্থায়ী মানসিক সংগঠন । আবেগের বস্তু সহজেই পরিবর্তিত হয়। কোন ব্যক্তির 
স্ত্রীর প্রতি রাগ সহজেই তার ছেলেমেয়ে বা গৃহভূত্যের উপর স্থানান্তরিত হয়ে পড়ে। 
কিন্ত রসের এ ধরনের পরিবর্তনশীলতা নেই । কোন ব্যক্তি ব! বস্তুকে কেন্দ্র করে 
আমাদের যে শ্রদ্ধা বা ভালবাসা রসের সৃষ্টি হয়, তা অতি সহজে এক ব্যক্তি বা এক 
বস্তু থেকে অন্তব্যক্তি বা বস্তুতে স্থানান্তরিত হয় না। 

একই ধরনের আবেগ একই ধরনের রসের সৃষ্টি করে। ভালবাসা বা IN প্রক্ষোভ, 
ভালবাদ! ব! দ্বণা রসের সৃষ্টি করে। কিন্তু ভালবাসা রস একাধিক আবেগের we 
করতে পারে ; যেমন, আমাদের ভালবাসার পাত্রকে ঘিরে রাগ, ভয়, WH প্রভৃতি 
আবেগের we হতে পারে। ভালবাসার পাত্রের কেহ ক্ষতি সাধন করতে পারে 
এধারণায় অনিষ্ট সাধনকারা ব্যক্তির সম্বন্ধে ভয় বা তাকে BH, বা তার প্রতি রাগ 
আমর! মনে মনে পোষণ করি । অর্থাৎ একটি রস একাধিক আবেগের স্থষ্টি করতে 
পারে, কিন্তু একথা আবেগের ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নয়। 

৩। BAS সহজাত Aafa Sentiment and instinct) : 

প্রবৃত্তি হল মানবজীবনের সহজাত আচরণ-প্রবণতা। প্রবৃত্তি ও আবেগ শিশুর 
“ জীবনের সকল আচরণ নিয়ন্ত্রিত করে থাকে । fee বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সহজাত 
প্রবৃক্তিমূলক আচরণ ছাড়াও শিশুর জীবনে নতুন নতুন আচরগ-প্রবগতা দেখা দেয়। 
পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর সংস্পর্শে এসে শিশুর আবেগ একাধারে যেমন কেন্দ্রীভূত থাকে, 
তেমনি সে আবেগ বা অনুভূতিকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের আচরণ. করতে অভ্যন্ত 
হয়। এই অজিত মান্পিক সংগঠন হল রস। রস শিশুর জীবনে সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক, ধর্মীর বহুবিধ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট হয়। প্রবুত্তিকে যদি শিশুর 


IA ২৭ 


প্রাথমিক আচরণের নিয়ন্ত্রক বলে অভিহিত করি, তবে রস হল ব্যক্তির উন্নততর 
অজিত আচরণের নির্ধারক | | 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, প্রবৃত্তি হচ্ছে সহজাত, রস হচ্ছে অজিত। কোন Ww 
বা বাক্তির প্রতি আমাদের স্থায়ী অঙ্কুভূতি বা আবেগমূলক প্রবণতাই হচ্ছে রস। রস 
পূর্ব পরিকল্পিত আদর্শ বা ধারণার দ্বার] সংগঠিত হয়, কিন্তু প্রবৃত্বিপঞ্জাত আচরণে 
কোন পূর্ধপরিক'ল্লত ধারণার স্থান নেই। রস প্রবৃত্তি নির্ভর হতে পারে, কিন্ত 
প্রবৃত্তিমূলক আচরণে আমর! বিচারবাদী নই। রসের ক্ষেত্রে আমাদের আচরণ শিক্ষা, 
অভিজ্ঞতা, সমাজচেতনার দ্বার! নিষিক্ত | রস স্থ্টি হলে আমর! আবেগ ও প্রবৃত্তিকে 
যথেষ্ট পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত করতে পারি। শিশুর জীবন মূলতঃ প্রবৃত্তি প্ররোচিত, শিক্ষার 
দ্বারা মহৎ রদ সৃষ্টি করে আমরা তাঁর জীবনকে মহৎ করে তুলি। বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে 
সঙ্গে আমাদের জীবনে প্রবৃত্তির প্রভাব শিথিল হতে থাকে, তখন রস আমাদের 
আচরণগুলিকে পরিচালিত করে। সত্যাশ্রয়ীরস, সৌন্দর্ষ-রস, নীতিবোধাশ্রয়ীরস,, 
প্রভৃতিই তখন আমাদের জীবনযাত্রায় নিয়ামক হতে থাকে। গৃহ-পরিজন, বন্ধুবান্ধব, 
পাড়া প্রতিবেশী, বিদ্যালয়ের সহপাঠী সকলকে কেন্দ্র করে শিশুর জীবনে-যে রসের 
সৃষ্টি হতে থাকে, তা তাকে প্রবৃত্তির জগৎ থেকে সরিয়ে নিয়ে রসের নবগঠিত 
জগতে সমামীন করে। 

প্রবৃত্তি ওরস উভয়ই আবেগমূলক ॥ আবেগ উভয় ক্ষেত্রেই প্রেষণা যোগায় । 
বিশেষ আবেগে বিশেষ প্রবৃত্তি সক্রিয় হয়। আবেগ সৃষ্ট না হলে AAS WE হয় না। 

al aA ও sich al সন্োনিক্কতি (Sentiment and 
Complexes) £ 

প্রবৃত্তির উন্নীতকরণের ফলে মনে রসের ap হয়। কিন্তু প্রবৃত্তিকে অবদমিত 
করলে মনে নানাধরনের বিরুতি স্থ্টি ও সঞ্চিত হতে থাকে। সামাজিক পরিবেশ, 
বয়স্কদের শাদন, নিন্দা-প্রশংসার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে ব্যক্তি তার বহু আবেগ ও ইচ্ছাকে 
অবদমিত করতে বাধ্য হয়। অনেক আবেগ সামাজিক, নৈতিক, ধর্মীয় শৃঙ্খলার 
নামে প্রতিহত করা হয়। মাতাপিতা ও শিক্ষক অনেক ক্ষেত্রে শিশুর আবেগ 
প্রকাশকে তিরস্কার ও নিন্দার দ্বারা প্রতিহত করে আবেগ সম্বন্ধে অনোবৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভর্জর পরিচয় দিয়ে থাকেন। 

রস ও ppn মানসিক প্রকৃতির দিক থেকে অভিন্ন । আবেগের দ্বারা উভয়ই 
সংগঠিত হয়। রস ও গৃঢ়ৈঘা উভয়ই কোন বস্তু ব! ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়। 
উভয় ক্ষেত্রেই ae বা ব্যক্তি ব1 তাদের চিন্তায় আবেগ সঞ্চারিত হয় এবং বিশেষ 


২৮ ; _ fares প্ৰসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


বিশেষ আচরণ দেখা যায়। কিন্তু রস ও গৃঢ়ৈষ! উভয়ই আবেগসঞ্জাত হওয়া সত্বেও 
এদের মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। 

RAGA সংব্যাখ্যান অনুসরণ করে বলা যায়, ব্যক্তির সচেতন মনে মনোবিকার 
কৃষ্টি হয aj—afed নিজ্ঞ ন মনেই অবদমিত আবেগের দ্বারা মনোবিরুতি স্ষ্ট হয়। 
মনোবিরূৃতি জনিত আচরণের কোন ব্যাখ্যা ব্যক্তির পক্ষে প্রদান কর! সম্ভব নয়, বা 
প্রদান করলেও সে ব্যাখ্যা অত্যন্ত কষ্ট কল্পিত (conceit) হয়। গৃটৈষা সম্বন্ধে বাক্ি 
মোটেই সচেতন থাকে না। কিন্ত রস ব্যক্তির জ্ঞাতমনে সৃষ্ট হয়, আর রসান্চভূতিমূলক 
আচরণ সম্বন্ধে ব্যক্তি সদা সচেতন । রস সমষ্টি ব্যক্তির বাক্তিত্ব বিকাশে অপরিহার্ধ 
অঙ্গ, স্বস্থমানসিক সংগঠনের উপাদান, কিন্ত gepa ব্যক্তির মানসিক বিকাশ ও 
স্থাস্থোর পরিপন্থী, বহু সামাজিক ব্যাধির কারণ। 

নান! ধরনের বিরুতি মানুষের মনে দেখা cea) আমরা নিয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য 
বিকার আলোচনা করছি ঃ 

~ (ক) আত্ম-প্রভাবমূলক Jepa (Salf-assertion Complex) £ হীনমন্যতাঁ- 
মূলক মন্দোহ্কারের বিপরীত এ মনোবিকারটি সাধারণ সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের 
সম্তানসম্ততিদের মধ্যে দেখা যায়। মাতাতিরিক্ত আদর ও cae, ভোগবিলাস 
এদের শিশুর চলনে-পরনে এমন এক উদ্ভট আভিজাত্য wR করে, যার ফলে 
অন্তের উপর নিজেকে জাহির করার, নিজেকে máma শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করার এক 
অবাঞ্ছিত প্রবণতা তার! অর্জন করে। এমন কি পরিণামে এরা বন্ধ গুপ্ত ও BAS 
কাজের দ্বারাও নিজেদের মিথ্যা শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে। এধরনের আত্মবিরূতি উপস্থিত 
হলে, শিক্ষার্থীর মনে হীনমন্ততা বোধ সৃষ্টি করাই শ্রেয়। 

(খ) হানমগ্যতামুলক pA (Inferiority Complex): শিক্ষা গ্রহণে 
বা কোন কাঙ্জে ক্রমাগত ব্যর্থতা বা সাধারণ ক্রুটির wy শিশু যখন মাতাপিতা, পরিজন 
বা শিক্ষক কর্তৃক Saal লাভ করে তখন এ মনোবিরুতি দেখা দেয়। শিশুর ক্রটি 
ব্চ্যাতির জন্য যদি আমরা তাকে অনবরত 1রুৎসাহিত করি, নিন্দা করি, বা তার 
সামর্থ সম্বন্ধে যদি সন্দেহ প্রকাশ করি, তবে তার মনে এমন ধারণা হৃষ্ট হয় যে তার 
দ্বারা কোন কাজ সম্ভব নয়। কিন্তব্যক্তিগত বৈষৈমা নীতি NIAI দেখা যায় যে-কোন 
ব্যক্তিই যে কোন কাজে দক্ষতালাভ করতেপারে না। কিন্তু শিশুর মনে. যদি হীনমন্তাতা 
বোধ হৃষ্টি করি, তা তার faata মনে যে বিকার সৃষ্টি করে, তার ফলে চিরতরে শিশুর 
দৈহিক ও মানিক বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যালার সম্ভাবন' দেখা দেয়। সুতরাং শিশুকে 
উৎসাহ, সহায়তা দান ছারা তার মন থেকে সৃষ্ট হীনমন্ত তাবোধ TES কর! উচিত। 


3A ২৯ 


গর) যৌন বিকার (Sex Complex) £ মানবজীবনে যৌন প্রবৃত্তি গুরুত্বপূর্ণ 
স্থান অধিকার করে আছে। সামাজিক, নৈতিক, qa নিয়ন্ত্রণে যৌনাবেগকে 
আমর] অবদমিত করে থাকি। কিন্তু কোন নিয়ন্ত্রণেই এ প্রবৃত্তি লয় প্রাপ্ত হয় 
না। বয়ঃসন্ধিকালে যৌনাবেগকে com করে ব্যক্তি চরিত্রে নানা পরিবর্তন ও 
সমস্যা দেখা দেয়। কিন্তু যেহেতু যৌনধিক্ষাকে আমরা নিষিদ্ধ কথা বলে মেনে 
আসছি, সেহেতু কিশোর-কিশোরী তাদের এ আবেগকে পাপ মনে করে, বা আবেগকে 
চরিতার্থ করার জন্য কুসঙ্গে মিশে, কুআলাপে অভ্যস্ত হয়। যৌন কৌতুহল 
স্বাভাবিকভাবে পরিতৃপ্ত না হয়ে অনেক ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বা অস্ত ভাবে তৃপ্ত 
হবার ফলে কিশোর কিশোরীর মনে নানা যৌনবিকার দেখা দেয়। ফ্রয়েড তীর 
মনঃলমীক্ষণে যৌনবিকারকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে দেখিয়েছেন যে, ব্যক্তির 
অপদঙ্গতির মূলে যৌনবিকারই প্রধান। যৌনবিকারকে প্রতিহত করার জন্য আমরা 
যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করি। 


(ঘ) আত্মকর্তৃত্বমূলক Jepa (Authority Complex): শিক্ষক ও 


মাতাপিতা শিশুকে অহেতুক নিয়ন্ত্রিত করা বা তার আচার আচরণের প্রতিবন্ধক সৃষ্টি 
করার ফলে শিশুর মনে আত্মকততৃত্বমূলক বিকার দেখা দেয়। শিশু নান! কাজে নিজেকে 
ব্যাপৃত রাখে, বডদের চোখে শিশুর ছোটখাট কাজে ব্যাপুতি হয়ত অর্থহীন মনে হতে 
পারে, কিন্তু শিশুর কাছে তার কাজগুলি গুরুতবূর্ণ। স্থতরাং শিশুকে অযথা বিরক্ত 
করা, তাকে দিয়ে ফাইফরমাস খাটানো, বা নিয়মান্থৰতিতা শিক্ষার নামে নিয়ন্ত্রিত 
করা মনোবিজ্ঞান সম্মত নয়। শাসন ও ভয় হেতু শিশু বড়দের আদেশ মেনে চলে 
সত্য, কিন্তু মনে মনে সে এদের প্রতি ভীষণ বিরক্ত হয় এবং আত্মকর্তৃত্বগাভের জন্য 
সে বিদ্রোহী হতে থাকে | তার অসন্তষ্টিজাত বিদ্রোহ নিজ্ঞান মনে বাসা বাধে এবং 
পরিণামে বয়দের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সে সমাজ, ধর্ম, সকল নীতি ও প্রথার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এমন কি ডাকাত, অপরাধপ্রবণ হয়েও সে সমাজ ধ্বংসের 
স্বপ্ন দেখে। 


মনঃসমীক্ষণ (Peycho-analysia) দ্বারাই মনোবিকারের 'অপসারণ করা যেতে 
পারে। মন্োবিকারের স্বরূপ নির্ধারণ করে, বিকারজনিত ক্রটি দূরীভূত করা উচিত। 
মনোবিকারের স্বরূপ বিশ্লেষণ ও কারণ নির্ধারণই প্রথম ও প্রধান চিকিৎসা । তারপর 
শিক্ষায় অভিপ্রেত আচরণ ও পরিবেশ স্ষ্টি ছারা বিভিন্ন রস সৃষ্টি করে ব্যক্তিকে 
সহায়ত! প্রদান করা যেতে পারে। 


৩ ; শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


Gl কর্ন শিক্ষা ও paag ASS (Sentiment : Education 
and Character ) 2 l 
f ও চরিত্র গঠনে রসের অপরিপীম প্রভাব রয়েছে। এজন্য সার্থক শিক্ষাকে 
সার্থক রসস্থষ্টি বলে আমর] অভিহিত oa | প্রবৃত্তি ও আবেগ আমাদের কর্মে প্রেরণা 
সঞ্চার করে, শিক্ষাকে সক্রিয় করে. তোলার ey প্রবৃত্তি ও আবেগের প্রয়োজনীয়তা 
আধুনিক শিক্ষানীতিতে deo: কিন্তু আবেগ বা সহজাত প্রবৃত্তির অবাধ, 
অনিয়'স্ত্রত, অসংযত প্রকাশ আমরা কামনা করি না। প্রবৃত্ত ও আবেগের 
উদ্‌গতিসাধন (sublimation) আমর] অভিপ্রেত বলে মনে করি। এ উদ্গতিগাধন 
বিভিন্ন রসস্বষ্টির দ্বারা সম্ভব ।. 
অতি শৈশবে শিশুর জীবন সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। 
শিশুর আচরণগুলি প্রবুত্তিসঞ্জাত। ধীরে ধীরে শিশুর মনে না" আবেগের সঞ্চার 
হতে থাকে। আর আবেগকে কেন্দ্র করে নান] কর্ণপ্রবণতার প্রবাহ শিশুর জীবনে 
চলতে থাকে । কিন্তু এ কর্মপ্রবণতার মধ্যে নানা অসংলগ্ন আচরণ দেখা যায়। 
কারণ, সে সময় শিশুর alee গড়ে ওঠে all বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
- শিশুর আবেগঞ্জনিত প্রচেষ্টাগুলি ব্যক্তি, বস্তু বা ধারণাকে com করে বাড়তে থাকে। 
তখনই শিশুর মনে নানা রসের সৃষ্টি হয় এবং অসংঘবদ্ধ কগুলি তখন সংঘবদ্ধ ও 
সংহত হতে থাকে । এই eas শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশের ear শিশুর ব্যক্তিত্ব 
- বিকাশে প্রবৃত্তি, আবেগ ও অন্তান্য মানসিক ভাবধারার সংগঠনকেই আমর] লক্ষ্য 
করি। বিভিন্ন রসের জন্মের ফলশ্রুতি হিসেবে ব্যক্িসন্তার এ সংগঠন আমরা লাভ 
করি। gza দেখা যাচ্ছে, রসের জন্য ব্যক্তিত্ধিকাশের প্রাথমিক ও প্রথম 
সোপান্। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর আচরণের নির্ণায়ক হয় তার অঞ্জিতরস-_ 
প্রবৃত্তি ও আবেগ বসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে বিভিন্ন কর্মপ্রসণতায় প্রকাশিত হতে 
থাকে। অথাৎ IITA AI সঙ্গে সঙ্গে যে নতুন নতুন আচরণ আমর! অজন করি, 
সেগুলি রসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও প্ররোচিত হয়। 
রস afas, শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা রস গঠিত, বর্ধিত ও স্থায়িত্ব লাভ করে। 
পরিবেশের প্রভাবে শিশুমনে যে ধরনের রস সৃষ্টি হয়, তার আচরণও সে ধরনের 
হয়। শিশুর মাতাপিতা, পরিজন, সঙ্গ'সাথী, বিদ্যালয়ের সহপাঠী, শিক্ষক সকলের 
সঙ্গে যদি ভালবাসা ও crea রস WR হয় তবে সে সকলের সঙ্গে স্বেঃপুর্ণ ও 
grama আচরণ করবে। স্থতরাং শিক্ষক ও অভিভাবকদের দেপা উচিত শিশুর 
মনে কি কি আবেগ ক্রি হচ্ছে, পে আবেগগুলি তার ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও মানসিক 


রস ৩১ 


স্বাস্থ্যের পক্ষে আভপ্রেত কিনা। কারণ এ আবেগগুলিই ব্যক্তি বা বস্তুকে com 
করে IAI FR করবে। শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে রসের প্রভাব সম্বন্ধে এক্ষণে আমরা 
আলোচনা করব। এখানে উল্লেখ করা সঙ্গত যে, আমরা কয়েকটি প্রধান রদ 
এ-প্রদঙ্গে ব্যাখ্যা করছি £ ; 

আত্মবোধ AWS (Solf-Regarding Sentiment): শিশুর অহংস্ত্বাকে 
(ega or self) কেন্দ্ৰ করে আত্মবোধ-রস জন্মলাভ করে। অহৎবোধ শিশুর Gre ` 
সচেতনার atgal অতি শৈশবে এ আত্মবোধ স্তিমিত থাকে। বয়ন বৃদ্ধির 
সঙ্গে সঙ্গে শিশুর অহংসত্ত' জাগ্রত হতে থাকে। জীবনভর শিশুর মনে যে অভিজ্ঞতার 
শোভাযাত্রা চলে, মে অভিজ্ঞতা শিশুর মনে নানা বস্তু, নান! ঘটনা উপস্থিত করে_ 
এ সব অভিজ্ঞতার ফলে শিশু বুঝতে পারে বহু ঘটনা তার অহংলত্তার সঙ্গে সম্পর্কিত। 
বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাবলী কোন না কোন দিক থেকে আমাদের অহং সত্তার সঙ্গে 
সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু যে ঘটনা বা বস্তু অহংসত্তার অতি নিকটে, বা আত্মচেতনার 
অপরিহার্ধ অঙ্গ প্রধানতঃ তাকেই কেন্দ্র করে শিশুর অহংসত্তা পুষ্টি লাভ করে। 
মাতাপিতা তাদের সন্তানসস্ততিকে ঘিরে আত্মবোধ-রস লাভ করেন। যদি কোন 
চিত্রকলা, পুস্তক, ব্যক্তি, বা কোন ঘটনা আমাদের অহংবোধের কাছে প্রিয় বা বাঞ্চ ত 
বলে মনে হয়, তাকে কেন্দ্র করেই অহংবোধ বৃদ্ধি লাভ করে । আমাদের এই 
OAR wary সকল রদ্রে প্রভাবে নিজস্ব আদর্শ নির্ধারণ করে। এ আদর্শ 
সংগঠন ব্যক্তির মানপিক পরিণতির সর্বশেষ ধাপ আর এ আদর্শ (যা রসের পরিণতি ) 
ব্যক্তি দারা জাবন ধরে রচনা করে। আত্মবোধ-রদ জীবনের AII সকল দিক, 
সকল আচরণের নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। 

আত্মবোধ রস অন্যান্ত IAT মতো অল্প সয়ে বা সহজে গঠিত হয় না। ane 
সময় ব্যাপী বা জীবনব্যাপী এ রসের বিকাশ চলে । আমাদের যে যে বিচ্ছিন্ন ভাবধারা 
ও রদ সৃষ্টি হয় তার AIAS রস হচ্ছে আত্মবোধ-রস। আত্মবোধ-রসের দ্বার! 
পরস্পর. বিরোধী, waag রসের মধ্ো স'হতি ও সমন্বয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এজন্য 
ম্যাক্ডুগাল এ রসের নাম দিয়েছেন অর্বশাঁদক TA (Master Santiment) I 

আত্মবোধ-ঃস আমাদের সকল আচরণ ও মানিক সংগঠনের প্ররোচক | 
আমাদের পৌন্দ্ধরস, নৈতিকরস এক কথায় সমগ্র জীবনবোধ আত্মবোধ-রসে 
নিষিব্ত। বাক্তিত্বের gan রিকাণ এই রসের সার্থক পরিপুষ্টি সবে জড়িত। ব্যক্তিত্ব 
এমন একটি মানসিক সংগঠন যার দ্বারা আমরা দমকল আচরণ ও চিন্তার মধ্যে 
Qe ও সংহতি স্থাপন করি। বিভিন্ন মূল/বোধের প রপ্রে ক্ষতে ব্যক্তিত্বের বিকাশই 


৩২. শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 
চরিত্র সংগঠন । স্থতরাং আত্মবোধ-রস চরিত্র সংগঠনের প্রাথমিক শর্ত। শিক্ষায় 
চরিত্র গঠনই আমরা অন্ততম অভিপ্রেত লক্ষ্য বলে স্বীকার করি। স্থতরাং শিক্ষা- 
প্রদানে আত্মবোধ-রস সৃষ্টি ছারাই এ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করা যায়। প্রবৃত্তি, আবেগ 
প্রভৃতি শিশুর জীবনে নানা বিচ্ছিন্ন প্রভাব ও আচরণ প্রবর্তিত করে। আত্মবোধ 
রসের দ্বারা ব্যক্তি অসংলগ্ন ও অসংঘত আচরণের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে_- 
তা না হলে ব্যক্তির জীবনে নান! অসামান্য ও বিরোধ । উপস্থিত হয়। এজন্য 
আত্মবোধ-রস যাতে গঠিত হতে পারে তার অনুকূল পরিবেশ গৃহে, বিদ্যালয়ে, 
সমাজ-জীবনে থাকা উচিত। 
. কিভাবে এই আত্মবোধ-রস গঠিত হতে পারে? মনোবিজ্ঞানীরা সাধারণতঃ 
ছুটো পন্থা এ ব্যাপারে উল্লেখ করেন। প্রথমতঃ, শিশুর চাহিদা, সহজাত প্রবৃত্তি এ 
আবেগের সঙ্গত বিকাশসাধন ; দ্বিতীয়তঃ, শিশুর সামাজিক সচেতনার পরিবর্ধন । 
শিশুর গৃহ ও বিদ্যালয় পরিবেশ এ দুটে। পদ্থাই অবলম্বন করে তার ARTS 
অবাধ বিকাশে সহায়তা করতে হবে। শিশুর চাহিদ! ও. নানাবিধ ইচ্ছার 
gama না! হলে পরিণত জীবনে শিশুর চরিত্রে নানা অপসঙ্গতি 
(maladjustment) দেখা দেবে ।, শিক্ষা শিশুর চাহিদ। কেন্দ্রিক, প্রবৃত্তি প্রক্ষোভমুখা 
নাহলে অহংসন্তার বিকাশ সম্ভব হবে ন!। নান! অবদ্মমন ও অবহেলায় অহংসত্া 
স্তিমিত হয়ে পড়বে এবং শিশু হবে দুর্বল ও উদ্ভোগহীন চরিত্রের অধিকারী -। 
অহংবোধ নানা সংঘাত,সগ্িকৰ্ষ ও সংগ্রামের মধ্যে বধিত হয়। শিশু যে অভিজ্ঞতা 
' লাভ করে সে অভিজ্ঞতার উপর পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম । aware পরিবেশ যদি 
সমাজধমী ন! হয়, তাহলে সমাজ-চেতন। শিশুর জীবনে বর্ধিত হবার সম্ভাবন] নেই। 
তাই কি.গৃহ, কি বিদ্যালয় সর্বত্র সামাজিক দিক থেকে অভিপ্রেত পরিবেশ সৃষ্টি করা 
প্রয়োজন। সমবেত stabs, সহযোগিতা, খেলাধূলা, সেবাকার্য প্রভৃতির মুল্য 
শিক্ষায় স্বীকৃত না| হলে শিশুর চরিত্রে সামাজিক সচেতনতা সঞ্চারিত কর! যায় না, তার 
অহংসতা পুষ্টিলাভ করে না। স্থতরাং দেখা যাচ্ছে, আত্মবোধ-রস ব্যক্তিসত্বার বিকাশ, 
চরিত্র সংগঠন ও সার্থক শিক্ষার অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। 
নৈতিক রস (Moral Sentiment): নৈতিক আদর্শের চিন্তা এবং নৈতিক 
আদর্শের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আচরণ করার জন্য যে অনুভূতির উদ্রেক হয় তাকে 
নীতিবোধাশ্রয়ী বা নৈতিক রস বলে। aaa আচরণে যে মৃপ্যবিচার আমর! ল্য 
করি, তা অনেকটাই নৈতিক মুল্য (moral values) বিচার থেকে সঞ্জাত। শিশুর 
উনিত্র গঠনে নৈতিক রসের অবদ্থান সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ । চরিত্রকে মূল্যনিরূপিত 


রস) ৩৩ 


(evaluated) Pers বলে অভিহিত করি। ব্যক্তির সকল আচরণই চরিত্র ee 
করতে পারে না। যেসব আচরণ সামাজিক ও ব্যক্তিগত মঙ্গলাদর্শের সহায়ক বা 
বাঞ্ছিত আদর্শ ও মূল্যবোধে প্রণোদিত, সেমব আচরণই চরিত্র সৃষ্টির অঙ্ৃকুলে কাজ 
করে। চরিত্র সংগঠন শিক্ষার অস্তিম লক্ষ্য, aor নৈতিক রস শিক্ষার্থীর জীবনে 
সৃষ্টি. করতে না পারলে শিক্ষার এ উদ্দেশ্য ব্যাহত হতে বাধ্য । ব্যক্তিত্ব বিকাশ 
সামাজিক জীবনের সাফল্য অর্থাৎ সুস্থ জীবন ও সমাজ সংগঠন নির্ভর 'করে স্থচরিত্রের 
Baqi নৈতিক রদ গঠিত ন! হলে শিশুর আচরণ অসঙ্গত অস্বাস্থ্যকর, অদামাজিক 
হয়ে পড়ে। { ; 
শৈশবের শুরুতেই শিশু নৈতিক রস-সম্পন্ন হতে পারে ন!। ব্যক্তিত্ব বিকাশের 
দ্বিতীয় স্তরে যখন গৃহ, পরিবেশ, আত্মীয় পরিজন ও বিদ্যালয়-্বীবনে শিশু সামাজিক 
অন্থশাসনে তার আচরণের ভালমন্দ বিচার করতে শেখে, প্রতিটি আচরণের পরিণাম 
ভাবতে শেখে তখনই চরিত্ররূপ মানসিক সংগঠন গঠিত হতে থাকে। চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ আচরণে শিশুকে অভ্যস্ত কর! সহজ নয়। কারণ চারিত্রিক আদর্শ বিমূর্ত । 
শৈশবে বিমূর্ত ধারণা শিশুমনে সঞ্চার করা কঠিন এবং অনেক সময় উচিতও নয় । 
আমর! বিদ্যালয়ে বা গৃহে চারিত্রিক বৈশিষ্টামূলক আচরণ ছারা শিশুর মনকে উদ্দীপিত 
করতে পারি। সততা, নিষ্ঠা, ধৈর্য প্রভৃতি সদ্গুণাবলীর উদাহরণ ও আচরণ, ইতিহাস 
ও সাহিত্য থেকে শিশুর. সামনে তুলে ধরতে পারি। তাছাড়া কতকগুলি পরিচ্ছন্ন 
অভ্যাস গঠনে শিশুকে উৎসাহ ও প্রশংসা প্রদানের দ্বারাও নৈতিক আচরণ গঠন 
করা যেতে ATTA | 1 এ f 
অতএব দেখা যাচ্ছে, নৈতিক রস শিক্ষা অপরিসীম প্রভাব রিস্তার করে। শিক্ষক 
ও অভিভাবক সমবেতভাবে শিশুর জীবনে নৈতিক রস গঠনে সহায়তা না করলে 
শিশুর সবাজীণ বিকাশ সম্ভব হতে পারে না। | 
দেশাত্মবোধ-রন (Sentiment for Patriotism) + দেশকে ঘিরে শিশুর মনে 
যে প্রেম, ভালবাসা ও আকর্ষণ VB হয় লে অনুভূতিই দেশাজ্মবোধ-রস॥. নিজের 
দেশ, পরিবেশ সম্বন্ধে যদি শিশুর মনে কোন আকর্ষণ না জাগে, তবে তার অহংসঁতার 
বিকাশই ব্যাহত হবে। এজন্য শিক্ষায় দেশাত্মবোধক আমর] গুরুত্বপূর্ণ স্থান প্রদান 
করি। দেশাত্মবোধ জাতীয় চেতনারই একটি. দিক। স্বাধীন ভারতে শিক্ষায় 
দেশাত্মবোধের অভাব পরিলক্ষিত: হয় বলে সমালোচনা করা হয়। দেশাব্মবোধ 
ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নতি সম্ভব নয়। শিক্ষার্থীর মনে স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করার জন্য , 
উপযুক্ত aided প্রণয়ন একটি অপরিহার্য শর্ত । সাহিত্য, ইতিহাস, সমাজবিদ্যা 
শি. মনে! (B.T.)—8 (ii) 


৩৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে যনে।বিজ্ঞান 


প্রভৃতির পঠন-পাঠনের দ্বারা! শিশুমনে দেশাত্মবোধ সঞ্চার করা যেতে পারে | দেশের 
সমাজ সংস্কারক, ধর্মীয় নেতা, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক প্রভৃতি মহৎ ও গুণী-জ্ঞানী ' 
ব্যক্তিদের জীবন: পর্যালোচনা: দ্বারা শিশুর মনে দেশাত্মবোধকে গভীরতর 

কর! যায়। | 


৬। ক্রমে বিকাশ (Development of Sentiment) : 

শিশু রল নিয়ে জন্মায় না, রস অঞ্জিত গুণ-_সামাজিক, প্রারুতিক, মানসিক, 
শিক্ষামূলক পরিবেশের প্রতি শিশুর প্রতিক্রিয়ার ফলে নান! রস জন্মলাভ করতে 
থাকে। বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর প্রবৃত্তি ও আবেগমূলক নানা অভিজ্ঞতা 
রসের রূপ ধারণ করে। তবে নিছক অভিজ্ঞতা থেকে রস স্ষ্টি হতে পারে না। রস : 
aire অভিজ্ঞতার বিচার বিশ্লেষণ প্রয়োজন। ব্যক্তি বা বস্তুকে com করে শিশুর 
অভিজ্ঞতা যখন চিন্তামূলক হয়, ইন্জিয় প্রত্যক্ষেই সীমাবদ্ধ থাকে না, তখনই রস সৃষ্টি 
হ্য়। অতএব দেখা যাচ্ছে, ব্যক্তির মানসিক বিকাশের বিভিন্ন সবের সঙ্গে রসের 
বিকাশ ধারা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। qsa ব্যক্তিমানসের বিকাশ অনুসারে রসের 
বিকাশ আমরা আলোচনা করছি £ 

প্রত্যক্ষণমূলক স্তর (Perceptual level): সাত-আট বছর বয়দ অবধি শিশুর 
মানসিক, বিকাশের স্তর প্রত্যক্ষণের বিস্তৃতি ও বিকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। 
প্রত্যক্ষণমূলক স্তরে শিশুর ইন্দরিয়ান্ণুভূতিই বিকশিত হতে থাকে । এ স্তরে প্রবৃত্তি ও 
আবেগই শিশুর সকল আচরণ ও অভিজ্ঞতার প্ররোচক ও নিয়ন্ত্রক । বিচ্ছিন্ন 
ও অসংলগ্ন আবেগ, প্রবৃত্তির অনিয়ন্ত্রিত অবাধ প্রকাশ শিশুর জীবনে তখন কোন 
সমন্বয় ও ব্যক্তিত্বের RANIA গঠন WE করতে পারে না। এ স্তরে রসের কোন 
প্রকাশ আমর] লক্ষ্য করি ay | 

চিন্তনমূলক স্তর Thinking level): মানসিক বিকাশের দ্বিতীয় স্তরে শিশুর 
মধ্যে fearas মানসিক afa বিকাশলাভ করতে থাকে । প্রথম স্তরে প্রবৃত্তি 
ও আবেগের যে উদ্দাম, অসংহত লীলাখেলা শিশুর মধো দেখা দেয়, ধীরে ধীরে সেগুলি 
FRI, সংযত রূপ ধারণ করে। সাত-আট বছর পরেই শিশু নিজের চিন্তাশক্কির 
দ্বারা প্রবৃত্তি ও আবেগকে প্রশমিত করতে শেখে--ফলে অসংলগ্ন প্রবৃত্তি ও আবেগের 
মধো একটি সংগঠন দেখা দেয় এবং তখনই রস জন্য নেয় । ব্যক্তি বা বস্তুকে খিরে 
শিশুর আবেগ তখন নানা স্থায়ী wee সৃষ্টি করে তার আচরণকে নিয়স্ত্রিত করতে 
থাকে। এ নিয়ন্ত্রণ রসের দ্বাবাই ঘটে খাকে। 

বিচার-বিশ্লেষণণুলক স্তর (Reasoning level): শিশুর মানসিক বিকাশের 


i ৩৫ 


তৃতীয় স্তরে রস সুসংগঠিত ও স্থায়ী রূপ ধারণ করে এবং জীবনভর শিশুর মনে রসের 
প্রভাব বর্ধিত ও বিকশিত হতে থাকে। এ স্তরে শিশু asmi ও চিন্তপ্রন্থত 
অতিজ্ঞতা ও আচরণের মূল্যায়ন করে। আচরণ ও অভিজ্ঞতার বিচার-বিঙ্লেষণ 
করার ফলে শিশুর মানসিক স্তরে ব্যাপক সমন্বয়মূলক সংগঠন Z হয়। সকল 
আচরণ ও অভিজ্ঞতা আত্মবোধ বা অহংসত্তার সঙ্গে সংগ্লেষিত ও সম্পর্কযুক্ত হয়। 
এ অহংসত্তাকে কেন্দ্র করে শিশুর জীবনের সামগ্রিক বিকাশ ঘটে, তার জীবনবোধ ও 
* জীবনাদর্শ সৃষ্টি হয়। আত্মবোধ রস (Self regarding sentiment) জাগ্রত হয়ে 
ব্যক্তির সকল কর্মধারা, চিন্তাধারা এবং পরিবেশ ও সমাজের সঙ্গে বিচিত্র সম্পর্কের মধ্যে 
একটি একতা স্থ্ট করে। CORD ম্যাবডুগাল এ রসের নাম দিয়েছেন অধিশাসক রস 
(Master Sentiment) | এই আত্মবোধ'রস মানসিক বিকাশের বিচার-বিঙ্লেষণমূলক 
স্তরে পরিণতি লাভ করে। $ 


প্রশ্নাবলী 


1. Explain what is Sentiment and how it contributes to the development of 
character. 
2. Distinguish between Emotion and Sentiment. 


self regarding sentiment in education. 
3. Discuss the relation between Education and Sentiment. 
4. How doos sentiment differ from an instinct ? Discuss the different stages of 


the development of sentiment. 


Discuss the importance of 


———__ 


ষষ্ঠ অধ্যায় 
মানসপ্রক্কৃতি 


(Temperament) 


মানুষে মান্থুষে যতখানি মিল আছে তার চেয়ে প্রভেদ আছে অনেক বেশি। এই 
প্রভেদই প্রত্যেক areas কিছু বৈশিষ্ট্য দান করে তাকে অন্ত অনেকের থেকে পৃথক 
করে রেখেছে। শারীরিক গঠনে, মানফপ্রক্ৃতিতে, বুদ্ধি ও অনুভূতিতে, মানসিক গঠনে 
নান! বিভিন্নতা মানুষের মধ্যে বৈচিত্র্য এনেছে । সকল বৈষম্যই তাকে AISA দিয়েছে। 
তবে তার মানধপ্রক্ৃতিগত (Tomporamental) বৈষমা অপরের কাছে নিজেকে 
প্রকাশ করতে বা নিজের পরিচয় রাখতে যতখানি সাহায্য করেছে এমন আর কোন 
প্রকার বৈষম্যই করেনি । তাই মানসপ্রক্কতিগত বৈশিষ্ট্য আলোচনার যথেষ্ট অবকাশ 
বয়ে গেছে। এই বৈশিষ্ট্য পরবর্তীকালে ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব সংগঠনে এক উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকা গ্রহণ করে। Sats মানসপ্রককৃতি বলতে কি বোঝা যায় তা দেখা দরকার | 


>I স্মানসন প্রক্কতিল Feel (Definition of Temperament) + 
জীবনে চলার পথে নানাশ্রেণীর মানুষের সংস্পর্শে আমাদের আসতে হয়। এদের 
মধ্যে কেউ একটুতেই রেগে ওঠেন, তাদের বলি-_রগচটা ; এর! সাধারণতঃ খিটখিটে 
মেজাজের, হন। আবার কেউ বা বেশি শান্ত, নানাভাবে উত্যক্ত করলেও এঁদের 
চটানে! যায় a) কেউ অল্প দুঃখে অভিভূত বা কাতর হয়ে পড়েন আবার কেউ শত 
দুর্দশাতেও অচঞ্চল ও সংযত থাকেন। কেউ বেশ মিগুকে, দবসময় হাসিখুশী, কেউ বা 
সবকিছু এড়িয়ে নিজের মধ্যেই থাকতে চান। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, সকল মানুষকে 
মানসপ্ররুতির দিক থেকে একই শ্রেণীতে আমরা ফেলতে পারছি না। এখন প্রশ্ন হল, 
মানসপ্রক্তি বা মেজাজ কাকে বলা যেতে পারে? 

মনোবিজ্ঞানীরা মানসপ্ররুতির aval নির্দেশ করতে গিয়ে রীতিমত সমস্যায় 
পড়েছেন। নানাভাবে তাঁরা একে মংব্যাখ্যাত করতে চেষ্টা করেছেন। তবে তাদের 
চেষ্টার একটা ফলশ্রুতি হল এই যে, সকলেই মানপপ্রক্লতির একট] দৈহিক ও 
প্রাঞ্গোভিক ভিত্তির কথা স্বীকার করেছেন। মানসগ্রকৃতির ইংরেজী প্রতিশব্দ 
Temperament কথাটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Temperamentum থেকে ॥ এর অথ 
হুল 'উপযুক্ত অনুপাতে মিশ্রণ' (a mixing in due proportion) | বুৎপত্তিগত অর্থ 
ধরলে আমাদের শ্বভাবতঃই দেখতে হবে কি কি উপাদানের মিশ্রণের ফলে এই 


+ 


মানসপ্রক্ৃতি _ ৩৭ 


মানসপ্রকৃতি সংগঠিত হবে। এটিকে আমরা অপেক্ষাকৃত স্থায়ী মানসিক গঠন বলে 
মনে করতে পারি। ব্যক্তি-মান্গষের আঙ্গৃভূতিক প্রতিক্রিয়া ও আচরণের উপর ভিত্তি 
করে মেজাজ বা ধাত (temperament) গড়ে ওঠে ।* 

মানুষের দেহকোযগুলির মধ্যে সব সময়েই একটা রাসায়নিক ও টজবরাসায়নিক 
ক্রিয়া চলেছে। তার ফলে দেহাভ্যন্তরে নানা রাসায়নিক রূপাস্তর (metabolism) 
সংঘটিত হচ্ছে। ব্যক্তির মনের উপর এর প্রভাবও পড়ছে। এই পরিবর্তনের সামগ্রিক 
ফলই হল মানসপ্রকুতি বা মেজাজ । অতএব দেখা যাচ্ছে যে, মানসপ্রক্কৃতি হল একটি 
একান্ত নিজস্ব স্থায়ী মানসিক সংগঠন যা ব্যক্তির প্রক্ষোভ, মেজাজ, উত্তেজনার প্রতি 
সাড়া দেওয়ার ক্ষমতা | i 


২। শাৰ্বীরিক গউন্ন ও আনসপ্রক্কতিল্প প্রক্াব্সভ্ভেদ 
(Physiological basis and types of Temperament) : 
দীর্ঘকাল ধরে মানুষ এই বিশ্বীস নিয়ে আছে যে মানপপ্রকুতি মূলতঃ দৈহিক 
গঠনের উপর নির্ভরখীল। জীবদেহনিঃস্থত রস (বিশেষতঃ রক্ত, কফ, পিত্ত ও বাতের 
যে কোন একটি) মানসপ্রকুতি বা ধাত গঠনে সাহায্য করে। হিপ্লোক্রেটিস 
(Hippocrates, 400 B.C.) এবং পরবর্তীকালে গ্যালেন (01250 4. D.) 
এই রসের উপর ভিত্তি করে মানসপ্রকৃতি অঙ্গসারে মান্্যকে চার শ্রেণীতে 
fase করেছিলেন, যথ1__আশাপ্রবণ (Sanguine), 
৮৮ গঠনে রস ক্রোধপ্রবণ (Choleric),  বিষাদগ্রস্ত (Melancholic), 
crated (Pblegmatic) ইত্যাদি। প্রত্যেক শ্রেণীর 
মানুষের কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক বৈশিষ্ট্যও আছে | বৈশিষ্ট্যগুলি পর পর 


আলোচনা করা হলঃ j 

যারা আশাগ্রবণ তাদের শারীরিক বৈশিষ্ট্য £ শ্বাসযন্ত্র ও রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা 
ayp, চুল লালচে, চোখ নীল, গায়ের চামড়া EA, মুখমণ্ডল প্রাধৃচঞ্চল। এদের দেহে 
রক্তের আধিক্য আছে। মানসিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এর! সজীব, উচ্ছল, সহজে 
উত্তেজিত হয়, চটপটে, সাধারণতঃ অঙ্ুভূতিপ্রবণ। 


+ Wo use the term ‘temperament’ in referring to a person’s more or less persist- 
ent manner of thinking, feeling and acting which we cannot account for through 
physique, intelligence, definable motive, sex classification or other traceable 
factors.— Educational Psychology —Skinner. C. E. 


৩৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


যারা ক্রোধগ্রবণ তাদের দেহে পিভাধিক্য রয়েছে £ এদের পেশী বেশ সবল, চুল 
ও চোখ কালো, মুখমণ্ডল আবেগশূন্ত । এর! খিটখিটে, রাগী, সহজে উত্তেজিত হয় না, 
কিন্তু উত্তেজিত হলে সেই উত্তেজনা দীৰ্ঘস্থায়ী. হয়।..এদের mister আছে এবং 
এরা সাধারণতঃ ইচ্ছাপ্রবণ। 


যারা শ্লেন্মাপ্রবণ তাদের মুখ গোল ও ভাবলেশহীন, ঠোট মোটা, দেহ যেন 
কখনই অবসন্ন হয় না, পেট মোটা। এদের মন ভারাক্রান্ত ও মন্থর যেন প্রায় 
অবশ। অনেকটা জড় বলে মনে হয়। জী A ফি ers লস ও নুন 
বলে মনে হয়। 


যার! বিষীদগ্রবণ তাদের মাথা বড়, চোখ উজ্জল ও ভাবপ্রবণ, একহার। রোগা 
রোগ! চেহারা তবে BEATE । এর! কবিতা, গান ও প্রাকৃতিক cat ভালবাঁসে_-সব 
সময়ে যেন Pride এদের ঘিরে থাকে; : বাস্তব জগতের ব্যাপারে এরা অনেকটা 
উদ্নাদীন। তবে কোন মানুষই উল্লিখিত শ্রেণীগুলির একেবারে কোন এক বিশেষ 
শ্রেণীতে সব সময় পড়ে ন!। দুই বা ততোধিক শ্রেণীর 94 মিশ্রিত মানুষ 
সাধারণতঃ দেখা যায়। 


বর্তমানে শরীরতত্ববিদ্র| এই শ্রেণীবিভাগকে পুরোপুরি মেনে নেননি। তারা 
মনে করেন, এইভাবে শ্রেণীবিভাগ করা স্থূল চিন্তাপ্রস্থত। তবে সকলেই একথা 
স্বীকার করেন যে, দেহের গড়ন ও ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে মানসিক প্রকৃতির একট! ঘনিষ্ট 
সম্পর্ক আছে। ক্রেৎস্মার দেহের গঠন অনুসারে মাম্ুষকে চারভাগে বিভক্ত 
করেছেন, যথা -এখলেটিক (Athletic), এস্েনিক (Asthenic), পিকনিক (Pyknio), 
ডিসপ্লার্টিক (Dysplastic) | 


প্রথম শ্রেণীর মানুষের দেহ বেশ সুগঠিত, পেশী দৃঢ়, বুক চওড়া ও হাত পা 
দীর্ঘকায়। দ্বিতীয় শ্রেণীর sige দীর্ঘকায় তবে রুদেহ বিশিষ্ট, পেশী ও অস্থি খুব 
সবল ও দৃঢ় নয় কটি উদরদেশ ক্ষীণ। স্থূলতা ও পুষ্টির অভাবের সঙ্গে দীর্ঘতার 


"Temperament refors to the characteristic phenomenaof an individual’s emotional 
nature inoluding bis suspoctibility to emotional stimulation, his customary 
Strongth and speod pf response, the quality of his prevailing mood and all peculiar- 
ities of fluctuation and {ntensity in mood; thesé phenomena being regarded as 
depended upon constitutional make up. and therefore largoly hereditary in origin. 
—Personality : A Psychological interpretation. Alport G. W. A 
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. সমন্বয়ই এস্থেনিক শ্রেণীর প্রধান ‘লক্ষণ তৃতীয় শ্রেণীর মানুষরা বেঁটে, স্থূলকায় 
ও গোলগাল চেহারার হয় । মস্তিষ্ক, বক্ষঃদেশ ও উদরদেশ স্ফীত। স্থলত! এদের 
প্রধান লক্ষণ। চতুর্থ শ্রেণীর মানুষদের দেহ অপুষ্ট ও হীনবল। মানসিক বৈশিষ্ট্যের 
দিক থেকে সবচেয়ে ভাল হল প্রথম শ্রেণীর মানুষ | ক্রেৎসমারের মতে এদের 
শ্রেষ্ঠত্বের কারণ এরা দৈহিক গঠনের দিক থেকে যেমন ক্ষমতাপন্ন তেমনই 
প্রক্ষোভ সৃষ্টি ও প্রকাশের দিক থেকেও এর! স্থমমশ্বিত। পিকনিক শ্রেণীর মানুষের? 
্রক্ষোভের দিক থেকে চরমভাধাপন্ন। এস্থেনিক শ্রেণীর মানুষ প্রক্ষোভ সৃষ্টি ও প্রকাশে 
খুবই সংযত ; এরা প্রকৃতিতে আদর্শবাদী, অসহিষ্ণু ও রুক্ষ | প্রায়ই এরা বাস্তব থেকে 
পালিয়ে আপন কল্পনার জগতে আশ্রয় নেয় । i 

সেলডনও CHANT মতো! দেহের গঠন অঙ্গুসারে atara তিনটি শ্রেণীতে 
বিভক্ত করেন। যথা-_ 


(১) asrar: এর! কোমল দেহী, আকৃতিতে গোলাকার, উদরদেশ 
APTS | (পিকনিক শ্রেণীর সঙ্গে তুলনীয় )। 

(২) মেসোমর্ফঃ এর! সুগঠিত পেশীবহুল দেহের অধিকারী, শক্ত-সমর্থ 
অস্থিসম্পন্ন প্রশস্ত বক্ষঃদেশের মানুষ । (এখলেটিক 
শ্রেণীর সঙ্গে তুলনীয় ) | 

(৩ এক্টোমফঃ এরা দুর্বল দেহবিশিষ্ট, শীর্ণ ও দীর্ঘকায়। (এস্থেনিকদের 
সঙ্গে তুলনীয় ) | - 

মানসিক প্রকৃতি agata এই তিন শ্রেণীর মানুযকে আবার তিনি তিনটি টাইপে 
ভাগ করেছেন £ ’ 

(১) ভিসেরোটোনিক £ এর! দৈহিক আরামপ্রিয় ; উৎসব, হৈ-টৈ পছন্দ করে, 
এর! প্রশংসা ও মনোযোগের প্রত্যাশী, এদের মনের 
A আবেগ বিনা বাধায় প্রকাশিত হয়। 

(২) সোমাটোটোনিক £ এর! Bout, কাজে ও কথায় agate, উত্তেজনাপূর্ণ 
(9০৮08৮০০০1০) কাজ করতে ভালবাসে, অপরের ayes তত গ্রাহ্য 
করে না। এরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও আক্রমণধর্মী হয়। 
(৩) সেরিক্রোটোনিক £ এর! প্রায় সব সময়ে ভয়ে ভয়ে কাটায় ওসামাজিক 
(Cerebrotonic) মেলামেশা এড়িয়ে চলে। এদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস 
ও আত্মসংঘমের অভাব দেখা যায়। | 


(Viscerobonic) 
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বর্তমানে দেহবিজ্ঞানীরা দেহের বাহক বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা মানসপ্রক্কতি গঠনে : 
অনালী রসক্ষর! গ্রন্থির প্রভাব ও ভূমিকাকে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়ে থাকেন। 
ক্যানন, বার্ড, বারম্যান, fogle প্রভৃতি মনোবিজ্ঞানীদের নানা গবেষণা থেকে 
প্রমাণিত: হয়েছে যে এ্যাড়িনাল গ্রন্থির (Adrenal glands) অতিরিক্ত রলক্ষরণে 
ব্যক্তির মানসপ্ররুতি হয় উদ্যমশীল, উচ্ছল, জেদী ও কর্মদক্ষ। আর এর ব্যতিক্রম 
স্নায়বিক দৌর্বল্য, সংশয়, খিটখিটে মেজাজ (Peovish temperament) ও উদ্যমহীনতা 
দেখা .দেয়। থাইরয়েড Safes (Thyroid glands) 
0 অতিরিক্ত রসক্ষরুণে ব্যক্তির মধ্যে চাঞ্চল্য, উদ্যমশীলতা, 
আবেগপ্রবণত! দেখা! দেয়। আর এ গ্রন্থির রসক্ষরণ কম হলে ব্যক্তি অমনোযোগী, 
frets, রোগপ্রবণ ও অপরিণত মানসিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হয়ে পড়ে । পিটুইটারী 
গ্রন্থির (Pituitary glands) বিভিন্ন অংশের (lobe) রসক্ষরণে স্ত্রীলোকের মধ্যে 
পুরুষালি ও পুরুষের মধ্যে মেয়েলি বৈশিষ্ট্য প্রবল হয়। থাইমাস্‌ গ্রন্থির (Thymus 
glands ) অতিরিক্ত রসক্ষরণে দৈহিক দুর্বলতা, যৌনবিক্কৃতি ও অপরাধ প্রবণতা দেখা 
দেয়। রস স্ট্যাগনার (Ros 8107%-) ও কিন্বলইয়ং (Kimball young) এই « 
ব্যাখ্যাকে পুরোপুরি মেনে নেননি, তবে ব্যক্তির অশ্মিতা সংগঠনে এই রসক্ষরণ 
প্রক্রিয়ার প্রভাবকে অস্বীকার করতে পারেননি । স্থতরাং দেখা যাচ্ছে যে অনালী 
গ্রন্থিগুলি ব্যক্তির মানসপ্রকৃতি গঠনে সত্যসত্যই এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। 
পরবর্তীকালে ফ্রয়েড শিয়া ইযুং (Jung) ব্যক্তিত্বের প্রকারভেদে ব্যক্তির 
আত্মপ্রকাশ ভঙ্গির উপর জোর দিয়ে মান্ুধকে মূলত: দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন: 
| aioe: 6) BEIT (Introvert), এবং (2) Wey 
মানসপ্রকৃতির পরিচয় (Extrovert)! প্রথম শ্রেণীর মান্ধষের দৃষ্টিভজি 
আত্মকেন্দ্রিক, মন বাস্তবমুখী ও ভাবুক প্রকৃতির । সে যেন 
নিজের কল্পনা রাজ্যে আত্মলীন থাকতে চায় । আর এর বিপরীত ব্যক্তি ছল বাইরের 
কর্নকোলাহলময় জগতের প্রতি সদা আকুষ্ট। নিজেকে নিয়ে বিব্রত থাকতে তার 
ভীষণ অনীহা । এরা সবসময় সমাজে মেলামেশা করটতৈ চায় এবং সঙ্গকামী হয়ে ওঠে। 
নানা সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে নেতৃত্ব লাভ করার জন্য এরা 
বিশেষ ভাবে উন্মুখ | উপযুক্ত পরিবেশে এদের মধ্য থেকেই ভবিষ্যৎ নেতা গড়ে ওঠে। 
তবে বাস্তবে সম্পূর্ণ wes সম্পূর্ণ বহিবূর্ত মানুষ খুব কম দেখা যায়। ANITA 
বেশীর ভাগ মান্ষই fa apea বা উভবৃত (ambivert)! এরা বিশেষ অবস্থায় 
wars এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে বহিবুতত হয়ে পড়ে। 
\ 
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৩। সনসপ্রর্তির sal ও ব্যক্তিল্হ গলনে S 
eraot: (Nature of Temperament and influence on Personality 
development) $ 

মানসপ্রকৃতি জন্মগত এবং দৈহিক ও স্নায়বিক কারণ দ্বারা নির্ধারিত হয়। তবে. 
কখনও কখনও সামাজিক পরিবেশ ও জাতিগত উত্তরাধিকারও (racial heredity) 
মানস-গ্রকৃতি বা মেজাজ গঠনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যায়। এটি ব্যক্তিত্বের 
neque উপাদান হিসেবে কাজ করে। ব্যক্তিদত্তার তল বা: আয়তন নির্ধারণে 
মানসপ্রকুতির খুবই প্রভাব আছে। যেহেতু মানসপ্রকুতি মনের একটি স্থায়ী সংগঠন 
এবং খুব কমই পরিবর্তনশীল তাই ব্যক্তিত্ব সংগঠনে এর অপরিহীর্ষতা রয়েছে। 
বয়স, লিঙ্গ এমনকি জাতিগত উপাদানগুলি মানসপ্রকুতি.গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। 
তবে কার্ধতঃ আমর! দেখতে পাই যে একই ব্যক্তির মধ্যে একাধিক শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যের 
সমাবেশ ঘটে, তাই ব্যক্তিত্ব গঠনের উপযুক্ত পরিবেশ PsA আমাদের সেদিকে 
গুরুত্ব দেওয়া উচিত। 5 


al Fea আলসপ্রক্কতিল্প প্রভাব 2 (Influence of 
Temperament in Education) ¢ 

শিশুর আচরণকে পরিমার্জিত ও পরিশীলিত করে উন্নত ও দৃঢ় সমন্বিত ব্যক্তিত্ব 
গঠনই শিক্ষার স্বীকৃত উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সফল করতে হলে শৈশবকাল থেকেই 
মানসপ্ররুতির উপর আমাদের দৃষ্টি দিতে হয়। বুদ্ধিমান কৃষক যেমন বীঙ্গের অঙ্কুরোদগম 
থেকে গাছে পরিণত হওয়া পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার উপর গুরুত্ব দেয় তেমনি একজন 
স্থুশিক্ষককেও সকল শিশুর মানসপ্রকৃতি ও তার বিচিত্র প্রকাশভঙ্গীর উপর বিশেষ 
নজর রাখতে হয়। এ ব্যাপারে কিন্ত মিশ্র মানসপ্রকুতি সম্পন্ন শিশুরাই নানা 
বিভ্রান্তিকর অবস্থার স্থষ্টি করে। যার! পুরোপুরি কোন না কোন একটি শ্রেণীতে পড়ে 
তারা শিক্ষকের বিশেষ উদ্বেগের কারণ হয় না, কারণ তাদের জন্য বিশেষ একটি 
নির্ধারিত পথ নির্দেশ করা দুরূহ হয়ে ওঠে না। অথচ অপর শ্রেণীর জন্য সুচিন্তিত 
উপায়ে পথ নির্দেশ করতে হয়। 

শিক্ষককে সর্বপ্রথম হতে হবে সহৃদয় মলের অধিকারী, তারপর হতে হবে 
প্রয়োজনান্ুগভাবে কঠোর। যদি শিক্ষক ঠিকমত ভাবে ক্রোধপ্রবণ (Choleric) ও 
1৪৪9816) শিশুদের চালনা করতে না পারেন তাহলে 
তারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরকম মানসপ্রকুতিসম্পর শিশুদের অবাঞ্ছিত কোন 
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প্রতিযোগিতার মধ্যে টেনে আন! ঠিক নয়। কারণ প্রায়ই দেখা যায় যে তাদের 
জয়ী হ্বাব মনোবৃত্তি ও জয়-_ছুটোর মধ্যে সমান্থপাঁতিক ফললাভ হয় না, তাতে 
তাদের সামনে বিরাট বাধার স্বষ্টি হয়। তাদের সে বাঁধা অপসারিত করতে না 
পারলে ব্যক্তিত্ব বিকাশ ব্যাহত হতে বাধ্য । সর্বোপরি শিক্ষকের ধৈর্য থাক! দরকার | 
এই ব্যাপারে শিক্ষক নিজে যদি সসায়বিকভাবে দুর্বল হন তাহলে হাস্যকর পরিস্থিতির 
উদ্ভব হয়।* অপরপক্ষে যারা আত্মপ্রবণ মানসপ্ররুতিসম্পন্ন তাদের দিকে নজর 
রাখতে হবে যাতে তাদের অবিচল ও অবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার অভ্যাস গঠিত হয়। 
সব ধরনের  মানসপ্রকুতিসম্পন্ন শিশুদের টবশিষ্ট্যগুলি সামনে রেখে শিক্ষককে সুপরি- 
কল্পিতপথে এগিয়ে যেতে হবে। যদি এ প্ররুতিগুলির বৈশিষ্ট্য সথপরিস্ফুট হতে না পারে 
তাহলে ALAS ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারবে না, শিক্ষার উদ্দেশ্যও সফল হবে না। 


প্রশ্নাবলী 


1, What is temperament? What is the importance of temperament in 
Education 7 


গর How far the physiological basis of temperamont is tenable ? 


=l. ‘A nervous teacher trying to force a phlegmatic boy to action by mere 
nervousness is a ridiculous sight. The immobility of the one is only matched by 
the impatience of the other.’ — Jerome Alien 


সপ্তম অধ্যায় 


চরিত্র 
(Character) 

‘চরিত্র’ শব্দের সঠিক সংজ্ঞা নির্ধারণ আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ চরিত্র" 
ব্যক্তিত্বের মতো একটি মৌলিক ধারণা। আমরা একে বর্ণনা করতে পারি। 
লোকায়ত ব্যবহারে ‘চরিত্র’ শব্দটিকে কোন কোন ক্ষেত্রে সংগুণের অধিকারী অর্থে 
প্রয়োগ করা হয়।' যেমন, “লোকটি চলিত্রবান্ঠ এস্থলে “চরিত্র অর্থে স্থচরিত্রই বোঝায়। 
আবার যখন বলি ‘লোকটি চরিত্রহীন’ তখন বুঝি লোকটি মোটেই সঙ্চরিত্রের অধিকারী 
নয়_এর অর্থ এই নয় যে লোকটির কোন চরিত্র শক্তি নেই। 

এ আলোচন! থেকে দেখা যাচ্ছে, চরিত্র" মন্দ এবং ভাল_এ দুটি অর্থকেই 
লৌকিক কথাবার্তায় আমরা ব্যবহার করি। কিন্তু এখানে উল্লেখ কর! প্রয়োজন যে 
নৈতিকতার বিচারে (in nioral consideration) “চরিত্র” শবকে আমর] সৎ্চরিত্র 
অর্থেই গ্রহণ করি এবং আলোচ্য অধ্যায়ে এই অর্থ ই গৃহীত হবে । 

১। pfacaa জ্বল (Nature of Character) 2 

চরিত্র ব্যক্তিত্বের মত দৈহিক ও মানসিক বহগুণের ARTEN ব্যক্তির 
আচরণের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের আমরা যখন মূল্যায়ন করি তখন তার চরিত্র বিচার করি | 
আবার ব্যক্তির আচরণে তার ব্যক্তিত্বই ধরা পড়ে। এজন্য ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের 
মধ্যে অনেকেই কোন মৌলিক পার্থক্য স্বীকার করেন না। এ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞানী 
অলপোর্ট (Allport) প্রদত্ত চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য অলপোর্ট 
বলেন, ব্যক্তিত্ব ওচরিত্র আসলে দুটো দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা একই বস্তুর ব্যাখ্যা মাত্র ৷ 
ব্যক্তিত্ব দৈহিক, মানসিক প্ৰভৃতি গুণাবলীর সমষ্টিমূলক সংগঠন । যখন এই সমষ্টিমূলক 
গুণ সমদ্বয়কে আমর নৈর্ব্যক্তিক (impersonal). SI প্রত্যক্ষ করি তখন ব্যক্তিত্বের 
রূপই ধর! পড়ে। আবার এ গুণগুলিকে যখন আমরা সামাজিক, ধর্মীয় বা লৌকিক 
আদর্শ বা মূল্যের (109818 or values) মানদণ্ডের দ্বারা বিচার করি তখন চরিত্র 
বিচার করি। wag অলপোর্ট চরিত্রকে মৃল্যনিরপিত ব্যক্তিত (personality 
evaluated) এবং ব্যক্তিত্বকে মুল্যনিরূপণহীন চরিত্র (character devaluated) 
বলে অভিহিত করেছেন |" 


sonality is character devalnated.’ 


1. “Character in rsonality evaluated and per 
ir see ৮৫ —Allport : Personality Page 52- 


88 শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই__বৈশি 
যখন ব্যক্তিত্বের দিক থেকে বিচার করি, তখন সেগুলির ব্যাখ্যা করি মাত্র, সামাজিক: 
বা নৈতিক মানদণ্ডে এগুলির কোন মূল্যায়ন করি না। কিন্তু বৈশিষ্ট্যগুলিকে যখন: 
কোন আদর্শ বা নৈতিক মূল্যের দৃষ্টিতে বিচার করি, তখন তা চরিত্র বিচার হয় 
Frigad স্বরূপ ভয় বা ভীতি প্রবণতার উল্লেখ করা যায়; আসলে উহা একটি আচরণ 
এবং ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ. কিন্তু সামাজিক বিচারে যে ব্যক্তির ভীতিপ্রবণতা বেশি, 
তাকে আমর] ভীতু বা দুর্বল চরিত্রের ব্যক্তি বলে অভিহিত করে থাকি। 
0 অবশ্য ব্যক্তিত্বকে চরিত্রের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখাও যুক্তিযুক্ত নয়। ব্যক্তিত্ব 
চরিত্র থেকে ব্যাপকতর এবং চরিত্রকে ব্যক্তিত্বের একাধিক উপাদানের মধ্যে অন্যতম: 
উপাদান মনে করা যেতে পারে। ব্যক্তিত্বে সব উপাদানের নৈতিক ও সাম 
মূল্য নির্ধারণ কর] হয় না।* 
21 চিলিতে লক্ষণ (Marks of good Character) 3 
চরিত্র বিচার বিশেষ আদর্শ বা মূল্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিত্ব বিচার । অর্থাৎ ব্যক্তিত্বকে 
যখন আমর! বিভিন্ন মান বা মুল্যের মাধ্যমে বিচার করি তখন স্থচরিত্রের লক্ষণ ধরা; 
পড়ে। বিভিন্ন আদর্শের দৃষ্টিভঙ্গীতে আমরা চরিত্র axe আমাদের ধারণা গঠন: 
করি আর বিচার করি বাস্তবে ব্যক্তিত্ব সে আদর্শচরিত্রের কতটুকু অধিকারী হল। 
সাধারণতঃ আমরা তিনপ্রকার মান বা মূল্যের দ্বারা চরিত্র বিচার করি--ব্যক্তির 
নিজন্য মঙ্গলাদর্শ, সামাজিক মঙ্গলাদর্শ এবং নৈতিক আদর্শ। ব্যক্তির আচরণ য 
তার fora মঙ্গল, সামাজিক মঙ্গল এবং নৈতিক আদর্শের দিক থেকে কাম্য হয় বা 
তার আচরণমূলক বৈশিষ্ট্য গুলি উল্লিখিত ত্রিবিধ মূল্যের অস্থ্গামী হয়, তবে ব্যক্তির | 
আচরণগুলি চরিত্র ব! সুচরিত্রের লক্ষণ বলে গৃহীত Bz | | 
(ক) ব্যক্তির নিজস্ব মজলজনক বৈশিষ্ট্য £ ব্যক্তিকে নিজের জীবনে সুখ, 
শাস্তি লাভের জন্য অনেকগুলি আচরণে অভ্যস্ত হতে হয়। ধৈর্য, ASES), AVAL 
সদাচার প্রভৃতি ব্যক্তির জীবনে থাকা চাই। তা না হলে ব্যক্তি অস্থিরচিতত J 
আচরণের ভারসাম্য হারিয়ে অসদাচারী হয়ে ওঠে। নিজের মঙ্গল লাভের জন্ত: 
ব্যক্তিকে বহু লোভ, ইন্জিযস্থধকর আকর্ষণ পরিহার করে চরিত্রের দৃঢ়তা লাভ করতে 
হয়। ব্যক্তি gafa, চপল, সঙ্কল্পহীন এবং ইন্দরিয়পরায়ণ হলে তার পক্ষে ব্যক্তিগত 
কল্যাণ লাভ করা অসম্ভব | 


Le টিন Personality Is the broader term including character as one of its 
aspects.’ —Thrope : Psychological Foundation of Personality 


চরিত্র se 


(খ) সামাজিক মঙ্গলজনক tales: ব্যক্তির fee মঙ্গল ও সামাজিক 
মঙ্গল ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদিও কোন কোন সময় 'ব্যক্তি ও সমাজের মঙ্গলের 
মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়, তবুও পরিণামে ব্যক্তি ও সামাজিক কল্যাণ অভিন্ন 
মহযোগিতাঁ, সহানুভূতি, সামাজিক কর্ম-চেতনা, স্বাৰ্থত্যাগ, জনপ্রীতি ইত্যাদি 
সামাজিক কল্যাণসাধক বৈশিষ্ট্যাবলী । 

(গ) নৈতিক মঙ্গলজনক বৈশিষ্ট্য ই ব্যক্তি ও সমাজের বকল্যাণসাধক 
বৈশিষ্ট্য ছাড়াও ব্যক্তিকে কতকগুলি নৈতিক আচরণে Gere হতে হয়। বিভিন্ন 
যুগে, বিভিন্ন সমাজে নৈতিক বিচারে কতকগুলি আচরণকে মুল্য দেওয়া হয়। এ 
আচরণগুলির ব্যবহারিক বা প্রয়োগমূল্য বাস্তবে নাও থাকতে পারে। কিন্তু নৈতিক 
বিচারে এ আচরণগুলি ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কাম্য! সততা, দয়া, কৃতজ্ঞতা, 
মহৎ জীবনে বিশ্বাস, অন্তরের শুচিতা প্রভৃতি নৈতিক কল্যাণসাধক 'আচরণ। এসব 
আচরণ ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণসাধক আচরণের পরিপূরক । _ ব্যক্তির চরিত্রে 
নৈতিক চেতনামুলক আচরণ পরিণামে সামাজিক ও ব্যক্তিগত মঙ্গলই আনয়ন করে। 

ol শিক্ষা ও paa (Education and Character) ¢ 

বর্তমান-শিক্ষা-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি প্রধান অভিযোগ হল এই যে, এই শিক্ষা 
পরীক্ষার উপর খুব বেশি গুরুত্ব প্রদান করে এবং ছাত্রদের চরিত্রবিকাশ বা যে সব 
কার্ধাবলীর দ্বার! শিক্ষার্থীর সুষম ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়, তার উপর 
বিশেষ নজর প্রদান Sta all মাধ্যমিক শিক্ষা 'কমিশন (১৯৫২-৫৩ খ্রীঃ) চরিত্র 
শিক্ষার উপর যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করেছেন। আমরা কমিশনের বিবরণী অনুযায়ী . 
এক্ষণে চরিত্র শিক্ষার মূল নিয়ম এবং এ সম্পর্কে বিদ্যালয়ের কতটুকু দায়িত্ব আছে তা 
আলোচন। করছি। 

বিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে সহযোগিতা (Need for Co-operation 
between School & Community ) £ শুরুতেই এটা আমাদের জানা উচিত যে 
এক বৃহৎ সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যালয়ও একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় এবং আমাদের জাতীর 
জীবনে যে আচার-আচরণ, মূল্যবোধ প্রভৃতি বর্তমান থাকে তারই প্রতিফলন বিদ্যালয়ে 
লক্ষ্য করি। তাই অনেকে বিদ্যালয়কে সমীজজীবনের প্রতিচ্ছবি (replica: of the 
society) বলে অভিহিত করে থাকেন। বিদ্যালয়ে যখন আমরা ERATSI, কর্তব্যে 
অবহেলা এবং বিশৃঙ্খল অবস্থা দেখি, তখন একথা ভুললে চলবে না যে, এ সমস্ত 
আমাদের বৃহত্তর সমাজের ত্রুটির প্রতিক্রিয়া ছাড়া কিছুই aT এর অর্থ এই 
নয় যে, বিদ্যালয়ে ছাত্রদের চরিত্র গঠনের কোন দায়িত্ব নেই। শুধু সমস্যার 


4 


৪৬ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


গভীরতা ও ব্যাপকতা নির্ধারণের জন্য আমর! একথা উল্লেখ করছি। আমরা বিশ্বাস 
করি, চরিব্রগঠনের দায়িত্ব বিছ্যালয়েই প্রথম শুরু হওয়া] চাই। এ ব্যাপারে বিদ্যালয় 
বিশেষ পরিবেশ WB করার চেষ্টা করবে। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ । 
জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা ছাত্র-সমাজকে বৃহত্তর ও মহত্তর সমাজের সথন?গরিক রূপে গঠন 
করার স্থমহান কাজে তার! ব্রতী। নীরস প্রাণহীন পাঠ্যস্থচীর উপরই কেবলমাত্র 
তারা শিক্ষা দিচ্ছেন না, একথা তাদের স্মরণ রাখা উচিত। 
দ্বিতীয়তঃ, চরিত্র শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যালয়কে অভিভাবক ও জনসাধারণের সক্রিয় 
সাহায্য পেতে হবে। ছাত্ররা সাধারণতঃ দিনের এক পঞ্চমাংশ সময় বিদ্যালয়ে যাপন 
করে এবং বাকী সময়টুকু পরিবার ও সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা 
পরোক্ষভাবে জড়িত থাকে। স্থতরাং সামাজিক .সকল প্রতিষ্ঠান বিদ্যালয়কে এ 
ব্যাপারে সাহায্য করবে। 
তৃতীয়তঃ, একথা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত যে, চরিত্র-শিক্ষা একটি বিরাট সমস্তা 
তাই প্রতিটি শিক্ষক স্থপরিকল্পনার মাধ্যমে এই গুরুদায়িত্ব বহন করতে প্রস্তুত থাকবেন! 
এজন্য মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের সম্মেলন, আলোচনা 
প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেছেন। কমিশন মনে করেন যে, বিদ্যালয়ের সকল 
কাজকে মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে আকর্ষণীয় করে তুললে এবং বিদ্যালয়ের গরিবেশকে 
উপযুক্ত করে সৃষ্টি করলে ছাত্রদের চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব বিকাশে অনেক সুফল পাওয়া 
যাযে। id d 
অধ্যয়ন ও চরিত্র সংগঠন (Studies and character formation) ê যদিও, 
চরিত্র গঠনের ব্যাপারে ছাত্রদের নানাবিধ সংগঠনমূলক কাজের উপর আমরা গুরুত্ব 
প্রধান করে থাকি, তবুও একথা অনশ্বীকার্ধ যে চরিত্র গঠনের উপর বিদ্যালয়ে পঠন- 
পাঠনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বর্তমান । উপযুক্তভাবে পাঠ্যস্থচীর উপর শিক্ষাদান, 
বিশেষভাবে সমাজ-বিজ্ঞানের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচিতি, তাদের মনে তার আপন 
পরিবেশ সম্বন্ধে কৌতুহল ও নতুন QSA জাগ্রত করবে। অধ্যয়নের অভ্যাসকে 
উৎসাহিত করলে শিক্ষার্থী ধীরে ধীরে রুচি ও মূল্যবোধ নিজেই সৃষ্টি করতে পারবে I 
al Bates! ও BRADA পন্থা (Character 

` Training & Method of furming good character) $ 
চরিত্র ব্যক্রিত্বের মত অনেকটা afao গুণ। শিক্ষার উদ্দেন্ত ব্যক্তিত্বের বিকাশ 
সাধন। আর রচক্িত্বকে বিশ্যে মূল্যবোধে বিশেষভাবে উদ্দীপিত করাই চনিত্ঞ-শিক্ষা।, 
wert শিক্ষা মানব চরিয়ের উদ্মেষপাধন করে এতে কোন অত্যুক্তি নেই। আমা 


` 


চরিত্র ' ৪৭ 


গতানুগতিক শিক্ষায় বহির্জাত শৃঙ্খলা বাকতকগুলি কঠোর নিয়ম আরোপ করে চরিত্র- 
শিক্ষার কাজ সমাধা করার চেষ্টা করা হত। কতকগুলি বিমূর্ততত্ব ও নীতি (abstract 
principles) শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করে, শিক্ষার্থীকে সে তত্বগুলি বাস্তবে 
L মেনে চলার উপদেশ প্রদানই ছিল সেদিনকার চরিত্র-শিক্ষা । আধুনিক মনোবিজ্ঞান ও 
শিক্ষাতত্ব দেখিয়েছে যে এ ধরনের চরিত্র-শিক্ষার কোন গুরুত্ব শিক্ষার্থীর জীবনে স্থায়ী 
হতে পারে না। ব্যক্তির নিজস্ব সামাজিক ও নৈতিক কল্যাণসাধক গুণাবলী অর্জন 
করাই শিশুর চরিত্র গঠন, আর এগুলি শিশুর জীবনে যাতে AE হর তার STRAT 
শিক্ষা পরিচালনাই চরিত্র-শিক্ষা । বলা বাহুল্য, কতকগুলি নৈতিক অন্থশাসনের উপর 
গুরুত্ব আরোপ করে fasts aise ও অন্ধভাবে শিশুকে দিয়ে সে গুলির অনুকরণ 
না করানোই যুক্তিদঙ্গত। শিশুর চরিত্র শিক্ষণকে অভিজ্ঞতা-ভিতিক, qfar ও 
স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলা চাই। 

কি কি পন্থা গ্রহণ করলে শিক্ষার্থীর চরিত্র সুগঠিত হতে পারে, নিয়ে সে পন্থা গুলির 
একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমর! প্রদান করছি। বলাবাহুল্য, এই গস্থাগুলির সার্থকতা 
নির্ভর করছে শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক, সমাজ সকলের সহযোগিতার উপর | 

(১) উপযুক্ত শিক্ষাক্রম প্রাবর্তনঃ শিক্ষার্থীর চরিত্র সংগঠনের জনা শি 
ব্যবস্থায় উপযুক্ত গুরুত্ব প্রদান করা উচিত। আমাদের পরীক্ষাসর্বস্ শিক্ষায় ব্যক্তিত্ব 
বা চরিত্র সংগঠনের উপর বিশেষ কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় না। পাঠক্রমে নৈতিক ও . 
চারিত্রিক শিক্ষার স্থান থাকা উচিত। 

(২) পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ £ ব্যক্তির জীবনে পরিবেশের প্রভার অপরিমীম। 
এজন্য কি গৃহে, কি বিগ্যালয়ে স্থপরিবেশ a sai চাই। পরিবেশের প্রভাবেই ব্যক্তিত্ব 
ও চরিত্রের প্রলক্ষাগুলির বিকাশসাধন AST হয়। এজন্য পরিবেশকে উপযুক্ত 
পরিকল্পন! অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় যাতে শিক্ষার্থীর জীবনে অভিপ্রেত চারিত্রিক 
শুণাবলী বিকাশ লাভ করে। 

(৩) সদাচরণ& সদাচরণ পরিবেশের একটি wa । শিশুর চরিত্র সংগঠনের 
জন্য পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিরা সংযত ও নিয়ন্ত্রিত আচরণ করবেন । কারণ, শিশুর মন 
 অন্থকরণধর্মী-সে তার আশপাশে যা দেখে তাই অনুকরণ করে। সুতরাং 
পারিপাঞ্গিক পরস্থিতি যাতে শিশুর অন্থকরণযোগ্য হয়, সেজন্য TF ব্যক্তির! শিশুর 
সামনে আদর্শ আচরণে অভ্যস্ত হবেন I, 

(8) সমাজ-চেতনা স্থষ্টি 2: শিশুর চরত্র গঠনের একটি প্ররু্ট পন্থা হল শিশুকে 
লমাজ-জীবনে উদ্বুদ্ধ করা। সকলের প্রতি শিশুর অগ্রাগ, আকর্ষণ বৃদ্ধিই শিশুর 


৪৮. শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


সামাজিক বোধের জাগরণ। এর ফলেই শিশুর মনের মধ্যে সহানুভূতি, স্বার্থত্যাগ 
প্ৰবৃত্তি, সহযোগিতা প্রভৃতি দানা বাধে । Wests গৃহে এবং বিদ্যালয়ে শিশুর সমাজ- 
চেতন! জাগ্রত করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে “ 

(৫) সহপাঠক্রমের গুরুত্ব প্রদান ৪ -সহপাঠক্রমের অন্তর্গত কার্ধাবলীর vl 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগ্রীতি, নিয়মনিষ্ঠা ও সমবেত কাজের প্রতি আকর্ষণ প্রভৃতি বুদ্ধি 
করা যায়। শিশুর জীবনে অনেক অভীষ্ট আচরণ নানা গঠন ও সুজনমৃূলক কাধাবলীর 
দ্বারা প্রবতিত করা যায়। 

(৬). বাঁস্তবধর্মী শিক্ষা! 8 চরিত্র সংগঠন করা শিশুর কাছে তত্বালোচনা বা 
নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করা নয়। YS নীতি বা তব্বকে ব্যাখ্যা না করে নীতিগুলির 
বাস্তব প্রয্োগশীলতার সার্থকতী সম্বন্ধে শিশুকে অবহিত করা এবং বাস্তব উদ্াহরণের : 
সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী শিশুর কাছে 

উপস্থাপিত করা একান্তভাবে প্রয়োজন | 


91 faces বিকাশা (Development of Character) z 


ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র উভয়ই সহজাত নয়, অজিত 1 জন্মগত উপাদান ও পরিবেশের 
পরস্পর মিশ্রক্রিয়ার ফলে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠে। অবশ্য শিশুর জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তার 
ব্যক্তিত্ব নানা ধারায় বিকশিত হতে থাঁকে। কিন্তু চরিত্র গঠনের কাজ অতি শৈশবে 
গুরু হয় ন1। শিশুর মনে যখন সামাজিক ও নৈতিক বিচারবোধ জাগ্রত হতে থাকে, 
'তখনই চরিত্রের বিকাশ ঘটে। অর্থাৎ, ব্যক্তিত্ব বিকাশ গুরু হবার পরে বিশেষ বিশেষ, 
স্তরে চরিত্র বিকাশ শুরু হয়। এ প্রসঙ্গে ম্যাকডুগাল are সংব্যাখ্যানটি উল্লেখযোগ্য 
ম্যাকডুগাল মানবচরিত্রের বিকাশকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন । চরিত্রকে তিনি 
3fS (instinct) ও প্রক্ষোভের (emotion) যৌথ বিকাশ বলে ব্যাখ্যা করেছেন। 

ম্যাকডুগাল বলেন, অতি শৈশবে বা! প্রথম পর্যায়ে শিশুর-জীবনে প্রবৃত্তির প্রাধান্ত 
বর্তমান। সখ বা ছুখান্ভৃতির দ্বার! শিশুর প্রবৃতিমুলক আচরণগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় 
পরিজনের সঙ্গে কোন সম্পর্ক চেতনা ব! সামাজিক প্রভাব চরিত্রবিকাশের প্রথম ভে 
দেখা যায় না। ; 

দ্বিতীয় স্তরে, শিশুর জীবনে পরিবেশ বা সামাজিক প্রভাব কিছুটা ক্রিয়াশীল হয়, 
তার ফলে শিশুর প্রবৃত্তিতাড়িত আচরণে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। ম্যাকডুগাল 
বলেন, দ্বিতীয় স্তরে নৈতিক রস (moral sentiment) জন্মলাভ করে । শিশুর 
নিজস্ব পরিবেশ, বাড়িঘর, আপনজন ও খেলার সামগ্রীকে ঘিরে নৈতিক রস বৃদ্ধি ল 


i চরিত্র ৪৯ 
করে। তবে তখন কোন বিমূর্ত বিষয়ে শিশুর মন প্রধাবিত হয় না| ম্যাকডুগালের 
মতে চরিত্রের বিকাশ এই দ্বিতীয় শুরেই প্রকৃত পক্ষে শুরু হয়। 

তৃতীয় স্তরে, শিশুর জীবনে সামাজিক ও নৈতিক প্রভাব হুম্পট্ভাবে পরিলক্ষিত 
হয়। সামাজিক বাঁ আত্মীয় পরিজনের নিন্দা বা প্রশংসা শিশুর আচরণকে তখন 
গভীরভাবে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করে। এ স্তরেই faye বস্তু বা ধারণারপ্রতি শিশুর 
নৈতিক রস জন্নায়। সৌন্দর্য, মহত্ব, সততা, দয় প্রভৃতি বিমূর্ত ধারণার ছারা ব্যক্তি 
তখন নিজের আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে । ম্যাকডুগাল এই নৈতিক রসের আবির্ভাবকে 
চরিত্র বিকাশের ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেছেন। এই নৈতিক রস দ্বিমুখী, 
যে ধারণা বা বস্তুকে আমরা শ্রের ও প্রেয় বলে গ্রহণ করি বা নৈতিক মূল্য প্রদান করি, 
সে ধারণা বা বস্তুর বিপরীতধর্মী ধারণা বা বস্তুকে আমরা মূল্য দিই না এবং পরিহার 
করার চেষ্টাকরি। এই নৈতিক রস সামাজিক চেতনা ও সমাজ-জীবনের মধ্যে 
পুষ্টিলাভ করে। সমাজ ছাড়া এর কল্পনা করা যায় না। 
চতুর্থ পর্যায়ে, শিশুর জীবনে নৈতিক ও সামাজিক আদর্শবোধ দৃঢ় হয় এবং এদের 
নিয়ন্ত্রণে তার সকল আচরণ এমনকি ধ্যান ধারণাও নিয়ন্ত্রিত এবং পরিবর্ধিত 
হতে থাকে। 
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মূলতঃ চরিত্র বিকাশকে আমর! তিনটি স্তরে ভাগ 
করতে পারি। কারণ, প্রথম ভুরি আসলে ব্যক্তিত্বের wal ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র 
mage নয়, যদিও ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র অবিচ্ছেদ্য ; 


প্রশ্নাবলী 


1. Define character. What the educator should do in developing a child's 
Character ? 7 

2. Define character and show how the school can help in the development of 
character of children. 

9, How is character developed? How the teacher can help in this 
dovelopment ? 

4. Define character and indicate how can it be trained ? 

5. What are personality and charactor? How can the home and school help 
in developing character ? 


` 


শি. প্র, মনো, (B.T.)—4 (ii) ; 


অষ্টম অধ্যায় 
সংবেদন ও প্রত্যক্ষ 
(Sensation and Perception) 


১। সংন্বেদন কাক্কে Scot? (What is Sensation? ) : 
সংবেদন হল উদ্দীপনার প্রাথমিক চেতনা বা বোধ। বাইরের জগতের কোন 
উদ্দীপকের “সঙ্গে যখন ইন্দ্রের সংস্পর্শ ঘটে এবং ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত BEAT 
স্যর বহিঃপ্রান্ত উদ্দীপিত হয় এবং সেই উদ্দীপনা এ স্নায়ুর মাধ্যমে যখন where 
পৌছায় তখন | উদ্দীপক সম্বন্ধে যে প্রাথমিক চেতনা বা 
oer বোধের সঞ্চার হয় তাকেই সংবেদন বলে। মনোবিদ্‌ 
বোধ সালি (Sully) সংবেদনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন_- | 
" «একটি ware স্নায়ুর বহিঃগ্রান্ত উদ্দীপিত হলে যখন এই উদ্দীপন! মস্তিষ্কে সঞ্চালিত 
হয় তখন তার দ্বার! স্ষ্ট সহজ মানসিক প্রক্রিয়া হল সংবেদন ।”* পথ দিয়ে চলতে চলতে 
হঠাৎ এক ঝলক আলো! চোখের উপর এসে পড়ল । আমার চোখের উপর আলো 
পড়তেই, সেই উদ্দীপনা চোখের মধ্যে অক্গিপটের লগে যুক্ত VBL স্নায়ুর মাধ্যমে 
মস্তিষ্কে গিয়ে গৌছল এবং উদ্দীপনার প্রাথমিক চেতন! বা বোধের স্থষ্টি হল। 
প্রথমে আলোর যে প্রাথমিক চেতনা বা বোধ তাহল 
সংবেদনের সংব্যাখ্যান 
হল গমন সংবেদন এবং পরে এই সংবেদনকে'যথন ব্যাখ্যা করলাম 
মোটর গাড়ীর হেড লাইটের বিচ্ছুরিত আলোক বলে, 
তখন ত! হয়ে উঠল প্রত্যক্ষণ (Perception) | দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তনও 
উদ্দীপকের কাজ করতে পারে। 
বাইরের জগতের জান লাভ করার জন্য মান্থষকে তার বিভিন্ন ইন্দিয়ের উপর 
নির্ভর করতে হয়। বাইরের জগতের উদ্দীপক আমাদের Ato ইন্দিয়, যথা 
চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বকের উপর ক্রিয়া করে। 


মংবেদনের তিনটি 
উগাদান__উদ্দীপক, ইন্দ্রিয় ও উদ্দীপকের সঙ্মিকর্ষে আমাদের মনে পাচ 
TITER এবং মন প্রকারের, যথাক্রমে-_দৃষ্টিগত সংবেদন, শ্রবণজাত সংবেদন, 


BAAS সংবেদন, BIAS এবং ত্বকঙ্গাত সংবেদন উৎপন্ন হয়। এই সংবেদনের 
ফলে আমর] বস্তুর গুণগুলিকে জানতে পারি। বাইরের জগতের কোন উদ্দীপক 


1, “Sensation is asimplo-phychical phonomonon resulting from tho stimula- 


tion of the peripheral extremity (i. 0. outer end) of an afferent nerve when this is 
propagated to the brain,” —Sully, 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষ ire SSS 


nulus) দেহের অর্থাৎ, AWE এবং ATMS মাধ্যমে মনের উপর ক্রিয়া করে 
বং ফলে সংবেদন VB হয় ॥ সুতরাং সংবেদনের ক্ষেত্রে তিনটি বিষয় আছে; 
৬ ১) উদ্দীপক (২). দেহ অর্থাৎ TSE এবং (৩) মন। 
২1 উদ্দীপক কাঁক্কে লেন £ (What is Stimulus ? ) 8 
O যা দেহে উদ্দীপনা ঘটাতে সমর্থ তাকেই উদ্দীপক বলে। উদ্দীপক সংবেদনের 
মুল কারণ। বহির্জগতের কোন বস্তু উদ্দীপক হতে পারে বা দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন 
নও উদ্দীপকের কাজ করতে পারে। বহির্জগতের কোন বস্তু ইন্জরিয়ের উপর 
i pid ক্রিয়া করে ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপিত করলে এবং সেই উদ্দীপন! 
wey A Bye মাধ্যমে মস্তিষ্কে বাহিত হলে সংবেদন Re 
হয়। যেমন, বায়ু তরঙ্গ কর্ণকে উদ্দীপিত করে শব্দ ংবেদন 
nd sensation) উৎপন্ন করে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি দৈহিক সংবোদনের (Organic 
ation) ক্ষেত্রে উদ্দীপক থাকে দেহের ভিতরে। দেহগত পরিবর্তনের ফলেই 
এই জাতীয় সংবেদন উৎপন্ন হয়। এই উদ্দীপক দু-প্রকারের হতে পারে। পর্যাপ্ত 
ন্দীপক (adequate stimulus) এবং অপর্বাঞ্থ উদ্দীপক (inadequate stimulus) | 
যে উদ্দীপক স্বাভাবিকভাবেই কোন ইন্দিয়কে উদ্দীপিত করে একটি বিশেষ সংবেদন 
উৎপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট তাকে এ ইন্দিয়ের এবং সংবেদনের পর্যাপ্ত উদ্দীপক 
F (0460০৮০ stimulus) বলে। যেমন, আলোকরস্ি চক্ষুকে উদ্দীপিত করে দৃষ্টিগত 
 সংবেদন, তরল পদার্থ জিভের উপর ক্রিয়া করে স্বাদগত সংবেদন, গ্যাসীয় পদার্থ 
C aieiaa উপর ক্রিয়া করে ত্রাণ সংবেদন উৎপন্ন করার পক্ষে পর্যাপ্ত উদ্দীপক 
(adequate stimulus)! যে উদ্দীপক স্বাভাবিক ভাবে 
° কোন উদ্দীপনা উৎপন্ন করার পক্ষে যথেষ্ট নয়, অথচ তা 
উৎপন্ন করে সেই উদ্দীপক এসংবেদনের অপৰ্যাপ্ত উদ্দীপক (inadequate stimulus) | 
“cana, দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তন, গা বমি বমি করা__এই দৈহিক সংবেদন 
উৎপন্ন করে। কিন্তু অনেক সময় কোন পচা দুর্গন্ধযুক্ত TS দেখা মাত্রই গা বমি বমি 
রে । এক্ষেত্রে চা বা যকত বসত বা গা বমি বমি করা--এই দৈহিক সংবেধনের 
অপর্যাপ্ত উদ্দীপক ৷ 
ot আংবেদলেল্স Cafes (Characteristics of Sensa- 
tion ) ই 
Yo সংবেদনের এমন কতকগুলি বৈশিষ্ট্য বা ধর্ম আছে যার মাধ্যমে তাকে আমর! 
sats মানপিক প্রক্রিয়া থেকে আলাদা করে নিতে পারি। যথা 


প্র উদ্দীপক ও অপর্যাপ্ত 
Bra 


৫২ শিক্ষণ প্রসঙ্গে-মনৌ বিজ্ঞান 
(ক) প্রত্যক্ষণ ব! জানের সরলতম উপাদান হল সংবেদন। সংবেদন জ্ঞানের : 


arene জনের উপাদান যোগায়। সংবেদনের মাধ্যমেই আমরা বাইরের 
উপাদান যোগায় জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। 

(খ) সংবেদনের উৎস কোন উদ্দীপক | বাইরের জগতের কৌন উদ্দীপক বা 
উদ্দীপক সংবেদন দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন পরিবর্তন দেহের উপর ক্রিয়া করে 
স্বষ্টি করে সংবেদন উৎপন্ন করতে পারে। 


(গ) সংবেদন এক ধরনের বস্তুকেন্িক মানগিক অবস্থা (Objective mental 

state), অনুভূতিও মানসিক অবস্থা । তবে সংবেদনের সঙ্গে এর পার্থক্য কোথায়! 
অনুভূতি বস্তকেন্দ্িক নয়, সম্পূর্ণভাবে ব্যক্তিকেন্দিক | 

সার ক মক (Subjective) । আমার আনন্দ, আমার দুঃখ, আমার 
= মনের অবস্থা কৌন বস্তুর গুণ নয়। কিন্ত সংবোন 
মানলিক অবস্থা হলেও বন্তকেন্দ্িক। যেমন, কোন রঙের সংবেদন। এই রঙ কোন. 
বস্তুর গুণ, আমার মনের কোন অবস্থা নয়। কাজেই সংবেদনটি বস্তনির্ভর | 

(ঘ) সংবেদন মূলতঃ নিগ্ষিয় অবস্থা, অর্থাৎ সংবেদনের ক্ষেত্রে মন নিক্লিয়ভাবে | 
বাইরের জগৎ থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে | ব্যক্তি কি ধরনের সংবেদন লাভ করবে, | 
তা ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না_-তা যেন বাইরে থেকে ব্যক্তির উপর জোর. 
করে চাপিয়ে দেওয়া হয়। নীল রঙকে ইচ্ছা করলে সবুজ রঙ বলে প্রত্যক্ষ করা | 
সম্ভব নয়। সংবেদন R হবার পর মন অবশ্য সক্রিয় হয়, কারণ মনের দ্বারা 
সংব্যাখ্যাত হয়ে সংবেদন প্রত্যক্ষণে পরিণত হয়। 

(৬) সংবেদন যেন জোর করেই আমাদের চেতনার রাজ্যে উপস্থিত হয়। 
ইন্জিয় যদি বিকল ন! হয় এবং ag ইন্দিয়ের সঙ্গে যদি উদ্দীপকের সংযোগ ঘষে, 
নংঘোন জোর করেই তাহলে সংবেদন সৃষ্ট হবেই। আকাশপথে যখন উড়ো- 
চেতনার রাজ্যে জাহাজ উড়ে যাচ্ছে তখন এই শব্ধ আমাকে শুনতেই হয়, ৷ 
উপস্থিত হয় আমি নিজে এই অবস্থা স্থষ্টি করি না। 


(6) সাবেদনের মাধ্যমে বাইরের জগৎ সম্পর্কে আমর! জ্ঞান লাভ করি | 


৪1 ATARA erst জা! HFRS! (Attributes of Sensa- 
tion): 

যনোবিদ্দের মতে সংবেদনকে পরস্পর থেকে পৃথক করতে হলে সংবোদনের 
তিন ধরনের ধর্ম বা “লক্ষণের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যথা-_(ক) গুণগত ধর্ম 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষ ৫৩ 
(Quality), থে) পরিমাণগত ধর্ম (Quantity) এবং গে) দ্থানীয় ধর্ম (Local 


character) | 

(ক) গুণগত ধর্ম (Quality): মনোবিদ্‌ টিচেনার (Ttchener)-এর মতে 
কোন একটি সংবেদনের গুণ হল সেই বৈশিষ্ট্য যা তাকে অপর একটি সংবেদন থেকে 
পৃথক করে। এই গুণের জন্যই সংবেদনটি ঠিক যা তাই, অর্থাৎ যার জন্য লাল রঙের 
সংবেদন সবুজ বা নীল রঙের সংবেদন নয়। তেমনি দৃষ্টিগত সংবেদন এবং শ্রবপগত 
সংবেদনের মধ্যে গুণগত পার্থক্য বর্তমান। এই গুণগত পার্থক্য দু-প্রকারের হতে 
পারে__জাতিগত (generic) এবং উপজাতিগভ, (specific)! যেমন, শ্রবগত 
এবং দৃষ্টিগত সংবেদনের মধ্যে যে পার্থক্য তাহল জাতিগত পার্থক্য (generic 
difference)! আবার মিষ্ট এবং তিক্ত উভয়ই স্বাদগত 


গুণগত পার্থক্য দুই 
প্রকার--জাতিগত সংবেদন ; এদের পার্থক্য উপজাতিগত পার্থক্য (specific 
on ies difference) | WRIGHT সবুজ রঙ ও নীল রঙের 


সংবেদনের পার্থক্য হল উপজাতিগত। কিন্তু লাল রঙের সংবেদনের সঙ্গে কোন 
বস্তুর স্পর্শগত সংবেদনের পার্থক্য হল জাতিগত | 

জাতিগত পার্থক্যের কারণ হল উদ্দীপক, ইন্দ্রিয় এবং স্নায়ুগুলির বিভিন্নতা ; 
যেমন, অক্ষিমূলকস্মায়ু (optic nerve) শ্রবণমূলক WT (auditory nerve) ইত্যাদি। 
এই বিভিন্ন agaa এক,না৷ এগুলির গঠনের মধ্যে পার্থক্য আছে, সে বিষয়ে 
মতভেদ আছে। 

খে) পরিমাণগত ধর্ম (Quantity)? একটা প্রদীপের ক্ষীণ আলোকের 
মংবেদন এবং একট! হাজার শক্তির বৈদ্যুতিক বাতির আলোকের সংবেদন উভয়ই 
একজাতীয় অর্থাৎ আলোক-সম্পর্কীয় সংবেদন তবু এরা ঠিক এক নয়। এক ক্ষেত্র 
সংবেদন ক্ষীণ, অন্ত ক্ষেত্রে তীত্র। উভয়ের মধ্যে পরিমাণগত পার্থক্য বর্তমান | 

এই পরিমাণগত পার্থক্য তিন প্রকারের হতে পারে ; qaii) তীব্রতা 
(Intensity), Gi) স্থিভিকাল (Duration) এবং (ii) ব্যাপ্তি (Bxtensity) | 

Gj) তীব্রতা (Intensity) ছুটি একই জাতীয় সংবেদন কম তীব্র বা বেশী 
তীব্র হতে পারে। যেমন, কোন মানুষের চুপি চুপি কথা বলার শব্দ এবং বাজ পড়ার 
শব্দ ; উজ্জল বৈদ্যুতিক আলোক এবং ক্ষীণ প্রদীপের আলোক ; একটি গোলাপ ফুলের 
গন্ধ এবং একগোছা গোলাপ ফুলের গন্ধ_এই জাতীয় পার্থক্য হল তীব্রতার পার্থক্য। 
সংবেদনের শক্তি উদ্দীপকের শক্তির উপর নির্ভরশীল। 

(i) স্থিতিকাল (Duration) £ প্রত্যেক সংবেদন কিছু সময় ধরে স্থায়ী হয়। 


৫৪. শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


যতটুকু সময় ধরে সংবেদনটি স্থায়ী হয় তাহল সংবেদনের স্থিতিকাল । যথা-_একটি 
রঙের দিকে এক মিনিট তাকান, আর দশ মিনিট তাকান ; একটি গোলাপ ফুলের গন্ধ 
এক মিনিট ধরে নেওয়া, আর .দশ মিনিট ধরে নেওয়া; একটি বাঁশী বেজেই থেমে 
যাওয়া, আর একটা বীশীর একটানা শব্দ প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রথম থেকে দ্বিতীয় সংবেদনের 
স্থিতিকাল অধিক। অবশ্য এই স্থিতিকাল উদ্দীপকের অবস্থান সময়ের উপর 
অনেকাংশে নির্ভর করে। আবার কোন কোন সময় উদ্দীপক অস্তহিত হবার পরও 
সংবেদনের রেশটুকু থেকে MT! এই ক্ষণস্থায়ী সংবেদনকে বলা হয় উত্তর-সংবেদন বা 
উত্তর-প্রতিরূপ (After-sensation or After-image) | 

(ii) ব্যাপ্তি (Bztensity): সংবেদনের ব্যাপ্তি মানে যতটুকু জায়গা জুড়ে 
সংবেদনটি অনুভূত হচ্ছে, অর্থাৎ দেহের কতটুকু জায়গা জুড়ে উদ্দীপন! ঘটছে তার 
উপর নির্ভর করছে সংবেদনের এই ব্যাঞ্চি। প্রথমে আকাশে একটি নক্ষত্রের দিকে 
তাকিয়ে, তারপর চাঁদের দিকে তাকালাম । উভয়ই দৃষ্টিগত সংবেদন, কিন্তু উভয়ের 
ক্ষেত্রে যে প্রভেদ তাহল ব্যাগ্রির। হাতের উপর প্রথমে একটি মুদ্রা রাখলাম। 
তারপর পাশাপাশি আর একটি মুদ্রা রাখলাম। প্রথমে বারের তুলনায় দ্বিতীয় বারের 
সংবেদনের ব্যাধি বেশী | 

মনোবিদ্‌ জেমস (72708)-এর মতে ব্যাপ্তি হল সংবেদনের একটি সাধারণ লক্ষণ। 
দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত সংবেদন ছাড়াও শব্দ, ate এবং স্বাদ জনিত সংবেদনেরও ব্যাপ্তি 
আছে। শব্দ কম জায়গ! জুড়ে থাকতে পারে বা বেশী জায়গা জুড়ে থাকতে পারে, 
যেমন, চড়া ই পাখীর আওয়াজ বা! বাঘের গর্জনের আওয়াজ | gtd এবং স্বাদ সংবেদনও 
কম বেশী জায়গা জুড়ে থাকতে পারে। মনোবিদ্‌ টিচেনারের (Titchener)-এর 
মতে GRAS এবং ম্পর্শগত সংবেদনের কেবল এই লক্ষণ আছে। শ্রবণ, স্বাদ 
ও গন্ধ সংবেদনের CHB | 

€গ) স্থানীয় ধর্ম (Local character): আমাদের ইন্দিয়ের দেহগত 
অবস্থানের বৈশিষ্ট্যের ফলে সংবেদনের যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, তাকেই 
সংবেদনের স্থানীয় ধর্ম বলা হয়। আমি চোখ বুজে রয়েছি, আমার এক বন্ধু পেন্সিল 
দিয়ে পর পর আমার চোখ, মুখ, কান, কপাল স্পর্শ করতে লাগল। আমি চোখ 
বুজে থাকলেও বলে দিতে পারব দেহের কোন্‌ অংশটি স্পর্শ কর] হচ্ছে। কারণ, 
দেহের বিভিন্ন অংশের স্পর্শসংবেদনের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য আছে। এই বৈশিষ্ট্য হল 
স্থানীয় ধর্ম। দেহের বিভিন্ন স্থানের স্পর্শকাতরতার ভিন্নতার ফলে এই তারতম্য 
দেখা দেয়। 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষ ৫৫ 


এ ছাড়াও সংবেদনের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এই 
বৈশিষ্ট্যটি হল সংবেদনের অনুভূতি সম্পর্কীয় বৈশিষ্ট্য (Hedonic or Affective 
- tone) | কোন কোন মনোবিদের মতে প্রত্যেক সংবদনের 
le Hs সঙ্গে একটা ভাল লাগা বা মন্দ লাগার বোধ জড়িত থাকে ॥ 

যেমন, খুব তীত্র আলোর দৃষ্টিগত সংবেদন অস্বস্তিকর মনে 
হয়; বিকট শব্দের সংবেদন বিরক্তি উৎপাদন করে, গোলাপ ফুলের গন্ধের সংবেদন 
প্রীতিপ্রদ মনে হয়। অবশ্য সংবেদনের 'অনুভূতি সম্পর্কীয় বৈশিষ্ট্য” সম্পর্কে মনোবিদ্‌- 
দের মধ্যে মতবিভেদ দেখা যায়। 

cl সংহেদনের শ্রেণীবিভাগ (Classification of 
Sensations) 3 

সংবেদনকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। wis) ইন্দ্রিয় সংবেদন 
(Sensorial sensations), (8) tres সংবেদন (Organic sensations) এবং 
(1) পেশীগত HITIA (Muscular sensations) | 

(ক) ইন্দ্রিয় সংবেদন (Sensorial Sensations) > আমাদের পাচটি ইন্দ্রিয় 
আছে ; যথা চু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং TE | বাইরের জগৎ এই সকল ইন্দরিয়ের 
উপর ক্রিয়া করে আমাদের মনে পাচ প্রকারের সংবেদন স্থষ্টি করে, যথা দৃ্টিগত 
(Visual), শ্রবণগত (Auditory), স্পর্শগত (Tactual), StS (Olfactory) এবং 
স্বাগত (Gustatory) | t 

থে) দৈহিক সংবেদন (Organic Sensations) £ "দেহের অভ্যন্তরে 
যেসব যন্ত্রগুলি অবস্থিত, যেমন-_পাকস্থলী, Ble, অস্ত্র, RM প্রভৃতির 
ভ্রিয়াকলাপের পরিবর্তনের জন্য যেসব সংবেদনের সৃষ্টি হয় তাদের দৈহিক সংবেদন 
বলে। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি প্রভৃতি দৈহিক সংবেদনের উদাহ্রণ। দেহের অভ্যন্তরস্থ 
reefs পরিপাকক্রিয়া, রক্ত সঞ্চালন, স্বাসক্রিয় প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপের উৎস | 

(গ) পেশীগভ সংবেদন (Muscular Sensations) £ পেশীগুলি সঞ্চালিত 
হবার ফলে যে সংবেদনের উদ্ভব হয় তাকে পেশীগত সংবেদন বলে। বিভিন্ন 
কর্ম-সম্পাদদের জন্য “আমাদের SATS সঞ্চালিত কর! প্রয্মোজন। এই অঙ্গ 
সঞ্চালনের জন্য দেহের পেশী, SS এবং দেহের বিভিন্ন সংযোগস্থলে পরিবর্তন ঘটে ও 
তারই ফলে এই ধরনের সংবেদন আমরা পেয়ে থাকি। 

এবার বিস্তারিতভাবে এই তিন শ্রেণীর সংবেদনের আলোচন! করা যাক £ 

(ক) ইন্দ্রিয় সংবেদন (Sensorial Sensations) ই আমাদের পঞ্চ ইন্জিয়ের 


৫৬ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


AIS আমরা এই সংবেদন লাভ করি। বাইরের জগৎ আমাদের ইন্দরযিপ্ুলির 
উপর ক্রিয়া করে উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। সেই উদ্দীপনা ইন্জিয়ের সঙ্গ যুক্ত অন্তু 
্বায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের সংবেদন কেন্দ্রে গিয়ে পৌছায়, তারই ফলে tata 
মনে ইন্দ্রিয় সংবেদনের স্থষ্টি হয়। চোখ দিয়ে আমি লাল গোলাপ ফুলটি দেখি, 
ফলে আমার দৃষ্টিগত সংবেদন হয়। কান দিয়ে কোন শব্দ শুনি, এতে আমা 
শ্রবণগত সংবেদন হয়। এই সংবেদনগুলির নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্য আছে £ ; 
(১) এই জাতীয় সংবেদনের সাহায্যে আমরা জ্ঞান লাভ করি। বস্তুর গু 
সম্পর্কে যে জ্ঞান, তা এই সব সংবেদনের মারফত আমাদের কাছে এসে থ 
রডের ঘংবেদন আমাদের বস্তর রঙ সম্পর্কে জ্ঞান দেয়। 
শ্রবণগত, স্বাদগত, SHIT এবং স্পর্শগত সংবেদন বাহিক৷ 
বস্তুর বিভিন্ন গুণগুলিকে জানতে সহায়তা করে | সংঙ্গেপে 
বলা যেতে পারে, এ জাতীয় সংবেদন জ্ঞানের উপাদান যোগায়। 
i (২) এই জাতীয় সংবেদনগুলিকে পরস্পর 
১ পরস্পর. হুম্প্টভাবে পৃথক করা চলে এবং বাইরের জগতেই যে: 
. তাদের উৎস রয়েছে Ste নির্ধারণ করা চলে। A 
(৬) এই জাতীয় সংবোদনপ্ুলি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে এবং এদের মে ও 
MEAS তারতম্যও লক্ষিত হয়। যেমন, দৃষ্টিগত সংযেদন এবং শ্রবণগত সংবেদন: 
মংবেদনগুলির মধ্যে _ছটি ভিন্ন সংবেদন। আবার এই দৃষ্টিগত সংবেদ 


মংবেদনগুলি জ্ঞানের 
উপাদান oritta 


আলোকের সংবেদন এবং প্রদীপের ক্ষীণ আলোকের সংবেদন। চুপিচুপি কথা বলা 
আর মেঘের গুরু গুরু গর্জন-_ এগুলি একই জাতীয় সংবেদন হয়েও মাত্রাগত ভাবে 
পৃথক। H 
(৪) এই জাতীয় সংবেদন ইন্জরিয়নির্ভর, যেহেতু ইন্দিযগুলি বাইরের জগৎ 
এই জাতীয় সংবেদন থেকে উদ্দীপনা গ্রহণ করে অন্তমুর্খী স্নায়ুর সাহায্যে 
ইন্নিয়নির্তর - তাকে ea সংবেদন কেন্দ্রে পৌছে দেয়। 
বৈশিষ্ট্াই বিশেষ করে ইন্দ্রিয় সংবেদনকে দৈহিক সংবেদন থেকে পৃথক করে। 

G) দৈহিক অংবেদন (Organic Sensations): আমাদের দেহের জটিল 
সংগঠনকে বোঝাবার জন্য আমর! দেহকে যন্ত্রের সঙ্গে তুলনা করে থাকি | কোন একটি 
বড় যন্ত্রের মধ্যে যেমন ছোট ছোট অসংখ্য যন্ত্র থাকে, আমাদের এই দেহের মধ্যে 
তেমনি অসংখ্য মন্ত্র আছে; যেমন, হৃৎপিণ্ড, পাকস্থলী, যরুৎ, নানা রকমের গ্রন্থি 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষ ৫৭ 


ইত্যাদি। এই সব যন্ত্রগুলি যদি সুচারুরূপে তাদের কাজ সম্পন্ন করে তবেই দেহের 
সংরক্ষণ ও বৃদ্ধি সম্ভব হয় এবং এ যন্ত্রগুলির কোনটি যদি বিকল হয় তবে দেহ আর 
দেহের অভ্যন্তরস্থ সুস্থভাবে কাজ করতে পারে না। এই আভ্যন্তরীণ যন্ত্রগুলির 
axe মধ্য পরিবর্তন. মধ্যে যখন কোন পরিবর্তন দেখা দেয় এবং সেই 
ঘটলে দৈহিক হর. পরিবর্তনের ফলে উদ্দীপন! যখন পথ বেরে মস গিয়ে 
পৌছায় তখন আমরা যে সংবেদন পেয়ে থাকি তাকেই 

দৈহিক সংবেদন বলে। এই দৈহিক সংবেদন বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে। 
প্রথমতঃ, এমন কতকগুলি দৈহিক মংবেদন আছে, যে সংবেদনের উৎসস্থল আমরা 


কতকগুলি দৈহিক সঠিকভাবে এবং সুস্পষ্টর্ূপে নির্দেশ করতে পারি (those 
we ia that are localisable) | যেমন, দেহের কোন স্থান aft 
net Saat কেটে যায় বা পুড়ে যায় তাহলে দদ্ধ স্থানটি বা ক্ষতস্থানটি 


আমর! সু্পষ্টরূপে নির্দেশ করতে পারি। 
দ্বিতীয়তঃ, এমন কতকগুলি দৈহিক সংবেদন আছে, যেগুলিকে আমরা অস্পষ্টভাবে 
নির্দেশ করতে পারি (vaguely localisable)! যেমন__যক্রৎ, ate, STE, 


কতকগুলি দৈহিক পাকস্থলীর ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদি। এই সব ন্ত্রগুলির 
সংবেদন অল্পষ্টভাবে ক্রিয়াকলাপ যখন স্থস্থ বা স্বাভাবিক ভাবে হতে থাকে, 
নির্দেশ বহা . তখন কোনরকম সংবেদন আমরা পাই না। কিন্তু ষদি 


পাকস্থলীর কাজ স্বাভাবিকভাবে ন! ঘটে, তাহলেই আমরা সংবেদন পেয়ে থাকি 

এবং এই সংবেদনের স্থান অস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে পারি। 
তৃতীয়তঃ, এমন কতকগুলি দৈহিক সংবেদন আছে, যেগুলির স্থান দেহের মধ্যে 
কোথাও নির্দেশ কর! সম্ভব হয় না (not Iocalisable) | যেমন, আরাম বা অস্বস্তির 
অন্গভূতি। এই ধরনের সংবেদন্‌ হয় সমগ্র শরীরকে কেন্দ্র করে । এ হল ভিন্ন ভিন্ন 
সংবেদনের একটি মিশ্রিত রূপ । একে Stout বলেছেন 


বর oa ‘common sensibility’ ব! ‘Conaesthesis’, শরীরে 
দেহের কোধাওঁ অস্বস্তি অনুভব করছি, কিন্ত এই উৎস দেহের কোথায় তা 
veere t নির্দেশ করা সম্ভব হয় না। এই জাতীয় সংবেদনের 


উদাহরণ হল ক্ষুধা এবং তৃষ্ণা। যদিও ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার 
ংবেদনের উৎস হল যথাক্রমে পাকস্থলী, মুখ ও নাকের পশ্চাতের যে গর্তটি, যাকে 
বলা হয় গল-বিল (Pharynx), তবুও সমস্ত দেহের রক্ত চলাচল এর সঙ্গে TS | 
ক্লান্তি, অবসন্নতা, SHI, সজীবতা প্রভৃতিও এই জাতীয় সংবেদনের উদাহরণ 


৫৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


এই সব দৈহিক সংবেদনের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। 

প্রথমতঃ, বহিঃইন্জিয়গুলি wig, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা ও ত্বকের সঙ্গে 
এদের কোন সংযোগ নেই। দেহের আস্াস্তরীণ পরিবর্তনই এগুলির কারণ | 

দ্বিতীয়তঃ বাইরের জগতের সংবাদ সরবরাহ করার ব্যাপারে এদের অবদান 
খুবই সামান্ত। এগুলি শরীরের আভ্যন্তরীণ অবস্থার সংবাদ দিয়ে থাকে। বস্তুতঃ, 
এই সংব্দেনগুলি দেহের সুস্থতা ও অসুস্থতা নির্দেশ করার JITFA | 

তৃতীয়তঃ, এগুলি হল আদিমতম সংবেদন, যেগুলি সম্ভবতঃ, সর্বস্তরের জীবের 
মধ্যে বর্তমান | 

চতুর্থতঃ, Beis সংবেদনের তুলনায় এগুলি অস্পষ্ট এবং পরস্পর থেকে 
এগুলিকে পৃথক করাও কঠিন। এগুলির পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়ার প্রবণতা 

আছে এবং এগুলিকে সহজে ফিরে পাওয়া যায় না। ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার সংবেদন স্মরণ 
কর] খুবই কঠিন। 

পঞ্চমতঃ, এই ধরনের সংবেদনের অন্ৃভূতি-সম্প্কীয মূল্য জ্ঞানসম্পকীয় মূল্যের 
তুলনায় অনেকখানি । কারণ, আমাদের জীবনের সুখ-দুঃখের অনেকখানি শারীরিক 
সুস্থতা ও অসুস্থতার উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তির দেহ স্বস্থ, সে হয় কর্মক্ষম, সজীব 
ও প্রাগপ্রাচুর্ষে ভর1। আবার এই সব সংবেদন আমাদের দেহগত কামনা-বীসনার 
মূলে বর্তমান যা আমাদের আচরণ নির্ধারণ করে । 

(7) পেশীগত অংবেদন (Motor or Muscular Sensations): পেশীগত 
সংবেদন এবং ত্বকজাত সংবেদন একই প্রকার সংবেদন নয়। ত্বকজাত সংবেদন হয়, 
যখন দেহের বহিরাবরণের সঙ্গে কোন উদ্দীপকের সংযোগ ঘটে । পেশীগুলিকে 
সঞ্চালিত করলে যে সংবেদন পেয়ে থাকি, তাহল পেশীগত সংবেদন | আমাদের 

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যখন সঞ্চালিত করি তখন পেশী, অস্থিবন্ধনী 
এবং অস্থির সংযোগস্থল থেকে যে সংবেদন BES হয় 
সেগুলিই হল পেশীগত সংবেদন। টিচেনার প্রভৃতি 
মনোবিদ্গণ পেশীগত সংবেদনকে চেষ্টা-বেদন বা চেষ্টার সংবেদন (Motor or 
kinaesthetic )-এর SUFE PRJ! এই সংবেদন কিভাবে হয়ে থাকে? 
আমি যখন দেহের কোন অংশ সঞ্চালিত করি তখন দেহের সেই অংশের পেশীগুলি 
সংকুচিত ও প্রসারিত হয়। পেশী, অস্থিবন্ধনী এবং অস্থির সংযোগস্থলে যেসব ABTA 
we প্রান্ত এসে মিশেছে, পেশীগুলির সংকোচন ও প্রসারণের ফলে AAI TT 
উদ্দীপিত হয় এবং এই উদ্দীপনা যখন মন্তিফকে গিয়ে পৌছায়, তখনই পেশীগত সংবেদন 


পেশীগত ও ত্বকজাত 
সংৰেদন ভিন্ন 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষ 4% 


হুয়েথাকে। চোখে না দেখেও যে আমাদের দেহের কোন্‌ অংশটিকে সঞ্চালিত করছি. 
তা যে জানতে পারি তার কারণ এই পেশীগত সংবেদন। 

© আমাদের ছুধরনের পেশী আছে, কতকগুলি পেশী ইচ্ছার অধীন (voluntary) ; 
' যেমন-__দেহের, স্বন্ধের এবং মুখের পেশীগুলি আর কতকগুলি পেশী আছে 
যেগুলি আমাদের ইচ্ছার অধীন নয় (non-voluntary); যেমন-_পাকস্থলী বা 
হৃৎপিণ্ডের বহিরাবরণের সঙ্গে যুক্ত যে পেশীগুলি। 
© পেশীগত সংবেদনের ক্ষেত্রে SHOTS সাবেদনও বর্তমান থাকতে পারে। যখন 
আমাদের দেহের বহ্রাবরণটি কোন কারণে সংকুচিত হয় তখন পেশীগুলিকে অত্যধিক 
সঞ্চালিত করার জন্য রক্ত চলাচল বেড়ে যার, হৃৎপিণ্ডের গতি বেড়ে যায় এবং শ্বাস 
BS হয়। 
E আমর! পেশীগত চেতনার (muscle consciousness) কথা বলে থাকি; 
| পেশীগত-চেতন! হল দেহের কোন একটি অংশে শক্তি সঞ্চারিত করে পেশীগুলিকে 
' সংকুচিত ও প্রসারিত করার চেতনা এবং পেশীগত সংবেদন হল পেশী, অস্থিবন্ধনী ও 
অস্থির সংযোগস্থল থেকে উদ্ভুত যে সংবেদন। স্থতরাং পেশীগত চেতনার মধ্যে ছুটি 
1 দিক আছে, একটি সক্রিয়তার এবং অপরটি নিক্রিয়তার 


ও চেতন বোধ। আমি যখন জানালাটি খোলার জন্ঠ ধাক্কা দিচ্ছি, 
তখন যে দেহে আমিই শক্তি সঞ্চার করছি সে বোধ হল 
 সক্তিয়তার বোধ। আর এই শক্তি সঞ্চারিত করার ফলে, যে পেশী সংবেদন হয়, 
O তাহল নিক্ষিয়তার বোধ। 


পেশীগত সংবেদনকে তিন ‘ভাগে ভাগ করা যেতে পাবে । যথা(১) অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের অবস্থানগত পেশীগত সংবেদন-_যখন হাতটিকে 
SSRs সংবেদনকে না নাড়িয়ে সোজা করে ধরে রাখি, তখন হাঁতটির বিশেষ 
লিগে তা অবস্থানই একপ্রকার পেশীগত _সংবেদনের সৃষ্টি করে। 
b (২) BHAGAT অবাধ সঞ্চালনগত পেশীগত সংবেদন 
২» যখন সামনে এবং পেছনের দিকে হাতটি নাড়াচাড়া করি, তার ফলে যে ANAS 
 সধবেদন হয়। (৩) AASI বাধাপ্রাপ্ত সঞ্চালনের ফলে মে পেশীগত সংবেদন 
._ কোন মান্যকে tal দিতে গিয়ে বাঁ ভার উত্তোলন করার সময় এই সংবেদন 
| হয়েথাকে। 

i পেশীগত সংবেদন £ 
 পারে। পেশীগত সংবেদনের গুণ নির্ধারণ করা হয় তার 


গুণগত এবং পরিমাণগত, উভয় দিক দিয়েই পৃথক হতে 
নিক্ষিয়তার উপকরণের উপর 


Ye "শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


(কারণ সক্রিয়তার দিকটি সকল ক্ষেত্রেই একপ্রকার ) এবং কত জোড়া পেশীকে 
কাজে লাগান হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ £ আমার ডান হাতটা ডান দিকে এবং 
বাম দিকে নাডাবার সময় আমি একরকম সংবেদন 
পেশীগত সংবেদন--গুণগত 
এবং পরিমাণগত অনুভব করি এবং পেছন দিকে নাড়াবার সময় ভিন্ন 
জাতীয় পেশীগত সংবেদন BNET করি, কারণ এক্ষেত্রে 

ছুই প্রস্থ পেশীকে কাজে লাগান হয়েছে। 

পেশীগত সংবেদনের পরিমাণ বা তীব্রতা বলতে কতটা শক্তি পেশীগুলিকে 
সঞ্চালিত. করার জন্য নিয়োগ করা হচ্ছে তার বোধ এবং তার সঙ্গে 
নিক্ষিয়ভাবে পেশীগত সংবেদন কতটুকু পাওয়া গেল, উভয়কেই বুঝতে 
ga I - 

পেশীগত সংবেদনের WS ( Bxtensity ) বলতে কতটুকু জায়গা! জুড়ে সংবেদন 
হল তা বুঝায়। একটি আঙ্গুল নাড়লে যে মংবেদন 
হয় আর হাটু বেঁকিয়ে বসতে গেলে যে সংবেদন হয়_ 
উভয়ের মধ্যে যে পার্থক্য তা হল ব্যাপ্রিগত। | 

পেশীগত সংবেদনের জানগত মুল্য অনেকখানি। পদার্থের মৌলিক গুণ সম্পর্কে 
জান এবং পদার্থের অবস্থান, বিস্তৃতি, ওজন, দূরত্বের জান এই পেশীগত সংবেদনের 
মাধামে হয়ে থাকে। পেগীগত সংবেদনের , অঙ্গভৃতিমূলক মূল্যও কম নয়। 
পেশীগত ব্যায়াম আমাদের আনন্দ দেয়। পেশীগুলি we থাকলে মাচুষ সুস্থ ও 
কর্মক্ষম থাকে। 

v অস্থিবহ্ধমনী-সম্পৰ্কীশ্ন scars; (The Tendinous 
Sensation ) 2 

অনেকক্ষণ ধরে কোন কঠিন পেশী-সংক্রাস্ত কাজে নিযুক্ত থাকলে, আমরা এমন 
এক ধরনের সংবেদন অনুভব করি যাকে ঠিক পেশী সংবেদনের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা 
চলে না। যেমন, কুস্তি করার সময়, কোন কিছু টানাটানি করার সময় বা কোন 
ভার উত্তোলন করার সময় আমর] নিজেরাই সক্রিয় হই এবং আমরা যে নিজেরাই 
Seah হয়ে বা চেষ্টা করে কিছু করছি তা বুঝতে পারি। সে কারণে একে আমরা 
‘চেষ্টা’ বা পরিশ্রম’ (Effort or Exertion) আখ্যা দিয়ে থাকি। কিন্তু যখন 
আমরা নিক্ষিয়ভাবে কোন ভারী বস্ত্র দেহের উপর ধরে রাখি বা একপায়ে অনেকক্ষণ ' 
ঠাড়িয়ে থাকি, তখন আমর! একটা টান টান ভাব (strain) অন্থভব করি। এই 
অভিজ্ঞতা টনটন করা, ব্যথা ইত্যাদি কূপ ধারণ করে। 


পেশীগত সংবেদনের ব্যাপ্তি 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষ ৃ ৬১ 


অস্থিবন্ধনীই (Tendon) এই টান টান ভাব সংবেদনের উৎস। অবশ্য গলগি 
আবিষ্কৃত পেশীদগুগুলি (‘Spindles of Golgi’) এই ধরনের সংবেদনের মূল Bey i+ 
মনোবিদ্‌ টিচেনার বলেন যে, অস্থিবন্ধনী-সম্পর্কীয় সংবেদনের স্বরূপকে জানতে হলে, 
ত্বকজাত, পেশীগত এবং অস্থিসন্ধি (Joint) AMBIT সংবেদনকে বাদ দিলে যা অবশিষ্ট 
থাকে তাকে বুঝতে হবে। যা অবশিষ্ট থাকে তাহল একটা টান টান ভাব বা 
সংবেদন। এই ধরনের সংবেদনের অভিজ্ঞতা খুব সুনির্দিষ্ট নয় । 

al অজ্বিসন্ধিগত Maecenas (Articular Sense) £ 

হাত, পা, আঙুল প্রভৃতি দেহের অঙ্গ-প্রত্য্গগুলি বিভিন্ন অস্থির সমবায়ে গঠিত | 
দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করার সময় অস্থি-সন্ধিতে একটা ঘর্ষণের রোধ বা 
সংবেদন জাগে, একেই অস্থি-সন্ধিগত সংবেদন বলা হয়। চোখ বন্ধ করে হাতের 
আঙ্লগুলি ছড়িয়ে দিয়ে হাতের কজ্িকে যদি আস্তে আস্তে সামনে পেছনে ঘোরান 
হয় তাহলে যে সংবেদন পাওয়া যায় তাকে সন্ধিগত সংবেদন (Articular sense) 
বলে। হাতের পাতা শির শির করা বা ঠাণ্ডী বোধ করা, আঙুলের সন্ধির একপাশ 
থেকে আর এক পাশ পর্যন্ত তর্জনীর সম্মুখভাগে অথবা অঙ্গুলির পার্থে চাপবোধ- 
এই সংবেদনের লক্ষণ | 

bl আহু-নংবেদম্ন (Synaesthesia) è 

একটি ইন্জিয় উদীপিত হওয়ার জন্য সেই ইন্জিয়ের উদ্দীপনাজনিত সংবেদন ছাড়াও 
যখন আরও একটি ইন্দিয়ের সংবেদন পাওয়া যায় তখন তাকে বল! হয় সহ-সংবেদন 
(Synaosthesia) | যেমন, কোন কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে দেখা যায় মে, বিশেষ ধরনের 
একটি শব শ্রবণ করলে তাঁদের কাছে সেটি রঙিন বলে মনে হয়। এক্গেতে শব- . 
সংবেদনের (Sound sensation) সঙ্গে সঙ্গে বর্ণসংবেদনের (Colour sensation) 
জান হচ্ছে, যদিও ব্যক্তির শ্রবণেন্জিযই কেবলমাত্র উদ্দীপিত হচ্ছে, tafia a 
চক্ষু উদ্দীপিত হচ্ছে না। 

১। প্রত্যক্ষ secs ক্রি sfate (What is Fercep 
tion? ) 2 

অর্থপূর্ণ সংবেদনকে প্রত্যক্ষ বলা হয়। বস্তুর নিছক চেতন বা বোধ হল সংবেদন। 
সংবেদনকে যখন ব্যাখ্যা কর! হয় তখনই ত! হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ | 


1. “This sensation of strain appears to come from the tendons, and to have 


it Golgi.” 

55 zs রর © E ritchener ; A Text Book of বট ae pe 
2. “In soeking to discover the nature of tendinous sensation we can o u 

out tho qualities teat come {from skin, muscle and joint, and note oA is jate m 

remainder turns out to be the sensation of strain, bid: Page 


৬২ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


সংবেদনকে ব্যাখ্যা করা হলে বস্তুর নিছক চেতনা একটা বিশেষ ধরনের জ্ঞানে 
পরিতৃপ্তি লাভ করে । এই বিশেষ ধরনের জ্ঞানই প্রত্যক্ষ | 
সা সংবেদনকে ব্যাখ্যা করার অর্থ__এই সংবেদনগুলোর উৎস 
হিসেবে বাহ্যবস্তর অস্তিত্ব এবং বাহ্বস্তর গুণ সম্পর্কে 
অবহিত হওয়1। প্রত্যক্ষ হল সংবেদনের অর্থবোধ | পথ চলতে চলতে হঠাৎ শুনতে 
পেলাম কে যেন আমায় পেছন থেকে ডাকছে । প্রথমে কানে ভেসে এল একটা! কঠঠস্বর, 
কিন্তু একটু সচেতন হতেই বুঝতে পারলাম যে, এ স্বর আমার এক পরিচিত বন্ধুর। 
প্রথম স্তরে স্বরটি ছিল শব্দ-সংবেদন, কিন্তু বন্ধুর কণ্ঠস্বর বলে যখন তাকে বুঝতে পারলুম 
তখন তা সংবেদনের স্তরে সীমাবদ্ধ না থেকে প্রত্যক্ষে পরিণত হল। যা প্রথমে 
ছিল একটি অর্থহীন শব্দ-সংবেদন, প্রত্যক্ষ করার ফলে তা হয়ে উঠল অর্থপূর্ণ | 
প্রত্যঞ্ষের বিভিন্ন স্তর £ এই প্রত্যক্ষকে বিশ্লেষণ করলে আমর! কয়েকটি স্তর 
খুঁজে পাই। যথা-_(ক) পৃথকীকরণ (Discrimination): যখন কঠম্বরটি আমার 
কানে এসে পৌছাল তখন শ্রবণ সম্বন্ধীয় সংবেদনটিকে দৃষ্টিগত, STITS এবং স্পর্শগত 
মংবেদন থেকে পৃথক করলাম। 

(খে) অদ্ৃশকরণ (Assimilation) | অতীতে এই ধরনের যেসব শব্-সংবেদন 
পেয়েছি তার সঙ্দে এই সংবেদনটির সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম । এই স্বর যে মান্থযের 
কণ্ঠস্বর এবং পরিচিত বন্ধুর কঠন্বর_ আমি তা আবিদ্ধার করলাম। 

(গ) অনুষঙ্গ ও পুনরুজ্জীবন (Association and Reproduction)’ এবার 
আমি শবণগত সংবেদনটির সঙ্গে অন্যান্য সংবেদনের সংযোগ সাধন করলাম । আমার 
বন্ধুটির সঙ্গে আমি অতীতে এক কলেজে পড়েছি, তাকে কতবার দেখেছি, কতবার 
স্পর্শ করেছি, তার সঙ্গে বসে গল্প করেছি। বন্ধুর ada শুনে সেই শ্রবণগত 
সংবেদনের সঙ্গে দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত সংবেদনগুলিকে আমি সংযুক্ত করলাম। 
বর্তমান সময়ের সংবেদনটি অতীতের অনেক সংবেদনকে মনে পুনরুজ্জীবিত করল | 

(ঘ) বস্তচেতন| এবং স্থান নিরূপণ (Objectification and Localisa- 
tion): এর পরে সংবেদনটির উৎস ca কোন বহির্জগতের বস্তু, সেটি উপলব্ধি করি 
এবং সেই বস্তুটি যে বিশেষ স্থানে অবস্থিত, সেই স্থানটিও নিরূপণ করি। যেমন, আমি 
siah শুনে বুঝি এটি কোন্‌ ব্যক্তির কণ্ঠস্বর ও এই কণ্ঠন্বর আমার বন্ধুর এবং একটি 

বিশেষ স্থান থেকে অর্াৎ পথের উপরে একটু দূর থেকে বন্ধুটি আমায় ডাকছে। 

(8) বিশ্বাস (৩1191) £ আমার বন্ধুই যে আমায় পথের উপর থেকে ডাকছে 
এই বিশ্বাস মনে জাগে বলেই ছুটে তার দিকে যাই। 


NEN কর ররর ন্রাস সা 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষ ৬৩ 


প্রত্যক্ষের যে বিভিন্ন স্তরের বিশ্লেষণ আমরা করলাম তার উপর ভিত্তি করে আমরা 
প্রত্যক্ষের একটা সংজ্ঞা নির্ণয় করার চেষ্টা করব। 

প্রত্যক্ষ হচ্ছে সংবেদনের অর্থযুক্ত BT! যখন কোন একটি অংবেদনকে 
ভিন্ন জাতীয় ALATA থেকে পৃথক করে, সমজা তীয় সংবেদনের জে তার 
সাদৃশ্ঠ নির্দেশ করে, বর্তমানে পুনরুজ্জীবিত অতীতলন্ধ 
অংবেদনের সঙ্গে সংযুক্ত করে, তার উৎস ও স্থান নির্দেশ 
কর! হয় এবং উৎসটির বাস্তব সততায় বিশ্বাস স্থাপন করে সংবেদ 
ব্যাখ্যা করা হয়, তখন এই মানসিক প্রক্রিয়াকে প্রত্যক্ষ বলে। 

sol প্রত্যক্ষেল্র আলণ (Nature of Perception) 2 

প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকে বলা যেতে পারে উপস্থাপনমূলক গুনরুজ্জীবনমূলক 
প্রক্রিয়া (ProsentativesRepresentative Process)! প্রতাক্ষ প্রক্রিয়ার দুটি 

দিক আছে। একটি দিক হল উপস্থাপনমূলক-_বর্ভমানে 


প্রতাক্ষের REI 


রাস যে সংবেদনটি আমার কাছে উপস্থাপিত হচ্ছে ; যেমন, 
oh প্রি আমার বন্ধুর কণ্ঠস্বর । দ্বিতীয় দিকটি হল পুনরজ্জীবনমূলক 


afe বর্তমান সংবেদনটি অতীতলন্ধ অন্তান্ত যেঘব 
সংবেদনগুলিকে আমার মনেজা গিয়ে তুলেছে । যেমন, আমার বন্ধুর SOIT তার সঙ্গে 
সংযুক্ত যে দৃষ্টিগত এবং MATS ACMA আছে, সেগুলিকে মনে পুনরুজ্জীবিত করছে। 
অর্থাৎ বন্ধুটির কস প্রত্যক্ষপর্যায়ে শুধু যে আমার কাছে উপস্থাপিত (presented) 
হয়েছে বা বর্তমানে তা প্রদত্ত বস্তরূপেই জ্ঞাত হচ্ছে তানয়, উপস্থাপিত কণঠম্বর প্রত্যক্ষে 
অস্পষ্ট স্মৃতির আকারে পূর্বেকার জানাশোনা সমজাতীয় বা বিজাতীয় বস্তুর 
পুনরুস্থাপন ও (reprosentation) ঘটছে | ্রকণ্দ্বর যে আমার বন্ধুরই তার সম্বন্ধে 
dara না থাকলে কেবলমাত্র একটি কঠম্বরের সংবেদন হতে পারে কিন্তু তা ষে 
আমার বন্ধুরই shar এই প্রত্যক্ষ হতে পারে না। তাই সঠিক প্রত্যক্ষ হতে হলে 
& aaa সম্পর্কে অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমানের উপস্থাপিত কঠম্বরের সম্বন্ধ 
আমার জানা থাকা চাই। পুনরুজ্জীবনের মাধ্যমে যে AAR স্মরণ ঘটে ক্রমে ক্রমে তা 
স্পষ্টতর হয়ে যথাযথ প্রত্যক্ষ সম্ভাবিত হয়। তাই প্রত্যক্ষ পর্যায়ে প্রদত্ত বা উপস্থাপিত 
বস্তুটি প্রতিরূপের পুনরুস্থাপনের মধ্যে দিয়ে রীতিমত ব্যাখ্যাত হয়। এখন তাহলে 
বোঝা যাচ্ছে যে, কেন আমর! প্রত্যক্ষকে উপস্থাপন ও পুনকুজ্জীবনমূলক প্রক্রিয়া বলে 
অভিহিত করি। অনেকে অবশ্য একে একটি প্রক্রিয়া না বলে একটি ভাবজট বা 
বস্তকূট (complex) হিসেবে বর্ণনা করে থাকেন | 


৬৪ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়াকে অন্যভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, প্রত্যক্ষ হল জানা | 

ও চেনার (Cognition and Recognition) যুক্ত 

slept প্রক্রিয়া | পূর্বোক্ত উদাহরণটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে 
যে, আমি জানছি যে এটি একটি কণ্ঠস্বর! তারপর সেই 

siae আমীর বন্ধুর soar বলে চিনছি। জানা ও চেনা এই উভয় প্রক্রিয়া _ 
একত্রে যুক্ত হলেই প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। 1 
প্রত্যক্ষ প্রক্রিয়াকে আর একদিক থেকে বিশ্লেষণ করলে একে ARCS 
(Syntheti) প্রক্রিয়াও বলা যেতে পারে। যখন আমরা কোন একটি বস্তুকে 
প্রত্যক্ষ করি তখন তাকে একটি ‘একক’ (unit) বা জমগ্রা 

19 (whole) হিসেবে প্রত্যক্ষ করি, সেটি যে অংশবিশেষের 
সমন্বয় সেভাবে প্রত্যক্ষ করি না। একটি গাছকে প্রত্যক্ষ : 
করার সময় আমর! গাছটিকে একটি বস্তু হিসেবেই প্রত্যক্ষ করি। গাছটি যে শাখা, 
প্রশাখা, পত্র, পুষ্প ও ফলের সমন্বয় তা মনে করে প্রত্যক্ষ করি না। 
প্রত্যক্ষ হল বর্তমানের অঙ্গে অতীতের এবং নতুনের ACH পুরাতনের 
সংমিশ্রণ। যে সংবেদনটি আমি বর্তমানে লাভ করছি, সেটি আমার কাছে AYA! 
সিল সেই সংবেদনটি অতীতে লব্ধ পুরাতন এবং পরিচিত সংবেদশ- 
সঙ্গে অতিতের মলের গুলিকে আমার মনে জাগিয়ে তুলছে ও তার সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে! 
চা সেই কারণেই Angell বলেন যে, প্রত্যক্ষ হল AANE : 
অভিজ্ঞতা এবং পুরাতনের সঙ্গে নতুনের সংযোগ সংশ্লেযণের 
প্রয়োজনীয় wa’ t i 
aoma CHE অভিজ্ঞতার ভূমিক! খুবই উল্লেখযোগ্য। অতীতের অভিজ্ঞতা, 
যতই ব্যাপক ও বৈচিত্রাপুর্ণ হয় বর্তমানের বিষয়গুলির প্রত্যক্ষও ততই পূর্ণাঙ্গ হয়। 
এ কারণেই বলা হয়ে থাকে যে, পূর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ হল অভ্যাস-সাঁপেক্ষ 
ব্যাপার। অবশ্য অভ্যান বলতে এখানে অবগতিরপ মানসিক প্রক্রিয়ার 
অভ্যাসের কথা বলা হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের Fane অভিজ্ঞতা পরম্পর যুজ 
হয়ে যখন ঘটতে থাকে তখনই একটি সংবেদন অপর একটি সংবেদনকে জাগিয়ে: 
তোলে। কোকিলের ডাক শুনতে যে অভ্যস্ত, সে ব্যক্তি কেবলমাত্র স্বরটি 
শুনেই বুঝতে পারে কী রকমের পাখী ভাকছে। এ স্বরের সঙ্গে যার পরিচয় 
নেই, সেই ব্যক্তি স্বরটি যে কোকিলের স্বর তা প্রত্যক্ষ করতে পারবে না। H 
aurea of দিক আছে-_-একটি বাইরের দিক আর একটি মনের দিক), 
বাইরের দিকটি হল বস্তুগত দিক বা ব্যক্তিনিরপেক্ষ ( Objective ) দিক; 


1. Angell: Psycholozy ; Page 153 


Š 


 ব্যক্তিনাপেক্ষ 


> 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষ ৬৫ 


অপরটি হল মানসিক বা ব্যক্তিসাপেক্ষ (Subjective) fap I : মনোযোগ; 
প্রত্যাশা এবং কামনা হল প্রত্যঙ্গের ব্যক্তিসাপেক্ষ দিক যা প্রত্যক্ষের উপর অধিক 
প্রতাক্ষের ছুটি দিক মাত্রায় প্রভাব বিস্তার করে।* পূর্ব থেকে মনোযোগী ও 
ৰাক্তিনিরপেক্ষ ও . প্রত্যাশী হয়ে থাকার ফলে এবং বস্তুটির জন্য কামনা থাকায় 
আমাদের প্রত্যক্ষ কার্ষট অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট ও পূর্ণাঙ্গ হয়ে 
ওঠে । আমার পরিচিত বন্ধুর জন্য অত্যন্ত আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করছি, তার 
ACF সাক্ষাৎকারের জন্য মন যখন কামনায় অধীর তখন তাঁর কণ্ঠন্বর শুনতে পাওয়া 
তাঁকে পূর্ণভাবে প্রত্যক্ষ করার পক্ষে যথেষ্ট। অবশ্য অতিরিক্ত মনোযোগ এবং 
প্রত্যাশা] অমূল প্রত্যক্ষ সৃষ্টি করে | যেমন, আগে থেকে সাপ দেখতে পাব_এ ভাবনা 
মনে এমনভাবে উদয় হতে পারে যে, পথের উপর দড়িটিকেও সাপ বলে ভ্রম হয় I 
প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে এই ব্যক্তিসীপেক্ষ উপাদীনগুলি (Subjective elements) 


কোনমতেই উপেক্ষণীয় নয়। 


>>| সংহংন্ৈদন ও প্ৰত্যক্ষে ram (Relation of Sensation 
to perception) ¢ X 
সংবেদনকে বাখ্যা! করলেই তা প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। স্থতরাং মংবেদন ও 
প্রত্াক্ষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান | $ 
সংবেদন ও প্রত্যক্ষের মধ্যে কয়েক বিষয়ে সাদৃশ্য এবং কয়েক বিষয় পার্থক্য 


বর্তমান । 


সাদৃশ্য 8. প্রথমতঃ, সংবেদন ও প্রত্যক্ষ উভয়ই ইন্দরিয়নির্তর | উদ্দীপক ate 


Riera উপর ক্রিয়া করে তাকে উদ্দীপিত না করে তাহলে RN ASR: 


কোনটিই সম্ভব হয় না। 
দ্বিতীয়তঃ, সংবেদন ও প্রত্যক্ষ উভয়ই বহিমুখী । বাইরের GAs থেকে = 


| এলেই তা মংবেদন হয়ে থাকে বা প্রত্যক্ষ সম্ভব হয়। 

।: পাৰ্থক্য 2 (১) সংবেদন হল উদ্দীপনার প্রাথমিক বোধ বা অনুভুতি। প্রত্যক্ষ 
হল মংবেদন এবং তার ব্যাখ্যা। সংবেদনে উদ্দীপনার অর্থ জ্ঞাত হয় না। প্রত্যক্ষে 
| উদ্দীপনার অর্থ জ্ঞাত হয়। অর্থমুক্ত সংবেদনই প্রত্যক্ষ। í 
X 38898 সংবেদন জ্ঞান নয়, জ্ঞানের উপাদান বা মাবমশল। যোগায় মাত্র। প্রত্যক্ষ 


‘2. Perception may be greatly influenced by the preliminary direction of our 


tention by expectation or by desire.’ —Rex and Knight : j 
A Modern Introduction to Psychology : Page 103 


শি. মনো (B. T.)—S (ii) 


vv শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


হল বস্তুর ঘটনার জ্ঞান।  মনোবিদ্‌ জেমস (Jamesa ভাঁষায়__সংবেদন হল 
কেবলমাত্র qata সঙ্গে নিছক পরিচয় (acquaintance), প্রত্যক্ষ হল qaia 
সম্পর্কে সম্যক্‌ বা সুস্পষ্ট জ্ঞান (knowledge) | চোখে আলো এসে পড়তেই তাকে 
আলোর সংবেদন বলে জানলাম । কিন্তু যখন প্রত্যক্ষ করলাম, তখনই বুঝলাষ 
ধাবমান গাড়ীর হেডলাইটের তীব্র আলোক আমার চোখের উপর এসে পড়েছে। 
(৩) অংরেদন হুল বস্তুর গুণের চেতনা, গুণবিশিষ্ট er চেতনা WAL 
যেমন, লাল রডের সংবোন। প্রত্যক্ষ হল বস্তর অস্তিত্বের চেতনা । যেমন 
গোলাপ ফুল-_লাল রঙটি যার মধ্যে রয়েছে । সে কারণে প্রত্যক্ষ বস্তর অস্তিত্বকে 
আমরা যেমন বিশ্বাস করি, সংবেদনের ক্ষেত্রে তেমন করি না। l 
(৪) সংবেদনের তুলনায় প্রত্যক্ষ হল অধিকতর সক্রিয় প্রক্রিয়া। প্রতাক্ষের 


তুলনায় সংবেদন অপেক্ষাকৃত নিক্রিয়। সংবেদনের ক্ষেত্রে উদ্দীপনাকে কেবলমাত্র : 
গ্রহণ করি। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে মনোযোগী হয়ে তার ব্যাখ্যা করি। 


(৫). অংবেদন হল কেবলমাত্র উপস্থাপনমূলক (Presentative) | 
প্রত্যক্ষ হল উপস্থাপনমূলক . এবং পুনরুজ্জীবনমূলক (presentative and 
representative process) | মংবেদনে যা বর্তমান কেবল তাঁকেই পাই । প্রত্যক্ষের 
ক্ষেত্রে বর্তমান অভিজ্ঞতা অতীতলব্ধ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে যা উপস্থিত নেই 


তাকেও মনে জাগিয়ে তোলে। 
1 (৬) সংবেদনের ক্ষেত্রে বস্তুর পূর্ণরূপটি পাই না, তাঁর অংশবিশেষকে অর্থাৎ এক 


বা একাধিক ene পেয়ে থাকি। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বস্তুর পূর্ণরূপটি আমাদের 
জ্ঞানগোঁচর হয়। কোন লাল ফুল প্রত্যক্ষ করার সময় ফুল এবং তার লাল বর্ণ 


বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞাত হয় না, একটি সমগ্র বস্তরূপে জ্ঞাত হয় | কিন্তু সংবেদনে বস্তুর অংশ 
বা গুণ জ্ঞাত হয়, যেমন, লাল রঙের সংবেদন। 


Lo (৭) সংবেদন ও প্রত্যক্ষের আনুষঙ্গিক দৈহিক প্রক্রিয়ার মধ্যেও প্রভেদ আছে। 
সংব্দেনের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়, স্নায়ু এবং মস্তিষ্কের সংবেদনকেন্দ্র সক্রিয় হয়। প্রত্যক্ষের 
ক্ষেত্রে এগুলি ছাড়াও সংযোগকেন্দ্র (Association area) সক্রিয় হয়ে ওঠ 
মনোহিদ্‌ উড ওয়ার্থ (/০০৫৮০৮॥)-এর মতে সংবেদন হল উদ্দীপকের প্রতি প্র 
প্রতিক্রিয়া, আর প্রত্যক্ষ হল উদ্দীপকের প্রতি দ্বিতীয় প্রতিক্রিয়া i ; 
(৮) সংবেদন জ্ঞানের উপাদান যোগায়, প্রত্যক্ষ সেগুলিকে সম্বন্ধযুক্ত করে। 


1. ‘Sensation is the first response aroused by a stimulus, -+-+ -percepti 
isthe second response, following the sensation and being properly a direch 
response to the sensation and only an indirect response to the physical stimulus, 

—Woodworth: Psychology, 6th dition ; Page 42 


সংবেদন ও প্রতাক্ষ ৬৯ 


১২ । বিশুদ্ধ metas কি সম্ভব ? (Is Pure Sensation 
Possible ?) : 


সংবেদনকে যখন ব্যাখ্যা করা হয়, তখন তা প্রত্যক্ষে পরিণত হয়। সংবেদন 
ছাড়া প্রত্যক্ষ সম্ভব নয়। প্রশ্ন হল বিশুদ্ধ সংবেদন, অর্থাৎ, যে সংবেদন শুধুমাত্র 
সংবেদন এবং যা প্রত্যক্ষের স্তরে উন্নীত হয় নি; তা কি লাভ করা সম্ভব? ধরা 
যাক, আমি একটি ফুল দেখলাম ; এক্ষেত্রে প্রথম বস্তুটির দুষ্টিগত সংবেদন, তার 
পর ফুল বলে বস্তটিকে প্রত্যক্ষ কর] বা জানা-_-এই দুই ভিন্ন মানসিক প্রক্রিয়া ঘটল 
কি? কোন কোন মনোবিদূ বলেন, বিশুদ্ধ সংবেদন বা শুধুমাত্র সংবেদন সম্ভব 
AI) সংবেদন এবং প্রত্যক্ষ এত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত যে শুধুমাত্র 
চি নংবেদন লাভ করা যায় না। সংবেদন বা প্রত্যক্ষ একই 
মানিক প্রক্রিয়ার ছুটি ভিন্ন অবস্থা; এদের কোন স্বতন্ত্র সত্তা 
নেই। চিন্তা বা আলোচনা করার সময় আমরা এদের পৃথকভাবে ধরে নিতে 
পারি। কিন্তু যেমন কোন বস্তুর উপাদান (matter) এবং তার আকারকে (form) 
পৃথক করা সম্ভব নয়, ঠিক তেমনিভাবে সংবেদন এবং প্রতাক্ষকে পৃথকভাবে চিন্তা! 
করা গেলেও বাস্তবে পৃথক কর! যায় না। এই কারণে ডক্টর ওয়ার্ড (Dr. Ward)- 
এর মতে বিশুদ্ধ মংবেদন হল মনোবিদ্যার দিক থেকে অলীক বস্ত (A pure sensa- 
tion is psychological myth) | 
অবশ্য একথা বলা হয়ে থাকে যে, সগ্চোজাত শিশুর ক্ষেত্রেই এই বিশুদ্ধ 
নংবেদন সম্ভব। কিন্তু এও আনুমানিক ধারণা মাত্র 3 যেহেতু আমাদের শৈশবের 
বিষয় একবারেই স্মরণ GR! বয়োপ্রাঞ্চ ব্যক্তির ক্ষেত্রে 
সোজা শিশুরা বিশুদ্ধ সংবেদন সম্ভব নয়। কারণ তার ক্ষেত্রে সংবেদন অতীত 
সম্ভব, এ নিছক অনুমান অভিজ্ঞতার সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে যে, তা প্রত্যক্ষ 
পরিণত হয় ॥ কিন্তু মনোবিদ্‌ স্টাউট বলেন যে, আমাদের মনে 
সময় সময় শুধুমাত্র সংবেদন জাগতে পারে। বস্তুর সম্পর্কে একটা অস্পষ্ট বা অনির্দিষ্ট 
চেতনা সময় সময় আমরা লাভ করি। যেমন, পথ দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে চলতে 
চলতে হয়ত কোন বন্ধুকে কেবল দেখেই চলে গেলাম, একটু 
Berara পরে খেয়াল হতে তাকে চিনতে পেরে তার দিকে ফিরে গেলাম। 
কাজেই প্রথমেই যে দষ্টিগত সংবেদন তাকে বিশুদ্ধ সংবেদন বল! যেতে পারে__ 
কেবলমাত্র দেখা, বন্ধু বলে জানা নয়। কিন্তু এক্ষেত্রেও একটা প্রশ্ন থেকে যায় 


N শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


যে, বন্ধুটিকে চিনতে না পারলেও তাকে মানুষ বলে তো চিনেছি। কাজেই 
সংবেদনের তো ব্যাখ্যা কর] হয়েছে, একেবারে বিশুদ্ধ সংবেদন কিভাবে হল? 

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, বিশুদ্ধ সংবেদন বয়ো প্রাপ্ত ব্যক্তির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। 
যেহেতু বিশুদ্ধ সংবেদন বাস্তব অভিজ্ঞতায় লাভ করা যায় না, সেহেতু এর অস্তিত্ব 
স্বীকার করা চলে না। 

Ol প্রত্যক্ষ সম্পর্কে গেস্টাল্টবাদী বা সমগ্রতা- 
Sinica Ss স্তিমিত (The Gestalt Theory of Perception) 2 | 
E '‘গেষ্টাণ্ট’ শব্দটি একটি জাৰ্মান শব্দ । ‘গেন্টাণ্ট’ শব্দটির অর্থ হল ‘আকার’ বাঁ | 
এ ad “রূপ” (form), নকশা হি এবং “সংগঠন? বা সমগ্রতা : 
i (structure or configuration)! কোয়াহলার (Kohler), $ 
কফকা (7774) এবং ভের্ধাইমার (Wertheimer)—s% তিনজন এই মতবাদের | 
প্রধান প্রবর্তক | | 
 আচনরণবাঁদ (Behaviourism), অন্যঙ্গবাদ (Associationism) এবং f 
_ অস্তৰ্দ্শনবাদ্ (Introspectionism)—এই তিন মতবাদের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই 
_ মতবাদের উৎপত্তি । | 

গেস্টানটবাদীরা মনে করেন যে, জ্ঞানের সরলতম উপাদান প্রত্যক্ষ, সংবেদন নয়। 
Be Wundt), টিচনার (Titchener) প্রভৃতি মনোবিদ্গণ প্রত্যক্ষের সরলতম | 
উপাদান রূপে সংবেদনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছিগ্নে, কিন্তু গেস্টান্টবাদীরা | 
আনে করেন যে, প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একক ।.' প্রত্যক্ষ এক সামগ্রিক অভিজ্ঞতা, বিচ্ছিন্ন | 
AA কোন একাবদ্ধ সংগঠন নয় প্রত্যক্ষই সব জ্ঞানের মুল ভিত্তি। | 
D গেষ্টাণ্টবাদীর! বলেন যে, যখন আমরা কোন বিষয় প্রত্যক্ষ করি তখন সেই 


বিষয়টি একটি সামগ্রিক রূপ নিয়ে আমাদের কাছে উদ্ভাসিত হয়- বিষয়টি খণ্ড খণ্ড || 
ভাবে উদ্ভাদিত gr না অন্থবঙ্গবাদীদের মতে আমরা যখন || 


কোন কিছুকে সমগ্র í তল কত : 
j ত ) 7 তি গুলি 
৬১১7 কোন বিষয় প্রতাক্ষ করি তখন সেই বিষয়টি হল কতক গুলি 


করাই মনের ধম বিচ্ছিন্ন, সংবেধনের। সমন্বয় । কিন্তু গেস্টান্টবাদীরা এই 


অভিমতের বিরোধিতা করে বলেন যে, কি মানসিক প্রক্রিয়া, কি | 


agaa, কোনটিই খণ্ড খণ্ড উপাদানের সমন্বয় নয়। যেহেতু সমগ্রতা, বা. সংগঠন: 
হল মানসিক প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট, সেহেতু মানসিক প্রক্রিয়াকে কতকগুলি খণ্ড খণ্ড 3 
উপাদানে বিশ্লেষণ করলে তার যথার্থ স্বরূপটিকে কখনও জান! যা নী। যখন] 
আমরা কৌন কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন বিচ্ছিন্ন দংবেদনগুপিকে একত্রিত করে আমরা 


- 


RATT ও প্রত্যক্ষ ৬৯ 


প্রত্যক্ষ করি না। প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তু সব সময়ই একটা ‘সমগ্র রূপ’ নিয়ে আমাদের 
কাছে উপস্থিত হয়। কতকগুলি অক্ষর নিয়েই একটি শব্ধ গঠিত হয়। কিন্তু আমরা! 
যখন কোন বই পড়ি, তখন কোন শব্দকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অক্ষরের II মনে 
করে আমর! পড়তে থাকি না॥ নে কারণে কোন একটি শব্দের: মধ্যে একটি অক্ষর 
বাদ পড়লেও আমরা পড়তে পড়তে এগিয়ে চলি, অনেক সময় GA আমাদের নজর: 
এড়িয়ে যায়। এর কারণ সমগ্রতার দিকেই মানসিক প্রক্রিয়ার cats, খণ্ড খণ্ড 
বিচ্ছিন্ন অংশের বা উপাদানের দিকে নয়। 

গেস্টাপ্টবাধীদের মতে আমাদের সব 'অভিজ্ঞতাই একটি সমগ্র awl এই 
সমগ্রতার কিছু অংশ মৃত্তিরূপে এবং কিছু অংশ পুটভূমিকা রূপে ছুটে ওঠে । আমরা! 
যখন কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি তখন এক বিশেষ পটভূমির সঙ্গে 
সেই কোন কিছুকে যুক্ত করে প্রত্যক্ষ করি। অর্থাৎ, কোন 
একটি বিশেষ পটভূমিতে একটি সৃতি (A figure against a ground) হিসেবে 
তাকে প্রত্যক্ষ করি। বস্তুতঃ, এই “বিশেষ ক্ষেত্র বা পটভূমি এবং মৃতিতত্' (Figure 
and Ground) গেস্টান্টমতবাদীদের প্রত্যক্ষের ব্যাখ্যার একটি মৌলিক সুত্র | 

বিশেষ ক্ষেত্র বা ‘পটভূমি’ যদি পরিবতিত হয় তাহলে মৃতিটিরও পরিবর্তন ঘটে। 
আবার ক্ষেত্র ও মুত্তির তারতম্য অনুযায়ী প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তুর ও পরিবর্তন ঘটে। 
নীচের রেখাচিত্রে ছুটি বৃত্তের আকার একই, অথচ পটভূমিকার তাঁরতম্যের জন্য ছুটি 


ক্ষেত্র ও মৃতিতত্ব 


ক্ষেত্র ও সুতির তারতন্য অনুসারে দৃষ্ট-বস্তুর বৈশিষ্টোর পরিবর্তন 
Tar পৃথক মনে হচ্ছে। প্রথমটি কালোর পটভূমিকায় সাদা বৃত্ত। cond 
সাদার পটভূমিকায় কালো বৃন্ত। এইভাবে এক বিশিষ্ট পটভূমিকায় আমর! কোন 
কিছু প্রত্যক্ষ করি। আকাশের পটভূমিকায় আমরা দুরের পাহাড়টিকে দেখি, 
সাদা দেওয়ালের পটভূমিকাম্ তার উপর লাল দাগটিকে দেখি। নবজাত 
শিশু যখন প্রথম তার চোখ মেলে তখন তার প্রত্যক্ষকে পরিগণিত বয়স্কদের 


` শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


প্রতাক্ষের সঙ্গে তুলন! করা চলে না। কিন্তু তাহলেও তার চোখের সামনে যে 
aud থাকে, ধরা যাক কোন উজ্জল লাল রঙের বস্তু, সোঁট তার চারপাশের পট- 


ভূমিকায় একটি বিশেষ মূৰ্তি নিয়ে তার কাছে উপস্থাপিত হয়। মনোবিদ্‌ জেমস: 


(72/)-এর মতে নবজাত শিশুর চেতনা হল ‘জড়াপাকানো অস্পষ্ট অব্যক্ত চেতনা” 

(‘a big blooming, buzzing confusion’) অর্থাৎ, নবজাত শিশুর প্রত্যক্ষের 
পটভূমিতে চেতনা কোন qè gfe ধারণ করে atl কিন্ত গেস্টাপ্টবাদীরা এই 
মতের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। তাদের মতে নবজাত শিশুর চেতনা অস্পষ্ট নয়। 
নবজাত শিশুও এক বিশেষ ক্ষেত্রে বা পটভূমিকা় কোন মৃত্তি প্রত্যক্ষ করে। 


প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে গুতা পরিপূরণ। উপরের বৃত্ত এবং তারকার মধ্যে অসম্পূ্ণত| আছে কিন্ত 
প্রত্যক্ষের সময় আমর! নেই অসম্পূর্ণতা অগ্রাহা করে মূতিগুলিকে সম্পূর্ণভাবে দেখি। 

গেস্টান্টবাদীরা বলেন: যে, সমগ্রতা বা সংগঠনের দিকে মনের ঝৌক 
থাকার জন্য প্রত্যক্ষের বিষয়বস্তর মধ্যে যদি কোনরকম ছেদ (gap) বা অপূর্ণতা 
থাকে, তাহলে মনের মধ্যে একট! অস্বস্তির ভাব দেখ। দেয় এবং মন কল্পনায় সেই 
Hace ভরাট করে বা অসম্পূর্ণতাকে মনে মনে দুর করে দিয়ে তাকে একটি 
‘সমগ্র’ রা ‘একক’ (whole or unit) হিসেবে দেখতে চায় ৷ 
one) পরিপূর্ণ 
কল্পনায় সে ফাক ভরাট করে নিয়ে তাকে একটা সবাঙ্গযুন্দর “একক aa’ হিপেবে 
প্রতাক্ষ করাই মনের প্রবণতা ॥ একেই গেস্টাল্টবাঁদীদের ভাষায় বলা হয় ‘SIS 
পরিপূরণ’ (Principle of closure 4] Pragnanz) | 


প্রত্যক্ষ করার সময় বিষয়বন্গুলিকে সমগ্র একক হিসেবে প্রত্যক্ষ করার যে 
প্রবণতা" আমাদের মধো আছে, তার কতকগুলি কারণ গেস্টাল্টবাদীরা নির্দেশ 


করেছেন | যথা” 


বস্তুতঃ, যেখানেই কোনরকম fa বা অসম্পূর্ণতা আছে, : 


(ক) নৈকট্য (Proximity) : খে সব te পরস্পরের সন্নিকটে থাকে সেগুলি 


মিলে একটা সমগ্রতার কৃষ্টি করে বা দল গঠন করে। যেমন, রাত্রিবেলা আকাশের 


face তাকিয়ে cura তারা কাছাকাছি দেখি, লেপ্ুলিকে আমর! দলবদ্ধ করি এবং 


তি LN wee es», 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষ oy 
কখনও ত্রিভুজ a কখনও বৃত্ত প্রভৃতি বিভিন্ন আকারে তাদের প্রত্যক্ষ করি। 


নিচের D রেখাচিত্রটি দেখলেই বিষয়টি বোঝ! যাবে। 
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A. Inclusiveness B. Continuity. C. Similarity. D. Proximity. 

(খ) mgY (Similarity) $ যেলব 4A মধ্যে সাদৃশ্ত আছে, সেসব TEE 
একটি সমগ্রতার মধ্যে এনে, অর্থাৎ দলবদ্ধ করে আমরা প্রত্যক্ষ করি। যেমন, যদি ! : 
একটি দেওয়ালের উপর কতকগুলি ত্রিভুজ, বৃত্ত এবং চতুষ্কোণ অস্কিতঞথাকে তাহলে: 
ত্রিভুজগুলি, চতুদ্ধোণগুলি এবং বুত্তগুলি পরস্পর মিলিত হয়ে দল গঠন করে এবং এ 

- ঘলগুলি আলাদা state ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। উপরে 0 চিত্রটি ! 
লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, বিন্দু এবং বর্সক্ষেত্রগ্ুলিআলাদা আলাদা ভাৰে আমাদের 
দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। 

(st) নিরবদ্ছিল্নতা (Continuity): প্রতাঙ্গের বিষয়বস্তর মধ্যে যদি 
নিরবচ্ছিন্নতা থাকে তাহলে উপাদানগুলি সহজেই চেতনায় দলবদ্ধ হয়ে একটি 
‘সামগ্রিক কূপ’ নিয়ে আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়। কতকগুলি বিচ্ছিন্ন বিন্দু 
হদি পাশাপাশি এমনভাবে সাজানো থাকে থে, বিন্দুগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত 


aR শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


(করলে একটি সরলরেখা বা একটি বৃত্ত গঠিত হয় তাহলে বিন্দুগুলিকে মেতা 
আমরা প্রত্যক্ষ করি। পূর্বপৃষ্ঠার B চিত্রটিতে বিন্দুগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ক 
আমরা একটি রেখাচিত্র প্রত্যক্ষ করি। 
(ঘ) ace a (inclusiveness): কোন নকৃশা যদি সমস্ত ; 
নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত না করে অংশবিশেষকে দলের বহিভূ্তি করে রাখে, তা 
তুলনায় যে নকৃশা সমস্ত অংশকেই নিজের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়, TA 
আমাদের কাছে একটি সংগঠন রূপে ধরা পড়ে। কোন একটি দল 
(group or pattern) একটি সংগঠন রূপে তার অংশের তুলনায় সহজেই আমা 
দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্বপৃষ্ঠার A চিত্রটি দেখলেই বিষয়টি বোঝা ata I : 
(8) বিশেষ পরিচিতি (Familiarity): কোন একটি বিশেষ নকশা, 
n (pattern) আমাদের কাঁছে সুপরিচিত হওয়ার জন্য একটি সমগ্র রূপ নি 
আমাদের কাছে ধরা পড়ে। 
১৯৪ । অন্যাস ঝা ভ্ৰান্ত প্ৰত্যক্ষ (11105100) 8 } 
বিপথগামী কল্পনার এভাবে কোন একটি সংবেদনের অযথার্থ ব্যাখ্যার 
ফলে হে বিকৃত প্রত্যক্ষ ঘটে তাহ! অধ্যাস। রজ্জতে সপভ্রম, শুক্তিতে রজত 
ভ্রম অধ্যাসের দৃষ্টান্ত । 
যখন আমরা সংবেদনকে সঠিকভাবে ব্যাখা! করি, তখন তা হয় প্রত্ক্ষ। আঁ 
মংবেদনকে সঠিকভাবে যখন আমরা সংবেদনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করি না তথ! 
ব্যাথা নাক্রলে তা. তা হয় ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ বা অধ্যাস। অধা1সের . ক্ষেত্র 
অধ্যাসে পরিণত হয় A 
D প্রত্যক্ষের মতনই উদ্দীপক থাকে যা ncaa সৃষ্টি করে! 
'সংবেদনের যথার্থ ব্যাখ্যা অধ্যাসের ক্ষেত্রে হয় না। অধ্যাষের ক্ষেত্রে বস্তুর যথা 
জ্ঞান না হয়ে অযথার্থ জ্ঞান হয়। এক্ষেত্রে কল্পনার প্রভাব বিষয়বস্তুর যথার্থ প্রতাক্ষে 
পথে বাধার a করে। উদ্দাহরণের সাহায্যে বিষয়টাকে বুঝে নেওয়া! যাক 
পথ দিয়ে যেতে যেতে যখন 'দড়িটাকে দড়িই দেখছি বা ল্যাম্পপোস্টটাকে ল্যাম্প 
পোষ্ট বলেই মনে করছি তখন তা হল প্রত্যক্ষ | কিন্তু সেই দড়িকেই যখন SAE 
অন্ধকারে সাপ বলে মনে করছি বা ল্যাম্পপোস্টটাকে মানুষ বলে ভাবছি তথ 
'তাহল অধ্যাস (0155107)। আসলে আমার ইন্দরিয-পথে যে উদ্দীপনা সঞ্চার 
‘হচ্ছে তার উৎস দড়িই, সাপ নয়। অস্বভাঁবী কল্পনা সঠিক প্রত্যক্ষণের পথে অন্তরা! 
eR করছে যার জন্য সংবেদনের ব্যাখ্যা দেবার মময় তাকে সাপ বলে মনে করছি 
অধ্যাসের ক্ষেত্রে একটা বাস্তব ভিত্তি থাকে । অধ্যাসে যে বস্তুকে প্রত্যক্ষ ক 


ANA ও প্রত্যক্ষ so 


হয় তা সম্পূর্ণভাবে মনের সুষ্টি নয় । আবার অধ্যাস নিছক কল্পনাও নয়) যে বন্ত 
আসলে যা, তাকে সেভাবে প্রত্যক্ষ না করে সেটি যা নয় ত! প্রতাক্ষ করাই ভ্রান্ত 
প্রত্যক্ষ | স্থতরাং BIA ব! ভ্রান্ত প্রত্যক্ষে রয়েছে কোন ws ATIRA এবং 
তার ভ্রান্ত ব্যাথ্যা। 


sol Slenicaa fafa কাণ (Causes of Illusion) $ 

কি কি কারণে অধাস ঘটে এবার সেগুলি আলোচনা করা যাক : অধ্যাসের 
একাধিক কাঁরণ আছে; যেমন__(ক) জাগতিক কারণ, (খ) দৈহিক কারণ 
এবং (ot) মানসিক কারণ | 

(ক) জাগতিক কারণ £ কোন কোন ক্ষেত্রে উদ্দীপকের গঠন এবং প্রকৃতি 
এমন হতে পারে যে, তার জন্য ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ বা অধ্যাসের কৃষ্টি হতে পাঁরে। 

(খ) দহিক কারণ £ দেহ যদ অনুস্থ থাকে বা ইন্দরিয়ের কাজ যদি ক্রটিপূর্ণ 
হয় তাহলে কখনও কখনও অধ্যাসের সৃষ্টি হয়। যেমন পাওুরোগী সাদা বন্ধুকে ও 
হলদে দেখে। 

(ot) মানসিক কারণ £ প্রথমতঃ, অভাদ অনেক সময় অধ্যাসের হৃষ্টি করে। 
প্রুফ রিডারদেয় এই ধরনের ভুল হয়ে থাকে। পরিত্রাণ" কথাটিকে পিরি প্রাণ 
মনে করে সংশোধন ন! করেই প্রুফ রিডার এগিয়ে চলেন। অধ্যাসের জন্যই এরূপ 
ঘটে থাকে | 

দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যাশা, প্রতীক্ষা, এবং পূর্ব ধারণ অধ্যাসের সৃষ্টি করে। রামের 

সঙ্গে দেখা করব এই প্রত্যাশা নিয়ে যখন দাড়িয়ে আছি তখন 
pi ol অনেক সময় অপর. একজন অপরিচিত ব্যক্তিকে রাম বলে ভ্রম 
করি। আগে থেকেই ভয়ে ভয়ে আছি যে সাপের দেখা পাব। 
তাই সামনের রজ্জুখওটিকে সর্প বলে ভ্রম হয়। 
তৃতীয়ত, উদ্বেগ এবং ভীতিও অধ্যাদের ae করতে পারে । পাড়াতে খুব 
উদ্বেগ এবং ভীতি চুরি হচ্ছে, সে কারণে রাত্রিবেলায় ইদুরের শব্দ শুনেও মনে হয় 
বুঝি ঘরে চোর ঢুকেছে। . . 4 ০ 

চতুর্থ ata ধারণা, সংস্কার, TRUE, অন্ধবিশ্বাস, মন্দেহ প্রভৃতি অধ্যাস 
রাধার, সং ই করতে পারে। যেমন, রায়কে পছন্দ করি না, তাঁর সঙ্গে 
অন্ধবিশ্বাস ইত্যাদি. হঠাৎ আমার ধাক্কা লেগে গেলেও আমি প্রত্যক্ষ করি মে যেন 


আমায় ঠেলে দিল। 


as শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


পঞ্চমতঃ, কোন বিশেষ সময়ে এক ধরনের চিস্তাম যদি মন তরপুর থাকে, 
tice yo তাহলে তার দ্বারা অধ্যাসের স্থষ্টি হতে পারে। যেমন, : 
fears মনে satay ভূতের গল্প শোনার পরে অন্ধকার রাত্রিতে ঘরের বাইরে 


দন টি করে গেলে সর্বত্রই যেন ভূত চোখে পড়ছে এরূপ মনে হয় | 


el Sess ‘Recetas Bopa (Correction of 
Ilusion) 2 EA 
Sart বা ভ্ৰান্ত প্রত্যক্ষকে সংশোধন করা চলে৷ - গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে, 
মনযোগী হলে, সতর্ক হলে এবং আমাদের বিভিন্ন ইন্দিয়কে যদি যুক্তভাবে কাজ 
করান যায় তবে এই ভ্রম সহজেই ধরা পড়ে I চোখে যাকে মানুষ বলে মনে হচ্ছে, 
হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই সেটি যে গাছ তা বোঝা যাবে। অনেক সময় সত্য নির্ধারণ 
করার জন্য একাধিক ইন্জরিয়কে বাবহার করতে হয়। দূরে থাকার জন্য যে অ্রমের 

্‌ হচ্ছে কাছে গিয়ে গভীর ভাবে পর্যবেক্ষণ করলে সে ভ্রম কেটে যাবে। 


৯৭) অন্যাস $ সৰ্বজনীন ও ব্যক্তি -বিশেন্ (10,495. ; 
Universal and Individual) 3 - | 

এক ধরনের অধ্যাস আছে যা সর্বজনীন অর্থাৎ সকলেরই হয়ে থাকে। ধাবমান 
গাড়ীতে বসে সকলেরই মনে হয় গাছ, পাহাড়, বাড়ী সব বিপরীত দিকে ছুটে : 

চলেছে বা আকাশে যখন মেঘ ভেসে বেড়ায় তখন মনে হয় মেঘের সঙ্গে আকাশের. 

চাও ছুটে চলেছে। -. 

ব্যক্িবিশেষের অধ্যাস হল দড়ি দেখে সাপ বলে ভ্রম হওয়া; সমাধির ছা 
দেখে ভূতের ভ্রম হওয়া | এ ভ্রম কারও হতে পারে, কারও না-ও হতে পারে। 

sb! fasa aasa অপ্যাস ও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ 
(Different kinds of Illusion) 2 x 

O জ্যামিতিক রেখাঙ্কন সম্পর্কীয় অধ্যাস ও ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ: 
(Geometrical Optical Illusions): . জ্যামিতিক রেখাঙ্কন সম্পর্কে নানারকম 
চাক্ষুষ ভ্রান্তি ঘটে । জ্যামিতিক রেখা, কোণ ইত্যাদি বিষয়ের পরিমাপ সম্পর্কেও 
নানারকমের চাক্ষুষ ভ্রান্তি দেখা যায়। এই ধরনের জান্তপ্রতাক্ষকেই ‘জ্যামিতিক 
রেখাঙ্কন সম্পকীয় ভ্রান্ত প্রতাক্ষ' বলা হয়। পরপৃষ্ঠায় কয়েকটি উদাহরণ 
দেওয়া হল : | ; 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষ ae 


কে) fate ১নং ছবিতে চারটি সরলরেখা সমান্তরাল, অথচ মনে হয় এর! যেন 
বেঁকে গেছে এবং পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাঁবে। 


\ á hs, 
N 7 
১ 


N t || 
১১ Ny NN K 


জোল্নার (2০110৩1)-এর অধ্যাস 
চিত্র নং > à চিত্র নং ২ 


(খ) উপরের ২নং ছবি তিনটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, একটি সরলরেখা, 
একটি কোঁ ও একটি আয্মতক্গেত্রকে প্রথমে সমদ্িথগ্ডিত করা হয়েছে। কিন্তু পরে 
রেখা, কোণ বা আয়তক্ষেত্রের যে অংশটিকে পুনরায় বিভিন্ন অংশে খণ্ডিত করা 
হয়েছে সেটিকে অপরটির তুলনায় বড় দেখাচ্ছে। অথচ রেখা, কোণ ও আয়তক্ষেত্রের 
ছুটি অংশই সমদ্বিখণ্ডিত হওয়ার জন্য পরস্পর সমান | 


পগেন্ডফ* (Poggendorf) sa অধ্যান 
চিত্র নং ও, 


(গ) উপরের ৩নং ছবিতে ছুটি fete রেখাই এক রেখার অংশ অথচ দেখলে 
মনে হয় যেন রেখা ছুটি ভিন্ন । 


9৬ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


নিম্নোক্ত, ১নং ছবিতে ছুটি রেখাই দৈর্ঘ্যে সমান, কিন্তু ay রেখাটিকে (vertical 
line) আহুভূমিক রেখার (horizontal line) তুলনায় দীর্ঘতর মনে হচ্ছে। ২নং 
ছবিতে আয়তক্ষেত্ৰ ছুটির বিস্তার সমান। কিন্তু ডান পাশের আয়তক্ষেত্রটির বিস্তার 


LATE 


| E নং তং 
অপরটির তুলনায় বেশী মনে হচ্ছে। ৩নং ছবিতে ছুটি চিত্রেই আকার সমান, 
যদিওঃউপরেরটিকে নীচেরটির তুলনায় বড় মনে হচ্ছে। 


T AN 
oe 


(ঘ) উপরের ছবিতে ছুটি পাত্রই সমান। অথচ উপরের পান্রটকে নীচের 
পাত্রচির তুলনায় বড় মনে হচ্ছে। 


(২) মুয়েলার-লায়ার-এর অধ্যাপ (Muller-Lyer-Illusions) £ 
বিশেষ বিশেষ ভঙ্গীতে আকা জ্যামিতিক রেখা অনেক সময় অধাস বা ভ্রান্ত 
প্রত্যক্ষ AE করে। এ প্রসঙ্গে মুয়েলার-লায়ার-এর উদাহরণ উল্লেখযোগ্য I 


<—> 


ময়লার লায়ার-এর অধ্যাস 
উপরের চিত্রে যদিও উপরের সমতল রেখা ছুটি সমান তবু বাম দিকেরটা বড় 


দেখাচ্ছে। নীচের অংশে আকা রেখা দুটিকে অসমান মনে হচ্ছে যদিও রেখা ছুটি 
সমান। উপরের সঙ্গে নীচের রেখার তুলনা করার we এই অধ্যাস ঘটেছে। 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষ às 
এই অধাঁসের কারণ কি? এর Stas, যখন আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করি, 
_ তখন তাঁকে সমগ্রভাবেই (unified whole) প্রত্যক্ষ করি! কোন কিছুকে তার 
অংশ থেকে বিছিন্ন করে প্রত্যক্ষ করি না। A RERAN 
mee) অতীত অন্যাস ও পুর্ণ অভিজ্ঞতার প্রভাবজনিত অধ্যাস s 
দুটি আঙুলকে কোণাকুণি একটির উপর ’ 
অপর as রেখে আঙুলের ফাকের মধ্যে 
একটি মার্বেল রাখা হয়েছে। যদিও একটি 
মার্ধেলই রয়েছে তবু দুট মার্বেল আছে বলে 
ভ্রম হয়। এর কারণ আমাদের অতীত 
| অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের জানা আছে যে, 
যখন ছুটি বস্তর স্পর্শ সংবেদন লাভ করি, 
তখন নিশ্চয়ই ছুটি aw থাকবে। এখানে 
একটি মাবেল থাকলেও, দুটি আঙুলে ছুটি, 
স্পর্শ সংবেদন পাচ্ছি। J 
(৪) শতি সম্পর্কে জান্ত প্রত্যক্ষ: শহরে পথে চলতে চলতে নিয়ন 
আলোর বিজ্ঞাপন আমাদের চোখে পড়ে। কোন হোটেলের নামের দিকে যাতে 


i 


আরিষটল (Aristotlej- অধ্যাস 


উপরের এই Sate যদি ঘোরান হয় তালে চিত্রের ভিতরকার বৃত্বগুলি: '* 
গতিশীর হয়ে উঠবে এবং ধূর্ণায়নমান বৃত্তের ব্যাদার্ধ 
(moving radii) প্রতাক্ষ করা TA | 


লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তার জন্য নামের চারপাণে কয়েকটি আলোকিত তীরকে 
ক্ুতগতিতে একটির পর একটি ছুটে DAS দেখা যায়। এ হল গতির ভ্রান্ত 


৭৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান : 


প্রত্যক্ষের উদ্দাহরণ। আসলে এখানে আলোকিত তীরগুলি স্থিতিশীল, কিন্ত 
অল্প সময়ের ব্যবধানে তীরগুলিকে একের পর এক আলোকিত করা হচ্ছে বলে ৃ 
গতির ভ্রম জন্মাচ্ছে। 


১৯। “স্থান? বা fasta কিভাবে প্রত্যক্ষ sf (How i 
<an Space or Extension in general be Perceived? ) 2 


আমরা যখন কোন একটি বস্তু প্রত্যক্ষ করি তখন কোন একটি স্থানে তাকে 
প্রত্যক্ষ করি। প্রশ্ন হল, এই স্থানকে কিভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়? aci 
প্রকৃত সত্তা কি, সে সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন না তুলে কেবলমাত্র 

| ঘন til মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে স্থানের ধারণা আমরা কিভাবে: 
গঠন করি, তাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। স্থান দু'প্রকার 

_শূষ্যস্থান (empty-space) এবং পূর্ণস্থান (filled space) | | 
afar বলতে বুঝি যখন স্থানটি বস্তুর দ্বারা পূর্ণ। এই পূর্ণ্বানই হুল বিস্তার 
(extension) | শূন্যস্থান হল বস্তুর অস্তিত্বের অভাব। এখন এই পূর্ণস্থান 
বিস্তার আমরা কিভাবে প্রত্যক্ষ করি? a 
বিস্তার প্রত্যঙ্ষ-ক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে তিনটি উপাদান পাওয়া 
যাবে। (১) ব্যাপ্তি (Extensity), (২) স্থানীয় বৈশিষ্ট্য (Local signs) এবং (৩) 
_ গতি বা অঙ্জসঞ্চালন (Movement) | 7 
প্রথমতঃ, দৃষ্টিগত এবং স্পর্শগত সংবেদনের ব্যাপ্তি আমাদের কতকগুলি বিন্দুর: 
মহ-অবস্থান (Co-existence of a number of points) সম্পর্কে জ্ঞান দেয়। 
ধরা যাক, আমি যখন একটা! লঙ্ব। মরলরেখা প্রত্যক্ষ করছি তখন 
এই দৃষ্টিগত সংবেদন হুল সহ-অবস্থানকারী কতকগুলি বিন্দুর 
সংবেদন অর্থাৎ আমি বুঝছি, কতকগুলি বিন্দু একই সময়ে পাশাপাশি অবস্থান করছে ॥ 
দ্বিতীয়তঃ, দৃষ্টিগত এবং ম্পর্শগত সংবেদনের “স্থানীয় বৈশিষ্ট” আছে সেহেতু: 
হাত দিয়ে স্পর্শ না করেও চোখ দিয়ে দেখে আমরা বিভিন্ন বস্তর অস্তিত্ব উপলব্ধি 
1 FRI আবার চোখ বুজে কেবলমাত্র হাত দিয়ে স্পর্শ করেই, 
বলে দিতে পারি বস্তুটি কি; একেই বলা হয় স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ॥ 

এই স্থানীয় বৈশিষ্টাই জানিয়ে দেয় যে, বিন্দুগুলি পরস্পরের থেকে পৃথক । | 
তৃতীয়তঃ, সক্রিয় অঙ্গ-সঞ্চালনের মাধ্যমে আমর! বিভিন্ন প্রকারের পেশী-সংবেোদন। 
পেয়ে থাকি। একটি বিন্দু থেকে আর একটি বিন্দুতে যেতে হলে aratta 
করা দরকার এবং এই অঙ্গ সঞ্চালন করার জন্য যে পেশী সংবেদন হয় তার গুণগত 


ব্যাপ্তি 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষ 12 


ও পরিমাণগত তারতম্যের সহায়তায় আমরা বিন্দুগুলির পারস্পরিক দূরত্ব ও দিক 
সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। দৃষ্িগত এবং স্পৰ্শত সংবেঘনের ব্যাপ্তি, স্থানীয় বৈশিষ্ট্য 
এবং সক্রিয় অঙগ্সঞ্চালন একত্রে যুক্ত হলেই স্থানের প্রত্যক্ষ সম্ভব VW | 

201 giaa স্পর্শগত প্রত্যক্ষ (Tactual perception of 
Space) £$ 

স্পর্শের সহায়তায় কিভাবে স্থান প্রত্যক্ষ কর! যায় অথবা অন্ধ ব্যক্তি 
কিভাবে স্থান প্রত্যক্ষ করে? (How space can be perceived by 
touch unaided by vision. or, How do blind persons perceive 
space ? aa শিশু oats, দৃষ্টিশক্তির অধিকারী যে নয় কেবলমাত্র 
স্পর্শনের সাহায্যে সে কিভাবে স্থান প্রত্যক্ষ করবে? SAS শিশু নিক্রয় 
স্পর্শন ও সক্রিয় ম্পর্শনের সাহায্যে স্থান প্রত্যক্ষ করে। 

স্পর্শন ছু-প্রকারের--নিক্ষিয় স্পর্শন (Passive Touch) এবং সক্রিয় 
স্পর্শন (Active Touch) | faf efaa দৃষ্টান্ত হল, যখন হাতটিকে ইতস্ততঃ 
oa দু-প্রকাৰ_-, চালিত না করে কোন বন্তর উপর রাখা হয়। -আর সক্রিয় 
শিক্ষিয এবং সক্রিয় শপর্শনের ক্ষেত্রে স্পর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-সঞ্চালন হয়। 

অন্ধ, শিশুটি যখন টেবিলের উপর হাতটি রাখবে তখন হাতটি রাখার সঙ্গে সঙ্গে 
মে একটি ব্যাপ্তির সংবেদন লাভ করবে যার ছারা টেবিলের বিভিন্ন সপৃষ্ট অংশের 
বডি সংবেদন এক সঙ্গেই পাবে। এই সামগ্রিক অন্ভূতি. বা 
সাহায্যে ব্যাপ্তি এককালীন সংবেদনকেই মনোবিদ স্টাউট (Stour) ALAS 
ENIE, স্পর্শন (Synthetic Touch) নামে অভিহিত করেছেন। 
হাত দিয়ে টেবিলটিকে স্পর্শ করার ফলে শিশুটির করতলের বিভিন্ন ম্পর্শবিন্বৃগুলো 
(Touch Spots) টেবিলের বিভিন্ন বিন্দুর সংস্পর্শে এসে উদ্দীপিত হবে। প্রতিটি 
স্পশবিন্দুর স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের (Local character) 33 শিশুটি বুঝতে পারবে যে, 
একটি স্পর্শবিদ্দু অন্যটির তুলনায় কোথায় অবস্থিত। যেহেতু টেবিলের বিন্দুগুলির 
ave করতলের বিদুগুলির সম্থদ্ধের অনুরূপ_স্থতরাং শিশু বুঝতে পারবে যে 

টেবিলের বিন্দুগুলি, যেগুলিকে স্পর্শ করা হয়েছে, সেগুলি সহ- 
পর্শনংবেদনের সাহায্যে অবস্থানকারী (co-existing) অর্থাৎ সমকালীন এবং পাশা- 
বুলা যায বিলাল রা অবস্থিত। কিন্তু বিভিন্ন ংশগুলি ৰা বিন পরস্পবের 
থেকে কত দুরে বা. কোন্‌ দিকে অর্থাৎ ভাইনে বা বামে 


অবস্থিত কিনা তা বুঝতে পারবে না। 


we শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


সক্রিয় স্পর্শনের ক্ষেত্রে ম্পর্শনের সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গ-সঞ্চালন হয়। অন্ধ শিশুটি 
এবার. টেবিলের বিভিন্ন অংশের উপর দিয়ে পর্যায়ক্রমে হাতটিকে সঞ্চালিত করতে 
শুরু করবে। তার ফলে ধরা যাক, টেবিলের উপর যেসব 
বাজ কাল্পনিক Raa আছে, যেমন-_ক, খ, গ, ঘ, ও, সেই fey 
গুলি যে কেবলমাত্র সহ-অবস্থানকারী বা সমকালীন তা নয়ঃ 
দেগুলি যে ধারাবাহিক (successive) সে জ্ঞানও সে লাভ করবে। হাতটি সথশলন 
করার সময় বিভিন্ন ম্পর্শগত সংবেদনের সঙ্গে যে পেশীগত সংবেদন (Muscle 
Sensation) সে পাবে, সেই পেশীগত সংবেদনের পরিমাণগত পার্থক্যের দরুন সে 
টেবিলটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, দূরত্ব এবং গুণগত পার্থক্যের দরুন টেবিলটির প্রকৃত অবস্থান 
সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করবে। ' হস্ত সঞ্চালন Sata সময় যদি পেশীগত সংবেদন কম: 
বেশী হয় সেই অন্থলারে টেবিলটির প্রস্থ ও trey নিরূপণ করা হয়। যেহেতু 
প্রত্যেকটি সক্রিয্ন স্পরশ-সংবেদন ভিন্ন, সেহেতু বিভিন্ন প্রকার সংবেদনের মাধ্যমে 
টেবিলের অবস্থিত, দ্বিক প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করা হবে। এই সক্রিয় স্পর্শনকে স্টাউট 
বলেছেন--বিশ্লেষণিক স্পর্শন (Analytic Touch) | 
-. স্থত্রাং Patera এবং সক্রিয় স্পরশন পরস্পর সংযুক্ত হয়ে তাকে বিস্তারের জান 
দেবে এবং চোখে না দেখেও অন্ধ শিশুটি কেবলমাত্র স্পর্শনের সহায়তায় স্থান বা 
বিস্তারের জান লাভ করবে। নিষ্ষিয় স্পর্শনের মাধ্যমে যে 
মি জানবে বস্তুর বিভিন্ন অংশ বা. RASA সহ-অবস্থান কারী ; 
বিস্তারের জান ma অর্থাৎ একই স্থানে পাশাপাশি অবস্থিত। সক্রিয় ম্পর্শনের 
| মাধ্যমে সে জানবে যে, এই অংশ বা বিন্দুগুলি শুধু যে পাশাপাশি 
অবস্থিত তা নয়, তাদের মধ্যে ধারাবাহিকতা আছে, একটি বন্দু আর একটি বিন্দুর 
আগে বা পরে অবস্থিত বা একটি বিন্দু আর একট বিন্দু থেকে দূরে অবস্থি ত। 


R>!) SKA Brea বা gers gap (Visual 
Perception of Space) : 


স্পর্শনের মতই দৃষ্টির ক্ষেত্রেও fatter YP, সক্রিয় দৃষ্টি, ব্যাপি, স্থানীয় tafser 
এবং অঙ্গদঞ্চালনের সাহাযো আমরা স্থানকে চক্ষুর সাহাযো প্রতাক্ষ করি। 

falters দৃষ্টি হল যখন চৌথটাকে এদিক ওদিক না খুরিয়ে কোন একটি qat 
পর wanes দৃষ্টিকে নিবন্ধ কৰি। আমরা রাত্রিবেলা আকাশের তারার দিকে 
ভাবে আমাদের দৃিকে নিবন্ধ করে অনেকগুলো তারা দেখতে পাই। PTS 


সংবেদন ও গ্রতাক্ষ ৮১ 


সংবেদনের যে ব্যাপ্তি (Extensity), তা আমাদের এই জ্ঞান দেয় যে, তারাগুলি 
একই স্থানে সহ-অবস্থান করছে। তারাগুলির দিকে যখনই 
Pare ray তাকাই তখনই বিভিন্ন তারা অক্ষিপটের বিভিন্ন অংশকে 
বৈশিষ্ট্য এবং অঙ্গ- উদ্দীপিত করে। দ্ৃষ্টগত সংবেদনের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে 
৮ আমরা বুঝতে পারি যে, তারাগুলো পরস্পরের থেকে পৃথক। 
তারপর সক্রিয় দৃষ্টির সহায়তায় অর্থাৎ অক্ষিগোলক এদিক ওদিক 
ঘুরিয়ে আমরা তারাগুলোর পারস্পরিক দুরত্ব, অবস্থান এবং দিক নির্ণয় করতে পারি। 
স্থতরাং সক্রিয় দৃষ্টি এবং নিক্ষি দৃষ্টি পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে আমাদের স্থানের 
ৃষ্টিগত প্রত্যক্ষকে সম্ভব করে তোলে | 
২২। FASTA SRS লা GAS প্রত্যক্ষ (Visual Per- 
ception of Distance) 2 
সক্ৰিয় স্পৰ্শন ও পেশী-সংবেদনের সাহায্যে আমরা দূরত্ব সোজান্থজি প্রত্যক্ষ 
ই করতে পারি। কেবল দৃষ্টির সাহায্যে আমর! দূরত্ব দোজাহুজ্জি প্রত্যক্ষ করতে পারি 
শর্শ ও পেশী- না। অক্ষিকোটর থেকে অক্ষিগোলক ছুটে বেরিয়ে বস্তুর 
এ সাহাধো কাছে গিয়ে পৌঁছতে পারে না, বা দুরত্বকে মেপে নিতে 
করা যায় পারে না। পেশী সংবেদনের পরিমাণের দ্বারা আমরা বুঝতে 
্‌ পারি বস্তুটি আমাদের কতখানি দূরে আছে। 
afer স্পৰ্শন, অঙ্গ সঞ্চালন এবং স্পর্শগত ও পেশীগত অভিজ্ঞতা একত্রে আমাদের 
: দুরত্বের জ্ঞান দেঁয়। যখন আমরা আমাদের কাছ থেকে দূরে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত 
: বন্তগুলোকে প্রতাক্ষ করি এবং ধীরে ধীরে তাদের দিকে অগ্রসর হতে থাকি, তখন 
কতক গুলে! Bret লক্ষণ বাঁ সংকেত (visual signs) স্পর্শন ও পেশীগত 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই চাক্ষুষ লক্ষণগুলো যখন পরে আমর! প্রত্যক্ষ 
করি, তখন এগুলোর সহায়তায় দূরত্বটুকু কতখানি তা বুঝে নিতে পারি। এই ores 
লক্ষণগুলির কয়েকটি দৃষ্টান্ত নীচে দেওয়া হচ্ছে £ 
(১) বস্তুর প্রকৃত আকার জানা থাকলে, বস্তুর আকারের আপাত পরিবর্তন 
থেকে আমরা দুরতটুকু বুঝে নিতে পারি। পাখা যতই উড়তে উড়তে উপরে উঠতে 
থাকে, ততই তাঁকে ছোট দেখার! কোন বস্তু যতই কাছে 
ach a আনতে থাকে, ততই তাকে বড়-দেখায়। কাজেই যখন কোন 
বস্তুকে তার স্বাভাবিক আকার থেকে ছোট দেখি তখন সেটা 
৷ যে দুরে আছে তা বুঝতে পারি। 
্‌ শি. প্র. মনো —6 (ii) 


৮২ - ;. শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


(২) যখন একটি বস্তু আর একটি বস্তুকে আড়াল করে, তখন যে বস্তুটি আড়াল 
করে তাকে কাছে এবং অপর বস্তটিকে দূরে মনে হয়। (৩) 
দুরত্ব যত অধিক হয়, সমান্তরাল রেখাগুলৌকে তত বেশী 
পরস্পরের সন্নিকৃষ্ট (Converged) বলে মনে হয়। দুটো রেল লাইন মনে হয় -ষেন 
সমান্তরাল রেখার দূরে মিশে গেছে । যদিও আসলে তারা সমাস্তরাল এবং 
আপাত মিলন পরস্পরের সঙ্গে মিশে যাওয়া সম্ভব নয়। এরূপ ক্ষেত্রে আমরা 
দূরত্ব বুঝে নিতে পারি। 

(৪)  আলো-ছায়ার খেলাও আমাদের দূরত্বের জ্ঞান দেয় । ছবির যেখানে 
আলো পড়ে, সেটা কাছে মনে হয়, যেখানে আলো পড়ে না, অর্থাৎ ছায়ায় 
থাকে সেটাকে দূরে মনে হয়। এই আলো-ছায়ার পার্থক্যের 
দ্বারা চিত্রশিল্পী কাছের এবং দুরের পার্থক্যের বোধ দর্শকের 


উপস্থাপন 


আলো-ছায়ার খেল! 
‘ অনে AP করেন। 

(e) greet ও অল্পষ্টতার মাধ্যমেও. দূরত্ব উপলব্ধি করা! যায়। বন্ধর 
দৃশ্যমান অংশটি যদি সুস্পষ্ট হয় তবে মনে হয় বস্তুটি কাছে 
এবং AH অস্পষ্ট হয় তবে বস্তুটি দূরে মনে হয়। 

(৬) কনে যখন চড়ি, তখন দেখি দুরের বস্তগুলো. যেমন পাহাড় a গাছ 
আমাদের সঙ্গে ছুটে চলেছে। কিন্ত কাছের বস্তগুলো বিপরীত দিকে সরে 
দর্শকের গতির জন্ত  যাঁচ্ছে। একে বল! হয় লঙ্ঘন (Parallax) অর্থাৎ নিজেদের গতির 
NED সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যমান বস্তগুলোকেও যেন গতিসম্পন্ন বলে মনে হয় 

তখন আমরা বস্তগুলোর দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। 

(a) নিকটবর্তী, বস্তু প্রত্যক্ষ করার জন্য চোখের লেন্স (lens)-c# অধিক 
চোখের লেন্য-এর = উত্তল (Convex) হতে হয় এবং দূরবর্তী aw প্রত্যক্ষ করার wD 
উপযোজন চোখের capes কম উত্তল হতে হয়। এই প্রক্রিয়াও আমাদের 
বস্তুর দূরত্বের জ্ঞান দিয়ে থাকে। { 

(৮) কাছের এবং দুরের জিনিস দেখার জন্য, আমাদের চোখের দিলিয়ারী 
সিলিয়ারী পেশীর (Ciliary) পেশীগুলোকে সংকুচিত এবং প্রসারিত করতে হয় 
সংকাচন এবং এর ফলে যে পেশীগত সংবেদন হয় সেগুলোও আমাদের 
দূরত্বের জ্ঞান দেয়। 

আমাদের উভয় চোখের সাহায্যে আমরা aw প্রত্যক্ষ করি। দূরবর্তী বত 
প্রতাক্ষ করার সময় চোখের দৃষ্টিরেখা সমাস্তরাল থাকে, তার ফলে অক্ষিগোরর 


BS ও অশ্পষ্টতা 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষ ৮৩ 


 পেশীগুলোতে তেমন টান পড়ে না। কিন্তু যখন নিকটবর্তী কোন বন্ধ প্রত্যক্ষ 
করতে হয় তখন geata পরস্পর সন্নিকৃষ্ট (converged) 
হয়ে একটি বিন্দুতে মিলিত হয়। এই জন্য চোখের পেশীগুলোকে 
কু চিত করার প্রয়োজন হয়। 

E. (>) আমরা উভয় চোখের সাহায্যেই বস্তু প্রত্যক্ষ করি। কিন্ত আমাদের 
দুই চোখে বস্তুর যে প্রতিকৃতি পড়ে, তার মধ্যে সামান্ত পার্থক্য আছে। অভ্যাসের 
নথ wy জন্যই আমর! ছুটি প্রতিকৃতিকে এক করে দেখি। দৃরবর্তী aw 
Scns প্রত্যক্ষ করার সময় এই প্রতিক্ৃতির মধ্যে পার্থক্য কমে যায় 
Mars পরিশ্রম এবং নিকটবর্তী বস্ত প্রত্যক্ষ করার সময় ছুটি প্রতিকৃতির পার্থক্য 
শী হয়। পাৰ্থক্য সত্বেও ছুটি প্রতিকৃতিকে এক করে দেখার জন্য আমাদের 
মানসিক পরিশ্রম হয়। এই মানসিক পরিশ্রম দূরত্ববোধের জ্ঞাপক | 

Rol দুরজের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে বাকলেব্র মতবাদ 
(Berkeleyan Theory of Perception of Distance) ¢ 

বাকলের মতে চক্ষুর সাহায্যে আমরা দুরত্ব সোজাস্থুজি প্রত্যক্ষ করতে পারি না। 
তে চাকু অক্ষিকোটির থেকে অক্ষিগোলক ছুটে বেরিয়ে বস্তুর কাছে গিয়ে 
ক্ষণের সাহায্যেই পৌছতে পারে না। আমরা সক্রিয় স্পর্শের সাহাযো দূরত্ব 
টিত প্রত্যক্ষ করা নায় প্রত্যক্ষ করি এবং এই সক্রিয় স্পর্শ থেকেই দূরত্বের পরোক্ষ 
চাক্ষুষ জ্ঞান হয়। সক্রিয় স্পর্শ অর্থাৎ পেশীগত স্পর্শ সংবেদনের পরিমাণের দ্বারা 
আমরা বুঝতে পারি ze আমাদের কতখানি দূর আছে। দৃষ্টি আমাদের বস্তুর 


সংকেত 


অজিত হয়। স্থতরাং দূরত্ব সম্পর্কে আমাদের যে প্রত্যক্ষ হয় তা হল 
প্রত্যক্ষ (Acquired perception)| প্রত্যক্ষ সম্পর্কে বার্কলের মতবাদ 


ion) নামে পরিচিত। 
: বালের মতের স্বপক্ষে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলো উপস্থাপিত করা যেতে পারে : 
২. (৯) চোখে ছানি থাকার জন্য কতকগুলো শিশু অন্ধ হয়েই জন্মগ্রহণ করে 
অন্ধ শিশুর ছানি. অস্োপচারের সাহায্যে চোখের ছানি অপসারিত করা হলে তারা 
যখন দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায় তখন তার! প্রথম প্রথম, চোখের 
দূরত্ব নির্ধারণ করতে পারে না, তাদের মনে হয় সব TVR বুঝি তাদের 


৮৪ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


কাছে আছে। একবারে চোখের উপর এমে পড়েছে এই মনে করে অনেক সময় r 


দূরবর্তী TS দেখেও তারা পিছু সরে আসে। 


(২) দৃষ্টিশক্তির সঙ্গে সক্রিয় স্পর্শ যুক্ত না হওয়ার জন্য নবজাত শিশু তার 
নবজাত শিশুর দুরের জন্মের পরে প্রথম কয়েকটি মাস কোন্‌ বস্তুটি কাছে, আর 
বন্ধ পাওয়ার ইচ্ছা. কোন্টি দূরে তা বুঝে উঠতে পারে না। তাই সে হাত বাড়িয়ে 
দুরের বস্তু হাতে পেতে চায়। A ý 

(৩) চিত্রশিল্পী অনেক সময় সমান্তরাল রেখাকে সন্নিকৃষ্ট করে এবং তারপর 
না তার বিভিন্ন অংশে আলো ও ছায়ার তাঁরতম্য করে বিষয়বস্তর 
রেখা afama মধ্যে ঘনত্বের বোধ এনে দেয় বা অনেক সময় দুটি সমান্তরাল 
94780 রেখাকে সঙ্গিকষ্ট করে এক বিন্দুতে মিলিয়ে দিয়ে দূরত্বের বোধ ' 

সৃষ্টি করে। চিত্রে অঙ্কিত বস্তুর দূরত্ব এবং ঘনত্ব বোধ আমরা 
কিভাবে প্রত্যক্ষ করি? আসলে চিত্রের সব অংশই একটি কাগজের উপর wes 
করা হয়েছে; কাজেই চিত্রে অঙ্কিত বস্তুর আসলে কোন ঘনত্ব নেই। আমরা 
সোজাস্থুজি ঘনত্ব এবং দুরত্ব এক্ষেত্রে কিছুতেই প্রত্যক্ষ করতে পারছি না, কেবলমাত্র | 
কতকগুলো! চাক্ষুষ. লক্ষণ’ (Visual signs) বা সংকেত থেকে দূরত্ব এবং ঘনত্ব 
অনুমান করে নিই। 

(8) আমাদের চোখের গঠন এমনি যে, চোখ সৌজান্ুজি স্থান বা দুরত্ব 
প্রত্যক্ষ করতে পারে All অক্ষিকোটর থেকে অক্ষিগোলক ছুটে বেরিয়ে ves 
কাছে পৌছতে পারে না বা দূরত্বটুকু মেপে নিতে পারে না। আমাদের অক্ষিপট ৰ 
; (Retina) হল একটি পর্দার মতো এবং বাইরে থেকে ছবিটি 
এই পর্দার উপর প্রতিফলিত হয়। এই ছবি দ্বি-পরিঘর বিশিষ্ট 


(Two dimensional) | এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ আছে; fea সম্মুখ-পশ্চাতের পরিষর 
(Front-back dimension) নেই | 


চোখের গঠন 


বার্কলে-এর অর্জিত চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ মতবাদের সমালোচন| £ স্টাউট 
(Stout), iaa (Angell), জেমল (James) প্রমূখ মনোবিদ্রা বাকলের 
ACTS মতবাদের বিরোধিতা করেন এবং তাদের মতে 
2185, আযাঞ্জেল ও এ | 
গ্রেদসের সমালোচনা দুত সম্পর্কে আমাদের যে প্রত্যক্ষ, তা অজিত প্রত্যক্ষ AT! we, 
চোখের সোজাস্থজি দূরত্ব প্রত্যক্ষ করার মৌলিক ক্ষমতা আছে | 
তারা নিজেদের মতের স্বপক্ষে নিয়োক ঘুক্তিগুলো উপস্থাপিত করেছেন : 


—" 


a 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষ be 


(১). অনেক দূরে অবস্থিত যেসব বস্তু, যেমন__আকাশের তারা, মেঘ, পর্বত, 
an baie: ti সেই সব বস্তুর পারম্পরিক দূরত্ব নির্ধারণ করা চোখের সাহাযোই 
চোখের অবদান সম্ভব, কেননা আমরা যাতে সক্রিয় স্পর্শের সাহায্যে দূরত্ব 

অবধারণ করতে পারি, তার জন্য এই বস্তগুলো কখনও আমাদের 
কাছে এসে উপস্থিত হবে না। 

(২) দূরত্বের সুক্ষ তারতম্য স্পর্শ অপেক্ষা চোখের মাধ্যমেই প্রত্যক্ষ করা যায়। 
পরস্পরের খুব কাছাকাছি ছুটি বিন্দুর মধ্যে যে দূরত্বের ব্যবধান 
তা চোখের সাহাযোই অবধারণ করা যায়, স্পর্শের সাহায্যে নয়। 

(৩) কতক গুলো চাক্ষ্ষ অভিজ্ঞতা,বিশেষকরে এক চক্ষুর. উপযোগী (Monocular) 
বিশেষ বিশেষ চাক্ষুষ. এবং ছুই চক্ষুর উপযোগী (Binocular) প্রত্যক্ষে যে পেশী 
eee অভিজ্ঞতা ঘটে ত! চাক্ষুষ সংকেতলব নয়, দূরত্বের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ । 

(৪) জেমস (/0॥৫5)-এর অভিমতানুযায়ী স্থান বা বিস্তার যেহেতু তিন-পরিষর 
চোখের পক্ষে কেবল বিশিষ্ট (three dimensional), সেহেতু চোখের পক্ষে কেবল- 
ph ah ig মাত্র দৈৰ্ঘ্য ও প্রস্থ প্রত্যক্ষ করা সম্ভব নয়। কেননা, হয় চোখ 

তিন-পরিসরবিশিষ্ট স্থান অর্থাৎ দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও ঘনত্ব তিনটিই ' 
প্রত্যক্ষ করে ; নয় ত কিছুই প্রত্যক্ষ করে না। 

সিদ্ধান্ত £ পূর্বোক্ত অভিযোগগুলো। আন] হলেও বার্কলের মতবাদের মধ্যে যথেষ্ট 
সত্যতা আছে। স্পর্শের সাহায্য ছাড়াও শুধুমাত্র চোখের-সাহায্যে দূরত্ব এবং ঘনত্ব 
প্রত্যক্ষ কর] যেতে পারে । কিন্তু সেই দূরত্ব প্রত্যক্ষ, স্পর্শন ও দর্শনের সংযুক্ত প্রক্রিয়ার 

মাধ্যমে যে দূরত্বের জ্ঞান লাভ করা যায়, তাঁর থেকে অনেক 
পৃথক । ম্পর্শনের সাহায্যে যে দূরত্বের জ্ঞান লাভ করা যায়ঃ 
OPEL দৃরত্ব-প্রত্যক্ষের তুলনায় তা. অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য । 
কারণ, (i) শুধুমাত্র চোখের সাহায্যে আমরা যে দূরত্ব প্রত্যক্ষ করি, ব্যক্তি-সাপেক্ষ 
এবং ale aie কাঁরণবশতঃ তার মধ্যে তারতম্য দেখা দিতে পারে। (ii) 
waite ব্যক্তি স্পর্শনের সাহাযোই দূরত্বের ধারণা করে। আবার অন্ধকারেও 
স্পর্শনের সাহায্যে আমরা দূরত্বের ধারণা করি। 

স্থতরাং সক্রিয় ম্পর্শনের সাহায্যে দূরত্ব প্রতাক্ষ হল মুখা, চক্ষুর সাহায্যে দূরত্ব 
east দর প্রত্যক্ষ হল গোৌণ। বাবহারিক দিক থেকে, বিচার করতে 
চক্ষুর সাহানো দুরত্ব গেলে চোখের সাহায্যে দূরত্ব প্রত্যক্ষ হল অজিত প্রত্যক্ষ এবং 
প্রত্যক্ষ হল গৌ স্পর্শনের সাহাযো দূরত্ব প্রতাক্ষ হল মৌলিক প্রত্ক্ষ। 


EELS E Ty তারতম্য 


বার্কলের মতবাদের 
সত্যতা 


৮৬ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


২৪1 শলস্ছের বা aasaga ASP (Perception of 
Solidity or Third Dimension of Space) 2 


aaa ঘনত্ব বলতে কি বোঝায় ? ঘনত্ব হল বস্তুর দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ থেকে পৃথক 
একটি তৃতীয় গুণ । ঘনত্ব হল বস্তুর গভীরতা (Depth) আমরা! স্পর্শের ছারা 
এবং চোখের মাহায্যেঁ-উভয় প্রকারেই ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করতে পারি। ঘন ae fe 
মানবিশিষ্ট (Three dimensional) | অর্থাৎ এর দৈর্থা, প্রস্থ এবং গভীরতা আছে 

(ক) ঘনত্বের স্পর্শগত প্রত্যক্ষ (Tactual Perception of Solidity) + 
ঘনত্ব বস্তুর সামনের দিক থেকে পিছন দিকের ব্যবধান বা দুরত্ব; ডান থেকে বাম 
I বা উপর থেকে নীচের দূরত্ব নয় | সক্রিয় স্পর্শন বা অঙ্গসঞ্চালনের 
cite hil মাধ্যমে আমর! Tea ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করি। হাতটিকে সামনের 1 

দিক থেকে পেছন দিকে সঞ্চালিত করে যে পেশীগত সংবেদন 
লাভ করি তার দ্বারা! বস্তুর গভীরতা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। কিন্ত বস্তুটি যদি বড় 
না হয়ে ছোট হয়, যেমন-_একটা কাঠের বল, তাহলে fafa স্পর্শনের মাধ্যমে 
অর্থাৎ কেবল মুঠোর ভেতর নিয়েই আমরা বস্তটির ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করি। বলটিকে 
মুঠোর ভেতর নেওয়াতে আমার” আঙ্লগুলো বেঁকে তাকে ধরে থাকে। এই 
বাঁকানো আঙুলের পেশীগত সংবেদন বলটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান 
'দেয়। আমরা বুঝতে পারি যে, বিভিন্ন দিক থেকে এটি গতিকে প্রতিরোধ করছে। 
7 (থ) ঘনত্বের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ (Visual Perception of Solidity): বন্তর 
ব্বনত্ব আমর! সৌজান্থজি চোখের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করতে পারি নাঁ। সক্রিয় 
্শগত অভিজ্ঞতার সাহাযোই আমরা ঘনত্বকে tataa প্রত্যক্ষ করতে পাঁরি। | 
aipat y iet স্থতরাং চোখের সাঁহাঁয্য বস্তুর ঘনত্বের “যে প্রত্যক্ষ, তাহল 
ঘনত্ব অনুমান করে ‘অর্জিত প্রত্যক্ষ” (acquired perception), মৌলিক প্রত্যক্ষ 
নেওয়া যায় নয়। কতকগুলো চাক্ষুষ লক্ষণ বা সংকেতের সাহায্যে আমরা 
এই ঘনত্ব অনুমান করে নিয়ে থাকি । এই চাক্ষুষ লক্ষণগুলো 

স্পর্গগত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত ' হয়ে AG! অবশ্য পরে স্পর্শগত অভিজ্ঞতা 
ছাঁড়াও কেবলমাত্র এ চাক্ষুষ লক্ষণগুলিকে ব্যাখ্যা করে আমরা NAN প্রত্যক্ষ করতে 
পাবি। a"i 

নিযললিখিত চাক্ষুষ লক্ষণগুলি ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করতে সহায়তা করে | যথা 

(i) কাছাকাছি যে সব বস্তুর অবস্থান সেগুলোর ঘনত্ব আমর! যখন প্রত্যক্ষ 
করতে চাই, তখন আমাদের দুটি চোখের অক্ষিপটের উপর যে ভিন্ন ভিন্ন ছবি পড়ে, 


` 


নর 


সংবেদন ও প্রতাক্ষ re 


তার নৈসাদৃশ্ সম্পরকে ANGLE আমাদের ঘনত্বের জ্ঞান দেয়। ছুই চোখের অক্ষি- 
দুটি চোখের অক্ষিপটের পটের উপর যে ছবি পড়ে তার মধো তারতম্য হবার কারণ এই 
উপর ভিন্ন ভিন্ন ছবির যে, ua 
০০ প্রত্যেকটি চোখে যেন বস্তুটির একটি অংশই ধরা পড়ে, যা 
= অপর চোখটি দেখতে পায় না। 


Sterescope 


(ii) ছুটি আলাদা আলাদা ছবিকে মিলিয়ে একটি ছবি তৈরি করার যে মানসিক 
eee side ' প্রচেষ্টা তাঁও বস্থটির ঘনত্বের ধারণা cal Wheatstone-এর 
একই বস্তুর ছুটি পৃথক ঘনদৃক যন্ত্রের (Sterescope) সাহায্যে এই বিষয়টি সহজেই 
ছবি তুলে প্রত্যক্ষ কর! প্রমাণিত হয়। এই যন্ত্রের মধ্যে ছুটি বিভিন্ন অবস্থান থেকে 

তোলা একটি ঘনবগ্তর দুটি সামান্য পৃথক ছবিকে রেখে যদি 


একসঙ্গে প্রত্যক্ষ কর! যায় তাহলে বস্তুটির ঘনত্ব প্রত্যক্ষ করা যাবে। 


(ii) ঘনত্বের প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে চোখের পেশীগত সংবেদন বিশুদ্ধ দৃষ্টিগত 
মংবেদনের সঙ্গে মিশে গিয়ে ঘনত্বের জ্ঞান দেয়। 
দুরের বস্তুর ক্ষেত্রের ঘনত্ব -নিক্ললিখিত চাক্ষুষ লক্ষণ গুলোকে ব্যাখ্যা করে প্রতাক্ষ 
করা যায়। য্থা-_ 
আলো-ছায়ার খেলা ঘনত্বের জ্ঞান আনতে পারে বা সমান্তরাল রেখাকে পরস্পরের 
সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েও এই ঘনত্বের বোধ আনা যায়। চিত্রকর 
দুরের বস্তুর ক্ষেত্রে ঘনত্ব à 
চাক্ষুষ লক্ষণের সাহায্যে অনেক সময় সমাস্তরাল রেখাকে IAP? করে এবং তারপর 
জানা যায় বিভিন্ন অংশে আলো! ও ছায়ার তারতম্য করে 'বিষয়বস্তর মধ্যে 
ঘনত্বের বোধ এনে দেয়, যদিও আসলে তা ঘন নয়। 
20| SATA প্রত্যক্ষ (Perception of Weight) 3 
পেশীগত মংবেদন এবং চাপ সংবেদন একত্রে যুক্ত হয়ে আমাদের ওজন প্রত্যক্ষ 
করতে সহায়তা করে। ওজন প্রত্যক্ষ দু প্রকার-_সক্রিয় ও fiir) সক্রিয় ওজন 


৮৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


প্রত্যক্ষ হয় ওজন বা ভার উত্তোলনের অনুভূতিতে | কোন একটি aw যখন আমরা ! 
নি উত্তোলন করি, তখন হাতের উপর বস্তুটি থাকার জন্য একটা 
চাগ মাবেদনের চাপ অন্থভব করি এবং অপর দিকে সেটিকে উত্তোলন করার 
এস জন্য ANTS সংবেদন অনুভব করি। উভয় সংবেদন যুক্ত 
হওয়াতে ওজন প্রত্যক্ষ করতে পারি। 
নিশ্চল হাতের উপর ভারী বস্তু রাখলে যে ওজন প্রত্যক্ষ হয় তাঁকে নিক্ষিয় ওজন 
প্রত্যক্ষ বলে। একটি বস্তু আমার হাতের উপর রাখা হয়েছে এবং আমার হাতটি 
রয়েছে মাটির উপর-_পেক্ষেত্রে পেশীগত সংবেদন ARZE হবে না কেবলমাত্র চাপ- 
সংবেদন অনুভুত হবে । এই চাঁপ.সংবেদনের সাহাযোই বস্তর ওজন ATE করা 
সম্ভব হবে। i ` 
২৬। SHASA এবং SİRR AD (Perception of 
Magnitude and figure) 2 
(ক) আয়তন এবং আকারের স্পর্শগত প্রত্যক্ষ (Tactual Perception 
of Magnitude and Figure): একটি aaa আয়তন অর্থাৎ বস্তটি ছোট কি বড় 
. তা আমর! ম্পর্শনের সাহায্যে কিভাবে প্রত্যক্ষ করি? seta চতুর্দিকে হাতটিকে 
সঞ্চালিত করার সময় পেশীগত শক্তি কতখানি প্রয়োগ কর! 
গেশীগত শক্তির 
পরিমাণ বস্তুর হচ্ছে তার দ্বারাই আমর! aad কতখানি বড় বা ছোট বুঝতে 
আয়তনের ধারণা দেয়. পারি। পেশীগত শক্তির পরিমাণ (quantity) বা পেশী- 
গুলোকে কতখানি পরিশ্রম করতে হয় তার দ্বারাই আমর! 
awa আয়তন সম্পর্কে জান লাভ করে থাকি । যদি কোন বস্তুর আয়তন বড় হয় 
তাহলে পেশীগত পরিশ্রম বেশী হবে, বস্ধর আয়তন ছোট হলে পেশীগত শক্তির 
প্রয়োগ বা পরিশ্রম কম হবে, পেশীগত সংবেদনের গুণগত পার্থক। awa আকার 
(Figure) সম্পর্কে জ্ঞান দেয়। বস্তুর আকার বলতে বোঝায় গোল, লঙ্কা» arata 
বা চতুদ্ধোণ। কোন একটি গোলাকার awa উপর যখন আমরা চোখ বুজে হাত 
সঞ্চালন করতে থাকি তখন যে স্থান থেকে হাত সঞ্চালন শুরু হয়েছিল অনবয়ত 
গতির দিক পরিবর্তন করে পুনরায় হাত হয়ত সেইখানেই ফিরে আসবে | তাছাড়া, 
পেশীগত সংবেদনের ধারাবাহিক. এবং একই প্রক্ৃতিবিশিষ্ট গুণগত পরিবর্তন 
(gradual and uniform change of quality) আমাদের মনে এই ধারণা! আনবে 
যে, an গোলাকাঁর| আবার চোখ বুজে যখন কোন চতুক্কোণ টেবিলের উপরে 
ছাত সঞ্চালন করছি তখন পেশীগত দংব্দনের আকস্মিক পরিবর্তনের কলে আমরা 


| 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষ ৮৯ 


বুঝতে পারি যে টেবিলটা চৌকো। ' টেবিলের উপর হাতটাকে সঞ্চালিত করতে 
করতে টেবিলের এক কোণে এসে গতির মোড় ঘুরে অন্ত পথে চলতে লাগলো এবং 
আবার কিছু পরে অনুরূপভাবে অন্ত পথে চলতে লাগলো। এইভাবে হাত সঞ্চালন 
করতে করতে পেশীগত অংবেদনের পরিমাণ ও গুণের দ্বারা আমরা প্রত্যক্ষ করতে 
পারি যে, টেবিলটা চতুষ্কোণ | i 

(খ) আয়তন ও আকারের চাক্ষুব প্রত্যক্ষ (Visual Perception of 
Magnitude and Figure): চোখের বা দৃষ্টির সহায়তায় আমর] qe AFS 
আয়তনকে সোজান্ছজি জানতে পারি না । যে আয়তনটি আমাদের কাছে প্রতীয়মান 
হয় সেটি প্রকৃত আয়তন নয় । স্পর্শনের সাহায্যেই আমরা বস্তর প্রকৃত আয়তনকে 
(real magnitude) জানতে পারি | কোন একটি বস্তুর আয়তন চোখ দিয়ে প্রত্যক্ষ 
করার সময় আমর] চোখটিকে বস্তুর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ঘোরাতে 
থাকি এবং প্রান্ত দুটিকে চোখের caga অর্থাৎ পীত বিন্দুতে আনতে চেষ্টা করি। 
তার ফলে চোখের পেশীগত সংবেদন আমাদের AWA আয়তন সম্পর্কে জ্ঞান দেয় | 

কিন্তু চোখের মাধ্যমে আমরা যখন বস্তুর আয়তনকে প্রত্যক্ষ করতে যাই, তখন 
ত! সঠিক হয় না। তার কারণ দূরের বস্তুকে আমরা ছোট দেখি।  বস্তুটির বিভিন্ন 
অংশকে দেখার জন্য সেগুলোকে দৃষ্টির বেন্দ্রস্থলে (পীত বিন্দুতে) 


‘চোখের পেশীগত 

সংবেদন বস্তুর আনার প্রয়োজন । কিন্তু বস্তুটি দূরে থাকার জন্য আমাদের 
pall eal ad চোখকে ঘোরাতে হয় এবং পেশীর মংবেদন কম হয়| যদি 
করতে সাহাযা করে 


কল্পনা করি বস্তুটির ছুটি প্রান্ত থেকে দুটি সরলরেখা! পীত বিন্দুতে 
এসে মিশেছে তাহলে এই দুই মরলবেখা পীত বিন্দুর সঙ্গে মিলিত হয়ে একটি কোণের 
R? করবে। এই কোণটি যত বড় হবে বস্তুর আয়তন তত বড় হবে এবং এই কোণটি 
যত ছোট হবে বস্তুর আয়তন তত ছোট হবে। অবশ্য যদিও দৃষ্টির মাহাঘো বস্তুর 
প্রকৃত আয়তনকে প্রত্যক্ষভাবে জানা যায় না, তবুও তাঁকে পরোক্ষভাবে জানা যায়। 
কারণ যদি দূরত্বটুকু জানা থাকে তাহলে দূরের বস্ত ছোট দেখলেও তার প্রকৃত 
আয়তন আমরা বলে দিতে পারি। দূরে যে বাড়িটি আছে তাকে ছোট দেখলেও 
বাড়িটির দূরত্ব জানা থাকলে আমরা তার ates আয়তনটি অনুমান করে নিতে 
পারি। কিন্ত আকাশের তারা দূরে থাকার জন্য খুব ছোট দেখায়। দূরত্ব 
জানা না থাকাতে তারাগুলোর আয়তন সম্পর্কে কোন অঙ্ুমান করা সম্ভব হয় না। 

(গ) গতির প্রত্যক্ষ (Perception of Movement): স্পর্শন এবং দৃষ্টি 
উভয়ের মাধ্যমেই গতি প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে | 


Be J শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 
১ স্পর্শনের সাহায্যে গতির প্রত্যক্ষ: (১) Af স্পর্শনের (Passive 
Touch) মাধামে গতি প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে। কোন একটি অন্ধ লোক যদি 
নি গতিশীল awa উপর হাত রেখে অচল হয়ে দীড়িয়ে থাকে 
মাধামে গতি প্রতাক্ষ | তাহলে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের (Local characteristics) জন্য তার 
স্পর্শগত সংবেদনগুলো পরিবর্তিত হতে থাকবে । যখন সে 
বুঝতে পারবে যে, এই পরিবর্তন তার দ্বারা ঘটছে না, তখন সে গতি প্রত্যক্ষ করবে। 
R) সক্রিয় স্পর্শনের (Active Touch) সাহাষ্যেও গতি প্রত্যক্ষ করা যায়। 
ধরা যাক, অন্ধ ব্যক্তিটি একটি গতিশীল বস্তুর উপর হাত রেখেছে । এখন এই 
চলমান: বস্তুটির সঙ্গে সে নিজেও যদি চলতে থাকে তাহলে 
সক্রিয় স্পর্শনের i 
aeee MS সংবেদনের কোন পরিবর্তন ঘটবে না, কিন্তু চলমান 
| বস্তুর নড়াচড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধ ব্যক্তিটির হাতও নড়াচড়া করতে 
থাকবে এবং তাঁর ফলে মে পেশী সংবেদন অনুভব করবে। পেশী সংবেদনের 
(muscle sensation) অবিরাম পরিবর্তনের ফলে সে বুঝতে পারবে যে, বস্তুটি 
চলমান বা গতিশীল । তখনই সে গতি প্রত্যক্ষ করতে পারবে। 
চক্ষুর সাহায্যে গতি প্রত্যক্ষ? যখন কোন চলমান awa উপর আমাদের 
দৃষ্টিকে এদিকে ওদিকে সঞ্চালিত ন! করে স্থিরভাবে নিবদ্ধ রাখি তখন আমরা 
কতকগুলো দৃষ্টিগত সংবেদন ধারাবাহিক ভাবে পাই । যেহেতু এই সংবেদন গুলো! 
আমরা নিজেরা স্থষ্টি করি না, সেহেতু আমরা বুঝতে পারি যে, কোন একটি চলমান 
বস্তুর উপর আমরা দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি। 4 
'আমরা যখন একটা! উড়ন্ত পাখিকে চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অস্থসরণ করতে থাকি 
তখন চোখের -পেশীগুলো! নড়াচড়া করতে থাকে । কিন্তু যেহেতু পাঁখিটার গতির 
হার এবং দিকটি আমার উপর নির্ভর নয়, তখনই বুঝতে পারি যে, পাখিটি চলমান। 
কিন্তু পাখিটি যদি আমাদের কাছ থেকে উড়ে দুরে চলে যায় বা দুর থেকে উড়ে 
আমাদের কাছে আসে, কেবল একপাশ থেকে আর এক পাশে যায় না, তখন 
পরোক্ষভাবে দূরত্বের বিভিন্ন লক্ষণ দেখে, যেমন-__পাখিটির আকারের পরিবর্তন, 
কাছে থাকার জন্য স্পষ্টতা, দূরে থাকার জন্য অস্পষ্টতা এবং পাখির গতিকে অস্থলরণ 
করার জন্য চোখের CHATS সংবেদন প্রভৃতির দ্বারা আমরা গতি প্রত্যক্ষ করি। 
কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা আপাতগতি বা ভ্রাস্তগতি প্রত্যক্ষ করি। এইরূপ 
ক্ষেত্রে আসলে বস্কগুলো! স্থির বা গতিহীন, কিন্তু আমরা দেখি বগ্তগুগো গতিশীল। 
নিশ্চল বস্তুতে গতি প্রত্যক্ষ করার অবস্থাকে বলা হয় আপাতগতি প্রত্যক্ষ বা “কাই- 


WG ও প্রত্যক্ষ > 


ঘটনা” (Phi-Phenomenon) | চলচ্চিত্রের সাহায্যে এই ‘আপাত-গতি প্রত্যক্ষের 
বিষয়টিকে অতি সহজেই বোঝান যেতে পারে। চলচ্চিত্রে ব্যক্তি বা বস্তুর বিভিন্ন 
অবস্থার কতকগুলো নিশ্চল ছবি একটি যন্ত্রের সাহায্যে একটি পর্দার উপর অতি 
BS পর পর ফেলা হয়, তার ফলে ব্যক্তি বা বস্বগুলে! গতিশীল 
বলে ধারণা হয়। এর কারণ, একটি চিত্রের যে দৃষ্টিগত 
সংবেদন মনের মধ্যে একটি অন্ুবেদন বা উত্তর-প্রতিরূপ (after-sensation or 
after-image) রেখে যায়, সেটি পরবর্তী চিত্রের দৃষ্টিগত সংবেদনের সঙ্গে মিলিত 
হয়ে নিশ্চল ছবিগুলোর সাহায্যে একটি নিরবচ্ছিন্ন চলমান ছবির ধারণ] নিয়ে 
আসে। বিজ্ঞাপনদীতারা অনেক সময় পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এরূপ 
ঘটনার সহায়তা গ্রহণ করেন। কয়েকটি আলোকিত তীরকে পরস্পরের থেকে একটু 
দূরে রেখে যদি অল্প সময়ের ব্যবধানে দ্রুত জালানে! ও নেভানো যায় তাহলে মনে হয় 
যেন তীরগুলো বুঝি ছুটে যাচ্ছে। বাস্তবিক তীরগুলো নিশ্চল £ কেবলমাত্র অল্প সময়ের 
ব্যবধানে ভীরগুলোঁকে জালানো ও নেভানোর জন্য আপাঁতগতির প্রত্যক্ষ হচ্ছে। 

চোখের সাহায্যে গতি প্রত্যক্ষ করার বিষয়টি গেস্টাণ্টবাদীর! স্বীকার করে না। 
তাদের মতে গতি প্রত্যক্ষ অহুমাননির্ভর নয়। গতি প্রত্যক্ষ করার ক্ষমতা মনের 
একট! বিশেষ মৌলিক ক্ষমতা | 

(ঘ) দিকের প্রত্যক্ষ (Perception of Direction): আমরা চোখ 
দিয়ে সৌজানুজি দিক প্রত্যক্ষ করতে পারি না, সক্রিয় স্পর্শনের মাধ্যমে আমরা দিক 

প্রত্যক্ষ করি। আমর! যখন সামনের দিকে বা পিছনের দিকে, 

৮4১০৯: ডাইন বা বামে ঘাড়টিকে প্রসারিত করি তখন যে বিভিন্ন 
কর! যায় ধরনের পেশী সংবেদন হয়, সেই সংবেদন আমাদের দিকের জ্ঞান 
দেয়। যখন আমর! আমাদের হাতটিকে সামনে, পিছনে, ডাইনে বা বামে প্রসারিত 
করি, তখন আমরা চোখ ও হাতের এই ওঠা-নামা বা গতিকে অন্থসরণ করতে 
থাকি। এর ফলে হাতের পেশীগত সংবেদনের মধ্যে একটা যোগন্থত্র স্থাপিত ga 
পরে হাতের পেশীগত সংবেদনের অভিজ্ঞতা ছাড়াও কেবলমাত্র চোখ দিয়ে আমরা 
কোন্টি দক্ষিণ দিক, কোন্টি বাম দিক, কোন্টি উপর, কোন্টি নীচ_ প্রত্যক্ষ করতে 
পারি। স্থতরাং দিকের দৃষ্টিগত প্রতাক্ষণ হল অর্জিত (Acquired), আসলে MF- 
নির্ণয় সক্রিয়-স্পর্শন নির্ভর | 

(ডা ছুর্ভেগ্চতার প্রত্যক্ষ (Perception of Impenetrability) : 
অধিকাংশ জড়বস্তর একটি গুণ হল SOR! কোন জড়বন্তর উপর চাঁপ দিতেই 


ফাই-ঘটনা 
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আমরা বুঝি যে আমাদের গতি বাধা পাচ্ছে বা প্রতিকদ্ধ হচ্ছে । এই ছূর্তেগ্যতা 
আমরা কিতাবে প্রত্যক্ষ করি? আমরা প্রত্যক্ষ করি স্পর্শনের সহায়তায় । আমাদের 
গতি যখন we হয়ে যায় তখনই বুঝি বস্তুটি geo) ধরা যাক, কৌন একটি 
টেবিলের উপর চাপ দিচ্ছি, তখন আমি বুঝতে পাঁরি যে আমার 
CEE হাত আর অগ্রসর হচ্ছে না, আমার হাতের পেশীতেও আমি চাপ 
অন্তব,করি। স্থতরাং parfe (Impeded or thwarted 
movement) আমাদের goede) (impenetrability) ATTE সহায়ত! করে। 


২৭। মৌলিক এত্যক্ষ ও অৰ্জিত প্রত্যক্ষ ( Original 
Perception and Acquired Perception) $ 


প্রতাক্ষ দুপ্রকারের হতে পারে, যথা_(১) মৌলিক প্রত্যক্ষ (Original 
Perception) এবং (২) অর্জিত প্রত্যক্ষ (Acquired Perception) | 

আমরা হাত দিয়ে এক টুকরো বরফ স্পর্শ করলাম। বরফের টুকরোটি যে 
ঠাণ্ডা তা প্রত্যক্ষ করলাম। পরে আমর! চোখ দিয়ে বরফের টুকরোটির দিকে 
তাকালাম, বরফ Shel দেখাচ্ছে । প্রথমটি হল “মৌলিক প্রত্যক্ষ” (Original 
Perception), দ্বিতীয়টি হল ‘অর্জিত প্রত্যক্ষ (Acquired Perception) | 

চোখ দিয়ে বরফের Shots সংবেদন প্রত্যক্ষভাবে পাঁওয়া যায় না। 
See প্রত্যক্ষের 
মি অতীতে আমরা স্পর্শনের সাহাযো জেনেছি যে বরফ Stet | 
এখন বরফের দিকে তাকাতেই দৃষ্টিগত সংবেদন মনে স্পর্শগত 

মংবেদনের স্মৃতি জাগিয়ে তুলছে । বরফের দিকে তাকাতেই তার দৃষ্টিগত বা চাক্ষুষ 
প্রত্যক্ষের সঙ্গে স্পর্শগত প্রতির্প (Tactual image) এসে যুক্ত হচ্ছে। স্টাউট 
একে বলেছেন, “বিজড়ন” (Complication); স্তাঁলি একে বলেছেন, “অঙ্জিত 
প্রত্যক্ষ (Acquired Perception) | i i 

প্রতিটি সংবেদনের জন্য একটি নির্দিষ্ট ইন্দিয় আছে। কিন্তু কোন কোন সময় 
কোন বিশেষ এক ধরনের সংবেদন যে নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে পাওয়া যায়, সেই 
ইন্জিয়ের সাহায্যে ন! পেয়ে অন্য ইন্জিয়ের সাহায্যে পেয়ে থাকি | আম পাক] দেখায়, 
গোলাপ ফুল সুগন্ধ যুক্ত দেখাঁয়। ম্পর্শনের এবং আস্বাদের দ্বার] আমরা tatafa 
আমটা পাকা কিনা প্রত্যক্ষ করতে পারি, Bieta সাহায্যও প্রত্যক্ষ করতে পারি। 
কিন্তু যখন বলি আম পাকা দেখায় বা গোলাপফুল স্থগন্ধযুক্ত দেখায়, তখন উভয় 
ক্ষেত্রে আমরা সংবেদনটি চক্ষুর সাহায্যে পাচ্ছি। দুরত্ব, ঘনত্ব, আয়তন, -গতি--এই 
সব বিষয়ের প্রত্যক্ষ চোখের মৌলিক প্রত্যক্ষ নয়, অর্জিত প্রত্যক্ষ 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষ ত 


২৮। ক্কাল প্রত্যক্ষ কিভাবে zz (How do we perceive 
time 1) 
বিভিন্ন ঘটনার পূর্বাপর সম্পর্কের ভিত্তিই হচ্ছে কাল। নিয়ত ঘটনা ঘটে চলেছে, 
কোনটি আগে ঘটেছে, কোনটি পরে ঘটছে, কখনও বা ছুটি ঘটনা একত্রে ঘটছে। 
বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে পরিবর্তন ও গতি তাও diy মাহায্যেই আমর! উপলব্ধি 
করি। 
স্থায়িত্ব” (Duration) ও ‘fag (Succession)\—«% ছুই বৈশিষ্ট্যের 
সাহায্যে আমর! কাল প্রত্যক্ষ করি। যখন বলি, এক ঘণ্টা ধরে বৃষ্টি হয়েছিল, তখন 
আমর] কালের এই স্থায়িত্ব" প্রত্যক্ষ করি। যখন আমরা বলি 
১5৮ একটি ঘটনা আর একটি ঘটনার আগে বা পরে ঘটেছে__- যেমন, 
আমর] বাড়িতে আসার আগে বাম বাড়িতে এসেছিল, তখন 
আমরা কালের পারম্পর্ষ প্রত্যক্ষ করি। সেকেণ্ড, মিনিট, ঘণ্টা, দিন, বছর--এগুলির 
সাহায্যে আমরা কালের স্থায়িত্ব পরিমাপ করি এবং আগে, পরে, অতীত, বর্তমান, 
ভবিষ্যৎ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা সময়ের পারম্পর্ধ নির্দেশ করি। “স্থায়িত্ব ও 'পারম্পর্*__ 
সময়ের এই দুই বৈশিষ্ট্য আমরা একই সঙ্গে অনুভব করি।. 
কাল এক অনাদি অনন্ত প্রবাহ। অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ_:এই অনন্ত 
প্রবাহের তিনটি স্তর মাত্র। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্বং__এরই মাধ্যমে আমরা 
১০4০৭, কাল প্রত্যক্ষ করি। আমরা কেবলমাত্র বর্তমানকেই প্রত্যক্ষ 
ভবিরাং__কালের করতে পারি। সংবেদনে ‘বর্তমান’ প্রত্যক্ষ হয়। অতীত এবং 
তিনটি ত্র". ভবিস্তাংকেও আমরা প্রত্যক্ষ করতে পারি। স্বতির সাহায্যে 
অতীত এবং প্রত্যাশার সাহাযো ভবিষ্যতের প্রত্যক্ষ হয়। যথাযথ সংবেদনই 
ab a et 'বর্তমান+-এর জ্ঞান দেয়। একটি ক্ষুধার্ত শিশু AT গ্রহণ করছে, 
বর্তমান-এর জান দেয় ক্ষুধার পরিতৃপ্তি ঘটছে-_-এই সংবেদন যখন মে লাভ করে তখনই 
সে বর্তমানকে প্রত্যক্ষ করে । “আর নেই” (no more) এবং 
“এখনও আসেনি” (not yet come) যথাক্রমে অতীত এবং ভবিষ্যতের ধারণাকে : 
বোঝায়। প্রত্যাশামূলক মনোযোগের মধ্যে “এখনও আসেনি’_এই যে'ভাব সেটিই 
ভবিষ্যতের প্রত্যক্ষণের ইঙ্গিত দেয়। 
যখন আকুল আগ্রহে খাদ্যের জন্য প্রতীক্ষা করছি, তখন আমরা এই ভবিষ্যংকে 
প্রত্যক্ষ করি। আবার ‘আর নেই” এই বোধই অতীতের প্রত্যক্ষ ঘটায় । বেশ 
তৃপ্তিদায়ক একট! ভোজ খাবার পর বুঝতে পারি যে ভোজ খাঁওয়াটি অতীত ঘটনায় 


23 শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 
পরিণত হয়েছে । যখন আমাদের ইচ্ছা বিলম্বিত হয় বা বাধাপ্রাঞ্চ হয়, তখন 


‘এখনও আসেনি'__এই ভাবটি তীব্রভাবে অনুভূত gmi আবার ইচ্ছা যখন : 


আকস্মিকভাবে ব্যাহত হয় এবং তাঁর ফলে মন নিরাশায় পূর্ণ হয়ে যায়, তখন "আর 
নেই"__এই বোধটি তীব্রভাবে অনুভূত হয়। স্মৃতি এবং কল্পনার সাহাষ্যেই যথাক্রমে 

অতীত এবং ভবিষ্যৎকে স্থম্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। 
বর্তমান হল অতীত ও ভবিষ্যতের যোগস্থত্র | বর্তমানকে কেন্দ্র করেই আমরা 
কালের অপর দুই স্তর, ভবিষ্যৎ ও অতীতের কথা ভাবতে পারি। কিন্তু আমরা 
সি যাঁকে বর্তমান বলি তা কোন মময়-বিন্দু নয়। ক্ষুরের ধারের 
papayat মতো এই ‘বর্তমান’ কালকে ছুটি নির্দিষ্ট অংশে-__অর্থাৎ অতীত 
এবং ভবিষ্যতে বিভক্ত করছে atl: আমরা যাঁকে “বর্তমান' 


বলে প্রত্যক্ষ করি তার মধ্যেও অতীতেরও কিছু অংশ এবং ভবিষ্যতের কিছু অংশ 


মিশে আঁছে। “বর্তমান? এই শব্দটি উচ্চারণ করবার সময়, যখন ‘ৰ’ উচ্চারণ করছি, 
তখন অন্ঠান্য অক্ষর গুলো ভবিষ্যতের গর্ভে রয়েছে । আর যখন শেষ অক্ষর ‘ন’ 
উচ্চারণ করছি তখন আগের তিনটি অক্ষরই অতীতের মধ্যে মিলিয়ে গেছে; কাজেই 
“বিশুদ্ধ বৰ্তমান’ (Real present) বলে কিছু নেই । আমরা যাঁকে সাধারণ কথায় 
‘বর্তমান’ বলি ৰা “বর্তমান? বলে প্রত্যক্ষ করি, তাহল উইলিরম 
“জেমগের (William James) ভাষায় “অলীক বর্তমান? 
(Specious present) | নে কারণেই জেমস বলেছেন, “যাকে আমরা বর্তমান বলে 
প্রত্যক্ষ করি তা ক্ষুরের ধারের মতো নয়, বরং এ হল ঘোড়ার পিঠে বসার জিনের 
মতো, যার সামনে পিছনে নিজের কিছু বিস্তার আছে যেখান থেকে যথাসময়ে সামনে 
a পিছনের দিকে আমরা তাকাতে পারি 7 
বাহ্বন্থর প্রত্যক্ষ ইন্জরিয়নির্ভরঃ কিন্তু কালকে প্রত্যক্ষ করার জন্য কোন ইন্দ্রিয় 
নেই। কিন্তু গেস্টাপ্টবাদীরা মনে করেন যে, মস্তিষ্ক সোজাস্থজি ‘কাল nea’ প্রত্যক্ষ 
করতে পারে. এবং এ ক্ষমতা! হল মস্তিষ্কের একট! মৌলিক ক্ষমতা | 


২৯। অনহএ্রত্যন্ষ (Apperception) 2 


একটি অপরিচিত বস্তু বা ঘটনাকে যখন পরিচিত বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত করে 
প্রত্যক্ষ করি, তখন তাকে বলা হয় সংপ্রত্যক্ষ। সংপ্রত্যক্ষ হল মনের মধ্যে WAG 


অনীক বর্তমান 


1. ‘In short, the practically cognised present is no. knife-edge but a saddle 
back, with a breadth of its own, and from which we look in itwo directions in 
in time.’—James : Principles of Psychology. V. 1. 1, Page 606. 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষ ee 


অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত করে বর্তমান অভিজ্ঞতাকে প্রত্যক্ষ করা। সাধারণ 
প্রতাক্ষের ক্ষেত্রেও অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমান “অভিজ্ঞতার সংযোগ থাকে, 
তবে এই সংযোগ ঘটে WSIS Sez, আমাদের অজ্ঞাতসারে। কিন্তু সংপ্রতাক্ষের 
piece seve ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে aga অভিজ্ঞতার সংযোগ 
ছতীত অভিজ্ঞতার . জ্ঞাতসারেই ঘটে থাকে | কেননা, এক্ষেত্রে জ্ঞাতসারেই নতুন 
সঙ্গে যুক্ত করে বর্তমান. কোন ঘটনাকে অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়। 
প্রতাক্ষ করাই একটি নতুন অপরিচিত, ware দেখে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
PET বলা হল. যে, জন্তটি বিড়াপ-জাতীয়, তবে বিড়ালের থেকে 
আকারে বড়, বন্য, হিংস্র এবং অন্য জন্ত শিকার করে। এক্ষেত্রে মনে পূর্ব থেকে 
বিড়ালের যে অভিজ্ঞতা আছে, দেই অভিজ্ঞতার সাহায্যে বতমান অপরিচিত বস্তুটিকে 
ব্যাখ্যা করা 2 | 

প্রতাক্ষের ক্ষেত্রে সংবেদনই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সংপ্রতাক্ষের ক্ষেত্রে মনের মধ্যে 
সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে সংবেদনকে 

ব্যাখ্যা করেই পরিবেশের নতুন বস্তু বা ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ 

SEE ও সংগ্তাক্ষ করা যায়। RATT ক্ষেত্রে অতীত ধারণার সাহায্যে নতুন 
ধারণার ব্যাখ্যা দেওয়া ZT l 

জার্মান দার্শনিক zta (Herbart) শিক্ষার অন্যতম পদ্ধতি হিলেবে 
সংপ্রতাক্ষের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। শিশুদের এমনভাবে শিক্ষা 

দিতে হবে যাতে তারা পুরাতন ধারণার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে 

24 নতুন নতুন ধারণাগ্ুলোকে বোঝার চেষ্টা করে। পাঠ্যবিষয়ের 

অর্থ উপলব্ধি ন! করে, তারা যেন কেবলমাত্র সেগুলো Se না 
করে। বস্তুতঃ, জ্ঞান অর্জনের পদ্ধতিই হল অতীত অভিজ্ঞতায় পাওয়া ধারণার সঙ্গে 
বর্তমান ধারণাকে যুক্ত করা, জ্ঞানকে স্থপংবদ্ধ করে তোল!। অতীত অভিজ্ঞতার 
সঙ্গে সংযুক্ত করতে না পারলে ধাঁরণাগুলো জ্ঞানের বিচ্ছিন্ন উপাদীনরূপে বিরাজ 
করে, যেগুলি আসলে কোন কাজে আমে না। কাজেই কোন শিক্ষকের উচিত নয় 
সম্পূর্ণ নতুন নতুন ধারণা দিয়ে শিশুর মনের বৌঝাকে ভাঁরি করে তোলা, কারণ সে- 
সব ধারণাকে শিশু অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে বাখা! করতে পারে না বলে 
শিক্ষণকার্য অসম্পূর্ণ থেকে যায়। 

ool færa শিক্ষণ বা ইল্ড্রিয়ানুপ্ণীলন্ন (Sensory 
Training) ¢ 

শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে ইন্দিয়গুলোকে শিক্ষণের সাহায্যে উপযুক্ত করে তোলার 
প্রয়োজনীয়তা একাস্তভাবে অনুভূত হয় । আমাদের সব অভিজ্ঞতার মূল ভিত্তি 


৯৬ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


হল আমাদের ইন্দরিয়। শিশুর সব ইন্দ্িয়ের বিকাশ সমানভাবে ঘটে না, বিভিন্ন 
ইন্দ্রিয় ধীরে ধীরে বিকশিত হতে থাকে | শিশুর স্পশেক্দরিয় 
কি (Tactual sense) সর্বপ্রথমে বিকাশ লাভ করে। সে তার 
বিকাশ লাভ করে S ও পায়ের সাহায্যে বিভিন্ন qe স্পর্শ করতে চাঁয় | যদি 
i আমরা কৌন শিশুকে কোলে নিই, সে বার বার জামাদের 
মুখ, নাক ও কান স্পর্শ করে। দে স্পর্শনের সাহায্যে প্রথমতঃ তার মাকে চিনতে 
শেখে । স্পর্শেন্দ্িয়ের পর চক্ষু-ইন্দরিয়ের (Visual sense) বিকাশ ঘটে । তিন চার 
মাশের শিশু আলোকের দিকে আকর্ষণ বোধ করে। সে আলোকের দিকে 
তাকায়, আলো! নিভিয়ে দিলে অনেক সময় শিশুরা কাদতে থাকে, আবার আলো 
জালালে চুপ করে যাঁয়। চক্ষু ইন্দ্রিয় ক্ৰমশঃ বিকাশ লাভ করে। শিশু দুরের জিনিস 
প্রত্যক্ষ করতে শেখে এবং দূর থেকে মাকে দেখে | এইভাবে শিশুর ইন্দরিয়গুলো 
“ধীরে ধীরে ও কুপঙ্গতভাবে বিকাশ লাভ করতে থাকে | শিশুর ইন্দ্রিয়ের শিক্ষণের 
বা ইন্দরিয়ানুশীলনের ব্যাপারে এই বিকাশের কথা স্মরণে রাখা উচিত। 
অবশ্য ইন্দিরের শিক্ষণের পূর্বে শিশুর ইন্দ্রিয় গুলো! whe ও সুস্থ কিনা পরীক্ষা 
করে দেখ প্রয়োজন | ঘদ্দি কৌন শিশুর দৃষ্টিগত বা শ্রবণগত কোন ক্রুটির কথা 
জানা যায, তাহলে শিক্ষকের উচিত হবে এই ত্রুটির কথা পিতামাতার গোচরে আনা, 
যাতে শিশুর এই ক্রটি দূর করে তাকে সুস্থ করে তোলা যেতে পারে। অনেক 
সময় শিক্ষকেরা অজ্ঞতাবশতঃ এই দিকে যথোপযুক্ত মনোযোগ দেবার প্রয়োজন 
অনুভব করেন all যে সব ছাত্রদের দৃষ্টিগত এবং শ্রবণগত দোষ বা ত্রুটি 
রয়েছে, শিক্ষকদের উচিত তাঁদের শ্রেণীকক্ষের সামনের সারিতে আমন গ্রহণ করতে 
বল৷। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকা উচিত, 
যাতে চিকিৎসক ছাত্রের সব ইন্দিয়গুলে! পরীক্ষা করে তাঁদের 
উপযুক্ত চিকিৎসার 
নাহায্য শিশুৰ geas MII ত্রুটি পিতামাতা ও শিক্ষকদের গোচরে আনতে পারেন। 
ও ্রবণগত ত্রুটি দুর দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির ক্রটি ছাত্রদের মধ্যে প্রায়ই দেখা যায়; এবং 
কর! প্রয়োজন 
ঠিক সময়ে এই ত্রুটি ধরা পড়লে উপযুক্ত চিকিৎদার সাহায্যে 
ছাত্রকে Bz করে তোল! যেতে পারে | মানসিক ata এবং মানসিক কুশসতা 
শারীরিক সুস্থতা ও কুশলতার উপর একান্তভাবেই নির্ভর | 
যেহেতু আমাদের জ্ঞানের একটা বিরাট অংশের ভিত্তি হল ইন্দিয় প্রত্যক্ষণ, 
সেহেতু ইন্দিয়ের শিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ কণা হয়েছে। .. HCA 
(Froebel) এবং মন্টেলরি (Montessori) ইন্জরিয়-শিক্ষণের (sensory training) 
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$+ উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মণ্টেসরির নাম এই ব্যাপারে বিশেষভাবে 


উল্লেখযোগা । তিনি ইন্জিয়-শিক্ষণের বিষয়টিকে একটি পদ্ধতির পর্যায়ে উন্নীত 
করেছিলেন। তিনি মনে করেন আড়াই বছর থেকে সাত বছরের শিশুদের 
প্রয়োগমূলক এবং প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য উৎসাহিত করা দরকার। মন্টেসরির 
খেলার ছলে শেখা পদ্ধতি (play-way method)-¢ মধ্যেও এই ইন্দ্রিয় শিক্ষণের. 
বিষয়টি বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে, স্বয়ংশোধনযোগ্য ‘didactic’ উপাদানের 
মাধ্যমে শিশুদের ইন্জরিয় গুলোকে শিক্ষিত করার কথা তিনি বলেছেন। দৃষ্টিগত 
প্রত্যক্ষণের যাথার্থ পরীক্ষা করার জন্য তিনি বিভিন্ন বর্ণের রেশমী কাপড়ের সাহায্যে 
বর্ণের পার্থক্য নির্ধারণ, উচ্চতা, ঘনত্ব ও ওজনের পার্থকা নির্ধারণ করার জন্য বিভিন্ন 
ধরনের কাঠের টুকরো ব্যবহারের কথা বলেছেন। এগুলিই হল didactic materials- 
এর উদ্দাহরণ। তিনি মনে করেন এর মাধ্যমে শিশু যে শুধু আনন্দই পায় তা নয়, 
শিশুর মধ্যে সৌন্দর্ধাহভূতির বিকাশ ঘটে এবং তার ইন্জরিয়প্রতাক্ষণ TE হয়। অবশ্য 
একথা ভুললে চলবে না যে, আসলে যাকে শিক্ষিত করে তোলা হয় তা হল শিশুর 
প্রত্যক্ষ করার, পৃথক করার ও সংবেদন ব্যাখ্যার ক্ষমতাকে | শৈশবে এ জাতীয় 
শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ এই জাতীয় ইন্জরিয়-শিক্ষণই শিক্ষার পরবর্তী 
কালের বুদ্ধিগত বিকাশের পথ প্রশস্ত করে দেয় । তবে কোন কোন শিক্ষা-মনো- 
বিজ্ঞানীর মতে কেবলমাত্র ইন্দিয়-পৃথকীকরণ যদি কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্বদাধনের 
সঙ্গে যুক্ত না হয় তাহলে ত! ফলপ্রস্থ হতে পারে না। 

মণ্টেসরির এই ইন্দ্রিয়-শিক্ষণের বিষয়টিকে অনেকে গ্রহণ করতে নারাজ হলেও, 
এই পদ্ধতির উপকারিতা অস্বীকার করা চলে-না। ইন্জিয়ের শিক্ষণ বা ইন্দরিয়ানুশীলন 


জ্ঞানকে গভীর করে এবং বস্তুর সম্পর্কে যথার্থ ও সুসংহত জ্ঞান দান করে। পর্যবেক্ষণ 


যত স্নিদি হয় চিন্তাও তত qafi হয়। ইন্জরিয়ের শিক্ষণের মাধ্যমেই Seq 
অভিজ্ঞতাকে ব্যাপকতর করে তোলা যেতেম্পারে। শহরের ছেলেরা গাছ-পালা, 
নদী, পাখী সম্পর্কে অনেক রকম অজ্ঞত! প্রকাশ করে এবং এ সম্পর্কে পাঠ্যব্ষিয়গুলো 
ঠিক পরিফারভাবে বুঝে উঠতে পারে না। বাস্তব ইন্জিয়-অভিজ্ঞতা ছাড়া শুধুমাত্র 
বই পড়ে জ্ঞান যথার্থ হয় না। সে কারণে শিক্ষক ও পিতামাতার উচিত শিশুদের 
শিক্ষামূলক ভ্রমণে উৎসাহিত করা এবং বাস্তব জগতের বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে ইন্দরিয়ের 
মাধ্যমে তাদের পরিচিত করে তোলা ও সেই সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনে সহায়তা কর1। 
S>! পর্ববে ক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের শিক্ষণ বা অনুশালন 
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| ইন্দিয়ের শিক্ষণ অর্থহীন হয়ে পড়ে যদি তা কোন উদ্দেশ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ন! হয়। 
পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য নিয়েই ইন্দিয়প্তলোকে শিক্ষিত করা দরকার | মনোবিজ্ঞানী 
শালি (Sully) বলেন, পর্যবেক্ষণ হল স্থনিয়স্বিত প্রত্যক্ষণ। 
পর্যবেক্ষণ হল নিবিড়ভাবে কোন বস্তুর দিকে তাকান, তাঁর 
বিভিন্ন অংশ বা বিশদ বিবরণের প্রতি মনোযোগী হওয়া ৷. পর্যবেক্ষণ হল উদ্দেশ্যমূলক 
প্রত্যক্ষ, উদ্দেশ্তহীনভাবে কোন কিছুর দিকে তাকান নয়। পথে বেরোলে আমরা 


পর্যবেক্ষণের প্রকৃতি 


$ 


P 


অনেক কিছুর দিকে তাঁকাই, অনেক শব্দই কানে শুনি। এ পর্যবেক্ষণ নয়, প্রত্যক্ষণ . 


মান্র। যখন কোন বিশেষ নামের দোকান থেকে কোন কিছু কেনার উদ্দেশ্যে 
আমরা একের পর এক দৌকানগুলো প্রত্যক্ষ করতে থাকি, তখন তা হল পর্যবেক্ষণের 
উদ্াহরণ। কেননা, এঙ্গেত্রে প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্তমূলক, একট! পরিকল্পনাকে অনুসরণ 
‘করে এই প্রত্যক্ষ অগ্রপর হয় এবং এই প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বৌদ্ধিক পারম্পর্য লক্ষ্য করা 
যায়। পর্যবেক্ষণ Pets এবং পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে ধারণা প্রয়োগ করা হয়। 


পর্যবেক্ষণ করার সময় বিশদ বিবরণ লক্ষ্য না করে, উল্লেখযোগ্য দিকগুলোর উপর 


মনোযোগ নিবিষ্ট করা হয়। মনোযোগ, নির্বাচন, বিশ্লেষণ ও IRIA প্রত্যক্ষের 
ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকে। 
শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের অমুশীলনের মুল্য ও প্রয়োজনীয়তা সমধিক | 
পর্যবেক্ষণের ফলে মনোযোগের এঁচ্ছিক নিয়ন্ত্রণ ঘটে এবং বস্তুর বৈশিষ্ট্য এবং মম্পর্ক 
সন্ধে বিশদ জ্ঞান অর্জন সম্ভব হয়। যুক্তির পর্যালোচনার 
পন, সামর্থ্যের ভিত্তি হল পর্যবেক্ষণ, পর্যবেক্ষণের জন্য ইন্জিয়ের যাথার্থ ই 
মুল্য ও প্রয়োজনীয়তা পর্যাপ্ত নয়। কোন একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে, অবশ্য অন্যান্ত 
অবস্থা যদি অপরিবতিত থাকে, পর্যবেক্ষণের কুশলতা! নির্ভর করে 
তিনটি বিষয়ের উপর, যে পরিস্থিতিকে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে তাঁর সঙ্গে পরিচিতি, 
পর্ববেক্ষিতপরিবেশ সম্পর্কেজান এবং পরিস্থিতিতে আগ্রহ ও সতর্কতামূলক মনোযোগ | 
শিশুদের পর্যবেক্ষণ শক্তিকে উন্নত করার জন্য তাদের বিভিন্ন ধরনের বস্তু 
পর্যবেক্ষণ করার জন্য উৎসাহ দিতে হবে। পিতামাতা ও 
০৭18 শিক্ষকদের এ ব্যাপারে সব রকম সহায়তা দিতে হবে। শিশুর 
পদ্ধতি জ্ঞান সীমিত কাজেই শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণের সাহায্যে তারা বস্তুর 
l সকল দিকের সঙ্গে পরিচিত হতে সমর্থ হয় না। 
শিশুদের একই পরিবেশ বা পরিস্থিতির সঙ্গে প্রায়ই পরিচিত করান উচিত যাতে 
তার! বিষয়বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও সম্পর্ক সহজে এবং ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণ করতে 
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পারে। দ্বিতীয়তঃ, গভীর জ্ঞান পর্যবেক্ষণের সহায়ক | যিনি ঘড়ি মেরামত করেন 
তিনি আমার ঘড়িটি খারাপ হয়ে গেলে তার দোষক্রটি সহজেই নির্ণয় করতে পারেন, 
যা আমি পারি না। এ ব্যাপারে তার গভীর জ্ঞান পর্যবেক্ষণের সহায়ক হয়। 
তৃতীয়ত, আগ্রহ ও মনোযোগ পর্যবেক্ষণের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় । যাতে 
আমাদের আগ্রহ.নেই, তা আমরা পর্যবেক্ষণ করি না । | 

শিশুদের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের মধ্যে গভীর জ্ঞানের একান্ত অভাব। শিশুর! 
অহসদ্ধিত্হ হয়। সব ব্যাপারেই তাদের গভীর কোঁতুহল। তাদের কৌতুহল 
মেটাবার জন্য তারা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে পিতামাতা ও শিক্ষকদের বিব্রত করে। 
এর ফলে অনেক পিতামাতা ও শিক্ষক মনে করেন যে তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি খুবই 
তীক্ষ। আসলে তা নয়, যদি তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তিকে উন্নত করা যায় তাহলে তারা 
আরও বেশী কৌতুহলী হবে এবং নিজেদের কৌতুহল নিজেরাই মেটাতে সমর্থ হবে। 

৪শিশুদের পর্যবেক্ষণ শক্তিকে উন্নত করতে হলে যথেষ্ট সতর্কতা ও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে 

পর্যবেক্ষণের বিষয়বন্ত তুর কাছে উপস্থাপিত করতে হবে, প্রথমতঃ, কেন শিশুকে 
পর্ধবেক্ষণ করতে হবে তাঁর উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বলতে হবে। 
দ্বিতীয়তঃ, 'পর্যবেক্ষণ যেহেতু নির্বাচনমূলক, শিশুদের কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য 
বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ করতে এবং খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের বিশদ বর্ণনা দিতে বলতে 
হবে। এই বিশ বর্ণনার দিকে প্রত্যক্ষতাবে শিশুর দৃষ্টি আকর্ষণ না করে, কার্ধকর, 
প্রশ্ন ও সক্কেতের সাহায্যে তার মনোযোগ ও আগ্রহকে সেদিকে wigs করতে 
হুবে। তৃতীয়তঃ, বিষয়বস্তু পবেক্ষণের পর সে সম্পর্কে আলোচনা এবং পড়াশোনার 
উপর গুরুত্ব দিতে হবে, প্রয়োজনমত আম্ণিবঙ্গিক পুস্তকাঁদির সহায়তা গ্রহণ করে 
সিদ্ধান্ত গুলোতে প্রমাণিত করতে হুবে। ' 

পর্যবেক্ষণের শিক্ষণের বা অন্তুশীলনের্‌ পক্ষে যা বিশেষভাবে সহায়ক তা হল বিদ্যালয় - 
থেকে প্রমোদ ভ্রমণের ব্যবস্থা, যাদুঘর পর্যটন, চলচ্চিত্র প্রদর্শন, অঙ্কন, চিত্রকলা 
প্রভৃতি | এসব ক্ষেত্রে শিশুর নিজের পক্ষে সব কিছু পর্যবেক্ষণ করার স্থযোগ হয় | তবে 
কোন বিশেষ পরিকল্পনার সঙ্গে এদের যুক্ত করাই যুক্তিযুক্ত। ডালটন পরিকল্পনা 
(Dalton Plan) এবং প্রকল্প পদ্ধতির (Project method) ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণের 
বিকাশ সাধনের উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ' 

প্রকল্প পদ্ধতির মধ্যে কাজ করার মাধ্যমে শেখা (Learning by doing)— 
কৌশলের যে রূপাক্পণ ঘটেছে, সেই পদ্ধতিতে শিশুকে তার পর্যবেক্ষণশক্তির উন্নতির 
জন্য দায়ী করা হয়। পর্যবেক্ষণ করার পর শিশুকে তার ঈপ্সিত কাজ সম্পাদন 


dee শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


করতে হয়। প্রকল্প পদ্ধতিতে ste করার মাঁধামে শেখার (learning by doing) 


wa 


যেনীতি অনুসরণ করা হয়, সেটি পর্যবেক্ষণ শক্তিকে উন্নত করার যে পদ্ধতি তারই 


প্রকার ভেদ মাত্র । শিক্ষণ সম্পর্কে ওয়ার্ধা পরিকল্পনার ভিত্তি এই সক্রিয়তাঁর মাধ্যমে 
শেখার নীতির উপর প্রতিঠিত। যদি পর্যবেক্ষণের সঙ্গে গতির সংযোগ ঘটে, অর্থাৎ 
শিশু যখন পর্যবেক্ষণ করে তখন যদি শিশু সঙ্গে সঙ্গে কাজ করতে থাকে তাহলে জ্ঞান 
গভীর ও প্রয়োগমূলক হয়ে ওঠে। i 

o| wa ASCA ভ্রমবিকাঁস্ণ + (Perceptual 
Deyelopment in Children) : 


অভিজ্ঞতাকে ভিত্তি করেই মানুষের প্রত্যক্ষ | বাক্তি ভেদে যেহেতু অভিজ্ঞতা — 


পৃথক হয়, ব্যক্তির গ্রত্যক্ষও পৃথক হয়। দুজন ব্যক্তি একই ইন্দরিয়ের অধিকারী 
এবং উভয়ের Beat ক্রটিমুক্ত তবু উভয়ের প্রত্যক্ষ সমান হয় না। তারা বস্তুর 
বিভিন্ন দিকের প্রতি মনোযোগী হয়, নিজেদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তার ব্যাখ্যা 
দেয় এবং ফলতঃ বিভিন্ন away করে। শিশুর seka 

"সপ প্রত্যক্ষের স্বল্প, কাজেই আমাদের প্রত্যক্ষ ও শিষ্ঠীর প্রত্যক্ষের মধ্যে পার্থক্য 
দেখা যায়। কাজেই শিশুর প্রত্যক্ষের সঙ্গে প্রাপ্ত বয়ক্ষের 

প্রত্যক্ষের পার্থক্য এবং শিশুর প্রত্যক্ষের ক্রমবিকাশের আলোচনা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ | 
নবজাত শিশুর পরিবেশের cata অভিজ্ঞতা থাকে না, সেহেতু কোন বিষয়ের 
প্রত্যক্ষও তাঁর হয় ন1। বস্তু,বস্তুর পারস্পরিক সম্পর্ক; বস্তুর গুণ প্রভৃতি AS করার 
ক্ষেত্রে তাঁর ইন্দ্রিয় তখনও উপযুক্ত হয়ে ওঠে ai) মনোবিদ্‌ জেমস (Jame5)-এর 
মতে নবঙ্গাত শিশুর চেতনা হল একধরনের 'জটপাকানে! 

সপ্ন অস্পষ্ট অব্যক্ত চেতন!’ (a big blooming, buzzing confu- 
sion’) অর্থাৎ, নবজাত শিশুর প্রত্যক্ষের পটভূমিতে চেতনা 

কোন সুস্পষ্ট যুতি ধারণ করে না। শিশু যত বড় হতে থাকে, ততই তার বিভিন্ন 
ধরনের অনুভূতির অভিজ্ঞতা হতে থাকে । অনুভুতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার 
প্রত্যক্ষও বিকশিত হতে থাকে । তার বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়ার সাহায্যে মে 
পরিবেশের বিশ্লেষণ করে, কতকগুলো! গুণকে নিবাচিত করে, মনোযোগের সহায়তায় 
তাদের অনুসংবন্ধ করে এবং নির্দিষ্ট স্থানে স্থাপন করে বস্তুর মধ্যে পারস্পরিক 
“ পার্থক্য করতে শেখে । শিশুর ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে, 
যার জন্য aia বয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুর প্রতাঙ্গের মধ্যে পার্থক্য পরিলাক্ষত হয়। 
শুরুতে তার প্রত্যক্ষ খুব উচ্চন্তরের হয় না। এই স্তরে সে yid সিদ্ধান্ত গ্রহণ 


সংবেদন ও প্রত্যক্ষ ১০১ 


করতে পারে না। আগুনের গুণাগুণ সম্পর্কে সে যথার্থ সিদ্ধান্ত করতে পারে না 
বলেই আগুন দেখলে সে ছুটে যায়। চার পাচ বছর বয়স হলে শিশু বুঝতে পারে 
CA আগুনের সাহায্যে রান্না হয়। দশ এগার বছর বয়সে সে বুঝতে পারে যে 
আগুনকে অনেক কাজে লাগান যেতে পারে। অভিজ্ঞতার অভাববশতঃ শিশু কোন 
বিষয়ে তার মনকে নিবিষ্ট করতে পারে না। অথচ মনের একাগ্রতার উপরই 
প্রতাক্ষের ভিত্তি। প্রত্যক্ষের তিন-চতুর্থাংশ হল অনুমান । অতীত অভিজ্ঞতা এবং 
মনের একাগ্রতার সাহায্যেই এই অনুমান করা হয়। প্রাপ্ত বসের সঙ্গে তুলনায় 
শিশুর মধো এই দুই ক্ষমতা খুব অল্প পরিমাণেই থাকে, যার জন্ত প্রাপ্ত বয়স্কের 
প্রত্যক্ষের মতে! তার প্রত্যক্ষ যথাযথ হয় ay | 

প্রাপ্ত বয়ক্কের প্রত্যক্ষের তুলনায় শিশুর প্রত্যক্ষ কম বিশ্লেষণমূলক (analytical) 
এবং অনেক বেশী অনির্দিষ্ট হয়। ছোট শিশু দড়ি বা ফিতে, কলম বা পেন্সিলের 
মধ্যে পার্থকা করতে পাঁরে না। বস্তুর পারস্পরিক পার্থক্য নির্ধারণ করতে অসমর্থ 
বলেই সে সবকিছুই তার মুখে পুরে দেয়। 

পরণের পোশাক, বাসনপন্ভর বা পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তি সম্পর্কে তার প্রতাক্ষ 
সুম্পষ্ট ও স্থনির্দিষ্ট হয় না । ছোট শিশুর অস্কনকার্ধ দেখলেই বোঝা যায় যে বস্তুর 
বিশদ প্রতাক্ষ তাদের ক্ষেত্রে হয় না। বিনে (Binet)-93 অভীক্ষায় দেখ! গেছে যে, 
কোন মানুষের আঁকা ছবি থেকে নাক, চোখ, কান, এগুলো বাদ পড়লেও তারা 
সহজে সেগুলো ধরতে পারে না। এর কারণ তাদের অভিজ্ঞতা সীমিত, মনোযোগ 
অস্থির, বিষয়বস্তুর বাখ্য| করার ক্ষমতা অনুন্নত এবং তাদের প্রত্যক্ষে বিশদ বিবরণ, 
যাথার্থ, স্থনিদিষ্টতা ও যৌক্তিক সংহতির অভাব। 

দ্বিতীয়তঃ প্রাপ্বযসধেরপ্রতাক্ষের তুলনায় শিশুর প্রত্যক্ষের জন্য অনেক শক্তিশালী 
উদ্দীপকের (Stimulus) প্রয়োজন। যে বস্তু খুব উজ্জল নয়, বা যে শব্দ খুব 
জোরালো নয় সেগুলো শিশুর নজরে পড়ে না। অনেক সময় বস্তুকে খুব জোরালো! 
আলোকে শিশুর কাছে উপস্থাপিত করতে হয় এবং তাঁও বারবার করতে হয় যাতে 
শিশু প্রত্যক্ষ করতে পারে। তৃতীয়ত:, শিশুর প্রত্যক্ষ তার স্বৃতি ও কল্পনার সঙ্গে 
মিশে যায় যার জন্য তার প্রত্যক্ষ বস্তুর যথাযথ স্বরূপের প্রত্যক্ষ হয় না। সে কারণে 
শিশুর গ্রতাক্ষ ব্যবহারিক উপযোগিতাপাধনে কম সমর্থ । প্রাপ্তবয়স্ক বাতি যথাযথ- 
ভাবে প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং সেই প্রতাক্ষ ব্যবহারিক উদ্দেশ্যিদ্ধির পক্ষে উপযোগী 
হয়। শিশুর প্রত্যক্ষ যেহেতু উদ্দেশ্যসিদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না এবং যেহেতু তার 
লক্ষ্য ও লক্ষাসাধনের উপায় সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞানের অভাব, সেহেতু তার প্রত্যক্ষ 


১০২ শিক্ষণ প্রমঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


RerEs ; যা শিশুর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে, যা তার নজরে আমে, তাই সে প্রত্যক্ষ 
করে। 


Questions 


1. What is Sensation? What are the characteristics of Sensation ? 
2. State and explain the attributes of Sensation distinguishing them from one 
another, y r 
3. Mention the different classifications of sensations. Distinguish between 
Organic and Muscular sensations. 
4. ~ What is the meaning and value of sense training ? How far is sense training 
a valid educational objective ? 
5. What is perception? 
6. What is the relation between Sensation and Percertion ? 
7. Explain the nature of the perceptual process. Give an example. Is illusion j 
an error of perceptidn ? 
8. ‘A pure sensation is psychological myth’.— Discuss. 
9. Give a short account of the G: stalt theory of perception. Distinguish in 
this connection between Figure and Ground. 
10. What is Illusion? What are the causes of Ilusion ? 
11. How space can be perceived by touch unaided by vision? Or, How do 
blind persons perceive space ? e 
12. How cən space, in general be perceived ? 
13. Explain visual perception of space. 
114. Explain how we perceive distance visually. 
15. Discuss the Berkeleyan theory of perception of distance. 
16. How do we perceive, magnitude, figure and solidity of an object ? 
17. How do we perceive movement ? What is apparent moyement ? 
18. How do we perceive time? 
19. Write notes on: (1) Acquired Perception, (2) Apperception, 
20. What is the value of Observation training ? 
21. Explain the process of perceptual development in children. 
22. Distinguish between sensation and perception, Compare the perceptions 
of children with those of adulis. 
23. Distinguish between perception and observation, How can observation 
be made more effective ? 
24. Discuss the methods and aids for improving observation. 
25. ‘Welearn by doing’. Examine the statement carefully. 


sit 


নবম অধ্যায় 


স্মৃতি 
(Memory) 


আমাদের জীবনের" চলার পথে এমন অনেক জিনিস আমরা দেখি বা এমন 
অনেক ঘটনার আবর্তে পড়ি যেগুলো আমাদের মনে রেখাপাত করে অর্থাৎ ছাপ 
রেখে যায়। প্রয়ৌক্রনমত সেগুলোকে আমরা মনে সংরক্ষিত করি তারপর তার 
পুনরুদ্রেক ঘটিয়ে বহুর ভেতর থেকে আসল জিনিমটিকে চিনে নিই। আমর] 
আমাদের চেতনার আলোতেই অনেক প্রয়োজনীয় বা অপ্রয়োজনীয় বস্ধকে যাঁচাই 
করে দিতে পারি।: তাই জীবনে মনে রাখা আর ভুলে যাওয়াকে আমরা. এত 
বেশি করে মূল্য দিই । যে ক্ষমতার সাহাযো আমর! মনে বাঁধি আর যার অভাবে 
আমর! ভুলে যাই তাকে বলি af (Memory) | মনোঁবিজ্ঞানের অভাবনীয় 
উন্নতির ফলে সাম্প্রতিক এই ক্ষমতা অথাৎ মানসিক শক্তিটিকে নিয়ে নানা 
পরীক্ষা নিরীক্ষা চলছে। কিন্ত স্প্রাচীনকাল থেকে আমর! স্থৃতি সম্বন্ধে অনেক 
কিছু শুনে এসেছি। তাই এর প্রাচীন মতবাদ বা ধারণা, ও আধুনিক মংব্যাখ]ান 
আলোচনার স্থযোগ আছে। / 
si স্মৃতি সম্পর্কে প্ৰাচীন Boats (019 view of 
Memory) è ১ j 

অন্য অনেক জিনিসের মত স্মৃতি সম্বন্ধে ধারণারও একটা বিবর্তন আছে। এর 
সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে, এর স্বরূপ সম্পর্কে প্রত্যয়িত ধাঁরণা face গিয়ে. মনো” 
বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন -ভিন্ন মত পোষণ করেছেন | সবচেয়ে প্রাচীনপন্থী মনো- 
বিজ্ঞানীর Tacs একটি মৌলিক মানপিক শক্তি (original mental power of’ 
faculty) বলে বর্ণনা করেছেন। তার! মনকে কল্পনা, স্মৃতি, চিন্তন ও বিচারকরণ 
ইত্যাদি কতকগুলো শক্তির সমষ্টি বলে মনে করেছেন | তাদের মতে এগুলোর উপযুক্ত 
অনুশীলনের মাধামে মনকে পুষ্ট করা যায় আর অনুশীলনের অভাবে এগুলো দুল, 
হয়) পক্ষান্তরে মনই দুর্বল হয়ে পড়ে।: এদের বলা হত চেষ্টিতবাদী মনোবিজ্ঞানী 
(Faculty Psychologists) ; এর! মনকে বাযুরোধী প্রকোট্ঠে (airtight compart- | 
ment) বিভক্ত বলে মনে করতেন। প্রতিটি শক্তিকে অন্যটি থেকে নিরপেক্ষ ও 
সুনির্দিষ্ট বলে ধরে নিতেন। স্থৃতিকেও তীর! এজাতীয় মানসিক বৃত্তি বলে বর্ণনা 
করেছেন। তাই তাঁর উন্নতির জন্য কবিতা মুখস্থ ও আবৃত্তির উপর জোর 


১০৪ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


দিয়েছিলেন। ব্যাপক গবেষণার ফলে এ মতবাদ বর্তমানে বাতিল বলে গণ্য করা 
হয়েছে। অবশ্য বর্তমানে একদল মনোবিজ্ঞানী মনের উৎপাদক বিশ্লেষণের 
(Factor Analysis) উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকেন। tee ta 
প্রবর্তিত মনের সাতটি মৌলিক শক্তির! কল্পনায় হয়ত চেষ্টিতবাদীদের সঙ্গে কিছুটা 
সাদৃশ্য দেখা যেতে পারে তথাপি এগুলোর ভিত্তি হল পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণ সিদ্ধ! 
প্রাচীন শক্তিগুলৌর কর্মপরিধি ছিল সীমাবদ্ধ ও স্থনির্দি্ট ; কিন্তু আধুনিক aie 
গুলোর কর্মপরিধি অনেক ব্যাপক এবং আমাদের মানসিক প্রক্রিয়ার পেছনে কাম 
করে। সহপরিবর্তন (correlation) নির্ণয়ের জটিল গাণিতিক পদ্ধতির সাহায্যে 
এদের বিশ্লেষণ ও অস্তিত্ব নির্ণয় কর] হয়েছে। 
21 wifes sighs Feats (Modern concept of 
Memory) 3 “af” কথাটি প্রকৃতপক্ষে বিশেষ্যপদ নয়, এটি মনোযোগের মতো 
একটি ক্রিয়াপদ। এর মধ্যে একটি মানসিক ক্রিয়া রয়েছে। মনোবিজ্ঞানী 
উডওয়ার্থ (Woodworth) স্মরণ sata কাঁজটিকে চারটি পৃথক পৃথক কাজের 
ধারাবাহিকতার সমষ্টি হিসেবে বর্ণনা করেছেন । যেমন__ 
(ক) শিখন বা লিপিবদ্ধকরণ (Registration), (4) ধারণ বা সংরক্ষণ 
(Retention), (গ) পুনকদ্রেক (Recall) এবং (ঘ) গ্রত্যভিজ্ঞা (Recognition). 
(ক) শিখন £ এটি স্থৃতির প্রারম্ভিক পর্ায়। আমাদের ইন্জিয়ের সাহায্য 
নিয়ে যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করি তাঁর একটা প্রতিচ্ছবি (Image) আমরা 
মনের tists লিপিবদ্ধ করে বাঁথি। এ পর্যায়ের আগেই আসে শিখন। যা শেখা 
হয়নি তাঁকে লিপিবন্ধ করার প্রশ্নই উঠে all প্রত্যক্ষিত বন্তগুলির প্রত্যেকটি 
ছাপ মস্তিষ্কে থেকে যায়, এগুলিকে বলা হয় ন্মৃতিছাপ 
(Memory trace)! উপযুক্ত উদ্দীপকের সহায়ত! পেলে 
সেগুলো আবার জীবস্ত হয়ে Ges | 
(খ) ধারণ বা সংরক্ষণ £ এটি স্থৃতির দ্বিতীয় afta! শ্বতিছাপগুলোকে 
মনের মধ্যে ধরে বা সংরক্ষিত করে রাখতে eal শিক্ষালন্ধ al- অভিজ্ঞতালবধ 
বস্তুটি আমাদের মনের চেতন স্তর থেকে অবচেতন স্তরে গিয়ে সংরক্ষিত হয়। 


স্মৃতিছাপ 


1: V=Verbal Comprehension S=Space 
N=Number Facility W = Word Fluency 
M= Memory R = Inductive Reasoning 


P= Perceptual Ability 


` 


= 


OH 


ais ‘a "See 


মস্তিষ্কের কোষে এ বস্তটির কোন-না-কোন বিশেষ প্রতীক (symbol) হিসেবে ধৃত 
(Retained) হয়। প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানী মুলার (Muller) 
sd sd স্বতির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তীর স্বতিছাপ ces উপস্থাপনা করেছেন। 
এ তত্বে তার মূল বক্তব্য হল আমাদের মন্তিদ্ধের কোষে অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তগুলো 
ছাঁপরূপে সংরক্ষিত হয়। এ ছাপগুলোকে ক্যামেরার ফিল্মে বা প্লেটে তোলা ছবির 
সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অনেক সময় যেমন আমরা বিভিন্ন আয়তন বিশিষ্ট 
(Dimensional) ছবিও দেখতে পাই ; তেমনি আমাদের মস্তি ও সবরকম অভিজ্ঞতার 
ছাপ ধরে রাখতে পারে । যে কোন জটিল বিষয় হোক না কেন তা আমরা ধারণ 
করতে পারি; অবশ্য ধুতিক্ষমতার পার্থকা থাকতে পারে। প্রয়োজনমত আমরা! 
এগুলোকে জাগিয়ে তুলি বা ম্মরণ করি। qea উপর নানা আধুনিক পরীক্ষণ 
মূলারের এই তত্বটিকে সমর্থন করে না। আধুনিক সংব্যাখ্যানে বল! হয়েছে যে, 
, মস্তিষ্কে যা সংরক্ষিত হয় তা কোন বিশেষ নির্দিষ্ট সত্তাসম্পন্ন পৃথক বস্তু বলে মেনে 
নেওয়া যায় না। মস্তিকে প্রকৃতপক্ষে যা সংরক্ষিত হয় তা হল বিশেষ একটি মস্তি 
সংগঠন (brain structure) | হোঁয়াগল্যাঙ (Hoagland) 
এটিকে তারযন্ত্রের বাতা গ্রহণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন, 
এর ফলে মস্তিষ্ক সংগঠন বা তাঁর পরিবর্তনের প্রকৃতি পারমাণবিক হয়ে দাড়ায়, 
কারণ একটা তারের মধ্যে যখন কোন সংবাদ লংরক্ষিত হয় তখন এ তারের পরমাণু 
গুলোর মধ্যে বিশেষ এক সংগঠনমূলক পরিবর্তন সাধিত হয়। 
অপরপক্ষে অভিজ্ঞতা সংরক্ষণের মনন্ত।ত্বিক মতরাদ আলোচনায়. দেখা যায় যে, 
অতীত অভিজ্ঞতার প্রতিরূপ মনের অবচেতন স্তরে সংরক্ষিত হয়। প্রতিরূপগুলোকে 
(Images) অবচেতন মনের স্থায়ী পরিবর্তন বলা হয়। মনের 
পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের সংগঠনের কিছু কিছু পরিবর্তন 
হয়। প্রতিন্ধপগুলোকে মনের অবচেতন স্তর থেকে চেতন স্তরে নিয়ে আসাকেই 
স্মরণ করা বলে। মনের এই সংরক্ষণী প্রবৃত্তি (Mneme? ছাঁপজট (engram)* 
a? করে অতীত অভিজ্ঞতাকে বাচিয়ে রাখে। প্রাথমিক অবস্থায় ছাপজট গুলো 
বিশৃঙ্খল অবস্থায় থাকে | পরে মনই তাদের ঠিকমত সাজিয়ে নেয়। মনের অবচেতন 


হায়াগল্যাণ্ডের মত 


ছাপজট 


6০০৯: term employed by Semon to designate basic memory in the 
individual or the race ; the conservation characteristic pervading all life.’ 

2. “altered condition in living tissues, left as an enduring result of 
excitation to activity, and serving, according to some writers, as the basis of 
inheritance and of physiological memory, sometimes used more narrowly for 


‘ memory trace’.—Dictionary of Psychology ; Drever 


১০৬ J শিক্ষণ প্রসঙ্গ মনোবিজ্ঞান 
স্তরের কল্পন! ছাড়! স্মৃতির সন্তোষজনক ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। তাই এ মতবাদকে 
সমর্থন ন] করে পার! যায় না। 

(গ) পুনরুদ্রেক বা মনে করা মনে সঞ্চিত বা সংরক্ষিত অতীত 
অভিজ্ঞতার প্রয়ৌজনমত উজ্জীবনকে মনে করা! বা পুনরুত্রেক বলে। আসলে অবাক্ত 

প্রতিন্নপকে এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে বাক কর! হয়। কোনো 

| উদ্দীপক, সুত্র বা অভিভাবনের (Suggestion) সাহায্যে 
পুনকদ্রেক সম্ভাঁবিত হয় । উদ্দীপক প্রতিরূপগুলে!কে অতীত অভিজ্ঞতার ক্রম, সধবন্ধ, 
বিষ্যাদ অনুযায়ী পুনকুদ্রেক WIT) যে সম্বদ্ধের ফলে উদ্দীপক একাজ করতে পারে 
তাঁকে আমরা say (Association) বলি 17 

প্রত্যভিক্ষ] £ অতীত অভিজ্ঞতায় পুনরুজ্জীবনই নয়। মনে মেই 
অভিজ্ঞতার পুনকৎপাদনের প্রতিরূপই যে পূর্ব অভিজ্ঞতীরই প্রতিরূপ-_ এ জ্ঞানই 
স্মৃতির অন্যতম অঙ্গ | যে বিষয়টি পূর্বে জান! হয়ে ছিল, তাকেই আবার জান হচ্ছে বলে 
এ প্রক্রিয়াকে আমর] পুনঃপরিজ্ঞান ও জ্ঞানকে বলেছি প্রত্যভিজ্ঞা (Recognition)? | 
এটি একটি পরিচিতির বোধ যার অভাব ঘটলে স্মরণক্রিয়া যথাযথ হয় না। 


৩। fase ক্ষেত্রে Saag Aisa ors 
(Importance of laws of association in teaching) 2 


অনুবঙ্গের AFS তিনটি নীতির ভিত্তিতে আমরা পুনকুদ্রেক প্রক্রিয়া চাঁলাই। 
এ প্রদঙ্গে পূর্বে বিশদালোচনা করা হয়েছে। উল্লিখিত নীতি তিনটির মধ্যে সানিধা 
ও সাদৃশ্য নীতি দুটি শিক্ষণক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিভাবে 
বিদ্যায় কক্ষে এ ছুটি কাজ করে তাঁর বিস্তারিত আলোচনা এখানে করা হল : 
সান্নিধ্য অনুষ নীতির ক্রিয়াকলাপ ৪ (Working of the law of 
Contiguity) | (ক) কোন জিনিলের নামের সঙ্গে সেই জনিমের 
দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ ae A 
jae amay স্থাপন কি তাবে হয় (The association of the 
name of a thing with the thing itself)| গরু এ 
কথাটি ধরা ate | যে শিশু কোন দিন গরু নামে প্রাণীটিকে দেখেনি বা: কথাটি 


অন্ধুযঙ্গ 


1, ‘used generally of the principle, in accordance with which ideas, feelings, 
and movements are connected in such a way as to determine their suecessio I টা 
the mind or in the actions of an individual, or of the process of estab! shing pa 
connections.’ — Dictionary of Phycholosy 

3. ‘perceiving (or recalling) an object, accompained by a feeling 91117 
or the conviction that the same object has been perceived before.” —Dict, পিক 


as ১০৭ 


শোনেনি তার কাছে প্রাণীটি, সম্পূর্ণ sate; এমন কি যদি প্রাণীটিকে সে 
কখনও দেখে বা শুধু তার নাম শোনে তাহলেও তার শিখন হবে না। কিন্ত 
যদি কথাটির সঙ্গে প্রাণীটিকে একসঙ্গে চিনে নিতে পারে. তাহলে তার শেখা 
অনেক সহজ হয়। সান্নিধ্য নীতির বলেই শিশু নামাঙন্গসারে ঠিক, জিনিসকে শিখে 
- নিতে পারে। “গরু” শব্দটি কেবলমাত্র উচ্চারণ করলে তার কোন অর্থবোধ হয় 
না। তাই বর্তমানে শিখনকে সহজতর করার জন্যে দৃষ্টি fier শিক্ষাসহায়ক 
উপকরণের ব্যবহার করা হচ্ছে। 

(খ) আদেশস্থচক শব্দের পালন হয় কিভাবে ? (Obedience to the word 
of command): “বাইরে দাড়াও’; ‘ভেতরে এস” কিংবা ‘পেছনে ate’ ইত্যাদি 
আদেশ এত বেশিবাঁর শিশুরা শোনে যে তাঁরা শোনামাত্রই ঠিক দেই মতো কাজ 
করে। এটা এত স্বাভাবিক পর্যায়ে যায় যে তার! প্রতিবর্ত ক্রিয়ার মতো উপযুক্ত 
প্রতিক্রিয়া z? করে। 

গ) ক্রমের পুনরাবৃত্তি শেখা (Learning to repeat a sequence) : শব্দের 
জা ক্রম বা বাক্যের ক্রম এমন কি নামত! শেখা কাঁজটিও এ নীতির 
কিভাবে? ফলে HBA হয়! 3 

(ঘ) মৌখিক সমট্টি (The verbal aggregate): শিশু হয়ত ইংরেজী 
মৌখিক সমষ্টি কি? ‘Cow’ কথাটা পেল এবং জোরে পড়তে লাগল। আপাতদৃষ্টিতে 
ব্যাপারটাকে খুর সহজ মনে হলেও ততটা সহজ নয়। এর কারণ হিনেবে বল! 
যায় যে__ প্রথমতঃ, তার ‘cow’ কথাটির সম্বন্ধে চাক্ষুষ tagfe (visual percept) 
তৈরি হল। এটি হল চাক্ষুষ স্মারক (visual sign) | দ্বিতীয়তঃ, সান্নিধ্যের বলে 
চাক্ষুষ (oe তার জিহবা, 2343 ইত্যাদিকে শব্দটি ঠিকমত উচ্চারণ করতে সাহায্য 
করল। এটি হল কঠ্ঠোচ্চারিত স্মারক (vocal sign)! তৃতীয়ত, উচ্চারিত. 
স্বরটি তার gadaa একটা ঝংকার তোলার ফলে সে বুঝতে পারল য়ে শব্দটির, 
উচ্চারণ ঠিকমত হয়েছে এটি শ্রবণ স্মারক (Auditory sign)! চতুর্থতঃ, 
চাক্ষুষ, কঠেচ্চারিত ও শ্রবণ স্মারক গুলো! শব্যানুযারী প্রাণীটি সম্বন্ধে স্বতি-প্রতিরূপ 
গড়ে তুলল। এটি হল মানসিক চিহ্ন । একেই আমরা ধারণা (concept) বলছি। 
qafe (Percept) এভাবে ধারণায় পরিণত হয়। র 

সমন্তপ্রক্রিয়াটাই কিন্ত একটি সামগ্রিক, প্রক্রিয়া প্রতোকটি স্মারকের মধ্যে 
কোন সাদৃশ্য নেই যদিও তাঁরা একই সময়ে উদ্ভূত হয়েছে | তাদের মধ্যে যে সম্বন্ধ 
Rate করছে তাহল পারস্পারিক ates) sas যে, কোন একটি স্মারকই 


১০৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


অপরটি জাগিয়ে তুলতে পারে। এভাঁবে ‘cow’ কথাটি শোনার পরই অন্ত প্রতীক- 
"গুলো কিভাবে জেগে ওঠে তা ক্রমানুসারে আলোচনা করা হচ্ছে £ 

প্রথমতঃ, মানস প্রতীক (Mental symbol)—‘Cow’ সম্বন্ধে ধারণা | 

দ্বিতীয়তঃ, কণ্ঠোচ্চারিত প্রতীক (Vocal symbol)—acae সময় দেখা যায় 
“যে উত্তেজনার মুহূর্তে শ্রোতা বক্তার কথাগুলো৷ পুনরাবৃত্তি করে। 


তৃতীয়ত, চাক্ষুষ প্রতীক (Visual symbol) ছাপার অক্ষরে লেখ! ‘Cow’ 
sat । ) 


সমস্ত ধাঁপ গুলো! উপস্থিত থাকলে মন খুবই সক্রিয় থাকে, তাই যখন জটিল কোন. 


অনুচ্ছেদের অর্থবৌধ করতে stem হয় তখন অনেক সময় নীরব পাঠের বদলে সরব 


পাঠ করানো হয়। সেজন্য নিচের দিকের শ্রেণীতে সরবপাঠের মূল্য বেশি। ভাষা” 
শিক্ষার ক্ষেত্রে মৌখিক সমষ্টি পর্যায়ে যা উল্লেখ করা হয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 


Bl ATI Saara শ্ৰিন্মাক্ডলাপ (Working of the 
Jaw of similarity) ¢ 


(ক) শিশু-বিদ্ালয়ে রঙ মেলানে। 2 (Matching colours in a 
Kindergarten Exercise): আদৃশ্যনীতির উপর ভিত্তি করেই কিগারগাণ্ডেন 
ৰা নার্সারি Rotana: শিশুদের বিভিন্ন রঙ মেলাতে বলা হয়। এর মূল উদ্দেশ্য 


যে Prem যেন রঙগুলোকে ঠিকমত চিনে নিতে পারে । তাদের ইন্দ্িয়ানুশীলনের '_' 


সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। 

(খ) বিশেষ কোন ঘটন! পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সাদারণ সূত্র নির্ণয় 
{Obtaining a law or general rule from the observation of 
particular cases): ভল, দুধ, স্পিরিট, পেট্রোল ইত্যাদি সম্পর্কে পাঠদানের 


পর এগুলোর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে এমন পদার্থকে যে তরল পদার্থ বলে এবং এদের 
বিভিন্ন ধর্মের (Properties) সাধারণ za নির্ণয় করা যায়। 


(গ) তারিখ শেখ! (Learning of Dates) 2 অনেক সময় ঘটনার সঙ্গে 
সাদৃশ্য রেখে তারিখগুলো শেখানো হয়, ও আবার শুধু ঘটনাগুলো দিয়ে তারিখ- 
"গুলোর পুনরাবৃত্তি কর! হয়। যেমন-- 

পলাশীর যুদ্ধ_১৭৫৭ খ্রীঃ 
সিপাহী বিদ্বোহ-_-১৮৫৭ a: 
বাবরের মৃতা_-১৫৩০ খ্রীঃ 
' ভারতের প্রজাতন্্বদিবস__২৬শে জানুয়ারী 


‘ 


NY 


ys >> 


(ঘ) সাদৃশ্য দেখে চিনতে পারা (Recognition by similarity) £ 
কালিদাসের কথা পড়তে গিয়ে শেক্সপীয়রের কথা স্মরণে আনা । অথবা কোন 
কবির দুঃখের অনুভূতির সঙ্গে পূর্ব পরিচিতি থাকলে বর্তমানের পাঠ্যবস্ততে অনুরূপ 
MRIS ঘটলে সেই অহুভৃতির আলোকে উদ্ভাসিত করা। 

GI ÍR ও সাদুৃস্যনীতি একসঙ্তে freta কাজ 
স্তনে (Conjoint working of similarity and contiguity) £ 

(ক) একজন শিক্ষক»একটি ছেলের নাম ভুলে গিয়ে উপস্থিতির খাতায় পাতার 
নামগুলো মনে করতে করতে ছাত্রটির নাম মনে করতে পারেন এবং তাকে (সান্নিধ্য) 
চিনতে পারেন ( সাদৃশ্য )। 

খে) অন্ত ছাত্রের কেন! নতুন সাইকেলটি দেখে ( সাদৃশ্য ) একটি ছাত্র তার 
নিজের হারানো সাইকেলে চড়ে ভ্রমণের ( সান্নিধ্য ) মধুর ais উপভোগ করে। 

(D ব্যক্তি বিশেষের নাম (সাদৃশ্য ) ছাত্রের মনে নানা চাঞ্চল্যকর ঘটনার 
( সান্নিধ্য ) পুনরুদ্রেক ঘটায়। 

সান্নিধ্য ও সাদৃশ্য অনুবঙ্গের আপেক্ষিক শিক্ষাগত মুন্য- (The relative- 
educational Values of Association by contiguity and association by 
similarity): একটি ছোট ছেলে ছুধের সঙ্গে জলের aR স্থাপন করতে 
পারে কারণ সে দেখেছে যে তার মা তাকে খেতে দেওয়ার আগে দুধে জল 
মিশিয়ে দেন। এই অনুষঙ্গ সারিধ্যস্থটক। জল ও দুধ সহজেই তার কাছে তখন 
এক মনে হতে পারে । পরবতী কালে নে যখন বাড়ীতে বা বিষ্ভালয়ে দেখে যে জল 
বা দুধ যখন ঢালা হয় তখন তার তল থাকে, সেটা গড়িয়ে যায় কিংবা যে পাত্রে 
রাখা যায় তার আকার ধারণ করে তখনই নে দুটি বস্তুর পারস্পরিক 
ET আবিফার করে। বিশেষ যুক্তি এর পেছনে কাজ করে। কৌতুহলের _ 
বশবতী হয়ে সে দেখতে পারে যে অন্ত পদার্থের এ সকল ধর্ম আছে feat miaa- 
সুচক SRF তাই অনেকটা! বিধি বহিভূত IFI এর প্রকৃত অর্থ বিশেষ. 
নেই। পক্ষান্তরে সাদৃশ্যব্থচক অনুযঙরস্থাপনে মনের উন্নত শক্তিগুলোর ক্রিয়ার 
সাহায্য নিতে হয়। এটা মনকে নানারকম এষণায় নিযুক্ত করে। তাই সাদৃশ্য- 
সুচক অঙ্গে উন্নততর বৌদ্ধিক প্রক্রিয়ার উপস্থিতি অনুভব করা যায় 

উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বিজঞানশিক্ষা ভাষাশিক্ষা অপেক্ষা উন্নত 
শক্তির জন্ম দেয় ; কারণ ভাষাদ্বারা আমরা সান্নিধ্য ' অনুসন্ধান করি; অপর পক্ষে, 
বিজ্ঞান দ্বারা আমরা সাদৃশ্য খুঁজে ফিরি। ' 


2১১০ শিক্ষণ, প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


vi giaa শার্তাল্রলী (Conditions of Apprehension) ¢ 


“ধারণা এমন একটি প্রক্রিয়া যাঁর সাহায্যে মন নতুন জিনিস গ্রহণ করে। | 


বিচ্ছিন্ন কোন ভাব আমাদের মনে স্থায়িত্ব অর্জন করে না। একে অপর কোন না 
‘কোন ভাব বা বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করতে হয়। Ves বল! যায় যে, ভাবের ARF 
(Association of Ideas) ধারণার এক অপরিহার্য iwi? কোন এক বিখ্যাত 
বাগীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে আপনার মতে সুন্দর বাগ্িতাঁর শর্ত কি? উত্তর 
প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে, প্রথমতঃ, ক্রিয়া (Action) দি তীয়তঃ, ক্রিয়া, তৃতীয়ত 
fea অনুরূপভাবে জোরের সঙ্গে বলা! খায় যে, শিক্ষণের সর্বপ্রথম ও সবশেষ শর্তই 
'হল__অন্বঙ্গ। সুতরাং এটি যত দৃঢ়বদ্ধ হয় ততই মঙ্গল। 

এ) অন্যুলজেন্প iia afos শর্তাদি (Conditions 
determining strength of Association) : 

(১) অনুবঙ্গের প্রকারভেদ (The kind of Association): আমরা 
ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি যে, সাদৃশ্য অন্ধঙ্গ সাধ্য অন্ঙ্গের চেয়ে অধিক 
ক্ষমতাশালী বা উন্নততর। স্থতরাং শিক্ষককে প্রথমেই বিভিন্ন বস্তুর বা Va 
পাঠদান কালে স্মরণে রাখতে হবে যে সাদৃশ্যের নিয়মাবলী কতখানি তিনি পালন 

করতে পারুবেন। “অর্থাৎ তার ছাত্ররা ইতিমধ্যে নতুন পাঠ্যবস্থর 
জান! থেকে Serta 
বস্তুতে যাওয়া বা তথ্যের অনুরূপ. কোন তথ্যের সঙ্গে পরিচিত আছে কিনা? 
তাকে তাই “জানা থেকে watata (From known to 
unknown) দিকে পা বাড়াতে হয়। এটা! প্রকৃতপক্ষে লানৃশ্ঠনীতির উপর প্রতিঠিত। 
যখন APIA AS প্রয়োগ করা যাবে না তখনই সন্নিধির প্রশ্ন তুলে ধরা যেতে পারে | 
“একটা উদ্দাহরণ নেওয়া যাক : 

একজন শিক্ষকমহাঁশয় পৃথিবীর ain ও পরিধি বোঝানোর সময় ব্রাকবোর্ডে 

লিখলেন যে পৃথিবীর ব্যাপ-৮০০* হাঙ্গার মাইল। 

* পরিধি--২৫,০০* হাজার মাইল । 
এভাবে তিনি দুটোর মধ্যে সান্নিধ্য স্থাপন করে দেখলেন যে, পরিধি ব্যাদের তিন- 
গুণের কিছু বেশি। 

অপর একজন শিক্ষকমহাঁশগ্ন গোল চাকার মতে! একটা জিনিস নিগেন। 
তারপর ছাত্রের হাঁতে একটা সুতো দিয়ে তীর ব্যাস ও পরিধি মাপতে বললেন | দেখা 


1. Association of Ideas is an indispensable condition of Apprehension. 
—Dexter and Garlick; Psychology in the schoo! room 
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গেল ছাত্রটি নিজে হাতে মেপে আবিদ্ার করল যে কোন গোলাকার জিনিসের | 
পরিধি তার ব্যাসের তিনগুণের কিছু বেশি। সে একটি বল নিয়ে এটি পরীক্ষা 

করতে পারে। বলের সঙ্গে পৃথিবীর সাদৃশ্য বুঝে সে নিজেই 

ঠিক করতে পারে যে, যদি পৃথিবীর ব্যাস ৮*০* মাইল হয় 

তাহলে যেহেতু পৃথিবী গোলাকার তার পরিধিও ব্যাসের তিনগুণের কিছু বেশি- 
হবে। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পন্থা প্রথমটির চেয়ে ভাল। কারণ (ক) ছাত্ররা নিজেরা 

পর্যবেক্ষণ করে সক্রিয় হয়ে উঠছে, (খ) AIRE প্রয়োগ করে নিশ্চিত ফললাভ 

করতে পারছে। 

(২) agarra পৌনঃপুনিকতা (The frequency of the Associa- 
tion): প্রাচীন যুগের শিক্ষকরা পুনরাবৃত্তির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। মনকে সে যুগে এমন এক বিরাট ভাড়ার ঘর মনে করা হত যেখানে 
সবকিছু ঠেলে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। এ মতবাদের উপর বিশ্বাসের পরিবর্তনের 

কলে আমরা আর এক প্রান্তে সরে গেছি। আমরা আমাদের 
নিয়া শিক্ষণকে স্বচ্ছ ও জীবন্ত করতে চেয়েছি, অতীত অভিজ্ঞতার 
সঙ্গে সংযুক্ত করতে চেয়েছি কিন্তু ভুলে গেছি যে পুরোনে! জিনিস মনে দৃঢ়বদ্ধভাবে 
না গেঁথে দিলে নতুন জিনিস সেখানে দেওয়া যায় না৷ তাই পুনরাবৃত্তির মাধামে 
এই নতুন-পুরাতনের সংযোগ স্থাপন করতে ZIN { 

(৩) অনুষঙ্লের শক্তি (The force of Association) : অনুযঙ্গের শক্তি 
যত বেশি হয় ততই তা মনে গভীরও দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পারে। চাঞ্চল্যকর 
উদাহরণ এবং সাগ্রহ প্রভাব SRF প্রভূত শক্তি দেয়। 
WG, মনকে কথার চেয়ে বেশি প্রভাবিত করে। 7%5৫019221-র 
ARS আমরা বলতে পারি “কথার চেয়ে বন্ধ দিয়ে শেখাঁও? |: 

একারণ শব অপেক্ষা দৃশ্য, প্পর্শ অপেক্ষা শব্দ অনেক বেশি কার্ধকর। তাই ৰানান 
শেখাতে গিয়ে শিক্ষক মহাশয় কানের চেয়ে চোখের মূলা বেশি দেঁবেন। ইন্দরি্ানথ- 
শীলনের (Sense Training) তাই এত প্রয়োজন | | 

(8) শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা (The Mental Condition of the 
learner): শিক্ষার্থীর মানসিক অবস্থা ক্ষণস্থায়ী বা দীর্ঘস্থায়ী দুই-ই হতে পারে। 
যদি তা প্রতিকূল বা ক্ষণস্থায়ী হয় তাহলে সাময়িকভাবে পরিবর্তন আনার চেষ্টা 


লক্রিয়তা ও আবিদার 


বস্তুভিত্তিক শিক্ষা] 


1. ‘Teach things rather than words.’—Pestalozzi 


১১২ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


করতে হবে, আর যদি দীর্ঘস্থায়ী বা অনুকূল হয় তাহলে শিক্ষণীয় বস্তুর পুনরাবৃত্তি 
করে তা অধিকতর দৃঢ়বদ্ধ করতে হবে। তাই অতিরিক্ত 
অনুশীলনের (Extra drilling) প্রয়োজন | 
৮। fsa তাবরতস্ম্যের Piada (Causes of 
differences in memory) 8 
স্মৃতির তারতম্য অংশতঃ জন্মগত (native), অংশতঃ Petas (due to 
education) | শিশুর মধ্যে জন্মগতভাবে বা শিক্ষা প্রভাবে এটা দেখা দিতে পারে। 
“অনেক সময় দেখা যায় ক্রটিপূর্ণ শিক্ষার কারণে শিশুর স্মৃতি দুর্বল হয় এবং দোষটা 
চাপানো হয় তার প্রকৃতির উপর | 
al স্স্মর্তিচর্ভার Seay (Aims in the culture of Memory) 2 
qf চর্চার উদ্দেশ্য ছু'প্রকার | যথা_-(১) যতটা! সম্ভব জ্ঞান অর্জন Fal (To 
acquire as much knowledge as possible) £ 
(২) অধিকতর জ্ঞানার্জনের জন্য স্মৃতিকে শক্তিশালী ও বধিত করা (To 
strengthen and develop the memory so asto make it the efficient 


অভিরিক্ত।অনুশীলন 


instrument for the acquisition of more knowledge) £ 


দ্বিতীয় উদ্দেশ্বাটি বেশি গ্ররুত্বপূর্ণ। জ্ঞানই শক্তি (knowledge is power) . 


এই প্রবাদবাকাকে মূল্য দিতে গিয়ে ক্রটপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতি গড়ে উঠেছে। তাই 
প্রয়োগ অপেক্ষা তন্বকেই আমরা বেশি মূল্য দিয়েছি। ‘কতটা জ্ঞান দিতে পারা গেল” 
এর চেয়ে কিভাবে ত| দেওয়া হল সেটাই বেশি অর্থবহ । অধিকতর জ্ঞানার্জনই 
শক্তি নয়, বরং জ্ঞ'নকে কতখানি বাস্তবে প্রয়োগ করা৷ গেল সেটাই মুল্যবান। 
আমরা সাধারণতঃ স্থৃতিকে প্রকাশ করতে চাই, তাকে WSS করতে চাই না। 
soi স্মৃতির বিক্কাশশ (Ihe growth and development of 
memory) : 

শিশুর বিদ্যালয়-জীবনে ম্বতির বিকাশের উপর গুরুত্ব ai দিয়ে আমাদের উপায় 
নেই। তাই কিভাবে তাঁর স্মৃতির fasta হয় নে. সম্বন্ধে আলোচনা করার 
গ্রয়োজনীয়তা আছে। 

(ক) শৈশবকালে [ ১৩ বছর] £ আমাদের তিনবছর বয়সের আগে কি ঘটে 
গেছে তা মনে করতে অনেকেই পারি না বলে আমরা তিনবছরের আগে স্মৃতির 
অস্তিত্বে সন্দেহে প্রকাশ করে থাকি। একটু গভীর ভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে 
যে তিনছরের শিশুও তার মাতৃভাষা কিছু পরিমাণে আয়ত্ত করেঃ এর ছারা স্ব ত্র 


চপ নিব 


a 
: 


ws 


স্থৃতি ১১৩ 


অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়, পরস্ধ তার সচেতন প্রয়াস এসময়ে উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রকাশ 
পায়। সচেতন প্রয়াসেই সে অতীত আর বর্তমানের মধ্যে কিছুটা প্রভেদ্ করতে 
পারে। এটা তার স্মৃতির অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে । অনেকে মনে করেন যে, প্রথম 
তিনবছরে শিশু যা শিখতে পারে পরবর্তী তিনরছরে সে তার চেয়ে অনেক কম শেখে। 

(খ) বাল্যকাল [৪-৯ বছর]: এসময় বালকবালিকাদের মন অনায়াসে 
পূর্ণ হয়। তাদের ইন্জিয়সমূহ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা অর্জনে সদা বান্ত থাকে। 

স্থতিও তার ভাঁড়ারে' অনেক কিছু সমন্বয় করতে সাহায্য করে। তাঁদের মন 
এ সময় এতই সহজে প্রভাবিত হয় যে অনেকে মনে করেন যে এ সময়টা হল স্থতির 
নমলীয়তার কাল’ (Plastic period of memory) | এসময় মন সক্রিয় অপেক্ষা 
fm গ্রহীতা রূপ কাজ করে। মনে' যে ভাঁবে বিভিন্ন ঘটনার ছাপ পড়ে ঠিক 
সেভাবে থাকে। এগুলোর কোন বিন্যাস বা শ্রেণীবিভাগ হয় না। এ সময়ও 
সান্নিধ্য অনুঙ্ষের কাজ বেশি। শিক্ষক মহাশয় এ কালের শেষের বছরগুলোয় ধীরে 
ধীরে এবং সংযতভাবে যুক্তির ক্ষমতা শিশুর মনে জাগিয়ে তুলতে পারেন। _ 

(ক কৈশোর ও বয়ঃসন্ধিকাল [ ১০-_-১৬ বছর ]ঃ এ সময়-যুক্তি-ক্ষমতা দৃঢ় 
হয়। মৌখিক স্বৃতির ঘটনাবলীকে তারা অপছন্দ করে। aie আর নিন্ধিয় 
গ্রহীতা ন! থেকে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তারা বিভিন্ন বস্তু বা ঘটনার মধ্যে সংযোগ 
অনুসন্ধান করতে থাকে। ক্রমে ক্রমে সাদৃশ্য সুত্র সান্নিধ্য ace পেছনে ফেলে 
এগিয়ে যেতে থাকে, যৌক্তিক for (logical memory) ভিত্তিভূমি রচিত 
হতে থাকে | 

Questions 
) 1. Discuss the modern concept of memory. * 
2. Critically consider the importance of Laws of Associations in teaching. 
3. What do you mean by Apprehension? What are the conditions of 


apprehension ? 
4. Why should we culture memory? Discuss the stages of growth and 
development of memory, B 
x i 


শি প্র, মনো--৮ (ii) 


x 


দশম অধ্যায় 


কল্পন! 
(Imagination) 


S| ‘কল্পনাৰ sear} (Nature of Imagination) : 
অতীত অভিজ্ঞতার গ্রতিরূপকে নতুনভাবে সাজিয়ে নিয়ে যখন নতুন কোন মানস 
চিত্র মনের সামনে তুলে ধরা হয় তখন তাকে বলা হয় কল্পনা। বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার 
এ পর তার একটা প্রতিচ্ছায়৷ আমাদের মনে থেকে যায়, তাকে 
১৯ tig বলা হয় afat (image)| এই প্রতিরূপগুলোকে সংযুক্ত 
যখন নতুন মানসিক বা! বিষুক্ত করে যে মানসিক চিত্র মনের সামনে তুলে ধরা হয় 
chau ike Ad তাকে কল্পনা, বলে। আমরা পক্গীরাজ cate! বা সোনার 
পাহাড়ের কথা কল্পনা করি। প্রথম ক্ষেত্রে পাখি এবং ঘোড়া 
উভয়ই আমরা! প্রত্যক্ষ করেছি। পরে পাখির ডানার গ্রতিনপকে ঘোড়ার প্রতিরূপের 
সঙ্গে যুক্ত করে কল্পনাতে পাই পক্ষীরাজ ঘোড়ার মানস চিত্র। অঙ্ুরূপতাবে দানা 
এবং পাহাড় উভয়ের প্রতিরূপের সাহায্যে পাহাড়ের একটি মানস চিত্র চোখের 

সামনে তুলে ধরি। 


কল্পনা হল গঠনমূলক বা স্বষটিধ্মী (constructive or creative) | যেমনটি 


দেখেছি ঠিক তেমনটি যদি মনে পুনকজ্জীবিত করি, তবে তা কল্পনা হবে না হবে; 


qf (memory)! কল্পনার cma নতুন করে অভিজ্ঞতার প্রতিরূপগুলিকে 


সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে হয়'। অতীত অভিজ্ঞতার কোন প্রতিরপ বর্জন করে, কখনও : 


বা বিভিন্ন অভিজ্ঞতার গ্রতিক্বপগুলোকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করে, কখনও বা 


বাড়িয়ে, কখনও কমিয়ে কল্পনার কাজ চলতে থাকে। 
১8488577817 

1. “কল্পনা” শব্দটিকে তিনটি অর্থে ব্যবহার কর! যেতে গারে : (১) ব্যাপক অর্থে কন! হল 
যে কোন ধরনের প্রতিরপের (image) সহায়তায় চিন্তা কর1। এই অর্থে কল্পনা স্মরণ-ক্রিয়াকেও 
বোঝায়; বিভিন্ন বিষয় স্মরণ করার জন্য আমর! গ্রতিরপের সহায়তা গ্রহণ করি। (২) সক্ধীর্ণ অখে 
‘কল্পনা’ হল অতীত অভিজ্ঞতার উপাদান গ্রহণ করে নতুনভাবে সাজিয়ে নতুন চিত্র zè করা, যার 
অভিজ্ঞতা আমরা আগে লাভ করি নি। যেমন, সোনার পাহাড়। ৫) তৃতীয় অর্থে কল্পন! হল 
একেবারে অবাস্তব কল্পন|। এক্ষেত্রে এমন মানসিক চিত্রের কথা কজন! কর! হচ্ছে, যার উপাদান 
আমাদের অভিজ্ঞত| থেকে গ্রহণ কর! হয়নি, যা নিছক RAL) এর উদাহরণ আমর! কৰি-কল্সনায় 
দেখতে পাই। যেমন, হিং টিং eB | by 


সাধারণতঃ কল্পনাকে দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ করা হয়। 


> 
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কল্পনার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of imagination) 3 কল্পনার কতকগুলো 
বৈশিষ্ট্য আছে যার দ্বারা অন্যান্য মানসিক প্রক্রিয়া থেকে তাকে পৃথক করা যায় L 
কল্পনার ক্ষেত্রে স্বাধীনতা আছে, কিন্ত যে স্বাধীনতা.ও একেবারে অবাধ নয়, তারও 
“কানা ube, একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। কল্পনা হল অতীত অভিজ্ঞতা 
দ্বিতীয় অর্থে গ্রহণ থেকে প্রতিরূপ গ্রহণ করে তাকে নতুনভাবে সাজানো । : FST 
TRE  - প্রতিরূপের জন্য কল্পনাকে অতীত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর 
করতে হয়। কল্পনার ক্ষেত্রে আমর] যেসব প্রতিরূপের ব্যবহার করে থাকি, সেগুলো 
আমরা স্থষ্টি করি না, সেগুলোকে গ্রহণ করি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে । যা আমরা 
কখনও প্রত্যক্ষ করি নি, যার অভিজ্ঞতা আমরা পুবে“লাভ করি নি, অর্থাৎ যা পূবে 
প্রত্যক্ষ করা হয়নি, তা PAA করা সম্ভব নয়। 

এই কারণে কল্পনার সঙ্গে প্রত্যক্ষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অতীতে প্রত্যক্ষ 
কর] হয়েছে এমন বস্তুর প্রতি্নপগুলোর সংযোজন, বিয়োজন, বৃদ্ধি, হাস ও নানা 
কল্পনার সঙ্গে প্রকার বিন্তাসের মাধ্যমেই কল্পনা সম্ভব হয়। শিঙওয়ালা 
প্রতাক্ষের মন্পর্ক, খরগোশের কল্পনায় শিঙের প্রতিরূপ ও খরগোশের প্রতিরূপ 
সংযোজিত ও বিয়োজিত করা হয়। কুড়ি ফুট দীর্ঘ মাঃষের কল্পনায় সাধারণ 
মানুষের প্রতিরূপের বৃদ্ধি এবং লিলিপুটের কল্পনায় এ প্রতিরূপের হ্রাস লক্ষ্য করা : 
যায়। যখন রামের গায়ে শ্যামবাবুর পোশাক ও. যদুবাবুর ছাতার কল্পনা! করি 
‘তখন বিভিন্ন প্রতিরূপগুলোর বিচিত্র বিশ্যাম লক্ষ্য করা যায়। কল্পনায় এমন বস্তর 
প্রতিরূপ ব্যবহার কর! যায় না যে বস্তুর প্রত্যক্ষ পূবে ঘটে নি।. কাজেই কল্পনা 
যত-বলবতী হোক ন! কেন তাকে অতীত প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করতেই GA! 
আমরা এমন কোন ফুলের কল্পনা করতে পারি না যা একই সময়ে রক্তবর্ণ ও 
রক্তবর্ণ নয়। কল্পনার পক্ষে তর্কবিদ্যার চিন্তার মূলস্থত্রগুলো SN করা সম্ভব নয়। 

কল্পনা অনেক সময় উদ্দেশ্যের ছার! নিয়ন্ত্রিত হয় । আমাদের বিভিন্ন সংকল্পকে 
বাস্তব ay দেবার জন্য আমাদের পূর্ব থেকেই অনেক কিছুই কল্পনা করে নিতে 
কল্পনা উদ্দেপ্তের sia] হয়! মনোবিদ্‌ মারফি (Murphy) বলেন, “আমাদের প্রয়োজন 
নিয়ত্রিত হয় মেটাবার জন্য আমর! কল্পানা, করি।”: একটি পাঠাগারের 
জন্য নতুন একখান! বাড়ির প্রয়োজন। আমরা! পূর্ব থেকেই বাড়িটির একটা নকশা 
বা কম্পিত রূপ আমাদের মনের মামনে তুলে ধরি। অবস্থা এক্ষেত্রেও পূর্ব অভিজ্ঞতাই 
উপাদান যুগিয়ে দেয়। 


. “Wi satisfy J à 
গা an FEN হাতার General Psychology, Page 396" 


ase z শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


কতকগুলো! বস্তু এবং তাঁর আনুষঙ্গিক গুণ এমনভাবে পরম্পরের সঙ্গে সম্বন্ধ যুক্ত 
যে একটিকে কল্পনা করতে হলে আর একটিকেও কল্পনা করতে হয়, একটি থেকে 
আর একটিকে বিচ্ছিন্ন করে কল্পনা করা যায় ন1।' যেমন, অগ্নি আর তার দাহিকা 
শক্তি, দুগ্ধ ও তার শুত্রতা। 
হ। saata শ্রেণীবিভাগ (Classification of Imagination) ¢ 
কল্পনা নানা ধরনের হতে পারে। ইচ্ছা, মৌলিকতা, উদ্দেশ্য এবং বিশ্বাস__ 
এই চারটি বিষয়কে কেন্দ্র করে কল্পনার নিম্নলিখিত শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। 
যথা, ; 
(ক) নিজ্ক্রিয় এবং সক্রিয় কল্পন1 (Passive or Active Imagination) : 
ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ ছাড়া যখন কল্পনা স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা দেয় তখন তাকে বলা হয় 
“নিক্ষিয় saat) নিক্রিয় কল্পনার ক্ষেত্রে প্রতিরূপপ্তলো আঁপনা আপনিই মনে এসে 
AoA Al উপস্থিত হয় এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন 
সাকা কনা একটি ছবির È করে। RIAA, অলীক-কল্পনা দৈনন্দিন 
জীবনে খুবই স্বাভাঁবিক। ঘরে বসে অলস মুহূর্তে, শূন্যে কত 
সৌধই না আমাদে। মনে ভীড় করে আসে। প্রতিভাবান লোকের কল্পনাশক্তি 
WEES, তবে সেক্ষেত্রে নিষ্ছিয় কল্পনার সঙ্গে এসে মেশে সক্রিয় কল্পনা । আমাদের 
শৈশব জীবনে এই নিষ্কিয় কল্পনার অনেক দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। 
'' সক্রিয় কল্পনার ক্ষেত্রে মন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে নিজের ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে 
পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে, নতুনভাবে Raw করে, নতুন ছবি মনের 
ART তুলে ধরে । যেমন-_অতীতে প্রত্যক্ষ.করা হয়েছে এমন কতকগুলো! বাড়ির 
গ্রতিরূপ স্মরণ করে নতুন একটি বাড়ির পরিকল্পনা করা হয়। 
খে) সুজনশীল ও গ্রহণক্ষম কল্পানা (Creative and Receptive Imagina- 
tion): কল্পনার মধ্যে মৌলিকতা আছে কি নেই, তারই ভিত্তিতে কল্পনার এই 
শ্রেণাবিভাগ করা হয়েছে । 
যখন কোন ব্যক্তি নিজের মন থেকে উপাদান গ্রহণ করে নতুন কোন মানদিক 
চিত্র কল্পনা করেন তখন তার কল্পনা হল স্জনশীল। সৃজনশীল কল্পনা হল মৌলিক 
কল্পনা। মৌলিক কল্পনার ক্ষেত্রে যে প্রতিরূপপুলে সৃষ্টি কর হয় সেগুলো কারও 
কাছ থেকে পাওয়া নয়, সম্পূর্ণ নিজস্ব । সাধারণতঃ কবি, লেখক, ঈপন্যাসিকদের 
কল্পনা হল মৌলিক কল্পনা। মেঘদূত কাব্যে কবি কাণিদাসের যে কল্পনা তাহল 
স্থজনশীল কল্পনা (Creative Imagination), অপরের কল্পনার অনুকরণ নয়। 
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যখন কোন ব্যক্তি নিজদের মন থেকে উপাদান আহ্রণ না করে অপর ব্যক্তির 
aie চিত্রগুলোকে যথাযথভাবে মনের মধ্যে প্রতিফলিত করে, তখন সে কল্পনাকে 
বলা হয় গ্রহণক্ষম কল্পন। (Receptive Imagination) 1  গ্রহণক্ষম কল্পনার কোন 
মৌলিকতা নেই এবং অন স্বাধীন ও মৌলিকভাঁবে কোন নতুন কাল্পনিক চিত্র সৃষ্টি 
করে না। এক্ষেত্রে কল্পনার বিষয়বদ্ বাইরের থেকে মনে এসে হাছির হয়। কল্পনার 
প্রতিরূপগুলো অর্পরের কাছ থেকে পাওয়া, নিজস্ব নয় । কালিদাসের ‘মেঘদৃত’ পাঠ 
করার সময় যখন আমর] কবির কল্পনাকে অঙ্গুসরণ করে, কবির কল্পিত ছবিগুলোৌকে 
মনের মধ্যে তুলে ধরি তখন আমাদের কল্পনা হল গ্রহণক্ষম। 

(গ) বুদ্ধিবিষয়ক, সৌন্দৰ্যবিষয়ক এবং ব্যবহারিক কল্পনা (Intellectual, 
Aesthetic and Practical Imagination): উদ্দেশকে কেন্দ্র করে কল্পনার এই 
শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। যথা z 

) বুদ্ধিবিবয়ক কল্পনা (Intellectual Imagination): - বিষয়বস্তুর 
অস্তনিহিত অর্থ উপলব্ধি করার জন্য যখন কল্পনা বুদ্ধিকে সহায়তা করে এবং জ্ঞানের 
অগ্রগতি ও সত্যের সন্ধানে সাহায্য করে তখন তাকে বলা হয় বুদ্ধি-বিষয়ক কল্পনা. 
বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠা করার পূর্বে যেসব প্রকল্প (Hypothesis) বা আহুমানিক 
ধারণা বৈজ্ঞানিকেরা করে থাকেন সেগুলো এই জাতীয় কল্পনার উদ্াহরণ। নিউটন 
(Newton) আপেল মাটিতে পড়া দেখে মাধ্যাকৰ্ষণ শক্তির অস্তিত্ব কল্পনা করেছিলেন। 
জগতের উৎপত্তি ও স্বরূপ সম্পর্কে কল্পনা, দার্শনিকদের বুদ্ধিবিষয়ক কল্পনার Sete | 

(৪) সৌন্দর্ধবিষয়ক কল্পনা! (Aesthetic Imagination): সৌন্দর্য azè ও 
সৌন্দর্যের সমাদর করার জন্য আমরা যে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করি তাকে সৌন্দর্য- 
বিষয়ক কল্পনা বলে। এ কল্পনা অবস্থা বিশেষে ক্জনশীল বা গ্রহণক্ষম হতে পারে। 
ভাস্কর যখন কোন নতুন মৃতি গঠনের পরিকল্পনা করে, চিত্রশিল্পী যখন কোন নতুন 
চিত্র অংকন করার কল্পনা করে, তখন তা হল এই সৌন্দর্যবিষয়ক কল্পনার দৃষ্টান্ত এবং 
সে কল্পনা স্থজনশীল। কিন্তু আমরা রবীন্দ্রকাব্যের যখন রসাম্বাদ করি, তখন 
আমাদের সৌন্দর্ধবিষয়ক কল্পনা হয় গ্রহণক্ষম। 

(7) ব্যবহারিক কল্পনা! (Practical Imagination) : যে কি আমাদের 
ব্যবহারিক উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে, তাঁকে বলা হয় ব্যবহারিক কল্পনা । যখন কোন 
ইঞ্জিনীয়ার কোন সেতু বা বাড়ি নির্মাণ করার আগে পরিকল্পনা করে বা আমরা যখন 
কোন বনতোজনের পরিকল্পনা করি, তখন এ কল্পনা হল ব্যবহারিক কল্পনা | 

q বিশ্বাসযুক্ত ও বিশ্বামবিযুক্ত কল্পনা (Imagination with Belief 
gu তি without Belief): যদি fhe বস্তুর অস্তিত্বে আমাদের 
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বিশ্বাস থাকে তাহলে সেই কল্পনাকে বলা হয় বিশ্বাসযুক্ত কল্পনা । এ জাতীয় 
Renew কল্পনার ক্ষেত্র আমাদের বিশ্বাস থাকে যে, আমাদের কল্পনা 
অবাস্তব নয়। পৃথিবীর: মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সম্পর্কে কল্পনা, 
SLs অস্তিত্ববিষয়ক কল্পনা হল বিশ্বাসযুক্ত কল্পনার Cries! ভুগোলে 
যখন বিভিন্ন দেশের খবর পাঠ করে সেগুলো আমরা কল্পনা করি, তখন সেগুলোর 
যাথার্থে বিশ্বাস করি। নী 
বিশ্বীসবিযুক্ত কল্পনা হল সেই কল্পনা, যেখানে কল্পিত বস্তুর অস্তিত্বে আমাদের 
aa বিশ্বাস নেই ; এ একেবারে অলীক কল্পনা । রূপকথার কাহিনী 
পড়ার সময় যে-সব বিষয়বন্ত আমরা মনে মনে কল্পনা করি, তার 
inc আমরা বিশ্বাসী নই। 
‘ol Sea ও JSF AA (Relation of Imagination to 
Memory) : 
অতীত অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরুদ্রেক করাকে স্মৃতি (Memory) বলা হয়। কোন 
একটি কবিতা পাঠ করে তার যথাযথ পুনরাবৃত্তি করা Bios উদাহরণ। অতীত 
অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরাবৃত্তি না করে, যখন তাঁর থেকে 
প্রতিরূপ গ্রহণ করে, নতুনভাবে সাজিয়ে নতুন কোন মানস চিত্র 
গঠন করা হয়, তখন তাঁকে বলা হয় কল্পনা । যেমন--পক্ষীরাঁজ ঘোড়া | 
সময় সময় স্মৃতিকে পুনকুদ্রেকমূলক কল্পনা (Reproductive Imagination) 
বলা হয়। afS ও কল্পনা) তবে aie হল বিষয়বস্তকে- যেভাবে প্রত্যক্ষ করা 
তি হল tances. হয়েছে ঠিক সেভাবে কল্পনা করা। আমার বাড়ির ঘরগুলোকে 
মূলক seat ঠিক যেমন ইতিপূর্বে দেখেছি সেভাবে যদি স্মরণ করি, 
তাহলে তা হবে স্থৃতি। কিন্ত মনে মনে ঘরগুলোকে যদি অদল 
বদল করে একটু নতুন করে সাজিয়ে নিয়ে সম্পূর্ণ নতুন একটা মানস চিত্র চোখের 
সামনে তুলে ধরি, তবে তা হবে FHA | 
স্মৃতি এবং কল্পনা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সনবদধযুক্ত । তবে তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাল 


স্মৃতি এবং কলনা 


করে বুঝতে হলে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে উভয়ের মধ্যে বৈসীদৃশ্বা কোথায়, . 


উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য কোথায় এবং উভয়ের পারস্পরিক সংমিশ্রণ কিভাবে হয়ে থাকে | 

O শ্বতি এবং . কল্পনার বৈসাদৃশ্য £ (ক) স্থৃতির ক্ষেত্রে বিষয়বগ্থর বা 
অভিজ্ঞতার যথাযথ পুনরুদ্রেক করা হয়, কোন রকম পরিবর্তন করা হয় লা, 
ক্ল্ননার ক্ষেত্রে, অভিজ্ঞতা “রূপান্তর লাভ করে। স্মৃতির ক্ষেত্রে ঘটনার পাঁরপ্পর্য 
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কল্পনা ১১৯ 


[১১ পরিবর্তিত হয় না, কল্পনার ক্ষেত্রে তাকে পরিবতিত করা হয়। রামের চেহারা! 


Ls if 


ডিনার serra যেমনটি দেখেছি Be সেভাবে তাকে মনে করা হুল স্থতি। 
হল স্তি, ভিজতার সোনার পাহাড়ের কল্পনা যখন করছি তখন মোনা আর 
নর হল জনা পাঁহাড়কে পৃথকভাবে প্রতাক্ষ করলেও যুকভাবে প্রতাঞ্চ 
করি নি; কল্পনায় দুটিকে মিশিয়ে একটা নতুন চিত্র মনের সামনে তুলে ধরেছি। 
Stad AR (খে) স্থতির ক্ষেত্রে যা মনে উদ্দিত হয় তাকে চিনে নিতে 
প্রত্যাভিজ্ঞা আছে, : হয়, একেই বলে প্রতাভিজ্ঞা (Recognition) | কল্পনার ক্ষেত্রে 
কনার ক্ষেত্র তানেই এই চিনে নেওয়ার কোন ব্যাপার নেই। 


f(t) স্থৃতির সঙ্গে অতীতের সম্পর্ক রয়েছে। ga হোক বানা ছোক 


স্মৃতিতে অতীতের নির্দেশ থাকা চাই। কল্পনা হল প্বাধীন, কালের সঙ্গে. এর 
স্মৃতির সঙ্গে অতীতের : সম্পর্ক সকল সময় থাকে না। রামের কথা মনে পড়ল । রামকে 


সম্পর্ক আছে, যে পূর্বে দেখেছি এ বোধ না থাকলে স্থৃতি অনন্পূর্ণ থেকে 
10415 যাচ্ছে। যখন পরীর কল্পনা করছি তখন কোন্‌ সময় পরী 
দেখেছিলুম--এটা ভাববার কোন প্রয়োজন নেই | 


(ঘ) আমরা যখন কোন কিছু স্মরণ করি তখন তার একটি প্রতিরপ মনে 
bd ciel জেগে ওঠে। আবার যখন কোন কিছু কল্পনা করি তখনও | 
পরিবর্তনশীল, কল্পনার একটা প্রতিরূপ মনের সামনে হাজির হয়। পরীক্ষণ করে 
প্রতিরগ হন স্বর. দেখা গেছে ca, স্বতি-প্রতিরূপ (Memory-Image) পরিবর্তন- 
শীল ; কিন্তু কল্পনার প্রতিরূপ (Image of Imagination) হল স্থির |? 

(i) স্মৃতি এবং কল্পনার মধ্যে সাদৃশ্য £ 

(ক) qR এবং "কল্পনা উভয়েরই কাজ অতীত অভিজ্ঞতা! থেকে পাওয়া 
প্রতিরপ নিয়ে। এমন কথাও বলা যেতে পারে যে, কল্পনার উপাদান যোগায় 

স্থৃতি। কল্পনার ক্ষেত্রে প্রতিরূপগুলোকে নতুন করে: সাজান 
মা হয় মাত্র; afe প্রতিরপগুলোকে মনে যুগিয়ে দেয়। যে 
অভিজ্ঞতার প্রতিরপ বিষয়ের অভিজ্ঞতা নেই, তা কল্পনা করা যায় না। জন্মান্ধ 
pa ব্যক্তি রং-এর যথাযথ কল্পনা করতে পারে না। যখন পক্ষীরাজ 
“ঘোড়ার কথা কল্পনা করছি তখন পাখির ডানার আর ঘোড়ার প্রতিরূপ স্থৃতিতে 
2222 
change. In fact, it is the memory-image that varies and the image of imagination 
রা eR —Titchener: A Text-book of Psychology ; Page 417. : 


১২০ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


সঞ্চিত আছে। কল্পনায় উভয়কে যুক্ত করে, নতুন একটা চিত্র মনের সামনে তুলে ধরা 

হয়। 
(4) কল্পনা ও স্মৃতির কাজের পদ্ধতি একই রকম। প্রত্যক্ষণের সময় আমরা 
যেমন কোন বস্তুকে স্থান এবং কালে প্রত্যক্ষ/করি, ঘটনাকে কার্ধকারণ সম্পর্কের 
. মাধ্যমে বিচার করি বা ae ও তাঁর গুণের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে 
Sees wan বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করি, তেমনি কল্পনা ও স্মৃতিতেও আমরা 
একই রকম. I ওঁ একই পদ্ধতিতে কাজ করি। কল্পনা এবং স্মৃতির ক্ষেত্রেও 
আমাদের অভিজ্ঞতা কার্ধকারণ সম্পর্কযুক্ত। উভয় ক্ষেত্রেই 


) 


আমরা বিষয়বস্তু স্থান ও কাঁলেরপরিপ্রেক্ষিতে মনে মনে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করি। . 


(ii) স্তি এবং কল্পনার সংমিশ্রণ $ 
অনেক সময় স্মতি এবং কল্পনা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। একই qI প্রত্যক্ষ 
করছে তিনজন ব্যক্তি, অথচ তাঁর বর্ণনা দিতে গিয়ে দেখা গেল তিনজনের বর্ণনার 
. মধ্যে মিলের অভাব। এর কারণ তাঁর! অতীত অভিজ্ঞতাকে যথাযথভাবে স্মরণ 
করতে পারছে না অর্থাৎ স্মৃতির সঙ্গে কল্পনা এসে মিশে গেছে। 
অনেক সময় স্থিতি. আদালতে যখন সাক্ষী অতীত বিষয় স্মরণ করে তা বর্ণনা 
সঙ্গে বিশে যায় করতে যায় তখন দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে কল্পনা স্মৃতির সঙ্গে 
মিশে যাওয়াতে বর্ধিত বিষয়ের সঙ্গে বাস্তবের মিল খুঁজে পাওয়া 
. যায় না। আবার গল্প বা উপন্যাস পড়তে গিয়ে দেখি যে লেখকের ব্যক্তিগত জীবনের 
অনেক WS সেই কাল্পনিক কাহিনীর মধ্যে স্থান পেয়েছে অর্থাৎ স্মৃতি ক্ল্পনার 
সঙ্গে মিশে গেছে। 


পূর্বোক্ত আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্ত কর] যেতে পারে যে, gi ও কল্পনা, 


পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ঠ । 

৪1 afam কাক্কে নেন? (What is Image ?) 

প্রতিরপ হল ইন্দ্রিযগ্রাহ বস্তুর -মানস-প্রতিচ্ছবি বা অস্থলিপি। সংবেদন এবং 
প্রত্যক্ষণের সাহায্য বাইরের জগৎ সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করে থাকি । সংবেদন 
এবং প্রত্যক্ষণের ক্ষেত্রে VET সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটে । এই প্রত্যক্ষ 
যোগাযোগের ফলে বস্তর একটি রূপ আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে এবং সেই 


রূপটি আমাদের মনোজগতে সংরক্ষিত হয়। সেই রূপেরই একটি প্রতিচ্ছবি বা 


অমুলিপি আমরা প্রয়োজন হলে কল্পনায় আমাদের মনের সামনে তুলে ধরতে পারি; 
একেই বলা হয় প্রতিরূপ (Image)! একটা উদ্বাহরণের সাহায্যে বিষয়টাকে 


/ 


জা MIE লামনে তাজমহলের যে প্রতি বা <A 
ভেসে ওঠে তাই তাজমহলের 'প্রতিরূপ। অবশ্য এ ছবি অস্পষ্ট ও 
অসম্পূর্ণ, তাহলেও এ ছবি আমার দেখা তাজমহলেরই প্রতিচ্ছবি, তারই প্রতিরূপ ৷ 

Ol SSF প্রত্যক্ষলাপেন্ ASR Sets (Transition 
from Percept to Image) ¢ 

যখন TS আমাদের ইন্জিয়ের সামনে থেকে অপসারিত হয়; তখন সেই বস্তুর 
গরতাক্ষণের ক্রিয়াটিও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা 
যার যে বনধর প্রতক্ষরপঞ্তলো আমাদের চেতনালোক থেকে চলে যাবার পরেও À 
তাদের মাঝে মাঝে চেতনালোকে আবিভূর্ত হওয়ার প্রবণতা থাকে এবং মাঝে 
মাঝে চেতনার কেন্দ্রলোকে regét AES হয়। কিন্তু চেতনালোকে 
AIRY হবার এই প্রবণতা যখন প্রত্যক্ষরপগুলোর আর থাকে না, তখন সেগুলো 

WHYS আর চেতনালোকে আবিভূ্ত. হতে পারে না। 
দিপা... তারপর তারের fet সাহায্যে ঠেতনলোকে টেনেনিয়ে আসতে 
হয় এবং এইভাবে যখন চেতনায় তাঁদের পুনরুদ্রেক ঘটে, তখন তাদের বলা হয় 
স্থতি-প্রতিরূপ (Memory-Image) | 

প্রত্যক্ষরপের: (Percept) তিরোভাব এবং স্থতি-প্রতিরপের (Memory- 
Image) আবির্ভাবের মধ্যে কতকগুলো স্তর আছে। যেমন, উন্তর-প্রতিরূপ 
(Afterimage) বা অহ্থসংবেদন, পৌনঃপুনিক প্রতিরূপ (Recurrent), প্রাথমিক 
স্মতি-প্রতিরূপ (Primary memory Image) ইত্যাদি। 

৬। ASHAR প্রকান্রভেদ (Types of Imagery) : 

(কে) ইন্ড্রিরগত প্রতিরূপ (Sensual Image): আমাদের ইন্জরিয় 
সংবেদন পাঁচ প্রকারের । এই পাঁচ প্রকারের ইন্দিয় সংবেদন অনুযায়ী Sees 
প্রতিরূপও পাঁচ রকমের হতে পারে । আমি চোখ দিয়ে একটি সুন্দর ছবি দেখলাম, 
পাঁচ প্রকার ইন্সিযঃ তারপর কল্পনায় সেই ছবিরই একটি প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে 
৯১৮৭৭ তুলে ধরলাম। যে গানের স্বর এর আগে শুনেছি, সেই শোনা 
পাচ রকমের হয় হুরটাকে কল্পনায় আবার শুনলাম ; এ হল শ্রবণগত প্রতিরূপ | 
জিভ দিয়ে যে মিষ্ট দ্রব্যের আস্বাদ গ্রহণ করেছি, কল্পনায় সেই Atay আবার 


১২২ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


আস্বাদ করলাম ;:এ হল স্বাদগত প্রতিরূপ । ৷ অনুরূপভাবে মিষ্ট ফুলের স্রাণটিকে 
দ্বিতীয়বার যখন কল্পনায় পাই এবং কল্পনায় গরম পাত্রের স্পর্শগত সংবেদন মনে 
যখন" জেগে ওঠে -তখন তাহল যথাক্রমে BAT এবং ম্পর্শগত প্রতিরূপের 
দৃষ্টান্ত । এ ছাড়াও আছে বেদনা এবং পেলী-মঞ্চালনগত সংবেদনের প্রতিরপ। 
দুর্ঘটনার ফলে দেহে যে আঘাত লেগেছিল, তার বেদনাবোধের প্রতিরূপ এবং দীর্ঘ 
পথ অতিক্রম করতে গিয়ে দেহের পেশী সঞ্চালনের সংবেদনের যে প্রতিরূপ তাও 
মনে উদিত হতে পারে। এই ইসি প্রতিরূপ গুলোর প্রতোকটিই সমান স্পষ্ট নয়; 
দর্শনগত গ্রতিরূপগুলো সাধারণতঃ সবচেয়ে স্পষ্ট । 

(খ)  উত্তর-গ্রতিরূপ | (After-image) £ অনেক সময় উদ্দীপক রহিত 
সংবেদনকে বলা! হয় উত্তর-গ্রতিরূপ। অবশ্য উত্তর-প্রতিন্ূপকে উত্তর-সংবেদন a 
অন্গবেদন (After-sensation) বলাই উচিত 3 যেহেতু উদ্দীপকটি অপসারিত 
করার পরও যে প্রতিচ্ছবি আমর] পেয়ে থাকি তাহল আসলে সংবেদন, যা উদ্দীপকটি 
অপসারিত করার পরও আমর! পেয়ে থাকি | 

এই উত্তর-গ্রতিরপ আবার দুরকমের হতে পারে--(১) জবর্ণ উত্তর-প্রতিরূপ 
(Positive after-image) এবং (2) অসবর্ণ উত্তর-প্রতিরূপ (Negative 
after-image) | i | 

(১)' জবর্ণ উত্তর-প্রতিরূপ £ কোন কিছু খাবার পর ভাল করে মুখ ধুয়ে | 
ফেললেও আস্বাদট! যেন মুখে লেগে আছে, বা স্থগন্ধযুক্ত বন্ধ থেকে অনেক দূরে 
যাবার পরও গন্ধটা যেন আমাদের নাকে লেগে রয়েছে বলে মনে হয়। 

(২) অসবর্ণ উত্তর-প্রতিরূপ : এর দৃষ্টান্ত হল, সাদা দেওয়ালে আটকান 
এক টুকরা ata কাগজের দিকে আধ মিনিট তাকী বার পর যদি আমরা পাশের 
সাদা দেওয়ালটির face তাকাই তাহলে দেওয়ালটিতে নীল-সবুজের আভা 
দেখা যাবে। 

(গে) পৌনঃপুনিক afsat (Recurrent Image): যে প্রতিরূপ 
প্রত্যক্ষ বস্ত অপসারিত হবার পরও বার বার মানস চোখে ভেসে ওঠে, তাকেই বলা 
হয় পৌনঃপুনিক প্রতিরপ। যেমন-_আমার প্রিয় বন্ধুটকে বিদায় জানালাম এর 
ট্রেনটি বন্ধুকে নিয়ে স্টেশন ছেড়ে চলে গেল, তারপরও বন্ধুটির মুখের প্রতিচ্ছবি বার 
বার আমার চোখের সামনে ভেসে ‘ets | অপুবীক্ষণ যন্ত্রের মধ্য দিয়ে কোন TE 
অধিক সময় ধরে দেখবার পর সেই বস্তটির প্রতিচ্ছবি বার বার ঘুরে ঘুরে চোখের 
সামনে ভাসতে থাকে | 


কল্পনা ১২৩, 


| উত্তর-সংবেদন বা উত্তর প্রতিরপের সঙ্গে পৌনঃপুনিক প্রতিরূপের পার্থক্য হল, 
প্রথমটি অবিরামতাবে এবং দ্বিতীয়টি লবিরামভাবে চলতে মানস চোখে ভেসে উঠতে 
থাকে প্রথমটির আবির্ভাব ও তিরোভাব স্পষ্ট বোঝা যায় না। কিন্তু দ্বিতীয়টির তা. 
বোঝা যায়। 
(ঘ) প্রকৃত স্মৃতি-প্রতিরূপ (Memory Image Proper): কোন একটি 
TS প্রত্যক্ষ করার পর যখন স্মরণ-ক্রিয়ার সাহায্যে তারই একটি প্রতিচ্ছবি আমার 
মানস চোখের সামনে তুলে ধরা হয় তখন তাকে বলা হয় শ্বৃতি-প্রতিরপ । আমার 
যে বন্ধুটি আঙ দূর দেশে রয়েছে তার কথা চিন্তা করার-সময় তার মুখের একটা! 
- % প্রতিচ্ছবি আমার মনে ভেসে ওঠে ; এটি প্রত স্থৃতি-প্রতিরূপ | ) 
ই (6) প্রাথমিক স্থৃতি-গ্রতিরূপ (Primary Memory Image): সময়, 
সময় স্বৃতি-প্রতিরপ প্রত্যক্ষিত বস্তার মতো এত স্পষ্ট ও সজীব হয়ে ওঠে যে 
তাকে তখন স্মরণ করার জন্য কোন ইচ্ছাকৃত চেষ্টার দরকার. হয় না, তখন তাকে 
বলা হয় প্রাথমিক স্থতি-প্রতিরূপ (Primary Memory Image) | পদীর্ঘতত্ববিদ্‌ 
ফেক্নার (Fechner) এই প্রাথমিক স্বতি-গ্রতিরপের নামকরণ করেছেন। - 
যখন ছুটি বস্তর ওজনের পারস্পরিক তুলনা করার TH তাঁদের একের পর; 
একটিকে হাতে তুলে নিয়ে প্রথম বস্তুটির ওজনের স্থৃতি-প্রতিরপের সঙ্গে দ্বিতীয় 
বস্তুটির ওজনের যে প্রত্যক্ষ তার তুলনা করা হয় তখন প্রথম বস্তুটির যে স্মৃতি" 
প্রতিরূপ তাকে বলা হয় প্রাথমিক স্বৃতি-গ্রতিরূপ। এই প্রতি্নপ আপনা থেকেই 
“aca আসে, ইচ্ছা করে স্মরণ করার প্রয়োজন হয় না 
(চ)  আইডেটিক বা ভাব-গ্রতিবূপ (Eidetic Image): জার্মান 
মনোবিদ্‌ ই. আর. যেনেশ (EER. Jaensch) এক নতুন ধরনের প্রতিরূপ আবিষ্কার 
করেছেন। ভাব-প্রতিকূপ হুল এমন একটি দৃষ্টি সম্পর্কীয় প্রতিরপ যাকে বাস্তব 


প্রত্যক্ষ থেকে পৃথক করা৷ কষ্টকর হয়ে দীড়ায়। সাধারণতঃ প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা এই | 
প্রতিরপ দেখতে পান না এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে বার থেকে 


আইডেটিক বা 
ভাব-প্রতিরূপ চৌদ্দ বছরের ছেলেমেয়েরা এই প্রতিরূপ দেখতে পায়। যদি 

: এই বয়স্ক ছেলেমেয়েদের খুব মনোযোগের সঙ্গে একটি ছবির 
দিকে তাকিয়ে থাকতে বলা হয় এবং অনেকক্ষণ তাঁকাবার পর একটি সাদা পর্দার 


উপর দৃষ্টি ফেরাতে বলা হয় তাহলে তখন দেখা যায় যে, ছেলেমেয়ের! ছবির একটি 
হুবহু প্রতিচ্ছবি চোখের সামনে দেখতে পায়। প্রতিচ্ছবিটি যেন স্বতক্ূর্তভাবেই: 


চোখের সামনেই হাজির হয়। : এই জাতীয় প্রতিরূপকেই বল! হয় আইডেটিক বা 


| 


p 


-RI শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


ভাব-প্রতিরপ (81৫5০ Image)! এই ভাব-প্রতিরপ ও অমূল গ্রত্যক্ষণের 
(Hallucination) মধ্যে প্রভেদ এই যে, যাদের মনে এরূপ" প্রতিবূপ জাগে তারা 
গ্রতিরপটির বাস্তব সততায় বিশ্বাদ করে না, অর্থাৎ এগুলো! যে ব্যক্তিসাপেক্ষ, বস্তনির্ভর 

. নয় সে বোধ থাকে। ১4710384294 অমৃল-প্রত্যক্ষ 
(Pseudo-Hallucination) 1* 

৭। AARS ও afer (৪৪৮৮/০০ and image)’s 

উদ্দীপক অপসারিত করার পরও সংবেদন আরও কিছুক্ষণ স্থায়ী হয়ে মনে 
প্রতিরূপ জাগিয়ে তুলতে পারে। মে কারণে মনোবিদ্রা প্রতি্নপ্কে “অন্গবেদন' 
(After-Sensation) বলতে চান। তবু সংবেদন ও প্রতিরপের মধ্যে নিয়ো , 
প্রভেদ লক্ষ্য করা যেতে পারে। 

(ক) সংবেদন উদ্দীপক নির্ভর । উদ্দীপক (দেহের ভিতরেই হোক বা! বাহিরেই 
হোক ) মংবেদনের উৎস। Beate সংবেদনের ক্ষেত্রে বাইরের জগতের উদ্দীপক 
ইন্জিয়কে উদ্দীপিত করে সংবেদনের AE করে ; যেমন, রঙের সংবেদন বা আলোর 
সংব্দেন। প্রতিরূপ সকল ক্ষেত্রে উদ্দীপক নির্ভর নয়। যেমন, স্থৃতি-প্রতিকূপের 
ক্ষেত্রে (Memory-Image) কোন রকম উদ্দীপক-ছাড়াই আমি কোন বন্ধুর মুখের 
একটি প্রতিনূপ আমার মনে জাগিয়ে তুলতে পারি। 
= (খ) উদ্দীপক অপসারিত হলে সংবেদনও safes হয়।. কিন্ত গ্রতিরূপের 
ক্ষেত্রে উদ্দীপক অপসারিত হলে প্রতিরূপটি মনের মধ্যে জেগে থাকতে পারে | যেমন/ 
গোলাপ ফুলটি থেকে YR অপসারিত করার ফলে দৃষ্টিগত সংবেদন বন্ধ হয়ে গেল। D 
কিন্ত বন্ধুর বিদ্বায় নেবার পরও তার প্রতিরূপটি qe ঘুরে মনে জাগতে পারে | 

(গ) সংবেদন সকল শেত্রে ইচ্ছানির্ভর নয়। কিন্ত প্রতিকূপ আমাদের ইচ্ছা" 
নির্ভর । দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রায় সময়ই নানা ধরনের ইন্দ্রিয়গত সংবেধন 
হচ্ছে। আমরা এগুলোকে বন্ধ করতে পারি না। উদ্দীপক ইন্দিয়ের সংস্পর্শে এলে, 
উদ্দীপনা zÈ করে সংবেদন জাগাবেই । : প্রতিনূপ আমাদের ইচ্ছানির্ভর। আমি 
ঘখন ইচ্ছা করব তখনই প্রতিরূপটি আমার মনে জাগবে। 

(ঘ) সংবেদনগুলোকে প্রায় সময়ই মিশ্র অবস্থায় পেয়ে খাকি। দর্শনগত 
দংবেদন ও শ্রবপগত সংবেদন মিশে থাকতে পারে । যেমন_-উড়ন্ত পাখিটার দিকে 


*Bidetic image differs from hallucinations in that the eidetic person does” 
elieve iar Objective reality of the phenomena. Eidetic images therefore, 
been called pscudo-hallucination.’ 


f —Murphy ; Historical Introduction to Modern Psychology ; Page 438, 
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যখন তাকাচ্ছি তখন কেবল যে দৃষ্টিগত সংবেদন পাচ্ছি তা নয়, পাখির ডাক কানে 
আসতে শ্রবণগত সংবেদনও পাচ্ছি। কিন্তু কোন প্রতিরূপ অন্যান্য গ্রতিরূপের সঙ্গে 
যুক্ত ন হয়েও মনে উদ্দিত হতে পারে। Pe 

O সংবোন সুনির্দিষ্ট) স্পষ্ট ও দীর্ঘকাল স্থায়ী | প্রতিরপ সংবেদনের তুলনায় 
সাধারণতঃ অনির্দিষ্ট, অস্পষ্ট শু ক্ষণকীল স্থায়ী । 

(5) যদিও সংবেদন ও গ্রতিরূপের মধ্যে পূর্বোক্ত পার্থক্য বর্তমান, তরু অনেক 
সময় সংবেদন ও প্রতিরূপের মধ্যে প্রতেদ করা কঠিন হয়ে পড়ে। মনোবিদ- 
টিচলীর-এর mSS পেশীগত প্রতিরূপকে পেশীগত RMA থেকে 

প্ৰভেদ করা খুবই কঠিন |. (“kinaesthetic. images are extremely 
difficult to distinguish from kinaesthetic sensations” —Titchener.) 

৮1 প্রত্যক্ষব্দপ্প ও প্রতিজলা (Percept and Image) 2 

্রত্যক্ষরূপ বলতে আমরা বুঝি, যে বস্তটিকে আমরা! প্রত্যক্ষ করছি বা করেছি 
তাঁর বাস্তব রূপটি। যেমন--গোঁলাপ ফুলের প্রত্যক্ষে আমার চোখের সামনে থে 
গোলাপ ফুলটি রয়েছে; সেটি, হল প্রত্যক্ষরূপ (Percept) | প্রত্যক্ষ শেষ হয়ে 
গেলেও তাঁর একটি প্রতিচ্ছায়া আমার মনে থেকে যায়, এটিই হল প্রতিপ। সুতরাং 
গ্রত্যক্ষরপ হল কোন কিছুর বান্তর রূপ আর প্রতিরপ হুল তার মানস রূপ । স্থতি- 
প্রতিরপ হল প্রত্যক্ষরূপের পুনকল্জীবিত রূপ (Percept revived or reproduced)! 

উভয়ের পার্থক্য: কে) aor রূপ হল কোন কিছুর উপস্থাপন 

æ (Presentation), আর প্রতিরূপ হল কোন কিছুর পুনরুজ্জী বন (Representation) | 
C A প্রত্যক্ষ-রূপের ক্ষেত্রে Te সরাসরি আমাদের কাছে উপস্থাপিত 

SONATE কোন হয়, আর প্রতিরূপের ক্ষেত্রে বস্তুটি TANS থাকে, তার একটি 


_ প্রতিরূপের ক্ষেত্রে বাইরের জগতের উদ্দীপনা বা! ইন্দ্রিয়ের 
নির্ভর, প্রতিরূপ নয় সহায়তার কোন প্রয়োজন নেই । আমি চোখ বুজে যে গোলাপ 
ফুলটি আমার নামনে উপস্থিত নেই তুর একটা প্রতি মনের সামনে ধরতে শাহি 


১১২৬ শিক্ষণ গ্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


(গ) প্রত্যক্ষরূপ সজীব, স্পষ্ট ও AR প্রতিরূপ প্রত্যক্ষরপের তুলনায় 
ক্ষীণ, অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট চোখে যে গোপাল ফুলটি দেখি সেটি তার সবটুকু 
MSH সৌন্দর্য নিয়ে আমার চোখের সামনে স্পষ্ট ও সজীব রূপে 
নিট; efeat MARZOA কিন্তু যখন পরে এই ফুলটিরই প্রতিরূপ মনে 
অন্পষ্ট ও অনিষ্ট: জাগিয়ে তুলি তখন সেটি প্রত্ক্ষকূপের তুলনায় তেমন সজীব 
১৪ স্পষ্ট হয়ে দেখা! দেয় না।* ; yy. i 

ঘে), প্রত্যক্ষরপ হল সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ । প্রতিরপ হুল অসম্পূর্ণ” ভগ্ন ও খণ্ডাত্মক a 
(Fragmentary) |. প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বস্তটির সামগ্রিক রূপ আমরা লাভ করি; 
'বন্থটকে তার নির্দিষ্ট পরিবেশে পর্যবেক্ষণ করি এবং একা ধিক সংবেদন পরস্পরের 
সঙ্গে মিশে যাওয়াতে বগ্থটির একটি সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ রূপ“ 
ay, ুতিরপ | আমাদের সামনে আবিভূতি হয়। কিন্ত প্রতিরূপের ক্ষেত্রে যে 
অসম্পূর্ণ, ভগ্ন ও ছবি আমাদের মনে উদ্দিত হয় তা অসম্পূর্ণ, ভগ্ন ও খণ্ডাত্মক। 
টা যখন আমি ঘরে বনে তাজমহলের একটি গ্রতিরূপ আমার মনে 
জাগিয়ে তুলি, তখন যে পরিবেশে তাঁজমহলকে দেখেছিলাম, তাজমহল দেখার সময় 
AII যেসব সংবেদন মেই দর্শনগত সংবেদনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আমার দেখাকে 
আরও বেশী মনোরম করে তুলেছিল, প্রতিরূপে সেস্ব কিছুই খুঁজে পাই না। 

(৬). প্রত্ক্ষূপের মনোযোগ আকর্ষণ করার ক্ষমতা আছে, যা প্রতিরূপের 
নেই। কোন বস্তকে প্রত্যক্ষ করার সময় সেটি যে Tay) (intensity) বা শক্তি ॥ 
নিয়ে মনের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে, গ্রতিরূপের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না. প্রতিরূপ,, 

হল চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল, AEN অপেক্ষারুত স্থির এবং 
পরার sere অচঞ্চল। প্রত্যক্ষের ধারাবাহিকতা গ্রতির্ূপে নেই। যখন | 
arene at চোখের সামনে ফুলটিকে দেখছি তখন আমার: প্রতাক্ষণ কার্ধ 
অবিরতভাবে, চলছে। প্রত্যক্গীভূত বস্তুটিও farota চোখের সামনে আছে, তার 
মধ্যে কোন পরিবর্তন নেই। কিন্ত আমার বন্ধুর মুখের যে প্রতির্ূপটি মলে আমি 
তুলে ধরেছি, সেটি ঘুরে ঘুরে মনে আসছে ; সেটি চঞ্চল ও পরিবর্তনশীল ; কখনও 
স্থির থাকছে, কখনও মন থেকে মিলিয়ে যাচ্ছে। 


রত্যক্ষরপ সম্পূর্ণও 


a (হিউম (5109০)-এর মতে প্রত্যক্ষরূপ প্রতিরূপের তুলনায় বেদী শ্ষ্ট। হিউমের মতে প্রতিরপ 
are একটি ক্ষীণ প্রতিচ্ছাল্সা দাত্র একই মানসিক প্রক্রিয়ার স্পষ্ট ও ame রাগ। 
সনোধিত্‌ RIED Stout yer মতে Berra মধ্যে পার্থক্য শুধু পরিমাণগত নয় জাতিগত বা! প্রকারগত। 


mfe একটি wes ানলিক গ্রক্রিয়।। 
| 
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2 ©) এভ্রিপের ক্ষেত্রে প্রতাক্ষের তুলনায় মানসিক সক্রিয়তার বেশী প্রয়োজন 
o. শি হয়। যদিও প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে মন সক্রিয় তবু তাকে মনে স্থির- 
Berm তুলনায় ভাবে ধরে রাখার জন্ত এঁচ্ছিক মনোযোগের প্রয়োজন হয় না। 
[লতার নদী... একটি অতিরপকে মনে ধরে রাখতে হলে যতখানি মনোযোগী 
এ ও সক্রিয় হতে হয়; প্রত্যক্ষের তুলনায় তা অধিক। 
€ছ) প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে পেশীগত নংবেদনের প্রয়োজন হয়, গ্রতিরূপের ক্ষেত্রে তা 
শ্তাঙ্ের ্ষেবে REAL আমি যখন কোন কিছু দেখতে টাই বা স্পর্শ করতে 
ৃ ই বাতের চাই, তখন আমাকে প্রয়োজনমত চোখটা ঘোরাতে হয় বা 
j প্রতিরপের ক্ষেত্রে. আঙুল দিয়ে বন্ধটিকে স্পর্শ করতে হয়, তার জন্য পেশী 
টি হয়না সধগালনের প্রয়োজন হয় । কিন্তু কোন বস্তুর প্রতিরপ যখন 
মনে জাগিয়ে তুলি তখন পেশী সঞ্চালন করার কোন প্রশ্ন জাগে না। 
(জ) গতি_বা.স্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষরপের পরিবর্তন ঘটে । 
কিন্ত প্রাতিরূপের ক্ষেত্রে এই প্রকারের পরিবর্তন ঘটে না। 
নড়াচাড়া করলে 
প্রত্যহ্ষর্গের পরিবর্তন আমরা ঘর ছেড়ে যেই পথে বেরিয়ে পড়লুম ঘরের aw আর 
ঘটে, প্রতিরপের চোখের সামনে থাকল না। কিন্তু ঘরের প্রতিরূপটি আমার মনে 
pir tk স্থির ও অপরিবতিত থাকতে পারে। , 
G) প্রতাক্ষের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নেই, কিন্ত AREA গঠন করার ব্যাপারে 
আমাদের, পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। বাইরের জগৎ যা আমার সামনে উপস্থাপিত 
i করছে আমার ইন্দ্রিয় তা গ্রহণ করতে বাধ্য। কিন্ত আমি 
পাট দাধীনভাবে যে কোন স্তর প্রতি আমার মনের সামনে 
প্রতিরপ গঠন করার তুলে ধরতে পাঁরি। ‘ 
৯১৯১ উভয়ের মধ্যে সম্বন্ধ £ গ্রতাক্ষরূপ ও প্রতিূপের মধ্যে 
উপযুক্ত, পার্থক্য. থাকলেও উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সন্ন্ধ বর্তমান । 
প্রতিরূপ প্রতাক্ষের মানসরূপ । যে বস্তুর প্রত্যক্ষ হয় নি, তার প্রতিরূপ হয় না। 
Wak এ্রতিূপ প্রত্যক্ষের উপর নির্ভরশীল। আবার ASIF (perception) 
জন্যও প্রতিরূপের প্রয়োজন হয়। গ্রতযক্ষেরজন্ত প্রয়োজনীয় পৃথকীকরণ (differentia- 
tion), সদৃশীকরণ (assimilation) প্রভৃতি প্রক্রিয়া গ্রতিরপের সাহাযোই ঘটে । 
একটি কমণালেরুকে গ্রতাক্ষ করার সময় তাকে অন্ত সংবেদন থেকে পৃথক! ও 
অতীতের AREA সংবেদনের সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজন হয়। তখন অতীত মংৰেদনের 
, po সহায়ত| করে। 


নি, 


১২৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


1 


১। প্রত্যক্ষর্ূপৌর Sos প্রতিক্মূপেন্র প্রভাব (Influence i 


of Image on Percept) è ` 
যদ্বিও প্রত্যক্ষরূপ থেকেই গ্রতিরূপগুলো৷ সাধারণতঃ উদ্ভূত, তবু AG AANA 
উপর প্রতিরূপের প্রভাব বিদ্যমান | কোন পূর্ব-পরিচিত বন্ধ প্রত্যক্ষ করার সময় 
বর বর্তমান প্রত্যক্মীতৃত রূপটি তার প্রতিরপটির সঙ্গে মিশে গিয়ে যেন একটি 
নতুন রূপ লাভ করে। ধরা ME, পথে CRS যেতে কোন একটি 
or netted বন্ধুর সঙ্গে দেখা হল । বন্ধুটিকে দেখামাত্র তার একটি প্রতি- 
বিদ্ধমান রূপ তাঁর বাস্তব sabe rer মিশে গিয়ে তাকে যেন আরও 
} পরিচিত করে তোলে । দ্বিতীয়তঃ, অনেক ক্ষেত্রে প্রতিরূপ 
প্রত্যক্ষগের পূর্বে মনে উদ্বিত হয়ে প্রত্যক্ষীভূত রূপকে বিরুত করে অধ্য দের 
(lusion) zÈ করতে পারে। টিচার বলেন, “এটি একটি সাধারণ জ্ঞানের 


ব্যাপার যে, কোন বিকারগ্রস্থ অবস্থায় প্রতিরূপ অমূল প্রত্যক্ষণে পরিণত হতে 


পারে, অর্থাৎ সেটা স্পষ্ট এবং তীব্র সংবেদনের সকল বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করতে 


পারে "2 কৌন একটি পথ দিয়ে যেতে যেতে একবার একটি সাপ দেখেছিলাম | 
পুনরায় যখন দেই পথ দিয়ে যাচ্ছি তখন সাপের প্রতিরূপটি. মনের মধ্যে আগে 
থেকে BRS হয়ে একগাছাঁ দড়িতেও সাপের অধ্যাসের ee করতে পারে। আবার, 

i যখন কোন বন্ধুর প্রত্যাশায় পথের পাশে দাড়িয়ে আছি তখন 


or আগের থেকে মনে জেগে-ওঠা প্রতিরূপটি বন্ধুটিকে চিনতে _ 


সহায়ত! করে বা এমন হতে পারে যে, অপর কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে বন্ধু বলে 
ভুল করতে পাঁরি।' বস্তুকে প্রত্যক্ষ করার পূর্বে এই জাতীয় কল্পনার ABTS : 


“ ‘প্ৰাৰ্-প্ৰত্যক্ষণ’ (Pre-perception) বলা যেতে পারে। 


sol গ্রাতিজপ জাগিন্নে তোলা ব্যাপারে ব্যক্তিগত 
Geers) (Individual Difference in Imagery) : 

কতখানি কুম্পষ্টতার সঙ্গে প্রতিরপকে মনে জাগিয়ে তোলা যেতে পারে, সে 
ব্যাপারে ব্যক্তিগত বৈষম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। অনেকের মতে তারা, 
মনের মধ্যে ফে্রুপ্রতিরপগুলোকে জাগিয়ে তুলতে পারেন দেগুলো মুল সংবেদনের 


states, the image may become what is called ballucination, that is, may take in all 
the characters of clear and intensive sensation.’ 


1. “T is also a matter of common knowledge that in certain ES 
—Titchener : A Text book of Psychology: Page 199 
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মতনই বাস্তব ও AEI আবার অনেকে মনের মধ্যে প্রতিক্নপ জাগিয়ে তোলার 
ব্যাপারটাকেই পুরোপুরি অস্বীকার করতে চান। তাঁরা বলেন, অতীত অভিজ্ঞতার 
সঙ্গে যুক্ত ঘটনাগুলোকে তারা স্মরণ করতে পারেন, কিন্ত সেসব ঘটনার কোন 
প্রতিরূপ বা মানস প্রতিচ্ছবি তারা মনে জাগিয়ে তুলতে পারেন না i : 

আবার কোন্‌ ধরনের সংবেদন সুস্পষ্টভাবে পুনরুত্রেক করা যেতে পারে, তাকে 
কেন্দ্র করেও ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে পার্থক্য লক্ষ্য কর! যায় ; যেমন, কোন অভিনয়ের 
প্রতিরপ মনে জাগিয়ে তুলতে গিয়ে কেউ বা অভিনেতাদের, উজ্জল পোশাকের মানস 
প্রতিচ্ছবিগুলো৷ মনে জাগিয়ে তুলতে পারেন, আবার কেউ বা শুধুমাত্র অভিনয়ের 
সংলাপ, ‘সঙ্গীত ও ata প্রভৃতিই স্মরণ করতে পারেন। আবার কেউ বা শুধুমাত্র 
নাচ বা অভিনেতাদের চলাফেরার মানস প্রতিচ্ছবিগুল৷ মনে জাগিয়ে তুলতে পারেন | 
মনোবিজ্ঞানে সেকারণে ব্যক্তি বিশেষকে দুটি শ্রেণীর wage করা হয়। “ধার! 
প্রতিরূপের পুনরুপ্রেকে সক্ষম” (imagery types), “Stay অতীত বিষয় স্মরণে সক্ষম” 
(memory types)! কেউ বা দৃষ্টি সম্পকীয়, কেউ বা wad সম্পৰ্কীয়, আবার 
কেউ বা গতি সম্পর্কীয় প্রতিরূপ পুররুত্রেকে সক্ষম, সেই পরিপ্রেক্ষিতেও ব্যক্তিকে 
বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কর! চলে । 

কিছুকাল পূর্বেও শিশুর শিক্ষার ক্ষেত্রে ARAI পুলুপ্রেকের বিষয়টিকে খুবই 
গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হত। তখন এরূপ ধারণা করা হত যে প্রতিটি শিশুই কোন 
একটি বিশেষ ইন্জিয়ের ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শী এবং সেই ইন্দরিয়ের সঙ্গে সংযুক্ত স্থৃতি- 
প্রতির্নপগুলোকেই (memory images) -হুম্পষ্টভাবে মনে জাগিয়ে তুলতে পারে। 
কাজেই সেই বিশেষ ইন্জিয়ের মাধামে সে অনেক বেশী বিষয় শিক্ষা! করতে পারে। , 

যেসব শিশু দৃষ্টি সম্পককীয় স্মৃতি-প্রতিরূপগুলোকে মনে জাগিয়ে তুলতে পারে 
তাদের দৃশ্যের মাধ্যমে, যারা শ্রবণ সম্পর্কীয় স্বতি-প্রতিরপ গুলোকে জাগিয়ে তুলতে 
পারে তাদের ধ্বনির মাধ্যমে এবং যাঁরা গতি সম্পর্কীয় প্রতিরূপগুলোকে জাগিয়ে 
তুলতে পারে তাদের গতির মাধামে শিক্ষা দেওয়াই উচিত। i 

বর্তমানে wat অভিমত বর্জন করা হয়েছে। পিণ্টনার (Pintner)-9 
অভিমতান্নারে শিক্ষকদের উচিত এই জাতীয় শ্রেণী বিভাগকে অস্বীকার করা; 
কারণ শিশুরা বিশেষভাবে কোন্‌ ধরনের প্রতিরূপের সাহায্য নেয়, তা নির্ধারণ করা 
খুব সহজ নয়। প্রতি পুনকুত্রেকের ভিত্তিতে শিশুদের শ্রেণীভুক্ত করার প্রচেষ্টা 
তাই পরিবর্জিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত | শিশুদের সামনে উপাদান এমন কার্ধকর-ভাবে 
উপস্থাপিত করতে হবে যাতে শিশুর পরবর্তী জীবনে প্রয়োজনীয় গ্রতিক্রিয়াগুলোকে 
সহজেই জাগিয়ে তোলা যায়। ; f 

শি. a মনো৯ Gi) 3 এ TAY 
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১১। কল্পনার ক্ষেত্রে শিশু ও প্রাপ্তবস্্ক্ষদেল্ল সত্যে 
পাঁহক্য (Difference between Children and Adults in Imagery) $ 
বয়সের জন্যও প্রতিরূপ পুনরুত্রেকের ব্যাপারে বৈষম্য দেখা দেয়। শিক্ষার দিক 


থেকে বিচার করতে গেলে দেখা যাবে যে, কল্পনার ব্যাপারে শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের 
অধ্যে বিশেষ পার্থক্য লক্ষ্য কর] যায়। বস্তু প্রতিরূপ বা মূর্ত প্রতিরূপ (Concrete- 


8188০) এবং আক্ষরিক গ্রতিরপ বা শব্দ প্রতিরূপ (Verbal image) ব্যবহারের 
ব্যাপারে শিশু এবং প্রাপ্ধবয়ন্কদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যায়। শিশুরা 
অক্ষর বা শব্দ প্রতিরূপের তুলনায় বস্তু প্রতিরূপের সহায়তা গ্রহণ করে বেশী। 
প্রাপ্তবয়ন্ধের! বস্তু প্রতিরপের তুলনায় শব্দ প্রতিরূপের ব্যবহার করে বেশী। শিশুদের 
| মুধ্যে বস্তু এবং বাস্তব ঘটনার মাধ্যমেই চিন্তা করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। 'প্রাপ্চ- 
[বয়স্কদের শব্দ ব্যবহারের দিকেই ঝৌক বেশী। শিশুরা সংবেদনের মাধ্যমেই তাদের 
‘অধিকাংশ জ্ঞান অর্জন করে, কাজেই, awa ছবিকে কেন্দ্র করেই তাদের চিন্তা । 
প্রাপ্তবয়ন্বরা গ্রন্থ এবং ভাষার মাঁধামে তাদের জ্ঞান লাভ করে, কাজেই বস্তুর 
পরিবর্তে তাঁরা ভাষ! সংকেতের (Language symbols) বাবহার FTT | 
বন্ধ প্রতিরূপের তুলনায় শব্ধ প্রতিরূপ্রে সুবিধা অনেক বেশী। প্রথমতঃ, শব্দ 

একাধিক aaa সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়াতে তার একট! ব্যাপকতার অর্থ আছে এবং 
'কোন বস্তুর একাধিক মূর্ত প্রতিরপ জাগিয়ে তুলতে পারে। . শব প্রতিরূপের 
মাধ্যমেই ATE চিন্তন সম্ভব এবং চিন্তার ক্ষেত্রে গতি সৃষ্টি করাও সম্ভব। শব্দ এবং 
‘প্রতীকের মাধ্যমে চিন্তা কবলে অযথা সময়ের অপচয়ও নিবারিত হয় । 

॥ অনেক শিক্ষক শব্দ প্রতিরূপের মূল্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে শিশুদের বন্ধ প্রতি- 
রূপের বদলে শব্দ প্রতিরূপের ব্যবহারের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। 
কারণ, তাঁর! মনে করেন যে, শব্দ প্রতিরূপ ছাড়া ফলপ্রন্থ চিন্তন সম্ভব নয়। কিন্ত 
এই ব্যাপারে শিক্ষকদের উপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। শিক্ষকদের মনে 
রাখতে হবে যে বাস্তব অভিজ্ঞতা-বিধুক্ত শব্দ-প্ৰতিক্পের ব্যবহার শিক্ষার ক্ষেত্রে 
ফলপ্রস্থ বা কার্ধকর হতে পারে না। বাস্তব অভিজ্ঞতার ও কর্মের সঙ্গে যুক্ত করেই 
শব্ধ প্রতির্ূপের ব্যবহার যুক্তিযুক্ত । আবার শুধুমাত্র কর্ণের মাধ্যমে শিক্ষা দিতে 
গেলেও সে শিক্ষা] PALZ হয় না। 


চি কু 


W 


শব্দের বাবহার ছাড়া ছাত্র অমূর্ত-চিন্তনে অত্যন্ত হয় নাঃ অমূর্ত ধারণা এবং 


সাধারণ নিয়ম গঠনে সক্ষম হয় না। ছাত্রের পক্ষে যেটা প্রয়োজন সেটা হুল দরকার 


‘ হলেই ছাত্র যেন তার অভিজ্ঞতাকে শব্দ এবং প্রতীকের মাধ্যমে আর শব্ধ ও 


কল্পনা i ১৩১ 


: প্রতীককে বাস্তব অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারে। এক্ষেত্রে একটি থেকে 
অন্যটিকে বিচ্ছিন্ন বা পৃথক করাঁতেই আপত্তি । 
অনেক সময় শিশু বাস্তবে যা ঘটেছে এবং যা ঘটেছে বলে তার কল্পনা করে, এ 
দুটির মধ্যে গুলিয়ে ফেলে ॥ বাস্তব ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে তারা যা. ঘটেনি তাঁর 
কল্পনাকে বর্ণনার মধ্যে টেনে নিয়ে এসে ঘটনার বাস্তবতাকে Ta করে। কল্পনা 
প্রবণতার আঁতিশয্যবশতঃ অনেক সময় শিত্তর! মিথ্যা কথনের আশ্রয় গ্রহণ করে 
যদিও কোনরূপ প্রতারণা ৰা ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করার ইচ্ছা তাদের আদ থাকে 
না। আসল কথ! শিশুর] স্বৃতি এবং কল্পনার মধ্যে পার্থক্য করতে পারে না। 
নসওয়ার্দি (Wosworthy) এবং হুইট্‌লে (Whitley) মনে করেন যে, প্রাপ্ত- 
বয়স্কদের তুলনায় শিশুদের গঠিত afeat অনেক বেশী তীব্র ও স্থস্পষ্ট। আবার 
এও সত্য যে» শিশুদের মানসিক বিকাশের কোন এক স্তরে শিশুদের পক্ষে স্মৃতি 
প্রতিরপ (memory-image) এবং কল্পনার প্রতিরূপের (images of imagination) . 
wer পার্থক্য করা কঠিন হয়ে পড়ে । আবার কোন কোন শিশু, প্রতিরূপ (image) 
এবং প্রত্যক্ষরূপের (percept) মধ্যেও প্রভেদ্ করতে পারে না। পূবোক্ত মনো- 
বিজ্ঞানীদের শেষোক্ত অভিমতের সত্যতা স্বীকার করে নিলেও শিশুদের গঠিত 
প্রতিরপ প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিরূপের তুলনায় অনেক স্থস্পষ্ট_এ অভিমত গ্রহণযোগ্য 
নয়। বরং এমন কথাই বলা! যেতে পারে যে, শিশুদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা যেহেতু খুব 
দুর্বল এবং প্রত্যক্ষরূপ অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট, তাদের প্রতিরূপ প্রাপ্চবয়স্কদের প্রতিনূপের 
মতন তেমন সুস্পষ্ট নয়।  প্রতিরপ প্রত্যক্ষ্ূপের উপর নির্ভর করে। প্রাপ্তবয়স্কদের 
পর্যবেক্ষণশক্তি যেহেতু শিশুদের পর্ণবেক্ষণশক্তির তুলনায় অনেক উন্নত, সেহেতু 
প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিরূপও শিশুদের প্রতিরূপের তুলনায় gegi শিশুদের 
কল্পনার সঙ্গে আজগুবি বিশ্বাস জড়িয়ে থাকে । যার জন্য শিশু-মন এমন oe 
কল্পনার-জগৎ নিজে নিজে কৃষ্টি করে, যেখানে তার ইচ্ছা অতি সহজেই পরিতৃষ্থির 
পথ খুঁজে পায়। এই জাতীয় আজগুবি কল্পনা প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে যে দেখা যায় না 
তা নয়, তবে তাদের ক্ষেত্রে এ হল মনোবিকারের উদদাহরণ। প্রাঞ্ধবয়ক্কদের ক্ষেত্রে 
এ হল ব্যাধিস্বরূপ, শিশুদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক | / . 
১২। 'বিক্চাল্পগ্রন্ত mas] (Abnormal Imagination) ¢ 
স্বাভাবিক sen এবং কল্পনাকে সাধারণতঃ আমরা ছু-শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি: 
. বিকারগ্রন্ত কনা (ক) স্বাভাবিক Faal (Normal Imagination) এবং 
(a) বিকারপগ্রস্ত কল্পন। (Abnormal Imagination) | 


১৩২ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


ইতিপূর্বে আমরা কল্পনার স্বাভাবিক রূপগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি) 
স্বাভাবিক কল্পনায় আমাদের মনের এই জ্ঞান থাকে যে, যে কাল্পনিক চিত্রগুলো বা 
প্রতিরূপগুলো আমাদের মনের দ্বারাই সৃষ্ট অর্থাৎ প্রতিরূপগুলোর বাস্তবে অস্তিত্ব 
নেই এবং কোন অস্তিত্বশীল awa সঙ্গে আমাদের ইন্দরিয়ের কোন কোন সংযোগে 
এরা! RE হচ্ছে না। এই হল স্বাভাবিক কল্পনার বৈশিষ্ট্য । কিন্তু অনেক সময় মনে 
we কাল্পনিক চিত্রগুলোকে আমরা বাস্তবে অস্তিত্বশীল বলে ধারণা করি। আসলে 
এসব ক্ষেত্রে আমরা বল্পনাকেই প্রত্যক্ষ বলে ধারণা করি। আমরা মনে করি, 
আমরা কোন কিছু প্রত্যক্ষ করছি-_যদিও আসলে আমর! করছি কল্পনা । বিকার - 
গ্রস্ত কল্পনা বিভিন্ন প্রকারের হতে পারে ; যথা_(ক) অধ্যাঁস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ 
(Illusion), (খ) অমুল প্রত্যক্ষ (Hallucination), (গা) ez (Dream), 
(ঘ) দিবা-স্বপ্নী (Day-dream) এবং (6) স্বতঃক্রিয় চিন্তন (Autistic Thin- 
King) ইত্যাদি। i 
(ক) অধ্যাস বা ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ (Ilusion): বিপথগামী কল্পনার প্রভাবে 
কোন একটি সংবেদনের অধার্থ ব্যাখ্যার ফলে যে ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ ঘটে, তাকে অধ্যাম 
বলে। যেমন, রঙ্জুকে সর্পনধপে প্রত্যক্ষ FT | 
(খ) aga প্রত্যক্ষ (Hallucination): বিকারগ্রস্ত কল্পনার প্রভাবের জন্য 
বিনা উদ্দীপনায় যখন ভ্রান্ত প্রত্যক্ষ ঘটে তখন তাকে বলা হয় অমূল প্রত্যক্ষ । অমূল 
অমূল প্রত্যক্ষের প্রত্যক্ষে প্রত্যক্ষের স্পষ্টতা থাকে, কিন্ত কোন বস্তুগত ভিত্তি 
৬৩ থাকে atl এই প্রত্যক্ষ বস্তুনিষ্ঠ নয়, ব্যক্কিনিষ্ঠ। যেখানে 
কোন কিছুর উপস্থিতি নেই, সেখানে কোন.কিছু প্রত্যক্ষ করাই হল এর বৈশিষ্ট্য 
ঘরে বসে বই পড়ছি, হঠাৎ মনে হল আমার এক মৃত বন্ধু যেন আমার সামনে দাড়িয়ে 
আছে। একটু খেয়াল করতেই তাকে আর দেখতে পেলাম না। মনে হল যেন 
অদৃশ্য হয়ে গেল। খোজ করে জানলুম আসলে ঘরে কেউ আনে নি। ব্যক্তির 
অনুপস্থিতিতে এই যে ব্যক্তিকে প্রত্যক্ষ Fa] হল, এ হল অমূল 
কোন পনর ০৭. ARORA দৃষ্টান্ত । অমূল প্রতাক্ষের ক্ষেত্রে কোন উদ্দীপক নেই 
থাকেনা . যা সংবেদন বৰ! প্রত্যক্ষ AP করতে পারে। এক্ষেত্রে একটি 
Afat এতই স্পষ্ট ও সজীব হয়ে ওঠে যে তাকে প্রত্যক্ষরূপ 
(Percept) বলে ভ্রম হয়। গ্রতিরূপটি বাইরের জগতে এতই স্পষ্টভাবে প্রতিবিদ্বিত 
হর যেন মনে হয় ase কোন ব্যক্তি বা বস্ত প্রত্যক্ষ করছি। তুলনামূলকভাবে 
দেখতে গেলে অধ্যাস অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে ; কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষ অধ্যাসের 
মতো নয়, কদাচিৎ ঘটে থাকে। 


করনা soo 


SEs শব্দ শোনা, অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখা যছিও সুস্থ ও স্বাভাবিক বাক্তির ক্ষেত্রে 

ঘটে থাকে, তবু Sate ব্যক্তির ক্ষেত্রেই অমূল প্রত্যক্ষ তীব্রভাবে দেখা দেয়। এই 
জাতীয় tate বাক্তিরা প্রত্যক্ষ করে যে তাদের শত্রু তাদের 
fier ere আক্রমণ করতে আসছে বা কেউ তাদের ভীতি প্রদর্শন করছে 
বা হত্যা করছে বা হত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। 

মনোবিদ্‌ স্টাউট (Stout) বলেন যে, “একটি প্রতাক্ষ অংশতঃ অধাঁস এবং 
অংশতঃ অমূল প্রতাক্ষ হতে পারে । তাই, যখন আমর! এক প্রস্থ কাপড়-চোপড় 
দেখছি তখন মানুষ দেখছি বলে ভ্রম করছি।” 

মনোবিদ্‌ স্টাউট (Stout) aqa প্রতাক্ষের কারণও নির্দেশ করেছেন | তার মতে 
মস্তিষ্কে রক্ত চলাচলের প্রকৃতি ও পরিমাণের কতকগুলি পরিবর্তন এবং afer 
অমূল প্রতাক্ষের পদার্থের বিকারের জন্য এই অমৃূল প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে । রক্তের 
pl মধ্যে আযলকোহল, আফিং, ইথার, ক্লোরোফর্ম বা এ জাতীয় 
পদার্থ সঞ্চিত হয়ে স্নাযুমগ্ুলীকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে । ঘুমের সময় যদি 
শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া স্বাভাবিকভাবে না হয়, তাহলে অনেক সময়ে রক্তে কার্বলিক 
এসিড সঞ্চিত হয়ে মস্তিফের সংবেদন কেন্দ্রকে উত্তেজিত করে তুলতে পারে ।  অমূল 
প্রত্যক্ষের পূর্বোক্ত দৈহিক কারণ ছাড়াও মানসিক কারণ আছে। কোন বিষয় বা 
ব্যক্তি সম্পর্কে অবিরত চিন্তা করতে থাকলেও অমূল প্রত্যক্ষ ঘটে । যেমন, কোন 
ব্যক্তি তার মৃত আজ্্ীয়ের কথা অবিরত চিন্তা করার জন্ত সেই মৃত ব্যক্তির সশরীরী 
আবির্ভাব দেখতে পায় |. ফ্রয়েডের (Freud) মতে fasta মনের কামনা বাসনাও 
অমূল প্রত্যক্ষ ঘটাতে পারে। মনোবিদ্‌ স্টাউট (5£04)-এর মতে ইন্দ্িয়ের উপর 
স্বাভাবিক কোন উদ্দীপক ক্রিয়া করার ফলে এবং স্থাফুতন্তরের বিশেষ ব্যবস্থা তার সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে অমুল প্রতাঙ্ষ সথষ্টি করতে পারে। তবে এসব ক্ষেত্রে অমূল প্রত্যক্ষ অংশতঃ 
অধ্যামে পরিণত হয়। অনেক সময় পীজরাতে কোন ব্যথা ARES হলে, ঘুমন্ত 
ব্যক্তি স্বপ্ন দেখে যে, কোন গনি নারির দানার < sy 
তাকে কামড়াচ্ছে।৪ 

কল্পনার বিকারের ফলেও অমূল প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে, যার জন্য কার নিক ত্য 
প্রত্যক্ষরূপ বলে ভ্রম হয়। মে কারণে, মানুষ কল্পনাকেই প্রত্যক্ষ বলে ভুল করে। 


1. ‘A perception may be partly an illusion and partly hallucination. Thus we. 


to see a man, when what is পু is really a suit of clothes.’ - 
ah —Stout: Manual of Psychology. Page 447 
2. Stout : Manual of Psychology. Page 448. 


swe শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


মূল প্রত্যক্ষের? (hallucination) সঙ্গে “কপট অমূল প্রত্যক্ষের’ (Pseudo- 
hallucination) প্রভেদ আছে। উভয়ের মধ্যে ayy হল এই' যে, উভয় ক্ষেত্রেই 
maeme যা নেই, তাই প্রতাক্ষ করা হয়। কিন্তু অমূল প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে 
কপট অমুল প্রত্যক্ষ. প্রত্যক্ষ সম্পর্কে কোন রকম চেতনা থাকে না; অর্থাৎ আমি 
যে কাল্পনিক কিছু প্রত্যক্ষ করছি এ বোধ একেবারেই আসে না। কপট অমৃল 

_ ARITA ক্ষেত্রে একটা চেতনা থাকে যে, যা প্রত্যক্ষ করছি তা আসলে কাল্পনিক ৷ 
স্বপ্ন দেখার সময় এ রকম অনুভূতি অনেক সময় হয়ে থাকে | 

‘SO! স্বৰ (Dream) 2 
HST জাগ্রত অবস্থা এবং গভীর অচেতন নিদ্রিত অবস্থার মধ্যবর্তী স্তরে 
প্রতাঙ্গের স্পষ্টতা ও বাস্তবতা! নিয়ে যে Aiea কল্পন! দেখা দেয় তাকেই স্বপ্ন বলে। 

. স্বপ্ন হল: নিদ্রাকাঁলীন চেতন অবস্থা । স্বপ্নে আমরা জেগে আছি এমন কথা বলা 
“স্বপ্ন হলনিষ্রাকালীন | চলে না; আবার একেবারে অচেতন, একথাও বলা যায় না। 
চেতন অবস্থা... : স্বপ্পের মধ্যে অধ্যাস (Illusion) এবং aqa প্রতাক্ষের (halluci- 
_ nation) সংমিশ্রণ ঘটে | 
at যদিও আমর! সবাই দেখে থাকি, তবু স্বপ্নের 'প্ররুতি ও স্বরূপ এখনও 
waapa ONSI স্বপ্নের কতকগুলো! উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কথা 
উল্লেখ করে আমরা এর AANE বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করতে 
পারি : | 

(১) 'শ্বপ্ন-অবস্থায় আমরা কতকত্লো প্রতিরূপ প্রত্যক্ষ করি। এই প্রতিরূপ- 
'ুলো দ্বতঃস্ূ্তভাবে মনের সচেতন স্তরে আবিভূর্ত হয়। 

(২) নিত্রিত অবস্থায় বিচারশক্তি সাতজ ও. সক্রিয় থাকে না। সে কারণে 
প্রতিরূপঞ্থলো। অসংলগ্ন, অবিশ্বান্ত ও উদ্ভুটভাবে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, যার 
জন্য স্বপ্নে আমর! অনেক অসম্ভব আদগুবি জিনিস দেখি। 

(৩) nA মনে হয় যেন প্রতিরূপগুলেো বাইরের জগতেরই বস্তু বা বাস্তব ঘটনা 
এবং প্রতিবূপগুলোর অস্তিত্বে আমরা বিশ্বাম করি । বিচারশক্কি সক্রিয় না,থাকার 
জন্য স্বপ্নের WaT যে অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্ত ঘটন! প্রত্যক্ষ করা ঘাঁয় সেগুলোকে 
'অমস্ভব বা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয় না। 

(৪) স্বপ্রের প্রতিরূপগুলো খুব RÈ ও সজীব মনে হয়, এতই স্বস্পষ্ট ও সজীব 
যে সেগুলোকে প্রত্যক্ষরূপ (Percept) বলে ভুল করা হয়। at দেখার সময় 
প্রতিরূপগ্ুলোকে কখনও অবাস্তব ঝা অমূলক বলে ধারণা করা হয় A] | 


কল্পনা ; ১৩৫. 
স্বপ্নের কারণ কি? £ স্বপ্নের কারণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে কিছু বলা সম্ভব 
নয়, তরে আমরা কতকগুলো জাগতিক, শারীরিক ও মানসিক অবস্থার কথা 
উল্লেখ করতে পাঁরি, যে অবস্থায় কোন কৌন ক্ষেত্রে স্বপ্নের আবির্ভাব ঘটে | ; 
(১) সময় সময় স্বপ্ন দেখার মূলে থাকে বাইরের জগতের কোন উদ্দীপক | 
এমনি এ হুল স্বপ্নের জাগতিক উত্স । কোন লোক ঘরের মধ্যে 
কারণ বাতি জালিয়ে ঘুমোবার জন্য স্বপ্ন দেখলে, তার ঘরে আগুন 
লেগেছে। A 
(২) নিদ্রাকালে পরিপাক ক্রিয়া, শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া, রক্তচলাচল প্রভৃতি 
দেহযস্ত্রের বিভিন্ন ক্রিয়ার ব্যাঘাত, স্বপ্ন a করতে পারে | 
এগুলো! স্বপ্নের দৈহিক বা শারীরিক উৎ্স। নিদ্রাকালে তৃষ্ণা i 
SEES হলে অনেকে প্রবহমান . RAATI স্বপ্ন দেখে। ; 
মনোৰিদ্‌ জেমস-এর মতে স্বপ্নের সময় মন্তিক আংশিকভাবে Palen থাকে। 
এই অবস্থায় কতকগুলো মন্তি্ধ পথ (brain path) অবরুদ্ধ থাকায় স্বাভাবিক 
অন্য বাধাপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ কোন বিষয় চিন্তা করলে স্বাভাবিকভাবে যে 
প্রতিরূপঞ্জলো দেখ! দেবার কথা সেগুলি দেখা দেয় না। 
(৩) চিন্তা, আবেগ ও ইচ্ছার আধিক্য স্বপ্ন ZÈ করতে পারে | পার 
পূর্বে কোন ছাত্র হয়ত আসন্ন পরীক্ষা সম্পর্কে এত বেশী চিন্তা 
করছে যে, সে বারে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখে যে সেপরীক্ষা দিচ্ছে। 
মনোবিদ্‌ সালির (Sully) মতে cata কোন ক্ষেত্রে স্বপ্ন অধ্যাসের (11105198), ` 
আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অমূল 'প্রত্যক্ষের (Hallucination) রূপ গ্রহণ করতে 
পারে। যখন স্বপ্নের পেছনে কোন বাস্তব ভিত্তি থাকে, অর্থাৎ স্বপ্নের উৎস কোন . 
বাহবস্তর সংবেদন, সেক্ষেত্রে স্বপ্ন অধ্যাসের Het নেয়। আৰার যখন কোন বাস্তব 
ভিত্তি থাকে না, তখন স্বপ্ন অমূল প্রত্যক্ষের রূপ CATI এছাড়া, কোন কোন 
ক্ষেত্রে দ্বপ্নের মধ্যে অধ্যাস এবং অমূল গ্রত্যক্ষের সংমিশ্রণও ঘটে থাকে | 
at সন্ধে মনোবিদ্‌ ফ্রয়েড (Freud)-aa মতবাদ NARIN বিশেষ গুরুত্বপূণ 
এবং CHIT এর পৃথক আলোচনার প্রয়োজন | 
১৪। স্থল AACA ভুল্সেডেল অভিমত ds Theory 
of Dreams) 2 
£সমীক্ষক ফ্ৰয়েড ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে ভার বিখ্যাত পুস্তক “The Interpretdtion. 
of Dreams” গ্রন্থে স্বপ্ন ANH এক অভিনব মতবাদ প্রবর্তন করেন। অভিনবদ্থের 


স্বপ্রের দৈহিক কারণ 


স্বপ্নের মানসিক কারণ 


১৩৬. শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


` 


জন্য এই মতবাদ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং আধুনিক চিন্তা জগতে এক বিশেষ 


- আলোড়নের zÈ হয়। 


gaea মতবাদের মূল বক্তব্য হল, আমাদের AES কামনা-বাসনাই aA 
তৃপ্ত কামনা'বারনা পরিতৃপ্তি সন্ধান করে। বাস্তব জীবনে যেসব ইচ্ছা পরিতৃপ্ধ 
স্বপ্নে পরিতৃপ্তি সন্ধান: হতে পারে না, স্বপ্নের মধ্যেই সেগুলোর পূরণ হয়।* মনের 
ন্‌ নিজ্ঞান স্তরই প্রতিরূপগুলোর উত্স | 

BAG স্বপ্নকে দু'ভাগে ভাগ করেছেন--শিশুদের স্বপ্ন (Child’s dream) এবং 
পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির স্বপ্ন (Adult’s dream) | 

শিশুমনে নানারকম ইচ্ছা জাগে, কিন্তু সব ইচ্ছাই বাস্তবে পূরণ হয় না। যেপব 


, ইচ্ছা পুরণ হয় না, সেগুলোকে শিশু পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের মতো মনের মধ্যে 


অবদমিত করে রাখে না। তাঁর কারণ শিশুর মধ্যে কোন অপরাধ-বোঁধ (guilt- 


4 # consciousness) নেই এবং ci তার বাঁসনগুলো কে অন্তায় মনে করে না। শিশুর 


- অবদমিত ইচ্ছা নিজান মনে আশ্রয় নেয় না, এগুলি মনের সংজ্ঞান (Conscious) 
স্তর পরিত্যাগ করে আসংজ্ঞান (Pre-conscious) স্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্ত 
: শ্বগ্ের সাধাসে শিশুর শিশুর এই ইচ্ছাগুলো স্বপ্নের মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে ও অবিরুতভাবে 
১১১৮৭ চরিতার্থতা লাভ করে.। ইচ্ছাগুলোকে কোনরকম ছদ্মবেশ 

ধারণ করে মনের চেতন-স্তরে আসতে হয় aL | কোন শিশুর 
পাহাড়ে ওঠার খুব সাঁধ, বাস্তবে সেই ইচ্ছা পূরণ হচ্ছে না। সে শিশু রাত্রে স্বপ্ন 
দেখে যে মে পাহাড়ে উঠেছে। এ হল স্বপ্নের মাধ্যমে শিশুর অবদমিত ইচ্ছার 
প্রত্যক্ষ পরিতৃপ্থি (Direct fulfilment of unrepressed wishes) | শাসনের 


ভয়ে অনেক শিশুর, কোন কোন ইচ্ছা অবদমিত হয়। এই i ইচ্ছাও We 
পূর্ণতা লাভ FAL, 

 পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের স্বপ্ন হল ভিন্ন প্রকৃতির । পলা ব্যক্তিদের মনের 
. মধ্যে অনেক সময় এমন কামনা-বাসনা জাগে যেগুলোকে সমাজ অনুমোদিত পথে 
পূরণ করা সম্ভব নয়। মানুষ সামাজিক জীব। সভ্য সমাজে বাস করতে হলে 


, তাকে লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে তার কাজের সঙ্গে সাজ-সম্মত নৈতিক আদর্শের 


গরিণতব্যস্ক | সঙ্গতি থাকে । কাজেই যখন সে তাঁর বাসনাগুলোকে পুরণ 
ব্যক্তিদের স্ব করতে পারে না তখন সেগুলোকে অব্দমন করতে বাধ্য হয়। 
feu অবদমিত হলেই বাসনাগুলো মন থেকে মুছে যায় না। সেগুলো মনের নিঞ্ঞান 


হলি “wish-fulfilment is a main characteristic of dreams.” 
E> —Freud : Introductory lectures on Psycho: Analysis 


কল্পনা দা) 


স্তরে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং সর্বদা সংজ্ঞান মনে আত্মপ্রকাশ করে পরিতৃপ্তির 
উপায় অনুসন্ধান করে। 

পরিণত বয়স্ক ব্যক্তিদের জাগ্রত অবস্থায় কোন কোন বাষনা নীতিবুদ্ধি রূপ মনের 
প্রহরীর (Censorship of Reason) বা অধিশাস্তার (superego) সতর্ক দৃষ্টির জন্ম 
চেতনার ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু স্বপ্নে যখন প্রহরীর বা অধিশাস্তার 
ততথানি সতর্ক দৃষ্টি থাকে না, তখন তারা মনের সংজ্ঞান স্তরে (Conscious) প্রবেশ 
করে এবং কোন রকম ছদ্মবেশ ধারণ না করেই পোঁজাস্জি স্বপ্নের মাধ্যমে পরিতৃপ্থি 
খোজে । যেমন, কোন একজন লোভী ব্যক্তি মনে মনে তার জনৈক ধনী আত্মীয়ের 
ag কামনা করে-_যাঁতে তার মৃত্যুর পরে সে তাঁর সব সম্পত্তির অধিকারী হতে 
পরিণত বাতির: পারে। জাগ্রত ত্বস্থায় সে নিজের কাছেই বিষয়টি স্বীকার 
অবদমিত ইচ্ছার করতে চায় all অথচ. এই ব্যক্তি স্বপ্ন দেখল যে 
সাক্ষাৎপরিত্প্তি . তার আত্মীয়টি মারা গেছে এবং সে তার সমস্ত সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী হয়েছে। এ .হল পরিণতবয়স্ক ব্যক্তির অবদমিত ইচ্ছার সাক্ষাৎ 
পরিতৃপ্থি (Direct fulfilment of repressed wishes) | 

কিন্ত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে পরিণতবয়স্ক ব্যক্তিদের অসামাজিক, অবদমিত বাঁসনা- 
গুলো স্বপ্নের মধ্য দিয়ে এরকম প্রত্যক্ষভাবে নিজেদের পূরণ করতে পারে না। 
কেননা, নীতিবুদ্ধিরপ মনের প্রহরীর বা অধিশান্তার দৃষ্টি মাঝে মাঝে কিছু শিথিল 
হলেও, অধিকাংশ সময়ে হয় না। তার দৃষ্টি প্রায় সব সময়ই সজাগ থাকে এবং 
. অবদমিত ইচ্ছার সাক্ষাৎ পরিতৃপ্তির পথে বাধার সঞ্চার করে। সে কারণে ইচ্ছাগুলো 
প্রহরীর দৃষ্টি এড়িয়ে নানারকম কৌশল অবলম্বন করে ভদ্রতা বা শালীনতার মুখোশ 
পরে ছদ্মবেশে সংজ্ঞানে প্রকাশিত হয়। পূর্বোক্ত স্বপ্নটিই ভিন্ন আকারে তখন 
নিজেকে প্রকাশ prall এ afe wt দেখে যে সে কোন “eed নামজান] 
অথচ খুব পরিচিত নয় এমন এক ধনী ব্যক্তির মৃত্যুশয্যার পাশে wT আছে এবং 
aera nines সেই ব্যক্তিটি তাঁর সমস্ত সম্পত্তিই তাকে উইল করে দিয়ে যাচ্ছে। 
বয়স্ক ব্যক্তির ইচ্ছার qA দেখা ঘটনাস্থল এবং ব্যক্তি সবই খুব এলোমেলো যদিও 
পরোক্ষ পরিতৃপ্তি . স্বপ্নের প্রতিটি উপাদান অতীত অভিজ্ঞতা থেকে নেওয়া,হয়েছে। 
কিন্তু এই স্বপ্নের ব্যক্ত রূপটি (Manifest Content) যতই অসংলগ্ন এবং দুর্বোধ্য 


1. “Omission, modification,” re-grouping of material, these then are the 
modes of the dream censorship’s activity and the means employed in distortion, — 
fread : Introductory lectures on Psycho-Analysis, Page 117. 


১৩৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


হোক ন! কেন, এই স্বপ্নের যেটা অব্যক্তরপ (Latent Content) অর্থাৎ t 
প্রত্যক্ষকারী ব্যক্তির তার আত্মীয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবার ইচ্ছা__সেইটি 
"স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ। প্রত্যেক স্বপ্নের দুটি at আছে__ 
aia দুটি রপ-_বাক্ত এ 
ane রপ ব্যক্ত রূপ আর অব্যক্ত AA! স্বপ্নের নিজ্ঞীন at তার 
অব্যক্ত রূপ (Latent Content) এবং সংজ্ঞান মনে এই aaa 
রূপেরই প্রকাশিত, রূপকে বলে ব্যক্ত রূপ (Manifest Content) | আর 
aris Fata রূপটি ছদ্ম বা বিকৃত বেশে সংজ্ঞান মনে প্রকাশিত হয়। স্বপ্নের অব্যক্ত 
রূপটির মধ্যে স্বপ্নের গ্ররূত অর্থ নিহিত থাকে । পূর্বোক্ত ক্ষেত্র পরিণত ব্যস্কব্যক্তির 
রমিত ইচ্ছা স্বপ্নের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে পরিতৃপ্ত হচ্ছে, (Indirect fulfilment 
of repressed wishes) | -3% অবদমিত fata ইচ্ছার সংজ্ঞানে BT ব্যক্তরূপ | 
 জয়েডের (Freud) মতে পরিণতবয়ন্ক ব্যক্তিদের মধ্যে নেব কামনা অত্যন্ত 
ৰলবতী এবং সাধারণতঃ যেগুলো অবদমিত হয় সেগুলো! কাজ বা যৌন কাঁমন]। 
২২২১২ পরিণতব্যন্ক ব্যক্তিদের প্রায়ই স্বপ্নের পেছনে থাকে এই যৌন 
er কামনা! ৷ স্বপ্নের বিশ্লেষণ করে TAS প্রায় MATE পেছনে 
; কোন-না-কোন যৌন ইচ্ছার প্রেরণ! আবিফার করেছেন। থে 
পদ্ধতি অবলম্বন করে ক্রয়েড স্বপ্নের আসল অর্থ আবিষ্কার করেছেনঃ মেই পদ্ধতিকে, 
বলা হয় মন:সমীক্ষণ (Psycho-Analysis) | কামজ ইচ্ছা ছাঁড়াও ক্ষুধা, তৃষা 
প্রভৃতি সম্পর্কীয় কামনাও স্বপ্নে চরিতার্থতা লাভ করতে পারে | 


যেসব কৌশল অবলম্বন করে অবদমিত নিজ্ঞান ইচ্ছা সংজ্ঞানে প্রকাশিত 


হয় তার মধ্যে একটি হল প্রতীকতা (Symbolism) | ফ্রয়েডের fan ta স্তরের 
কামনা যখন স্বপ্নের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে, তখন কতকগুলো প্রতীকের (symbol) 
সহায়তা গ্রহণ করে। FAG তীর গ্রন্থে এই সব প্রতীকের এক সুদীর্ঘ তালিকা 
দিয়েছেন। বাড়ি maa প্রতীক ; সম্রাট সম্রাজ্ঞী এবং বাজা-রাঁণী পিতা 
মাতার প্রতীক ; মন্তুয়েতর প্রাণী, শিশু ভাইবোনের ase ; ভ্রমণের দৃশ্য মৃত্যুর 
প্রতীক ; জলের দৃশ্য: জন্মের প্রতীক ; কাপড় এবং পোশাক নগ্নতার প্রতীক 
ইত্যাদি| স্বপ্নের অধিকাংশ প্রতীকই হন যৌন বিষয়ক প্রতীক । লাঠি, ছাতা 


গাছ, ছুরি, ছোরা, বল্পম, বন্দুক, পিস্তল, রিভলবার, পেন্সিল, পেন-হোন্ডার, হাতুড়ি, 
: বেলুন, এরো প্লেন, চাবি, জলের কল প্রভৃতি পুং জননেন্দরিয়ের প্রতীক । ফ্রয়েডের 
মতে এই প্রতীক স্বপ্নের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৷? 


e Bea 


1. “Symbolism is perhaps the most remarkable part of our theory of dreams.” 1 


—Freud 2 Introductory Lectures on Psycho-Analysis. page 226. 


কল্পনা ১৩৯ 


প্রতীক ছাড়াও আরও নানাভাবে ies আসল ইচ্ছা আত্মগোপন করে এবং 

স্বপ্নের মাধ্যমে এমনভাবে প্রকাশিত হয় যাতে বাক্তির ইচ্ছার প্রকৃত রূপটি ধর! না 

ডু পড়ে।* সংক্ষেপণ (condensation), অভিক্তান্তি (displacement), লাটকীকরণ 

(dramatisation), বর্জন (omission) eefe প্রক্রিয়ার মাধামে acta ware 

রূপটি ব্যক্ত রূপের মধ্যে প্রকাশিত হয় যার জন্তু প্রকৃত অর্থ অনেক সময় নির্ধারণ 

করা৷ কঠিন হয়ে পড়ে। যলঃসমীক্ষক এই সব প্রক্রিয়ার পেছনে স্বপ্নের যে প্রকৃত 
অর্থ টি অব্যক্ত থাকে সেটি নির্ধারণ করার চেষ্টা! করেন। 

1- (ক) mreng (Condensation) : > সংক্ষেপণের : অর্থ অবাক প্রশ্ন উপাদানের (latent 
dream content) aie a4 উপাদ্ধানে ( manifest dream content) সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করা। 
স্বপ্নে গ্রতিরপগুলো অনেক সময়. সংক্ষিপ্ত আকারে নিজেকে প্রকাশ করে, যার জন্ স্বপ্নের বাক্ত রূপটি 
দুর্বোধ্য মনে হয় এবং ব্যক্তির গোপন ইচ্ছা ব! অবাক্ত অংশটি নির্ধারণ কর! কঠিন ভয়ে গড়ে। যেমন, 

এ স্প্রে একজন লোককে দেখলুম, যার সঙ্গে রামের আকারগত সাদৃত্য আছে, যে শ্যামের পোশাক পরেছে, 
B ioni হল বছর পেশা, অথচ ।সারাক্ষণ সনে হচ্ছে এ লোকটি হচ্চে আসলে ষধু। আসলে হপ্রে দেখা 
লোকটি চারটি লোকের বিশিষ্ট সংক্ষেপিত রূপ। 
(2) অভিক্ান্তি (Displacement): aferim অর্থ ane ae উপাদানের ব্যক্ত nia স্থান 
পরিবর্তিত করা। অবাক স্বপ্ন উপাদানে যেটি দুখ, সেটি বা ee উপাদানে ca ; অবা্ বপন উপাদানে 
যেটি গৌণ, সেটি ব্যক্ত প্র উপাদানে মুখ্য স্থান গ্রহণ করে। এই প্রক্রিয়ার দুইটি রূপ আছে। প্রথমতঃ, 
বাস্তব জীবনে কোন ব্যক্তি বা! বস্তুর প্রতি আদাদের যে অনুভূতি, স্বপ্নে তা অন্য ব্যক্তি বা বস্তুর প্রতি 
ধাবিত হতে mal যেমন--ননে মনে রামের প্রতি বিদ্বেষ ভাব নিয়ে ঘুমুতে গেলাম; হুপ্রে দেখলাম: 
যে আমি রামকে আঘাত করছি, বাস্তব জীবনে যার প্রতি আমার কোন বিদ্বেষ নেই। দ্বিতীয়তঃ, গোপন 
ইচ্ছায় প্রধান ke প্রাধান্য লাভ না করে একটি অপ্রধান বিষয় স্বপ্রের ব্যক্ত রূপের মাধ্যমে অত্যধিক 
গুরুত্ব লাভ করে । স্বপ্নের ব্যক্ত অংশে একজন ব্যক্তি এমন গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে যে তার দিকে সবটুকু 
মনোযোগ ধাবিত হয়! কিন্তু ব্বপ্নের অব্যক্ত অংশ সেই ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে, যে ব্যক্ত অংশ অপ্রধান 
অবতীর্ণ হয়েছে। 
) নাটকীকরণ (Dramatization) £ স্বপ্পের অব্যক্ত অংশের বিবয়গুলি নাটকীর দৃশ্যের আকারে 
স্বপ্ের বাজ অংশে প্রকাশ পায়। অনেক: সময় স্বগে প্রতিরূপগুলি অসংবদ্ধ অবস্থায় নাটকীয় ভঙ্গীতে 
আত্মপ্রকাশ করে, যার জন্য ACA ব্যক্ত অংশটুকু দুর্বোধ্য মনে হয়।- স্বপ্নদশনকারীর মনে সংঘাত এবং 
বিক্ষোভ স্বপ্নের কোন ঘটনার মাধ্যমে রূপ য়িত,হয়ে আরও mB হয়ে ওঠে | শবপ্রদর্শনকারী হয়ত কোন. 
একটি বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন--হ্প্নে তিনি দেখলেন যে তিনি এক গিরিশৃঙ্গ আরোহণ করেছেন, . 
কোন শজানা বন্তগ্রাণীর সন্মুখীন হয়েছেন, বন্য প্রাণীটি তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত ইত্যাদি। 

"(ঘ) agata (Secondary Elaboration.) £ atatea মতে এই প্রক্রিয়ায় স্বপ্নের অসংবদ্ধ 

মধ্যে একট! aeza ক্রিয়া করে। তখন সমস্ত ঘটনাটি সম্পূর্ণ আকারে এবং নাটকীয় 

wie ieee এর জন্যই ঘটনাটির ব্যক্ত অংশ চিত্তাকর্ষক ঘটনারপে দেখা দেয়। Aa 
দেখা এবং তার বর্ণনা, এই উভয় প্রক্রিয়ার অস্তবর্তী সময়ে এটি ঘটে থাকে । 

(ড বর্জন (Omission): অব্যক্ত অংশের অংশবিশেষ এমনভাবে পরিত্যক্ত হয় যে স্প্ের ব্যক্ত 


অংশটুকু দুর্বোধ্য মনে হয়। 


S 


S 
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ফ্রয়েডের মতবাদের মধ্যে কিছুটা সত্য যে নিহিত আছে তা! অস্বীকার করা 

যায় না। অবদমিত ইচ্ছা যে স্বপ্নের মধ্যে পরিতৃপ্থি খোঁজে 

বন তা অস্বীকার করা চলে না। কোন কোন স্বপ্নে অবদমিত 

j যৌন কামনার প্রকাশ ঘটে। এই সব যৌন কামনার পূরণ 

প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় প্রকারেই সম্পন্ন হতে পারে এবং স্বপ্নের কোন কোন 
প্রতীক যে যৌন বিষয়ক তাও সত্য | 


কিন্ত ফ্রয়েডের মতবাদকে পুরোপুরি গ্রহণ করা চলে না। সব স্বপ্নই অবদমিত : 


যৌন কামনার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পুরণ নয় সব স্বপ্নের মূলেই যৌন কামনার অস্তিত্ 

স্বীকার করা যায় নাঁ। Were প্রকারভেদ আছে। স্বপ্ন মাত্রই ব্যক্তির শৈশবের 

কোন সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, এ বিষয়ে ফ্রয়েডের সঙ্গে অনেকে এক মত নন। 
ফ্ৰয়েড যৌন প্রেরণার উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন যা মোটেই: 


যুক্তিদঙ্গত নয়। যৌন প্রবৃত্তি ছাড়াও আমাদের অবদমিত আত্ম-প্রতিষ্ঠার প্রবৃত্তি | 


j স্বপ্নের মাধামে পরিতৃপ্তি সন্ধান করতে পারে। আযাডলার 

me ee (441)-এব মতে স্বপ্ন কোন ব্যাহত আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তির 
পুরণ। Bag (Jung) মতে কোন কোন স্বপ্নে ব্যক্তির 

বর্তমান জীবনের সমস্তাগুলো বা! জীবনের প্রতি তার দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয় পরিস্ফুট হয়। 

কোন কোন স্বপ্নে নিছক অলীক কল্পনার প্রকাশ ঘটে, কোঁন অবদমিত ইচ্ছার 
. প্রত্যক্ষ পুরণ নয়। অনেক ইচ্ছা৷ ey নির্দোষ অর্থাৎ সব ইচ্ছার মূলেই যৌন 
কামনা নেই | 

মনোবিদ্‌ উডওয়ার্থ (Woodworth)-a7 মতে FAYS নিৰ্জ্জন মনের বিষয়টিকে 
অতিরঞ্জিত করেছেন | অপরিতৃপ্ত ইচ্ছা মাত্রেই ব্যক্তির অজ্ঞাতসারে নিন মনে) 
আশ্রয় লাভ করে, এ কথা যথার্থ নয়। স্বপ্নের মাধামে আমাদের অপরিতৃপ্ত ইচ্ছার 
প্রকাশ ঘটলেও, এগুলো! সম্পর্কে আমরা সচেতন | 

mas (Freud) কতক গুলো বিকারগ্রস্ত ব্যক্তির স্বপ্ন বিশ্লেষণ করে an মতবাদটি 
প্রতিষ্ঠিত করেছেন। সে কারণেই তিনি মনে করেন প্রত্যেক অবদমিত গোঁপন 
কামনাই যৌনভাবমূলক।. ফ্রয়েডের এই পদ্ধতি যথার্থ নয়, কেননা সুস্থ ও স্বাভাবিক 
ব্যক্তি থেকেই অস্ুস্থ-ও বিকা গ্রস্ত ব্যক্তিদের দিকে আমাদের অগ্রসর হওয়া উচিত। 

এই প্রসঙ্গে মাকড়ুগালের উক্তিটি প্রণিধানযোগো। তিনি বলেন, “44 
ব্যাখা-প্রপঙ্গে ফ্রয়েডের ZAB কোন কোন স্বপ্ন সম্পর্কে তা হতে পারে i বিশেষ 


t 


i 


রি সরি 
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করে স্নায়বিক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের স্বপ্নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে । কিন্তু 
প্রতিটি স্বপ্নকে ফ্রয়েডীয় সুত্রের সাহায্য ব্যাখ্যা করার কোন যুক্তিযুক্ত ভিত্তি নেই |” 
১৫। faser (Reverie or Day Dream ) : 


সাধারণতঃ Pfs অবস্থায় বাক্তি স্বপ্ন দেখে কিন্ত rated হল জাগ্রত অবস্থায় 

স্বপ্ন দেখা। স্বপ্নের মতো এখানেও নিক্ষিয় কল্পনা ক্রিয়া করে; কারণ এ ক্ষেত্রে 
কাল্পনিক প্রতিরূপগুলো মনের সামনে তুলে ধরার জন্য ব্যক্তিকে কোন পরিশ্রম 
করতে হয় না। বাস্তবে: যেসব কীমনা-বাসনা পরিতৃপ্ত হবার WANT পায় ন! - 
স্বপ্নদ্শনকারী বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য এক কাল্পনিক জগতে নিজেদের এই 
অপরিতৃপ্ত কামনা-বাসনাগুলোকে পূরণ করতে চায়। : দিবাস্বপ্রগুলোকে বিশ্লেষণ 
করলে দেখা যায় সেগুলো ব্যক্তির গভীর আকাজ্ষা, আশা এবং জীবনের অভিজ্ঞতার 
সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত স্থনির্দিষ্ট প্রেষণীর (Motive) সঙ্গে যুক্ত । এই দিক থেকে স্বপ্নের 
সঙ্গে দিবাস্বপ্নের সাদৃশ্য আছে।  অন্ুষঙ্গের প্রভাবে একটির পর একটি প্রতিরূপ; 
EG SIT অন্য মেঝে Cire হয়। কিন্ত স্বপ্নের সঙ্গে দিবাস্বপ্রের পার্থক্য 
মত framan হল, স্বপ্নের প্রতিরূপগুলোর মতো. দিবান্বপ্রের প্রতিরূপগুলো অত 
ঢা সজীব ও স্পষ্ট হয় না এবং স্বপ্নের প্রতিরূপগুলোতে ব্যক্তি যেভাবে 
বিশ্বাস স্থাপন করে, দিবাস্বপ্নের প্রতিরূপ গুলোতে সে সেভাবে, 

বিশ্বাস স্থাপন করে al অবশ্য দিবাস্বপ্ন যদি দীর্ঘকাল ধরে চলতে থাকে তাহলে 
ভরান্তির (delusion) স্থষ্টি হয় এবং এই ভ্রান্তি মনে দৃঢ়মূল প্রোথিত করে দেয়। যদিও 
বাস্তবের সঙ্গে মে ভ্রান্তির অসঙ্গতি লক্ষ্য করা৷ যায় তবু তার মধ্যে আত্মবিরোধ 


, থাকে না। 


দিবান্বপ্রের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য আছে_(১) দিবান্বপ্রের আবির্ভাব তখনই 
হয় যখন পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক'খুব জোরালো নয়। (২) দিবান্বপ্র 
স্থখদায়ক। (৩) দিবান্বপ্র আমাদের উন্নতি ও অগ্রগতির পক্ষে সময় সময় সহায়ক 
হতে পারে। দিবান্বপ্ের মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করতে পারি ।* 
ay স্ুখদায়ক এবং ছুঃখদায়ক উভয় প্রকীরেরই হতে পারে কিন্তু দিবাস্বপ্র সব 

1. ‘Freud’s formula for the interpretation of dreams may be true of some 
Siete oun Tor tis Te falas BaBa Of every UNE toes 


the form 
McDougall £ Outlines of Abnormal Psychology- came 186 87. 


2. G.D. Boaz: General Psychology, Page 357. 


d 
১৪২ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 4 


ক্ষেত্রেই স্থখদায়ক এবং ব্যক্তির মনে স্থখের অনুভূতি 22 করে। মনোবিদ্‌ 
frase সব ক্ষেত্রেই. উভওয়ার্থ (Woodworth) বলেন, “দিবান্বপ্পের' ক্ষেত্রে সাধারণতঃ 
SAS একজন নায়ক থাকে এবং এই নায়ক হল স্বপ্রদর্শনকারী নিজে ।” 
আরব্য উপন্যাসের আলনাস্করের গল্প দিবাস্বপ্ন বিলামিতার একটি প্রকৃষ্ট উদাহ্রণ। : 
maaa তিন ধরনের হতে পারে-_(১) অনেক সময় ্বপরদর্শনকারী নিজেকে ' 
একজন বিজয়ী নায়কের (Conquering hero) ভূমিকায় কল্পনা, করে এবং স্বপ্ন * 
দেখে যে, সে অনেক বিস্ময়কর কার্ধ বাঁ সব রকম বাধা-বিদ্ন তুচ্ছ করে বহু দুঃনাহসিক 
ait সম্পন্ন করেছে ॥. (২) অনেক সময় স্বপ্রদর্শনকারী নিজেকে একজন দুঃখজর্জরিত 
নায়কের (Suffering hero) ভূমিকায় কল্পনা করে এবং স্বপ্ন দেখে যে, তাঁর জীবনে € 
'মবরকমের পরাজয় ঘটেছে এবং সকলে তার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করছে। (৩) তৃতীয় 
ধরনের RIIAI লক্ষণ হল স্বপ্নদর্শনকারী কল্পনা করে যে, কেবলমাত্র তার জীবনেই 
সব রকমের দুঃখ-কষ্ট দেখা দেয়। এই ধরনের দিবাস্বপ্নের লক্ষণ হল_সব সময় : 
উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তার মধ্যে দিন কাটান। এই ধরনের দিবাস্বপ্ন স্বপ্দর্শনকারীর 
মানসিক বিকাঁরের ইঙ্গিত দেয়। 
১৬1 afera [SY (Autistic Thinking) ই 
স্বতঃক্রিয় চিন্তন হল একপ্রকার অনৈচ্ছিক কল্পনা যা! ব্যক্তির নিজের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ এবং যার সঙ্গে বাস্তব জগতের কৌন সংযোগ থাকে না। নিজেকে কেন্দ্র 
করেই ব্যক্তির Fat প্রকাশ পায়। 


qafa চিন্তন স্বয়ং. UART উডওয়ার্থ (Woodworth)-a4 মতে, 'স্বতঃক্রিয় চিন্তন | 
mfa হুল aL এবং কোন সমালোচনার অধীন নয়। স্বতঃক্রিয 
অধীন নয় চিন্তন কোন ইচ্ছা পূরণ করে.এবং এটুকুই যথেষ্ট । এই প্রকার 
চিন্তন কি অপরের বাঁ কি নিজের সমালোচনা স্বীকার করতে চায় না এবং বাস্তব 
'জগতের ACH সঙ্গতি রক্ষা করার ইচ্ছ| বোধ করে না।' 

স্বতঃক্রিয় চিন্তন হল নিজের মধ্যে নিজে মগ্ন বা লীন হয়ে থাকা। এই জাতীয় 
চিন্তন স্বাভাবিক-ব্যক্তির মধ্যে দেখা যায়, যাঁরা নিজেদের কল্পিত জগতের মধ্যে নিমগ্ন 
করে রাখে । আবার বাতুলরো গগ্রস্ত ব্যক্তিদের মধোও দেখা যায় এমন অনেক, 
আছে যার! নিজেদের অলীক জগতের মধ্যে আত্মমমাহিত রেখে আনন্দ পায়, বাস্তব 
জীবনের কোন ধার ধারে না| এই জাতীয় চিন্তনের বৈশিষ্ট্য হল থে, ব্যক্তি কোন: 
রকম সমালোচনার ধার ধারে নাকি সমাজের, কি নিজের । বস্তুতঃ, দিবান্বপ্ন 
(Reverie or Day Dream) শ্তঃক্রিয় চিন্তনেরই একটি রূপ। | 


: 


a 
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স্বত্যক্রিয় চিন্তনকে স্বয়ংসম্পূর্ণ বলার কারণ এই যে, নিজের fie থেকে এর মধ্যে 
< sete চিন্তুনের কোন অপূর্ণতা নেই। ব্যক্তির খেয়ালকে পরিতৃপ্ত করার . 
SHRI পক্ষে এ যথেষ্ট; যদিও -অন্ত“সব fee থেকে এ একেবারেই 
are i 
কোন একটি বাসনা বা খেয়াল এই স্বতঃক্রিয় চিন্তনের মূল উৎস, তারপর fafaa 
কল্পনার প্রভাবে কল্পনা ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে থাকে । একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস 
এ-জাতীয় চিন্তনের এই চিন্তন ক্রিয়ার অনুগামী । a চিন্তনও নান! প্রকারের 
ক্ষেত্রে কল্পনার গতি হতে পারে; যেমন, শিশুর একটি লাঁঠিকে ঘোড়া মনে করে 
খুবই অসংবদ্ধ, foa 
এবং এলোমেলো OUS আরোহণ করা বা উন্মাদ ব্যক্তির নিজেকে রাজা মনে 
করা ইত্যা্দি। এ জাতীয় চিন্তনের ক্ষেত্রে কল্পনার গতি খুবই 
অসংবদ্ধ, বিশৃঙ্খল এবং এলোমেলো | 
... এ জাতীয় চিন্তন একেবারেই অযৌক্তিক ও অবাঁস্তব। বাস্তবভিত্তিক" চিন্তনের . 
aefa চিন্তন, বাস্তব OF এর পার্থক্য হল, বাস্তবের অঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই 
চিন্তন ও সামাজিক সামাজিক চিন্তনের সঙ্গে এর পার্থক্য হল, অপরের চিন্তার সঙ্গে 
বিন নয লাগক এর কোন দজতি রাঙ্গা পর ভরা এবং আত্ম-সমালোচনা- 
মুলক চিন্তনের সঙ্গে এর পার্থক্য হল, এ জাতীয় চিন্তা আত্ম-সমালোচনা থেকে 
সম্পূর্ণভাবে মুক্ত। 
১৭। Pisa শ্শিক্কান্ম'কুলপনানল স্থান (The role of imagina- 
tion in the education of a child) ¢ 
শিশুর শিক্ষায় কল্পনার যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে অনেক মনোবিজ্ঞানীই 
তা স্বীকার করেন। কল্পনাকে আশ্রয় করেই শিশুর চিন্তন প্রক্রিয়ার শুরু 
শৈশবে কোন কিছু চিন্তা করতে গেলেই শিশু প্রতিরূপের (image) মাধ্যমে চিন্তা: 
করে। একটা কুকুর, বাড়ী বা.লোকের কথ চিন্তা করার -সময় aw বা. বাক্িটির 


শিশুর 
রনি একটি প্রতিরূপ শিশু মনের সামনে তুলে ধরে । যেহেতু শিশুরা 


| কল্পনাভিত্তিক সংবেদনের মাধমেই তাঁদের জ্ঞান অর্জন করে, সেহেতু তাদের 


চিন্তন-প্রক্রিয়া বিশেষ করে প্রতিরূপভিত্তিক। কিন্তু শিশুর 
বয়স যতই বাড়তে থাকে তার কল্পনা প্রবণতার আধিক্য কমে আপে, চিন্তার ক্ষেত্রে 
প্রতিরপের ব্যবহার হ্রাস পায়। যৌবনে শিশুর চিন্তন-প্রক্রিয়ায় কল্পনার প্রভাব 
তীব্রভাবে দেখ! দেয়। অনেক সময় এই কল্পনাপ্রবণতা এত অতিরিক্ত মাত্রায় 
দেখা দেয় ঘে ব্যক্তি অলাক, উদ্ভট কল্পনা করে আনন্দ পায়। আজগুবি দিবাস্বপ্রে 


১৪৪ ' শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


মেতে থাকার জন্য এই সময়ের কল্পনা, হয়ে পড়ে অসঙ্গত ও অবান্তব। কল্পনা এবং 
অলীক কল্পনা. বা. আজগুবি RIA, এ দুটোকে অভিন্ন মনে করা যুক্তিযুক্ত নয় 
anal সুস্থ মানসিক প্রক্রিয়া, আজগুবি: RATA মত্ত হয়ে থাকা মনোবিকারের 
লক্ষণ। কারণ এক্ষেত্রে একটা আত্ম-প্রতারণার ভাৰ আছে। এর কারণ বাস্তবে 
এসব কামনা-বাঁসনাকে ব্যক্তি পরিতৃপ্ত করার সুযোগ পায় না, বাস্তব জগতের সঙ্গে 
সম্পর্বশৃন্ত এক কাল্পনিক জগতকে সে তার অপরিতৃপ্ত কামনা-বাদনা গুলোকে পূরণ 
করতে চায়। পরিণত বয়সে এই জাতীয় অবাস্তবতাঁর ও অলীক কল্পনা প্রবণতার 
প্ৰাবল্য অনেকট1 কমে এলেও, একেবারে মিলিয়ে যায় না। 
অনেক শিশুর মধ্যেই অলীক ও অবাস্তব কল্পনার তীব্রতা লক্ষ্য কর! যাঁয়। রূপ- 
কথা, উপকথা ও অবান্তর কাঁহিনী থেকে শিশুর! এই অবাস্তব কল্পনার উপাদান সংগ্রহ 
i RAES করে। শিক্ষা-মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই শিশুর এই 
প্রভৃতি শোনার, জাতীয় অবান্তর কাহিনী শোনার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন। 
বিরদ্ধে অভিযোগ. খ্যাতনামা. শিশু-শিক্ষাবিদ্‌ মণ্টেসরী (Montessori) শিশুর 
শিক্ষাবযবস্থ! থেকে এই জাতীয় অবাস্তব কাহিনীকে নির্বাসন দেবারই পক্ষপাতী | 


অন্টেসবীর মতে শিশু স্বভারতঃই কল্পনীপ্রবণ। কাজেই তার কল্পনীশক্তিকে 


আরও বিকশিত করার চেষ্টা করে লাভ নেই । শিশুর মনে যদি অবাস্তব কাল্পনিক 
ধারণা বাসা বাধে তাহলে পরবর্তীকালে সেগুলোকে দূর করা কঠিন হয়ে পড়ে। 
তাঁর মতে অলীক ও অবাস্তব কল্পনা শিশুর মানদিক পরিণতি ব্যাহত করে। তিনি 
তাই শিশুদের রূপকথা, উপকথা প্রভৃতি শোনার তীব্র বিরোধিত| করেছেন। 
এই জাতীয় কাঁহিনী শিশুকে এক অলৌকিক ও অবাস্তব জগতে টেনে নিয়ে যায়” 
তার মনে উদ্বেগ ও দ্বন্দের স্থষ্টি করে, বাস্তব থেকে দুরে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে, বাস্তব 
1811, সম্পর্কে তার মনে ভীতির সঞ্চার করে, যার ফলে পরবর্তী জীবনে 
_ অন্টেসরীও অন্যান্য * বাস্তবের মুখোমুখী হতে সে ভয়,পায়। শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য 
মী td 2 শিশুকে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধান করতে শিক্ষা দেওয়া, 
তাঁর মনে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তুলে তাকে জীবনে সংগ্রামের জন্য প্রপ্তত করে 
. ভোলা। কিন্তু এই জাতীয় অবাস্তব কাহিনী শিশুর পরিবেশের সঙ্গে সার্থক 
সঙ্গতিবিধান ব্যাহত করে, তার আত্মবিশ্বাস শিথিল করে, তাকে ছুধলচিন্ত করে 
তোলে এবং তার বাক্তিত্বের সুষম সংগঠনকে ব্যাহত করে। অবশ্ত সব শিক্ষাবিদই 
Gos শিক্ষাবাবস্থা থেকে রূপক্থা বা উপকথাকে নির্বাসন firs বাজী নন্‌। 
atenta (4416)-এর মতে ব্ূপকধার মধ্যে ক্ষতিকারক, কুসংস্কারমূলক এবং নীতি 
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বিগহিত cana উপাদান থাকে সেগুলোকে বর্জন করাই ঘুক্তিসঙ্গত। কোন ক্লোন 
শিক্ষাবিদ মনে করেন যে দৈত্য, দানব, ডাইনীর গল্প শিশুর মনে দ্বন্দ ও ভয়ের Ae 
করে, কাজেই শিশুর পাঠ্যবিষয় থেকে মেগুলো৷ বর্জন করা৷ উচিত। শিশুশিক্ষাবিদ্‌ 
মণ্টেলবী ভিন্ন অন্তান্ত শিক্ষাবিদ্রা রূপকথা, উপকথাকে একেবারে বর্জন না করে 
দেগুলোর সংস্কার সাধনেরই পক্ষপাতী, কিন্তু শিক্ষাবিদ মণ্টেমরীর মতে কল্পনা 
সত্যাশ্রয়ী বা বাস্তবতাভিত্তিক হওয়া প্রয়োজন । জ্ঞাননিষ্ঠ বিজ্ঞানে (positive 
sciences) যখন কল্পনার সহায়তা গ্রহণ করা হয়, তখন নে কল্পনা ৰাস্তবতাভিত্তিক | 
কাজেই কোন অবাস্তব কাহিনী শিশুর পাঠ্যাবস্থায় স্থান ther উচিত নয়। 

কিন্তু মণ্টেমবীর অভিমত অনেকে সমর্থন করেন al | অনেকে মনে করেন যে, 
মণ্টেলরী শিশুর স্বাভাবিক প্ররুতিকেই অগ্রাহ্য করেছেন। শিশুর জগৎ কল্পনার 
BAS | বাস্তব জগতের বাস্তবতায় তার আকর্ষণ কম। জ্ঞান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
কাল্পনিক বিষয়ে আকর্ষণ স্বভাবতঃই তার কমে আসে | 

মনোবিজ্ঞানী cesta (Drever) মনে করেন যে শিশুর পক্ষে কিছু মাত্রায় অলীক 
কল্পনারও প্রয়োজন আছে। বস্তুতঃ, শিশুর জীবনে অবাস্তব কল্পনার প্রয়ৌজনীয়তাকে 
একেবারে অস্বীকার করা চলে All অবাস্তব কাল্পনিক 
জগতে শিশু তার অপরিতৃপ্ত বাসনাকে পরিতৃপ্ত করার wait 
গায় বলেই তার মানসিক স্বাস্থ্যের বৈশিষ্ট্য EA থাঁকে। তবে এই অরাস্তর 
কল্পনার আধিক্য কোনমতেই সমর্থনযোগা নয়। কেননা তাহলে শিশু বাস্তববিমুখ 
হয়ে পড়ে এবং বাস্তব জীবনের কোন কঠিন সমস্তার সম্মুখীন হলে, সে চায় কল্পনার 
Wea প্রবেশ করে বাস্তবকে এড়িয়ে যেতে। এই পলায়ন মনোবুত্তি, এই 
asiga (regression) শিশুর জীবনীশক্তির যথার্থ acta পথে বাধার সঞ্চার 
করে এবং শিশুর মানসিক স্বাস্থোর ক্ষতি করে। 

শিশুর শিক্ষাব্যবস্থায় স্থজনমূপক ও সংগঠনমূলক কল্পনার গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
আছে। শিশু-শিক্ষার একটা বড় অঙ্গ হল শিশুর অবাস্তব কল্পনাকে স্থনির্দি্ট 
শিশুর শিক্ষাবাৰত্বায় “খে চালিত করে তাকে বাস্তবাভিমুখী করে তোলা। উদ্ভট, 
স্থজনমুলক ও সংগঠন- অবাস্তব কল্পনা কোন প্রয়োজন দিদ্ধ করতে পারে at! 
মুলক কঙ্জনার স্থান বিজ্ঞান ও শিল্পের আবিষ্কার, কবি, লেখক, ইপন্তাসিকের 
সৃষ্টি, এদের মূলে রয়েছে zaa ও সংগঠনমুলক কল্পনা । শিশুর উদ্ভট 
অবাস্তব কল্পনাকে একট! লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে তাকে বাস্তবধমী করে 
তোলা শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য । একটা বিশেষ বয়স পধস্ত শিশুকে রূপকথার 

শি. প্র. মনো, (B. T.)—>e (ii) 


ড্রেভার-এর অভিমত 


-১৪৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


গল্প পড়তে দেওয়া যেতে পারে। তারপরে কল্পনার জগৎ থেকে তাঁকে সরিয়ে নিয়ে 
এনে বাস্তব জীবনের সমন্তাগুলোর সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করে তুলতে হবে, যাতে শিশু 
তার কল্টনাকে বাস্তবমুখী করে তুলতে পারে এবং ভবিষ্যৎ জীবনের বাস্তব WI 
গুলোর সমাধান করতে পাঁরে। শিশুর কল্পনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে তাকে বাস্তব 
অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন শিশুকে বৃহত্তর 
পরিবেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভের স্থযোগ দেওয়া। অভিজ্ঞতার taba, বৃহত্তর 
পরিবেশের প্রভাব শিশুর কল্পনাকে সংঠনমূলক, প্রয়োগমূলক ও বাস্তবান্থগ করে 
তোলে। 

agal কল্পনার সহায়তায় শিশু তার উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনার সম্ভাব্য 
বাস্তবধ্মা কল্পনার ফলাফল বুঝে নিতে পারে, বিভিন্ন কর্মপন্থার মধ্যে কোনটি 
কল, অধিক কার্যকর হবে অনুমান করে নিতে পারে। বাস্তবধর্মী 
কল্পনা শিশুর ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়ক হয়। 

শিশুর মধ্যে সুস্থ ও সংগঠনমূলক কল্পনার বিকাশ শিশু-শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। 
পাঁচ বর পর্যন্ত শিশুদের কল্পনা মূর্ত বস্তুকে আশ্রয় করেই উদ্দীপিত হয়, 
-কারণ তখনও পর্যন্ত ইন্দ্িয়লবধ জ্ঞানই তাদের অভিজ্ঞতায় প্রাধান্ত বিস্তার করে। 
কাঞ্জেই ইন্দ্রিয়ের অনুশীলনের (Sensory training) ছার] শিশুর কল্পনা- 
শিশুর কল্পনার প্রবণতাকে শক্তিশালী করে তোল! যেতে পারে। ইন্দ্রিয়ের 
famm অনুশীলন প্রতিরূপগুলোকে মনের মধ্যে স্থদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করতে সহায়তা করে। afeay কল্পনার বিকাশে সহায়তা করে। ক্জনমূলক 
কল্পনার জন্য ইন্জিয়ের অনুশীলন একান্তভাবে প্রয়োজন । মণ্টেসরীর শিশু শিক্ষা- 
ব্যবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অনুশীলনের উপর যে গুরুত্ব আরোপ কর! হয়েছে মনোবিজ্ঞানের 
দিক থেকে ত! বিশেষ যুক্তিযুক্ত 


শিশুর কল্পনার বিকাশে বিশেষভাবে astas হতে পারে শিশুর খেলাধুলা 


পেকারণে শিক্ষকের উচিত শিশুকে স্বাধীনভাবে খেলাধুলা করার পধাধ্য সুযোগ দান 
করা। খেলাধুলা করতে গিয়ে যখন বিভিন্ন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, তখন fag 


নিজেকে বিভিন্ন পরিবেশে বিভিন্ন ভূমিকায় কল্পনা করে নেয়। যেমন, খেলার 


সময় একটা লাঠিকে ঘোড়া মনে করে তাতে চেপে বসে বা ক*্নও আবার তাকে 
রাইফেল কল্পনা করে কাধে চাপিয়ে দেয়। 


কল্পনার বিকাশের সঙ্গে ভাষা জ্ঞানের নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান । শিশু যখন কথা! { 
বলতে শেখে, তখন তার কল্পনা বিকশিত হতে থাকে। কাজেই পিতামাতা! ও 


কল্পনা ১৪৭ 


শিক্ষকের বিশেষ লক্ষ্য রাখ! প্রয়োজন যাতে শিশুর ভাষার বিকাশে কোনরকম 
বাধা দেখা না দেয়। ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে গল্প বলা খুবই কার্যকর হয়। শিক্ষক 
যেমন শিক্ষার্থীকে গল্প বলবেন তেমনি শিক্ষার্থীদের ও গল্প বলতে উৎসাহিত করবেন। 
স্থজনশীল কল্পনাকে উদ্দীপিত করার জন্য শিশুদের উৎসা হত করতে হবে যাতে তারা 
কিছু কিছু গল্পকে নাটকে রূপাস্তরিত করে সেগুলোর অভিনয় করে। ইতিহাগ এবং 
কনার বিকাশের. ভূগোল শিক্ষা দেবার সময় যদি ছবির সহায়তা গ্রহণ করা হয় 
সঙ্গে ভাষা-্ঞানের তাহলে শিশু দূরবতী সময় ও স্থানকে কল্পনা করে নিতে পারবে। 
বিকট সম্পর্ক যেখানে মৌপিক বর্ণনা বা নিছক পুস্তকের মাধামে লব্ধ জ্ঞানের 
উপর নির্ভর করতে হয় সেসব ক্ষেতে দৃষ্টি ও শ্রুতি নির্ভর সহায়ক উপকরণের (audio- 
visual aids) সাহায্য নেওয়া উচিত। ছবি, মানচিত্র, ম্যাজিক ania, ফিল্ম 
প্রভৃতির সাহাযো শিশুর কল্পনাকে বাস্তবধর্মী করে তোলা যেতে পারে। 
` শিল্পকলাসম্পকীয় (artistic) ও নান্দনিক (aesthetic) কল্পনার উন্মেষের 
জন্য প্রয়োজন সাহিত্য, কাব্য, সঙ্গীত ও fara শিশুর অনুরাগ zÈ 
করা এবং শিল্পকলা সমালোচনার মাধামে শিক্ষার্থীর মনে eH রসামুভূতি স্থষটি 
করা, ও তার মনে রসোপলব্ধির ক্ষমতা জাগ্রত করা। তবে শিক্ষকের বিশেষ 
লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে প্রয়োগমূলক কল্পনাকে (pragmatic imagination) 
শিল্পকল'সম্পকীঁয় ও উপেক্ষা করে কেবলমাত্র নান্দলিক কল্পনার বিকাশের দিকেই 
নান্মলিক কল্পনা লক্ষ্য রাখা না হয়। সেক্ষেত্রে কল্পনার বিকাশ হবে একমুখী । 
নান্দ লিক কল্পনার বিকাশের সঙ্গে acy প্রয়োগমূলক কল্পনার বিকাশেও শিক্ষককে 
যত্ববান হতে হবে । এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীকে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের 
সঙ্কে পরিচিত করা, খ্যাতনামা চিকিৎসক, বিজ্ঞানী, ইন্জিনিয়ার প্রভৃতির জীবন- 
চরিতের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া। 
aa শিশুর কল্পনাকে উপযুক্ত পথে বিকশিত করা শিক্ষার বড় অঙ্গ এবং 
এই সুমহান দায়িত্ব বিশেষ করে শিক্ষক ও পিতামাতার উপরন্যন্ত। শিশুর মধ্যে 
কল্পনা যথেষ্ট মাত্রায় বর্তমান থাকে, শিক্ষক ও পিতামাতার দায়িত্ব সেই কল্পনাকে 
qaas করে তাকে সংগঠনমূল+ পথে পরিচালত FT l 
১৮। কঙ্গনা জিকাম্পসাঞ্থনেন . শ্পিক্ষতেল্ল ভুন্মিকা! 
(The role of the teacher in the Development of Imagination) 2 
শিশুমনের বিচিত্র কল্পনার বিচিত্রতর প্রকাশ আমাদের বিশ্ময়াবিষ্ট করে। 
তাদের স্বাধীন মন বাস্তবের HAY করতে একান্ত alata! তাদের কল্পনার 


ber শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


পক্ষীরাঁজ ঘোড়া ভাবজগতের হান্কা হাওয়ায় ডানা মেলে উড়ে চলে । শিশুমন সকল 
অস্ভব-অমভ্ভবের বাধা পেরিয়ে কোন্‌ সুদূরে ছুটে চলে। কখনও সে FHA) করে 
সে মন্ত এক বীরপুরুষ ।*__-এমনি কত না উদ্ভট, কত না বিলাসী কল্পনা শিশুর 
মনোজগতে স্বচ্ছন্দে বিহার করে। তাদের কল্পনাকে ঠিক পথে পরিচালনা করার 
দায়িত্ব শিক্ষকের উপর বর্তায় । তাই তার ভূমিকার কথা স্মরণ রেখে কতকগুলো 
করণীয় বিষয় উপস্থাপিত করা হল £ 
0১) শিক্ষক মূর্ত থেকে বিমূর্ত বস্তুতে এগিয়ে যাবেন (From concrete 
to abstract): শিশুর অভিজ্ঞতা! মূর্ত বস্তুকে আশ্রয় করে সঞ্চিত হয়। কাঠের 
ঘোড়ায় সে চাবুক চালায় । বারান্দার রেলিংগুলো ছাত্র মনে 
রি করে শাসায়। নিজে মাষ্টার সেজে বেড়ালছানাকে পোড়ো 
করে। তাই শিক্ষককেও মূর্ত aw থেকে বিমূর্ত বস্থতে যেতে 
wai শিশুরা যাকে দেখে তার বুত্তিই অবলম্বন করতে চায়। কল্পনাবিলাগবাদ 
(make believe) তাদের SRF ধর্ম। তাই ডাকঘরের অমলের মতো কখনও 
সে পাহারাওয়ালা কখনও দইওয়ালা, কখনও বা ভবঘুরে হতে 
চায়। আবার কখনও কাবুলিওয়ালার মিনি বা মেওয়াওয়ালা 
মাজতে চায় । খেলার মধ্য দিয়ে শিশুর অবরুদ্ধ কল্পনার প্রকাশে সাহায়া করার 
প্রয়োজনে খেলীভিত্তিক চিকিৎসা (Play therapy) গড়ে উঠেছে । নানা ধরনের 
ছবি, মডেল, প্রদীপন ইত্যাদি মূর্ত জিনিসের সাহায্যে শিক্ষক বিমূর্ত ধারণা শিশুর 
মনে গড়ে তুলবেন। 
(২) কল্পনার বিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান (Knowledge of development of 


খেলাভিত্তিক fofesa 


**'মনে করে| যেন বিদেশ ঘুরে 
মাকে নিয়ে যাচ্ছি অনেক দুরে 
তুমি যাচ্ছ পাক্ষিতে মা চড়ে 
দরজা দুটে| একটুকু ফাক করে 
আমি যাচ্ছি রাঙা খোড়ার 'পরে 
টগবগিয়ে তোমার পাশে পাণে 
রাস্তা দিয়ে ঘোড়ার খুরে খুরে 
রাঙা! চা মেঘ ৮ aya” 


‘আঙ্গ আমি কানাই টা 
aii in বেরাল ছানা? 4৪০৭ ’ 


“ভাবে শিশু বড় হলে ধু যাবে কেনা 
বাজার Sats করি যতেক eaa 


কল্পনা ১৪৪ 
Imagination): কল্পনার যথাযথ বিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা শিক্ষকের একান্ত 
প্রয়োজন । কল্পনা যদি বাঞ্ছিত পথে এগিয়ে না যায় তাহলে তা অসার বস্তুতে 
পরিণত হয় এবং শিশুকে অকালপক্ক করে তোলে। এখানে 
বাস্তবের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণ এবং অভিজ্ঞতা ও বিচারের 
আলোকে কল্পনার বিভাস ঘটানো উচিত।: এজন্যে শিক্ষককে মাঝে মাঝে নানা 
জাতীয় অভীক্ষা প্রয়োগ করে কল্পনার বিকাশ পরীক্ষা করা উচিত। চিত্র সম্পূর্ণকরণ 
(Picture completion), বাক্য সম্পূর্ণকরণ (Sentence Completion) বা 
রর্সার কালির ছাপ অভীক্ষা (Rorschach Ink-blot Test) 4) কাহিনী সংপ্রতাক্ষ 
অভীক্ষা (Thematic Apperception Test) ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে MTI | 
(৩) অবাস্তব sani নিয়ন্ত্রণ করা ও শিল্পকল! শিক্ষণ (Control of 
absurd imagination and Training in art and craft): শিল্প ও নান্দনিক 
শিক্ষণের মধ্য দিয়ে শিশুদের অবাস্তব কল্পনার গতিপথ পরিবত্তিত করা যেতে পাবে। 
তাই তাদের বয়ন ও ক্ষমতা অন্ুমারে ছবি আকা, বিভিন্ন প্রকার আকৃতি (Design) 
গড়া, পুতুল তৈরী করা, নাচগাঁন, হাতের লেখা অভ্যাস করা! বা গল্প লিখতে CHET 
যেতে পারে। বিদ্যালয়ে লিখিত এবং কথ্য ভাষার মধা দিয়ে বালকবালিকাকে 
তার কল্পনার রূপ দিতে বলা দরকার। কেবলমাত্র পঠিত বিষয়বস্তুর পুনরুল্লেখ 
না করে তার নিজন্ব কল্পনা, দৃষ্টিভঙ্গি বা অভিজ্ঞতানুসাবী 
৬০৭ চিন্তাবিকাঁশে সাহাষা করা প্রয়োজন । শিশুর কল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে 
রূপ দিতে গেলে তাঁর মনে ছন্দ, সুষমা, লালিত্য ইত্যাদি সম্বন্ধে 
ধারণ! দিতে হবে । এজন্যে নাচ, গান, ছবি আঁকা! প্রভৃতি নানা শিল্পকল! বিষয়ে শিক্ষা 
. দেওয়া দরকার তার কল্পনাকে উন্নততর করার আর একটা উপায় হল কলালৌন্দর্য 
উপভোগ ও কলাশিল্পের সমালোচনা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে তাঁকে সাহাষা করা। 
এর দ্বারা, তার আবেগ ও যুক্তি দুটোই পরিশীলিত হতে পারে। শিল্প-শিক্ষার মধ্যে 
দিয়েই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের যা উন্নততর, যা শ্রেয়ঃ, যা Ces? তার সঙ্গে পরিচয় 
ঘটানো যায়। সৌন্দর্ষ-কল্পনাকে বিকশিত করার জন্যে শ্রেণীকক্ষ সাজানো, নানা 
উৎ্সবানষ্ঠানে বিদ্যালয় গৃহকে সাজানো, হলঘরে আলপনা দেওয়া, বিদ্যালয়ের বাগান 
তৈরী করা প্রভৃতি কাজের সুযোগ স্থষ্টি করা যায়। 
(3) স্মৃতি ভারাক্রান্ত aes) বর্জন করে করনাবিকাশের সুযোগ 


দিতে ছ.ব (Avoidance of memory taxing lecture and scope for 


ah কল্পনার বিকাশ 


1. নীয় : ‘Uncontrolled by experience and judgement, a child’s imagination 
runs riot in fancy’. —Dexter & Garlick—Paychology in the Schoo] room. 


১৫০ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে-মনোবিজ্ঞান 


development of imagination): ইতিহাস, ভূগোল, সাহিতা ও কলাশিক্ষকদের 
স্বরণে রাখতে হবে যে উল্লিখিত বিষয়সমূহ শিক্ষার্থীদের কল্পনাবিকাশে যথেষ্ট 

সহায়তা করে। তাই এ সমস্ত বিষয়গুলোর সাহায্যে ধীরে 
a a -~ ধীরে কাছের জিনিস থেকে দুরের জিনিনে (from known to 

unknown) যেতে হবে । অনাবশ্যক বক্তৃতা দিয়ে তাদের মন 
ভরানোর চেয়ে, ক্রিয়াশীল কাজের মধ্যে তাদের ছেড়ে দিতে হবে। সতা শিব ও 
স্থন্দরের আদর্শকে তাদের সামনে তুলে ধরার কাজটুকুই শিক্ষকের । শিক্ষার্থীদের 
কাজ হল এই আদর্শকে সামনে রেখে তাদের কল্পনাকে বাস্তবায়িত করা। এক 
কথায় বলা যায়, শিক্ষার্থীরা নিক্কিয় শ্রোতা না থেকে সক্রিয় কমী হয়ে ওঠার যোগ্যতা 
অর্জনের প্রেরণ! যেন ATT | ১7 

প্রশ্নাবলী 


‘f. What is the nature of Imagination ? * What part does it play in education 

2. Distinguish between(1) Passive and Active Imagination. (2) Creative 
and Receptive Imagination, (3) Intellectual, Aesthetic and Practical Imagination. 
(4) Imagiration with Belief and Imagination without Belief. 

3. What is the rela‘ion of Imagination to- Memory ? 

4. What is an Image? Distinguish it from a Percept, 

5. What is an Eidetic Image ? State its main features. 

6. What isadream? What are its causes? 

7, Give a critical review of Freud’s theory of Dreams. 

$. What is Day-Dreaming? What are its possible causes ? 

9 Write notes on: 


(a) Autistic thinking. (b) Sensual Image. (c) After-image. (d) Re- 
current Image. (e) Memory Image (f) Primary Memory Image. (g) Latent 
content and Manifest content of Dreams. 


10. Explain how Sensation differs from Image. 

11. Discuss the steps that can be taken bya teacher for the development of 
pupils’ imagination, 

12, Consider the place of artistic activities in the development of imagination. 

13, Distinguish between the image of a child and that of an adult. 

14. What do you understand by training the imagination? How can it be 
done in the school 

15. What are the dangers of imagination? What iis the place of fairy tales 
in education ? 

16. Show the several ways in which imagination can be developed in the teach- 
ing of school subjects, 

17, What should be done for developing creative imagination in children ? 

18. What are the different types of i nagination, a child displays ?. Illustate 

r answers. How can a teacher help the proper unfoldment of a child's 

গা? (B.-T. 1968) 


y 


একাদশ অনন্যা 
চিন্তন 
( Thinking ) 

si festa sat (Nature of Thinking) : 

Bey «a ব্যাপক এবং সংকীর্ণ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। ব্যাপক অর্থে 
fer “ale প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি, কল্পনা, সামান্য ধারণ! বা প্রতায় অবধারণ এবং 
যুক্তিপদ্ধতি_ সবগুলোকেই বৌঝায়। সংকীর্ণ অর্থে ‘চিন্তা’ শব্দটি কেবলমাত্র 
Ret শব্দটির ব্যাপক সীমান্য ধারণা, অবধারণ এবং যুক্তিপদ্ধতি এই তিনটিকেই 
এবং সংকীর্ণ অর্থ. বোঝায়। সংকীর্ণ অর্থে চিন্তন-প্রক্রিয়া বলতে আমর! বুঝি 
cata বিষয়বন্তুকে সুস্পষ্টভাবে অবধারণ করার জন্য বা কোন সমস্যা সমাধানের জন্য 
যে statis শক্তি প্রয়োগ করে থাকি তাকে। এই অর্থে চিন্তন-পরক্রিয়া হল 
আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করা) বিশেষ বা সীমিত অভিজ্ঞতার ক্ষুদ্র গণ্ডী 
অতিক্রম করে তার মধ্য যে সাধারণতা বা সার্বিকতা, (universality) আছে তাকে 
প্রত্যক্ষ কর৷ ; দেশ ও কালের মীম! অতিক্রম করে, দূরবর্তী অতীত, অপ্রতাক্ষগোচর 
বর্তমান এবং সুদূর ভবিষ্যতের জ্ঞান লাভ করা এবং বিভিন্ন বস্তর পারস্পরিক বন্বন্ধের 
মাধ্যমে এই জগতের এক সুসংহত ও BRIG জ্ঞান লাভ Fa! 

চিন্তার তিনটি দিক আছে। অর্জনমূলক (acquisitive), সংরক্ষণমুূলক (preser- 
vative) এবং মংগঠনমূলক (constructive) | সংবেদন ও প্রত্যক্ষের সাহায্যে 
চিন্তার উপাদান সংগৃহীত বা afas হয়, স্মৃতিতে ও কল্পনাতে এই সংগৃহীত উপাদান 
সংরক্ষিত হয় এবং সামান্য ধারণা, অবধারণ, যুক্তি প্রভৃতি মানসিক fern চিন্তার 
সংগঠনমূলক দিকটি প্রকাশ করে। 

চিন্তনের নিয়লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর আলোচনা আমাদের চিন্তার যথার্থ স্বরূপকে 
বুঝে নিতে এবং প্রত্যক্ষণ ও কল্পনা থেকে চিন্তার পার্থকা 
নির্ধারণ করতে সহায়তা FATA | 
(ক) চিন্তা হল সাধারণ (General): চিন্তা বিষয়বস্তুর সাধারণ 
বৈশিষ্টাগুলোকে অবধারণ করতে চায়। চিন্তা ‘বিশেষ’ অপেক্ষা ‘জাতি’ বা 
শ্রেণী-(01855)’ নিয়ে অধিক আলোচনা করে। প্রত্যক্ষণ এবং স্মৃতির কাজ হল 
বিশেষকে নিয়ে । আমরা বিশেষ বস্তকে (Particular object) ইন্দরিয়ের সহায়তায় 
aor করি বা স্থৃতির সাহায্যে কোন বিশেষ বস্তুর কথ! মনে পুনরুজ্জীবিত করে 
তুলি। কিন্ত fear, বিশেষের মধ্যে যে সাধিকতা বোধ নিহিত আছে তাকেই 


চিন্তার বৈশিষ্ট্য 


১৫২ শিক্ষণ-প্রপঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


অবধারণ করে ॥। যেমন, কোন বিশেষ মানুষকে আমি ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ 
করি কিংবা কোন বিশেষ মান্গষের গুতিরূপ মনের সামনে তুলে ধরি। কিন্তু আমরা 
“মানুষ” এই সামান্য ধারণা সম্পর্কে “চিন্তা” করি এবং অনুধাবন করি যে, মানুষ 
'বুদ্ধিবৃত্তি” ও 'জীববৃত্তি'_-এই দুই গুণের সংমিশ্রণ। 

(খ) fee) ভাবের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় (Thought is ideational) : 
প্রত্যক্ষণের জন্য বস্তুর উপর নির্ভর করতে হয়। কিন্তু চিন্তা ভাবের মাধ্যমেই সম্পন্ন 
হয়। বাহবস্তর সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটলে প্রত্যক্ষণ সম্ভব হয়। কিন্ত চিন্তা 
করার সময় agaga বর্তমান পরিস্থিতির কোন প্রয়োজন নেই, পূর্বলব্ধ ধারণা বা 
ভাব এবং প্রতিবূপের সাহাযোই চিন্তন প্রক্রিয়া সস্ভব। এই ভাব হল কোন কিছুর 
প্রতীক (Symbol) | 

(গর) চিন্তনের বিষয়বস্তু হল বিমূর্ত (Thought is abstract): মূর্ত 3% 
সম্পর্কেই প্রত্যক্ষণ এবং স্মৃতি সম্ভব | “সাহসিকতা” এই গুণটিকে প্রত্যক্ষণ করা 

ৰা এর কোন স্মৃতি প্রতিরূপ মনের মধ্যে তুলে ধরা সম্ভব নয়। কোন সাহশী বাক্তির 
পাহপিকতাকে ব্যক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যক্ষ করা যায় না। কিন্ত চিন্তার ক্ষেত্রে 
‘সাহসিকতা’ এই গুণ সম্পর্কে চিন্তা কর] সম্ভব। 

(ঘ) “চিন্তা” বিশ্লেষণাত্মক এবং সংশ্লেষণাত্মক (Thought is analy- 
tical and synthetical): চিন্তার ছুটি দিক আছে_বিষ্লেষণ এবং সংশ্লেষণ 
চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা কোন একটি বস্তুর গুণকে সেই ae থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রত্যক্ষ 
করি। যেমন, আমর] টেবিলের দৈর্ঘ্যকে টেবিল থেকে আলাদা করে চিন্তা করতে 
পারি। চিন্তার সংগ্লেষণমূলক দিক হল cota বস্তুর বিভিন্ন অংশগুলোর মধ্যে 
পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা বা বিভিন্ন বস্তুকে তাঁদের সাদৃশ্য এবং বৈপরীত্যের 
ভিত্তিতে পারস্পরিক তুলনার মাধ্যমে অবধারণ করা। 

(ড) চিন্তা হল সক্রিয় অবধারণ প্রক্রিয়! (Thought is the most 
active form of knowing)  প্রতাক্ষণ এবং কল্পনার ক্ষেত্রে মন সক্রিয় ; 
কারণ প্রত্যক্ষণ এবং কল্পনার বেলায়ও আমাদের মনোযোগী হতে হয়। কিন্তু 
চিন্তার বেলায় আমাদের বিশেষভাবে মনঃনংযোগ করতে হয় । সততা, ন্যায়পরায়ণতা 
প্রভৃতি বিমূর্ত ধারণা সম্পর্কে চিন্তা করতে গেলে চিন্তার এই সক্রিয়তার দিকটি খুব 
সুম্পষ্টভাবে উপলব্ধি করা যায়। 

(চ) feri ভাষার মাধ্যমে সম্পন্ন হয় (Thinking requires the 
medium of language): প্রত্যক্ষণ, স্মৃতি এবং কল্পনা ভাঁষা-নির্ভর নয়, কিন্তু 
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সংকীর্ণ অর্থে চিন্তা বলতে আমরা বুঝি সামান্য ধারণা, অবধারণ এবং যুক্তি পদ্ধতি । 
ভাষা ছাঁড়া এই সব প্রক্রিয়া কৎনও সম্ভব হয় aL) আনে মনে যখন আমরা কোন 
যুক্তি প্রতিষ্ঠা কংতে চাই তখন আমরা অন্ুচ্চারিত শব্দের সহায়তা গ্রহণ করি 2 

(ছা চিন্তা হল উদ্দেশ্যমূলক (Thought is purposive): চিন্তা 
উদ্দেশ্বমূলক। চিস্তার উদ্দেশ্য হল জান লাভ করা- কোন সমস্যার সমাধান করে 
বাবহারিক উদ্দেশ্য সাধন করা | 

২। Fas ক্যাশেব বাহন (Tools of Thinking) 3 

যে যে বিষয়কে আশ্রয় করে চিন্তন কার্য সাধিত হয় সেগুলো হুল চিন্তন কার্ধের 
বাহন। এই বাহন নানা প্রকারের হতে পাবে; যথা ক) প্রত্যক্ষরূপ 
(Percept) (4) প্রাতায় (Concept), (41) অবধারণ (Judgment) এবং 
(খ) প্রতীক ও সঙ্কেত (Symbols and Signs) | 

(ক) প্রত্যক্ষরূপ (Percept): যা প্রতাক্ষণের বিষয়বন্ত তাঁকেই আমরা 
প্রতাঙ্ষরূপ বগি। ate জগতের বিভিন্ন aa আমাদের প্রত্যক্ষণের বিষয়বস্তু সেহেতু 
এগুলো প্রতাক্ষরূপ | এই প্রত্যক্ষরূপগুলোকে কেন্দ্র করে আমাদের মনে নানা 
ধরনের চিন্তা উদ্ভুত হয়। বাহ্‌ জগতের বিভিন্ন বন্ধ হল বিশেষ এবং মূর্ত। 

(খ) প্রত্যয় (Concept): চিন্তন ক্রিয়া কেবলমাত্র বিশেষ বস্তুকে কেন্দ্র 
করেই সংঘটিত হয় না, ASI বা সামান্য ধারণাকে কেন্দ্র করেও Beasts 
সাধিত হয়। যেমন, “সাধুতা” 'মাচষ”, ‘ফুল,’ “কর্ম” ইতআদি। এই প্রতায় ব্যক্তি 
বা বন্ত সম্পর্কে হতে পারে বা পদের গুণ, ক্রিয়া এবং সম্পর্ক সম্বন্ধেও হতে পীরে | 
যে পদের দ্বারা আমর! একটা জাতি এবং তাঁর weg E সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ গুণ 
বা গুণাবলীকে FY তাঁকেই প্রত্যয় বলে। যেমন, “মানুষ ; মানুষ বলতে পৃথিবীর 
সমস্ত মানুষ এবং মানুষ পদের অন্থভুক্তি ‘Hagia’ ও 'বুদ্ধিবৃত্তি' এই দুই গুরুত্বপূর্ণ 
গুণকে বুঝি । 

(t) অবধারণ (Judgment): প্রতায়ের সঙ্গে প্রতায়ের সম্বন্ধ হল অবধারণ | 
'মাহুষ হয় মরণশীল” এটি একটি অবধারণ। অবধারণ চিন্তার বাহন। “নকল মানুষ 
হয় মরণশীল,, ‘রাম হয় একজন মানুষ, gea ‘রাম হয় মরণশীল-এই চিন্তন 
পূর্বোক্ত তিনটি অবধাঁরণ দ্বারা গঠিত। 

(a) প্রতীক এবং সঙ্কেত চিহ্ন (Symbols and signs): আমাদের 
চিন্তন কার্য কতকগুলো প্রতীককে আশ্রয় করে সম্পন্ন হয়। আসল বস্তুটি ষখন 


1. তুলনীয় z ‘Thinking is sub-vocal talk.” 
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উপস্থিত নেই, তখন অন্ত কোন বসন্তকে তার জায়গায় উপস্থাপিত করে আমাদের 
চিন্তন কার্ধে অগ্রসর হতে থাকে। একেই আমরা প্রতীক নামে অভিহিত করি। 
গ্রতাক্ষ বস্তুর সাহায্যে অপ্রতাক্ষ বস্তুকে অভিব্যক্ত করাই প্রতীকের কাজ । মনোবিদ্‌ 
উভওয়ার্থ এবং মাৱকুইস্‌ Woodworth and Marguis)-এর ভাষায় (‘--symbols, 
which are present objects used to stand for absent objects’) | যেমন, 
কোন দুর্ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে আমরা বলি, “মনে কর, আমার এই বইটা একটা! 
মোটর গাড়ী আর ওপাশের এ বইটা আর একটা মোটরগাড়ী।» এখানে মোটর 
গাড়ীর জায়গায় বইকে আমি মোটর গাড়ীর প্রতীক রূপে ব্যবহার করছি। awe 
অনুধাবন করার জন্য আমরা প্রতীকের ব্যবহার করি। ভাষার ক্ষেত্রে যে শব্দগুলো 
আমর! ব্যবহার করি সেগুলি কোন বস্তু বা ভাবের প্রতীক রূপে ব্যবহৃত হয়। AGT 
‘শৰ’ সঙ্কেত DEIS বাবহৃত হতে পারে ; যখন ‘রাম’ এই নামে বামকে ডাঁকি 
তখন রাম নাড়া CHA | অনেক মময় রেখাচিত্র | Diagram) প্রতীকের কাজ করে। 
o দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োজন সাধনের জন্য বিভিন্ন প্রতীকের ব্যবহার 
করা হয়॥ যেমন, ‘পদ্ধক’, বিজয়ীর সম্মানের প্রতীক, আবার বিদ্যালয়ে ছাত্রকে 
যখন ‘গাধার টুপলি’ পরানো। হয় তখন সেই গাধার টুপি, মূর্থতার প্রতীক । লাল, 
হলদে, সবুজ প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের আলোকে প্রতীকরূপে ব্যবহার করে বড় বড় 
শহরে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করা হয়। 

- প্রতীক এক হিসেবে সংকেত-চিহ্ন, কিন্ত abs ছাড়াও আমাদের অভিজ্ঞতার 
AH যুক্ত কতকগুলো সঙ্কেত-চিহ্ন (Signs) আমাদের চিন্তার বাহনরূপে কাজ করে। 
AWA, দুরে পাহাড়ে ce tn) উঠতে দেখে অনুমান করি যে পাহাড়ে আগুন আছে। 
এখানে ধোয়া, হল সাঙ্কেতিক-চিহ্ন (Sign) যা আগুনের অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়। 
প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের ইঙ্গিত দেয়। প্রত্যক্ষ ধুম হল অপ্রত্যক্ষ আগুনের প্রতীক। 
ঘরের মধ্যে কান্না শুনলে আমরা বাইরে থেকে বুঝতে পারি যে সেখানে কোন মানুষ 
আছে। : -. ; 
+" মন্কেত-চিহন বস্তুর -অস্তিত্ব বা অনস্তিত্বের AStA নন করে, প্রতীক বস্তুকে 
অনুধাবন. করতে সহায়তা করে। সব-প্রতীকই মঙ্কেত-চিহ্ন। কিন্ত সব সক্কেত- 
চিহ্ন প্রতীক নয়। ভ্রকুটি, গর্জন, বদ্ধমুষ্টি প্রভৃতি ক্রোধের মংকেত-চিহ্ন, প্রতীক aa | 
few বন্ধুকে দেওয়া আমার.আঙটিটি আমার ভালবামার. প্রতীক। সঙ্কেত-চিহ্ন aw 
নির্দেশ করে, প্রতীক সেই ary বুঝতে বা ধারণা, করতে সহায়তা করে | “g 
(Word) ক্ষেত এবং প্রতীক উভয়ভাবেই, ব্যবহার কর! যেতে পারে, তবে তা বলে 
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সন্কেত-চিহ্ন ও প্রতীকের মধ্যে ঘে কোন পার্থক্য নেই, তা নয়। ‘ata’ এই নামটি 
রাম নামধারী ব্যক্তির প্রতীক, আর এই নাম ধরে যখন রামকে ডাকি, তখন এটি 
একটি সক্ষেত-চিহ্ছের কাজ করে। 
সঙ্কেত-চিহ্ন হল কোন ste করার ইঙ্গিত বা কোন কাজ করার নির্দেশের 
ইঙ্নিত। প্রতীক হল চিন্তনক্রিয়ার বাহুন। 
ol চিন্তা এবং St! (Thought and Language) 3 
আমাদের চিন্তা সাধারণতঃ ভাষায় প্রকাশিত হয়, দে stars ভাষাই হুল চিন্তার 
বাহন। কিন্ত প্রশ্ন হল, ভাষা কি? ভাষা হল কতক গুলো প্রতীকের স্থবি্তস্ত 
Lipids রূপ (Language is a system of symbols)! এই প্রতীক 
স্থবিস্তন্ত রূপ দুপ্রকীরের হতে পারে; (১) ভাঁবভঙ্গী, (২) লিখিত এবং 
কথা ভাষা । আদিমকালে মানুষ ভীবভঙ্গীর মাহাযোই নিজের 
মনোভাবকে প্রকাশ করত। বর্তমান যুগেও অপভা জাতির মধ্যে -ভাবভঙ্গীর 
সাহায্যে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করার পদ্ধতি প্রচলিত 


ভাষা ছু প্রকার আছে। অনেক সময় বিদেশীর কাছে আঁমরা অঙ্গভঙ্গীর 
ভাবভঙ্গী এবং লিখিত 
বা কথাভাষা সাহাযো নিজেদের মনোভাবকে প্রকাশ করি। শিশু, মুকবধির 


প্রভৃতি ভাঁবভঙ্গীর সাহাযো নিজেদের মনোভাবকে প্রকাশ 

করে। কিন্তু অর্থপূর্ণ শব্দের সাহায্যে বা সেই শব্দের প্রতীক হিসেবে বাবন্ৃত লিপি 
দিয়ে মনের ভাব প্রকাশের পদ্ধতিই বর্তমানে প্রচলিত। ভাষা পিখিত এবং কথ্য 
(written and spoken) উভয় প্রকারই হতে পারে। ভাষাতে যে অর্থপূর্ণ 
শব্দগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো কতকগুলো ভাবের প্রতীক । কাজেই ভাবার 
সঙ্গে চিন্তার সম্পর্ক আলোচনা করার সময় আমরা ভাষাকে ব্যাপক অর্থে বাবহার 
না করে, তাকে সন্বীর্ণ অর্থে বাবহার করে থাকি অর্থাৎ কথা ও লেখ্য ভাষাকেই 

বুঝি । 

ভাঁষার প্রধান কাজ হল চিন্তাকে প্রকাশ করা ও চিন্তার আদান প্রদান সম্ভব 
করে তোলা। ভাষার মাধ্যমেই আমরা আমাদের মনোভাঁবকে ' অপরের কাছে, 
প্রকাশ করতে পারি। আমরা মনে মনে যাই চিন্তা করি ন! cea, আমাদের 
চিন্তাকে অপরের বোধগম্য করে celata জন্য তাঁকে ভাষায় প্রকাশ কর! দরকার | 


1. The sign is something to act upon, or a means to command action, the 
symbol is an instrument of thought. —Langer $ Philosophy in a New Key, 


Page 63. 
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আবার ভাষা আছে বলেই মানুষ পরস্পরের সঙ্গে চিন্তার আদান প্রদান করতে পাঁরে। 
ভাষার প্রধান কাজ সুতরাং ভাষার বাক্তিগত এবং সামাজিক উভয় প্রকার মূলা 
চিন্তার প্রকাশ এবং. আ'ছে। ভাষার সহায়তায় জটিল বিষয়কে বিশ্লেষণ করা সম্ভব 
চিন্তার আদান প্রদান 
হয়। ভাষার সাহাযো সামান্য ধারণ! বা প্রতায় গঠন করা যায় | 
ভাষার সহায়তায় চিন্তার পদ্ধতিকে সংক্ষিপ্ত করা যায়। 
ভাষা চিন্তাকে স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট করে। শিক্ষককে যখন পাঠা বিষয় ছাত্রদের 
কাছে ব্যাথা? করতে হয় তখন তাকে বিষয়টি স্থ্পষ্টভাবে চিন্তা করে নিতে হয়। 
ভাষা চিন্তাকে হচ্ছ ও প্রথমে চিন্তা তারপর ভাষার মাধামে চিন্তার প্রকাশ। চিন্তা 
পষ্ট করে তোলে না| থাকলে ভাষা কাকে প্রকাশ করবে? এছাড়াও ভাষা চিন্তন 
fætre নানাভাবে সহায়তা acai যুক্তিতর্ক, বিষয়ের বিচার ও আলোচনা, 
চিন্তিত বিষয়ের বর্ণনা প্রভৃতি ভাষার সহায়তার অন্ন সময়ে agsia সম্পন্ন করা 
যায়। 
শিক্ষার ক্ষেতে ভাষার প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ । লিখিত ভাষার মাঁধামে 
গ্রন্থের মধো মানুষের চিন্তাধারাকে সংরক্ষিত করা হয় এবং এই গ্রন্থগুলোই অতীত, 
শিক্ষার ক্ষেত্রেভাধার বর্তমান ও ভবিবাতের মধ্যে যোগন্তত্র স্থাপন করে । এই সব 
anme গ্রন্থ পাঠ করে আমরা অনেক মনীষীর চিন্তাধারার সংস্পর্শে 
আসি; আবার অনুরূপ ভাবে গ্রন্থের মাধ্যমে আমাদের চিন্তা অপরের কাছে পৌছে 
দিতে পারি | 
ভাষা স্থসংবদ্ধ চিন্তন প্রক্রিয়াকে সহায়তা করে। স্থপংবদ্ধভাবে চিন্তা করতে 
ভাষা ্সংবন্ধ চিন্তন গেলে বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার একা স্ত প্রয়োজন এবং 
প্রক্রিয়ার সহায়তা করে ভাষার মাধ্যমে এই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া কুষ্ুভাবে সম্পন্ন 
হয়। 
প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, ভাষ! ছাড়! চিন্তন সম্ভব কিনা? গ্রতাক্ষণ 
সপ না কিছুমাত্রায় “aie ও কল্পনা ছাড়া সম্ভব হলেও সামান্য ধারণা 
ভাষা ছাড়া সম্ভব নয়। বা! প্রত্যয় সম্পর্কীয় চিন্তন (Conceptual thought) ভাষা 
ছাড়া সম্ভব নয়। 
একারণে অনেকে মনে করেন যে, চিন্তা এবং ভাষা বুঝি একই বিষয়। মনোবিদ্‌ 
ওয়াটসন-এর মতে চিন্তন হল মনে মনে কথা বলা (thought is the same as 
inner speech), চিন্তন হল অস্পষ্ট এবং অনুচ্চারিত ভাষার ব্যবহার | এই সিদ্ধান্তের 
সমর্থনে তীর! বলেন, যে কোন ব্যক্তিই স্বীকার করবে যে, যখন সে কোন কঠিন 
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সমস্তা সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে তখন মে মনে মনে কথ! বলতে থাকে ॥ যদি 
কার Gf একাকী থাকে তাহলে অঙ্গভঙ্গী করে। জোরে জোরে কথ! 
চিন্তন হল মনে মনে বলাও তার পক্ষে এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। এই সাধারণ 
ফি অভিজ্ঞতা থেকেই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, চিন্তা এবং ভাবা 
সমব্যাপক এবং চিন্তন-প্রাক্রয়| মনে মনে কথা বলা BIG) আর কিছুই নয়। | 

কিন্তু পূর্বাক্ত অভিমত যুক্তিপঙ্গত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে চিন্তা করার 
সময় আমরা মনে মনে কথা বলি, কিন্তু তাই বলে এই সিদ্ধান্ত করা যেতে পারে না 
যে, চিন্তা” ও “মনে মনে কথা বলা সমব্যাপক | অনেক সময় দেখা যায় মনের চিন্তা 
প্রকাশ করার উপযুক্ত ভাষা আমরা খুঁজে পাই না। চিন্তন-ক্রিয়া যখন দ্রুত চলতে 
চির থাকে তখনও তার দৈন্য আমরা উপলব্ধি করি। অনেক সময়ে 
সমব্যাপক-_-এই কোন বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করলেও তার নাম অর্থাৎ তার 
অভিমতের সালোচন। ভাষারূপ আমরা স্মরণ করতে পারি না। সময় সময় আমরা 
কোন বিষয় না বুঝেও তা৷ আবৃত্তি করে যেতে পারি । আবার কোন একটি 
বিষয় ভাষায় প্রকাশ করার সময় আমর! অন্য বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি। 
অনেক সময় কোন একটি বিশেষ শব্দের অর্থ প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা উপযুক্ত 
শব্দটি খুঁজে পাই না । এর থেকে বোঝা যায় চিন্তা ভাষার পূর্বগামী--কোন মতেই 
তার সঙ্গে অভিন্ন aT) স্থৃতরাং চিন্তা = ভাষা, একথা বলা চলে না। তাহলে 
ভাষা-চিন্তন__এই সমীকরণ স্বীকার করে নিতে হয়। কিন্তু এ সত্য নয়। একেবারে 
চিন্তা না করে বিদেশী ভাষায় লিখিত কোন কবিতা আবৃত্তি করা৷ সম্ভব নয়। 
মনোবিদ্‌ উডওয়ার্থের মতে, চিন্তাষনে মনে মনে কথা বলা, এ দিদ্ধান্ত Sie! 
ন্যায় অনুমানের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ভাষা অনেক সময় স্পষ্ট চিন্তার ক্ষেত্রে অন্তরায় 
at করে। উপযুক্ত শব্দের অভাবের জন্যই আমাদের রেখাচিত্রের (diagram) 
সাহায্য নিতে হয়। ভোৌগোলিককে মানচিত্রের এবং ইঞ্চিনয়ারকে giat 
(ফটোগ্রাফের সাহায্য মুদ্রিত নকশা) সাহায্যে নিতে হয়। এগুলো নিঃসন্দেহে 
প্রতীক, কিন্ত এই প্রতীকগুলোকে বস্তুগত ঘটনার দিকে লক্ষ্য রেখেই ব্যবহার 
রুরা হয়, ভাবার নিয়মকানুনের দিকে লক্ষ্য রেখে নয়। ভাষা হল কতকগুলি 
সংকেত-চিহ্ছের সমন্বয় এবং চিন্তা এই সব সঙ্কেতের অর্থ নির্ধারণ করে। 
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ভাষার বিকাশের সঙ্গে যেহেতু মানসিক বিকাশের ঘনিষ্ট সম্পর্কে রয়েছে, 
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সেহেতু পিতামাতা! এবং শিক্ষক শিক্ষিকাকে শিশুর ভাষার বিকাশের fice বিশেষ 
লক্ষ্য রাখতে হয়। সাধারণতঃ ধারণা করা হয় যে, শিশুর ভাষার বিকাশ 
শিশুর ভাষার বিকাশ শ্বাভাঁবিকভাবেই ঘটে থাকে এবং এই ব্যাপারে তার কোন 
স্বাতাবিকভাবেই মাহাযোর বা নির্দেশের প্রয়োজন নেই। শিশুর ভাষা জ্ঞান 
2৯১৭ ধীরে ধীরে উন্নত হয়। ভাষা শিক্ষার, ব্যাপারে শিশুর 
'অগুকরণপ্রবৃত্তির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। শিশু প্রথমে যে শব্দগুলো 
প্রায়ই শোনে, সেগুলো! উচ্চারণ করে। স্ুরুতে শিশু কতকগুলো অর্থহীন অক্ষর 
বা শব্ধ উচ্চারণ করে এবং তার মাধ্যমে অপরের কাছে নিজের মনের ভাব 
প্রকাশ করতে চায়। যদিও এই সব অক্ষর বা শব্দের সঙ্গে তার প্রকাশিত 
মনোভাবের বিশেষ কোন সম্পর্ক নেই, তবু সে সেগুলোর ব্যবহার করে I 
ছোট ছোট শিশু অনেক সময় অর্থপূর্ণ শব্দ উচ্চারণ করে। যদিও শব্দগুলোর 
প্রকৃত অর্থ সম্পর্কে সে অবহিত নয়. অণুকরণবৃত্তির সাহাযোই শিশু এইজাতীয় 
ভাষার বিকাশে শব্দগুলোর শিক্ষা করে। কোন fie হয়ত পর পর ১, ২, ৩; 
অগুক্রণৃত্তির গুরুত্ব গুণতে পারে না, কিন্তু তার সামনে যদি ১৫, ১৬, ১৭ বলা 
হয় সে ১৮, ১৯, ২ পর পর বলে যেতে পারে আদলে অর্থ না বুঝে অণুকরণের 
সাহাযো মে এই সংখ্যা আবৃত্তি শিক্ষা করেছে। অবশ্য এই প্রসঙ্গে বলা যেতে 
পারে যে, সৰ শিশুর মধো ভাষার বিকাশ একই সময়ে ঘটে না, ভাষার বিকাশের 
ব্যাপারে ব্যক্তিগত বৈষম্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় । কোন কোন শিশুর মধ্যে 
বছরখানেকের মধ্যেই ভাষার সন্তোষ-জনক উন্নতি পরিলক্ষিত হয় । আবার ছু- 
তিনবছর কেটে যাবার পরেও কোন কোন শিশুর মধো তেমন উল্লেসঘোগ্য উন্নতি 
দেখা যায় না। 
: ভাষার বিকাশ একই গতিতে এগিয়ে চলে না॥ কিছুদিন ধরে ভাষার বিকাশে 
সন্তোষজনক উন্নতি দেখা গেল। তারপর এই গতি যখন একটু ধীরে হয়ে আসে 
তখন মনে হয় যে ভাষার বিকাশ হয়ত রুদ্ধ হল, কিন্তু তা নয়। মেয়ের! ছেলেদের 


তুলনায় অণুকরণে বেশী পটু, কাজেই ছেলেদের তুলনার তারা দ্রুত ভাঁষা শিক্ষা ” 


করতে সমর্থ হয়। আবার প্রাপ্রণয়স্কদের তুলনায় এই অণুকরণবুত্তি শিশুদের মধ্যে 
অধিক। শিশুরা সমবয়সীদের বিশেষ করে অণুকরণ করে থাকে । কোন শিশু 
তার সমবয়পী কোন সঙ্গী পেলে, খুব তাড়াতাড়ি ভাষা শিক্ষা করতে পারে । কিন্তু 
সঙ্গীর অভাব ঘটলে তার ভাষা শিক্ষা ক্ষমতা তেমন সন্তোষজনকভাবে বিকশিত হয় 
না। শিশুর ভাষার বিকাশ যদি ব্যাহত হয় তাহলে তার মানসিক বিকাশও ব্যাহত 


চিন্তন ১৫৯ 


হয়। কাজেই শিক্ষক ও পিতামাতার শিশুকে ভাষ! শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষভাবে 
যে শব্বগুলি শিশুর উৎসাহিত করা দরকার । শিশু দিনে অনেক শব্দ শিক্ষা করে, কিন্ত 
ভাল লাগে সেগালই তার সবগুলিই সে মনে করে রাখতে চায় না। যে শব্দগুলোর 
টিসু প্রতি দে আকর্ষণ বোধ করে সেগুলোই সে শিক্ষা করে, আকার- 
ইঙ্জিত বা অংগভংগী এবং সঙ্কেত চিত্রের সাহাযো শিশুর ভাধা-বিকাশ ws বধিত হয়'। 

মনোবিদ্বা শিশুর ভাষা-বিকাঁশ সম্পর্ক গবেষণা করতে গিয়ে কতকগুলি স্তর 
শিশুর ভাষা বিকাশে আবিফ্ষার করেন 3 যে স্তরগুলোর মধ্যে দিয়ে শিশুর ভাষা 
বিভিন্ন তন শিক্ষা এগিয়ে চলে | 

প্রথম স্তরে শিশু কতক গুলো অক্ষর উচ্চারণ করতে শেখে, যেগুলো অর্থবোধক 
নয়। প্রথমে সে স্বরবর্ণ গুলো উচ্চারণ করতে পারে, তারপর ম এবং ন এবং আরও 
পি san পরে প এবং ৰ উচ্চারণ করতে পারে । তারপরে ধীরে ধীরে 
অক্ষর উচ্চারণ করতে অন্য বাঞ্জনবর্ণগুলো উচ্চারণ করতে শেখে। এই স্তরে 
AA ভাষাশিক্ষার জন্য শিশুর কোন চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। 
অনেকটা যাস্ত্রিকভাবেই শিশু এই অর্থহীন শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারে। চার 
মাস বয়সে শিশু এই জাতীয় অথহীন শব্দ উচ্চারণ করতে পারে। এই স্তরকে 
প্রতিবর্তক স্তর (Reflex stage) রূপে অভিহিত করা যেতে পারে। 

দ্বিতীয় স্তরে শিশু অপরের উচ্চারিত শব্দ অণুকরণ করে, সেটি উচ্চারণ করতে 
দ্বিতীয় স্তরে অপরের শেখে এবং একই শব্দ বার বার উচ্চারণ করে চলে, যেমন, মা, 
উচ্চারিত শব্দ মা, মা, মা। এই স্তরে শিশু যে শব্দ বা কথা শোনে তাই 
ৰ আবৃত্তি করে। এই স্তরকে অণুকরণ পুনরা বৃত্তির স্তর ([mita= 
tion-Repetition Stage) কূপে গণা করা হয়। 

তৃতীয় স্তরে প্রায় এক বছর বয়স থেকে শিশুর শব্দের অর্থবোধ ঘটে | এই সময় 
শিশু অর্থযুক্ত শব্দ বাহার করতে শিক্ষা করে। এই স্তরে শিশু ‘ক্রিয়ার’ ব্যবহার 
তৃতীয় স্তর হল করতে পারে না। সে যেসব শব্দ বাবহার করে সেগুলো “বিশেষত” 
অথবোধের স্তর (nouns)! প্রত্যহ্মগ্রাহ৷ বস্তু শিক্ষা করার স্তর হল এটি । এই 
সময় শিশু তার চারপাশের বিভিন্ন aeaa নাম শিক্ষা করে। এই সময় শশুর সামনে 
যত অধিক বস্তু উপস্থিত করা হবে, তার শব্দভাণ্ডারও তত বেড়ে যাবে। এই স্তরকে 
অর্থবোধের স্তর (Comprehension stage) কূপে অভিহত করা হয়। 

চতুণ স্তরে শিশুর ভাষার ব্যবহারে বিশেষ সচেতনতা দেখা যায়। শিশু বিশেষ 
শব্দের সাহায্যে কোন বিশেষ বস্তুকে সহজেই চিহ্নিত করতে পারে এবং তাঁর মনের 
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ভার প্রকাশ করতে পারে। দেড় বৎসর বয়স থেকে শিশু বিশেষ শব্দ ব্যবহার করে 
চতুর্থ স্তর ভাবা- তার অভার ব্যক্ত করতে পারে। যেমন, তৃষ্ণা পেলে সে বলে 
সচেতনতার স্তর ‘জল’। এই স্তরে শিশু নিজে ভাষা ব্যবহার করতে শেখে এবং 


অপরের ব্যবহৃত ভাষা বুঝতে পারে। এই স্তরকে বলা যেতে পারে ভাষা-সচেতনতার 
স্তর (Language Sense Stage) | 

পঞ্চম স্তরে শিশু ছোট ছোট সরল বাকা ব্যবহার করতে শেখে । এই স্তরে 
শিশুর বয়ন হয় দুই থেকে চার বৎসর । এই স্তরে শিশু তাঁর বাক্যে fem (verb) এবং 
বিশেষণ (adjective) বাব্হার করতে শেখে । সাধারণতঃ তার ব্যবহৃত বাকাগুলো 
পঞ্চ পুরে ছোট সরল তিন চারটি শব্দের দ্বারা! গঠিত। যেমন, শিশু বলে, “আমি দুধ 
রাক্যব্যবহার করতে খাব’, ‘আমি জল খাব । এই স্তরে শিশুর স্থানকালের জ্ঞান 
qa জন্মায়, শিশু বলতে শেখে» “বাবা বাজারে গেছে’, “তুমি কালকে 
আসবে ইত্যাদি। এই স্তরকে বাক্য-কথন স্তর (Sentence speaking stage) 
রূপে অভিহিত করা চলে। 

ষষ্ঠ স্তরে শুরু হয় চার বছর বয়স থেকে | এই সময় তার মনে বিভিন্ন ধারণা বাসা 
হষ স্তরে শিশুবিদূর্ভ : বাধে। Fe যে কোন ঘটনা দেখে তার কারণ জানতে চায়। 
শব্দের বাবহার শিক্ষা সরল বাক্য ব্যবহার ছাড়াও সে বিমূর্ত শব্দ (abstract terms) 
করে এবং ঝড় বড় বাক্য ব্যবহার করতে শেখে। 

শিশুর পঠন ও লিখনের (Reading and writing) স্তর শুরু হয়"ছয় বছর THI 
শেষ স্তর, পঠন ও থেকে । বে সমাজের প্রচলিত প্রথা বা নিয়মের উপর এই 
লিথনের স্তর সময় নির্ভর করে। 

ol Jas ও Baraa Amz (Relation of Imagination 
to Thought) 2 

অতীত অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান সংগ্রহ করে, নতুন ভাবে তাকে সাজিয়ে “যখন 
একটা নতুন চিত্র আমাদের সামনে তুলে ধরা হয় তাকে বলা হয় কল্পনা। চিন্তন হল 


প্রতীকের (109০1) মাধ্যমে ক্রিয়া করা। মান্‌ (M॥॥৷)-এর কথায় “চিন্তন হল : 


করনা ও চিত্তের... তেতর থেকে: প্রতীক প্রক্রিয়ার সাহায্যে জগৎটাকে নিয়ে 
পার্থক্য নাড়াচাড়া করা 1” প্রতীক বলতে কি বুঝায়? প্রতীক হল 
সঙ্কেত বা gl বাস্তব জগতে আমি হাত দিয়ে দরজাট! খুলছি। আবার চিন্তার 
সাহায্যে মনে মনে এই কাজটা করি। মনে মনে যখন এ কাজ করি তখন আমি 
হাত ও দরজার প্রতীকের সাহায্য নিয়ে থাকি, অর্থাৎ হাত ও দরজার প্রতিরূপ 
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(image) মনের সামনে তুলে ধরি। চিন্তন যে প্রতীকের ব্যবহার করে তা লান। 
, প্রকার হতে পারে, যেমন--প্রতিরূপ (image), ধারণা (idea), Stal (language) 
ইত্যাদি | 

কল্পনা হল এক ধরনের Seal কল্পনার ক্ষেত্রে প্রতিরূপ গুলোকে (images) 
আমরা নিজেদের ইচ্ছামত ব্যবহার করে নতুন ছবি গড়ে তুলি। চিন্তনের ক্ষেত্রেও 
প্রতিরূপের ব্যবহার করা হয় | তবে প্রতিরূপ ছাড়াও চিন্তন সম্ভব। বিমূর্ত (abstract) 
চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা কোন প্রতিরূপের ব্যবহার করি নাঁ। চিন্তার অন্যতম উপাদান 
হল ধারণা ; আবার ধারণা হুল প্রতিরূপ ও তার ব্যাখ্যা। কল্পনা ও চিন্তন উভয় 
ক্ষেত্রেই afera ব্যবহার করা হয়। তবে চিস্তনের ক্ষেত্রে প্রতিরূপ ছাড়াও 
অন্যান্য প্রতীকের ব্যবহার করা হয়ে থাকে | 
চিন্তার জন্য কল্পনার প্রয়োজন হয়। আমরা অনেক সময় নিজেদের কোন 
উদ্দেশ্য সাধন করার জন্য অতীত অভিজ্ঞতা থেকে উপাদান গ্রহণ করে তাকে নতুন 
করে সাজিয়ে একটি অভিনব কিছু eh করি যা আমাদের 
চিন্তন ও কল্পনার 
পাৰুপরিক নির্ভরতা ভবিস্তৎ কোন উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী। চিন্তার ক্ষেত্রে 
সাধারণতঃ কোন লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য থাকে | কল্পনার ক্ষেত্রে তা 
থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। আমি আমার একটি বই হারিয়েছি ঃ 
কল্পনায় তাকে একবার এখানে দেখছি, একবার ওখানে দেখছি। কিন্তু কিভাবে 
হারালাম এই নিয়ে যখন চিন্তা করছি তখন বইটিকে ফিরে পাবার জন্য নানারকম 
ZA মনে মনে BIAS করছি। 
চিন্তার ক্ষেত্রেও অনুষঙ্গ (Association) আছে, কল্পনার ক্ষেত্রেও আছে। 
i কিন্তু চিন্তার, বিশেষ করে যে চিন্তার ভিত্তি যুক্তির উপর, তাঁর 
sors Bae ক্ষেত্রে যে বিভিন্ন ভাব বা ধারণার অনুষঙ্গ তা উদ্দেশ্য-নিয়স্বিত, 
ৃ কল্পনার মতো! অবাধ বা উদ্দাম নয়। 
চিন্তা ধারণার মাধ্যমে কাজ করে। ধারণা বিশেষ (Particular) হতে পারে, 
সামান্য (General) হতে পারে। একাধিক বিশেষ ধারণা থেকেই বিশ্লেষণ ও 
চিন্তা ধারণার মাধ্যমে সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা সামান্য ধারণা গঠন করি। 
4518 আবার বিশেষ ধারণাগুলো. এক একটি প্রতিরূপ মনে জাগিয়ে 
L তোলে অর্থাৎগ্রতিরপ থেকেই ধারণার স্থট্টিঃ আর এই প্রতিরূপ নিয়েই কল্পনার কাঁজ। 
চিন্তার অন্ততম বাহন হল ভাষা--সে ভাষা উচ্চারিত এবং অনুচ্চারিত উভয়ই 
Me হতে পারে। কল্পনার সঙ্গে ভাষার কোনও সম্পর্ক নেই। 
শি. প্র. মনো, (B. 2)--১১ (ii) 


খা 
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১৬২ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 
v afer fees কি ea? (Is imageless 
thought possible ? ) 3 
আমরা যখন চিন্তা করি তখন কি প্রতিরূপের মাহাযো চিন্তা করি, না প্রতিরূপ | 
প্রতিরপ ছাড়া - ছাড়াও চিন্তন সম্ভব ?--এই সম্পর্কে মনোবিদ্দের মধ্যে ্‌ 
চিন্তন কি সম্ভব? মতভেদ আছে। ৃ 
ধারণাবাদী বা প্রত্যয়বাদীদের (Conceptualists) মতে সামান্য ধারণা বা 
TONE প্রতায়গুলোর কোন প্রতিরূপ নেই। আমরা যখন “মানুষ : 
অভিমত এই সামান্য ধারণা সম্পর্কে চিন্তা করি তখন আমরা TET 
এই সামান্য ধারণার অস্তভূক্তি বিভিন্ন মানুষের মধ্যে যে ছুটি সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ 
গুণ অর্থাৎ ‘Hage’ ও বুদ্ধিবৃত্তি আছে তার কথা চিন্তা করি। কোন বিশেষ 
ব্যক্তির প্রতিরূপ মনের মানস পটে তুলে ধরবার প্রয়োজন হয় না, অথাৎ কোন বাক্তি এ 
বিশেষের মৃত্তির কথা চিন্তা না করেও আমরা ‘মানুষ’ এই সামান্য ধারণার কথা চিন্তা : 
করতে পারি। 
নামবাদীদের (Nominalists) মতে প্রতিরূপ ছাড়া চিন্তন ক্রিয়া সম্ভব নয়। 
-মনের ধারণামাত্রই কোন বিশেষ ব্যক্তি বা বস্তুর ধারণা। আমরা যখন কোন 
বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করি তখন আর একটা নাম দিয়ে থাকি এবং এই নামের কথা 
চিন্তা করলেই সেই নাম যে বস্তুর নির্দেশ করে তার একটা 
প্রতিরপ আমাদের মনের সামনেভেসে ওঠে । নামবাদীদের 
মতে আমলে সামান্য ধারণ] বা প্রত্যয়ের (Concept) cata অস্তিত্ব নেই। 
আমাদের সব ধারণাই বিশেষের (Particular) ধারণা । যখন আমরা “মানুষ. 
এই সামান্ত ধারণার কথা চিন্তা করি, তখন বিশেষ কোন একটি মানুষের প্রতিরূপ 
আমাদের মনের ATAT জেগে উঠে-সে যে-কোন মান্গযের প্রতিরূপ হতে পারে। 
নামবাদীদের উপরিউক্ত অভিমত নিয়োক্ত কারণে যুক্তিযুক্ত নয় : 
প্রথমতঃ, আমাদের চিন্তা অনেক সময় অত্যন্ত দ্রুতগতিতে সম্পন্ন হয়। কিন্ত 
নামবাদীদের প্রতিরূপ ছাড়া যদি চিন্তা অসম্ভব হয় তাহলে ক্রুতগতিতে চিন্তা 
maleate করা কিভাবে সম্ভব? 
দ্বিতীয়তঃ, বিজ্ঞান cq সার্ধিক নিয়ম নিয়ে আলোচনা করে, বা দার্শনিকদের 
আত্মা, মন, ঈশ্বর সম্পর্কীয় তত্বমূলক চিন্তা বা বিভিন্ন বিজ্ঞানে যেসব মূল নীতিকে 
Dat সত্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়_-এই জাতীয় বিমূর্ত চিন্তার ক্ষেত্রে আমরা কোন 
গ্রতিরূপের ব্যবহার করি না। 


নামবাদীদের অভিমত 


a কি 
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তৃতীয়ত: সামান্য ধারণা চিন্তা করার সময়ও যদি বিশেষ কোন প্রতিরূপের 
মাধ্যমে চিন্তা করতে হয় তাহলে সামান্য ও বিশেষের মধ্যে পার্থক্য করা কঠিন 
হয়ে পড়ে। 

চিন্তা করার জন্য প্রতীকের প্রয়োজন হয়। গ্রতিরপ হুল একজাতীয় 
প্রতিরূপ ছাড়াও চিন্তা প্রতীক |. তবে afeat ছাড়াও আমরা অন্য প্রতীকের 
ফিরা বাব মাহায্যে চিন্তা করতে পারি। Prr (7176), স্টাউট 
(Stout ), বিনে (Binet), Swerti ( Woodworth) প্ৰভৃতি মনোবিদ্গণ 
প্রতিরূপহীন চিন্তন হ্বীকার করেছেন। মনোবিদ্‌ টিচনার (Titchner) প্রতিরূপহীন 
চিন্তনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন fA I 

a) ASAA স্বপন (Nature of Concept) 2 

আমরা যেমন বিশেষ বস্ত সম্পর্কে চিন্তা করি, তেমনি সামান্য ধারণা বা প্রত্যয়ের 
সাহায্যে চিন্তা করি ॥ এখন প্রশ্ন হল, প্রত্যয় কাকে বলে? উদাহরণের সাহায্যে 
বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক £ যেমন, ‘মানুষ’ এবং ‘একটি মান্য’ । একটি মানুষ 
বললে আমরা বিশেষ কোন মাঙ্গষের কথা চিন্তা করি__রাম, শ্যাম, যদু, মধু বা হরি 

যে কোন মানুষের চিন্তা । কিন্তু “মানুষ শব্দটির দ্বারা মানব- 

প্রত্যয় কাকে বলে জাতির অস্তভূক্ত প্রতিটি মানুষকেই বুঝি। ব্যক্তিগত ভাবে 
একজন মানুষ আর একজন মানুষ থেকে যতই পৃথক হোক না কেন “AA বলতে 
আমরা পৃথিবীর প্রতিটি মানুষকেই বুঝি | আবার মানুষ বলতে আমরা মানুষের যে ছুটি 
সাধারণ গুণ আছে; যেমন, 'জীববৃত্তি' ও 'বুদ্ধিবৃত্তি’ তাদেরও বুঝি । কাজেই প্রতায় 
বলতে আমরা একটা জাতির বা শ্রেণীর অন্তর্গত প্রতিটি বস্তু বা ব্যষ্টিকে বা তাদের 
যে সাধারণ গুণাবলী আছে তাদের বুঝি। প্রত্যয়ের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য আছে ঃ 

প্রথমতঃ, প্রতায় সংবেদনের বিষয়বন্ত নয় । কেননা, প্রত্যয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয় 
সংযোগের কোনো প্রশ্ন উঠে না। আমরা ব্যক্তিবিশেষকেই 
ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় প্রত্যক্ষ করতে পাঁরি। কিন্ত ‘মান্য’ এই 
প্রত্যয়ের সঙ্গে ইন্জিয়-সংযেগ সংগঠিত হতে পারে AT 

দ্বিতীয়তঃ, মনোবিদ্‌ মান্‌ (74%7%)-এর কথায় ‘প্রত্যয়’ হল অতীত অভিজ্ঞতার 
সংক্ষেপণ। বিভিন্ন বসুর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা যে জ্ঞান 'লাভ করি, একটিমাত্র 
ধারণার সহায়তায় সেগুলো আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়। 

তৃতীয়তঃ, প্রত্যয়ের সাহাযো প্রত্যক্ষণলব্ধ বিভিন্ন পরস্পর বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতাকে 
পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত কর! চলে । যেমন_-বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন স্থানে আমি প্রায় 


প্রত্যয়ের বৈশিষ্ট্য 


১৬৪ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


একই ধরনের কতকগুলো প্রাণী লক্ষ্য করলাম। একটি বিশেষ প্রত্যয়ের সাহায্যে 
আমি এই প্রাণীর কোন একটি বৈশিষ্ট্যকে প্রকাশ করতে পারি। 
চতুর্থতঃ, কোন কোন প্রত্যয় বিনা চেষ্টায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে গঠিত হয়। আবার, 
কোন কোন প্রত্যয় বিচারবুদ্ধির সাহায্যে গঠন করতে হয়। 
পঞ্চমতঃ, সব প্রত্যয়েরই যে-কোন বাস্তব ভিত্তি আছে তা নয়। এমন অনেক 
প্রত্যয় আমরা ব্যবহার করি, যেগুলোর কোন বস্তুগত ভিত্তি নেই ; যেমন-__ মৎস্তাকন্যা, 
পরী, পক্ষীরাজ ঘোড়া, রাক্ষস, ভূত, প্রেত ইত্যাদি। 
যষ্ঠতঃ, কেবলমাত্র TS এবং ব্যক্তিরই যে প্রত্যয় হয়, তা নয়, তাদের গুণ, ক্রিয়া 
এবং পারস্পরিক সম্বদ্ধেরও প্রত্যয় zy I? 
সর্বশেষে, কোন বস্তুর প্রত্যয়ের সঙ্গে স্বীকৃত সংজ্ঞার সর্ব বিষয়ে মিল নাও থাকতে 
পারে। কারণ আমাদের প্রত্যয় অনেক সময় বস্তুর সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ গুণের 
দিকে লক্ষ্য না রেখে আমাদের জ্ঞান, বিশ্বাস এবং মানপিক প্রবণতার ভিত্তিতে গঠিত 
হয়। সে কারণে কোন একটি বিশেষ প্রত্যয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায়, 
এক একজন এক এক রকম ধারণার মাধ্যমে সেই প্রত্যয়ের অর্থ ব্যাখা! করে থাকে | 
৮। esa rS গাণীত sa? (How Concepts are 
formed ?) : 
প্রত্যয় দুভাবে গঠিত হতে পারে-_(১) বিনা চেষ্টায় বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতায় 
সংগঠিত হতে পারে, বা (২) প্রচেষ্টার সাহায্যে অর্থাৎ বিচার বিবেচনার সাহায্যে 
প্রত্যয় গঠিত হতে পারে। লৌকিক চিন্তার ক্ষেত্রে প্রত্যয় স্বতঃ্ফৃর্তভাবে বা বিনা 
চেষ্টাতেই গঠিত হয় এবং বিজ্ঞানসম্মত চিন্তার ক্ষেত্রে প্রত্যয় 
NEE বিচার বিবেচনার উপর ভিত্তি করেই গঠিত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে 
প্রক্রিয়াটি মনোবিত্যাসন্মত। কারণ এই প্রক্রিয়াটি মানুষের মনে 
কিভাবে প্রতায় গঠিত হয় তা নির্দেশ করে। দ্বিতীয় ধরনে প্রক্রিয়াটি হল যুক্তি- 
(GATS | কেননা, এই প্রক্রিয়া প্রত্যয় কিতাবে গঠিত হওয়া উচিত তা নির্দেশ করে | 
(ক) আমর! দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি সম্পর্কেই আলোচনা করব। প্রত্যয় গঠনের 
ব্যাপারে নিম্নলিখিত স্তরগুলে৷ উল্লেখযোগ্য ঃ t 
G) পর্যবেক্ষণ (Observation): কয়েকটি বিশিষ্ট বস্তু বা ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণ 
করা। 
1, ‘There are concepts not only of things and persons but also of their | 


qualities, actions and inter-relations.” 
— Woodworth and Marquis : Psychology ; Page 591. 
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(ii) বিশ্লেষণ (Analysis): বিভিন্ন ব্যক্তির etan বিশ্লেষণ করা, 
যেমন-_কোন ব্যক্তির মধ্যে আছে জীববৃত্ি, বুদ্ধিবৃত্তি, সামাজিকতা, ভীরুতা, কারও 
মধ্যে আছে HATS, Waals, সদীশয়তা, সাহসিকতা ইত্যাদি। 

(i) gaa (Comparison): যেসব ব্যক্তি বা বস্থকে পর্যবেক্ষণ করা হল 
তাদের গুণগুলৌর পারস্পরিক তুলনা করা এবং তাদের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে 
পার্থকা আছে তা লক্ষ্য করাঁ। যেমন, কয়েকজন মানুষকে পরস্পরের সঙ্গে তুলনা 
করে দেখা গেল যে, যদিও নানা গুণের দিক থেকে তাদের মধ্যে পার্থক্য আছে তবু 
ছুটি গুণের দিক থেকে তাদের মধ্যে মিল আছে। যেমন, 'জীববৃত্তি' ও 
“বুদ্ধিবৃত্তি” | 

(iv) পৃথকীকরণ (Abstraction): যে গুণগুলোর দিক থেকে বিভিন্ন 
বাক্তির মধ্যে মিল রয়েছে সেগুলোকে মনে মনে পৃথক করে নেওয়! এবং তাঁর উপর 
মনোনিবেশ করা । যেমন, পূর্বোক্ত ক্ষেত্রে মানুষের অন্যান্য গুণের মধ্য থেকে 
জীববৃত্তি ও বুদ্ধিববত্তিকে আমরা পৃথক করে এই গুণ ছুটির উপর মনঃসংযোগ 
করি। 

(%) আামান্তীকরণ (Generalisation): যে গুণগুলো৷ পৃথক করে নেওয়া 
হুল সেগুলো যে কেবলমাত্র যেদব দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে, তাদের মধ্যেই 
উপস্থিত আছে তা নয়, ও জাতীয় সমস্ত বস্তুর মধ্যেই উপস্থিত আছে এরূপ ARTA 
করা হয়। যেমন, হয়ত একশত জন মানুষকে পরীক্ষা, করে দেখা গেছে যে, সকলের 
মধোই 'জীববৃত্তি' ও ‘বুদ্ধিবৃত্তি--এই ছুই সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ গুণ বর্তমান | 
অনুমান করতে হবে যে, বিশ্বের সমস্ত মানুষের মধ্যেই এই গুণ ছুটি বর্তমান। 

(vi) নামকরণ (Naming) £ প্রতায়টির একটি নাম দিতে হবে, যাতে 
গ্রতায়টিকে সহজে মনে রাখা যায়। নামটি হবে, সেই প্রত্যয়টি যে ধারণা নির্দেশ 
করে, তার প্রতীক (The name seeming as a verbal sign of the idea) ; 
যেমন-“জীবৃত্তি, ও “বুদ্ধিবত্তি'-_-এই ছুটি গুণের সমষ্টিকে ‘মানুষ’ নামে অভিহিত 
কর] হল। 

(খ) যেখানে প্রত্যয় বাঁ সামান্য ধারণা, প্রচেষ্টা ভিন্ন স্বতন্ূর্তভাবে গঠিত হয়, 
সেখানে MARS দুটি স্তর লক্ষ্য করা যায় £ 

(i) জাতীয় প্রতিরূপ সংগঠন (Formation of Generic Image) : 
যখন একই ধরনের অনেকগুলো বস্তু প্রত্যক্ষ করা যায়, ষেমন__বিভিন্ন ধরনের ste, 
তখন সেই বদ্তগুলোর সাধারণ বৈশিষ্ট্য গুলো মনের উপর গভীর ছাপ মুদ্রিত করে 


১৬৬ শিক্ষণ*প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


দেয় এবং বৈসাদৃশ্তগুলো ধীরে ধীরে লুপ্ত হয়ে যায়। এই সাদৃশ্বমূলক বৈশিষ্ট্য গুলো 
পরম্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি স্ম্পষ্ট afeacia আকার লাভ 
জাতিগত afenn 
সামান্ত ধারণা নয়. করে) একে বলা হয় জাতিগত প্রতিরূপ (Generic Image | | 
ছু একটি উদ্বাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক: 
যেমন-_-“কলম,ণ “কমল, ‘কপট,’ “কখন, “কটক+__এই পদগুলো যদি একটি তার 
একটির উপর লিখিত হয় তাহলে সমস্ত ATUA মধ্যে যে সাধারণ অক্ষর “ক? 
আছে, সেটি খুব গভীরভাবে ফুটে উঠবে, অন্য অক্ষরগুলো অস্পষ্ট ও হিজিবিজি 
হয়ে উঠবে। আরও একটি উদ্দাহরণের সাহায্যে বিষয়টিকে বুঝে নেওয়া যেতে 
পারে : এই জাতীয় প্রতিন্ূপ সংগঠনের বিষয়টিকে ক্যামেরায় একই জাতীয় বিভিন্ন 
ব্যক্তির ফটো তোলার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে'। যেমন, অপরাধা শ্রেণীর 
অন্তর্ভুক্ত দশজন ব্যক্তির ফটো যদি পর পর একই প্লেটের উপর নেওয়া হয়» তাহলে 
শেষ পর্যন্ত যে ফটোটি-পাওয়। যাবে সেটি দশজনের কোন একজনের ফটো নয়_-এমন 
একটি ছবি যেটি দশজনের মিলিত একটি প্রতিচ্ছবি । সংযুক্ত ফটো গ্রাফ গ্রহণ 
পদ্ধতির সঙ্গে এর সাদৃশ্য লক্ষ্য করে এই মতবাদকে ‘Composite Photograph 
Theory’ বলা হয়। 

di) কিন্ত জাতিগত গ্রতিরূপকেই সামান্য ধারণ। বলে গণ্য করা! যুক্তিযুক্ত 
হবেনা) কেননা জাতিগত প্রতিরূপ এখনও সামান্য ধারণার স্তরে উন্নীত হয় নি) 
জাতিগত প্রতিরূপ, বিশেষ-প্রতিকপ (Particular Image) এবং প্রত্যয়ের 
(Concept) মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত ; কেননা জাতিগত, প্রতিবূপ কোন বিশেষ 
প্রতিরূপ নয় ; আর প্রতিরূপটি কোন জাতির প্রতিনিধি এরূপ চেতনাও থাকে 
না। জাতিগত প্রতিরূপটি প্রত্যয়ে পরিবত্তিত হয় যখন অন্যান্য বিষয়ে সাদৃশ্য থাকা 
সত্বেও বিশেষ একটি বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। যে শিশু কেবলমাত্র সাদা গরু দেখে 
সে নিক্িয়ভাবে এবং অনৈচ্ছিক ভাবে গরুর একটি.জাতিগত প্রতিরূপ গঠন করে; 
কিন্তু যখনই সে একটি কালো রঙের গরু প্রত্যক্ষ করে তখনই cad বিভিন্ন জন্তগুলোর 
agaa মধ্যে পার্থক্যের বিষয়টির প্রতি তার দৃষ্টি ধাবিত হয় এবং তখনই তুলনা» 
পৃথকীকরণ, সামান্তীকরণ, নামকরণ প্রভৃতি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সে প্রত্যয় গঠন 
করে। 

dl ASAD aratate] (Use of Concepts) $ 

আমাদের চিন্তার বিকাশের, ক্ষেত্রে প্রত্যয়ের প্রয়োজনীয়ত| খুবই গুরুত্বপূর্ণ) 
প্রত্যয়ের নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করা যেতে পারে : 


চিন্তন ১৬৭ 


(i) প্রত্যয়ের মাধ্যমেই চিন্তার মিতব্যয়িত! সংগঠিত হয়, প্রত্যয় মানসিক 
চ পরিশ্রম লাঘব করে। অনাবশ্যক বিবরণের বোঝাকে স্মৃতির মধ্যে ধরে রাখার 
প্রয়োজন থেকে SHU WSS ভারমুক্ত করে। যদি প্রতিবারই আমাদের প্রত্যয়ের 
অন্তভূক্ত প্রতিটি বস্তুকে বিচ্ছিন্ন ভাবে মনে রাখতে হত তাহলে 
চিন্তার মিতব্যয়িতা 

আমাদের মানসিক পরিশ্রমের সীমা থাকত না। কিন্তু বিভিন্ন 
বিচ্ছিন্ন বস্তুতে পৃথকভাবে মনে না রেখে প্রতায়ের মাধ্যমে মনে বাখা অনেক সহজ | 
Gi) প্রতায় চিন্তার প্রয়োজনীয় বাহন। আমাদের ধারণাুলোকে প্রত্যয়ের 
সহায়তায় শ্রেণীবদ্ধ ও স্থসংবদ্ধ করা সহজ হয়। আমরা! প্রথমে একটি প্রত্যয়ের 
সাহায্যে একাধিক বস্তুকে শ্রেণীবদ্ধ ও VAS করি। যেমন, ‘গরু'--এই প্রত্যয়ের 
এগ ইসস. সাহায্যে ও জাতীয় সব জীবকে শ্রেণীভুক্ত করি। আবার 
ও হুসংবদ্ধ করে ব্যাপকতর একটি প্রত্যয়ের সাহায্যে সংকীর্ণতর অনেকগুলো 
প্রতায়কে সুংবদ্ধ করি। যেমন, 'প্রাণী' এই পদের সাহায্যে গরু, কুকুর, ছাগল 
প্রভৃতি সব গ্রাণীকেই শ্রেণীভুক্ত করি। এট ভাবে কম ব্যাপকতা বিশিষ্ট প্রত্যয়কে 
বাঁপকতর প্রত্যয়ের wage করি। আমাদের বিভিন্ন ধারণা যখন এইভাবে 
পরস্পরের সঙ্গে FRIIS হয়, তখন জ্ঞানের সংহতি (System of knowledge) 

রচিত হয়। প্রত্যয় হল শ্রেণীকরণের ভিত্তি। 

(iii) প্রত্যয় বা সাধারণ ধারণা! চিন্তাকে বর্তমানের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে 
অতীত ও ভবিষ্যৎ পর্যন্ত তাঁকে প্রসারিত করে। “ATER এই AAT সম্পর্ক 
শুধু বর্তমানে দেখা কয়েকজন মানুষকে নিয়ে নয়, অতীত ও ভবিষ্যতের সব মানুষকে 
নিয়ে। প্রত্যয়ের সাহায্যে আমরা বর্তমান ছাড়াও অতীত ও ভবিষ্যৎ মানুষ সম্পর্কে 
অনেক বিষয় অনুমান করতে পারি। 

(iv) যুক্তি বা অনুমান গঠন করতে হলে প্রত্যয় অবশ্যই প্রয়োজনীয় | 
অনুমানের জন্য অনুমানের জন্য প্রয়োজন একাধিক SENTI এবং প্রতিটি 
প্রত্যয়ের প্রয়োজন তর্কবাঁকা একাধিক প্রত্যয়ের সাহাঘো গঠিত হয়। 

sol প্রত্যয় এবং প্রত্যক্ষন্মপ (Concept and Percept) $ 

প্রত্যয় এবং প্রত্যক্ষকূপের মধ্যে নিয়লিখিত বিষয়ে পার্থক্য লক্ষ্য করা! যায়ঃ 
প্রথমতঃ, গ্রতায়ের সম্পর্ক জাতি এবং জাতির অন্তর্ভুক্ত সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ 
ES গুণগুলোকে নিয়ে প্রত্যক্ষকূপের সম্পর্ক হল ব্যক্তিবিশেষকে 
মধ্যে পার্থকা নিয়ে। প্রত্যয় হল সার্বিক এবং বিমূর্ত, প্রত্যক্ষ্ণ হল বিশেষ 


এবং a | 


x 


১৬৮ শিক্ষণ-প্রপঙ্গে-মনো বিজ্ঞান 


পূর্বোক্ত পার্থক্য লক্ষ্য কর! গেলেও প্রত্যয় ও প্রত্তাক্ষ্ূপ পরম্পরনির্ভর। প্রত্যয় 
গঠন করার জন্য বিশেষ বস্তু বা ঘটনার পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন | যেমন, শিশু, লাল বাড়ি, ' 
প্রত্যয় ও পরত্যক্ষরপ TA কোট, লাল গোপালফুল দেখে ‘লাল’ এই প্রত্যয় বা সামান্য 
পরম্পর নির্ভর ধারণা গঠন করে। আবার প্রত্যয় গঠিত হবার পর প্রত্যক্ষরূপ 
প্রত্যয় গুলোকে স্থম্পষ্ট করে তুলতে এবং তাঁর উপর মনঃসংযোগ করতে সহায়তা 
qal যেমন, জ্যামিতির বৃত্ত বা ত্রিভুজ নিয়ে আলোচন! করার সময় ত্রিভুজ বা 
- বৃত্তের রেখাচিত্র (Diagram) আমাদের আলোচনাকে বুঝতে সহায়তা করে। 
‘বিড়াল’ এই সামান্য ধারণা সম্পর্কে জ্ঞান থাকলে কোন বিশেষ বিড়ালকে পর্যবেক্ষণ 
করার সময় সেটি বিড়াল কিনা বুঝতে পারি। 
তবু প্রত্যয়’ এবং পপ্রত্যক্ষরূপ' এক বা অভিন্ন নয়। এতাক্ষের ক্ষেত্রে 'সামান” 
বা সার্ধিকের (Universal) চেতনা প্রচ্ছন্ন থাকে অর্থাৎ বিশেষের মধ্যে মিশে থাকে, 
--কিন্তু প্রত্যয় বা সামান্য ধারণার ক্ষেত্রে আমরা সামান্যের কথা সুস্পষ্টভাবে চিন্তা 
- প্রত্যয় এবং প্রত্যক্ষরপ করি। প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার প্রাধান্য আর 
aa প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে সাদৃশ্ক রণ প্রক্রিয়ার MAT । কোন গরুকে 
প্রত্যক্ষ করার অর্থ তাকে বিড়াল, কুকুর, ছাগল প্রভৃতি MIAE থেকে পৃথক করে 
দেখা, কিন্তু গরু” এই প্রত্যয় সম্পর্কে ধারণা করার অর্থ বিভিন্ন গরুর মধ্যে AyD 
লক্ষ্য করে তাঁর সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ গুণগুলে! সম্পর্কে চিন্তা করা। ্‌ 
১১। প্ৰত্যয় এবং প্রত্িজ্ঞ্পা (Concept and Image) £ 
প্রত্যয় এবং প্রতিকূপের মধ্যে পার্থক্য আছে, প্রত্যয় হল সাঁধিক এবং বিমূর্ত, 
প্রতিরূপ হল বিশেষ এবং মুর্ভ। কোন বিশেষ বাক্তির AERA আমাদের মনের 
সামনে আমরা তুলে ধরতে পারি । কিন্তু আমরা “মানুষ” এই প্রত্যয় সম্পর্কে চিন্তা 
প্রতায় এবং প্রতিরপের করি । প্রত্যয় হল মনের সক্রিয় Ae) বিভিন্ন বস্তুর পারস্পরিক 
মধ্য পার্থক্য সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্যের ভিত্তিতে তাদের সাধারণ এবং গুরুত্বপূ' 
গুণগুলোকে আমরা জানতে চাই; প্রত্যয়ের কোন প্রতিরূপ সম্ভব নয়। আমর! 
‘মানুষ’ সম্পর্কে চিন্তা করতে পারি, কিন্তু ‘ater’ এই সামান্য ধারণার কোন প্রতিরূপ 
গঠন করতে পারি না। স্থতরাং কল্পনার (Imagination) তুলনায় সামান্য ধারণা 
গঠন প্রক্রিয়া উচ্চন্তরের প্রক্রিয়া | 
তবে প্রতায় এবং প্রতিন্রপের মধ্যো ঘনি সম্পর্ক বর্তমান | আমরা ইতিপূর্বে 
দেখেছি, কি ভাবে বিভিন্ন সদৃশ বস্তুর প্রতিকূপ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে J 
efas (Generic image) গঠিত হয় এবং তারপর কি ভাবে এই দা 


চিন্তন na 


প্রতিরপ প্রতায়ে পরিবর্তিত হয়। প্রত্যয় গঠন করার সময় জাতিগত প্রতিরূপের 
প্রত্যয় এবং প্রতিরপের প্রয়োজন না হলেও অতীতে ye বস্তুর প্রতিরূপপুলোর 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রয়োজন হয়, কেনন! প্রত্যয় গঠনের একটি স্তরে রয়েছে বিভিন্ন 
বস্তুর পারস্পরিক তুলনা এবং তার জন্য অতীত প্রতিরূপগুলির প্রয়োজন | তাছাড়া, 
প্রত্যয়গুলোর ye উপলব্ধির জন্যও প্রতিরূপের প্রয়োজন । যেমন, 'সাহদিকতা' 
এই ধারণাটির অর্থ সু্পষ্টভাবে বুঝবার জন্য আমরা মনের সামনে কোন বিশেষ 
বাক্তির কোন সাহসিকতার কাজের একটা ছবি তুলে ধরতে পারি। 

সুতরাং প্রত্যয়ের চিন্তা করার জন্য প্রতিরূপ ব্যবহার করতেই হবে এমন কথা 
বল! চলে না | তবে কারও কারও মতে প্রতায়ের চিন্তার ক্ষেত্রে সাধারণ প্রতিরূপ 
প্রতারের চিন্তা করার না থাকলেও a-a feai (Word-image) থাকেই | কোন 
জন্য প্রতিরূপের ধারণ! সম্বন্ধে চিন্তা করার সময় আমর! মনে মনে তার 
নব আনুষঙ্গিক শব্দটির পুনরাবৃত্তি করি ; এগুলোই হল শব্ধ প্রতিরূপ | 
কিন্ত মনোবিদ্‌ স্টাউট-এর মতে এরূপ ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম দেখা যায়। আমাদের 
অনেক চিন্তা আছে যেগুলোকে আমর! ভাষায় প্রকাশ করতে পারি না; বা কোন 
একটি বই পড়ার পর, গল্প বা গান শোনার পর যখন আমরা সামগ্রিকভাবে একটা 
ধারণ! করি অথচ ভাষার সাহায্যে তাকে প্রকাশ করতে পারি না, তখন সেই 
জাতীয় চিন্তার ক্ষেত্রে স্বতি-প্রতিরূপ বা শব্দ-প্রতিরূপ কোনটিই উপস্থিত থাকে না। 
একেই স্টাউট (Stout) বলেছেন বিমূর্ত বা প্রতিরূপহীন চিন্তা (Imageless 
thought) | 

সুতরাং বলা যেতে পারে, কোন কোন প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে প্রতিরপের অস্তিত্ব দেখা 
যায়। অধিকাংশ প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে শব্-প্রতিরূপের বা ভাষা-প্রতিরূপের (Verbal 
image) অস্তিত্ব লক্ষ্য কর! যায় এবং কোন কোন প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে কোন প্রতিরূপের 
অস্তিত্ব লক্ষ্য কর! যায় না। 

>a শিশুর প্রত্যয় বা yaeta azt (Development of 
Concept in the Child) 3 

বিশেষ বিশেষ awa বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা থেকেই শিশু ধারণা বা প্রত্যয় সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ করে। লোকের মুখে শিশু শোনে ঘোড়া একটি oe, একট! গরুকে 
দেখার পরে সে জানতে পারল যে গরুও একটি জন্ত। আবার একটা কুকুরকে 
দেখার পরে সে শুনল তাকেও সবাই Se বলছে। যদিও তিনটি জন্ত বা প্রাণী 
প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ পৃথক তবুও যে তাদের মধো কতকগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য 


১৭০ শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


খুজে পেল, যে সাধারণ বৈশিষ্টাগুলোর দিক থেকে তাদের মধ্যে পারস্পরিক 
মিল রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সাহায্যে সে ‘জন্তুর’ একট! 
বৈশিষ্টোর জ্ঞান ধারণ! মনে মনে তৈরী করে নিল। তারপর যখন সে একটি 
কুকুর দেখল, তখন মে নিজেই তাকে 'জন্ত' বলে বুঝতে পারল | 
এইভাবে শিশু তার অভিজ্ঞতায় যেসব বস্তু বা ঘটনা! প্রত্যক্ষ 
কবে, সেগুলো সম্পর্কে ধারণা গঠন করে। 

শিশুকে fg প্রত্যয় বা ধারণা গঠন করতে শেখান শিক্ষার একটা বড় অঙ্গ ৷ 
প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে: শিক্ষার্থীকে aga ধারণা বা প্রতায় গঠন করতে 
শেখানো হয়। ধারণ! বা প্রত্যয় গঠনের তিনটি পদ্ধতি আছে, আরোহ পদ্ধতি, 
অবরোহ পদ্ধতি এবং মিশ্র পদ্ধতি | 

আরোহ পদ্ধতি (Inductive Method): এই পদ্ধতি অনুসারে বিশেষ 
বিশেষ বন্ধ, ঘটন] ব! দৃষ্টান্ত শিশুর সামনে উপস্থিত করা হয় এবং শিশু নিজে নিজে 
চেষ্টা করেই তার ধারণা গঠন করে। বিভিন্ন বস্তুর পৃথক পৃথক 
অভিজ্ঞতা থেকে শিশু সাধারণ অভিজ্ঞতায় (General 
experience) উপনীত হয় বলে একে আরোহ পদ্ধতি বলা হয়। AY প্রত্যয় 
গঠন অন্যান্য শিক্ষার মতনই প্রচেষ্টা ও ভুলের (trial and error) মাধ্যমে শুরু 


হয়। পরে শিশু তার way Ps (Insight) সাহায্যে সহজেই ধারণা গঠন করতে 
পারে। 


অবরোহ পদ্ধতি (Deductive Method): এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থীকে 
সাঁধারণ অভিজ্ঞতা থেকে পৃথক পৃথক অভিজ্ঞতায় উপনীত হুতে শিক্ষা দেওয়া 
হয়। একটি বিশেষ শ্রেণীর অন্তর্গত বিভিন্ন বস্তুর সাধারণ 
বৈশিষ্ট্যগুলো! শিশুর কাছে ব্যাখ্যা করার পর তাঁকে ওঁ শ্রেণীর 
অন্তভূক্তি বস্তগুলোকে পৃথক পৃথক ভাবে চিনতে সাহায্য করা হয়। 

মিশ্র পদ্ধতি (Mixed Method): আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা আরোহ 
ও অবরোহ পদ্ধতি দুটিকে একসঙ্গে যুক্ত করে, একটি মিশ্র পদ্ধতির উদ্ভাবন 
করেছেন। এই পদ্ধতি অন্সারে বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ঘটনা শিক্ষার্থীর সামনে 
উপস্থিত করা হয় এবং সেই নেই বিশেষ বিশেষ বস্তুর সাধারণ বৈশিষ্টাগুলোর 
সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। তারপরে অবরোহ পদ্ধতির সাহাযো 
শিক্ষার্থীকেই প্রত্যয় বা ধারণাটিকে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শিক্ষা 
দেওয়া হয়। এর ফলে শিক্ষার্থী প্রত্যয় সম্পর্কে নিভুল ও বাস্তব জ্ঞান.লাভ করে । 


আরোহ পদ্ধতি 


অবরোহ পদ্ধতি 


| 
| 
f 
| 


চিন্তন ১৭১৯ 


so] বিোন্স বল্ল (Reasoning) 3 
চিন্তন-গ্রক্রিয়ার উন্নত স্তর হল বিচীরকরণ | মন যখন WAS হয়, তখনই 
মনের বিচারকরণের ক্ষমতা আসে । ছোট শিশুর মন সুসংহত নয়, মেকারণে মে 
উচ্চন্তরের বিচারকরণে সমর্থ হয় নাঁ। মানসিক বিকাশের সঙ্গে 
পি সঙ্গে সব বাজিই কম বেশী; বিচার করার ক্ষমতা লাভ করে) 
কারণ বিচারকরণ হল চিন্তনেরই একটি বিশেষ শ্রেণীমাত্র এবং 
সব ব্যক্তিই চিন্তা করতে সক্ষম । যখন মন ধারণা এবং সিদ্ধান্ত গঠনে সমর্থ হয়” 
তখনই উন্নত ধরনের বিচারকরণ সম্তব হয়। 
বিচারকরণের লক্ষ্য হল নতুন পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতিবিধান করা এবং একটু 
উন্নত স্তরে বিচারকরণের লক্ষ্য কোন সমস্তার সমাধান করা। মানুষ যখন কোন 
সমস্তার সন্মুখীন হয়, তখনই সে বিচারে প্রবৃত্ত হয়। ডিউই 
Se ned (০৮৮০)-এর মতে কোন সংশয়ের উপস্থিতি এবং কোন কিছু 
আবিষ্কারের প্রয়োজনীয়তা থেকেই বিচারকরণের উদ্ভব ৷ 
সমস্যা দুভাবে সমাধান করা যেতে পারে-ইন্দরিয়গ্রাহ বস্তুর সাহাযো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ 
সঞ্চালনের মাধ্যমে অথবা প্রতীকের সাহায্যে মানসিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে । শেষোক্ত 
পন্থায় সমস্তার সমাধান হল বিচারকরণ। 
বিচারকরণও এক ধরনের শিক্ষা, বিচীরকরণের মাধমে কৌন সমস্তা মমাধানের 
পর ব্যক্তি পুরনো আচরণ ধারার পরিবর্তন এনে নতুন আচরণধার] ARIA করে। 
বিচারকরণের ক্ষেত্রে প্রচেষ্টা ও ভুল প্রক্রিয়া এবং অন্ত 
ছুইই কাঁজ করে; তবে প্রচেষ্টা ও ভুলের মাধ্যমে শিক্ষা করা 
এবং বিচারকরণ, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য হল বিচারকরণে 
অতীত অভিজ্ঞতা বিশেষভাবে কাছে লাগে | 
মানুষের মধ্যে বিচার করার ক্ষমতা কিতাবে বিকশিত হয়েছে, মনোবিজ্ঞানের 
দিক থেকে তা রহস্যময় । কারও কারও মতে বিচার করার ক্ষমতা মানুষের মনের 
এক অসাধারণ গুণ। বিচারকরণে মানুষের সংগঠনযূলক কল্পনা ক্রিয়া করে। 
বিচার করার সময় অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নতুন পরিস্থিতিকে বুঝে নেবার চেষ্টা 
করা হয়। নতুন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই বিচারকরণের লক্ষ্য। বিচীরকবণের 
ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বর্তমানের পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে একট? 
সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করা হয়। 
ডিউই (Dewey)-a মতে বিচারকরণের সময় সিদ্ধান্তে পৌছতে হলে পাঁচটি 


বিচারকরণ এক 
ধরনের শিক্ষণ 
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স্তরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। প্রথম স্তরে ব্যক্তি কোন অস্বিধার বা সমস্তার 
সন্মুখীন হয়। সমস্যা, দেখা না দিলে বিচারকরণের প্রয়োজন অনুভুত হয় A 
ডিউই-র মতে সমস্ত দ্বিতীয় স্তরে সমস্তাঁটিকে বা পরিস্থিতিকে ay সহকারে পরীক্ষা 
সমাধানের পথে পাঁচটি করে দেখা হয়। প্রায়ই সমস্তাটিকে এক বা একাধিক 
biti অবধারণের (Judgment) মাধ্যমে বাক্ত করা zal তৃতীয় 
স্তরে সমন্যাঁটি সমাধানের জন্য চেষ্টা করা হয়। সমস্তাটি সমাধানের জন্য বাক্তি 
সম্ভাব্য দিদ্ধান্তগুলো বা তথ্যগুলো অনুসন্ধান করে এবং এক একটি করে 
সেগুলোকে পরীক্ষা করে দেখে। চতুর্থ স্তর প্রকল্প (hypohesis) গঠনের 
স্তর। এই স্তরে ব্যক্তি সম্ভাব্য সমাধানের মধ্যে একটিকে সাময়িকভাবে গ্রহণ 
করে। সাময়িকভাবে গৃহীত সমাধান বা তথাটিকে প্রকল্প বলা হয়। পঞ্চম স্তরে 
প্রকল্পটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করে তাঁর যাথার্থা পরীক্ষা করে দেখা হয়। এই 
পরীক্ষণের কাজটি সম্পন্ন করা হয় মানসিক স্তরে। যদি সাময়িকভাবে 
গৃহীত প্রকল্পটির সাহাযো নমস্াঁটির সমাধান সম্ভব হয় তাহলে বুঝতে হবে যে 
এটিই মমস্তাটির যথার্থ সমাধান । আর যদি এ প্রকল্পটি প্রয়োগ করে সমন্তাটির 
সমাধান না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে প্রকল্পটি ভূল। তথন নতুন একটি সম্ভাব্য ; 
সমাধানকে প্রকল্প রূপে গ্রহণ করে অগ্রসর হতে হবে। প্রকল্প যথার্থ বলে প্রমাণিত 
হলে সেটিকে ANT সমাধানের জন্য চুড়ান্ত ভাবে গ্রহণ করা হয়। 

একটি উদ্দাহরণের সাহায্যে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক £ বাড়ি ফিরে মা দেখল 
তার বাচ্চাটি ভীষণ ভাবে কাদছে। মার মন অশান্ত হয়ে পড়ল। কেন বাচ্চাটি 
কাদছে, এটিই হল মার কাছে সমস্তাঁ। তখন তিনি শিশুটিকে খুব ae করে পরীক্ষা 
করতে লাগলেন। পরীক্ষা করার উদ্দেশ্য শিশুটির কোন আঘাত লেগেছে কি না 
বা শিশুটির ক্ষিধে পেয়েছে কি at) তিনি ভাঁলকরে পরীক্ষা করে দেখলেন যে, 
শিশুর কোন আঘাত লাগেনি। শিশুকে দুধ খাওয়ালেন, তবু তার কান্না থামল 
all তখন তিনি অনুমান করলেন যে শিশুটির পেট বাথ! করছে। এটিই হল 
প্রকল্প রচনার স্তর। এরপরে তিনি শিশুটিকে পেট বাথার Baa খাইয়ে দিলেন। 
শিশুটির কান্না একটু পরে থেমে গেল । তখন মা সিদ্ধান্ত করলেন যে পেটে বাথার 
জন্যই শিশু কাদছিল। এভাবে ঘটনা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে মা চুড়ান্ত সি 
উপনীত হুলেন। 

অনুমান (Inference): বিচারকরণের একটা উপায় হল অনুমান প্রক্রিয়া! 
অনুমান হল জ্ঞাত তথ্যের ভিত্তিতে অজ্ঞাত তথ্যে উপনীত হওয়াঁ। অনুমান 


চিন্তন ১৭৩ 


একপ্রকার মানসিক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে আমরা এক বা একাধিক বচনের 
(proposition) ভিত্তিতে এবং এই এক বা একাধিক বচনের দ্বারা সমর্থিত হয়ে 
একটি নতুন বচন লাভ করি। ভোরবেলায় ঘরের বাইরে এসে দেখি যে মাটি 
ভিজে । তখন এই প্রদত্ত খোর উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্ত করি যে, “গতকাল 
রাঞ্জিতে বৃষ্টি হয়েছিল" এখানে জানা তথ্য থেকে অঙ্জানা তথ্যে উপনীত 
হলুম | 

অন্ুুমান ছুপ্রকার, আরোহ ও অবরোহ। আরোহ অনুমানে (Inductive 
Reasoning) কয়েকটি বিশেষ giaa উপরে ভিত্তি করে একটি সাধারণ নিয়ম 
বা সত্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। আবার যখন একটি সাধারণ সত্য নিয়ে শুরু করে 
আমরা বিশেষ দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে সেটি প্রয়োগ করি তখন সেই অনুমান হল অবরোহ 
(Deductive) | মা আরোহ পদ্ধতি অনুমরণ করে তার বাচ্চাটির অন্থখের কারণ 
অনুসন্ধান করেছিলেন । একটি প্রকল্প গঠন করে সেটি প্রমাণ করার চেষ্টা 
করেছিলেন | কিন্ত ai একটি সাধারণ নিয়ম (general principle) নিয়েও শুরু 
করতে পারতেন যে পেটে ব্যথা হলেই শিশুর! কাদে এবং তারপরে তাঁর শিশুর ক্ষেত্রে 
সেটিকে প্রয়োগ করে প্রমাণ করে দেখতে পারতেন । শেষের পদ্ধতিটি হল অবরোহ 
পন্ধতি। আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ঘটনার মধো সঠিক 
সম্বন্ধ আবিষ্কারের চেষ্টা করা হয়। é 

আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা বিশেষ থেকে সামান্য মত্যে উপনীত হই t 
অবরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা একটি সামান্য বচন নিয়ে শুরু করি এবং নতুন 
অবরোহ ও আারোহ PUET ক্ষেত্রে সেটিকে প্রয়োগ করে তার যাথার্থ প্রমাণ 
একই যুক্তি পদ্ধতির করার চেষ্টা! করে। আরোহ অনুমান আবিষ্কারের পদ্ধতি, 
দুটি দিক অবরোহ অনুমান হল প্রয়োগ এবং প্রমাণের পদ্ধতি। এই দুই 
পদ্ধতি পরস্পর বিরোধী নয়, একই যুক্তি পদ্ধতির বা অনুমানের দুটি ভিন্ন দিক | 

অবরোহ অনুমান বা যুক্তি পদ্ধতির ক্ষেত্রে arate উপস্থিত হয়। আমরা 
সমস্তাটি সমাধান করতে চাই। সমাধানটি খুঁজে বার করতে গিয়ে আমরা অতীত, 
অভিজ্ঞতার দিকে তাকাই এবং সন্তোষজনক সমাঁধানটি পাবার জন্য প্রয়োজনীয় 
নিয়মটি খুঁজে বার করতে চেষ্টা করি। অবরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা! প্রথমে 
একটা সাধারণ সত্য গ্রহণ করি এবং তাঁরপরে সেটিকে অন্যান্ত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি, 
কিন্ত আরোহ অনুমানের ক্ষেত্রে আমরা প্রথম থেকেই একটি সাবিক নিয়মকে গ্রহণ 
করে অগ্রসর হই না। অবরোহ পদ্ধতির ক্ষেত্রে তথ্যগুলোকে বিশেষ সতর্কতার, 


Ef ae 
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সঙ্গে পরীক্ষা করি এবং আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী তাদের সংগ্রহ করি। ভারপন্ে 
তাদের শ্রেণীভুক্ত করে একটি সাধারণ নিয়ম গঠন করি। সাধারণ নিয়ম 
আরোহ ও অবরোহের বা ASE সংগঠন করার পরে আমর! পরাক্ষণের সাহাথে 
পার্থক্য তার যাথাথ্য প্রমাণের চেষ্টা করি। শেষ পর্যন্ত awn 
ভিত্তিতে একটি নতুন সত্য গঠন কর! হয়। অতীত অভিজ্ঞতার মাহাযো যখন 
সমস্যা সমাধান করতে পারি না, তখনই আরোহ পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়| 
কিন্তু যখন অতীত অভিজ্ঞতার সাহায্যে সমস্তার সমাধান কর! সম্ভব হয় তখন আমা, 
'অবরোঁহ পদ্ধতির সাহায্য গ্রহণ করি। খুব অল্প সংখ্যক ছাত্রই আরোহ পদ্ধতি 


গ্রহণের জন্য সচেষ্ট হয়। কাজেই প্রয়োজন শিক্ষকের পক্ষে এমন অবস্থার ee করা 
যাতে অধিক সংখ্যক ছাত্র এই পদ্ধতির সহায়তা গ্রহণে উৎসাহিত gy l 4 


* 
১৪। শুদ্ধ চিন্তা Sze অশুদ্ধ চিন্তা (Correct Thinking 
and Incorrect Thinking) 2 3 
আমাদের চিন্তা যখন অভ্যন্তরীণ বিরোধমুক্ত হয় এবং চিন্তার সঙ্গে বাস্তু, 
জগতের TINGS থাকে, অর্থাৎ তর্কবিদ্যার ভাষায় চিন্তার যখন Wis TANS ও aars 
সত্যতা (formal and material truth) থাকে, তখন R 
চিন্তার স্বরূপ চিন্তাকে আমরা শুদ্ধ বা যথার্থ চিন্তা বলে অভিহিত করতে 
MAI যেমন, ‘সোনার পাথরবাটি'_ এই চিন্তা woe! কেন 

না এই চিন্তা অভ্যন্তরীণ বিরোধমুক্র নয়, অর্থাৎ এই চিন্তার কোন অভান্তরীণ 
'‘মঙ্গতি নেই । আবার যদি বলা হয় ‘জলকন্তার। ভাল সাতার কাটে’ তাহলে এই 
চিন্তাও অশুদ্ধ । যেহেতু এই চিন্তার সঙ্গে বাস্তব জগতের কোন মিল নেই। আবার 


+ কাজেই কারও জেগে থাকা চলবে Ah 
সবাইকে বেশ করে ঘুমুতে হবে, এই জাতীয় চিন্তা শুদ্ধ চিন্তা নয়। কেননা এই 
সঙ্গতি বা সামন্ত নেই । স্থতরাং 

SR কআকারগত ও বঙ্গ সত্যতা বাকে এবং চিন্তার বিডির অংশ গার 
সামন্ত হয় তাহলে দেই চিন্তাকে WE fey হল! যেতে পারে। হেন, কু 
আগে খুব বৃষ্টি হয়েছে, তাই মাটি তেঙগা'-_এই চিন্তা যথার্থ fw) হে চিন্তার বর্ষে 
অভ্যন্তরীণ বিরোধ আছে, যে চিন্তার সঙ্গে বান্ধৰ জগতের সিল নেই এবং থে চিন্তার 
বিভিন্ন অংশ পরস্পরের সঙ্গে স্থদংবন্ধ হয়েজ্জানের সংহতি (system of knowledge) | 
রচনা করে না, সে চিন্তা as | J 


চিন্তন ১৭৫ 


চিন্তার শুদ্ধতা এবং অশুদ্ধতা কিসের দ্বার! নির্ধারিত হয় তা যুক্তিশীন্ত্রের আলোচ্য 
বিষয় । অশুদ্ধ চিন্তা কিভাবে ঘটে, মনোবিদ্যার দৃষ্টিভঙ্গী থেকে 
কেবলমাত্র এক্ষণে আমরা তাই আলোচনা করব। 

(i) যুক্তিশাস্ত্রে শুদ্ধ চিন্তনের জন্য যেমব নিয়মের উল্লেখ আছে, সেগুলো যদি 
স্বেচ্ছায় লঙ্ঘন করি তাহলে চিন্তা! অশুদ্ধ হবে | 

(8) সংস্কার, বদ্ধমূল ধারণা, পক্ষপাতপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী চিন্তাকে অশুদ্ধ করে তুলতে 
পারে। 

(iii) উদ্বেগ, ভয়, বাতিক, উত্তেজনা, আবেগ প্রবণতা, ক্রোধ শুদ্ধ চিন্তনের 
ক্ষেত্রে ব্যাঘাত VB করে চিস্তনকে অশুদ্ধ FTT | 

(iv) মনের অবদমিত কামনা-বাসনা, স্বপ্ন ও RARA মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ 
করে, সেহেতু স্বপনের বা স্বপ্নের মধ্যে আমরা আমাদের চিন্তার অসংবদ্ধ ও অযথার্থ 
রূপ প্রতাক্ষ করি। 

v) চিন্তা ভাষার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে। অনেক সময় উপযুক্ত ভাষায় 
চিন্তাকে প্রকাশ করার sated চিন্তাকে অশুদ্ধ করে তোলে। 

(vi) কোন বিষয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবও চিন্তার ক্ষেত্রে অশুদ্ধত! 
নিয়ে আসে। qas, অনেক কাজের বিজ্ঞানসম্মত কাঁরণ জানা না থাকার জন্য 
আমরা কার্যগুলোকে অবিজ্ঞানোচিত দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে বিচার করে থাকি। 

(vii) শুদ্ধ চিন্তনের জন্য যে ধৈর্য্য, মানসিক স্থিরতা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও 
অভ্যাস থাক! প্রয়োজন, তার অভাব ঘটলেও মানুষের চিন্তা সাধারণতঃ অশুদ্ধ বা 
যথার্থ হয়। 

so! চিন্তন ও fapa amaaa অনুশালন (Training 
in Thought and Reasoning) 3 

শিশুকে নিজে নিজে চিন্তা করতে ও বিচার করতে শিক্ষা দেওয়া আধুনিক 
শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিশু নিজে নিজে চিন্তা করতে শিখলে পরিবর্তনশীল 
জগতের ততোধিক পরিবর্তনশীল পরিস্থিতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষমতা অর্জন 

করতে পারে । এই ব্যাপারে শিক্ষকের যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, তাঁকে 
prea দাধীন চিন্তা. কোন মতেই অস্বীকার করা চলে না। কোন একটি সমস্তা 
শক্তির বিকাশ শিক্ষার উপস্থিত হওয়া মাত্র শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর হয়ে সেটি সমাধানের 
৮০৮৪ জন্য এগিয়ে যান, শিক্ষার্থীকে চিন্তা করার স্থঘোগটুকু না দেন 
তাহলে শিক্ষার্থীর মধ্যে স্বাধীন চিন্তন (Independent thinking) ও 'বিচারকরণের 


শুদ্ধ চিন্তার কারণ 


১৭৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


(reasoning) ক্ষমতা, কখনই বিকাশ লাভ করতে পারে না। কাজেই শিক্ষকের 
রক্ষা রাখতে হবে যাতে শিক্ষার্থী তাকে অন্ধের মতো অনুসরণ ন! করেন | শিক্ষার্থী 
যাতে সমস্যা সমাধানের জন্য নিজে নিজেই চিন্তা করতে পারে; অতীত অভিজ্ঞত র্‌ 
সাহায্যে পরিস্থিতিকে পরীক্ষা করে নিজেই বিচার করতে পারে, তার 99 
শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষার্থীকে আত্মনির্ভর হতে শিক্ষা দিতে হবে, 
তার mar আত্মগ্রতায় জাগিয়ে তুলতে হবে। শিক্ষণ হল গতিশীল প্রক্রিয়াঃ 
রা তাহ শিক্ষার্থীর সামনে নতুন নতুন তথ্য উপস্থাপিত করতে 


নির্ভরতা ও আত্বপ্রত্যয় হবে। শিক্ষার্থীর মধ্যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী জাগ্রত করতে হবে। 


জাগিয়ে তুলতে হবে শিক্ষক বীধা নিয়ম অঙ্গুসরণ করে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে যেতে 
বললেই তার চিন্তনশক্তির যথাযথ স্ফুরণ হবে না। শিক্ষার্থীর সামনে নতুন নতুন 
সমস্তা। উপস্থাপিত করে তাকে সমন্তাগুলো! সমাধানের জন্য চিন্তন ও যুক্তিতর্ক করতে 
উৎসাহিত করতে হবে। শিক্ষার্থী যাতে নিজে নিজে কোন বিষয় পড়ে সেটি বোঝার 
চেষ্টা করে তার জন্য পাঠের সময় নির্দিষ্ট করে দিতে হবে। পরে পাঠ্য বিষয় সম্পর্কে 
সাধারণ আলোচনার ব্যবস্থা, করে শিক্ষার্থী বিষয় সম্পর্কে নিজে কতখানি চিন্ত 
করেছে, সেটুকু বুঝে নেবার চেষ্টা করতে হবে। 

শিক্ষণ প্রক্রিয়া অবরোহাত্মক (deductive) হবে, না আরোহাত্মক (inductive) 
হবে, এটিও শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ frei শিক্ষক কি বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত 
নিয়ে শুরু করে শিক্ষার্থীকে সাধারণ নিয়মটি আবিষ্কার করতে শেখাবেন, না, নিয়ম 
বা সংজ্ঞাটি সোজান্থজি তার সামনে উপস্থাপিত করে তাকে সেটি বিশেষ বিশেষ 
ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে শিক্ষা দেবেন? পুরনো ধরনের শিক্ষা! ব্যবস্থা ছিলি 
অবরোহাত্মক (deductive) 1 শিক্ষক সংজ্ঞা, নিয়ম, সুত্র প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের কাছে 
পুরনো ধরনের শিক্ষা, উপস্থাপিত করতেন, সেগুলো তাদের মুখস্থ করতে বলতেন, : 
ব্যবস্থা অবরোহত্মক তারপর উদ্রাহরণের সাহায্যে সেগুলো ব্যাথ্যা করতেন। পদের 
সংজ্ঞা, ব্যাকরণের নিয়ম, গণিতের স্থত্র প্রভৃতি বার বার আবৃত্তি করতেন যাতে 
শিক্ষার্থীরা সেগুলো! মুখস্থ করতে পারে এবং যাস্ত্রিকভাবে সেগুলো প্রয়োগ করতে 
পারে। এই পদ্ধতি অন্থুপরণ করার জন্য, শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়ের সময়ের অপচয় 
বন্ধ হয় সত্য, কিন্ত এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তার 
বিকাশ ঘটে না, পাঠ্যবিষয়টি শেখানো! সত্বেও সেই শিক্ষা তেমন 
প্রীণবস্ত হয়ে ওঠে না । SAS ধারণাগুলো তেমন È হয়ে ওঠে না এবং 
সাধারণ সত্য বা নিয়মগুলোর অন্তনিহিত অর্থও তেমন সুস্পষ্টভাবে শিক্ষার্থীর কাছে 


অবরোহ পদ্ধতির ক্রুটি 
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ধর! পড়ে না। অপরপক্ষে, আরোহপদ্ধতি (inductive method), মনকে সেই 
পথেই চালিত করে, যে পথে মনকে স্বাভাবিকভাবেই এগিয়ে চলার স্থযোগ দিলে মন 
এগিয়ে চলতে পারে! আরোহ পদ্ধত পাঠা বিষয়ের সঙ্গে অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ 
প্রতিষ্ঠা করে। প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহার কর! হয় এমন কতকগুলো বাকা শিক্ষক 
শিক্ষার্থীর কাছে উপস্থাপিত করেন এবং শিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করেন কোন্‌ ব্যক্তি বা 
বস্তুর কথ! বাক্যে বলা হয়েছে। বাঁকোর উদ্দেশ্য; বিধেয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীকেই সংজ্ঞা 
তৈরী করতে বলেন। এর ফলে শিক্ষার্থীর! বুঝতে পারে যে, তারা 
নিজেরা চেষ্ট। করেই ধারণ। গঠন করেছে, বা নিয়মটি আবিষ্কার 
করেছে | নিজেরা সচেষ্ট হলে যে জ্ঞানের ভাগারকে ব্যাপকতর করে তোলা 
যায়, এই ধারণাই শিক্ষার্থীদের মধ্যে আল্মনির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাদ জাগিয়ে তোলে। 

শিক্ষণের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হল আরোহ এবং অবরোহ পদ্ধতির যুক্ত রপ | উভয় 
পদ্ধতি, একটি অপরটির পরিপুরক। দুটির মধ্যে কোন বিরোধ নেই। শিক্ষক 
জ্ঞানকে প্রাণবন্ত ও বাঁস্তবধমী করে তোলার জন্য আরোহ পদ্ধতি এবং জ্ঞানকে 
স্থদংহত ও ব্যাপকতর করার জন্য অবরোহ পদ্ধতি TRAIA করবেন। সব পাঠা- 
বিষয়ই উভয় পদ্ধতি অনুসরণ করে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে এবং সব পাঠ্যবিষয়ের 
ক্ষেত্রে উভয় পদ্ধতিই কতকাংশে অন্দর করা৷ যুক্তিযুক্ত । 


অবরোহ পদ্ধতির সুবিধা 


প্রশ্নাবলী 


1. What is the nature of Thought if considered psychologically 1 What are 
the tools of thought ? 

2. What is the relation of Language to Thought ? 

3. What is the relation of imagination to Thought ? 

4. How does Language develop in the child ? 

5. Is Imageless thought possible ? 

6. What is a concept? What are the stages in the formation of it? How 
does concept develop in the child ? 

7. Discuss the importance of concept in our daily life. 

8. Explaia and illustrate the inductive and the deductive methods of teaching 
and discuss their relative merits. 

9. Distinguish between (1) Concept and Image, (2) Concept and Percept, 
(3) Correct and Incorrect thinking. 


শি. প্র, মনো,১২ (il) 


দ্বাদশ sents 


মনোযোগ > 
(Attention) a] 


১। হনোম্বোগেন্প মাত্রা fae লীতিসম্যূহ (Laws 
regulating degress of Attention) 3 S 

[পাঠে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করা একটা সমস্যা । বাল্য ও কৈশোরের 
সদ! চঞ্চল মনকে কিছু সময়ের জন্য পাঠাবস্ততে TF রাখতে গেলে শিক্ষককে মনো- : 
যোগের মাত্রানিয়ন্ত্র কতকগুলো নীতির সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান অর্জন করতে হয়। 
সেদিকে লক্ষ্য রেখে সেরূপ কতকগুলো নীতির আলোচনা কর! হল। ] 

(ক) মনোযোগের তীব্রতা তাৎক্ষণিক সক্রিয় কর্মশক্তির উপর 
নির্ভরশীল | (The intensity of an act of attention is dependent on 
the active energy disposable at that time.): শিশুর! সবসময়ে সবকাজে 
একই ধরনের মনোযোগের তীব্রতা দেখাতে পারে all সকালের দিকে যখন তাঁদের: 
শরীর ও মন দুই-ই প্রফুল্ল ও সতেজ থাকে তখন যে পরিমাণ মনোযোগ তাদের কাছ 
থেকে আদায় করা যায়, বিকালের দিকে তা পারা যায় না। এর কারণ হিসেবে 
বলা যায় যে, সারাদিনের কর্মরান্তি যথেষ্ট পরিমাণে তাদের শক্তি ক্ষয় করে দেয়। 
তাই যেসব কাজে গভীর মনোযোগের প্রয়োজন সেগুলো মনোযোগের তীব্রতা সে 
সময় বজায় থাকে সে সময় করা! উচিত। শিক্ষককে তাই শিক্ষার্থীর তাৎক্ষণিক: 
সক্রিয়তা বা কর্মশক্তির উপর অনেকখানি নির্ভরশীল হতে হয়। এ প্রসঙ্গে শারীরিক 
সুস্থতার কথাও এসে পড়ে। শরীর WE ও সবল থাকলে শক্তির মাত্রা বেশি হয়। 
দুবল শরীরে কর্মশক্তিও দুর্বল হয়। তাই আমরা দেখতে পাই, শ্রেণীকক্ষে দুর্বল 
বা শারীরিক অসুস্থতার কারণে সাময়িক ভাবে অপারগ ছেলের! পাঠে অমনোযোগী 
হয়ে পড়ে। 

(খ) মনোযোগের তীব্রতা উদ্দীপকের শক্তির উপর নির্ভরশীল ( 
intensity of an act of attention depends on the strength of th 
stimulus which arouses the attention.) £ আমরা! পূর্বেই আলোচনা 
মনোযোগের কতকগুলো বাহিক নির্ধারক রয়েছে। এ ধরনের atlas নির্ধারক 
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ছাড়াও কতকগুলো অন্তর্ভাত নির্ধারক মনোযোগ আকর্ষণ করতে খুবই কাজ 
করে। সুতরাং শিক্ষককে এ জাতীয় নির্ধারক গুলোর উপর সবিশেষ দৃষ্ঠি দিতে হুবে। 

রঙিন ছবি এক ধরনের ক্ষমতাশালী বাহিক নির্ধারক; আবার শ্রেণীতে সর্বোচ্চ 
স্থান অধিকার করার ইচ্ছা উচ্চাভিলাষী ছাত্রের কাছে ক্ষমতাশালী অন্তর্জাত নির্ধারক 
হিসেবে কাজ করে। এ ক্ষেত্রে কোন উদ্দীপক কি মাত্রায় মনোযোগ আকর্ষণ 
করতে পারে তা যাচাই করে দেখতে হবে। শিশুদের মধ্যে অন্য ধরণের আস্তর 
উদ্দীপকও জাগানো! যেতে পারে, যেমন — 

(0) নিজেদের কাজ দিয়ে শিক্ষক বা পিতা-মাতাকে a? করা; এটা দ্বার! 
অপরে তার aaa fE ধারণা পোষণ করে সে দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। 

(i) দৈহিক ও মানসিক শাস্তির ভয় নিবারণে এবং ছুক্ধিয়তা প্রতিরোধে সাহায্য 
PA l 

(iii) সত্য বা ন্যায়ের প্রতি অনুরাগ VE: এট! থেকে ব্যক্তিত্বের সংলক্ষণ 
দৃঢ় হয়। 

(iv) আবিষ্কারের আনন্দ £ এট! থেকে আপন স্থির মূল্যবোধ জাগে । 

(v) অপরের উপর প্রভাব ও ক্ষমতা বিস্তার করা: এটা থেকেই নেতৃত্বের 
চেতনা মনে আসে। 

(গ) মনোযোগের stasi বিশেষ ধরনের উদ্দীপকের সঙ্গে পুর্ব- 
amag বিধানের উপর নির্ভরশীল (The intensity of an act of atten- 
tion is dependent on the pre-adjustment of the attention to the 
particular kind of stimulus): বিশেষ ধরনের উদ্দীপকের প্রতি সাঁড়া দেবার 
জন্যে আগে থেকে মানসিক প্রস্তুতি নেওয়া শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যন্ত মূল্যবান। 

অনেক সময় আমর! কিছু বলবার আগে “Look here” বা! “Listen to me” 
অর্থাৎ ‘দেখ’ ব| ‘শোন’ ইত্যাদি কথ! বলে ছাত্রদের দৃষ্টি বা শ্রুতি আমাদের দিকে 
ফিরিয়ে আনতে চাই। এটা অনেক সময় তাঁদের মানসিক প্রস্তুতি গঠন ক্রিয়ার 
সাহায্য করে। বিশেষ বা জরুরী কোন কিছু দেখার al শোনার জন্ত তারা তৈরী 
হয়। মানসিক প্রস্ততি ঠিকমত না হলে শিক্ষকের পাঠদান প্রক্রিয়া সফল নাও হতে 
পারে। আবার শিক্ষার্থীর দিক থেকে বলা যায় যে, সে পাঠে ঠিকমত মনোযোগ 
নাও দিতে পারে। বিশেষ করে দৃষ্িনির্ভর, শ্রতিনির্ভর বা দৃষ্টি-্রতি-নির্ভর 
উপকরণের সাহায্যে কোন তথ্য পরিবেশনকালে এ ধরনের মানসিক প্রস্ততি 
অপরিহার্য। 


১৮০ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


2| সনোমোগের প্রতিবহ্মনক্ত সমুহ (Obstacles to 
Attention) ¢ 

মনোযোগের বিভিন্ন রকমের প্রতিবন্ধক আছে। মোটামুটি ভাবে এদের দু'টো 
শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ 


(ক) শারীরিক--. অন্তর্জাড  (খ) মানসিক__| মেজাজগতা সংক্রান্ত 
বহির্জাত অনুপযুক্ততা 


(ক) শারীরিক প্রতিবন্ধকসমূহ (Physical obstacles): (i) দৈহিক 
ক্ষমতার দুর্বগতা! : জন্মগত (hereditary) অথবা দীর্ঘকাল ধরে অপুষ্টি, AAW 
কারণে (Prolonged illness or malnutrition) কোন শিক্ষার্থীর দৈহিক গঠন 
aif বা! দুর্বল হতে পারে। তবে সবচেয়ে খারাপ অবস্থার VR হয় যখন দুটো 
কাঁরণ একসঙ্গে বর্তমান থাকে । এক্ষেত্রে শিক্ষক প্রায়ই অবস্থার দাসে পরিণত হন 
কাঁরণ এসব শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে সমস্ত! উপস্থিত করে। এখানে প্রশংসা বা শাস্তি 
কোনটাই কাজে আসে না। এ ধরনের শিক্ষার্থীদের পাঠে মনোযোগ আকর্ষণ করা 
শিক্ষকের পক্ষে খুবই কষ্টকর হয়ে উঠে। এরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা খুব লাজুক বা ভীরু 
প্রকৃতির হয় বা কোন কৌন ক্ষেত্রে তাদের বিষাদগ্রস্ত, অমনোযোগী হতে দেখা 
যায়। এদের চারিত্রিক দৃঢ়তা! ফিরিয়ে আনা বা এদের কম্পনশীল মনে স্থায়ী ছাপ 
রেখে যাওয়ার মত করে পড়ানো বীতিমত কঠিন ও অসস্ভব।৯ এসব ক্ষেত্রে তাদের 
ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগের (involuntary attention) সাহায্য নিতে হয়। আগ্রহ 
টি এ ব্যাপারে যথেষ্ট সহায়ত! করতে পারে। তাছাড়া ধৈর্য ধরে ও ধীরে ধীরে 
তাদের নিয়ে কাজ করলে তবেই সফল আশা করা যায়। এটিকে অন্তর্জাত শারীরিক 
বাধা বলেও অভিহিত করা যেতে পাঁরে। 

(i) অনুপযুক্ত পরিবেশ £ শিশুর মনোযোগ বাইরের পরিবেশের উপর 
অনেকখানি নির্ভর করে। তাই শ্রেণীকক্ষ al পাশের শ্রেণীতে অথবা! বাইরে কোন 
গোলমাল দেখা দিলে তার মনোযোগ সহজেই বিকর্ধিত হয়। শিক্ষক হয়তো কোন 
একট! বাছাই করা উদ্দীপকের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা 
করছেন ; কিন্তু অন্য ধরনের নানা উদ্দীপকও তখন শিক্ষার্থীর সামনে দেখা 
দিয়ে তার মনোযোগের ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করছে। একারণে শ্রেণী বা 
falaa এমনভাবে সংগঠন করা প্রয়োজন যে মনোযোগ বিকর্ষণকারী বস্তগুলো 


১। তুলনীয় £ ‘It is as impossible to make lasting impressions upon a quaking 
mind as it is to trace firm characters upon a quivering sheet of paper.’ —Locke 
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যেন কম হয়। শ্রেণীকক্ষে জোরে বা সমস্বরে কথাবলা, পাশের শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের 
সরব চীৎকার, রাস্তার-ধারের গোলমাল--মবই মনোযোগ বিকর্ষণকারী বাহিক 
উদ্দীপকের কাজ করে। নীরবতা শিক্ষার্থীর মনোযোগের সর্বপ্রধান সহায়ক | 
তাকে এমন পরিবেশে রাখতে হবে যাতে কোনো মতেই মনোযোগ বিকর্ষিত বা 
ARS না হয়। y 

(ii) অত্যধিক গরম ও অবাধ বায়ুচলাচলের অনুপযোগী শ্রেণীকক্ষ £ 
এরূপ পরিবেশ শিশুর thie ও রক্তগঞ্চালন প্রক্রিয়ার পক্ষে ক্ষতিকর | এতে 
তাঁর কর্মক্ষমতা হাঁস পায় এবং মনোযোগের মাত্রারও তারতম্য ঘটে। শিক্ষক 
যদি শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের সাধারণ অবসন্গতা লক্ষ্য করেন তাহলে তার সতর্ক হওয়! 
উচিত। এরূপ পরিবেশ শুধু মনোযোগ বিনাশকারীই নয়, ্বাস্থাহানিকবূও বটে | 
তাই শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় দরজা, জানালা বা বাঁযুচলাচলকা রী রন্ধ থাকা উচিত। 

(৮) একই দেহভঙ্গীতে দীর্ঘকাল বসে থাকা £ গতিশীলতা শিশুর 
স্বাভাবিক ধর্ম। শিশু অনেকক্ষণ একই অবস্থায় বসে থাকতে পারে ai— sire 
না। তাঁদের দীর্ঘকাল ধরে একই দেহভঙ্গিতে নিশ্চল করে রাখা কৌন মতেই 
যুক্তিযুক্ত নয়। শিশুরা তাই পড়াশোনার সময়ও সচল থাকতে চীয়। এ বয়সে 
নিশ্চনতা আঁশ| করা অন্তায়। সে যতক্ষণ শ্রেণীকক্ষে থাকে ততক্ষণ তাকে প্রস্তর 
মুক্তির মতো বা পিনবদ্ধ প্রজাপতির মতো বঙগিয়ে রাখাও ঠিক নয়। শিক্ষকের 
পক্ষে একটা জিনিস wad রাখা দরকার যে, দেহ মঞ্চালনকারী কোন ভঙ্গি 
অমনোযোগী হওয়ার লক্ষণ বলে মনে করা ঠিক নয়। শিক্ষক যদি সেরূপ কিছু 
মনে করেন তাহলে তিনি পড়ানো বন্ধ করে শিক্ষার্থীকে বিষয়টি পুনরাবৃত্তি 
করে বা প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞেদ করে দেখতে পারেন ঘে, সত্যিই সে অমনোযোগী 
হয়েছে কিনা বা দেহকে সচল রাখার জন্যেই কোন অঙ্গভঙ্গি করেছে কিনা। 
তবে এটা ঠিক যে যথেচ্ছ গতিশীলতা কোনমতেই বরদান্ত করা যায় Al! এজন্যে 
এর বিকল্প কোন কোন বাবস্থা, onile করিয়ে প্রশ্নোত্তর faar করা বা 
ব্লাকবোর্ডের কাছে এনে কিছু লিখতে বগা কিংবা মানচিত্রে বা! অন্য কোন সহায়ক 
উপকরণের কাছে নিয়ে এসে কিছু নির্দেশ দীন করা ইত্যাদি খুবই উপযোগী | 

(খ) মানিক প্রতিবন্ধক সমূহ (Psychical obstacles): (>) শিক্ষার্থী 
সম্পর্কিত : (i) অলস মানস প্রকৃতি £ (Slugeish Temperament) _ অনেক 
সময় দেখা যায় ce, কোন কোন শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের পড়াশোনা বা সামগ্রিকভাবে 
বিদ্যালয় সম্পর্কে উদাসীন ; যদিও খেলাধুলো বাঁ অন্য কোন ব্যাপারে তারা সম্পূর্ণ 


১৮২ _.. শিক্ষণ-গ্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


উদামীন নাও হতে পারে। অথচ এমন শিক্ষার্থী সত্যিই দুর্লভ, যার কোন-না- 
কোন ব্যাপারে আগ্রহ নেই। যার খেলাধুলোয় আগ্রহ সে ব্যায়াম বা খেলাধুলো 
সংক্রান্ত পাঠে মনোযোগী ও উৎসাহী aq তাই এক বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের 
সংযোগ রেখে পাঠদান করতে হবে। OIR পাঠক্রম এমনভাবে নির্ণয় করা 
প্রয়োজন ake সকল রকমের ক্রিয়াকলাপের স্থযৌগ থাকে । সহানুভূতিশীল ও 
প্রাণবান শিক্ষক শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট পরিমাণে সজীবতায় উজ্জীবিত করতে পারেন। 

(i) প্রাণচঞ্চল মানসপ্রকৃতি (Vivacious temperament): অনেক 
সময় বুদ্ধিমান শিক্ষার্থীরা শ্রেণীর কাজকর্ম দ্রুততার সঙ্গে সম্পন্ন করে। তখন শ্রেণীতে 
প্রত্যাশিত বা দীর্ঘস্থায়ী স্থির মনোযোগ (sustained attention) দান তার পক্ষে 
FAST হয়ে পড়ে॥। এধরনের শিক্ষার্থীকে আকর্ষণ করার জন্যে শিক্ষক নতুন 
বিষয়ের অবতারণ।র পর প্রশ্ন করতে পারেন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বোঝ! যাবে যে 
মে সত্িসত্যিই বুদ্ধিমান, না বুদ্ধিমান সেজে আছে এবং পাঠে ঠিকমত মনোযোগ 
দিচ্ছে না। সে তখন শ্রেণীর অন্যান্য ছাত্রদের কাছে ছোটো. বা অপদস্থ হবার চেয়ে 
অন্যদের মতো মনোযোগ দিতে থাকে | 

(ii) সাময়িক মানসিক waz] (Learner's mental set) £ এটা যেমন 
শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভরশীল তেমনি পারিবেশিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। 
এ সম্বন্ধে পূর্বে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। 

(২) শিক্ষক ও পাঠ WHS £ আমরা এ অধ্যায়ের প্রথমে আলোচনা 
করেছি যে, আগ্রহ মনোযোগের প্রধান উদ্বোধক (incentive) হিসেবে কাজ 
করে। কোন পাঠের পূর্বপ্রপ্ততি না থাকার জন্যে অনেক সময় শিক্ষার্থীর 
কাছে সে পাঠ দুরূহ বলে মনে হতে পরে । মেকারণ সে অমনোযোগী হয়। আবার 
অনেক সময় অগ্রসর শিক্ষার্থীর কাছে কোন পাঠ বেশি সহজ বা পুরোনো নীরদ 
বলে মনে হতে পাবে । তখনও স্বাভাবিকভাবে মনোযোগ দিতে পারে না। ঘখন 
পাঠের দ্বার! নতুন কোন Rara শিক্ষক উপস্থাপিত করতে পারেন না তখনই এ 
ATII দেখা দেয়। পরিবেশনার দোষে সহজ RANGS অনেক ক্ষেত্রে দুরূহ বলে 
প্রতীয়মান হয় । সেসব ক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্ব অনেক বেশি । তিনি যথাসম্ভব 
ay নিয়ে পাঠদান বা পদ্ধতি প্রয়োগ না করলে শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশিত 
মনোযোগ আকর্ষণ করতে বার্থ হবেন। স্থচিস্তিত পাঠ পরিকল্পনার তাই অপরিসীম 
গুরুত্ব রয়েছে । শিক্ষকের সহানুভূতি এবং সুচিন্তিত কৌশল শিক্ষার্থীদের মধ্য 
প্রেরণার সঞ্চার করে। শিক্ষার্থীরা তখন কোন পাঠে মনোযোগ না দিয়ে পারে না। 


মনোযোগ ১৮৩ 


এ পর্যন্ত আমর! যেসব বিষয়ে আলোচন! করলাম, তার উপর যথাযোগ্য দৃষ্টি না 
দিলে পাঠদান গতানুগতিকতার পর্যায়ে এসেপড়ে। সেক্ষেত্রে শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। 

ইচ্ছাকৃত ও ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগের শিক্ষাগত মূল্য (Educational 
value of voluntary and involuntary attention): প্রাচীনকালের 
শিক্ষকগণ ইচ্ছাকৃত মনোযোগের উপর অনীম গুরুত্ব আরোপ Faved | শিক্ষণকে 
আগ্রহতিত্তিক করার দিকে তাঁদের তত বেশি দৃষ্টি ছিল না, শিক্ষণকে qa করা হত 
প্রচেষ্টা ও খুব কষ্টের বিষর্ম। নানাভাবে ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে শিশুর মনকে বেঁধে 
রাখা হত। শিক্ষাপ্রক্রিয়াই তখন ছিল অঞ্রছল মিশ্রিত। বর্তমানের শিক্ষক মূলতঃ 
আগ্রহ'কে অধিক মূল্য দেন। কারণ, তিনি জানেন, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
ইচ্ছাশক্তি খুব প্রবল নয়, তাঁই কোন কাজে তার! বেশি সময় ও চেষ্টা দিতে পারে 
না। তাছাড়া তারা প্রধানতঃ অন্ুভূতিশল, তাই তাদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার করে 
অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করতে হয়। মনোযোগের মাত্রার গুণে তাদের মনে 
cata জিনিসের ছাপ গভীরতা লাভ করে। মনোযোগের কারণ অপেক্ষা তাই 
মাত্রার দিকে বেশি নজর দিতে হয় । অবশ্য এটা ঠিক যে ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগ 
আকর্ষণ সব সময়ে ates ফল দেয় না। তাই ইচ্ছাকৃত মনোযোগের উপর 
অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। পুরোনো] এবং পেকেলে গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থাকে 
বাদ দিলেও ‘মনোযোগের অভ্যাস গঠনের" প্রয়োজনীয়তাকে আমরা অস্বীকার 
করতে পারি না। আর এই অভ্যাস গঠন ইচ্ছাকৃত মনোযোগের বিভিন্ন ক্রিয়ার 
সাঁহায্যেই সম্পাদিত eH? ; 

বিদ্যালয়ে মনোযোগের বিকাশ (Development of Attention in 
School): শিশু যখন বিদ্যালয়ে আসে তখন সে তাঁর অপরিণত ইচ্ছারুত 
মনোযোগের ক্ষমতা নিয়ে আসে। তার মনোযোগ তখন সহজে বিক্ষিপ্ত, ক্ষণস্থায়ী 
ও দোদুল্যমান হয়। বুদ্ধিমান শিক্ষক তাই শিশুর কাছে স্থির মনোযোগ সহজে 
আশা করেন না। অনেক সময় শাঁদন বা শাস্তির ভয় দেখিয়ে তা আদায় করেন। 
এটা হয়ত সাময়িকভাবে কিছুট! কাজে লাগে কারণ শিশুমন ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে 
পাঠে মন দিতে পারে না। যদিও পাঠে মন দিতে পারে, তাহলে ও বেশিক্ষণ মনকে 
বিষয়বগ্তুতে সংযুক্ত রাখতে পারে না। আগ্রহ না থাকলে একাজ কখনই সম্ভব 
হয় না। তাঁই শিক্ষককে ইচ্ছাঁবিরোধী মনোযোগ আনতে হয়। এজন্যে শিক্ষকের 


1. তুলনীয়: ‘Without doubt we must guard against the dangers of an education 
which is too compliant, too easy, which makes an abuse of what is diverting, and 
which excludes effort.—Compayres, 


১৮৪ শিক্ষণ প্রসঙ্গে-মনোবিজ্ঞান 


পক্ষে বিমূর্ত জিনিস অপেক্ষা মূর্ত জিনিসের সাহায্য নেওয়া উচিত। শিশুদের 
দীর্ঘ সময় ধরে পাঠদান করা উচিত নয় বরং পাঠ সংক্ষি ও বিরতিমূলক হওয়া 
একান্ত প্রয়োজন | ধীরে ধীরে ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগ যেন ইচ্ছাকৃত মনোযোগে 
পরিণত হতে পারে তার অভ্যাস গঠন করতে KA | 

বিচিত্রতা বা নতুনত্ব মনোযোগ আকর্ষণের অন্যতম নির্ধারক (Variety 
or Novelty is one of the determiners of attention) হলেও শিক্ষক অযথা 
একরোথা মনোযোগ আকর্ষণকারী qaret নিয়ে শ্রেণীকক্ষে বস্তুভিত্তিক পাঠ 
পরিকল্পনা (Object lesson) করবেন নাঁ। যে সমস্ত বস্তর 
তাৎক্ষণিক সরাসরি প্রয়োজন নেই সেগুলো শিক্ষার্থীর দৃষ্টির 

আড়ালে রাখাই ভাল। এক্ষেত্রে শিক্ষককে নজর রাঁখতেহবে উত্তেজনা ও কৌতুছের 
> বশবতী হয়ে শিক্ষার্থীরা যেন অযথ| উকিঝুকি ন! দেয়। একটা পাঠের পারম্পর্ধ রাখার 

সময় প্রয়োজনমত দৃশ্য ও Hay দু-ধরনের উপকরণ ব্যবহার করলে পাঠ একঘেয়ে 
হয় না, উপরন্তু শিক্ষার্থীদের মনোযোগও বিক্ষিপ্ত হওয়ার কম সুযোগ থাকে | 
মনোযোগ আকর্ষণের জন্যে বা আগ্রহ সৃষ্টির জন্যে শিক্ষক যে-সব পন্থা 
অবলম্বন করতে পারেন মেগুলি হল = 
(১) প্রশংসা কর1£ মাঝারি বুদ্ধিসম্পন্ন বিনয়ী ও লাজুক 
শিক্ষার্থীরা এতে উৎসাহিত হয়। 
(২) qu প্রতিযোগিতার ব্যবস্থ। £ এ বাবস্থা! উচ্চাশীসম্পন্ 
শিক্ষার্থীদের পক্ষে খুবই উপযোগী। 

(৩) শাস্তির ভয় দেখানো: দৈহিক শাস্তিদান সর্বশেষ ae এবং তার 
প্রয়োগ Fees হওয়া বাঞ্জনীয়। তবে যারা usec, বলিষ্ঠ দুদ্ধৃতকারী বা 
GARG তাদের পক্ষে এট! প্রয়োজন হয়ে পড়ে। 

বারবার অভ্যাসের বা চর্চার ফলে মন স্থদৃঢ় হয়। ইচ্ছাকৃত মনোযোগ ধীরে 
ধীরে ইচ্ছাবিরোধী মনোযোগের স্থান দখল করে। শিশু ক্রমেই মনোযোগের 
Sea গঠন করে। সে তার পরিচয়ের পরিধি বাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গে নতুন নতুন জিনিসের সংস্পর্শে এসে ক্রমশঃ অনায়াসে 
মনোযোগ দিতে শেখে । এভাবে বিদ্যালয়ে মনোযোগের বিকাশ সম্ভব হতে পারে। 

প্রশ্নাবলী 

lL. Mention the laws of regulating the dearees of Attention. 


2, Discuss the obstacles to attention, How can they be minimised ? 
3. How can a teacher help a learner io developing his attention in school ? 


নতুনত্ব ও বৈচিত্র্য 


মনোযোগ ও আগ্রহ- 
সৃষ্টির পন্থা 


মনোযোগের অভ্যাস 


বর সমীর, স্যর, উরস রানির রর রা সর ET 


তয্নোদশ Bena, 


শিখন 
(Learning) 


১। শিখন ও Afas (Learning and Maturation) 2 

শিশু যখন পৃথিবীতে জন্ম নেয় তখন দেহে ও মনে সে নিতান্ত অসহায়। সাঁধিক 
অপরিণতি তাঁকে অপরের উপর পরিপূর্ণ মাত্রায় নির্ভরশীল করে তোলে। তার 
প্রতিপালন হয় পরিবারের বড়দের হাতে। তারপর ধীরে ধীরে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে 
সে এক পূর্ণবয়স্ক মানুষ হওয়ার পথে এগিয়ে যেতে থাকে | দুটি প্রক্রিয়া তার এরূপ 
বৃদ্ধির পেছনে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাঁজ করে যাঁয়। অতীতের শিশু বর্তমানের মানুষে 
রূপান্তরিত হয় শিখন (Learning) আর পরিণমনের (Maturation) সম্মিলিত 
ক্রিয়া-কুশলতায়। 

গপরিণমন কি? (What is Maturation 7) : ছুটে প্রক্রিয়ার কাঁজের 
সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ যে অনেক সময় বোঝা দুরূহ হয়ে পড়ে যে শিশুর বুদ্ধি কিসের 
ফল_শিখনের, না পরিণমনের। তাই অনেক মনোবিজ্ঞানী এ দুটিকে Afa 
সীমারেখার দ্বারা পৃথক করতে চান না। তবে এ ছুটির যত মূলগত একাই থাকুক 
ন! কেন প্রকৃতিগত যথেষ্ট বিভিন্নতা থেকে গেছে। ; 

অনেক সময় দেখা যায় যে, এক বছরের শিশু যেভাবে দৌড়াতে পারে, দু-তিন 
বছরের শিশু তার চেয়ে ভালভাবে পারে। পাঁচ বছরের শিশু তার চেয়ে আরও 
অনেক বেশি দক্ষতীর সঙ্গে দৌড়াতে পারে । শুধু এ ব্যাপারেই নয়, নতুন আচরণের 
ক্ষেত্রে, কথা শেখার ব্যাপারে ও নতুন AAT সমাধানের ক্ষেত্রে বয়দের একট। প্রভাব 
আছে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব অভিজ্ঞতা অনুশীলন ও শিখনের উপর নির্ভর 
না করেও সকলের মধোই কতকগুলো পরিবর্তন আসে । এটা দেহমনের অভ্যন্তরীণ 
স্বাভাবিক পরিণতি প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। তাই এই স্বাভাবিক পরিণতি বা 
পরিপক্ষতাকেই arte গিয়ক (McGeoch) পরিণমূন বলেছেন। স্বিনারের (Skinner) 
মতে পরিণমন হল এক ধরনের বিকাশ যা পারিবেশিক অবস্থার ব্যাপক তারতম্য 
থাকলেও মোটামুটি নিয়মিতভাবে সংঘটিত হয় |? গেনেল Gesell) বলেন যে, স্বকীয় 
ও অন্তর্জাত বৃদ্ধিই পরিণমন। মাহুষের TiLa নিজস্ব অন্তর্জাত বৈশিষ্ট্য অন্দরে 


1, ‘Maturation, then from the present writer's, viewpoint, ig development that 
will proceed fairly regularly even in the face of wide variations in environmental 
conditions.” —Skinner, Edual Pry. 


১৮৬ শিক্ষণ-প্রনঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


বৃদ্ধি পায় এবং আচরণের প্রাথমিক স্তর প্রকাশ পায়। এ পর্ধায়ে বাহিক কোন 
উদ্দীপনা কাজ করে না, এমন কি পূর্ব অভিজ্ঞতাও নয়।* এসব মতামতের আলোকে 
আমরা বলতে পারি যে, শিক্ষা-নিরপেক্ষভাবে যে অভ্যন্তরীণ eres ও মানসিক 
পরিবর্তন ও পূর্ণতা আমে তাই-ই পরিণমন (Maturation); অবশ্য একথা 
অস্বীকার করা যায় না যে মান্ষের দেহমনের পরিণমন শিক্ষণ, Erta, পুষ্টি ও 
নানা পারিবেশিক প্রভাব দ্বারাও অনেক সময় প্রভাবান্বিত হয়।* 

শিখন কি? (What is learning 7): শিখন (Learning) বিশেষধর্মী 
চেষ্টা ও বিভিন্ন পারিবেশিক শক্তির উপর নির্ভরণীল। এগুলির বিভিন্নতা অনুযায়ী 
বিভিন্ন শিশুর শিখনের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। শিখন অভিজ্ঞতাজাত ; তাই 
অভিজ্ঞতার তারতম্য ব্যক্তির মধ্যে এর প্রকৃতির তারতম্য নিয়ে আসে। 
অপরপক্ষে পরিণমন অভিজ্ঞতা নির্ভর নয় বলে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ 
অনুযায়ী মকল শিশুর ক্ষেত্রে তা প্রায়শঃই একই প্রকৃতির হয়। সাঁতার কাটা, 
মাইকেল চালানো, লিখতে-পড়তে পার! বিশেষধর্মী গ্রচেষ্টা বা অভিজ্ঞতা লাভের 
উপর নির্ভরশীল বলে এগুলো শিখনজাত 5 অন্য দিকে হাটা, দৌড়ানো বা গি'ড়িভাঙ্গা 
প্রভৃতি পরিণমনের ফল। 

শিখন ও পরিণমন দুই-ই শিশুর আচরণকে প্রভাবিত করে is স্থতরাং শিখন ' 
TIE যেমন বিস্তৃত আলোচনা আমরা করেছি, এখানে তেমনি পরিণমন সম্বন্ধে কিছু 
আলোচন্! ও গবেষণার উল্লেখ করছি। 

পরিণমন বনাম বিশেষ শিক্ষণ (Maturation Versus specific 
training): শিশুর শিক্ষাগত বিকাশে পরিণমন ও বিশেষ শিক্ষণ কোনটির 
প্রভাব বেশি এ নিয়ে মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে গবেষণার অস্ত নেই। এগুলোর দ্বারা 
প্রধানত; দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে শিক্ষণের সাহাঁঘো পরিণমনের কাজ কর! 
যায় কিনা বা তাকে ত্বরাদ্থিত করা চলে কিনা | 


1. ‘The nervous system Brows according to its own intrinsic pattern and 
thereby establishes the primary forms of behaviour. These forms are not 
determined by stimulation from outside world. Experience has nothing specific 
all to do with them:+This intrinsic growth is maturation,’ s 

—Gesell ; Maturation and the patterning of behaviour 

2. Maturation will necessarily be affected to some extent by teaching, 
training, practice, nutrition, health and so forth ; but granted this, it must 
assumed the power of growih is genetically determined.—Lovell. 

3. তুলনীয় £ it must be remembered that the greater part of children's be- 


haviour probably comes though the interaction of maturation and ernie 
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শিখন ১৮৭ 


গেসেল ও থমসন (Thompson) এক সমকোধী যমজ শিশু নিয়ে পরীক্ষা 
চালিয়েছেন। এদের মধ্যে একজনের যখন সাড়ে এগার মাস বয়দ তখন তাকে 
ছয় সপ্তাহ ধরে দৈনিক সিঁড়িতে ওঠার বিশেষ শিক্ষণ দিয়েছিলেন । অথচ এসময় 
অপর জনকে সে শিক্ষণ দেওয়া হয়নি। যে শিক্ষণ পেয়েছিল তাঁর তের মাস 
বয়সের সময়ে সে কুড়ি সেকেণ্ডের মধ্যে সিড়ি ভেঙ্গে উঠতে পারত। এ বয়সে 
শিক্ষণ বিহীন শিশুটি চল্লিশ সেকেণ্ডে সমসংখাক মি'ড়ি ভাঙ্গতে পারত। তাকে 
দু-সপ্তাহের বিশেষ শিক্ষণ দেবার পর সে দশ LATS আবার এ সি ড়িগুলো বেয়ে 
উঠত। ৫৫ সপ্তাহ বয়সে শিক্ষণবিহীন শিশুর সিড়ি ভাঙ্গার দক্ষতা, শিক্ষণপ্রাণ্চ 
শিশুর ৫২ সপ্তাহ বয়সের কৃতিত্ব অপেক্ষা অনেক বেশি কৃতিত্ব প্রদর্শিত হয়েছিল | 
যদিও একজন অপরজনের চেয়ে সাত সপ্তাহ আগে এবং তিনগুণ বেশি শিক্ষণ 
পেয়েছিল। এই দৃক্ষতাঁকে তার] তিন সপ্তাহ কালের পরিণমন প্রক্রিয়ার ফলশ্রাতি 
বলে মনে করেছেন |? 

ছিলগার্ড (Hilgard) এক পরীক্ষণমূলক দলকে (Experimental group) নিয়ে 
জামার বোতাম লাগানো, কাচি দিয়ে কাটা, সিড়ি দিয়ে উপরে ওঠা ইত্যাদি 
কাজের উপর পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, একট! বিশেষ সময় যাবার পর নিয়ন্ত্রিত 
দল (Controlled group) অর্থাৎ যারা কৌনরকম বিস্তৃত পরীক্ষণের BAIT 
পায়নি তারাও স্বল্প শিক্ষণে পরীক্ষণমূলক দলের সমান পারদর্ণিত| দেখতে পারে। 
ম্যাকগ্রও (McGraw) জিমি ও জনি নামক যমজ শিশু নিয়ে চলাফেরা, দেহের বিভিন্ন 
অংশের ক্রিয়ার সঙ্গতিবিধান, বসা, দাড়ানো,বল ছোড়া ইত্যাদি নান! বিষয়ে পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা করেছেন। স্টেয়ার (Stayer) সমকোধী যমজের উপর শব্দ মালার উৎকর্ষের 
বিষয় পরীক্ষা করে দেখেছেন যে সমান মানপিক শক্তিসম্পন্ন বলে তার! দুজনেই 
শিক্ষণকাঁলের বিভিন্নতা থাকা সত্বেও মমকক্ষতা অর্জন করেছে। 

উপরের সবগুলো! পরীক্ষায় এট! প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে মে সরল দৈহিক 
কুশলতা অর্জন ও সমন্বয় স্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষণ অপেক্ষা জৈবিক পরিণমনের 
প্রভাব বেশি। 

এপর্যন্ত শিশুদের উপর গবেষণার উল্লেখ করা হল। এখন ইতর প্রাণীদের সম্বন্ধে 
গব্ষেণার উল্লেখ করা হচ্ছে। স্পন্ডিং (Spalding) সোয়ালো পাখীর ছানীদের নিয়ে 
এক পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন যে তারা জন্মাবার পরে খাঁচায় বদ্ধ থাকলেও এবং 
অন্তেকে উড়তে ন! দেখেও, উড়বার উপযুক্ত বয়স হলেই তার! উড়তে পারে | 'অবস্ঠ 


( 2 AEE 
1, A. Gesell, in Murchison (as quoted by Skinner) 


১৮৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


সবাই যে সঙ্গে সঙ্গে উড়ে যেতে পারে তা নয় উবে একটু চেষ্টার পর তা! মরা 
উড়ে যায়। লিওনার্ড কারমাইকেল (Leonard Carmichael) ব্যাভাচিদের নি 
গবেষণ! চালিয়ে দেখেছেন যে তাদের সীতার শেখার ক্ষেত্রে পারিণমনই সবচেয়ে বেচি 
কাজ করে, শিক্ষণ বা অভ্যাস সেখানে খুব বেশ প্রভাব রাখতে পারে না। জজ 
(Cruz) মূরগী ছানাদের উপর পরীক্ষা করে দেখেছেন যে খুঁটে খাবার বা জটিল | 
(Maze) থেকে বেরিয়ে আসার ব্যাপারে তাদের স্বাভাবিক পরিণতি প্রক্রিয়া! খুবই 
কার্ধকর। এর থেকে তার! সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, ইতর প্রাণীর বেলায় শিখন, 
পরিপূর্ণ মাত্রায় পরিণমনের উপর নির্ভরশীল। স্বাভাবিক জৈবিক পরিণতি এখানে: 
সবচেয়ে বেশি কাজ করে। ৃ E 

aC গেল সহজ, সরল আচরণ দক্ষতার প্রশ্ন ; কিন্তু জটিল আচরণের বে য় 
কি মানবশিশু, কি ইতর প্রাণী সবাই নির্ভর করে বিশেষ ধরনের শিক্ষণের উপর | এ 
সম্বন্ধে Wiest দেখিয়েছেন যে, স্বাভাবিক পরিণতি না ঘটলেও ৩৫০ দিনের অর্থাৎ 


বছরের কম সময়ে এবিষয়ে যথেষ্ট পারদঙ্িতা দেখাতে পারে । এর থেকে তিনি 
সিদ্ধান্ত করেছেন যে, শিশু যখন সবেমাত্র তারসাাদায়ক নিয়ন্ত্রণ শক্তি অর্জন করছে 
তখনই স্কেটিং শিক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত সময়। এতে সময়ের অপব্যয় কম হয়।*: 
বিশেষ ধরনের বাঁজপাখী (buzzard) পরিণমনের একটা বিশেষ স্তরের পরে 
অভিজ্ঞতা ও অনুশীলনের স্থযোগ না৷ পেলে শিকার ধরার ব্যাপারে পেছনে পড়ে 
থাকে। জটিল ধাঁধার পথ খুঁজে পাওয়ার বা বল গড়িয়ে দেওয়ার কৌশল অর্জ 
ক্ষেত্রেও বিশেষ শিক্ষণের প্রভাব পরিণমনের থেকে অনেক বেশি। 1 
উল্লিখিত পরীক্ষাগুলোর থেকে সাধারণভাবে এ সিদ্ধান্ত কর! যায় যে, পরিণমন 
শিক্ষণের থেকে সম্পূর্ণ এক পৃথক প্রক্রিয়া । শিক্ষণের দ্বারা পরিণমনকে ত্বরান্বিত 
করার চেষ্টা সময়ের ও পরিশ্রমের অপবায়েরই নামান্তর | 
অবশেষে বলা যায় যে, শিশুর আত্মবিকাঁশে ও শিক্ষাকর্মে শিখন ও পরিণমন 
উভয়েংই মিলিত প্রভাব আছে। দৈহিক ও মানিক পরিণমন মূলতঃ আত্মবিকা 
ও HI আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে, তবে জটিল্তর আচরণ-দক্ষত| অর্জনের পক্ষে 
শিক্ষাগত অহুশীলন, অভ্যাম ও বিশেষ শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সমধিক । তরে 
পরিণত অবস্থা না এলে কেবলমাত্র অনুশীলন করে প্রত্যাশিত বা ates ফল লাভ, 


1. ‘the most economical time to learn skating is when the baby is ju 
g to gain equilibratory control,’ McGraw (as quoted by Skinner) 


শিখন ১৮৯ 


করা যায় ali কোন্‌ বয়সে শিক্ষার্থীকে কোন বিষয়টি শিক্ষা দিতে হবে. এবং 

কিভাবে প্রচেষ্টা করলে অল্প আয়ামে সুফল লাভ করা যাবে তার জন্যে জৈবিক 
পরিণমনের উপর বহুলাংশে নির্ভর করতে হয়। ঠিক সময় 

ae ae মঠিক বিষ্য়ানুশীলনের গুরুত্ব তাই শিক্ষার্থীর জীবনে অনন্বীকার্ষ। 
শিশুর বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার বিভিন্ন সংলক্ষণগুলো 
বিকশিত হতে থাকে এবং সে ক্রমশঃ জটিলতর আচরণে. পারদর্শী হয়ে ওঠে । এজন্তে 
বয়সান্থযায়ী শিখন*বাবস্থা, ও ক্ষমতার মান অনুসারে পাঠক্রম নির্ধারণ কর] উচিত | 
পীঁচবছরের শিশুকে ভগ্নাংশ না শিখিয়ে তাই গণিতের সাধারণ সুত্র শেখানো উচিত। 
আবার ওঁ বয়সে কিছু না শিখিয়ে শুধু পরিণতির উপর নির্ভর করা সমীচীন নয় ॥ 
তাই শিশুর শিক্ষা যেমন একদিকে পরিণমন প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে অন্যদিকে 
তেমনি শিখন-প্রক্রিয়াকেও উপযুক্ত সময়ে আরম্ভ করে সংহতিপূর্ণ প্রচেষ্টায় চালিয়ে 
নিয়ে যেতে হয়। BBA এই দুয়ের মধো ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। একটিকে বাদ 
দিয়ে অপরটির কথা ভাবা যায় না। শিখন ও. পরিণমন তাই শিশুর শিক্ষাকে 
সার্থকতার পথে নিয়ে যায় । 3 

২। জ্ঞান ও শৈপুণ্যের famme (evelopment of 
knowledge and skill) 3 

নৈপুণ্য অর্জন সম্পর্কে পূর্বে বিশদালোচনা করা হয়েছে। জানার্জন বা বিকাশ 
সম্বন্ধে দীর্ঘায়ত আলোচনার তাই অবকাশ রয়ে গেছে। এখানে আমরা জ্ঞানের 
বিকাশ ও জ্ঞান অর্জনের কথাই বিশেষ করে আলোচনা করব। 

‘জ্ঞান’ কথাটির ব্যঞ্চনা খুবই ব্যাপক । এর বিকাশ সমগ্র জীবনব্যাগী এক 
প্রক্রিয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমরা জ্ঞান অর্জন করে-থাকি। জ্ঞানকে 
আলো বা শক্তির সঙ্গে Gaal করা হয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই একে RAS 
এক সত্তা বলে মনে হয়। প্রকৃতপক্ষে জান মূর্ত ও বিমূর্ত দু'ধরনের বন্ধ সম্পর্কেই 
প্রয়োগ করা৷ যেতে পারে। AS, ACA গঠন, সামান্তীকরণ অনুষঙ্গ মূলক 
শিক্ষণ ও মূল্য নিরূপণের মধ্যে দিয়ে আমরা জ্ঞান অর্জন করে থাকি। আমাদের 
ইন্জিয়গুলোর সাহায্যে আমরা মূর্ত জান লাভ করে থাকি আর গ্রতায় গঠন ও 
সামান্য ধারণার মধ্যে দিয়ে সুনির্দিষ্ট ও স্থদংহতভাবে জ্ঞান লাভ করি। এটি 
বিমূর্ত জ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে। জ্ঞানের অনুভূতির দিকও আছে আর তা নির্ভর করে, 
, মূল্য শিরূপণের উপর । আমাদের আদর্শ বা মুল্য বোধ (system of values) জেগে 
= ওঠে এমন এক প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে। 


১৯5 শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


প্রত্যক্ষস শিখন (Perceptual learning); প্রত্যক্ষজ শিখন 
বলে? (What is meant by perceptual learning ?)—ক বিগুরু বলেছেন, 
‘ইন্দিয়ের ছার রুদ্ধ করি যোগাসন সে সহে আমার।” স্থতরাং ইন্রিয়ের ছার বন্ধ 
রাখলে মানুষ তার নিজের ও জগতের সম্বন্ধে কোন জ্ঞানলাভ করতে পারে না 
ইন্দরিয়গ্ুলোকে তাই জ্ঞানের দ্বার বলে আমর! মনে করেছি। আমাদের মানস": 
জীবনের ভিন্তিরূপে ইন্দিয়গুলৌর অবদান অনেক। এরাই বেছে “দেয় বে 


শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ নানাভাবে আমাদের ইন্দ্িয়গুলোকে উদ্দীপিত করতে চায়) 
যতক্ষণ পাঁচটি ইন্জরিয়ের একটিও ঠিকমত উদ্দাপনা অনুভব না করে ততক্ষণ সাড়া 
জাগে না, মন সক্রিয় হয় না। সংবেদন হল উদ্দীপকের ছারা সঞ্চারিত স্বাযুমূলক, 
অন্কভূতি। এককথায় এটিকে শিক্ষাহীন এক প্রতিক্রিয়া বলে অভিহিত করা যায় 
এটি প্রত্যক্ষজ জ্ঞানের (Perceptual knowledge) সরলতম উপাদান এবং টি 
একটি বিমূর্ত মানসিক অবস্থা । অপরপক্ষে সংবেদনের তাত্পর্যবোধ ঘটলে তাহ 
প্রত্যক্ষণ। সংবেদনগুলে| বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র ও পরস্পর সংযোগ বিহীন হতে পারে 
কিন্তু তাকে সমন্বিত করে যে এক্যস্থাপন করা হয় তাই-ই প্রত্যক্ষণ (Perception) | 
ব্যক্তির অতীত অভিজ্ঞতা যখন মংবেদনকে SSAA করে তুলে দেশকালে 
অবস্থিত কোন বস্তর বোধ জন্মাতে সাহায্য করে, তখনই তা প্র J 
পরিণত হয়। অতএব দেখ! যাচ্ছে যে সংবেদনের সংব্যাখ্যান ও বোধই 
প্রত্যক্ষণ। এর সাহায্যে শিশু প্রথম পরিবেশ পরিচিতি লাভ করে। ইন্জিয 
প্রত্যক্ষণ থেকে - মানুষের মনে নানা রূপ feat (Images) সৃষ্টি হয়। 
সামান্তীকরণ ও পার্থক্য নির্ণয়ের মধ্যে দিয়ে ইন্দরিয়লন্ধ জ্ঞান ও প্রতিরূপগুলোর 
সম্বন্ধে ধারণ! (Concept) গড়ে ets | কাজেই মানসিক বিকাশে ও জ্ঞান অ 
প্রত্যক্ষণের অপরিপীম অবদান আছে। তাই আমরা প্রত্যক্ষণ শিক্ষণ A 
famat আলোচনা রাখছি। 


বহু আলোচনা করেছেন। আধুনিক যুগের অন্যতম মহিলা শিক্ষাব্দ্‌ মন্তে a 
ইন্জিয় শিক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করেছেন। বর্তমানে শিক্ষাজগতে “দৃষ্টি-শ্র্তিনির 
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শিক্ষা সহায়ক উপকরণ” (Andio Visual aids) ব্যবহার ‘যুগান্তকারী চেতনার 
দ্বার উন্মুক্ত করেছে। যদ্দিও একথা ঠিক যে শিশুর প্রতাক্ষণ-ক্ষমত| ধীরে ধীরে 
পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তবুও তাকে তরান্বিত ও ক্রটিমুক্ত করার প্রয়াসে নিয়মিত শিক্ষার 
মধ্যে আনতে হয়। কোন কোন বিষয়ে শিশুর প্রত্যক্ষণ-শিক্ষার প্রয়োজন আছে 
তা সবাগ্রে আমাদের জানা দরকার।' স্থান, কাল, দুরত্ব গভীরতা ত্রি-আয়তন 
বস্তুর অন্তরালবতিতা (linear perspective), গতি, বর্ণ, বায়বীয় যথান্ুপাত বা 
{atarte (aerial perspective), 4% (parallax), শব্দ, ওজন, আয়তন 
ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। Poeti থেকেই যদি এ সমস্ত 
বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষণ দেওয়া না যায় তাহলে শিশুরা যথাযথ প্রতাক্ষজান লাভ করতে 
পারে না। এমব দিকের কথা চিন্তা করে পেষ্টালংলি বস্তপাঠ (object lesson) 
দানের কথা উল্লেখ করেছিলেন। ফ্রয়েবেলের উপহার গুলো (gifts) উদ্ভাবিত 
হয়েছিল শিশুর ক্রীড়া প্রবৃত্তির চরিতার্থতা ও আত্মদক্রিয়তার চাহিদা মেটাতে। 
এগুলোর ছারা তিনি ইন্দ্রিয় শিক্ষণের বাবস্থা করেছিলেন। MEAR প্রচলিত আত্ম- 
সংশোধক যন্ত্রগুলো (Didactic apparatus) ইন্দ্রিয় শিক্ষণের পক্ষে নিতান্ত 
উপযোগী ছিল। ছবি আকা, রঙ মেলানো, লেখা-পড়াও বস্বনির্ভর পাঠের মাধ্যমে 
বস্তুর আকৃতি প্রত্যক্ষণ (form perception) সম্ভব ZII এ ছাড়া দৃশ্যজ 'ও 
~ia প্রতাক্ষের জন্য কাগজ কাটা, কাদা! বা প্রাষ্টিলিন দিয়ে মৃতি গড়া, ছুচের কাজ 
কাঠের বা ধাতুর কাজ ইত্যাদি বহু রকমের কাজের সুযোগ রাখা গ্রয়োজন। 
ডিউই, তাঁর ভাঁবশিষ্য কিলপ্যাট্রিক (Kilpatrick) এবং পরবর্তীকালে ষ্টিভেনসনের 
(Stevenson) প্রবর্তিত সমস্যা! পদ্ধতি (Problem method) ও প্রকল্প-পদ্ধতির 
(Project method) সাহায্যে আর গান্ধীজি প্রবতিত বুনিয়াদি শিক্ষার পেবাগ্রাম 
পদ্ধতিতে (Sevagram method) ইন্দরিয়-শিক্ষণের ব্যাপক সুযোগ দেওয়া হয়েছে। 
শিক্ষামূলক ভ্রমণ, হাতে কলমে শিক্ষা ও পর্যাপ্ত পরিমাণ শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের 
সাহাঘো বাস্তব অভিজ্ঞতা দান করা প্রয়োজন । শিক্ষার সকল-ুস্তরেই ব্যাপক ইন্দ্রিয় 
উদ্দীপক উপকরণের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের এ 
ব্যাপারে যথাযোগ্য নির্দেশনা করা দরকার | 

এখন আমরা! প্রতায়গঠন বা ধারণা RI আলোচন! করব। 

প্রত্যয়ের বিকাশ (Development of Concept) ৪ প্রত্যক্ষগঠনকে অনেকে 
জাতিজান বলে অভিহিত করেছেন। কারণ প্রত্যয় বলতে আমরা একট! জাতির 
বা শ্রেণীর অন্তর্গত প্রতিটি বস্তু বা! ব্যক্তিকে বুঝি বা! তাদের মধ্যেকার একট! সাধারণ 
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গুণাবলীকে বুঝি। প্রত্যক্ষরপ ও প্রত্যয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। | ASPIN 
ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে সম্পর্কিত আর প্রত্যয়ের সম্পর্ক হল জাতি ও জাতির অন্তভুক্ত 
সাধারণ ও গুরুত্বপূর্ণ গুণগুলোর সঙ্গে প্রত্যয় হল দািক ও বিমূর্ত আর প্রত্যক্ষরূপ 
হল মূর্ত ও বিশেষ জ্ঞানের মঙ্গে few | আমরা যে কেবল বিশেষ aw, ব্যক্তি, 
প্রাণী, বিষয়, qa অভিজ্ঞতা বা মানপিক প্রতিচ্ছবি সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারি 
তা নয় আমরা এসবের গুণ, দোষ, ধর্ম, অবস্থা ইত্যাদি সম্বন্ধে বিমূর্ত জ্ঞান অর্জন 
করি। এ ধরনের বিশেষ বিশেষ aw, বিষয় ও ঘটনা ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে তাঁদের 
মধ্যেকার গুণ বা তাদের থেকে fps বিমূর্ত সাধারণ জ্ঞানকে জাতিজ্ঞান 
(Concept) বলে।ঃ প্রত্যয় জাতিজ্ঞান বা ধারণার (ইংরাজী প্রতিশব্দ ‘Concept’) 
বুৎপত্তিগত অর্থ হল ‘আমি একত্র করি।, (Latin: Con = together, cipio 
ceptum=I take)| ধরা যাক, কুকুর কথাটি। এটি একটি প্রাণীর সাধারণ 
নাম একটি প্রাণীর শ্রেণীর নাম (common noun); এটি কিতাবে ধারণায় 
পৌছায়। কুকুর নামধেয় সেই প্রাণী যার চারটে পা আছে, গতি আছে, ঘেউ ঘেউ 
করে ভাকে। এই সাধারণ ধর্ম নিয়ে প্রাণী বা এই জাতীয়প্রাণীকে ‘কুকুর’ নামে 
অভিহিত করা যায়। তাই অনেকে ‘Away ata Aferi (generic 
image), সাধারণ ধারণা, জাতিগত ধারণা, শ্রেণী:ধারণ। বা ভাব বলে মনে 
করেন। ধারণ] করা একটা মানসিক প্রক্রিয়া যা প্রত্যয় গঠনে পরিণতি 
পায়।ঃ এটি বিশেষ বস্তু বা বাক্তি থেকে শ্রেণীতে পরিব্যাথ হয়। অনেক 
তখন একটিতে পরিণত হয়। awe সদ্বন্ধে জ্ঞান ধারণার প্রাথমিক শর্ত হিমেবে 
কাজ করে। এ জ্ঞান প্রথমে থাকে ব্যক্তিক এবং মূর্ত, পরে তা মাধারণ ও 
বিমূর্ত পর্যায়ে পৌছায়। এখন প্রশ্ন হুল, প্রত্যয় আমরা কিভাবে পাই? এ 
প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কঠিন। “তবে এটুকু বল! যায় যে, RATETA আমরা 
কতকগুলো! অতি সাধারণ জান নিয়ে পৃথিবীতে আনি। স্থান ও কাল ANE 
জান মোটামুটিভাবে সহজাত ও সাধারণ জ্ঞনের aadel সহজাত সাধারণ 
জানের পরিমাণ ও প্রত্যয়ের সংখা। প্রথমে নিতান্ত অল্প থাকে। পরবর্তীকালে 
নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা অধিকাংশ ae ate করি। একই ধরনের 


kL তুলনীয়; “A ‘A concept is a representation in our minds answering to general 
heed 

2. Concepts are variously termed generic images, general notions, group 

notions, class notions or ideas—Dexter and Garlick. 


oi Conoeption is ki | process which results in a concept.—Dexter and 


(OO ইত তক রর ররর 
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জিনিসের গুণাপ্তণের সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ করে আমরা এদের অত্যাবশ্যক সাধারণ 
ধর্ম আরোপ করি এবং তারপর সেগুলো aie সিদ্ধান্তে উপনীত হই। প্রত্যয়ে 
সাধারণ ধারণায় aBa হুসংহতি ও অন্তর্ভুক্তির পরিমাণই বেশি; বিমূর্তের মধ্যে 
মূর্ত জিনিসের প্রকাশও বেশি। স্থতরাং প্রত্যয় গঠন এক ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া 
(Concept-building is a gradual process)| প্ৰত্যক্ষ, প্রতিরপ ও প্রত্যয়ের 
মধ্যে একটা তুলনামূলক আলোচনা রাখ। যেতে পারে। 


প্রত্যক্ষ (Percept) প্রতিরূপ (Image) ] প্রত্যয় (Concept) 


(>) সংবেদন ভিত্তিক প্রত্যক্ষভিত্তিক প্রতির্নপভিত্তিক 
(২) বৰ্ণনামূলক পুনঃ সংব্যাখ্যানমূলক | পুনঃ পুনঃ সংব্যাখ্যান- 
মূলক 


(৩) কোন জিনিসের কোন জিনিসের স্মারক | শ্রেণী বা জাতি 


উপস্থিতির সম্বন্ধে জ্ঞান | বা স্বৃতি চিহ্ন বোঝায় | সম্পর্কে জ্ঞান দেয় 
CHa | 
(8) একটি 'বাস্তব” বস্তু | একটি “চিত্রকল্প? একটি 'প্রতীক" 


মংবেদন-_-৯্প্রত্যক্ষ__-৯প্রতিরপ-_৯প্রত্যায় 
atanta বিভিন্ন স্তর (Stages in Conception): নিম্নোক্ত চারটি 
স্তরের মধ্যে ধারণা জন্মায় ; যেমন_- 
(ক) পর্যবেক্ষণ (Observation) 
(খ) তুলনাকরণ (Comparison) 
(গ) বিমৃতিকরণ (Abstraction) 
(ঘ) সামান্তীকরণ (Generalisation) 
প্রথম স্তরে: দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যদি এক বা ততোধিক বিষয়ে একে 
অপরের সদৃশ হয় তাহলে প্রত্যক্ষ বা প্রতিরপ হিসেবে তাদের 
একত্র করা হয়--এটা পর্যবেক্ষণের ফলশ্রুতি। 
দ্বিতীয় স্তরে : একই প্রত্যক্ষ বা প্রতিরূপ যখন মনে উপস্থাপন কর! হয় 
তখন সহজাত প্রবণতার বলে তাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য খোজ! হয় এবং সাদৃশ্যের 
দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়--এটা তুলনাকরণের BATS | 
তৃতীয় স্তরে : সাদৃশ্য কল্পনার উপর যে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে সেটা 
taniga থেকে পৃথক করে নেওয়ার কারণে বিমৃত্তিকরণ করা হয়। বিমূর্ত 
শি. প্র, মনো.--১৩ (ii) 
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গুগুল প্রত্যয় গঠনের উদ্দেশ্যে একত্র করা! হয়_এটা ffe 
ফলশ্রুতি। 

চতুর্থ স্তরে: প্রত্যয় এবার মনে দৃঢ়বদ্ধতাবে CRISA হয় এবং তখন 
জাতীয় ব্যক্তি বা বন্তর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে দেখা হয় যে, উক্ত প্রত্যয়াহুযায়ী গু 
তাদের মধ্যে বর্তমান আছে কিনা, ক্রমশঃ সেই শ্রেণীর সাধারণ ধর্ম সম্বন্ধে 
করা হয়__-এটা নামান্ীকরপ প্রক্রিয়ার ফলক্রুতি। 

শুদ্ধ প্রত্যয়ের কতকগুলে। ‘লক্ষণ’ (Some marks of good concept): 
শুদ্ধ প্রত্যয়ের লক্ষণগুলো নিম্নরূপ £ 

(ক) মূর্ত 4B বা উদাহরণের উপর প্রতিষিত। 

(খ) ব্যাপক অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল--এতে সম্ভাবা aes ধার 
পরিহার করা যায়। 

গে) এটি স্পষ্ট ীমাযুক্ত বা নির্দিষ্ট । এর লক্ষণগুলো মনে স্বতন্্রভাবে প্র i 
হয় এবং তাঁর জন্যে এক জাতীয় awa প্রত্যয়ের মধ্যে কোনরকম বিভ্রম ঘটার বা 
একাক্গীভবনের (coalescence) ঝুঁকি থাকে না। 

RSA দেখা যাচ্ছে যে, জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে প্রত্যয় গঠনের অপরিসীম অবদান 
থেকে গেছে। 

‘ol SIA সম্ভোগ (Aesthetic appreciation) A 

অনস্ত সৌন্দর্যের আধার এই পৃথিবীর বুকে মানুষ যেদিন প্রথম পদচারণা শুরু 
করল সেদিন থেকেই তার মনে জাগল রহস্তঘন নান] জিজ্ঞানা। এক দিকে তার 
জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর চাহিদা, অন্যদিকে অপরূপ সৌন্দর্যের লীলানিকেতন, 
পৃথিবীর প্রাণ আকুল করা হাতছানি | তাই জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর পরেই তার: 
মন চাইল সম্ভোগের মধ্য দিয়ে পরিতৃপ্চি। জীবনকে পূর্ণতর ও আনন্দময় করতে মে 
ব্যাকুল হয়ে উঠল। অচেনাকে চেনার, অজানাকে জানার ও তৃপ্তির স্বাদনার আকুল 
আগ্রহে সে চারিদিকে চোখ মেলে তাঁকাল। তার আদিম চোখে সে দেখল বনানীর 
fre ছায়া, বিস্তীর্ণ উদার নীলাকাশের নীলিমা, নাম-না জানা কত ফুলের সমারোহ 
কান পেতে শুনতে পেল নদীর কল্লোলোচ্ছ্বাস, বিহগের কলতান, বনের মর্ম 
ধ্বনি। অপরূপ সুন্দর সৃষ্টির, কান্ত রমণীয় রূপের সন্ভোগের চেষ্টায় তার মন 
আন্দোলিত হতে লাগল। আদিম যুগেও তার সে প্রয়াস আমর] দেখতে পাই 


ak চি শপ the withdrawing of attention from certain things in order to 


শখন ১৯৫ 


বনফুল চয়ন করে আপন সাথীকে সাঁজানোৌর মধো, বিচিত্র বর্ণে, আভরণে, চিত্রে 
নিজেকে অলঙ্করণের মধো । তার পরিতৃপ্থি সে যুগে ছিল স্থুল, কলাকৌশল fas | 
শুধুমাত্র ইন্দ্রিয় সুখের মধ্যেই তার অবলুপ্ধি ঘটেছিল । তারপর বহুদিন কেটে গেছে। 
যুগপরিক্রমার পথে পথে সে নতুন করে সঞ্চয় করেছে তার তৃপ্তির স্বাদ, সম্ভোগের 
আনন্দ। তার সে প্রয়াম পরিবর্তিত হয়েছে, পরিশীলিত মনের ate ভঙ্গীতে 
মাজিত হয়ে তার সৌন্দর্য সম্ভোগস্পৃহ| জন্ম দিয়েছে বিচিত্র চারুকলার । আজ 
তাই আমাদের সামনে অনির্বচনীয় আনন্দের উপচার সাজানো রয়েছে। অতি 
সুক্ষ, বিদগ্ধ ও লোকোত্বর সৌন্দর্ঘ সম্ভোগরীতি, অনুভূতি, ভঙ্গী আজ আমাদের 
সংস্কৃতির আঙ্গিকে পরিণত হয়েছে। বিবর্তনের PATS বেয়ে মানুষ আজ আপনস্থস্টির 
আনন্দে বিভোর। তার স্থজনী প্রতিভার স্থমপষ্ স্বাক্ষর মেলে সাহিত্যে, শিল্পকলায়, 
সঙ্গীতে, স্থাপতো, Steck ও চাকুকলায়। লৌন্দর্য সম্ভোগের স্থবিপুল দেহবল্লরী আজ 
তাই স্থশোভিতা, সালক্কারা। বিশ্বগ্রকূতির রহস্তময় রাজ্যে আজও চিরন্থন্দরের খেল! 
চলেছে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় তাই বলা যায়, “যড়ঝতুর উৎসবের বিচিত্র লীলার মধ্যে 
পরম সুন্দরের (সুষ্টিকর্তার) লীলা, ঘনমেঘে তাহার চরণ, শ্রাবণের ধারায় তাহার 
বিরহবাশী,কদন্থের বনে তাহার গন্ধের অনৃষ্ঠ উত্তরীয়, শরতের আলোক শতদলের উপর 
তাহার চরণ,ব্সন্তের দক্ষিণ হাওয়ার তাঁহার স্পর্শ,বৃক্ষরাজি মুত্তিকার মর্তপটে সুন্দরের 
afe” তাঁকে উপভোগন! করে মানুষের পার নেই। যা সুন্দর তা চিরায়ত 
আনন্দের ata | তাই প্রকৃতির রমণীয় অবদান ও মানুষের স্থজনী প্রতিভার 
সৌন্দর্যণস্তার উপভোগ আমাদের পরম কামা। তা না হলে বিশ্বাত্মার সঙ্গে 
একাত্মত|৷ অনুভব সম্ভাবিত হবে না এবং আমাদের জীবন পরিপূর্ণ ও সমৃদ্ধ হয়ে 
উঠবে না। এসব কারণে শিক্ষাক্ষেত্রে কান্তিবিদ্যা। সম্বন্ধীয় উপলব্ধির গুরুত্ব রয়েছে | 
এর মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি, লক্ষণ, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট আলোচনা করা একান্ত 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। শিক্ষা শুধু আমাদের পুথিগত জ্ঞান অর্জনের কৌশল 
আয়ত্ত করা মাত্র নয়; এটা আজ আমাদের শারীরিক, মানসিক, বৌদ্ধিক ও 
নান্দনিক বিকাশের সহায়ক বিষয়বস্ততে পরিণত হয়েছে। 


কান্তিবিদ্তা ও জৌন্দর্যতত্ব কাকে বলে? (What is aesthetics 7) : 
কাপ্ডিবিদ্ভার ইংরেজী প্রতিশব্দ ‘Aesthetics’ শব্দটি গ্রীকভাষার Aisthetikos 
ধাঁতুটি থেকে fara) এ ধাতুর অর্থ প্রত্যক্ষ দেখা (to perceive)! এদিক 
দিয়ে Aisthetikos ধাতুটি সংস্কৃত Ha’ ধাতুর সমগোত্রীয় । Aisthetikos ধাতুটি 
1. তুলনীয় £ A thing of beauty is a joy for ever—Keates 


7 
১৯৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান | 


প্রাধানতঃ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষকে বোঝায় এবং গৌণতঃ যে কোন ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষ, 
এমন কি মানসিক সঙ্বলন বা সঙ্কল্প পর্যন্ত বুঝিয়ে থাকে । ক্ষ’ ধ্যতুটিও এরূপ 

CIR প্রত্যক্ষ থেকে মানসিক সঙ্ল্প ও অনুভব পৰ্যন্ত বুঝিয়ে দেয়। দাৰ্শনিক 
কাণ্ট অবশ্য সমস্ত ইন্দিয়ের বোধকে বোঝানোর উপর জোর দিয়েছেন: 
তাই তিনি Taj (intuition) কথাটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর কাছে 
বিষয়ৌপলব্ি (empirical intuition) গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। এটি: 
এমন এক উপলব্ধি যা অগ্রতিহতভাবে আপন স্বাচ্ছন্দ্যে বিষয়ের সঙ্গে FRETS |! 

দার্শনিক ক্রোচে aesthetic বলতে বীক্ষা since বুঝিয়েছেন | তার মতে পরম 

চিন্ময় তব্বের (spirit) বীক্ষাশক্তি দ্বারা (aesthetic activity) যে উপলব্ধি হয়: 
তাকেই বিষয়োপলদ্ধি বলে। ‘কান্তি’ কথাটির বুৎপত্তি হল /কম্‌+ ক্রি, অর্থাৎ | 
লারা বা ak স্থতরাং ‘মোন্দর্য'-বিজ্ঞানই হল ইংরেজী aesthetics | 
oid কি? একথার সহজ উত্তর খুব সহজে মেলে না। তবে এটুকু বলা যায় | 
hates মূলে আছে পরমসতার সর্বব্যাপী অভিব্যক্তি । আধ্যাত্মিক পটভূমিতে 

রেখে এ প্রকাশ বা অভিব্যক্তিকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 
“ভগবানের আনন্দ সৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত; মানবস্ধায়ে 
আনন্দহ্থষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি i”? তবে ইংরেজী ‘aesthetic’ «alta প্রথয় 
প্রয়োগ করেন জামান শিল্প সমালোচক আলেকজাগার IB লিয়ের বোমগার্টেন। 
কান্তিবিদ্যার স্বরূপ ও প্রকৃতি নিয়ে যুগে যুগে দেশে দেশে দার্শনিকদের মধ্যে কৃ i 
তর্কবিতর্কের অস্ত নেই। তাই পৌন্র্ষের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্দেশ না করেও 
আমর] বলতে পারি রামধস্থর সাতরঙের শোভা আমাদের মুগ্ধ করে, শিল্পীর | 
খাঁক! ছবির ami মন তোলায়, লীলায়িত ভঙ্গির নাচের ছন্দ মনে দোলা দেয় 
মধুর সঙ্গীতের স্থর-মৃচ্ছন| মন আবেশে ভরিয়ে রাখে, কবির মনের মাধুরী 
মেশানো কবিতার রমে আমাদের মন ANAS হয়। আমরা অন্থভব করি, উপলব্ধি 
করি, সম্ভোগ করি, ভাবাবেগে ব্যাকুল হই আর মনে সঞ্চারিত হয় এক স্থায়িভাব 
যাকে বলি রসাশ্বাদন। শ্রষ্টার সঙ্গে রসিকজনের একাত্মতা বা অভেদীকরণই 
(indentification) সৌন্দর্য উপভোগের TAIN | যার সৌন্দর্ধান্ুভূতি নেই তার 


1. তুলনীয় £ Intuition is the immediate apprehension of a content which as given 
is due to the action of an independently real object upon the mind. —Kant 

2. 'লাহিত্যের Etg ; 

তুলনীয় £ a repetition in the finite mind of the eternal act of creation in the infinite 
‘TA M’—Coleridge (as quoted by S, K. Bhattarcharyya in এরিস্টটলের পোয়েটিক?্‌ ও 
সাহিতাতন্ব ) 


শিখন oer 


কাছে mtaa আবেদন বার্থ হয়ে যায়। লৌনার্যান্ভৃতি মানুষের সহজাত 
জিনিস। মানুষের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এর প্রভূত tay প্রমাণ মিলবে। 
লতা ও শিব সুন্দরের দূত । তাই যাজ্ঞবন্ধা বলেছেন যে, “যে কোন জিনিস 
আমার প্রিয় তাঁর মধ্যে আমি আপনাকে সত্য করে পাই বলেই তা প্রিয়, তাই 
সুন্দর ৷” লৌন্দর্যকে উপপন্ধি করতে হলে আমাদের বোধশক্তিকে জাগ্রত করা 
দরকার। এই শৌন্দর্ধবোধ কি করে আমাদের মনে জাগে তা আলোচন! করে 
দেখা যেতে পাবে | 

cascata কি? (What is aesthetic appreciation ? ji সৌন্দর্ধ 
সম্ভোগ চিত্তের অনুভূতি দিয়েই সম্ভব, বুদ্ধি দিয়ে একে বিচার করতে যাওয়া ভুল। 

ভালেন্টিনের মতানুযায়ী সৌন্দর্যবোধকে বিশ্লেষণ করলে আমরা af 

(ক) সৌন্দধ উপলব্ধিতে কোন প্রক্ষোভ জাগে | 

(খ) সেই প্রক্ষোভকে আমাদের রীতিমত ভাল লাগে__ 

(গ) অবশ্য যা ভালো তাই যেস্ন্দর তা নয়। ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাই এখানে 
বড়। দুঃখ বা বেদনাজনিত অভিজ্ঞতাও অনেকের কাছে তৃপ্তি নিয়ে আসে। 
তবে একে সর্বজনীন ভালোলাগা বলা যায় না। আনন্দ ও সৌন্দর্য সম্ভোগ তাই এক 
কথা নয়। 

(ঘ) aimi উপলব্ধির স্বত্ব কোন প্রক্ষোভ নেই । অনেকগুলো! প্রক্ষোতের 
Bare সমাবেশে একটি বিশেষ প্রতিন্তান গড়ে ওঠে। তাই আমরা সুদের 
asta (symphony) ভালবাঁদি, কোন জিনিসের সামগ্রিক ছান্দিক সুষমায় 
আকৃষ্ট হই। 

(ও) cnet সম্ভোগের ক্ষেত্রে সব সময় যে আমাদের ব্যক্তিক অনুভূতির 
(subjective feeling) প্রাধান্য থাকবে এমন কথা নেই। কোন দৃশ্য ব! চিত্র 
দেখতে দেখতে আমরা এত বেশি দৃশ্য বস্তর উপর মনঃসংযোগ করি যে তাতেই 
আমরা হারিয়ে যাই; তখন আর নিজের কথা, বস্তুর মূল্যবিচারের কথা চিন্তা করি 
না। তাই আমাদের প্রতিন্তাম তখন অনেকটা ATAS হয়ে পড়ে। 

(5) আমাদের মনকে ধরে রাখার জন্যে দৃশ্যমান বস্তুতে কিছুটা জটিলতা 
থাকা প্রয়োজন অথচ বোধের স্থবিধার জন্যে সেখানে সংহতি বা ব্যাপকতাও থাকবে, 
না হলে আমাদের কান্ত প্রতিন্যাস বিচারের মায়াজালে বিভ্রান্ত হতে পারে। 

1, (৪) There is some stimulation of emotion or at least of some feeling. 


(b) This feeling is usually pleasent to a high degree. 
(c) Yet pleasure and aesthetic enjoyment are not identical. 


১৯৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


Sl SISA সম্ভোগ £ satasta ব্যাখ্যা 
(Psychological interpretation of aesthetic appreciation) 3 
আমরা আগেই উল্লেখ করেছি যে কান্তরমের উপলব্ধিতে সহজাত প্রবৃত্তি, 
প্রক্ষোভ, বস ও প্রতিন্তাস ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ইন্দ্রিয়ের ছার খুলেই 
আমরা জগতকে, জীবনকে caf) জীবন বিকাশের প্রাথমিক স্তরে আমরা! সুন্দর 
অস্থন্দরের মধ্যে সীমারেখা নিেশ করতে পারি না। আমরা তখন যা দেখি, 
ক যা শুনি, যা আস্বাদন করি, স্পর্শ করি, tat নিই-_সবই 
নতুন, তাই অবাক বিস্ময়ে সবই মনোহর বলে মনে করি। 
তারপর ক্রমশ: জীবন-পথ পরিক্রমায়, সমাজের ব্যাখ্যায়, পরিবেশের শিক্ষায় আর 
ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে চিনতে পারি কোন্টা। শ্রেয়ঃ, কোন্টা সুন্দর, কোন্টা 
গ্রহণীয় আর কোন্টা অন্দর বলে হেয় এবং বর্জনীয়। আমাদের স্থুল প্রবৃন্ধি- 
গুলো ক্রমে উন্নত, সভ্য ও পরিমাঞ্জরিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে Aaa 
হয়, উৎকৰ্ষিত হয়। পরিশীলিত চারু দৃষ্টিভঙ্গিতে ত স্থায়ী মনোভাবে পরিণত 
হয়। Bree আশ্রয় করে আমাদের প্রক্ষোভ জাগে, প্রক্ষোভ wR করে রম, 
রম থেকে রুচি জন্ম নেয়, রুচি গড়ে তোলে প্রতিন্ঠাস। সৌন্দর্যবোধের প্রতিন্তাম 
গড়ে উঠলেই বিশ্বজগৎ ও qaz? সৌন্দর্য সম্ভার আমাদের কাছে ATENTI 
আবেদন নিয়ে আমে। আমাদের গ্রহণাত্মক মন কল্পনার নৌকায় ভর দিয়ে 
সৌন্দর্যের সাগরে ভেসে বেড়ায়। স্থতরাং সৌন্দর্য সম্ভোগে গ্রতিন্যাস ও কল্পনার 
মিলিত ভূমিকা অনস্বীকাৰ্য | 
সৌন্দর্য রূপ মূর্ত ও বিমূর্ত দুইই হতে পারে। যখন 


কান্তরসাত্রয়ী ব্যাখ্যা 5 
তা বিমূর্ত ভাববস্তকে কেন্দ্র করে সঞ্চারিত হয় তখন তাঁকে 
বলে কান্তরস। 
» বি i ds DENO 

(d) There is however, unique emotion which we can lebel the aesthetic 
emotion. The essential thing is rather a harmonious blend of feelings 

and a certain attitude of mind. 
(০) Our attitude towards something beautiful is essentially ‘disinterested’. 
In the moment of true aesthetic appreciation we are not thinking of 
ourselves, or of the cash value of the object. the more complete our 


aesthetic appreciation is, the more our attention is concentrated on 
the object itself. 


(f) To hold our attention for more than a few moments there must be a 
certain degree of complexity in the object, and yet, to facilitate 
apprehension, there must be unity and comprehensibility in the object 
—Valentine—Psychology and its bearing on Education. 


শিখন ১৯৯ 


তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় দেখি £ 
স্থলে জলে তলে তলে এই IG প্রাণের BAA 
তুলি নব অস্তরে অন্তরে, 
সরদেহে ASAT, চোখের দৃষ্টিতে কণ্ঠস্বরে 
জাগরণে ধেয়ানে তন্দ্রায় 
বিরাম সমুদ্রুতটে জীবনের পরম সন্ধ্যায় ।' 
এখানে বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতাবোধ, RUNT দেখে পরম few, 
প্রীতাহিক জীবনের মধ্যে অনীমকে TS হতে দেখা, নিবিড় গভীর দৌন্দ্বোধ ও 
বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে প্রবাহিত আনন্দ ধারাকে আপন অনুভূতির মাঝে পাবার জন্যে 
কবির অন্তবিহীন আকুতি। 
কৰি সমর সেনের লেখায় পাই £ 
‘অনেক, অনেক দুরে আছে মেঘ-মদির মহুয়ার দেশ, 
সমস্তক্ষণ সেখানে পথের দুধারে ছায়! ফেলে 
দেবদারুর দীর্ঘ রহস্য, 
আর দুর সমুদ্রের দীর্ঘশ্বাস 
রাত্রের নির্জন নিঃসংগতাকে আলোড়িত করে | 
আমার ক্লান্তির উপর ঝরুক মহুয়ার ফুল _ 
নাঁমুক মহুয়ার গন্ধ ৷’ 
এখানে কবি হৃদয়ের আকুতি চমৎকারভাবে অভিব্যন্ত হয়েছে। 


শেলীর কবিতায় দেখি £ 
‘Thy light alone like mists o’er mountains driven 
...or monlight on a midnight stream 
Gives grace and truth to life’s unquiet dreams.’ 


উপরিউল্লিখিত সব কটি উদ্ধৃতিতেই দৌন্দর্যরসাশ্রয়ী রসের অভিব্যক্তি ফুটে উঠেছে। 
কবিরা সুন্দর বস্তুকে উপভোগ করে আনন্দ উপভোগ করতে চেয়েছেন | 
কাঁন্তরস গড়ে ওঠে কোন জিনিসের ware গঠন পাঁরিপাটো, বর্ণ স্থযমায়, ধ্বনি 
বৈচিত্রো, লীলায়িত ছন্দ ভঙ্গিমার সঙ্গে নিবিড় আত্মিক যোগাযোগ, সান্নিধ্য ও 


পরিচয়ের মধ্য দিয়ে | 


01 ক্কান্তরস্োে্র Cals (Characteristics of aesthetic 
appreciation ) 2 


কান্তরসের বিশ্লেষণ করলে কতকগুলো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে 
পড়ে, যেমন £ 


লি Ke TO OOS PE” 
নন স্সানাক- নন বার র্ষাা 


পর. fox 


২০০ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


(১) কাস্তরম লোকোত্তর, অতীন্দ্রিয় আনন্দের আধার | এ রস নিঃ 
fasta ও কোন স্থল Sows নিয়ন্ত্রিত নয়। 3 

(২) ব্যক্তিক দৈনন্দিন জীবনের কালিমা একে স্পর্শ করতে পারে না, x | 
এর সর্বজনীন আবেদন আছে। অন্দর বস্তুকে কেন্দ্র করে ব্যক্তিক « 
কালক্রমে নৈর্ব্যক্তিকতায় পরিণত হয়। 

(৩) এ রসের সম্ভোগে উপভোগের স্পৃহা বাড়ে বই কমে না। তাই ক 
বলতে শুনি-__-“ওগে! মা তোমায় দেখে দেখে আখি না ফেরে |” 

(৪) এ রস নিঃস্বার্থত| ও ইন্দ্রিয় উপলব্ধিজজনিত হয় বলে-_দৃষ্টি ও feaa 
ও ধ্বনি একে এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য দান করে। 

(e) এ রমের উপাদানগুলোর সুষ্ঠু সমন্বয় ও সুসঙ্গত রসন্ষ্টিতে অ 
বলে গণ্য হয়। 

(৬) Fae বা ভাবকেন্দ্রিক চিন্তবৃত্তি সংগঠিত ও এঁক্যবদ্ধ হয়ে এ বস্তুর প্রতি 
একটা স্থায়ী অনুরাগ গড়ে তোলে | এতে রম বিকাশের সহায়তা ঘটে। 


চরম উৎকর্ষের পর্যায়ে কাস্তরস মহিমান্বিত এক রসের হুষ্টি করে তাই অন্দর ব 
কেন্দ্র করে শ্রদ্ধা ও ভয়মিশ্রিত অনুভুতি মনকে আগত করে। উদাহরণ 
বলা যায় £ 
অচল অবরোধে মাবদ্ধ পৃথিবী, মেঘলোকে উধাও পৃথিবী 
গিরিশূঙ্গ মানার মহৎ মৌনে ধ্যাননিমগ্ন। পৃথিবী 
Palais অতন্দ্র তরঙ্গে কলমন্্রমুখরা পৃথিবী 
অন্নপূর্ণ| তুমি, সথন্দরী, অন্্রিক্তা তুমি ভীষণা।£ 
অথবা, 
Thou glorious mirror where the Almighty’s form 
Glasses itself in tempests, in a time— 
Calm or convulsed ; in breeze, or gale or storm ; 
Iching the pole or in torrid clime 
Dark evening—boundless, endless, sublime,? 
(৮) কান্তরসের উপলব্ধিতে জ্ঞান, বুদ্ধি ও পরিচিতির প্রয়োজন আছে। : 
(>) এ রস সম্ভোগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত tame আছে কারণ সবাই - ক 
টা পৃখিবা' রৰীন্দনাথ ঠাৰ aT ara ঠাকুর | 
+ ‘Childe Harold’— Lord Byron. 


শিখন ২৪১ 


aga থেকে সমান উপভোগাতা লাভ করতে পারে ali সকলে আবার 
চিত্রকলা, সঙ্গীত, কাব্যপাঠ বা ছন্দ ইত্যাদির প্রতি সমানভাবে আকৃষ্ট হয় না। 

afaa (Mystic) অন্ভৃতি কান্তরসের এক মূল্যবান উপাদান। এ অনুভূতি 
সহজলভ্য নয় তবে কখনও কখনও এ অন্থভূতি আমাদের মনকে গ্রাস করে তখন 
দৃশ্য বা BS কোন বস্তুর খণ্ড থণ্ড রূপ আমাদের সামনে থাকে না, তা এক অখণ্ড 
একাসন্তায় পরিণত হয়। প্রতিটি চেতনা মিলেমিশে এক চেতনার জন্ম দেয়। 
এ একাত্মতা প্রসন্ন পৌন্দর্ষের আলোকে উদ্ভাসিত | 

৬। কান্তরস উভপলকহ্ধির শিক্ষাগত-তাঁৎুপ্ (Edu- 
cational significance of aesthetic appreciation) : 

কান্তরস কি, তার স্বরূপ কি ও বৈশিষ্ট্য কি কি তা নিয়ে আমরা আলোচনা 
করেছি। এখন আমাদের সামনে একট! প্রশ্ন, তাহল এর শিক্ষাগত কোন তাৎপর্য 
আছে কি ? এই আলোচনার প্রথম অনুচ্ছেদে আমরা দেখানোর চেষ্টা করেছি যে 
জীবনের পরিপূর্ণতার জন্যে বিশ্বের অনন্ত সৌন্দর্য ভাণ্ডার থেকে রস আহরণ করে 
জীবনকে প্রাণরসে বূসারিত করতে হয়। ব্যক্তির জীবনকে যদি সার্থকতায় ভরিয়ে 
তুলতে হয় তাহলে পূর্বপ্রস্থতির প্রয়োজন অনন্থীকার্ধ। শিক্ষা এই প্রস্তুতির মন্ত বড় 
হাতিয়ার। তাই তার অন্যতম উদ্দেশ্য হিসেবে “ভবিষ্কাৎ জীবনের প্রস্তুতিকে’ 
আমরা পেয়েছি।* ব্যক্তির জীবনে তাই কান্তরমের সম্ভোগ একটা বিশেষ স্থান 
অধিকার করে আছে। উপরন্ধ ব্যক্তিত্ব গঠনে এবং তার বিকাশেও শৌন্দর্ৰোধের 
মূলা আছে। সৌন্দর্বোধের বিকাশের মধ্য দিয়ে পুল কামনা-বাসনা ও 
নিতাস্ত জৈবিক চাহিদাজনিত গ্লানি আমরা দূর করতে পারি। কাস্তরসের 
Beart চিন্তবৃত্তির উদ্গতিসাধন হয়। আমাদের প্রীত্যহিক জীবনের অজ 
সহন্রবিধ হৃদয়াবেগ ও কামনা পরিতৃপ্তির অভাবে অবরুদ্ধ হয়ে থাকে । এই 
অবরুদ্ধতার এবং অপরিতৃপ্তির ফলে মানসিক ভারসাম্য ব্যাহত হয়। কোন পৌন্দর্ঘ- 
বোধক শিল্পের মাধ্যমে অতৃপ্ত কামনাবাঁদনাকে vias পথে চালনা করা যাঁয়। 
বাসনাময়ী কল্পনা শিল্প সৌন্দর্ষের উপভোগের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে পারে। 
এর ফলে চিত্ত বিক্ষোভ প্রশমিত হয়। মানসিক ছন্দের অবসান ঘটে এবং 
অস্থিতাগঠন Wea হয়। দে জন্যে কান্তরস সম্ভোগকে ব্যক্তিজীবনে বিরেচন 
বা ভাব-মোক্ষণের (Catharsis) অন্যতম পন্থা বলে বর্ণনা করা যাঁয়। আমরা 


“Education i is the preparation for complete living in future,’ 
—Herbert Spencer. 


২০২ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


দেখি যে শিক্ষার্থীর চরিত্রগঠনে, ব্যক্তিত্বের ap বিকাশে ও মানসিক প্রশান্তি 
বজায় রাখার পশ্চাতে কান্তরম সম্তোগের অপরিসীম গুরুত্ব ও তাৎপর্য রয়েছে। 


al SWIA সম্ভোগে Pipa (Training in aesthetic — 
appreciation) : 


ইংরেজী সাহিত্যের একজন খ্যাতনামা অধ্যাপক এক সময় বলেছিলেন যে, এক 
যুবককে ভালবাসতে শিক্ষা crew তাকে সাহিত্যরমোপলব্ধির শিক্ষা দেওয়ার চেয়ে 
সহজ কাজ। একথা দৃগ্যশিক্ষণ ও সঙ্গীতের রলসম্ভোগের পক্ষেও সমভাবে ATI | 
কান্তরস সম্ভোগের শিক্ষাদানে কতকগুলো নীতি ও পদ্ধতি স্থির করা যেতে পারে। 
সেগুলো হল : 

(ক) মৌন্দর্ধবোধের বিকাশে ব্যক্তিগত বৈষম্য নীতিকে স্বীকার করে নিয়ে: 
উপযুক্ত ইন্দ্রিয় শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে । 

(খ) সৌন্দর্যমণ্ডিত পরিবেশের মধ্যে শিক্ষার্থীকে নানা সুন্দর বস্তু ও ভাবের 
সঙ্গে পরিচিত করতে হবে। ae বা ভাবের সান্নিধাই তাদের রস-সম্ভোগের পথ 
BAT FAC | 

(গ) নানা রকম সহ-পাঠক্রমিক বাঞ্ছিত কর্মধারার মধ্য দিয়ে কাস্তরস-সস্ভোগের 
রুচি ও প্রতিন্যাস গড়ে তুলতে হবে । এ ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভের পরিমার্জনার 
উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন | 

(ঘ) সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রদর্শন ও কবিতা পাঠের মধ্য দিয়ে নন্দনরসবোধ 
জাগাতে হবে। সুমঙ্গতিবোধ, গঠনপরিপাট্য এবং প্রকাশভঙ্গির ওপর জোর 
দেওয়া বিশেষ দরকার। যথাযথ অনুরাগ B, রম্য রদ উপলব্ধি ও সহৃদয় হৃদয় 
সংবাদীমন ও অনুভূতি কাম্তরস সম্ভোগের সবচেয়ে qarata উপাদান, একথা 
কখনোই ভোল! উচিত ay | 

(©) স্জনীমূলক কল্পনার সুষ্ঠু বিকাশ সাধন করতে হবে । এ প্রসঙ্গে নৃত্যকল! 
শিক্ষা, সঙ্গীত শিক্ষা, সাহিত্য পাঠ, আলোচনা চক্র, আবৃত্তি প্ৰতিযোগিতা, প্ৰদৰ্শনী 
ইত্যাদির ব্যবস্থা কর] দরকার, কারণ এগুলোর মধ্য দিয়েই সার্থক weal কল্পনার 
বিকাশ সাধিত হয়। 

(৮) কান্তরপদস্তোগে অভিভাবনের (suggestion) বিশিষ্ট ভূমিকা আছে। 
শিক্ষক শিক্ষিকার সত্যিকার উৎসাহ-উদ্দীপন| শিক্ষার্থীর কাছে পরশ পাথরের 
মতো কাজ করে। তাদের অভিভাবন প্রক্রিয়া শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে। 
নন্দনরস সংগঠিত FTA | } 
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(ছ) শিক্ষার্থীরা এ রসসস্ভোগ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সার্থক অবসর যাপনের 
শিক্ষা লাভ করে। আলোচিত পদ্ধতিগুলো সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে হবে। 
তাই বিদ্যালয় ও বৃহত্তর পরিবেশে উপযুক্ত ভাবপরিমণ্ডল সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কান্তরসের 
সন্ঞোগ-শিক্ষার স্থপরিকল্লিত সুচী প্রণয়ন করা একান্ত প্রয়োজন। 

vl siaa শিষখনে প্রভা বস্পীন উপাদান সমুহঃ 
(Influencing factors in Human Learning) : 

বহু উপাদান মানুষের শিখনকে সহায়তা করে। তার মধ্যে প্রধান প্রধান 
কারণগুলোকে aate চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ 

(ক) মনোবৈজ্ঞানিক উপাদানসমূহ (Psychological factors) 

(4) শারীরবৃ্তীয় উপাদানসমূহ (Physiological , ) 

(গ) ভৌত উপাদানসমূহ (Physical ee 

(ঘ) সামাজিক উপাদানসমূহ (Social করা 

(ক) শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক উপাদানসমূহ : মাহুষের শিখনের 
ক্ষেত্রে মনোবৈজ্ঞানিক উপাদানসমূহ সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দাবী করতে পারে; 
কারণ প্রকৃতপক্ষে শিখণ একটি মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া | এর মধ্যে নিয়োক্তগুলে! 


সবিশেষ উল্লেখযোগ্য £ 
(i) লাধারগীকরণ (Generalisation): যখন কোন বাক্তি বছ সদৃশ 


ও তুলনামূলক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যায় তখন সে সেগুলোর মধ্যে 
একটা সাধারণ উপাদান (common element) উপলব্ধি করার চেষ্টা করে এবং 
তার ভিত্তিতেই একটা সাধারণ স্থত্র গঠন করে। এই সাধারণীকরণ পরবর্তী কালে 
তার আচরণকে বহুলাংশে প্রভাবিত করে। এ প্রক্রিয়াটি প্রত্যয় গঠনের স্তরে 
খুবই কার্যকর i? 

Gi) সরলীকরণ (Facilitation): শিখনের পক্ষে সরলীকরণ প্রক্রিয়ার 
অবদান স্বীকার করতে হয়; কারণ নান! প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সহজ ও 
উপযোগী অভিজ্ঞতা অর্জন। যে সমস্ত ক্রিয়াকলাপ তার কাছে সরল, কৌতুহলোদ্দীপক 
বলে মনে হয় সেগুলো সে যথেষ্ট আগ্রহ সহকারে শেখার চেষ্টা করে। সহজ সরল 
জিনিস শিখতে বা তাঁর সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধকর! 
শিখন-প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে । এটি মনোযোগের নির্দেশনার ফলশ্রুতি হিসেবে 
ব্যবহৃত হয় I? 

1. ‘a thought process at the conceptual level through which a general concept 


is formed. tn ive r 
2. ‘used for the effect of direction of attention in giving prior entry to the 


stimulus attended to.'— Drever. 
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(iii) পৃথকীকরণ (Differentiation ) : মাল্য দু'টি বস্তুর বা কাজের মধ্যে 
সানৃশ্তস্থাপন করার চেষ্টা এবং তার ভিত্তিতে নিজের অভিজ্ঞতা গঠন করার সময়ই 
তাদের মধ্যেকার বৈসাদৃশ্তের প্রতিও আকর্ষণ অন্তুভব করে। তাই সাধারণীকরণের 
সঙ্গে সঙ্গে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়াঁও চালাতে থাকে | তখন তার মন ব্যক্তি, বস্তু বা 
কাঁজের মধ্যে অন্তনিহিত বৈসাদৃশ্ঠকে প্রকাশ করার জন্য তুলনামূলক বিচারের চেষ্টা 
করে। এ প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়ে তার বিচার ক্ষমতা| দৃঢ় হয় এবং অভিজ্ঞতার ক্ষেত্র 
প্রসারিত হয়ে শিক্ষণকে বিচিত্র ও বহুমুখী করে তোলে | * 

(iv) বাধ (Inhibition): এটি প্রতিবন্ধক স্বষ্টিকারী এক মনোবৈজ্ঞানিক 
উপাদান | এর নাম থেকেই বোঝা যায় যে এটি কোন-না-কোন মানসিক প্রক্রিয়ার 
সুষ্ঠ ও যথাযথ প্রকাশকে বাঁধা দেয়। একে কোন সময় প্রান্তীয় (Peripheral) — 
আবার কোন সময় কেন্দ্রীয় (Central) ব্যাপার বলে মনে হয়। উৎপত্তির ও | 
প্রকাশের দিক দিয়ে “বাধ_-শারীরিক ও মানসিক দুই-ই হতে পারে। এর ফলে 
শিখনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় এবং শিখনসঞ্জাত বাঞ্ছিত ফললাভ সম্ভব 
হয় ay? 

(৮) অমন্থয়ন (Integration) : এটি এমন এক প্রক্রিয়া যার সাহায্যে শিখনের 
বিভিন্ন স্তর বা উপাঁদাীনকে সামগ্রিক রূপ দিতে পারে। এটি না থাকলে জটিল 
শিখন ক্রিয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, উপরস্ত ব্যক্তিত্ব সংগঠনের ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ার 
অপরিসীম গুরুত্ব থেকে গেছে। এটির বলেই ator তার শেখা বিভিন্ন বিষয় 
সম্পর্কিত May Ra উন্নতি করতে পারে। 

(vi) প্রত্যাশা! (Expectancy): প্রত্যাশা মানসিক প্রস্তুতির পূর্বশর্ত 
হিসেবে কাজ করে। শিখন-প্রক্রিয়ায় তাই এর প্রভাব রয়ে গেছে | শিখনের 
উপযুক্ত ফললাভের প্রত্যাশা শিক্ষার্থীকে নানা বিভ্রান্তকর আকর্ষণের হাত থেকে 
রেহাই দেয়। তাই শিখন-বিষয়ে উদ্দীপনা সঞ্চার করার জন্যে প্রত্যাশা জাগানোর 
এত প্রয়োজন। 

(খ) শারীরবৃত্তীয় উপাদান সমূহ s শিখন একটি নিছক বিশুদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক 
্রক্রিয়ামাত্র নয় । এটি প্রকৃতপক্ষে এক দেহমনগত প্রক্রিয়া । কারণ শিক্ষক ব্যক্তির 
দৈহিক ক্রিয়ার মধ্যে পরিবর্তন নিয়ে আসে। তাই শারীরবৃত্তীয় উপাধানগুলোর 

X ১০ "মুৰ | n E পপ পি prevents the manifes- 
tation of some other function or activity or mode of expression, the phe 


may be either peripheral or it may be central and may be physical or mental io 
manifestation.— Dictionary, of Psychology :—Drever. á 
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আলোচনা করা প্রয়োজন | নিয়ে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য এ জাতীয় উপাদানের 
উল্লেখ করা হল ঃ 

(i) অবসাদ (Fatigue): অবসাদগ্রস্ত হলে ব্যক্তির শিখন হ্রাস পায় এবং 
এর ayal ফল হল শিখনলদ্ধ অভিজ্ঞতাও দ্রুত বিস্থৃতি। অবসাদ মানসিক, 
শারীরিক, স্নায়বিক সব দিক থেকেই আসতে পারে। তাই শক্তি, সংরক্ষণের 
প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা দরকার | পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করতে না পারলে শিখন 
যথাযথ হয় Ay | 

(ii) ভেষজ উপাদান ও মাদকদ্রব্য (Drugs and Intoxicants) ¢ 
শিখনের উপর এদের প্রভাব খুবই অশুভ ফল দেয়। মাদ্রকদ্রব্যগুলো মকল সময়ই 
এমন বাধার স্থষ্টি করে যে ae শিখন ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়ে। কোন কোন 
ক্ষেত্রে ভেষজ উপাদান প্রয়োগ করে বাক্তির শারীরিক ক্ষমতা অটুট রাখার চেষ্টা 
কর] হয়। যে মমন্ত ক্ষেত্রে পেশীর বা কায়িক শ্রমের নৈপুণ্য দেখাবার (Dexterity) 
প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে ভেষজ উপাদান সাময়িকভাবে কার্ধকর হতে পারে; কিন্তু 
মাদকদ্রব্য সবতোভাবে বর্জন কর! Siow | 

Gii) GRAS] বা রোগ (Illness or Disease) s শারীরিক বা মানসিক 
যে ধরনের অন্ুস্থতাহ হোক না কেন তা শিখনের পক্ষে বাধা WHT! অপর পক্ষে 
সুস্থতা শিখনের সহায়ক হিসেবে কাজ করে। অসুস্থ বা রোগগ্রস্ত ব্যক্তির গ্রহণ- 
ক্ষমতা বা কার্ধ্ষমতা প্রত্যাশিত পর্যায়ে কখনই পৌছুতে পারে a | 

(iv) উত্তেজিত শারীরিক wazi (Excited physical condition) 5 
প্রাক্ষোভিক উত্তেজনা শিখনকে ব্যাহত করে। শরীরের উত্তেজিত অবস্থা ব্যক্তিকে 
এত বেশি বিব্রত করে যে তার মনঃসংযোগ ক্রিয়া সঠিক হয় না ফলে শিখনও 
eit হয়। মনের উত্তেজিত অবস্থায় ব্যক্তি শিখনের বিভিন্ন স্তরে পদে পদে 
বাধাগ্রস্ত হয়। 

(৮) যৌন পার্থক্য (Sex differences): যদিও অনেকে এটিকে খুব 
একটা প্রভাবশীল উপাদান হিসেবে গণ্য করেন না তবুও কার্যক্ষেত্রে আমরা দেখি 
যে এই পার্থক্য থাকার দরুন বিভিন্ন কাজে দক্ষতা অর্জনে ভ্ত্রী-পুরুষের ক্ষমতার 
তারতম্য ঘটে থাকে | 

(vi) বয়ন ও পরিণমনের পার্থক্য (Difference of age and maturity) : 
বিশেষ বিশেষ শিখন বা কাজের ক্ষেত্রে পরিণমনের একটা বিশেষ স্তর অতিক্রম 
করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বয়স, পরিণমন প্রক্রিয়ার অন্যতম শর্ত হিমেবে কাজ 
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করে। সব বয়সেই এক ধরনের শিখনপ্প্রক্রিয়! চালানে যেমন মনোবিজ্ঞান সম্মত 
নয় তেমনি জটিল শিখনের ক্ষেত্রে পরিণমনের বিশেষ ভূমিকাও স্মরণে রাখতে হয়। 

(গ) শিখনের ভৌত উপাদান সমূহ £ মানুষ প্রাকৃতিক পরিবেশে বাস 
করে। এই পরিবেশ তার শিখন ও সামগ্রিক আচরণ ধারাকে প্রভাবিত করে; 
স্থতরাং প্রাকৃতিক পরিবেশের বহু উপাদান মানুষের শিখনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ স্থান 
অধিকার করে। উদাহরণস্বরূপ, বিশ্ুদ্ধবামু, তাপমাত্রা, আলোর পরিমাণ, বাহ্িক 
কোলাহল, আর্্রতার অনুপাত এবং অন্যান্য আবহাওয়া সংক্রান্ত বহুবিধ প্রভাবের 
উল্লেখ কর] যেতে পারে। 

(ঘ) শিখনের সামাজিক উপাদান সমূহঃ মানুষ সামাজিক জীব। 
সামাজিক পরিস্থিতি প্রভূত পরিমাণে তার আচরণ ধারা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাকৃতিক 
পরিবেশ যেমন তার শিখনকে প্রভাবিত করে, সামাজিক উপাদীনগুলোও তেমনই 
শিখনের গতি, প্রকৃতি ও স্বরূপকে ভিন্ন খাতে নিয়ে যায় । কয়েকটি বিশেষ সামাজিক 
উপাদান নিম্নে উল্লিখিত হুল : 

(i) অনুকরণ (Imitation) 

(1) অভিভাবন (Suggestion) 

(iii) সহানুভূতি (Sympathy) 

(iv) প্রশংসা ও নিন্দা (Praise and blame) 

(v) প্রতিযোগিতা! (Competition) 

(vi) সহযোগিতা (Co-operation) 

উপরি উল্লিখিত মায়াজিক উপাদানসমূহ ব্যক্তির ব্যক্তিগত বা দলগত শিখনের 
ক্ষেত্রে এককভাবে বা সমষ্টিগতভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে । এদের সম্বন্ধে 
পূর্বে বিশদীলৌচনা করা হয়েছে। 

শিখনের উৎপত্তি সম্বন্ধীয় প্রক্রিয়! (Genetic process in Learning) + 
ayers শিখনের স্বরূপ বিশ্লেষণ করলে এটা সহজেই প্রতিভাত হয় যে এটি একটি 
উদ্ভব সন্বন্ধীয় প্রক্রিয়া অর্থাৎ এর উৎপত্তির বিবর্তন বিকাশ ও পরিণতি আছে। 
এর দ্বারা শিখনকে সংগঠিত ও wea (organise and systematize) এবং এর 
মূল নীতিগুলোকে কতখানি ফলদায়ক করে তোলা যায়। উদ্ভবের দিক থেকে 
শিখন নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ মৌল উপাদানসমূহকে সন্গেহাতীত ভাবে প্রমাণ করে £ 

(১) শিক্ষার্থীর সচেতন প্রয়াস (Orientation of the ৫০80৫) £ 

শিখনের সমস্তাগুলোকে গোচরে আনা ও পৰীক্ষা করার মধ্যে এই সচেতনতার 
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আভাস থেকে যায়। শিক্ষার্থী সমস্তাসমাধানে যে দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করে তা তাঁকে 
কোন পরিস্থিতির বোধ ও উপলব্ধির ব্যাপারে প্রভূত লহায়তা করে থাকে | শিখনের 
পূবে তাই শিক্ষার্থীকে এর Cory, প্রতিবন্ধকতা, প্রয়োজনীয় উপাদান সম্বন্ধে 
সচেতন হতে হয়। উদ্দেশ্য সফল করার পথে সকল বাধা দূর করার জন্তেও 
প্রস্ততি আনতে হয়। এতে অযথা শক্তি-সামর্থের অপচয় রোধ করা ata 
উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ও শিক্ষার্থীর মধ্যে একট! কাল্পনিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এর 
মধ্যে কিছু প্রতিবন্ধক থাকে । এই বাধাঁগুলো লক্ষ্যের দিক থেকে নঞ্র্থক 
ফল দেয়। এগুলো উদ্দেশ্তসিদ্ধির প্রতিকূল। তাই শিক্ষার্থীকে শিখনের উদ্দেশ্য এবং 
তার প্রতিবন্ধক গুলো! সম্বন্ধে সচেতন করার দায়িত্ব শিক্ষকদের উপর এনে পড়ে। 

(২) শিক্ষার্থার আবিষ্কার প্রয়াস (Exploration): শিখনের পক্ষে 
সহায়ক অবস্থার খোজে শিক্ষার্থী উদ্দেশ্তমাধক' সমস্ত উপাদানগুলোর aerate 
অনুসন্ধান করে। দক্ষতা অর্জন করার জন্তে সে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করবে 
তারও ব্যাপক সন্ধান তাকে চালাতে হয়। শিক্ষার্থী যদি ঠিক ঠিকমত সচেতনতা 
আনতে পারে তাহলে তার আবিষ্কার প্রচেষ্টাও ফলপ্রন্থ হয় । শিক্ষকরা এ ব্যাপারে 
তাকে উৎসাহিত করবেন এবং প্রয়ৌজনান্ছগ নির্দেশনা দেবেন কিন্তু za খোজার 
ভারটা সবটাই যেন শিক্ষার্থীর উপর পড়ে। এতে তার আত্মগ্রয়াম জাগে এবং সে 
স্বাবলম্বী হবার স্থযোগ পায় | 

(©) শিক্ষার্থীর জম্প্রপারণ প্রয়াস (Elaboration): আবিষ্কার 
প্রয়ামের দ্বারা শিক্ষার্থীর শিখেনর সমস্তাবলী সমাধানের সম্ভাব্য পথ খুঁজে পায় 
এবং তাদের সম্প্রপারণশীলতা।র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করে । এ প্রক্রিয়াকে ভিত্তি করেই 
শিক্ষার্থী পরবর্তী পর্যায়ে চিন্তার উচ্চতর ক্ষেত্রে তার প্রচেষ্টাগুলোকে সংহত এবং 
প্রয়োজনমত সম্প্রসারণ করে। এবার সে সমস্তার গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করে। 
এমন কি ঘেগুলোর সঙ্গে তার নিজের কি সম্পর্ক আছে তার মূল্যায়ন করতে চায়। 
শিক্ষক এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর মূল্যায়ন-প্রয়াসে সাহায্য করতে পারেন। 

(8) উপায়ের গ্রন্থিলত| বা স্পষ্টতা নির্ণয় (Articulation of the 
means); আবিষ্কার ও সম্প্রপারণের ফলে শিক্ষার্থী লক্ষ্যে পৌছবার উপায় নির্ধারিত 
করে। এরপর তার কাজ হল যে, শিখনের অভীষ্ট লক্ষোর পথে যে সমস্ত 
গৌণ উদ্দীপক থাকে তাদের সংখা কমানোর বা মাত্রা হ্রাস করার (Cue reduc- 
tion) চেষ্টা করা | এ পর্ধায়ে শিক্ষার্থীকে তার উপায়গুলোকে সংহত ও গ্রস্থিভুক্ত 
করতে হয়। প্রতিটি গৌণ উদ্দীপককে বিশ্লেষণ করে দেখে ঠিক করতে হয় কোনটা 
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মতাকার সুত্র ( True cue ) হিসেবে লক্ষ্যের অভিমুখে যাওয়ার সুবিধা করে 
কোনটা বিভ্রান্তিকর za হিসেবে (False cue) বাধা দেয় । এ কাজটার উ 
তার শিখনের উদ্দেশ্তসিদ্ধি নির্ভর করে। শিক্ষকরা এখানে সন্তোষজনক A 
নেওয়ার ব্যাপারে শিক্ষার্থীকে সাহাষ্য করতে পারেন। 

(৫) সরলীকরণ (Simplification): এ প্রক্রিয়ার সাহায্যে j 
বাধাদীনকারী স্থত্র থেকে তার মনোযোগ ফিরিয়ে নিতে পারে। উপযুক্ত পরীক্ষণের 
মাধ্যমে শিক্ষার্থী এ কাজ সম্পন্ন করে। : জটিল কোন শিখন পরিস্থিতির উপর 
মরলীকরণ পদ্ধতি খুবই কার্কর। শিক্ষকরা শিক্ষার্থীকে এ বিষয়ে সঠিক নির্দেশ 
দানের মাধ্যমে শিখনের কাজ Gates করতে পারেন | | 

) শিক্ষার্থীর স্বয়ংক্রিয়ত। (Automatisation): সরলীকরণ ও. 
অনুশীলনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর লক্ষ্যে পৌঁছাবার বোধ প্রচেষ্টাপদ্ধতিও প্রয়োজনীয় 
দক্ষতা আপন! থেকেই সম্ভব হয়। এর জন্যে মে অনেক পরিশ্রম বাচাতে পারে 
পরবর্তী কলে অন্ত কোন স্থজনধর্মী কাঁজের জন্যে শক্তি সঞ্চয় তার পক্ষে সম্ভর হয়! 
পরয়ংক্রিয়ত| অর্জন করা যথেষ্ট সময়-সাপেক্ষ ব্যাপার, তাই এ স্তরে উপনীত হবার, 
আগে পর্যন্ত শিক্ষার্থীকে age শক্তি ও মময় ব্যয় করতে হয়। তবে একবার এ. 
স্তরে এসে গেলে তার পক্ষে শিখন অনেক সহজ হয়ে যায়। সরল থেকে জটিল: 
আচরণ সম্পাদনের মধ্য দিয়েই তাই শিক্ষার্থীকে এগিয়ে যেতে হয়। 

(৭) প্ুনরুদ্দীয়মানতা। (Reorientation): «a মধো নতুন ভাবে 
সাধারণীকরণের (new generalisation) প্রয়োজন হয়। শিখনের কোন সম 
সমাধানের পরই এই প্রক্রিয়া সম্ভব। একই প্রকৃতি বিশিষ্ট বিভিন্ন শিখন পরিস্থিতির: 
যথাযথ মোকাবিলা করার জন্যে পুনরুদ্দীয়মান প্রচেষ্টার প্রয়োজন। শিক্ষকরা; 

শিক্ষার্থীকে সচেতন করার মধ্য দিয়ে একে ফলপ্রস্থ করে তুলতে পারেন । এটা! 
শিখনের সমস্তা মমাঁধানকল্পে শিক্ষার্থী যে দক্ষতা বা নৈপুণ্য অন কা 
শক্তিশালী ও পরিবর্ধিত করে তোলে | ; 

উপরের আলোচনা থেকে এটা মংশয়াতীতভাঁবে বলা যায় যে শিখনের Bet 
তার বিকাশ এবং পরিণতিতে শিক্ষার্থী যাতে যোগ্য ভুমিকা পালন করতে? 
তাঁর জন্তে শিক্ষককে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হবে। 

>l farsa sgets (Transfer of training or learn! 
৷ বিদ্যালয়-পাঠ্যবিষয়ে সঞ্চালন (Transfer in School-s 
বিদ্যালয়ে বিভিন্ন পাঠাবিষয়ের সঞ্চালনধর্মিতার উপর বহু গবেষণা 


শিখন ২৯ 


বে শিখনের সঞ্চালন মাধ্যম হিসেবে কাজ করার উপযুক্ততা বিচার করে 
বহু বিষয় পাঠক্রমনুক্ত করা হয়েছিল। অনেকে মনে করতেন পাঠাবিষয়ের সঞ্চালন 
ক্ষমতার উপর শিখনের সাফল্য নির্ভর করে। ব্রিগস্‌ (Briggs), উই (Winch), 
থনডাইক (Thorndike), ওয়েসম্যান (Wesman), att (Rugg) প্রমুখ বহু গবেষক 
AACE SENS করেছেন | ভীদের গবেষণা থেকে বিদ্যালয়ে পাঠ্যবিষয়ের 
সঞ্চালন প্রকৃতি nace নিয়ারূপ সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে | 

প্রথমেই ব্যাকরণ পাঠের প্রসঙ্গে আসা যাক। মানপিক শৃঙ্খলাতবের প্রবক্তীরা 
একথা জোরের সঙ্গে দাবী করতেন যে ব্যাকরণ পাঠে যুক্তিক্ষমতা বা বিচার শক্তি 
পরিপুষ্টি লাভ করে। কিন্তু faa দেখিয়েছেন যে, সমবুদ্ধি-সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের ছুটি 
দলে বিভক্ত করে তিন মাম ধরে একদলকে ভাষা ও রচনা শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল এবং 
অপর একদলকে কেবলমাত্র ব্যাকরণ পড়ানো হয়েছিল। তিন মাস পরে Cer- 
দলকেই পরীক্ষা করে দেখা যায় যে ব্যাকরণ পড়া-দল কেবলমাত্র সাদৃশ্য ও বৈষম্য 
নির্ধারণ যোগ্যতা ছাড়া ভাষা শিক্ষার অন্ত কোন দিকে বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করতে 
পারেনি। এর থেকে আমর] সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে সাদৃশ্য ও বৈষম্য ধরতে 
পারার ক্ষমতা ছাড়া ব্যাকরণ পাঠের মাধ্যমে কোন গুণ সঞ্চালিত হয় না। ভাষা 
- শিক্ষার সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে বিচার করলে এই সঞ্চালনকে নিতান্ত নগণ্য 
বলতে হয়। গণিত শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হল গাণিতিক বিচারকরণের TIe 
সঞ্চালিত eat) এমন কি গণিতের হিসাব-গণনার উপর বিশেষ শিক্ষণ দিলে তা 
বিচারকরণ ক্ষমতা বাড়াতে সঞ্চালিত হয় কিনা তাঁও দেখা দরকার । এই উদ্দেশ্যে 
" উইঞ্চ গণিতের বিচারমূলক প্রশ্নাবলী সমাধানের সমযোগ্যতাসম্পন্ন দশ বছর বয়সের 
শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি পরীক্ষা চালান; তাতে দেখা যায় যে গণিতের হিসাব- 
গণনা শিক্ষা (Computation) গাণিতিক বিচারক্ষমতায় (Arithm etical 
reasoning) সঞ্চালিত হয় না। অন্যান্য অনেক জিনিসের উপর এটা নির্ভরশীল | 
তাই অনির্দিষ্ট এই সঞ্চালনের উপর ভিত্তি করে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব নয়। 

শিক্ষার্থীর মানসিক যোগ্যতা ও শৃঙ্খলা বৃদ্ধির উপর পাঠা বিষয় অধ্যয়নের 
কোনরূপ সঞ্চালন প্রভাব আছে কিনা এ নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। 
এর ফলে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যবিষয়ের সঞ্চালন ক্ষমতার 
চেয়ে এ ব্যাপারে বুদ্ধির প্রভাব অনেক বেশি। মানসিক বা বৌদ্ধিক যোগ্যতা 
বুদ্ধিতে এক বছর ধরে অধীত কোন পাঠাবিষয়েরই তেমন সঞ্চালন প্রভাব নেই। 
(মাত্র শতকরা ২৩ - ভাগ উন্নতি বা সাফল্য স্থচিত হয়)। সাম্প্রতিক কালে 
শি. প্র, মনো,_-১৪ (ii) i 


২১০ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


একবছর ধরে পাঠাবিষয়ে অধ্যয়ন করার পর বুদ্ধির ক্ষেত্রে পাঠাবিষয়ের 
সঞ্চালন প্রভাব পড়েছে | 
বিশেষ বিশেষ পাঠ্যবিষয়ের সঞ্চালন প্রভাব নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। এর 
থেকে অনেকে বলেছেন যে মাধ্যমিক শিক্ষান্তরে গণিতের শৃঙ্খলাগত মুলা 
(disciplinary values) সর্বাধিক | রাগের (Experimental Determinatic 
of Mental Discipline in School Studies) fal মুলক © 
(descriptive geometry) সঞ্চালন-পরীক্ষণ এ বিষয়ে অন্তার্থক সঞ্চালনের প্রমা 
রেখেছে । হেউইন্সের (Hewins) উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধীয় পরীক্ষণ এ বিষয়ে 
করা! যেতে পারে। তবে এদের পরীক্ষা থেকে দেখা গেছে যে সমগুণ সম্পন্ন বিষয়ে 
উপরে এবং বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রেই এই সঞ্চালন সীমাবদ্ধ থাকে। Teele 
তাকে সমগ্র পাঠ্যবিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ কর! সম্ভব আজও হয়নি। 
‘ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার মূলা” সম্বন্ধে থর্নডাইকের পরীক্ষাই অত্যুত্তম (classical 
বলে মনে করা যেতে পারে । দীর্ঘ তিন বছর ধরে পরীক্ষা চালিয়ে তিনি প্রমাঁ 
করেছেন যে ল্যাটিন ভাষার সঞ্চালন ক্ষমতা অনেক বেশি। শিখনের সঞ্চালন ক্ষেত্রে 
ল্যাটিন ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব আছে। লা'টিন ভাষা শিখেছে এমন শিক্ষার্থীরা, নতুন 
শব্দশেখা, পঠনের উন্নতি, ইংরেজী জ্ঞানবৃদ্ধি, বানান শুদ্ধভাবে লেখা ইত্যাদি 
ব্যাপারে যাঁরা ল্যাটিন শেখেনি তাদের চেয়ে অনেক বেশি উন্নতির পরিচয় রেখেছে 
অর্থাৎ ল্যাটিনের শিক্ষ1 অন্যান্য দিকেও প্রভূত পরিমাণে সঞ্চালিত হয়েছে। কিন্তু এই 
ধরনের সুবিধা মাত্র দু-এক বছর স্থায়ী হয়। তারপর আধুনিক ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্র 
উভয় দলই সমান যোগ্যতার পরিচয় রেখেছে। ইংরেজী ভাষা শিখতে ফরাণী ভাষ 
সঞ্চালক হিসেবে কাজ করতে পারে কিনা এ নিয়ে উড়ি (Woody) পরীক্ষা চ 
দেখেছেন যে কেবলমাত্র ইংরেজী পঠনের ব্যাপারে সামা) সঞ্চালন হলেও বাঁকাগঠন 
ও শব্দভাগ্ার পুষ্ট করার ক্ষেত্রে এর প্রভাব অতি নগণ্য । 
তবে এটা বলা যায় যে সঞ্চালনের মূল নীতির দিকে লক্ষ্য রেখে যি 
বাবস্থা গড়ে তোলা যায় তাহলে পা/ঠ্যবিষয়ের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে শী 
সম্ভব। আধুনিক শিক্ষাবিদ্র! বিশ্বাস করেন যে, বিদ্যালয়ের সমস্তা, ক্রিয়া, 
কৌশল, Borin ও বাস্তবজীবনের সমস্তা, ক্রিয়া ইত্যাদির অনুরূপ হবে ততই দি 
সাথক সঞ্চালন ঘটবে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষা জীবনভিত্তিক হয়ে উঠবে। 


শিখন ২১১ 


সঞ্চালন একটি সর্বজনীন প্রক্রিয়া নয়। তবে এটি একটি বাস্তব ঘটনা । পরীক্ষায় 
একেবারে শূন্য থেকে শতকরা বিরানব্বই ভাগ পর্যন্ত মঞ্চালনের প্রমাণ পাওয়া 
গেছে। এটি আবার নঞ্থকও হতে পারে। 

বর্তমানকালে শিক্ষাক্ষেত্রে জীবন ও চাহিদাভিত্তিক বিষয় নির্বাচনের নানা দাবী 
উঠেছে। যেটুকু নিতান্ত প্রয়োজনীয় (minimum essential) সেটুকু না শেখালেই 
নয়। তার অর্থ এই নয় যে সঞ্চালনের উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। 
যেদব বিষয়ে উপাদানের এক্য বেশি সেখানে সধালন-প্রক্রিয়া সম্ভব বলে শিক্ষায় 
বাস্তব জীবনের উপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা দরকার । ভবিয়তে জীবন-পরিবেশে 
শিক্ষার্থীকে যে ধরনের সমস্তার সমাধান করতে হবে সেগুলোকে আগে থেকে 
আন্দাজ করে নিয়ে তার উপযোগী করে শিক্ষার্থীকে গড়ে তোলার দায়িত্ব বর্তমানের 
শিক্ষার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। তাই কোন্‌ বিষয়ের সঞ্চালন ক্ষমতা বেশি সে 
নিয়ে মাথা ঘামানোর চেয়েও কার্যকর হচ্ছে কোন্‌ বিষয় জীবনপরিবেশে উপযোগী 
তা বিচার করা। 


প্রশ্নাবলী 


1. What is maturation? Whatis learning ? *How are they interrelated ? 

2. Discuss the relative importance of maturation and learning in the 
education of a child. 

3. Give some experimental evidences to prove that maturation is an in- 
fluential factor in the-eduction of a child. 

4, What is meant by a concept? Show by means of examples how it is a 
factor of acquiring knowledge ? 

5. Mention some positive steps that you would take-in training perception 
of a child. 

6. What is meant by aesthetic appreciation? What positive steps, as teacher, 
would you take to develop the.power of aesthetic appreciation in learners ? 

7. Discuss the factors that contribute to the development of aesthetic appre- 
ciation. What is the educational significance of it ? 

8. What are the influencing factors of human learning? How can they be 
facilitated 7 

9. Discuss the genetic process in learning. Bring out the importance of the 
role of teachers in it, 

10. Critically consider-the transfer or disciplinary values of different school- 

Subjects. Should a particular subject be included only for its disciplinary values ? 


চতুৰ্দশ Sens 


শিশুর জীবন বিকাশের বিভিন্ন স্তর 
(Different Stages of Childrens’ Development) 


১। শারীরিক বিকাশের শিক্ষাগত Stent (Edi 
cational significance of physical development) 2 


আধুনিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল শিশুর বিভিন্ন দিকের বিকাশ, রুচি, 
আগ্রহ, অনুরাগ, প্রবণতা ইত্যাদির উপর দৃষ্টি দান। শিশু আজ আর বয়স্ক 
মানুষের ক্ষুদ্রতর সংস্করণ নয় । যে কোন স্তরের শিক্ষাস্থচী প্রণয়নে তাই আজ একথা! 
গভীর তাৎপর্যপূর্ণ । তাই শিশুদের জন্য বিদ্যালয়-পাঠক্রমে আমরা তাঁদের বয়স, 
বুদ্ধি ও সামর্থান্ুযায়ী ক্রিয়াকলাপের সমাবেশ দেখতে পেয়েছি । Arada বিদ্যালয়ে 
শিশুর শারীরিক বিকাশজনিত চাহিদা মেটানোর অনেক রকম ব্যবস্থা হয়েছে! 
আজ শিশুবিষ্ঠালয় গুলোতে শিশুকে আর দীর্ঘ সময় একটানা বসে থেকে পড়াশোনা 
করতে হয় না। শিক্ষকশিক্ষিকাও আগের চেয়ে যথেষ্ট সজাগ দৃষ্টি দিয়ে শিশুর 
শারীরিক: see বা ক্রটি দূর করতে wats | মানসিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের 
সহায়ক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে পর্যাঞ্চ পরিমাণে শারীরিক ক্রিয়াকলাপের বাবস্থাও 
রয়েছে। বন্ধ বিদ্যালয়ে অপুষ্টি দূর করার জন্যে নানা পুষ্টিকর খাদ্য ও পানীয় 
সরবরাহ করা হয়ে থাকে । খেলাধুলা ও ব্যায়াম চর্চার মধ্য দিয়ে বিকাশমান 
শিশুর শারীরিক চাহিদা মেটানো হয় | 

শিশুদের জন্য এত ব্যবস্থা কর! সত্বেও বালক ও কিশোরদের বিদ্যালয়গুলোতে 
আরও দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে। কারণ, শারীরিক বৃদ্ধি এ দুটি স্তরেও 
যথেষ্ট পরিমাণে ঘটে থাকে । আজও প্রাক্‌ বয়ঃসন্ধি, বয়:সদ্ধি ও বয়সি উত্তর 
কালের দ্রুত শারীরিক বৃদ্ধির ও শরীর গঠনের উপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করে 
নানা ধরনের শারীরিক ক্রি্াকলাপের বাবস্থা করা হয়নি । এই স্তরগুলো অতিক্রম 
করার সময় বাক্কিজীবনে ঘে সমস্যা দেখা দেয় তার মুগ কারণ হল, শারীরিক বিকাশ : 
ও প্রাক্ষোভিক সঙ্গতিবিধানের acer ভারপামা বজায় রাখার অভাব। বিশেষ করে 
বগ্ংসন্ধিকালের we শারীরিক পরিবর্তন শিক্ষার্থীর জীবনে নান! সমস্যার aft করে। 
শিক্ষার্থী আপন পরিবর্তনের আকশ্দিকতায় এমনই বিভ্রান্ত হয় যে অনেক সময় তাঁর 
মানলিক ভারদাম্য ব্যাহত হয়। দৈহিক বৃদ্ধিজনিত নানা কৌতুহলোদ্দীপক প্র 
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তাদের মনে জাগে । যৌনতাবোধ ary পূর্ণতালাভের দিকে এগিয়ে চলে | 
বালাকালের দৈহিক, মানদিক ও প্রাক্ষোভিক সংগঠন পরিবর্তিত হতে থাকার ফলে 
শিক্ষার্থী নিজেকে অসহায় বলে মনে করে তাই নিরাপত্তার জন্ত সে পরনির্ভরশীল 
হয়ে উঠতে চায় । বিছ্যালয়-পরিবেশে, গৃহ-পরিবেশে ও বৃহত্তর মমাজ-পরিধেশে তার 
সঙ্গতিবিধানের ক্ষেত্রে নানা জটিলতা৷ দেখা দেয় । আধুনিক কালে তাই এ সমস্ত 
ব্যাপারে বিছ্ভালয়গুলোৌকে উদাসীন হনে চলে না) শিক্ষক অভিভাবক ও বিষ্তালয় 
সংগঠকদের এদিকে সদাজাগ্রত দৃষ্টি দিতে হয়। প্রতিটি শিক্ষার্থীর সামনে যখন 
একই সমস্ত৷ তখন ব্যাপকভাবে প্রতিটি বিদ্যালয়ে উপযুক্ত শারীর শিক্ষা, ব্যায়াম ও 
খেলাধুলার ব্যবস্থা রাখা SHS | একথা ভুললে চলবে না যে শরীরকে গঠন করার 
এটাই হল উপযুক্ত সময় এবং তার স্থান হল নিগ্তালয়। বিদ্যালয় পরিচালনাগার, 
চিকিৎদাগাঁর, ব্যায়ামাগার ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শরীরকে গঠন করতে হবে, ক্রুটিপূর্ণ 
বৃদ্ধির প্রতিরোধ করতে হবে। কোন অঙ্গের ক্রটিপূর্ণ বৃদ্ধি দেখলে তা দুর করার জন্য 
উপযুক্ত বাবস্থা নিতে হবে। “হস দেহ সুস্থ মনের আধার" তাই AES সবল দেহ 
গড়ে তোলাও শিক্ষার Gers, শিক্ষকের কাজ। RS ব্যক্তিত্ব গঠনের অন্যতম 
উপায় হল যথাযোগ্য শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশ। শিক্ষার সাফল্য শারীরিক 
বিকাশের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল | 

>| সামাজিক বিকাশের শিক্ষাগত তাৎপর্শ (Edu- 
cational significance of social development) 2 

শিক্ষা একটি সামাজিক প্রক্রিয়া | শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল বাক্তির আচরণকে 
পরিমার্জিত ও নিয়ন্ত্রিত করতে সাহায্য কর! । প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তির শৈশবাবস্থা 
থেকেই শিক্ষার শুরু এবং তা তার মমগ্র জীবনব্যাপিয়া চলে। সামাজিক পরিবেশে 
ব্যক্তি কিতাবে সঙ্গতিবিধান করতে পারে এবং সামাজিক বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সে 
কিতাবে নিজেকে প্রকাশ করে তা তার শিক্ষার উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল | 
শিক্ষাকে তাই ব্যক্তির সামাজিকীকরণের অন্ত তম প্রক্রিয়া হিসেবে মনে করা হয়ে 
থাকে । গৃহ, বিদ্যালয় বা যে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও পরিবেশে ব্যক্তি থাক 
না কেন তাকে কতকগুলো সামাজিক বিধি নিষেধ মেনে চলতে হয়। তার 
সামাজিক আচরণগুলে? শিক্ষার সাহায্যে সংগঠিত হয়। তাই শিক্ষার সঙ্গে তার 
সামাজিক বিকাশের একটি নিগৃঢ়' সম্পর্ক রয়েছে। বিদ্যালয় সামাঁজিকীকরণের 
মাধাম হিপেবে ব্যক্তির সামাজিক নিরাপত্তাবোধ জাগাতে বহু কার্যাবলী গ্রহণ করে 
থাকে। পর পৃষ্ঠায় কয়েকটি পর্যায়ে এই তাৎপর্য ব্যাখ্যা করা হল ঃ 


২১৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে-মনোবিজ্ঞান 
(ক) শিশুর সামাজিক বিকাশ ও বিদ্যালয়ের প্রভাব (Influence of 


school and social development of a child ) 2 

অনেকে মনে করতেন যে অত্যন্ত অল্প বয়সে শিশুদের নার্সারি বিদ্যালয়ে পাঠানোর 
অর্থ তাদের গৃহের যু ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাঁওয়া। 
আবার অনেকে ভাবতেন বাড়িতে মায়েদের কিছু সময় রেহাই দেওয়ার জন্তে 
ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নার্সারি বিদ্যালয়ে পাঠানো উচিত। একথা অবশ্যই 
সত্য যে শিশুর সামাজিক শিক্ষার প্রথম পাঠ শুরু হয় গৃহে । তবুও শিশু তার 
খেলার সাথীদের সঙ্গে মেলামেশার মধ্য দিয়ে সামাজিক 
se ee গুণাবলী অর্জন করে। নার্সারি বিদ্যালয়-সমাজের মধ্যে এসে 
প্রভাব সে দলগত জীবনের পাঠ নেয়। সে দলের একজন এবং দলের 
i প্রতি তারও একটা করণীয় আছে--এই অনুভূতি তখন থেকেই 
তার মনে জাগে। বাড়িতে হয়তো অনেক কাজের মধ্যে তার চাহিদার প্রতি নজর 
দেওয়া সম্ভব হয়ে উঠে না; কিন্তু শিশু-বিছ্যালয়ে তাঁদের নানা চাহিদা মেটানোর 
বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই কর্মধারার ব্যবস্থা করা হয়। এই সব কর্মচাঞ্চলোর ভিতর 
দিয়ে তার শারীরিক ও সামাজিক বিকাশ সম্ভাবিত হয়। এখানে সে অন্য ছেলেদের 
সঙ্গে দেওয়া-নেওয়ার মধ্য দিয়ে এবং পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশের মধ্যে থেকে 
‘আমিত্ব'কে ধীরে ধীরে বিলিয়ে দিয়ে ‘আমাদের’ একজন হয়ে ওঠে । সকল শিশু 
অবস্থা সমানভাবে সামাজিক বিকাশ লাভ করে না, তাদের মধ্যে প্রতিক্রিয়াজনিত 
পার্থক্য দেখা যায় তবুও নিজের ও দলের অন্যান্থদের চাহিদার প্রতি সে সজাগ হতে 
পারে। ব্যক্তিগত সাহচর্ষের মধ্য দিয়ে তার ‘yaa’ (retardation) দুর করতে 
শিক্ষিকা যত্বপর হুন। সাধারণভাবে বলা যায় যে নার্সারি বিদ্যালয়ে যোগদান'ও 
পাঠাত্যাস করার ex শিশু সামাজিক হয়ে ওঠে। কিণ্ডারগার্টেন বিগ্যালয়ও 
একই ধরনের পরিবেশ VPs মধ্য দিয়ে শিশুকে অফুরস্ত ও অবাধ স্বাধীনতা দান 
করে। এ ধরনের বিগ্ভালয়ে শিশুকে আর একটু বেশি নিয়মমাফিক দৈনন্দিন সময়” 
তালিকার অন্থসরণ করে চলতে হয়। হয়ত তার দলের প্রয়োজনে অনিয়ন্ত্রিত 
আচরণকে কিছুটা সংশোধন ও সঙ্কোচন করতে হয়, তবুও ergé ক্রিয়াকলাপের 

মধা দিয়ে সে কতকগুলো আচরণ দক্ষতা অর্জন করে এবং NETA গঠন FTA I 
(খ) বাল্যকালের সামাজিক বিকাশ ও বিদ্যালয়ের geta (Influence 
of the school and the social development in boyhood) : শিশু-বিগ্ভালয়ে 
যে কাজের শুরু, প্রাথমিক বিষ্যালয়ে সেই কাছের ধারাবাহিকতা অক্ষু্ রাখতে হয়। 
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সাধারণত ৬-১০ বছরের ছেলেমেয়েরা এই ধরনের বিদ্যালয়ে পড়তে আদে। 
এখানেও দলগত কর্মোচ্চোগের মধ্য দিয়ে তাদের নানা কৌতুহল মেটাবার প্রয়োজন 
দেখা দেয়। আগ্রহ ও অন্রাগভিত্তিক কর্মধারার মাধ্যমে তাদের আত্ম ও সমীজ- 
চেতনার যথাযথ বিকাশের দিকে নজর দিতে হবে। শুধু মাত্র পাঠ্যবিষয়ে জ্ঞানদানই 
এখানে বড় কথা নয়। সহযোগিতা, সহাশ্ভুতি ও সুস্থ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র 
AVS করে ছেলেমেয়েদের যুখবদ্ধতাঁর উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। এ বয়সের 
ছেলেমেয়েদের উৎসাঁহ-উদ্দীপনার প্রীবলাকে ঠিক পথে পরিচালনা করার দায়িত্ব 
অনেক। 

(গ) বয়ঃসন্ধিকালে সামাজিক বিকাশ ও বিদ্যালয়ের প্রভাব (Influence 
of the school and social development in Adolescence): সুপরিকল্পিত 
বিদ্যালয়-পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদের নানা সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও স্বতঃপ্রবৃত্ত প্রকল্পের 

ংশ গ্রহণের ব্যাপক স্থযোগ থাকে। বয়ঃসন্ধিকালে তাঁদের আত্মবিকাশের 
চাহিদা যেমন স্ুপরিষ্ফুট হয় তেমনি সমাজচেতনার বিকাশও হয় গভীর। তার! 
মূলতঃ স্থাধীনতাপ্রিয় ও নিয়ন্্রণবিমুখ হয়ে ওঠে, তাই এ চাহিদাগুলোকে মেটানোর 
জন্যে সহানুভূতিশল ও কুশলী শিক্ষকের তত্বাবধানে Rataa 'স্বায়ত্তশাসন’ ব্যবস্থা 
গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রতিটি শিক্ষার্থী বিদ্যালয়-পরিবেশে যেন সামাজিক 
ক্রিয়াকলাপে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। সমাজের বিভিন্ন রীতিনীতি, চালচলন, জনসমষ্টি 
ও প্রথাপ্রকরণ সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্ঞান দান করার জন্যেই বিভিন্ন পাঠাবিষয়গুলোকে কাজে 
লাগাতে হবে। পৌরবিজ্ঞান ও সমাজবিদ্যা তাদের সমাজ-সচেতনতার নান! উপাদান 
যোগাতে পারে। বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পরিবেশের সামাজিকীকরণ তাই অপরিহার্য 
হয়ে দাড়ায়। তারা যাতে স্বাধীন ও Wigs হয়ে বিভিন্ন সামাজিক ক্রিয়াকলাপে 
অংশগ্রহণ করে তার উপযুক্ত ব্যবস্থা রাখতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে কোন শিক্ষার্থীর 
সমস্তামূলক বা অসাঁমীজিক আচরণ দেখাদিলে তার প্রতি উপযুক্ত দৃষ্টি দেওয়া একান্ত 
প্রয়োজনীয় । গণতান্ত্রিক জীবনধারার বিচিত্রমুখী কার্ধীবলীর সঙ্গে পরিচয় 
করানোর জন্যে বহুবিধ গঠনমূলক প্রকল্পের ব্যাবস্থা রাখা দরকার। শিক্ষক- 
শিক্ষিকাদের এ সময় ধৈর্যশীল, কর্তবাপরায়ণ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গিমম্পন্ন হতে 
হবে। তাদের সহান্থভূতি, নির্দেশনা ও aganta এ বয়সের শিক্ষার্থীদের কাছে 
অমূলা সম্পদ বলে বিবেচিত হয়। এখানে মনে রাখ! দরকার যে বয়ঃসদ্ধিকালের 
চেতনা শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ জীবন গড়ে তুলতে নানাভাবে সাহায্য করে। 
Rota অঙ্ুশাসন ও মুক্ত শৃষ্খলা’র দ্বৈত প্রচেষ্টায় শিক্ষার্থীর পরিণত 


২১৬ শিক্ষণ-গ্রসঙ্ষে মনোবিজ্ঞান 


জীবনের দৃঢ় ভিত্তি রচিত হয়। তাদের আত্মনির্ভরশীল হওয়ার চাহিদা মেটানে 
জন্যে বিদ্যালয়ে উপযুক্ত বৃত্তি শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রাখতে হবে । তাদের যৌনচেতন! 
সুস্থ বিকাশের দিকে দৃষ্টি দিয়ে উপযুক্ত যৌনশিক্ষার aaga পরিবেশ টি কর 
হবে। সবশেষে তাদের বলিষ্ঠ জীবনদর্শন গড়ে তুলতে শিক্ষক, অভিভাবক: 
বিদ্যালয় পরিচালকদের সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করতে হবে। তাঁদের কল্পনাৰিলাঃ 
মনকে বাস্তব-অভিমূখী করার জন্যে অভিজ্ঞতাশ্রয়ী কার্ধাবলীর ব্যবস্থা কর 
প্রয়োজন। এ সময় নৈতিক ও সামাজিক আদর্শ প্রচারমূলক দৃষ্টিভঙ্গিতে ন 
শিখিয়ে নানা কাজের মধ্য দিয়ে তাঁর ভাবসংহত বৈশিষ্ট্যকে তাদের সামনে তু 
ধরতে হবে। তবেই সুষ্ঠ, বলিষ্ঠ ও সংহত সামাজিক বিকাশ সম্ভব হবে। 


প্রশ্নাবলী 


(1) Discuss the educational significance of physical development of children 
(2) Discuss the educational significance of social development of children. H 
(3) What are the different stages of social development in children ? Ho 
can they be psychologically helped ? $ 
+ (4) Evaluate the role of school in social development. 


ene, 


পঞ্চলদশ অসম্ধ্যান্ম 


যৌনশিক্ষা 


( Sex Education ) 


শিক্ষাকে অনেকে ভবিষ্ততে পরিপূর্ণ জীবনযাপনের প্রস্ততি বলে মনে করেছেন 
পরিণত বয়মে শিশুকে যে সব আচরণ করতে হবে, যেসব পরিস্থিতির মৌকাবিলা 
করতে হবে, তাঁর জন্তে তাকে ঠিকভাবে প্রস্তুত করা প্রয়োদন! শিক্ষার দ্বারা 
এই প্রস্তুতি সম্ভব হয়। এ মতের প্রধান প্রবক্তা হলেন হারবার্ট স্পেন্সার (Herbert 
Spencer) | তাঁর অভিমত হল যে বয়স্ক জীবনে মানুষকে সমাজে যে সব কাজ 
করতে হয়, শিশুকালে তাঁদের অনুরূপ বা সময়বিশেষে তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর 
সম্পর্কে শিক্ষা, দেওয়া দূরকার। পারিবারিক জীবনযাপন করা মানুষের অনেক 
কাঁজের অগ্ততম। পারিবারিক জীবনে নরনারীর যৌনসম্পর্ক 

হাবাট স্পেন্সারের 
দৃষ্টিতে শিক্ষা স্থাপন, সন্তান জন্মদান, তাঁর লালনপালন কর! ইত্যাদি কা 
ভাবে সম্পন্ন করতে হয়। এসব কাঁজের জন্য পূর্বপ্রস্ততির 
প্রয়োজনীয়তা আছে অথচ আমাদের শিক্ষান্থচীতে বা সামগ্রিক শিক্ষা-পরিকল্পনীয় 
যোঁনশিক্ষা বা সুখী পারিবারিক জীবনের প্রস্তুতির কোন বাবস্থা নেই । শস্পেন্সার 
তাই মন্তব্য করেছিলেন যে, আমাদের শিক্ষান্থ্চী পর্যালোচনা করে গ্রহাস্তরের 
aa অধিবামীরা মনে করতে পারে যে পৃথিবী নামক গ্রহের সুসভ্য ANS সকলকে 
বক্ষচারী তৈরি করতে চায়, এখানে বোধহয় নরনারীর যৌন সম্পর্ক সম্পূর্ণ 


অনথপস্থিত। তিনি মনে করতেন যে শিক্ষাকে যি বাস্তবের ভিত্তিভূমিতে প্রতিষ্ঠিত 


করতে হয়, A তাঁকে জীবনকেন্দিক করে তুলতে হয় তাহলে বান্তবজীবনের সঙ্গে 


সঙ্গতি রেখেই তা করতে হবে। তীর পরিকল্পিত শিক্ষান্থটীতে তিনি যৌন- 
শিক্ষাদানের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন | 

১। clasts আলাপ (Nature of Sex) : 

প্রাচীন মনোবিজ্ঞানে যৌনতাকে শুধুমাত্র বংশপ্রবাহ অব্যাহত রাখার 
একটি শক্তি বলে মনে করা হত। লে সময় ধারণা ছিল যে যৌনতা 
কেবল পরিণত ane দ্রী-পুরুষের আচরণেই লক্ষ্য করা যায়! যৌনতাকে কেবল 


Hn 
1. Education. is the preparation for complete living in future. 
—Herbert Spencer. 


২১৮ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান f 


যৌনমিলনের বিষয় বলে মনে করা হত, তাই তার উপর নানা বিধিনিষেধ আরোপিত 
প্রাচীন মনোবিজ্ঞানে হত। ভ্রান্ত এই ধারণার ফলে যৌনতাকে নিষিদ্ধ বিষয় বলে 
মৌনতা চিহ্নিত করতে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হই নি। আমাদের নৈতিক : 
জীবনেও যৌনতাকে মর্বতোভাবে দমন করার বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া হয়েছিল ॥ 


ফ্রয়েডের মন£সমীক্ষণবাদের ফলে পর্তমানে আমরা যৌনতাঁকে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে 
পরিবঞডিতদৃ্ভ্গি. বিচার করতে পেরেছি। এর ফন হয়েছে এই যে, ATH 
যৌনতাকে আমর! নিষিদ্ধ ফলের মতো দূরে রাখতে পারিনি ॥ 

WAG (Freud) ও তাঁর অনুগামীর! দেখিয়েছেন যে জন্মের পর থেকেই শিশুর জীবনে 
যৌননচেতনতা দেখা যায়। বহু তথাকথিত আচরণের মধ্য দিয়ে শিশু যৌনতৃত্তি ' 
লাভ করে থাকে | আর ব্যক্তির জীবনে যৌনতা, ব্যক্তিত্ব বিকাশের অঙ্গ বলে : 
বিবেচিত হয়েছে এবং শিশুর দৈহিক ও মানসিক পরিপুষ্টির উপর যৌনতার 
অপরিসীম প্রভাবও স্বীকৃত হয়েছে । তাই আধুনিক মনোবিজ্ঞানে যৌনতা অশ্লীল 
বা গহিত কোন বিষয় বলে মনে করা! হয় না। কামপ্রবৃত্তি (Sexual instinct) 
আজ মানুষের অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে সর্বজনবিদিত। এই সহজাত 
পরবৃত্তিটির বৃদ্ধি ও বিকাশ কিভাবে ঘটে এবং তার ফলে ব্যক্তিজীবনে কি প্রতিক্রিয়া 
সৃষ্টি হয় তার আলোচনা করা৷ প্রয়োজন । তাই মনোৌবিজ্ঞানের দিক থেকে. 
যৌনতার ব্যাখ্যা করা হল। | 
২। lasts নিকাশ (Development of Sex) ¢ bh 
মানুষের জীবনে যৌনতার বা যৌন আবেগের প্রভাব অসীম। ফ্রয়েডের 
মতে, আমাদের মানসিক সক্রিয়তা, স্থবিপুল প্রাণশক্তির উৎস হল লিবিডে| ; 
(Libido) 1? এটি সম্পূর্ণ যৌনধর্মী । মানুষের সবকিছু ক্রিয়াকলাপ যৌন 
প্রবৃত্তিকে com করে ঘটে থাকে। তাই ফ্রয়েড ‘যৌন’ কথাটি খুব ব্যাপক অর্থে 
রয়েতীষ সংব্যাধ্যান TON করেছেন। যে কোন দৈহিক ও মানসিক Be | 
বলেছেন যৌন অভিব্যক্তি। এর অর্থ মাতাপিতা A a 
সান্তেনর প্রতি স্বেহ ভালোবাসা, প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তিকে আদর করা, অচেতন 4: 
স্তর প্রতি আকর্ষণ অনুভব করা সবই মূল যৌন প্রবৃত্তি বা লিবিডোর wege l | 
আমাদের সকল প্রকার কামনা, বাসনা ও BRA মূলতঃ কামজ (Sexual) i A 
“4. ‘employed ina wide sense, in psychoanalytic theory, to cover all the 


impulses included under sexual, as opposed to ego instinct. 3! 
: 4 —Drever : Dictionary of Psychology. 


যৌনশিক্ষা ২১৯ 


‘কাম’ কথাটিকে ফ্ৰয়েড কেবলমাত্র যৌনমিলনেই সীমাবদ্ধ রাখেন নি। যদ্বিও সংকীর্ণ 
অর্থে কামের চরম অভিব্যক্তি হয় aame ও প্রজনন ক্রিয়ার মধ্যে, এটা 
একেবারে অপরিহার্য নয়। শিশুজীবনে কামের যে প্রভাব বা প্রকাশ ত! ক্রয়েডের 
আগে কেউই দেখান নি। ব্যক্তির জন্মমুহূর্ত থেকে লিবিডোর বিকাশ ঘটতে থাকে 
এবং পরবর্তীকালে জীবনের বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে তা পরিণতির দিকে এগিয়ে 
চলে। 

শিশুর যৌন আবেগ ৰা! কামপ্রবৃত্তি বা লিবিভোর বিকাশে ফ্রয়েড মূলতঃ ছুটি 
স্তরের উল্লেখ করেছেন, য্থা £ 
(১) প্রাক্লৈঙ্গিক স্তর (Pre-genital stage) | (২) লৈঙ্গিক 
স্তর (Genital stage) প্রাক্লৈঙ্গিক স্তরে জননেন্দ্রিয়ের কোন যোগাযোগ নেই। 
এ সময় ‘কাম’ a “যৌন” আবেগ শিশুর সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে থাকে । শিশুর জীবনে 
সবচেয়ে প্রথমে যে অঙ্গ বিশেষ সক্রিয়ভাবে যৌন আবেগ বিকাশে সাহায্য করে তা 
হল মুখ বা ঠোট । এই স্তরে স্তন্যপান, চোষণ, চর্বণ প্রভৃতি মৌখিক ক্রিয়ার মধ্য 
দিয়ে যৌন আবেগ প্রশমিত হয়। মুখই তখন gA দেওয়ার যৌন স্থান 
(crogenerous, zone)? | যৌন প্রবৃত্তি বিকাশে FAS এই 
স্তরটির নাম দিয়েছেন অন্তাশ্রয়ী যৌনতা (onaclytic type of 
sex) | এর অপর নাম মৌখিক রতির স্তর (oral phase or oral erotic stage) | 
এই সময় শিশু যা পায় তাই মুখে দেওয়ার চেষ্টা FTA | এরই একটু দীর্ঘস্থায়ী ও 
fees রূপ হল আঙ্গুল চোষা (Sucking of fingers) | জন্ম থেকে ১৮ মাস পৰ্যন্ত এ 
পরায় স্থায়ী হয়। এর পরের স্তরে শিশু মল নিঃসরণ ও মল সংরক্ষণ প্রক্রিয়াদির 
মধ্য দিয়ে লিবিডোর তৃপ্তি আনার চেষ্টা করে। পাযুদেশের 
সঙ্কোচন ও প্রসারণের মধ্য দিয়ে শিশু আনন্দ লাভ করে। এ 
সময় লিবিডো স্থান পরিবর্তন করে মুখ থেকে পায়ুদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে। সেজন্যে 
এই স্তরকে পায়ুরতির স্তর (Anal erotic stage) XAI শিশুর ১৮ মাম বয়ন 
থেকে ৪ বছর বয়স পর্যন্ত এ পর্যায় স্থায়িত্ব লাভ করে। 


1. A term used by psycho-ani 


লিবিডোর ক্রমবিকাশ 


মৌখিক রতির স্তর 


পায়ুরতির স্তর 


alysts originally, in its usual sense of sexual 
desire, but Jater, in the most general sense of vital impulse or energy. 

2. Sensitive regions of the body, where tactile and warm stimuli evoke sexual 
feelings and responses. In psycho-analytical literature stress is laid on the fac 


that such regions function as a substitute for the genital organs. 
—Drever : Dictionary of Psychology 


RR শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


এরপর লিবিডো| পাযুদেশ থেকে এসে জননেন্দ্রিয়ে আশ্রয় নেয়। এই স্তরে প্রধান 
যৌনস্থান হয় জননেন্দ্রিয়। শিশু আবিষ্কার করে যে যৌনইন্দ্রিয় থেকেই যোনতৃপ্তি 
আনে! অন্যান্য যৌনস্থান থেকে প্রাপ্ত সুখানুভূতি তখন cle 
হয়ে যায়। তাই মূত্রত্যাগ ও ধারণ করার মধ্য দিয়ে সে 
আনন্দ লাভ করতে vig! এই স্তরে লিবিডো তার স্বস্থানে কেন্দ্রীভূত হয় এবং 
তাঁর ক্রমবিকাশের প্রথম তরঙ্গ এইখানে শেষ হয়। এর পর থেকে তার কাম 
স্বাভাবিক পথ ধরে বিকাশ লাভ করতে থাকে। r 


লৈঙ্ষিক রতির স্তর 


যৌনস্থানের সংস্থানানুযায়ী নামকরণ করে যৌনজীবনের স্তর ভাগ দেখানো 
হল। এবার অন্য দিক থেকে যৌনধিকাঁশ বিবেচনা] করা যেতে পারে, সেটিকে : 
আমর! আপক্তির দিক থেকে ভাগ করতে পারি। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই | 
কামনা, বামনা বা ভালবাসার চাহিদা থাকে এবং কোন বস্তু বা ব্যক্তিকে কেন্ত | 
করেই ত! বিকশিত হয়। শিশুর কামনার প্রথম qa হল মাতৃস্তন। নিতান্ত প্রাণ 
ধারণের জন্যে তার কাছে মাতৃস্তন অপরিহার্য। তারপর এই মাতৃস্তনের প্রতি 
আসক্তি স্থান পরিবর্তন করে তাঁর নিজের দেহকে আশ্রয় করে । এই সময় খে: 
নিজের দেহকেই ভালবাসে, দেহকে নিয়েই মশগুল থাকে। । 
তার দেহকে ঘিরেই সমস্ত আনন্দ অভিবাক্ত হয়। খাদ্য): 
পানীয় গ্রহণ করে ও নানারকম সাঁজসজ্জ| করে সে আনন্দ অনুভব করে, তাই এই 
অবস্থাকে ন্বতঃকাম বা আত্মকাঁমিতা (Auto eroticism) বলে । এই পর্যায়ে শিশু. 
নার্সিসাসত্বের (Narcissism) মধা দিয় এগিয়ে যায়। নামিসাস ছিলেন গ্রীক 
পুরাণে উল্লিখিত এক সুন্দর যুব! পুরুষ; তিনি কোনদিন কৌন মেয়ের প্রতি আক 
হন নি। একদিন বেড়াতে বেড়াতে দীঘির স্বচ্ছ জলে নিজের 
ছায়া দেখে নিজ দেহের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তখনই নিজের | 
ভালোবাসায় পড়েন। তাই আত্মরতি নার্দিসাসত্ব হিসাবেও অভিহিত হয়ে থাকে । : 
অর্থাৎ এই প্রাথমিক আত্মরতি তার অহং বোধকে Bae করে। কিন্ত শিশু 
শৈশবেই সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে। একটি ছেলে | 
তাই অন্য একটি ছেলেকে এবং একটি মেয়ে অন্য একটি মেয়েকে 
গভীরভাবে ভালবাসে। বন্ধুপ্রীতি এই স্তরে প্রবল হয় আর বন্ধুদের সঙ্গ ও তাদের 
যনে খুব আনন্দের খোরাক জোগায় । যৌন জীবনের এই স্তরকে বল! হয় সমকাম 
স্বর বা সমকামিতা (Homo sexual stage); এর পর আসে fea কামন্তর বা 


আত্মরতি স্তর 


নানিসাসত্ব 


সমকামিতা 


যৌনশিক্ষা ২২১ 


বিষমকামিতা (Hetero sexual stage) | এই সময় সমলিঙ্গের ব্যক্তি ছেড়ে বিপরীত 
লিঙ্কের প্রতি তার আকর্ষণ বাড়ে । এই সময় যৌবনাগম 
হয় এবং বাল্যকালের যৌনশক্তি পূর্ণ বিকাশ লাভ করে। এই 
স্তরে বালক বালিকাকে এবং বালিকা বালককে ভালবাসে ও তাঁরা পরস্পরের প্রতি 
প্রবল দৈহিক আকর্ষণ অন্গতব করে। এই বিষমকামিতার প্রকাশ অন্যভাবে দেখা! 
যায়। এই সময় ছেলে মায়ের প্রতি এবং মেয়ে বাবার প্রতিও আকৃষ্ট হয়। ছেলে 
এবং মেয়ে যথাক্রমে বাঁবা এবং মাকে তাদের ভালোবাসার 
আজ afe বলে মনে করে। মায়ের প্রতি ছেলের এই 
আসক্তিকে ফ্রয়েড নাম দিয়েছেন ঈডিপান গৃটৈষা (Oedipus 
Complex) এবং বাবার প্রতি মেয়ের আনক্তির নাম দিয়েছেন RAR গৃৈষা 
(Electra Complex) | grata মতে শৈশবের এই যৌনচেতনা এবং পিতামাতার 
প্রতি আকধণ শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনে ও ব্যক্তিসন্তা সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার 
ata | ক্রমশঃ বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তার শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, সামাজিক অনুশাসন 
ইত্যাদির ফলে তার মনের সচেতন স্তর থেকে পিতামাতার প্রতি যৌন আদক্তি দুর 
হয়ে তার অধিমত্তা (Super Ego) গঠিত হয়। শৈশবের পর আসে বাল্যকাল | 
এ সময় লিবিডোর বাহিক প্রকাশ সহজে দেখ যায় a মামাজিক বিধিনিষেধের 
ফলে অনেক সময় শৈশবের যৌন আচরণগুলো৷ অবদমিত হয় এবং কামগীড়ন কম 
হয়, তাই এ সময়কে বলা হয় লিবিভোর প্রস্থপ্তিকাল (Latent period)! তারপর 
কৈশোরে যৌবনাগমের সঙ্গে সঙ্গে যৌনপ্রবৃত্তি বিকাশের দ্বিতীয় তরঙ্গের আঘাত 
তাকে মহ করতে হয়। এই সময় যৌনাঙ্গ পূর্ণতা লাভ করে, দৈহিক নানা যৌন 
লক্ষণ দেখ! দেয়, প্রজনন ক্ষমতার বিকাশ হয়, আর এর অবশ্যস্তাবী ফল হয় 
লিবিডোর পরিণতি লাভ। এই স্তরেই নানা অস্বাভাবিক অবস্থান পরিবর্তন করে 
লিবিডো জননেন্দ্রিয়ে কেন্দ্রীভূত হয় | কাঁমপ্রবৃত্তির বিচিত্র গতিপ্রক্লতির পরিণতি 
ঘটে সুসংহত লক্ষো, যৌনমিলনে এবং প্রজনন ্রক্রিয়ায়। এই স্তরকে বল! হয় 
লৈঙ্গিক বা উপস্থ স্তর (Genital stage) | এই স্তরকে মানুষের জীবনে অত্যন্ত 
গুরুত্বপূর্ণ স্তর বলে বিবেচনা করা হয়ে থাকে। বয়ঃসন্ধিকাল ব্যক্তির দেহ-মনে 
বৈপ্লবিক পরিবর্তন নিয়ে আসে আর সেই পরিবর্তনের উদ্দাম স্রোতের 
আঘাতে সে নানা দিক দিয়ে বিব্রত হয় ॥ এই সময় তাকে ঠিকমত পরিচালনা 
করার বিশেষ প্রয়োজন দেখ! দেয় | 
যৌনতার বিকাশ আলোচনা! শেষে এটুকু বোঝা যায় যে মানুষের জীবনে 
যৌনতার প্রভাব ও তাৎপর্য দুই-ই গুরুত্বপূর্ণ ৷ এ AT উল্লেখ করা যেতে পারে, 


বিষমকামিতা 


২২২ শিক্ষণ-প্রনঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


ফ্ৰয়েড যে দৃষ্টিভঙ্গিতে যৌনতার মতকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন তা 
wate বলে সবাই মেনে নিতে পারেন নি। তীর শিল্করাও বিশেষ করে এযাডলার 
(Adler) এবং ইয়ুং Jung) Sta ব্যাখ্যানুযায়ী লিবিডোর স্বরূপ মানতে বাজী হননি 
তীর! যৌন-কাঁমকেই সকল প্রীণ-শক্তির উৎস বলে স্বীকার করেন নি। এ্যাড র্‌. 
মতে কর্মশক্তির উৎস হুল হীনতাবৌধ (sense of inferiority), 
wae বর্নিত যৌনমানস শক্তি নয়। তিনি যৌন ইচ্ছার চেয়ে 
আত্মপ্রতি্ঠার ইচ্ছাকেই মানুষের জীবনের মূল প্রেরণাশক্তি বলে মনে করেছেন, 
তাই তিনি ক্ষমতা ও শ্রেষ্ঠত্ব লাভের সাগ্রহ চেষ্টাকেই মানুষের জীবনের মূল প্রেষণা- 
শক্তি বলে ব্যাখ্যা করেছেন: শা 
পক্ষান্তরে ইযুং শুধু ফ্রয়েডের যৌন বা আযাঁডলারের অহং প্রবৃত্তিকে মানুষের, 
জীবনের মৌলিক প্রবৃত্তি বলে মেনে নেন নি। তার মতে মানুষের মৌলিক ও 
হল জীবনপ্রেরণ| (urge to live)! একেই তিনি যৌনতা! 
বিবজিত লিবিডো (79960811560 libido) বলেছেন। 
মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল (McDougall) তীর প্রবৃত্তির তালিকায় প্রজনন প্রবৃত্তি ও. 
কামকে স্থান দিয়েছিলেন। যৌনতা একটি প্রবৃত্তি (191108)-এর প্রক্ষোভ কাম 
(Lust)? পরবর্তীকালে তিনি প্রবণতা ও তার কাজ (Propensity and its” 
“মাৰতে ন function) ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যৌনপ্রবণতাকে সঙ্গী বা. 
সঙ্গিনীর কাঁমনা করা ও তার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করা: 
Rua ব্যক্ত করেছেন।ঃ Feat যৌনতা! আজ অশ্লীল বা একান্ত গোপনীয় নিষিদ্ধ 
কোন বদ্ধ নয়। একে স্বাভাবিক বিকাশের অন্যতম ধার! বলে মনে করা হয়. 
শিশু-মনে যে যৌন কৌতুছল দেখা দেয় তাই বয়সের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নান! 
আবেগ ও মানসিক সংগঠনের মধ্য দিয়ে নানা আচরণ VE করে এবং সে কৌতুহল 
পরিতৃপ্তি ও সছ্থাবহারের উপর ব্যক্তির অস্মিতা গঠিত ও বর্ধিত হয়। আধুনিক, 
মনোবিজ্ঞানে তাই যৌন-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথ! স্বীকৃত হয়েছে | 
৩। ৌনশ্পিক্ষান্প প্রস্রোজনীস্রত! (Necessity of 
Education) £ Ñ 
আধুনিক শিক্ষার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল শিশুর জীবনকে ন্দ্রিকতা, চাহিদা: ; 
কেন্দ্রিকতা। মানবজীবনের সকল সহজাত প্রবৃত্তি, চাহিদা, শক্তি, সামর্থ ও প্রবণতা! 


1. ‘the principal motive force in life is a striving for superiority and power.” 

—Page T. D.—Abnormal Psychology 
2. McDougall: Outlines of Psychology 4 
3. McDougall: The energies of man 


এআাডলারের মত 


ইযুং-এর মত 
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ইত্যাদির উপর শিক্ষা নির্ভর করে এবং প্রকৃতি প্রদত্ত সকল সম্ভাবনার সার্থক রূপা 
শিক্ষায় কামা। যৌন প্রবৃত্তি প্রাণী তথা মানুষের একটি প্রচণ্ড শক্তিশালী প্রবৃত্তি | 
বংশধারার প্রবাঁহকে অব্যাহত রাখা, ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সমাঁজ-জীবন, বাক্কির 
আবেগমূলক সংগঠন, ব্যক্তির মানসিক স্বাস্থ ও জীবনাদর্শের বিকাশ যৌনতার সার্থক 
পরিণতির দ্বারা প্রভাবিত হয়। স্থতরাং শিক্ষাকে স্বাভাবিক (natural), জী বনধর্মী, 
প্রবৃত্তি গ্রক্ষোভমুখী করে তুলতে হলে যৌন কৌতুহলকে অপাঙক্তেয় করে রাখার 
কোন যুক্তি নেই। | 

দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক অপরাধবিজ্ঞান (Criminology) দেখিয়েছে যে যৌন 
কৌতুহলের অবদমন, বিরত যৌনজ্ঞান, কুলংসর্গে অজিত বিকৃত অভিজ্ঞতা বছ 
অপরাধের মূলে কাজ করে। সুতরাং শিক্ষায় যৌনশিক্ষাকে বর্জন না করে, বরং 
গ্রহণ করে শিশুর যৌন কৌতুহল বা যৌনাবেগকে উপযুক্ত শিক্ষার দ্বারা নান! 
সৃজনশীল কর্মধারায় প্রভাবিত করা যেতে পারে। 

তৃতীয়ত, ক্রয়েড প্রবর্তিত মনঃসমীক্ষণে দেখা যায়, অবদমিত কামনার দারা 
নিজ্ঞণন স্তরে যে অন্ত্বন্দ BE হয়, তা ব্যক্তিকে অপপ্রতিযোজনশীল (maladjusted) 
করে তোলে। ফ্রয়েডের সংখ্যাব্যান অস্থসারে আমাদের সকল কামনা-বাঁসনা 
যৌনপ্রবৃত্তির দ্বারা সংগঠিত। সমীজ-জীবনে এসব কামনা-বাসনা প্রকাশ-পথ না 
পেয়ে এবং অবদমিত হয়ে নানা মানদিক দ্বন্দের সুষ্টি করে । যৌন কৌতুহল নিষিদ্ধ 
পাপ, যৌনাবেগ পোঁষণ করা দ্বীজনক ইত্যাদি কুমংস্কারের দ্বারা শিশুমনে আমর! 
পাপানুভৃতি (sense of guilt) সঞ্চারিত করে থাঁকি। কিন্তু wate vices দিক 
থেকে ইহা মোটেই অভিপ্রেত নয়। সুতরাং আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সুপরিক lee 
ভাবে যৌনশিক্ষার আয়োজন করা উচিত। 

চতুর্ঘত:, শিশুর ব্যক্তিত্ব গঠনে তার যৌন প্রবৃত্তিজনিত আবেগ, কৌতুহল 
গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে । যৌনাবেগ বা যৌন কৌতুহল অতৃপ্ত এবং অবদমিত 
থাকার ফলে atal যৌন বিকার (sex complexes ) শিশুমনে উপস্থিত হতে 
পারে। আর এর ফলে শিশুর দৈহিক ও মানসিক বিকাশ প্রতিহত হয়ে যায়। 
এদিক থেকে বিবেচনা! করলেও যৌনশিক্ষার অপরিহার্য! পরিরৃষ্ট হয়। 

পঞ্চমতঃ, নরনারীর স্বাভাবিক সম্পর্ক না জানার ফলে ব্যক্তিচরিত্রে অনেক 
অবাঞ্ছিত আচরণ দেখা দেয়। নরনারীর যৌনাবেগকে কেন্দ্র করে যে স্বাভাবিক 
মার্জিত ও স্বাস্থ্যকর আচরণ সংগঠিত হবার কথা যৌনশিক্ষার অভাবে ব্যক্তি সেসব 
থেকে বঞ্চিত হয় । ফলে বহু কুযৌনাচার, বিকৃত, অদঙ্গত আচরণ জন্ম লেয়। 


২২৪ শিক্ষণ-প্রপঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


ব্যক্তিকে এ অবাঞ্ছিত আচরণের সম্ভাবনা থেকে দুরে রাখা সার্থক যৌন শিক্ষার 
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ao, যৌনতা সম্বন্ধে কুসংস্কার বর্জন করা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা 
উচিত। এ শিক্ষা ব্যক্তির বিবাহিত জীবন, সন্তান পালন প্রভৃতির সার্থক রূপীয়নে 
যথেষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করে। আধুনিক যৌনবিজ্ঞান দেখিয়েছে যে যৌনশিক্ষার: 
অভাবের ফলেই অনেক বিবাহিত জীবন fate হয়েছে, সম্তান-সন্ততিকে AR 
চালিত করা সম্ভব হয় নি। স্থতরাং মানবজীবনের সার্থক পরিণতি ও বনু দায়িত্ব 
সম্পাদনের সঙ্গে যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। 


1 lariat SAASTA (Stages of Sex Education) 8 ঠা 
শিশুর জীবনবিকাশের যে স্তরগুলো রয়েছে তার মধ্যে তিনটি বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । যথা__বালা, কৈশোর ও যৌবনাগম। যৌনশিক্ষাকেও এই তিনটি, 
স্তরে ভাগ করা যাঁয়। 
বাল্যকালে শিশুর যৌন-অন্ভৃতি দেহকেন্্রিক। যৌনবিষয়ক কৌতুহল, 
নিজের দেহকে ঘিরেই বর্ধিত হতে থাকে। যৌনবিষয়ে কৌতুহলী হয়ে শিশু 
মাতাপিতার সামনে নানা নির্দোষ প্রশ্ন তুলে ধরে। সহজ, সংক্ষিপ্ত, স্পষ্ট উত্তর 
দিয়ে akaa প্রশ্নের জবাব দেওয়া উচিত। আসলে শিশুরা উত্তর পেলেই খুশী 
এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বর্ণিত মায়ের উত্তর দেওয়া স্বরণ 
করা যেতে পাঁরে। খোকা! জানতে চায় সে কোথা থেকে 
এসেছে আর মা উত্তর CHT যে, তার ( মার ) মনের মধ্যে ইচ্ছে হয়ে সে ( খোকা), 
এতদিন Rai খোকার এ প্রশ্ন নীতিবাগীশদের কাছে অশ্লীল বা নিষিদ্ধ কথা, 
বলে মনে হতে পারে; কিন্তু এটাই তো শৈশবের নিতান্ত স্বাভাবিক নির্দোষ প্রশ্ন l 
কৈশোরে ছেলেমেয়েদের যৌন কৌতুহল উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। এই- 
সময় ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি যৌন-সচেতন হয়। তাদের দেহে নানা 
রকম পরিবর্তন দেখা দেয়। মেয়েদের রজঃস্টি ও ছেলেদের RACHA দেখা 
দিলে তাদের প্রাক্ষোভিক জীবনে তীত্র আন্দোলন দেখা OTT 
এছুটি যে শারীরিক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া! ও পূর্ণতার আভাষ তা 
বলে বোঝাতে পারলে তার সমস্তা-পীড়নের হাত থেকে রেহাই পেতে পারে | কৈশোর 
কালের যৌন-চেতনা যেন বিরতির পথ না ধরে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে । 


ৰাল্য 


কৈশোর 


১। ‘জন্মকথা’ £ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। : ve 
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যৌবনাগমে দেখা যায় যে কৈশোরের অবদমিত বা see কৌতুহল নিৰৃত্তির 
জন্য ছেলেমেয়েরা নানা উপায়ে তথ্য আহরণ করার চেষ্টা করে। বাঞ্ছিত পথে 
তাদের কাম প্রবৃত্তি না মিটলে তারা নানা অসামাজিক বা! বিকৃত পথ ধরে যৌন 
আচরণে লিপ্ত হয়। যৌবনাগমের যৌনচিস্তা বা আচরণ যেন সুস্থ ও স্বাভাবিক 
হয়। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশার ক্ষেত্রে অনেক সময় অদম্পূর্ণ ধারণ! বা 
যৌনবিষয়ক তথ্যের অজ্ঞানতার ফলে নানা জটিল সমস্যার 
ৃষ্টিহয়। কল্পনা প্রবণ যুৰক-যুবতীর! ভবিষ্বং দাম্পত্য জীবনের 
স্থথকল্পনায় বিভোর থাকে অথচ যৌনশিক্ষার ASH বা অভাবের ফলে তাদের 
যৌনজীবন সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয় না। অধিকাংশ-ক্ষেত্রেই বিপথ- 
গামিভার সম্ভাবনা থেকে যায়। যৌন প্রবৃত্তিকে ঠিক পথে পরিচালিত করতে 
পারলে এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণের কঠোরতা হ্বাপ করলে প্রাপ্ত যৌবনদের স্বস্থ 
যৌবনজীবন গড়ে তোলা দুরহ ব্যাপার নয়। 

যৌন শিক্ষাদানের ব্যাপারে একটা প্রশ্ন স্বভাবতঃই আমাদের মনে দেখা দিতে 
পারে তাহলে কারা এই শিক্ষা দেবেন? এর উত্তরে এক কথায় বলা যায় যে, 
ব্যক্তির জীবনে পরিবার ও পরিবেশ উভয়ের গুরুত্ব রয়েছে। তাই যৌনশিক্ষা 
দেবার ব্যাপারে পাঁরিবেণিক প্রভাব ও বৃহত্তর সমাজ পরিবেশের অন্যতম অংশ 
বিগ্কালঝ্ের প্রভাব সমানভাবে রয়েছে। যৌনশিক্ষার যে স্তরবিন্যাদ করা হয়েছে 
তা! থেকেও একথ| নৃহজে প্রমাণ করা যায়। 

oi মৌন fama শিক্ষাদাতার আোগ্যত। (Qualification 
of a Sex-educator) 2 

পিতামাতা ও শিক্ষক শিশুর শ্রদ্ধার পাত্র। তাই যৌন বিষয়ক শিক্ষা্দানে 
এঁদের উৎসাহী হতে হবে। শিশুর আস্থাভাজন ব্যক্তিকে দিয়ে ঘৌনশিক্ষা না দিতে 
পারলে তা ফলপ্রস্থ হয় না। পিতামাতা বা শিক্ষক যারাই শিক্ষা দিন না কেন 
তাদের মনে রাখতে হবে যে সহজ, সরল ও যথাসস্তব বস্তুনিষ্ঠ আলোচনার মাধ্যমে 
যৌন শিক্ষার বিধয়বস্ত উপস্থাপিত করতে হবে। তাদের নিজেদের ধারণা যদি সহজ 
ও সুস্থ ন! হয়, যদি তাদের মধ্যে ATH, বাধা বা সংকোচ থাকে তাহলে বিজ্ঞানসম্মত 
আলোচনা করা সম্ভব হবে না। শিক্ষাদাতার মনোভাব শিশুর মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে 
তার মনকে প্রভাবিত করে ; তাই মক স্বাভারিকতাকে মেনে নিয়ে সঠিক যৌনজ্ঞান 
দেওয়ার দিকে লক্ষ্য att উচিত। খোলাখুলি আলোচনা অবাঞ্ছিত কৌতু হলকে 
দূর করে। আলোচনার পরিধি ও প্রকৃতি এমন হবে যাতে একে শিশু, কিশোর ও 


যৌবনাগম 


শি. প্র. মনো._১৫ (1) 


২২৬ শিক্ষণ প্রপঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


নবযুবক-যুবতীরা নিছক আনন্দ লাভের মাধ্যম হিসেবে মনে না করে; আবার; 
একটা গোপন, নিষিদ্ধ, পাপ বা ভীতিজনক বিষয় বলে গণ্য না করে। ভয়, jl 
বাধা পেলে নানা অন্থস্থ প্রতিন্তাসের কৃষ্টি হয় এবং নানা অবাঞ্ছিত উপায়ে তাঁ 
কৌতুহল মেটাতে উদ্যোগী হয়। | 
অনেক সময় দেখা যায় যে, যারা যৌনশিক্ষা দেবার যোগ্যতা রাখেন তী 
আচরণ, দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি স্বাভাবিক ও.সহান্ভূতিশীল না হয়ে শামনধর্মী ও 
কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। এই ব্যাপারে শিক্ষাদ্ীতাদের যথেষ্ট সংযমী, tosh হু 
হয়। তাদের উদ্ারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, বলিষ্ঠ আদর্শবাদ, গভীর wer, ae 
কৌশল ও qa অনুভূতিবোধ থাকা! প্রয়োজন । তাদের যৌন মনোবিজ্ঞান।(3 
Psychology), যৌন শারীরবিজ্ঞান (Sexual physiology) ও যৌন রোগবি। 
(Sexual pathology) বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন 1! y 
এই বিষয়ে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মন্তব্য হল বিকৃত তথ্য ও তত্ব যথেষ্ট Zh) ও দ্ধ 
সঙ্গে পরিবেশন করার চেয়ে একেবারে কিছু পরিবেশন ন! করাই বুদ্ধিমানের : 
নিজে সঠিক জেনেই অপরকে জানাতে যাওয়া ভাল আর অযথা কুট-কৌশলের« 
না নিয়ে সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা করাই যুক্তিসঙ্গত | 


vi Sarr ও qaza ists (Influence of home on 
Sex education) ; 5 


আজ থেকে দুহাজার বছরেরও আগে সক্রেটিস বলেছিলেন যে ব্যক্তির জীবনে J 
STASI কালই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এ সময় সে যা শেখে তার ছাপ নে 
দীর্ঘকাল সঞ্চিত থাকে এবং তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। আজও এ ক fa 
পুনরাবৃত্তি করে আমরা বলতে পারি যে শৈশব অতি গুরুত্বপূর্ণ কাল। i 

শিশুর শিক্ষা প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত হয় তার গৃহ পরিবেশে । এই পরিবেশের: 
ধারা fiaa তাদের সুস্থ মানপিকতা ও প্রতিন্তাস শিশুর জীবনে অপরিদীম প্র 
রাখে। পরিবারের লোকজনদের তাই আচার-আচরণে, দৃষ্টিভঙ্গিতে ও যৌন: 
বিষয়ক শিক্ষাদানে দক্ষতা অর্জন করতে হয়। তাদের অভিজ্ঞতা যদি বলিষ্ঠ না হয়, 
তাদের ধারণ! যদি নিভু না হয় তাহলে তাদের দিয়ে শিশুকে যৌনশিক্ষা দেও 


1. To fulfil his Functions adequately, the master in the art of sexual hygiene 


যৌনশিক্ষা ২২৭ 


ই চলে না। তাদের SE মানসিকত! শিশুর মনে অবাঞ্ছিত বহু ভাবের জন্ম দেয়। 
যৌনশিক্ষা বিষয়টি অত্যন্ত সুক্ষ ও জটিল ব্যাপার। এই বিষয়ে কোন রকম বিরতি 
ভ্রান্তি, সংশয় ও লজ্জা শিশুর মধ্যে সংক্রামিত হয়। তাই মীতাপিতা ও পরিবারের 
অন্তান্যদের যৌন বিষয়ে সুস্থ ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গঠন করা৷ গ্রয়োজন। 
শিশু পরিবারের মধ্যে সবচেয়ে আগে চেনে তার মাকে, তারপর বাবাকে | 
বাবা মার পারস্পরিক ভালবাসা ও সম্পর্ক পারিবারিক জীবনের প্রাথমিক বন্ধনকে 
ays করে। পারিবারিক feaa, স্বস্থ! শিশুর বিকাশমান জীবনে একান্ত 
প্রয়োজনীয় জিনিস। স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ভর করে সুস্থ যৌনজীবনের 
উপর। Store যৌন জীবনের বা দাম্পত্য জীবনের কোন সমস্তাই যেন শিশুকে 
স্পর্শ না করে। অনেক সময় দেখা যায় যে পিতামাতা খোলাখুলি তাবে ছেলেমেয়েদের 
সঙ্গে যৌনবিধ়ক আলোচনা করতে চান ali স্থকৌশলে শিশুর যৌনবিষয়ক প্রশ্ন 
জী, এড়িয়ে যান বা ধমক দিয়ে তাকে সাময়িক ভাবে নিবৃত্ত করতে 
Haitat সপ চান | হয়ত তীর! মনে করেন যে এই আলোচনা অশ্লীলতার 
নামান্তর বা পারস্পরিক সম্পর্কের পক্ষে লজ্জাকর। আবার 
অনেক সময় দেখা যায় যে পিতামাতা যথেষ্ট সংযমী না হয়ে অমতর্ক মুহূর্তে এমন আচরণ 
করে বসেন যা শিশুকে অযথা কৌতুহলী করে তোলে। শিশু সবসময়ই পরবর্তী 
অনুরূপ আচরণ প্রত্যক্ষ করার জন্যে উদগ্রীব হয়। এতে তার মানমিকতা বিকৃতির 
প্রান্ত মীমায় গিয়ে 'পড়ে॥ এরপর পারিবারিক নানা সম্পর্কের প্রণঙ্গ এসে পড়ে! 
aft কোন পরিবারে শিশু দেখে যে তার মা বা বোনেরা কেবল বাবা বা বড় ভাইদের 
আদেশ পালন করেই চলেছে কিংবা পরিচারিকার মতো সারাদিন গৃহস্থালীর কাজ 
করে চলেছে তাহলে তার মনে মার, এমন কিন্্রীজাঁতির সামগ্রিক ক্রিয়াকলাপ ARCs 
বিরূপ ধারণার স্কট হয়৷ সে ভাবতে থাকে যে নারী কেবল পুরুমের আদেশ পালন 
করে সব রকমের আরাম ও স্বাচ্ছন্দোর উপাদান যোগাবার 
TE | জন্যই পরিবারে রয়েছে। এই ধারণার ফলে ছেলে-মেয়েদের মণে 
Panis Cantey অনুযায়ী বিরূপতার কি হয়। সুস্থ মানসিকতা 
গঠনে এই বোধ খুবই ক্ষতিকর। তাদের SIRES জীবনে এই দৃষ্টিভঙ্গি নানা 
সমন্তার oR করে।॥ পারিবারিক সম্পর্ককে তাই সরল ও দমমর্ধাদা সম্পন্ন করে 
তোলার চেষ্টা করা উচিত। এটা পরিষ্কারভাবে ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে দেওয়া 
উচিত যে পরিবারজীবনে প্রত্যেকের আপন আপন দ্বায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে । এই 


সম্পর্ক সম্পূর্ণ BD, প্রীতিকর ও মর্যাদাপূর্ণ | 


২২৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


আরও কতকগুলো বিষয়ে পরিবারের সকলকেই সতর্ক হতে হয়, তাহল-_. 
শিশুকে অতিরিক্ত আদর করা, চুমো দেওয়া ও উলঙ্গ থাকতে দেওয়]। শিশুদের যৌন 
বিকাশ কিভাবে ঘটে থাকে পূবে তার আলোচনা করা হয়েছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে 
বলা যায় যে পরিবারের বয়ঃজ্োষ্ঠরা যদি অসংযমী হয়ে শিশুকে 
জড়িয়ে ধরে আদর করেন, চুমো দেন তাহলে সে যৌন উত্তেজন! 
অনুভব করে| তাকে উলঙ্গ থাকতে দেওয়া, তার লিঙ্গ স্পর্শ করতে সুযোগ দেওয়াও 
তার যৌন উত্তেজনার কারণ হয়, তাই এইসব ব্যাপারে বড়দের শৃতর্ক দৃষ্টি দেওয়া 
প্রয়োজন | তাদের নিজেদের আচরণেও যথেষ্ট সংযম ও ASSES দেখানো! দরকার | 
শিশুর যৌন উত্তেজনা জাগাতে পারে এমন আচরণ অযথা না করাই বাঞ্ছনীয়। 
পরিবারের নানা আনন্দাহুষ্ঠান ও সামাজিক উৎসবের মধ্যে দিয়ে ছেবে- 
মেয়েদের পারস্পরিক মেলামেশার স্যোগ করে দিতে হবে। যৌনবিষয়ক চিন্তা 
যাতে নীতি RIRS পথে প্রধাবিত না হয়ে বাঞ্ছিত পথে চলতে পারে তার জন্ত 
খেলাধুলা, শিক্ষাকর নানা অনুষ্ঠান, জন্মদিন পালন, পুতুলের বিয়ে দেওয়া প্রভৃতি 
oo অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে মেলামেশা করে 
সামাজিক মেলামেশা প্রাক্ষোভিক আনন্দ লাভ করে। অনেক সময় শিশুদের মা" 
বাবা খেলা, বউ বউ খেলা বা ডাক্তার মেজে রোগী পরীক্ষা 
খেলার মধ্যে দিয়ে যৌনতা বোধ প্রকাশ পায়। নিজের দেহকে নগ্রভাবে অপরের 
সামনে তুলে ধরে কিংবা aata যৌন আচরণের মধ্যে দিয়ে তারা যৌন তৃপ্ধি 
লাভ করে। হয়ত অনেক সময় এটা নির্দোষ আনন্দ লাভের জন্তেও করে থাকে; 
কিন্ত এই বিষয়ে খুব বেশি মগ্ন হতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। আবার বাল্যকালে 
ছেলেমেয়েদের সম্পূর্ণ পৃথকভাবে খেলতে দেওয়াও সহজে মেনে নেওয়া যায় all 
তাদের এই সময়ের সম্পর্ক যৌনতা বিবজিত, স্বতঃস্ফূর্ত ও অবুত্রিম | বয়স্ক দৃষ্টিভঙ্গি 
থেকে তাদের আলাদা করে দেওয়া উচিত নয়। ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে যে 
যৌনগত পাৰ্থক্য আছে এটা জোর করে তাদের বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার নেই। 
এই সময়ের স্বাস্থাকর, গ্রীতিপূর্ণ মেলামেশা তাদের পরবর্তী জীবনের সম্পর্ককে মহজতর 
করে তোলে। বিষমকামিতার এই প্রথম পর্যায়ে যৌনগত পার্থকোর উপর অযথা 
গুরুত্ব আরোপ করে তাদের বিভ্রান্ত করা উচিত নয় বরং সহজ ও স্বাভাবিক সম্পর্ক 
স্থাপনার উপরই জোর দেওয়া দরকার। 


সংযম ও সতর্কতা 


স্বস্থ মানসজীবন গড়ে তুলতে দৈহিক ay নেবার প্রয়োজন আছে। এই দায়িত্ব 


পরিবারকেই পালন করতে হয়। শিশুরা যাতে পুষ্টিকর সহজপাচা খাবার ও পর্যা্ 


{ 


Se রান ক রান ারারা রাহি 
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বিশ্রাম পায় তাঁর ব্যবস্থা করা দরকার । অযথা বেশী খাওয়া, ঘুমানো! বা খেলাধুলা 
ক বত করতে উৎসাহ দেওয়া উচিত নয়। এই বয়সে যেন কোন 

যৌন বদভ্যাস তারা গঠন করতে না শেখে মেদিকেও দৃষ্টি 
বাখতে হয়। কিশোর বয়সে ছেলেমেয়েদের শ্বমেহন (masturbation) করার 


প্রবণতা লক্ষা করা যায়। এতে তাদের যৌন জীবন স্বাডাবিক পথে পরিচালিত 


হতে প Lal) তাই পিতামাতা ও পরিবারের অন্যদেরও এই বিষয়ে সতর্ক থাকতে 
হয়। তাদের এর ফলাফল ব্যাখ্যা করে মনে সুস্পষ্ট ধারণার VR করার প্রয়োজন 
রয়েছে। ছেলেমেয়েদের মনে অকাঁলে যাতে যৌন পরিপন্কতা (Precocious) না 
আসে তার দিকেও নজর রাখতে হবে। অনেক সময় দেখা যায় যে মেয়েদের 
বজঃকৃটির সময় তার! রীতিমত বিভ্রান্ত ও বিপর্যস্ত cate করে | এই সময় তাদের বুঝিয়ে 
দেওয়া দরকার যেএটা অত্যন্ত এক স্বাভাবিক ্রক্রিয়া। প্রত্যেকটি মেয়ের জীবনেইএটা 
ঘটতে বাধ্য এ বোধ তাঁর মনে AE করতে হবে । ছেলেদের ক্ষেত্রেও কিশোর বয়সে 
Afama (Seminal emission) ঘটে থাকে । তাদেরও শিক্ষা দেওয়া উচিত 
যে এটা কোন দোষের বা রোগের ব্যাপারনয়। এই সমস্ত ব্যাপারে পরিবারের 
মধ্যে সবচেয়ে বেশি দায়িত্ব মা-বাবার । তীর! স্বাভাবিকত| বজায় রেখে যদি 
প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে পারেন তাহলে ছেলেমেয়েরা! নানা জটিলতার হাত থেকে 
পরিত্রাণ পায়। কমবয়স্ক হ্থেলেমেয়েদের আঙ্গুল চোষা (sucking) আর একটা 
বাদসভাদ। এটা শৈশবকানীন যৌনতাবোধের cafes অভিব্যক্তি । একে ছু 
করার জন্যে মা-বাবাকে যত্রপর হতে হয়। বিকল্প কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাদের 
এই বদঅভ্যাদ দূর করা যায়। 

সবশেষে বলা! যায় যে পরিবারের সকলকেই মোটামুটি পরিকল্পিত উপায়ে 
যৌনশিক্ষা দেবার চেষ্টা! করতে হবে। কখনই ছেলেমেয়েদের নিতান্ত শিশু, বা 
ঘৌনবিষয়ক জান পাবার মতো বয়ন হয়নি বলে দুরে রাখা ঠিক নয়। যৌনতার 
বোধকে নোংরামি, অসভ্যাতা ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া বা উদাসীন 
থাকাও কোন মতেই যুক্তিযুক্ত নয়। গৃহ পরিবেশে পালিত প্রাণীদের যৌনমিলন বা 


যৌন-ক্রিয়াও অনেক সময় ছেলেমেয়েদের মনে কৌতুহল স্থষ্টি করে, এই বাঁপারে 
amiata দৃষ্টি দেওয়ার অবকাশ আছে। তারা যেন এই ঘটনাকে বিরুত ব্যাখ্যা 
দিতে না শেখে। আনল কথা হল যে কোন যৌনবিষয়ক চেতনাকে সহজ ও 
স্বাভাবিক পর্যায়ে এনে শ্রীল ব্যাখ্যার মাধামে শিশুদের যৌন কৌতুহলতৃপ্থির 
ব্যাপক সুযোগ oe করা দরকার। তাহলেই পরিবারের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন 


করা সম্ভব হয়ে উঠবে | 
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যৌন শিক্ষাদানের ব্যাপারে গৃহের যে পরিমাণ দায়িত্ব আছে, বিদ্যালয়ের : 
দায়িত্ব তার চেয়ে কিছু কম নয়। শৈশবে ও বাল্যে যৌনশিক্ষার ক্ষেত্রে পিতা-মাতা 
ও অন্যান্য গুরুজনদের যে কর্তব্য পালন করতে হয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদেরও | 
অনুরূপ কর্তব্য পালন করতে হয়। তার অর্থ এই নয় যে, বিদ্যালয়ের পাঠ্যন্থসীতে 
কোন একটি বিষয় সংযোজন! করতে হবে ; অথবা মাঝে মাঝে এই বিষয়ের উপর: 
কিছু পাঠ দিলেই হবে । যৌনশিক্ষা, স্বাস্থাশিক্ষা বা চরিত্রগঠন শিক্ষার মতো সমগ্র 
বিদ্যালয়-জীবনের একটি বিশেষ প্রক্রিয়ারূপে পরিগণিত করতে হবে। বিশেষ: 
একজন শিক্ষক বা! শিক্ষিকার উপর এই দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকলে চলবে: 
না। সুপরিকল্পিত কর্মস্থচী গ্রহণ করে বিছ্যালয়-জীবনের sats কার্যাবলীর সঙ্গে 
সম্পর্কে রেখে পাশাপাশি যৌন শিক্ষা দিতে হবে। একে বিচ্ছিন্ন করে শেখাবার 
চেষ্টা অপচেষ্টারই নামান্তর | বিভিন্ন ধরনের বিদ্যালয়ে যৌনশিক্ষার স্তর অনুযায়ী | 
কিভাবে শিক্ষাদান কর! যেতে পারে তার আলোচনা করা হল : 

নার্সারি ও শিশু বিদ্যালয় : এই ধরনের বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিক ভাৰে 
যৌনশিক্ষা দেওয়! সম্ভব নয়, উচিতও নয়। একান্তভাবে প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সঙ্গে : 
সম্প্‌ক্ত করে নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করানোর মাধ্যমে শিশুর যৌনানুভূতি নিয়ন্ত্রিত 
করা উচিত। শিশুরা এই সময় যাতে নিজের শরীরের পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর 
দেয়, RASH গঠন করে সে দিকে দৃষ্টি দিতে হবে । আনেক সময় এই বয়সের 
ছেলেমেয়েরা! একসঙ্গে খেলাধুলোর মধো, পোষ! পাখি বা পশুর পর্যবেক্ষণের মধ্যে 
দিয়ে বা পরিবারের sata সদন্তাদের আচার-বাবহার প্রতাক্ষ করে যৌনবিষয়ে 
কৌতুহলী হয়ে উঠে। এদের শারীরবিদ্যা ও জীব-বিগ্যার সাধারণ ও প্রাথমিক 
বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচিত করালে তাদের যৌন কৌতুহল প্রকারান্তরে নিবৃত্ত হতে 
পারে। তাই শিশু বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে গ্রয়েন বার্জের মানবজন্মের বৃত্তান্তের মতো 
বিষয়ও গল্প করে পড়ানোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। এই সময়ে তারা যাতে দেহের: 
প্রতিটি অঙ্গের নাম fag asics শিখতে পারে তার স্থযোগ রাখা দরকার । 
শিক্ষিকার! ধৈর্য নিয়ে, দ্বিধা বা জড়ত1 কাটিয়ে যৌনশিক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান দেবার 
চেষ্টা করবেন শৈশবের যোনামুভূতি ও যৌনাঙ্গ স্পর্শ করাকে তথাকথিত 
fate ঘটন! বলে মনে করা উচিত নয়। সহজভাবে এটিকে গ্রহণ করে বোঝানো! 
Wests যে এ ধরনের অভ্যাস তার স্থাস্থোর পক্ষে অনুকূল নয়। আঙ্গুল চোষা বাঁ, 
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সবকিছু মুখে দেওয়াও সুঅভ্যাস গঠনের পক্ষে উপযোগী নয়। তাই তাদের বুঝিয়ে 

দেওয়া ভাল যে স্বাস্থোর কারণে এই মব অভ্যাস বদলানো দরকার । একথাও 
সঙ্গে সঙ্গে যেন শিক্ষিকাঁরা স্মরণে রাখেন যে এই সব অভ্যাস প্রাক্ষোভিক 
চাহিদার অভিব্যক্তি বিশেষ । তাই তাঁদের প্রক্ষোভিক বিভিন্ন চাহিদা মেটানোর 
দিকেও তাঁরা anda দৃষ্টি দেবেন ।  যৌন-কোৌতুছলমূলক প্রশ্নগুলোর জবাব দেবার 
ব্যাপারে শিক্ষিকাদের কৌশলের আর নিতে হবে। এই ধরনের Roa 
শিশুদের যে ধরনের যৌন প্রতিন্তাস গড়ে তুলতে হবে তাঁর পরিচয় দেওয়া হুল £ 

(১ নগ্নতা চুড়ান্ত পর্যায়ের অসভ্যতা না হলেও সব ক্ষেত্রে এট! প্রকাশ করা! 
সমীচীন নয় | 

(২) নতুন শিশুর জন্ম একটা পারিবারিক স্বাভাবিক ঘটনা, এতে তাঁদের 
বিচলিত হবার বা আদর কমে যাবার সম্ভাবনা নেই I 

(৩) তার জিনিস অপরের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়া ও অপরের সঙ্গে সহযোগিতা! 
করে কাঁজ করায় আনন্দ আছে। 

(৪) apf পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে aaa ও বিস্ময়বোধ করা সুস্থতায় পরিচয় 
রাখে। 

(৫) নিয়মিত aaga নিঃসরণের মধ্যে দিয়ে শারীরিক স্থস্থতা বজায় থাকে | 

প্রাথমিক বিদ্যালয় ই এই ধরনের বিগ্ভালয়ে প্রকতিবীক্ষণ পাঠ, যৌন ও প্রজনন 
সংক্রান্ত শিক্ষা (study of sex and reproduction) দেওয়ার মূল্যবান Al 
ফুলের বিভিন্ন অংশ ও তার কাজ, পরাগমিলন, পুংকেশর, গর্তকেশর ইত্যাদি বিষয়ের 
পরিচিতির মাধ্যমে ঘৌনশিক্ষ দেওয়া যায়। বীজের ভ্রণীবস্থা এবং ভ্রণকে রক্ষা করার 
কৌশল উদ্ভিদ জগতে কিভাবে ঘটে থাকে তা লক্ষ্য করার মধ্যে দিয়ে তাদের যৌনবোধ 
পরিষ্কার করে দিতে হয়। ব্যাঙের বা পাখির জন্ম বৃত্তান্তের মধ্যে দিয়ে, প্রজনন 
তবের সরল ও সহজ ব্যাখ্যা! দেওয়া! সম্ভব হয়। তারা পায়রা বা অন্য পোষা স্ত্রী বা 
পুরুষ পাখির যৌন আচরণ প্রত্যক্ষ করে বা গরু, কুকুর, বিড়াল প্রভৃতি গৃহপালিত 
পপর বাচ্চাদের গ। চেটে দেওয়া দেখে WOLTER কৌতুহলী হয়ে ওঠে ॥ যৌন- 
মিলনের বিষয় খোলাখুলি ব্যক্ত না করেও সহজ ভাষায় তাদের বোঝানো যায় যে 
যৌনক্রিয়া প্রজনন: ও সম্ভান' বাৎসলা অত্যন্ত স্বাভাবিক এক প্রক্রিয়া এবং এট! 
প্রানিজাতির একটা বৈশিষ্ট্য ।- তাই প্রাথমিক বিগ্ভালয়ে পশু-পাখি পৌঁষার ব্যবস্থাও 
রাখ! যেতে পারে। ক্রমশঃ তাঁরা, পুরুষ, যৌনমিলন, জন্ম, স্তন্তপান ইত্যাদি 
কথা নিজেদের শব্দ statta সঞ্চয় করতে পারবে। এই স্বরে যৌন-চেতনার উন্লোষে 
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বা যৌন শিক্ষাদ্দানে জ্ঞান অর্জন অপেক্ষা সুস্থ প্রতিন্যাস গঠনের উপর গুরুত্ব দিতে 
হবে। এতে তাদের পর্যবেক্ষণ শক্তি উন্নত হবে এবং আনুষ্ঠানিকভাবে যৌনশিক্ষার বা. 
SA বৃত্তান্তের উপর কোন পাঠ না দিলেও চলবে । যৌনবিষয়ে সজ্ঞান ও তাঁদে 
সচেতন কৌতুহল জাগার আগেই এই সব বিষয় জ্ঞান দেওয়া উচিত। এই প্রন 
একটি ছাত্রীর উক্তি উদ্ধত করা হলঃ 


“আমি মনে করিয়ে নয় বাদশ বছরে সকল ছেলেমেয়েই জন্মবৃত্তাস্ত সংক্রা 
ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হবে তার কারণ হুল afi তারা সহজ স্বাভাবিকভাবে ওটা না 
শেখে, তাহলে নানা উদ্ভট ও বিরুত জ্ঞান অর্জন করার প্রবণতা দেখায়। শিল্ত! ৪. 
শিশুপালন সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া উচিত তা না হলে তারা অজ্ঞ থেকে যায় আর তার: 
ফলে অনেক রকম দমস্তার CU হয়। নতুন ভাই বা বোন জন্মানোর পর ছে 
মেয়েরা স্বভারতঃই একটু বিচলিত হয়, তাই তাদের মনকে এ বিষয় আগে থেকে: 
তৈরী করা দরকার” এই ধরনের বিদ্যালয়ে ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃ ছয় বছর: 
বয়সে পড়তে আদে। এই বয়সে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব $ত্রার একটা বিশেষ প্রবণতা 
দেখা যায়। তবে আট বছর বয়স হবার পূর্বে বন্ধুত্বের ব্যাপারে তারা PALER করে: 
লা! তারপর থেকে তারা সাধারণতঃ সমলিঙ্গের, প্রতি wis? হয় এবং ছেলেরা: 
ROAR সঙ্গে ও মেয়েরা মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পছন্দ করে। দশ এগার বছর 
.. বয়স হলেই তারা বিষমলিঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট হতে থাকে। reak এই সময় থেকে 

তাদের মনোভাব ও প্রতিন্যাস পরিবর্তনের সঙ্গে সমতা রেখে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা! 
করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এই বয়সে তাদের মধ্যে একেবারে কিঙ্গগত বিভেদের: 
প্রাচীর না তুলে নানা কাজের মধ্যে মিলিত হবার স্থযোগ করে দেওয়া ভাল: 
WES স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্যে দিয়ে তারা পরস্পরের প্রতি আন্তরিক 
সৌহার্দ্য ও agaes মনোভাব পোষণ করবে। জোর করে তাদের দিয়ে আলাদা: 
আলাদাভাবে কাজ করাতে গেলে অনেক সময় নানা অবাঞ্ছিত যৌন সমস্তা দেখা. 
দিতে পারে। N 
যোৌনশিক্ষ! ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় : যৌন শিক্ষাদানের ব্যাপারে শৈশব:ও 
বাল্যে বিছ্যালয়ের দায়িত্বের পাশাপাশি গৃহের ভুমিকা ও দায়িত্বও যথেষ্ট; কিন্তু 
কিশোর ও নবযৌবন স্তরে যৌনশিক্ষার ব্যাপারে বিদ্ধালয়ের প্রভাব সবচেয়ে বেশি 
তাই মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে যৌনশিক্ষার ব্যাপক কর্মস্থচী 
থাকা দরকার। যে বয়সে ছেলেমেয়েরা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আসে সে বয়সে তাঁদের: 
শারীরিক বৃদ্ধি ও বিকাশের ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন দেখা দেয়। তাই এই স্তরে তাদের 
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শারীরিক বৃদ্ধিজনিত দৈহিক পরিবর্তনের নানা গুরুত্বপূর্ণ তখোর সঙ্গে পরিচিত 
করাতে হয়। অনেক সময় তারা এসবের প্রকৃত অর্থ না জানার কারণে ate ও 
ছন্দের সম্মুখীন হয়। ছেলেদের বীর্যোৎপাদন ও মেয়েদের রজঃস্বটির রহস্য, সন্তান 
জন্মদানের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে wee জ্ঞান দেওয়া দরকার । তাদের 
প্রাক্ষোভিক জীবনের ভারসাম্য বজায় রাখার ace প্রেম, ভালবাসা, কাম প্রভৃতি 
বিষয়ের aa উদঘাটন করা প্রয়ৌজন।. সামাজিক জীবনের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের 
মধ্যে যাতে পারস্পরিক উদ্দার ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠে তার দিক ay 
দৃষ্টি দেওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। এই সময় তাদের যৌনজীবনে বহু রকমের 
কৌতুহল ও কামনা .জাগে, সেইজন্যে যৌনবোধকে বাঞ্ছিত পথে পরিচালিত 
করার দিকে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হয়। ছেলেমেয়েরা পরস্পর 
বিষযলিঙ্গের প্রতি তীত্র আকর্ষণ অন্থভব করে। তারা নিজেদের সম্বন্ধে 
এত বেশি চিন্তা করে যে অপরের চোখে নিজেকে কিভাবে প্রতিষ্ঠা করবে, 
ভাল লাগাবে তার অবিরাম চেষ্টা করে। ভবিষ্বাৎ বিবাহিত জীবনের সুখ 
কল্পনাও এই সময় তাদের মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে । অনেক সময় তারা উদ্দেশ্ব- 
বিহীন taza চিন্তায় (aimless hedonism) বিভোর হয়ে থাকে । তারা ভাবে 
বড়রা তাদের ঠিক বুঝতে পারছে না। তাই তাদের সমস্তা এমনি জটিল, এমনি 
বৈশিষ্টপূৰ্ণ যে সম্পূর্ণভাবে নিজেদেরই ত! লমাধান করতে হবে একারণে মানসিক দিক 
দিয়ে তারা অত্যন্ত নিঃসঙ্গ বোধ করে। আত্মসম্মীনবোধ এতই তীব্র হয় যে, তারা 
হয় আক্রমণধর্মী, না হয় অভিমানী হয়ে ওঠে। মেয়েদের বা ছেলেদের সঙ্গে 
পারস্পরিক মেলামেশার ব্যাপারে প্রাথমিক দ্বিধা, সদ্ধোচ, লজ্জা কাটিয়ে উঠতে বেশ 
সময় নেয়। একদিকে বিষমলিঙ্গের প্রতি তীব্র আকর্ষণ, সঙ্গী বা সঙ্গিনীর কামনার 
আকুলতা, অন্যদিকে সমাজের অনুশাসন, অবাধ মেলামেশায় হস্তক্ষেপ, যৌনবিষয়ে 
অসম্পূর্ণ অথবা Ase জ্ঞান__সব মিলিয়ে তাদের প্রাক্ষোভিক ও যৌনজীবনে 
একটা রীতিমত সমন্তার পরিবৃত্ত রচিত হয়। তাই we, অবদমন, যৌন আকর্ষণ ও 
প্রবণতা ইত্যাদি তাদেরকে অনেক সময় বিপথগামী করে তোলে। এই অবস্থার 
পটভূমিতে তাদের যৌনশিক্ষা দিতে হবে। তাই দুরূহ এক কর্তবাভার মাধ্যমিক 
বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা ও কর্তৃপক্ষের উপর ন্যস্ত । এই স্তরে পাঠিক্রমে জীববিজ্ঞান 
(Biology), শারীরবিজ্ঞান (Physiology and Hygiene), পরিবার জীবনগঠন' 
(Family life education), ইতিহাস (History), ভূগোল (Geography), 
অর্থনীতি ও পৌর বিজ্ঞান (Economics and Civics), ভাষা ও সাহিতা (Language 
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and Literature), ধর্মীয় শিক্ষা (Religious instruction), মেহচর্চা (Ph 
culture) ইত্যাদি বিষয় সন্নিবেশিত করা প্রয়োজন। এ ছাড়া নান! সহ পাঠক্রমিক 
কার্ধাবলীর মধ্য দিয়েও তাদের মানসিক ও প্রাক্ষোভিক কামনা-বাসনার্‌ Cele 
সাধন করা যায়। এই স্তরে যৌনশিক্ষার ব্যাপারে উপরিলিখিত বিষয়গুলো 
সাহায্য করতে পারে তা আলোচনা করা হল £ 

জীববিজ্ঞান: জীবিত প্রাণী যৌনমিলন ও প্রজননের মধ্যে দিয়ে বংশরক্ষা 
করে। ফলে পুরুষ, A, ডিম্বাণু, শুক্রকীট, জননেন্রিয়, যৌনমিলন, cee, জণ, 
গর্ভাবস্থা ইত্যাদি কতকগুলো শব্দের সঙ্গে পরিচয়ের মাঁধামে জলচর, উভচর এবং 
স্তন্যপায়ী প্রভৃতি প্রাণীর পুনরুৎপাদী প্রক্রিয়ার (reproductive process) Me 
করা সম্ভব । এছাড়া বিভিন্ন প্রাণীর পারিবারিক জীবনের বৈশিষ্টা সম্বন্ধেও ছাত্র 
ছাত্রীরা জ্ঞানলাভ করে। 


শীরীর বিজ্ঞান: শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নাম, পরিচয়, গঠন প্রকৃতি, 
ক্রিয়াকলাপ ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান দেওয়া সম্ভব । অনেক সময় afer 
অঙ্গের অবস্থান বা শীরীরস্থান (Anatomy) জানা খুবই প্রয়োজন হয়। APAA 
দেহের পার্থক্য ও গঠন বৈচিত্রা, dema রসরঙ্গণের বিশিষ্টভা-_সবই এই 
বিজ্ঞানের সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া যায়। ১ 

“গৃহবিজ্ঞান' একটি সঙ্ধীর্ণ বিষয়। এটিকে আর একটু ব্যাপক অর্থে feat 
জীবনগঠন শান্ত বলা ভাল.। তাই পারিবারিক সম্পর্ক, স্বামী-স্রীর পারস্পরিক সম্পর্ক, 
সন্তান জন্মদান, সন্তান পালন, গৃহসজ্জা, গৃহের পরিচর্ধাবিধি ইত্যাদি শেখানোর 
এই বিষয়ের সাহায্য নিতে হয়। পরিবর্তিত অর্থ নৈতিক অবস্থার পরি 
আজ আর মেয়েদের শুধু সন্তান পালনবিদ্যা (mother craft) বা ছেলেদের অ 
কোন বিদ্যা আলাদাকরে না শেখানোর চেয়ে ব্যাপক ভাবে গৃহ বা পরিবার-সংগঠন? 
বিজ্ঞান (home craft) শেখানো! উচিত | 

ইতিহাস : ইতিহাস আজ কেবল খবরের বোঝা নয়, রাজা-মহার 
কুলপঞ্জী (geneology) সংরক্ষণের «te নয়। ইতিহাস আজ বিবর্তনের মহা 
পরিবারের বিবর্তন, সমাজে নারী জাতির প্রভাব, স্থান, ভূমিকা, পারিবারিক 
রোধের অবক্ষয়, বিভিন্ন সমাজের যৌন দৃষ্টিভঙ্গি, গোঠী জীবনের মূল স্বর ইত 
মাধ্যমে যৌনশিক্ষার উপাদান ও বিষগ্বব্ত শেখানো! যেতে পারে । আসলে সমা! 
ও তার উৎপত্তি (Genesis) জানতে হলে ইতিহাসের atatan নেওয়া দরকার॥ : 
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ভুগোল ; প্রাকৃতিক ও পারিবেশিক অবস্থা যৌনজীবনে কি প্রভাব বিস্তার 
করে এবং বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবামীদের যৌনচেতনা, সংস্কার, যৌনবিকাশ ও বিকার 
ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনার জন্ত ভূগোলের সাহায্য প্রয়োজন | স্থানীয় ভুগোলের 
(Local geography) সাহাহো গৃহসংস্থান, সামাজিক সংস্থার বিবরণ, গৃহপরিবেশের 
অবস্থা, মাতৃসদন শিশুসদূন জানা সম্ভব। মানবিক ভূগোল, কোন লোকসমাজে 
সামাজিক রীতিনীতি, অর্থনৈতিক কাঠামো, যৌন নিষেধবিধি (Sex taboo), 
ধর্মীয় বিশ্বাস, of ara ইত্যার্দি জানতে সাহায্য করে। 

অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান : বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় নাগরিক শিক্ষা অপরিহাধ 
হয়ে দাড়িয়েছে । এই পটভূমিতে সবল সুস্থ নাগরিক তৈরী হতে ছাত্রছাত্রীদের 
সহায়তা করা বিদ্যালয়ের অন্যতম কাঁজ। কিভাবে পারিবারিক জীবন যাপন করতে 
হবে, পরিবারের ব্যয়সংস্থান করতে হবে, সমাজের সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন করতে হবে, 
নিজেদের পছন্দমত বৃত্তি গ্রহণ করতে হবে, তার শিক্ষালাভ কর! একান্ত প্রয়োজন | 
জনসংখ্যা-তন্ (Theory of population), জন্ম, মৃত্যুর হার নির্ণয়, সীমিত পরিবার 
পরিকল্পনা যৌনশিক্ষার বাপক উদ্দেশ্ব নির্ধারণে সহায়তা করে। 

ভাষা ও সাহিত্য £ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভাষা ও সাহিতা we যৌনচিন্তা 
ও বিষয়বন্ত প্রতিফলিত করে। স্বস্থ ও সুসঙ্গত যৌনবোধ কি এটা না জানা পর্যন্ত 
বক্তি-মাহুষের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। ছাত্রছাত্রীদের মানদলোককে উন্নত ও পরিশীলিত 
করতে ভাষা ও সাহিত্য সবচেয়ে কার্ধকর। সাহিত্যরসসমৃদ্ধ বিষয়বন্ত বাক্কিমানসে 
উন্নততর বস wR aca; তার ফলে আদিম প্রবৃত্তি, প্রবণতা ও অনুভূতিগুলে! 
পরিশ্তদ্ধ হয়ে এক শৌন্দর্-পরিমগডল কৃষ্টি হয়। কবিতায় ও নাটকের ভাবমোক্ষণ 
(catharsis) পর্যায়ে মান্থষের কামনার, রিপু-তাড়নার উদ্‌গতি সাধিত হয় 
প্রাক্ষোভিক অন্থুভূতি গুলো (Emotional feelings) নানা রসে (Sentiment) 
পরিণত হয়ে বাক্তিত্ব-সংগঠনের উপাদানে পরিণত হয়। qef গঠনে, সৌন্দর্য 
শিক্ষায়, কান্তরসোপলন্ধিতে যৌনজীবনের শুচিতা আসে। তাই যৌনশিক্ষাঁ় 
ভাষা ও সাহিতোর অবদান অগ্রীহ কর! চলে না। 

ধর্মীয় শিক্ষা: ধর্ম এক সময় আমাদের যৌনজীবনকে নিয়ন্ত্রণ করত। মানুষের 
যৌনজীবনে নানা অবদমন প্রক্রিয়ার সাহায্যে ধর্মীয় অনুশামনের seer সহজ্রবিধ 
বিধিনিষেধ আরোপ করা হত। যৌনতাকে মনে কর! হত নিষিদ্ধ পাপ। গোঁড়া 
ধর্ম-শিক্ষকরা (staunch religious teachers) যৌন কথাটাকে উচ্চারণ করতেই 
সঙ্কুচিত বা faae হতেন । 'নারী’ ছিল তাদের কাছে “নরকের দ্বার’। তাই aa- 


২৩৬ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 
নারীর স্বস্থ জীবন-সম্পর্ক তাদের কাছে গহিত বলে বিবেচিত হত। আজীবন See 
বা কৌমার্য পালন করে যৌন চাহিদাকে বা কামনাকে সর্প্রকারে অবদমন করাই, 
ছিল ধর্মের মূল az | p. 
স্থখের কথা আজ আর ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাকে মানুষের জীবনে তেমন করে আরোপিত É 
করা৷ হয় না। ধর্মের নীতি আজ Bta ও মহৎ প্রাণের জয়গান শোনায়। পদে 
পদে. ছোট ছোট নিষেধের ভোরে" আজ মান্থষের নৈতিক জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার, 
অপচেষ্টা রোধ করার প্রচেষ্টা চলেছে। ধর্মকে আজ উদার ও কল্যাণময় ভিত্তির 
উপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা হচ্ছে। জীবন আজ নীতির কশাঘাত জর্জরিত না 
হয়ে সুস্থ কল্পনার, পরিশীলিত ভাবের, পরিশুদ্ধ চেতনার অভিব্যক্তি স্বরূপ হয়ে 
উঠেছে। সঙ্বীর্ণতার Shien ভেদ করে জীবন দৃষ্টির স্বচ্ছতা ফুটে উঠেছে। তাই, 


আজকের ধর্মশিক্ষার মধ্যে দিয়েও যৌনজীবনে বলিষ্ঠ চেতনার জন্ম দেওয়া 
সম্ভব হবে। 


শীরীর শিক্ষা: দেহচর্চা আজ শারীর শিক্ষায় পরিণত হয়েছে। তাই : 
যৌনশিক্ষায় এর প্রয়োজনীয়তার কথাও স্বীকৃত হয়েছে । শারীর শিক্ষার মধ্যে দিয়ে 
একদিকে যেমন স্বস্থ শরীর ও মন গঠন করার কথা ভাষা হচ্ছে অন্যদিকে তেমনি : 
নীতিনিষ্টা, সংযম, নিয়মানবন্তিতা, নেতৃত্ব, সুস্থ ও বলিষ্ঠ জীবনদর্শন সবই গঠন করার 
চেষ্টা হচ্ছে। আজ শারীর শিক্ষাতেও স্বাস্থ বিজ্ঞান, দেহের অক্গপ্রত্াঙ্গের বাহিক ও. 
অভ্যন্তরীণ বিশেষ ক্রিয়াকলাপ, গ্রন্থিসমূহের armas, সুস্থ যৌন সম্পর্কের শারীরিক 
ভিত্তি ইত্যাদি শিক্ষা দেওয়া হয়, তাই আধুনিককালে যৌনশিক্ষার চীতে শারীর : 
শিক্ষার বিশেষ স্থান রয়েছে। 


wl ca শিক্ষার fassan (Subject matter of Sex 
Education) : ; 


প্রাপ্তযৌবনের জন্য রচিত: যৌনশিক্ষার পাঠক্রমে যে যে বিষয় গুলো সন্নিবেশিত 
হওয়া উচিত নীচে তার উল্লেখ করা হল £ i 

(ক) যৌনবিষয়ক তথ্যার্দির বিস্তৃত আলোচনা এবং এর সঙ্গে সম্পর্কিত 
জীববিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞান-বিষয়ক যাবতীয় গ্রক্রিয়াঁদির বিজ্ঞানসম্মত জানদান।, 

(খে) যৌনবিষয়ে স্বস্থ, উদার ও বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গঠন। E 

(গ) ভ্রান্ত, fees, কুরুচিপূর্ণ যৌনতার ধারণা দূর কর1। 'অপরপক্ষে 
স্বাভাবিক, সরল, অকপট, সত্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচন! করা । 

(ঘ) ছেলেমেয়েদের পারস্পরিক সৌহার্দ্যপূর্ণ ও ao সম্পর্ক স্থাপনে উৎসাহ 
তি ‘a 
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(ঙ) white পারস্পরিক সম্পর্ক, কর্তবা ও দ্বায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন করা। স্থখী 
গৃহকোণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আনন্দ-উজ্জল দাম্পত্য জীবন-যাপনের শিক্ষার্থীন, বাক্িগত 
ও সামাজিক জীবনে স্থথী ও পরিকল্পিত দাম্পতা জীবনের স্তরুত্ব ANCE আলোচন1। 

(5) সন্তান পালনের প্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যকীয় 'বিধিসমূহের আলোচন1। 

(ছ) যৌনব্যাধির কারণসমূহ ও তাঁদের প্রতিকার ame qae ব্যাথা? 
ও ভানদান। 

'জ) নানা স্জনমূলক সহপাঠক্রমিক কার্ধাবলী, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যমূলক 
আলোচনা, শিক্ষামূলক agd ও দলগত কর্মোদ্যোগের ব্যাবস্থা করা। 

G) মাঝে মাঝে যৌনবিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞদের বক্তৃতা, চলচ্চিত্র, প্রদর্শনী 
ইত্যাদির ব্যবস্থা করা | 

৯। তৌন্নস্পিক্ষান্র পদ্ধতি (Method of sex Education) : 

যৌনশিক্ষার কোন আদর্শ পদ্ধতি আজও fate হয়নি, তবে কয়েকটি উপায়ে 
যৌনশিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। সেগুলো নীচে উল্লিখিত হল £ 

(ক) যোৌনশিক্ষ। মূলতঃ ব্যক্তিক। তাই যথাসম্ভব ব্যক্তিগতভাবে এই শিক্ষা 
দেবার ব্যবস্থা করা দরকার । একই বয়সের ছেলেমেয়েদের যৌনচেতনার তারতম্য 
থাকতে পারে, সমস্তার বিভিন্নতা থাকতে পারে ; তাই সমষ্টিগত শিক্ষা না দেওয়াই 
বাঞ্চনীয় | 

(a) যৌনশিক্ষার প্রকৃতি হবে সহজ, খোলাখুলি, সত্য ও বিজ্ঞানভিত্তিক i 
অহুমান, অর্ধদতা ও কল্পিত কোন ধারণা বা জ্ঞানের ভিত্তিতে যৌনশিক্ষা দেওয়া 
চলতে পারে না । এ কথা সব সময় মনে রাখা দরকার যে এই শিক্ষার সবচেয়ে বড় 
দিক হল qa ও বলিষ্ঠ প্রতিন্তাদ গঠন। তাই শিক্ষার্থীর মনে যেন কোন রকমে 
অহেতুক ভয়ভীতি, সঙ্কোচ বা দ্বিধা না জন্মায় আর তারা অবাঞ্ছিত কৌতুহলের 
সহজ শিকার না হয়। 

(গ) যৌনশিক্ষক সৰ্বতোভাবে আবেগ ও ভাবপ্রবণতা afe হুবেন। 
ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তরগুলোও যেন যথাযথ ও নিভুল হয়। তাদের প্রশ্নগুলোর 
সোজাসুজি উত্তর দেওয়াই আনল কথা। অযথা শাসন বা নিপীড়ন করে ছাত্রছাত্রীর 
কৌতুহল দমন করার চেষ্টা করা GA) অনেক সময় তাদের নির্দোষ প্রশ্নকে 
শিক্ষকশিক্ষিকা অকালপক্তার প্রকাশ বলে মনে করে থাকেন, তাই শান্তি দিয়ে তা 
প্রতিরোধ করতে চান । এক্ষেন্রেপ্রশ্নকর্তার সংশোধন তো হয়ই না বরং অবাঞ্ছিত 


জটিলতার ae হয়। 


২৩৮ শিক্ষণ প্রসঙ্গে-মনোবিজ্ঞান 


(ঘ) যৌনবিষয়ক প্রশ্নের উত্তরদান পদ্ধতি যেন সবসময় তথ)ভিত্তিক l 
(ড) qaza (masturbation) নগ্ঘতাবোধ, সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ, 
নোংরা করা, অশ্লীল কথাবার্তা বল! বা আচরণ করা ইতাদি বিষয়ে অবদমণমূলক 
শৃঙ্খলার (Repressive discipline) পরিবর্তে উদ্গতিমূলক (sublimation) কার্ধ 
ধারার আশ্রয় নিতে হবে। এক্ষেত্রে দলগত ভাবে শিক্ষাদীনও চলতে পারে। 
(5) প্রয়োজনান্ুগভাবে দৃষ্টি ও শ্রুতিনির্র বিবিধ উপকরণের সাহাযো কিংবা 
উদাহরণ সহযোগে আলোচনার মধ্যে দিয়ে তাদের যৌনশিক্ষা দেওয়া বাবস্থা করা 


দরকার | 7 
একটা কথা মনে রাখা সবচেয়ে বড় প্রয়োজন যে, বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ 


জীবন গঠনের প্রকট স্থান। স্থতরাং এখানে উপযুক্ত জীবনকেন্জিক শিক্ষার মধ্যে 
দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের গড়ে তুলতে হবে। যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তার পরিপ্রেক্ষিতে 
বলা যায় যে যৌনশিক্ষা সমগ্র বিদ্ধালয়-কর্মস্টীর একটি বিশেষ অঙ্গ । এটিকে 
বিচ্ছিন্ন বা সাময়িক ভাবে না শিখিয়ে স্থপরিকল্পিত ও স্থনিয়প্তরিতভাবে শেখানো 
উচিত ৷* যৌনতাঁবোধ শ্বভাবজাত জৈবিক এক প্রক্রিয়া । একে স্বভাবের নিয়মেই 


শেখাতে হবে। অস্বাভাবিক নীতিনিষ্ট, শাসনগীড়িত দৃষ্টি দিয়ে যৌনতাবোধের : 
প্রয়োজন মেটাতে চাইলে তা কল্যাণকর হবে না। বিদ্যালয়ের দায়িত্বের পাশাপাশি 
গৃহেরও দায়িত্ব রয়ে গেছে। প্রকৃতপক্ষে পিতামাতা, পরিবারের অন্যান্ত গুরুজন 
বিদ্যালয়ের শিক্ষকশিক্ষিকা, অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবগ, : 
সমাজকল্যাণমূলক ও পরিবার পরিকল্পনায় নিয়োজিত বিভিন্ন সংস্থা কোথাও 
প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও পরোক্ষভাবে তথ্যসমৃদ্ধ বিজ্ঞান ও যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা, 
বিতর্ক, ফিল্ম প্রদর্শন, ব্যক্তিগত নির্দেশনা সব কিছুর সাহায্যে সুস্থ সবল যৌনজীবন: 
গঠন করার চেষ্টা করবেন। রাষ্ট্রেরও এ ব্যাপারে অনেক কিছু করার আছে! 
সমাজের গুরুতর শৃঙ্খলাহীনতা, নীতিত্রষ্টতা ও বিপর্যয়ের সম্ভাবনাকে দুরে রা 
হলে যৌনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অসীম । আর সকলের সমবেত প্রচেষ্টার 
এই প্রয়োজন দিদ্ধ করা সম্ভব | 
অনুশীলনী 


1, Write an eassay on sex education. i 

2. Discuss the place of sex education in the School Curriculum. How should 
it be imparted to children in schools ? 

3. Discuss the necessi'y of Sex Education, 

4. raw a tentative Scheme of Sex Instruction in schools for adolescents. 

5. How can other subjects in the currculum be utilised to impart sex 
tion ? 

* ‘Sex education must, therefore, be developed as organic part of th 
educational programme. It must not be considered a special and isolated b 


curriculum ; to be taught at a given time and then dismissed as finished.” 
— Benjamin Gruenbers 


০ p 


যোড়শ অধ্যাক্ম 
বৃত্তিমূলক ও শিক্ষামূলক পরিচালন 


(Vocational and Educational Guidance) 


১। জ্:পন্রিভালনাব্ব অর্থ (Meaning of Guidance) : 

‘Bla as আমরা নানা অর্থে প্রয়োগ করে থাকি; cama, নির্দেশ 
(direction), এগিয়ে দেওয়া (leading), ateta, সহায়তা (help) ইত্যাদি । 
কিন্তু এসব কোন শব্দই সুপরিচালনার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে না। 
স্থপরিচালনার মধ্যে আমাদের লক্ষ্য থাকে ব্যক্তির সর্বাঙ্গীন মঙ্গল লাভের জন্য, ব্যক্তির 
সুষম বিকাশসাধনে সহায়তা করা। ন্থপরিচালনা এমন এক ধরনের সাহায্য যার 
দ্বারা afena কোন বিশেষ লক্ষ্যে পৌছানোর আত্মসক্রিয়তার ও আত্ম-নির্দেশের 
ক্ষমতা আমরা জাগ্রত করি। এ অর্থে স্থুপরিচালন! ব্যক্তির স্বাধীনতাকে সীমিত 
করা বা সমস্তা সমাধান করা বোঝায় না। স্থপরিচালনার দ্বারা আমরা 
ব্যক্তিকে পরিচালকের উপর নির্ভরশীল করে তুলতে চাই না। বরং, ব/ক্তিকে 
আত্মনির্ভরশীল করে তুলতে চাই। abi হচ্ছে ব্যক্তিকে ব্যক্তির সাহায্য--কোন 
afea সামর্থা, প্রবণতা ইত্যাদি বিচার করে পরিচালক ব্যক্তিকে যে নির্দেশ 
প্রদান করেন তা হচ্ছে স্থপরিচালনা। ব্যক্তি সমাজের অঙ্গ, তার সকল আচরণ 
সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হ্থপরিচালনা বাক্তির জীবনের লক্ষ্যের 
সঙ্গে জড়িত--এবং এ অর্থে স্ুপরিচালনার লক্ষ্য সমগ্র সমাজের প্রগতি। 

অনেক ক্ষেত্রে স্থপরিচালনাকে আমর! বৃত্তিমূলক নির্দেশ (vocational 
guidance) বলে মনে করে থাকি। ব্যক্তির সামর্থ্য ও শিক্ষাগত যোগ্যতা অনুযায়ী 
বিশেষ বৃত্তির জন্য নির্দেশদ্বানই aftr) কিন্তু এ অর্থে হুপরিচালনার 
উদ্দেশ্য ও অর্থকে সীমিত করা wal স্ুপরিচালনার ক্ষেত্র অতি ব্যাপক, জীবনের 
নানাদিকে স্থুপরিচালনায় প্রয়োজন । আধুনিক শিক্ষাবাবস্থায় স্পরিচালনা একটি 
অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাড়িয়েছে। শিক্ষার উদ্দেশ্য সুপরিচালনার দ্বারাই সাধিত 


হতে পারে। ay শিক্ষার সকল স্তরে হুপরিচালনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হচ্ছে। 


a | fafea ga] AAAA] (Several kinds of 
Guidance):: 

স্থপরিচালনার ব্যাপক অর্থ বোঝাতে গেলে নানা ধরণের স্ুপরিচালনার কথাই 
উল্লেখ করতে হয়। আমর] নিয়ে বিশেষ বিশেষ স্থপরিচালনার উল্লেখ করছি ঃ 


২৪০ শিক্ষণ প্রসঙ্গে-মনোবিজ্ঞান | 


(১) শিক্ষামূলক সুপরিচালন| (Educational guidance): শিশুর 
শিক্ষাগত স্পরিচালন! বলতে দৈহিক ও মানপিক বিকাশে সহায়তা বোঝায়। 
শিশু ইন্রিয়ান্ুণীলন এবং নানারকম প্রক্ষো ও অনুভূতি দ্বারা নানা বিচিত্র : 
অভিজ্ঞতার সন্মুখীন হয়। সে তখন সব কিছুকে জানবার জন্য ব্যাকুল এবং 
কৌতুহলী হয়ে ওঠে। শিশুর সামৰ্থ্য অহুদারে তার সকল কৌতুহল ও চাহিদা, 
শিক্ষার দ্বার! কিভাবে মেটান যায় এটা ই শিক্ষামূলক পরিচালনার অর্থ | 

(২) qfeqaz gafst] (Vocational guidance): বৃত্তিমূলক 
স্থপরিচালনা বলতে আমর] বুঝি শিক্ষার্থীকে বিশেষ একটি বৃত্তি (vocation) 
গ্রহণে এবং এ জন্য নিজেকে প্রস্তত করতে, এমন কি সেই বৃণ্ধিতে উন্নতিনাধনে 
পরামর্শ দান ও সহায়তা করা। | 

(৩) স্বাস্থ্যরক্ষামূলক সুপরিচালন! (Health guidance): শিশু বিদ্যালয়ে 
শিশুকে তার মানসিক ও দৈহিক ga ব্যাপারে নির্দেশ দান করা একটি 
গুরুত্বপূর্ণ FST) শিশুর দেহকে রোগমুক্ত এবং কর্মক্ষম করে তোলার FF 
তার কি ধরনের দেহান্থশীলনের প্রয়োজন, কি ধরনের খাবার গ্রহণ করা উচিত, 
কি পরিমাণ বিশ্রাম করা উচিত প্রভৃতি ব্যাপারে পরামর্শ দান ্বাস্থারক্ষামূলক 
স্থপরিচালনার অঙ্গীভূত। 

শিশুর মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থোর ব্যাপারে কোন ক্রটি থাকলে সেগুলোকে 
অপসারিত করা চাই। এজন্য শিশুদের আলাদা হাসপাতাল থাকা দরকার। । 
কিন্ত আমাদের দেশে এ ধরনের হাসপাতালের খুবই অভাব। ১৯৫৫ a: 
ভারত সরকারের স্বাস্থা-মন্ত্রণালয় feels নার্সিং কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত একটি ৫ 
শিশু-পরিচালনাগার হাসপাতাল (Child Guidance Clinic) স্থাপন করেছেন। 
সরকারের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে এই প্রথম প্রচেষ্টা । শিশুর মানসিক ও 
দৈহিক ক্ৰটি অনেক সময় অপাঁমঞ্রস্ততার কারণ হয়ে দাড়ায় এবং পাঠে তাকে 
অনগ্রসর করে তোলে। তখন সে সম্যামূলক শিশু হয়ে ওঠে; শুধু তাই নয়, 
সময় সময় সে অপরাধপ্রবণ হয়ে ওঠে gaan শিশুর শিক্ষাকে সার্থক করে তুলতে 
হলে এসব স্থপরিচালনা অত্যান্ত প্রয়োজন | 

(৪) অবসরযাপনমূলক স্মুপরিচালনা। (Leisure-time guidance) £ 
অবসরযাপনমূলক হুপরিচালনা হুল বিদ্যালয়ের আর একটি কর্তবা। শিক্ষার্থীর 
কিভাবে তাদের অবসর সময়কে সার্থক ও আনন্দদায়ক করে তুলতে পারে! 
কিভাবে পাঠের a) কাঁজের একঘেয়েমি (boredom) দূর করতে পারে এবং 


রী সী রি সস রর 
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উদ্মশীলতাকে সদাঁজাগ্রত রাখার জন্য অবসর সময় কিভাবে স্থব্যবহার করতে 
পারে তার নির্দেশনাও প্রয়োজন | 

(৫) নাগরিকভামূলক সুপরিচালন! (Civic guidance): নাগরিকতা- 
মূলক স্থপরিচালনা হুল বিদ্যালয়ের সামাজিক কর্তব্য পালনের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ 
দায়িত্ব। শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে যে রাষ্ট্র বা সমাজের নাগরিক হয়ে জীবন যাপন 
করবে, এ রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি তাদের কর্তব্য ও দায়িত্বপালন এবং সামাজিক 
মঙ্গলসাধনে তাদের উপযুক্ত করে তুলতে স্থপরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে। 

(৬) নৈতিকতামুলক নুপরিচালন1 (Moral guidance): নৈতিকতা- 
মূলক পরিচালনার ces অর্থ হল প্রতিটি শিক্ষার্থীর মনে নৈতিক চেতনা জাগ্রত 
ও শক্তিশালী করে তোলা। মানুষ প্রারুতিক পৃথিবীতে জন্মে, কিন্ত তাকে 
মখ্জীবন যাপনের জন্য নৈতিক পৃথিবী আবিষ্কার করতে হয়। মাধ্যমিক 
শিক্ষান্তরে শিক্ষার্থীরা বয়ঃসন্ধিকালে সমবেত হয় । কৈশোর বা বয়ঃসদ্ধিকালেই 
ব্যক্তি আদরশসন্ধানী হয়ে ওঠে। এ সময় তার মনে নানা আদর্শের সংঘাত 
উপস্থিত sy) তখন যদি তাঁকে নৈতিকতায় দীক্ষিত ও ন্ুপরিচালিত করা না 
হয়; তবে অনেক সময় সে সমাজদ্রোহী হয়ে ACY | 

এখানে উল্লেখ্য যে, এই সব বিভিন্ন ধরনের স্থপরিচালনার মধ্যে কোন মৌলিক 
পার্থকা নেই। একটি স্থপরিচালন! অন্ত একটি স্থুপরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কেবিজড়িত। 
মানুযের জীবন অখণ্ড, Tak তার জীবনে বৃত্তিমূলক ও শিক্ষামূলক বলে আলাদা 
আলাদা কোন বিভাগ নেই । শিক্ষার্থীর সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব ও জীবনকে লক্ষ্য 
করেই শিক্ষা দেওয়া হয়। সেখানে যেমন জীবনের বিশেষ কোন দিকের উপর 
গুরুত্ব দেওয়া হয় না, তেমনি স্থপরিচালনার লক্ষ্যও শিক্ষার্থীর সমগ্র জীবন-বিকাশে 
সহায়তা কর]। 

আমরা এক্ষণে শিক্ষামূলক ও বৃত্তিমূলক স্থপরিচালন। সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত 
আলোচনার প্রস্তাব করছি £ 

ol শিক্ষাম্মুলন্চ ও afogar শ্পল্লিচ্ালনা! (Educa- 
tional and Vocational Guidance) : 

সার্থক শিক্ষার সঙ্গে হুপরিচালনা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। শিক্ষাকে যদি শিক্ষাীর 
দৈহিক ও মানসিক বিকাশ বলে ব্যাখা করা যায় তবে শিক্ষা শিক্ষার্থীর সঙ্গে 
পরিবর্তিত পরিবেশ এবং চাহিদার ঙ্গতিগাধন ক্রবে। প্রতিটি শিশুর নিজস্ব 
কতকগুলো আগ্রহ ও প্রবণতা থাকে | এগুলোকে সুপরিচালিত না করলে শিক্ষার্থীর 


শি. প্র. মনো--১৬ (ii) 
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ব্যক্তিত্ব বিকাশ সম্ভব নয়। এ অর্থে শিক্ষার সঙ্গে ্থপরিচাঁলনীর একটি অন্তর্নিহিত 
সম্পর্ক বৰ্তমান | 

শিক্ষার সঙ্গে স্থপরিচালনার: এই স্বাভাবিক সম্পর্ক ছাড়াও মাধ্যমিক স্তরে | 
বহুমুখী পাঠক্রম প্রবর্তনের ফলে স্ুপরিচালনা একটি বিশেষ কর্তব্য হয়ে দীড়িয়েছে। 
এ প্রসঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন ( ১৯৫২-৫৩ খ্রীঃ ) বলেন £ “বহুমুখী শিক্ষাক্রম 
প্রবর্তনের ফলে শিক্ষার্থীকে তার শিক্ষাক্রম ও জীবনের ধারা নির্বাচন করতে 
স্পরিচালনার একটি অতিরিক্ত দায়িত্ব শিক্ষক এবং বিদ্যালয় পরিচালকদের উপর: 
এনে পড়েছে। স্থশিক্ষার আসল কথা হল, প্রতিটি ছাত্রকে তার মেধা ও প্রবণতা 
বুঝতে সহায়তা করা ) যথাযথভাবে সামাজিক সঙ্গতিমাধনে ও উপযুক্ত বৃত্তি অন্বেষণে 
শিক্ষার্থী কিতাবে এবং কতটুকু নিজেকে বিকশিত করে তুলতে পারে তাঁর নির্দেশ 
দান gali”! 

শিক্ষামূলক এবং বৃত্তিমূলক পরিচালনা মোটেই কোন Aa পদ্ধতি নয়। 
কতকগুলো বিশেষ প্রবণতা ও আগ্রহ অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে কয়েকটি মাত্রায় (grade) 
বিভক্ত করা৷ এবং" কতকগুলো বৃত্তির জন্য চিহ্নিত করা স্থপরিচালনার অর্থ নয়। 
স্থপরিচালনা অত্যন্ত কঠিন ও ধৈর্যসাপেক্ষ ব্যাপার । ছাত্ররা মেধা, আগ্রহ ইত্যাদি 
অনুসারে কিভাবে শিক্ষাক্রম নির্বাচন করতে পারে, কিভাবে তার! ভবিষ্যৎ জীবনে: 
প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং বিশেষ জীবিকা গ্রহণ করতে পাঁরে_এসব বিষয়ে সহায়তার 
মাধ্যমে ছাত্রদের সক্রিয় এবং সক্ষম করে তোলাই স্থপরিচালনার উদ্দেশ্তা। বলা: 
বালা, সুপরিচালনা শুধু কয়েকজন বিশেষের কাজ নয় এবং কেবলমাত্র বৃত্তিমূলক 
বাপাঠ্যস্থচী নির্বাচনমূলক ব্যাপারেই স্পরিচালনা সীমিত নয়। স্থপরিচালন! 
শিক্ষক, অভিভাবক, প্রধান শিক্ষক এবং পরিচালন অধিকর্তা (Guidance Officer) 
ইত্যাদি সকলের সমবেত প্রচেষ্টার দ্বার! যথার্থভাবে সম্পাদিত হয় । ছাত্রের জীবনের : 
সকল সমস্যার জন্য স্থপরিচালনার প্রয়োজন সর্বজনম্বীরুত। | 

(ক) শিক্ষামূলক স্ুপরিচালন1 (Educational Guidance): শিশুর 
শিক্ষাগত সথপরিচালনা বলতে দৈহিক ও মানসিক বিকাশে সহায়তা ও নির্দেশনা 


1. “The provision of diversified courses of instruction imposes on teachers 
and school administrators the additional responsibility of giving proper guidance 
to pupils in their choice of courses and careers. The secret of good education 
consists in enabling the students to realise what are his talents and aptitudes 
in what manner and to what extent he can best develop them so as to ac 
proper social devel ent and seek right types of employment. 

—Report of the Secondary Education Commission (1952-53). > 
Page 107 (1965 Ed.) 
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বোঝায়। শিশু sfiatata এবং নানা রকম প্রক্ষোভ ও অনুভূতি দ্বারা নানা 
বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হুয়। শে তখন সব কিছুকে জানবার জন্য ব্যাকুল এবং 
কৌতুহলী হয়ে ওঠে | এ সময়েই সে নান] বিষয়ে তাঁর রুচি, আগ্রহ, প্রবণতা, দক্ষতা 
ইত্যাদি প্রদর্শন করতে থাকে । শিশু-শিক্ষায় যাতে এসবের মূল্য ও প্রাধান্ত স্বীকৃত 
হয় তা শিক্ষক লক্ষ্য করবেন ; শিশুকে তাঁর মানসিক ও দৈহিক চাহিদা অনুসারে 
শিক্ষা দেবেন এবং বিশেষ বিশেষ শিক্ষাপদ্ধতি অবলম্বন করবেন। আধুনিক 
ব্যক্তিমুখী শিক্ষাদান পদ্ধতি (Method of individualised instruction) শিক্ষাগত 
স্থপরিচালনারই একটি অঙ্গ | শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা এবং সামর্থানুযায়ী তাঁকে 
পাঠ্যস্থচী MPAA করতে বলা হবে। এব্যাপারে শিশুর অন্বিধা দেখা দিলে তা 
দূরীকরণে শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে | 

শিক্ষাগত স্থপরিচালনায় কেবল শিশুর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সমন্তার নির্দেশনা 
থাকবে তা নয়, শিশুকে সমাজ-জীবনে অভ্যস্ত করে তুলতে ও তার মামাঁজিক 
| গুণাবলী বিকশিত করতে সকল প্রকার সহায়ত! করার ব্যবস্থাও বিদ্যালয়ে থাকবে। 
বিদ্যালয়ে দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং বৈচিত্রাপূর্ণ অভিজ্ঞতা শিশুর চারিদিকে দেখা দেয় 
এবং তাতে শিশু-মনে নানা Be উপস্থিত হয়। সেই সঙ্গে তার সহপাঠীদের প্রভাবও 
তার উপর বিস্তার লাভ করে। যে বয়সে শিশু নার্সারিতে যায়, সে বয়সে শিশু 
প্রধানতঃ অহংপ্রিয় এবং আত্মকেন্দ্রিক থাকে | এজন্য সকলের সঙ্গে তার মঙ্গতিসীধন 
সহজ ও সম্ভব হয়ে ওঠে all কাজেই শিশুকে সমাজ-জীবনে বা বিদ্ঠালয়-জীবনে 
অন্যের সঙ্গে সঙ্গতিসাধন করানো চাই। তা নাহলে পরিণত জীবনে সে অপপ্রতি- 
ঘোজনশীল হয়ে পড়বে । বিদ্ালয়েই যৌথ কর্মপ্রচেষ্টা, লমবেত অনুষ্ঠান, খেলাধুলা, 
সহাম্কুভূতি, একাত্মবোধ, সমাজ-চেতনা! প্রভৃতি সঞ্চারিত হয়ে থাকে | স্থপরিকল্পিত 
ও সুনিয়ন্ত্রিততাবে শিশুকে বিদ্যালয়ের কার্ধীবলীতে অংশ গ্রহণ করাতে না পারলে 
শিশু সুষম ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারবে না। 

তারপর দেখতে হবে শিশু পাঠে অনগ্রসর হয়ে পড়ছে কিন!। শিশুর অনগ্রমরতা 
তার জীবন-বিকাঁশের মোটেই সহায়ক নয়। তার অনগ্রসরতা তাকে দল থেকে 
আলাদা করে দিতে otter) ফলে শিশুর মনে হীনমন্যতা বোধ জাগতে পারে 
এবং দে অসামাজিক হয়ে উঠতে পারে। Beate পাঠে অনগ্রসর ছাত্রের জন্যও 
স্থপরিচালনা অতাস্ত প্রয়োজন | 

(খ) বৃত্তিমূলক ন্ুুপরিচালনা (Vocational Guidance): বৃত্তিমূলক 
সুপরিচালনা বলতে আমরা বুঝি শিক্ষার্থীকে তার বাক্তিত্বের উপযুক্ত একটি বৃত্তি 
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গ্রহণে এবং মেজ্ন্ত নিজেকে প্রস্তুত করতে, এমনকি সেই বুত্তিতে Gaerne ন 
পরামর্শ দান ও সহায়তা করা। মাধ্যমিক শিক্ষাস্তরে esta সঙ্গে ক 
স্থপরিচাঁলনার অতি নিকট সম্পর্ক লক্ষণীয়। যে বয়সে শিক্ষার্থীরা মাধ্যমিক Aa 
এসে. পৌছায়, সে বয়স তাদের বয়ঃসন্ধিকাল। তাদের মধ্যে তখন আত্মপ্রতিঠ 
্বনির্ভরতার একটি তাড়না উপস্থিত হয়। একে অনেকেই বিশেষ বৃত্তিগ্রহণের চাহি! 
বলে অভিহিত কবেন। শিক্ষার্থীকে বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেই বিদ্যালয়ের দায়ি 
শেষ হয়ে যায় না, বৃত্তিমূলক সপরিচালনার ব্যবস্থাও বিদ্যালয়ে অপরিহার্য | 


আধুনিক afs যুগে শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল প্রতিটি ব্যক্তিকে এক! 
বৃত্তিমূলক জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সহায়তা করা। FRASI সমাজবাব 
গতানুগতিক ভাবে শিক্ষার্থী পিতৃপুরুষের জীবিকা গ্রহণ করত। কিন্তু শিল্প যুগ; 
আমাদের সমাজ এবং জীবিক] জটিল ও বৈচিত্রাপূর্ণ। তাছাড়া মনৌবিজ্ঞানের জা 
প্রসারের ফলে একথা THR স্বীকৃত যে নিজের চাহিদা ও সামর্থ্য অনুসারে বৃত্তি গ্রহ 
না করলে ব্যক্তি জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, আর কাধ-সম্পাদনে wee 40 
satisfaction) পায় না। অন্যদিকে বিভিন্ন বৃত্তি তার নিজস্ব চাহিদা (J 
requirements) নিয়ে উপস্থিত। এমতাবস্থায় বৃত্তিমূলক স্পরিচালনা, অপরিহ! 
হয়ে পড়েছে এবং শিক্ষাব্যবস্থায় বৃত্তিমূলক নির্দেশনা না থাকলে শিক্ষার eae 
বার্থ হবার সম্ভাবনাই বেশি | 

বৃত্তিমূলক স্থপরিচালনার তিনটি দিক বর্তমান-(১) কোন একটি সু 
নির্বাচনের নির্দেশ, (২) বৃত্তিগত পরিবেশের সঙ্গে উপযুক্তভাবে সঙ্গতিসাধনের | 
প্রস্তুত করা, (৩) কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষণ (training) নির্বাচন F71 | a 

ব্যক্তিত্বের উন্নতিসাধনে ব্যক্তির কি কি ছুর্বলতা এবং কি কি সামর্থ্য বর্তমান ও 
বিবেচনা করতে হয়। উপযুক্ত বৃত্তি-নির্বাচনে ব্যক্তিত্বের এ ছুটি fie সমানভা 
বিবেচা । শিক্ষার্থীর ক্রটি ও কৃতিত্ব উভয় দিক পর্যবেক্ষণ করে তাঁকে উপযুক্ত বৃত্তি 
জন্য ABS করা বৃত্তিমূলক স্থপরিচালনীর প্রথম দিক | if 

বৃত্তি এবং শ্রম পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক বিজড়িত। স্থতরাং যে বৃত্তি শিক্ষার্থ 
গ্রহণ করতে চাইবে, দে বৃত্তির উপযুক্ত পরিশ্রম করার জন্য তাকে প্রস্তুত হতে হরে 
এছাড়া, বৃত্তিগত জীবনের সঙ্গে জড়িত শ্রম, নিয়ম, বেতন, নান! শ্রমিক মং 
সংবাদ, বিশেষ বিশেষ বৃত্তিমূলক জীবনের সমস্যা ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতি স্থাপন কঃ 
জন্য শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দান সুপরিচালনার দ্বিতীয় দিক। 


৯ 
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তারপর যে বৃত্তির জন্য শিক্ষার্থীকে নির্বাচিত করা হল, নে বৃত্তির জন্য শিক্ষণ 
যোগ্যতা তাকে প্রদান করতে হবে। শিক্ষার্থীকে শিক্ষণ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত করতে 
wal বৃত্তিমূলক স্থপরিচালনার তৃতীয় দিক হল, শিক্ষণ যেন তার আগ্রহ, প্রবণতা 
ও মামর্থোর উপযোগী হয়। 
বিদ্যালয়ই বৃত্তিমূলক নির্দেশের উপযুক্ত স্থান Sate প্রতিষ্ঠানের চাইতে 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছাত্রদের নিকট অধিকতর আস্থাভাজন-_কেননা, একমাত্র ছাত্রদের 
ma ও উন্নতিসাধনই বিদ্যালয়ের অভিপ্রেত লক্ষ্য । শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে 
প্রত্যক্ষ যোগাযোগ বি্ভালয়েই সম্ভব এবং এর ফলে শিক্ষার্থীর সামর্থা, আগ্রহ, 
পারিবারিক afs অবস্থা প্রভৃতি সম্বন্ধে শিক্ষক মোটামুটি পরিচয় লাভ করেন। 
'মাধামিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ক্ষেত্রে বৃত্তিমূলক স্থপরিচালনার উপযুক্ত বয়স। 
যে বয়সে ছাত্ররা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উপনীত হয়-_-সে বয়সে আত্মনির্ভরশীতার 
ইচ্ছা তাদের মধো জাগে এবং বৃত্তি শিক্ষার নির্দেশ তখনই Rataa দেওয়া উচিত। 
বিদ্ভালয়ের এসব স্থবিধা থাকার জন্য উচ্চ মাধামিক বিদ্যালয় ৰা কলেজে শিক্ষার 
অন্যতম উদ্দেশ্য হল বৃত্তিমূলক স্ুপরিচালনা। 
a) পৰ্রিভালনাবক্র Santa} (Principles of Guidance) : 
যিনি শিক্ষার্থীকে স্ুপরিচালিত করেন তীর অনেকগুলো! যোগাতা থাকা উচিত। 
কিশোরমনকে অনুধাবন করা এবং তাদের সমস্তাগুলোর সঙ্গে পরিচিত থাকা বিশেষ 
প্রয়োজন। যিনি কৈশোরের চাহিদা এবং সমস্তার সঙ্গে পরিচিত নন তার পক্ষে 
,সপরিচালনার কর্তব্য বহন কর! অসম্ভব । গভীর সহাতৃতি-সম্পন্ দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে 
পরিচালক শিক্ষার্থীকে বিচার-বিবেচন! করবেন। এজন্ত মনোবিজ্ঞান, সমাজতত্ব 
এবং শিক্ষাতত্বে পরিচালকের গভীর দক্ষতা থাক! প্রয়োজন | 
বৃত্তিমূলক স্থপরিচালনার জন্য আধিকারিককে (officer) বৃত্তি-শিক্ষার বিভিন্ন 
বৃত্তির চাহিদ| সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল থাকতে হবে এবং এসব ব্যাপারে সকল তথ্য ও 
পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে রাখা দরকার! তাছাড়া বিভিন্ন বৃত্তির যোগ্যত| AHS 
তীর জ্ঞান থাক! প্রয়োজন | 
আধিকারিক শুধু ছাত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন তা'নয়, বিভিন্ন 
শিল্প-প্রতিষ্ঠান, অভিভাবক ইত্যাদি সকলের সঙ্গে তার সংযোগ ও সহযোগিতা রাখা 
,দরকার। এজন্য তাঁকে প্রচুর সময় অতিবাহিত করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। 
স্থপরিচালকের সাধারণ গুণাবলী আমরা আলোচনা করেছি__হ্থপরিচালনার 
জন্য পরিচালককে আধুনিক মনোবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিগুলো সম্বন্ধে শিক্ষণপ্রাধ হতে 


] 
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হয়। এক্ষণে স্থপরিচালনার কতকগুলো সাধারণ নিয়ম আমরা আলোচনা করার” 
প্রস্তাব করছি। 

স্থপরিচীলনার ব্যাপারে আমাদের কতক গুলো পরীক্ষিত নিয়ম মেনে চলতে হয়। 
প্রথমতঃ, ব্যক্তিগত বৈষম্য-নীতি স্বীকার করে নিতে হয়। কারণ ব্যক্তিগত বৈষম্য 
শিক্ষার্থীর স্থায়ী মনস্তাত্বিক বৈশিষ্ট্য | দ্বিতীয়তঃ, বিভিন্ন বৃত্তি ও বৃত্তিশিক্ষার প্রতিষ্ঠান 
সম্বন্ধে যথাযথ এবং পুঙ্খান্ুপুঙ্খ সংবাদ শিক্ষার্থীর কাছে পরিবেশন করতে হয়। 
উপযুক্ত তথ্য সরবরাহ স্থপরিচালনার একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম । তৃতীয়ত? শিক্ষামূলক 
ও বৃত্তিমূলক পরিচালন! ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন স্তরে প্রদান করতে হয়। তার কারণ 
শিক্ষার্থীর আর্থিক অবস্থা এবং তার আগ্রহ ও প্রবণতার বিভিন্ন স্তরে নানা পরিবর্তন 
ঘটে। চতুর্থত:, কোন শিক্ষার্থীকেই তাড়াহুড়া করে কোন বৃত্তি নির্বাচন করতে, 
দেওয়া উচিত নয়। কারণ বৃত্তিনিবাচনের মঙ্গে শিক্ষার্থীর জীবনের সম্পর্ক 
বুয়েছে। স্থতরা ধীর-স্থির ভাবে রিচার-বিবেচনা ও প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
শিক্ষার্থীর বৃত্তিনিবাচন করা উচিত। 


প্রশ্নাবলী 


1. ‘It is a recognised principle that Vocational guidance can not be separate 
from educational guidance.’ Discuss. 

2. What isvocational guidance? How a school can help its students in 
Vocational guidance ? 

4. What is guidance ? Why is educational guidance so necessary ? 


সপ্তদশ Sess 
ব্যতিক্রমী শিশু ও তাদের শিক্ষাগত চাহিদা 


(Exceptional children and their educational needs) 


S| ব্যতিক্রমী ta]? (Who are exceptional ?) z 

O মনোবিজ্ঞানে ব্যক্তিগত, বৈষমা-নীতি স্বীকৃত হওয়ার আগে বেশির ভাগ ছার” 
ছাত্রীকেই সাধারণ (normal) বলে অভিহিত করা হত। একান্তভাবে যারা 
অস্বাভাবিক (abnormal), পর্ণ (handicapped) বা দুদ্ধতকারী (delinquent) 
তাদের বলা হত ব্যতিক্রমী (exceptional) | অৱশ্য যাঁরা সাধারণের থেকে উপরে বা 
নীচে পড়ে তাদের উভয় শ্রেীকেই ব্যতিক্রমী বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে শিক্ষায় 
পরিমাপের প্রয়োগ হওয়ার ফলে দেখা যায় যে মীধারণের সংখ্যাই বেশি ; তবে 
উপরের ও নীচের উভয় প্রান্তেই কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী রয়ে গেছে। তাই স্বাভারিক 
সম্ভাবনার লেখচিত্রে (Normal Probability Curve) যদি একদল শিক্ষার্থীর 
যে কোন বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শ্রেণীবিন্যাস কর] হয় তাহলে 
দাতা দেখা যাবে যে প্রায় শতকরা ৬৮*২৬ ভাগ এই সাধারণ শ্রেণীতে 
পড়বে এবং দুই প্রান্তে শতকরা ১৫:৮৭ করে পড়বে । তবে এট! 
একটা আদর্শচিত্র, স্থাতরাং এমন নিখুত বিস্তার আর চিত্র খুব কমই পাওয়া যাবে। 
তাই আমরা লক্ষ্য করি বিশুদ্ধ মাধার মানুষ (purely normal) পৃথিবীতে মেলে 
কম, তবুও যার AAT যত বেশি মাত্রায় সাধারণ গুণ বর্তমান থাকে তাকে তত বেশি 

স্বাভাবিক বা সাধারণ বলে মেনে নিই । এর ব্যত্যদীরা মবই অস্বাভাবিক | 
কোন ছুটি শিশু এক রকমের নয়। তাদের মধ্যে নানা দিক থেকে বৈষম্য 
থাকতে পারে । তেমনি একই শ্রেণীর একদল ছাত্রের মধ্যে কেউ তীক্ষধী, কেউ 
মন্দধী, কেউ পড়াশোনায় ভাল, আবার কেউ ভাল নয়, কেউ চটপটে, কেউ বা ধীর | 
এত বিভিন্নতা থাকা সত্বেও এক একটা! শ্রেণীকে আমরা এক একটা নাম দিয়ে শিক্ষা 
দান করে থাকি। তবে যদ্দি এই শ্রেণীর মধ্যে একান্ত অস্বাভাবিক বা! ব্যতিক্রমী 
কেট থেকে যায় তার জন্যে আলাদা শিখন-বাবস্থা না করে উপায় নেই। আবার 
সকল ব্যতিক্রমীর সমস্যা এক নয়। যারা বেশী গুণসম্পন্ন তাদেরকেও বল৷ হয় 
ব্যতিক্রম; আবার যারা অন্ন গুণসম্পন্ন তাদেরও তাই বলা হচ্ছে। সুতরাং এদের 


aag) ভিন্নতর হতে বাঁধা | 
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21 SfE শ্রেণীল্িভাগ (Classification of excep 
tion) 2 b 

বাতিক্রমকে প্রকৃতির fie থেকে মোটামুটি দুটি ভাগে ভাগ করে আমরা 
আলোচনায় অগ্রলর হতে পারি £ 

(ক) দৈহিক ভ্রুটিজনিত ব্যতিক্রম | 

(খ) মানসিক ক্ষমত1 ও বৃদ্ধির তারতম্যজনিত ব্যতিক্রম | 

সমস্তামূলক শিশুর দৈহিক P নানা ধরনের হতে পারে, যেমন £ 

(১) বধিরতা বা প্রায়-বধিরতা (Deafness বা! near deafness) 

(২) অন্ধতা বা প্রায়ান্ধতা (Blindness ৰ near blindness) 

(৩) ৰিকলাঙ্গতা (Physical handicap) ] 

(8) তোতলামি (Stammering) বা বাক্য উচ্চারণে ক্রটি (Speech def sct) 

মানসিক ক্ষমতার তারতম্য ও বুদ্ধিজনিত কারণে বহু প্রকারের ব্যতিক্রমও দেখ 
যায়, যেমন : 

(১) জড়বুদ্ধি (Idiot) 

(২) অল্পধী (Imbecile) 

(৩) হীনথী (Moron) 

(৪) বুদ্ধির তীক্ষুতা বা অসামান্যতা (Genius) 

উপরের ছুই শ্রেণীর বালকবালিকারা ব্যতিক্রম হিসেবে গণ্য হয়। তা ই 
প্রয়োজনমত প্রতোক শ্রেণীর জন্য শিক্ষাবাবস্থাস্ কিছু না কিছু বৈশিষ্টা রাখতে হয় 1: 

কে) দৈহিক জ্ৰুটিজনিত ব্যতিক্রম (Exception owing to physical 
defects) : (১)বধিরত! বা প্রায় বধিরত। : বধিরতা জন্মগত বা আকম্মিক ছুই. 
হতে পারে। জন্মগত বধিরতা দুর করা কঠিন। আকস্মিক বধিরতা নানা রোগের 
কারণে, বিশেষ করে গলার ও নাকের রোগ, হাম, ভিপবিরিয়া প্রভৃতি কারণে 


খুবই মনমরা বা বিষ প্রকৃতির হয়। খুব মনোযোগ দিয়ে এরা অপরের মুখভঙ্গী-ও 
উচ্চারণ লক্ষ্য করে যাতে ঠোট নাড়া দেখে কথা অনুমান করে নিতে পারে: 
আজকাল নানা যন্ত্রের সাহায্য নিয়ে বধিরতা দূর করার চেষ্টা চলেছে। যারা 
একেবারে বধির তাদের জন্য বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। শিক্ষকেরা! 
আঙ্গুলের সঙ্কেত করে বা ঠোট নেড়ে এদের কথা বুঝতে সাহায্য করে খাকেন। যার! 


বাতিক্রমী শিশু ২৪৯ 


কানে একটু কম শোনে এমন ছাত্রদের শ্রেণীকক্ষের সামনের সারিতে এনে বসালে 
শিক্ষকের কথা শুনতে পায়; উপরন্ত শারীরিক ক্রটির জন্য তাদের যে মানসিক 
fiat প্রতিক্রিয়া হয় তারও নিরসন হতে পারে। যারা জন্মগতভাবে বধির তারা 
কথাও বলতে পারে না। ইশারায় মনের ভাব বোঝায়। মৃকবধির বিদ্যালয়ে 
(Deaf and dumb school) এদের শিক্ষার জন্যা বিশেষ বাবস্থা গ্রহণ কর! হয়ে 
থাকে। তবে এদের মধ্যেও অনেকে নানা ধরনের হাতের কাজ শিখে জীবিকা অর্জনের 
পথ বেছে নেয়। এদের উপহাস বা স্বণা করা, লজ্জ। বা শাস্তি দেওয়া উচিত নয়; 
amtaa সবসময় সহানুভূতিস্ণচক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে এদের বোঝানো দরকার 
যে এরা সমাজের বোঝা নয়। 

(২) অন্ধত! বা প্রীয়ান্ধতাঃ অন্ধতা ছুরকম কারণে ঘটতে পারে। 
জন্মগতভাবে, নানা উপদংশ রোগে আক্রান্ত হলে অন্ধতা আদতে পারে। সেক্ষেত্রে 
এর! পিতামাতার ভুলের মাশুল দেয়, আবার অনেক সময় টাইফয়েড, THB, হাম 
ইত্যাদি রোগের কারণে ও বার্ধক্াজনিত অন্ধতা! বা দৃষ্টিহীনতা দেখা যায়। সাধারণ 
yeas উপযুক্ত চিকিৎসার সাহাযো দূর করা যায় তবে মস্তিষ্কের জটিল রোগহেতু 
ও চোখের শিরাঁর শ্ুদ্ধতার জন্য যে প্রায়ন্ধতা তা নিরাময় করা রীতিমত কঠিন | 
তীব্র আহুভূতিক সংঘাত ও অবদমনের ফলে সাময়িকভাবে অন্ধতা দেখা 
দিতে পারে। 

অন্ধতার বা দৃষ্টিশক্তিহীনতার কাঁরণগুলোকে দূর করে এই ধরনের অসহায় 
শিক্ষার্থীদের সাঁহাযা করা একান্ত গ্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকশিক্ষিকা যদি 
দেখেন যে কৌন শিক্ষার্থী চোখ পিটপিট (blinking) করে বা কপাল কুঁচকে 
(frowning) তাকিয়ে থাকে তাহলে বুঝবেন যে তাঁর চোখের দৌষ হয়েছে। 
অনেক সময় দেখা যায় যে, মাথা বাকা করে কেউ দেখছে বা দেখার সময় একটু 
পরে পরেই চোখ মুছছে; এসব ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সযত্র দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং 
বিদ্যালয়ের তরফ থেকে অভিভাবকদের সঙ্গে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। 
বিদ্যালয়ের মাঝে মাঝে স্বাস্থ্য পরীক্ষার স্থবিধা থাকলে এসব atat প্রথমেই ধরা 
পড়তে পারে এবং চিকিৎসার ফলে নিরাময়ও সম্ভব হয়। 

যাঁরা একেবারে অন্ধ তাদের জন্ত ত্রেলের উদ্ভাবিত VRAI (Braille’s 
Alphabets) সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হয়। অন্ধদের শিক্ষার জন্য অন্ধ বিদ্যালয় 
(Blind School) স্থাপিত হয়েছে। এদের অন্যান্য ইন্দিয়-শিক্ষার মধো দিয়েও 
জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে সাহায্য করা সম্ভব | | 
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(৩) বিকলাজতা : যারা জন্মগতভাবে বিকলাঙ্গ বা আকম্মিক কোন: 


দুর্ঘটনায় অঙ্গ হারিয়েছে তারা অন্যান্য সুস্থ ছেলেমেয়েদের মতো বুদ্ধি ও মানসিক 
শক্তির অধিকারী হতে পারে । তবে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে শারীরিক 
বিকলঙ্গতার কারণে মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাঞ্চ হয়। দেক্ষেত্রে অপরের উপহাম, 
স্বণা বা উপেক্ষা বিশেষভাবে ক্রিয়াশীল। অনেক ক্ষেত্রে এরা নিরাশায় ও 
হীনমন্ততায় ভোগে । এদের WB, পুনর্বাসনের জন্য সর্বতৌভাবে চেষ্টা করা উচিত ৷ 
এদের শারীরিক অক্ষমতার প্রকৃতি অনুযায়ী শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া প্রয়োজন। এই 
ধরনের ছেলে-মেয়েদের সাধারণ বিদ্যালয় থেকে একেবারে পৃথক করলে অসুবিধা 
হতে পারে। যে সমস্ত কাজে খুব বেশি শারীরিক পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় 
ন, সেসব কাজে ও নানা সাহিত্য ও গবেষণামূলক কাজে এদের নিয়োগ 
করা যেতে পারে। অধুনা কাঁজের মধ্যে দিয়ে চিকিৎসা (occupational 
therapy) ব্যবস্থার মাধ্যমে এদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলেছে। 

(৪) তাত লামি £ বাকা উচ্চারণে ক্রটি, অন্পষ্টতা ইত্যাদিও সাধারণের 
থেকে ব্যতিক্রম বলে গণ্য হতে পারে। অবশ্য এই ক্রটিগুলো! খুব মারাত্মক না 
হলেও সাময়িকভাবে ব্যক্তিকে উপহাসের পাত্র করে তুলতে পারে, ফলে ব্যক্তির 
সাফল্য বা an বিকাশের ক্ষেত্রে বাধা eB করতে পারে । তোতলামি বা 
উচ্চারণে অম্পষ্টতা জন্মগত কারণে ও আকম্মিক রোগজনিত উপায়ে দেখা দিতে 
পারে। জন্মের সময় অনেক শিশুর উপরের ঠোট কাটা বা তালু বিভক্ত অবস্থায় 
দেখা যায়, এদের উচ্চারণ অস্পষ্ট হতে রাধা, আবার কণ্ঠনালীর sisi, ভারী 
জিহ্বা বা ফাঁকা-ফাকা দাত হওয়ার কারণে বা অন্য কোন গুরুতর রোগের 
কারণে বাক্য উচ্চারণে ক্রটি দেখা দিতে পারে। অনেক সময় তীব্র মানপিক 
SUIT কারণেও এই ধরনের ক্রটি দেখা যায়। Geral চিকিৎসার দ্বারা 
দূর করা সম্ভব। অনেক সময় ভাষা-শিক্ষার সময় ঠিকমত উচ্চারণ শিক্ষা না করতে 
পারার কারণেও arama অপরিণত বিকাশের ফলে শিশুদের মধ্যে নানা 
ধরনের অন্থবিধা আমরা লক্ষা করে থাকি। রীতিমত অভ্যাস, সঙ্কোচহীন 
অনুশীলন, মানমিক শাস্তি, উৎসাহ ও সহাম্থভৃতিপূর্ণ ব্যবহার সকল রকমের ক্রি 
দুর করতে পারে। এদের আলাদা করে রেখে শিক্ষা! দেবার প্রয়োজন হয় নাঃ 
তবে সব ক্ষেত্রেই বিশেষ ভাবে অনুশীলন করানোর দরকার হয়ে পড়ে | 

(খ) মানসিক ক্ষমতা ও বুদ্ধির ভারতম্যজনিত ব্যতিক্রম : (Excep 


‘tions owing to differences in Intelligence or mental powers) : 74 


¢ 


বাতিক্রমী শিশু ২৫১ 


রকমের মানসিক ক্ষমতার পরিমাপ করে ব্যতিক্রম নির্ণয় করার বৈজ্ঞানিক উপায় 
এখনও আমাদের কাছে সম্পূর্ণরূপে জাত হয়নি। সাধারণভাবে আমরা বুদ্ধিকেই 
এমন একটি মানসিক ক্ষমতা বলে মনে করেছি যার তারতমা পরিমাপ করার নানা 
উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে । তাই সাধারণের চেয়ে ata: (Super normal) ও aja 
(Subnormal)? যারা তাদের বুদ্ধির তারতম্য TRATE য়ে AT] দেখা দেয় তার 
আলোচনা করব। এই প্রসঙ্গে টারম্যান (Terman) ও atsa (Lovell) qarsa 
(Intelligence Quotient) পরিমাপ অনুযায়ী যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন পরপর 
তার উল্লেখ করা হল £ 


বুদ্ধ) শ্রেণী 
১৫০ ও তার উপরে প্রতিভাবান (Geuius) 
১৩*--১৪৯ অতাস্ত উন্নতবুদ্ধিসম্পঙ্ন | বাতিক্রমী 


(Very superior) 
১১৫-১২৯. উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন (Superior) 
টারম্যান- 
প্রদত্ত শ্রেণী বিভাগ be— 938 মাঁধারণ (Normal) 
৭৯7৮৪ অন্লবৃদ্ধিসম্পন্ন (Dull) 
e-—va ক্ষীণবুদ্ধিসস্প (Feble 
minded or Moron 
২৯৪৯ নির্বোধ (Imbecile) Wl 
২* ও তার নীচে জড়বুদ্ধি (Idiot) 


সী ১৩০-_১৬০ উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন (9০0০:)-_ব্যতিক্রমী 


শ্রেণী বিভাগ ৮৫--১২৯ সাধারণ (Normal) 
৭:৮৪ অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন, নিষ্রভ (Dull) 
৫৫-৬৯ ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন 
২৫--৫৪ নিৰোধ (Imbecile) বাতিক্রমী 


২৫-এর নীচে জড় বুদ্ধি (Idiot) 
উপরের দুটি শ্রেণীবিভাগ থেকে আমরা সাধারণভাবে বলতে পারি যাঁদের 


1A rage, or normal in respect of intellectual or other ability ; some- 
times তা approaching that of supernatural, but usually without 
the implication of inconsistency with natural law. BA 

Below normal, frequently used of intelligence which is markedly below 


average. Drever : Dictionary of Psychology. 


২৫২ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


TUS ১৩*-এর উপর বা ৭,-এর নীচে তারাই ব্যতিক্রমী শিশু। এবার এদের 
মানসিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যাবে যে ৫০ থেকে ৭,-এরু মধ্যে 
যাঁরা ক্ষীণবুদ্ধিসম্পন্ন তাঁদেরকে Race feeble-minded আর আমেরিকাতে 
- Moron বলা হয়। এদের বৈশিষ্ট্য হল : 

(ক) সীমাবদ্ধ মন সংযোগ ক্ষমতা 

(4) অল্প উৎসাহ ও উদ্দীপনা 
অল্পবুদ্ধি ব্যতিক্রসীদের (গ) অসংলগ্ন চিন্তা 
বৈশিষ্ট্য ও শিক্ষা (ঘ) অপমসঙ্গত চিত্তবৃত্তি 

(©) লক্ষণীয় অপরাধপ্রবণতা। 

RSIR এদের দিকে নজর রাখ! বিশেষ প্রয়োজন | এর! শিক্ষাগত দিক থেকে 
সাধারণের চেয়ে পিছনে পড়ে থাকে। স্বাভাবিক ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একই ৷ 
Ratata বা একই শ্রেণীতে পড়ে এর] লাভবান হতে পারে না। শ্রেণীর পাঠ আয়ত্ত 
করা এদের পক্ষে অসম্ভব হরে পড়ে। এরা অন্যদের থেকে পিছিয়ে পড়ে বলে; 
অনেক সময় হীনম্তায় ভোগে এবং নিজেকে ধিক্কার দেয়। প্রতিরক্ষণ কৌশল. 
হিসেবে এরা শ্রেণীকক্ষে গোলমাল করে এবং সামাজিকভাবে অপরাধপ্রবণ হ 
ওঠে! কার্ক ও gaitaa (Kirk and Johnson) মতে এরা মানগিক দিক থে ব 
পশ্চাদ্গামী, তবে শিক্ষা গ্রহণের কিছুটা যোগ্যতা রাখে (educable but mentally 
handicapped) | এদের নির্বাচিত কিছু বিষয় শিক্ষা দিলে উপযুক্ত ভাবে দক্ষতা] 
অর্জন করতে পারে | চাষের কাজ, কাঠের কাজ বা যন্ত্রপাতি চালানোর কাজ, দের ই 
TAM কাজ, বেতের বা বাশের ঝুড়ি বোনার কাজ শিখলে এদের জী বকা 
অর্জনের ART] মেটে। সাধারণ শিক্ষায় এরা বেশী সাফল্য অর্জন করতে পারে: 
না! তবে কোথাও কোন ভুল করলে এরা সহজেই দিশেহারা হয়ে ACBL 
তাই এদের জন্য সহাহৃভূতিশল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে পাঠক্রম তৈরী করা দরকার 
এদের বিমূর্ত জিনিস অপেক্ষা মূর্ত জিনিল দিয়ে শেখানো উচিত। বার বার 
অস্থশীলনের মধ্য দিয়ে এদের অভ্যাস গঠন, অল্প লেখাপড়া ও হিপাবপত্র শেখাতে: 
হবে যাতে এরা জীবনের বাস্তব সমস্তা সমাধানে যোগ্য হয়ে উঠে। অব 
এর জন্যে বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন আছে। বেশী সময় নিয়ে 
অল্প দায়িত্বের কাজ দিয়ে এদের শিক্ষাগত প্রয়োজন মেটাতে gta | l 

stores জীবনের নানারকম তালিকাবদ্ধ কাঙ্গ (Routine duty) করিয়ে 
নিলে এরা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পাতে পারে। পিট্যুইট্যারি ও 


ব্যতিক্রমী শিশু ২৫৩ 


গ্রন্থির রসরক্ষণের ত্রুটি থাকাতে এদের বুদ্ধির বিকাশ ঘটে না। ট্রেডগোন্ডের মতে 
এরা মঙ্গোলিয়ানঃ শ্রেণীভুক্ত | 

এরপর যাদের FAT ২৫ থেকে ৫*-এর মধ্যে সেই সব শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের 
সম্বন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে। সাধারণভাবে এদের নির্বোধ (Imbecile) 
নিৰোধদের বৈশিষ্ট বলা হয়ে থাকে। মানসিক বিকাশের দিক থেকে এরা নীচু 
ও শিক্ষা স্তরের | এদের দৈহিক বিক্ৃতিও লক্ষাণীয়। এদের বৈশিষ্ট্য হল £ 

(ক) এরা কৌতুহল ও মন£নংযোগের ক্ষমতাহীন। 

(খ) এদের ইচ্ছাশক্তি দুর্বল ও চিন্তাশক্তি নেই। 

(গ) এরা মানসিক দিক থেকে অপসঙ্গত। 

(ঘ) এরা নিজেরা নিজেদের ভার বহন করতে পারে না। 

(ও) এদের লেখাপড়া শেখানো যায় না। 

তবে এদের ভাল করে শেখালে এরা পোশাক-পরিচ্ছদ পরতে পারে। FA 
করতে ও খেতে পারে। সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও কিছুট! কাজ চালানো গোছের 
Ratas করতে পারে। বুদ্ধি দিয়ে এরা পরিবেশকে বুঝতে পারে ন! বলে 
অনেক সময় অর্থহীনভাবে হাসে ও সঙ্গত কারণ ছাড়াই কাদে। বেশি বয়সেও এরা 
শিশুর মতো অপরিণত বুদ্ধিমম্পন্ন হয়। যত্ব নিয়ে শেখালে এরা কিছু কিছু কথা 
বলতে পারে। ট্রেডগোল্ড (Tredgold) এদের হাইড্রোসেফালিক* (Hydrocephalic) 
পর্যায়ভুক্ত করেছেন। এদের মাথা দেহের তুলনায় বড়, এদের মস্তিষ্কের কোবগুলো 
নষ্ট হওয়ার কারণে বুদ্ধি বিনষ্ট হয়। 

যাদের FUE ২৫-এর নীচে তাদের জড়বুদ্ধি বলা হয়ে থাকে | এর পুর্ণবয়স্ক 
হলেও, এদের মানসিক বয়স ২ বছরের বেশি হয় না। এদের নানা ধরনের দৈহিক 
বিকৃতি দেখা যায়। দেহের তুলনায় এদের মাথা ছোট ও মন্তিষের বৃদ্ধি ব| বিকাশ 
ঘটে না। এদের মুখ দিয়ে লালা পড়ে। চোখের কোণে পিচুটি জমে থাকে | 

আরুতির দিক দিয়ে অনেক সময় এদের মানুষ বলে মনে হয় না। 
০১4 জন্মগত কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জড়বুদ্ধি শিশু দেখা যায়। 
এরা এদের পিতামাতার যৌনব্যাধি, অতিরিক্ত পানাসক্তি 


ইত্যাদির ফল। নানা গুরুত্বপূর্ণ রোগের কারণেও জড়বুদ্ধি শিশু দেখা যায়। এরা 


ata: A p 
x l. A type of congenital defective (moron or imbecile), So named because 


of facial character is pies. 54 
2. Excessive amount of fluid in skull, resulting in abnormal enlargement of 


head and limited mentality. 


২৫৪ শিক্ষণ-প্রসঙ্গে-মনোবিজ্ঞান 


প্রায়ই স্বন্পায়ুবিশিষ্ট হয়। যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন এরা সকলের বোখাশ্বব্ধপ 
গণ্য হয়, কারণ তার! না পারে ভালভাবে কথা বলতে, না পারে নিজেদের দেহের 
প্রাথমিক প্রয়োজন মেটাতে । প্রাক্ষোভিক দিক থেকে কখনও হাঁ হা করে হাষে, 
কখনও কাঁদে, আবার কখনও রেগে গোঁ গৌ বা cA ts CATS করে। এদের লেখাপড়া 
শেখানোর কথা বা জীবিকা নির্বাহের জন্য কোন কাজ শেখানো প্রায় অসম্ভব! 
এদের জন্যে প্রতিষ্ঠানগত তত্বাবধানের প্রয়ৌজন। খুব ধৈর্যশীল হয়ে হয়ত এদের 
দু-একটা সহজ কাজ শেখানো যেতে পারে । এদের উপযুক্ত যত্ব নেওয়া মানবিক 
করণেই প্রয়োজন হয়ে পড়ে । ওয়ালিন (Wallin) এদেরকে মাইক্রো সেফালিক 
(Microcephalic)? আযাখ্যা দিয়েছেন | 

উন্নতবুদ্ধি ও প্রতিভাবানদেরও ব্যতিক্রমী শিশু বলা হয়ে থাকে । জনসাধরণের 
শতকরা (২+১)-৩ ভাগ মাত্র এই শ্রেণীতে পড়ে। সাধারণের চোখে এরা 
1২ ঈর্ষার পাত্র। অবশ্য বুদ্ধান্ধের বিচারে তাদের একটা বিশেষ 
প্রতিভাবানদের শ্রেণী থাকলেও তাঁরা নতুন পর্যায়ের মানুষ বা দেবতা বলে 
SERA বিবেচিত হতে পারে al) তবে এদের যে কতক গুলো উল্লেখ- 
যোগ্য বৈশিষ্ট্য আছে তা স্বীকার না করে উপায় নেই। তাই বিদ্যালয়ে এদের 
নিয়েও কতকগুলো সমস্যার উদ্ভব হয়। যে যে বৈশিষ্ট্যে এরা বৈশিষ্ট্যবান তার 
উল্লেখ কর] হল £ 

(১) শারীরিক বৈশিষ্ট্য £ লেটা হলিংওয়ার্থ (Leta Hollingworth), বন্ডটইন 
(Baldwin) এবং টারমা।ন (Terman)-এর মতানমারে এরা সাধারণ ছেলেমেয়েদের 
অপেক্ষা লঙ্কা ও ওজনে বেশী। সাধারণ ছেলেমেয়েদের তুলনায় এরা এক বা CY 
মাম আগে হাটতে এবং দুই বা আড়াই মাম আগে কথা বলতে শেখে। এদের 
ইন্্িয়শক্তি খুব প্রথর এবং দৈহিক শক্তির দিক থেকেও এরা উন্নত শ্রেণীর | 

২) মানসিক বৈশিষ্ট্য ঃ এদের স্মৃতি, কল্পনা, যুক্তি, বিচারক রণ ও ইচ্ছাশক্তি 
প্রবল। স্বত্যুপস্থান (Mneme)2, aati (Horme)’ ও jaga (Cobesion)* 
ক্ষমতাও উপযুক্তভাবে বিকশিত হয়। aces we পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, চিন্তনক্ষমতা ও 
দি if Abnormal smallness of head and brain.—J. Drever. 

2. Term employed by Semon to designate basic memory in the individual or 
the race, the conservation characteristic pervading all life. 
3. Term devoting animal impulse. This isa Greek word. Itis the relative | 


characteristic. 
4. A Synonym for ‘association’ (It has been referred earlier). 
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| বিচিত্ৰতর বিষয়ে আগ্রহ আছে। মাধারণ ছেলেমেয়েদের তুলনায় এদের অনেক 
কম নির্দেশ দিতে হয়। এদের শব্দ ভাণ্ডার ও সাধারণ জ্ঞান ভাণ্ডার অতান্ত ATS! 

(৩) সামাজিক বৈশিষ্ট্য £ হারিয়টের (Hariot) মতানুদারে এরা উদ্ধার 
ও মহৎ প্রাণবিশিষ্ট war প্রাক্ষোভিক সমতা থাকার দরুন অনেক সময় HG 
ও উদ্ভাসিত হতে দেখা যায়! টারম্যানের মতানুলারে এরা দয়ালু, সৎ এবং 
পরাথবাদী হয়। অনেক অল্প বয়সেই এদের মধ্যে নেতৃত্বের বিবিধ সংলক্ষণ পরিলক্ষিত 
হয়। সাধারণ অপেক্ষা খেলাধুলায়, স্বতঃস্ডর্ততায় বন্ধুত্বে এবং Sate সামাজিক 
সংলক্ষণে বিভূষিত হয়। এই জাতীয় ছেলেরা রোমাঞ্চকর ও রহন্তজনক ঘটনায় 
বেশী আগ্রহী হয় আর মেয়েরা wera ও গৃহকর্মনিপুণা হয়ে গৃহ- 
_ পরিচধায় অধিক আনন্দ পায়। এরা নিজেদের অধিকারবোধ, স্বাধীনতা সম্বন্ধে 
অত্যন্ত সচেতন | 

(8) শিক্ষাগত বৈশিষ্ট্য ঃ এরা কোন বিষয়ের অর্থবোধে অস্বাভাবিক দ্রুততর 
পরিচয় দিতে পারে । দীর্ঘ মনঃমংযৌগের ক্ষমতার অধিকারী হয় বলে পাঠাবিষয়ে 
এদের তীত্র আকর্ষণ দেখা যাঁয়। ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা সাধারণের তুলনায় অনেক 
উন্নত বলে এদের পরিচালনা করা বা আগ্রহ উপযোগী পাঠ্যবিষয় নির্ধারণ করা 
রীতিমত দুরহ ব্যাপার হয়ে Mota! কঠিন ও দুরূহ বিষয়ের গভীরে নেমে তার 
থেকে রস সংগ্রহ করতে এবং তথোর সঙ্গে তত্বের অনুসন্ধান করতে তারা সব সময় 
Sezer দেখায়। মৌলিক চিন্তার প্রকাশে ও কৌতুহল বিকাশে এরা সব সময় 
অত্যন্ত তৎপর l 

বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে পৃথিবীর কয়েকজন বিশিষ্ট প্রতিভাবানদের Garces 


উল্লেখ করা যুক্তিযুক্ত মনে করি $* 
বিখ্যাত ব্যক্তি we 
স্টার ফ্রান্সিম গণ্টন (Sir Francis Galton)--- = s.e ইত 
জন ্টয়ার্ট মিল (John Stuart Mill)... ... e. ১৯৩ 
জোহান গ্যেটে (Johann W. Von Goethe)... ... ১৮৫ 
স্যামুয়েল টেলার কোলরিজ (Samuel Taylor Coleridge) = ১৭৫ 
ভলটেয়ার (Voltaire) তত ১৭৪ 
আলেকজাগ্ার পোপ (Alexander Pope) s+ ১৬০ 


1. Selected from Cox C.C. (later Mrs. Miles). The early Mental Traits of 
= Three Hundred Geniuses. (As quoted by Munn N. L.) in 
Thtroduetion to Psychology. 


২৫৬ 'শিক্ষণ-প্রসঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


বিখ্যাত ব্যক্তি À 

লর্ড টেনিনন (Lord Tennyson) we 
মোজার্ট (Mozart) ie 
ভিক্টর হুগো (Victor Hugo) vs 
লর্ড বায়রন (Lord Byron) 2 
জন মিণ্টন' (John Milton) ou 
বেঞ্জামিন ফ্রযাঙ্কলিন (Benjamin Franklin) ee 
আলেকজাগ্ার ডুমা (Alexander Duma) 

নেপোলিয়ান বোনাপাট _ . (Napoleon Bonaparte) 

এডমণ্ড বাক (Edmund Burke) 3 


আমরা Vr ও প্রতিভাবানদের নান! বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচন! করে 
এবার কিভাবে এদের শিক্ষা-পরি কল্পনা করা যায় তার আলোচনা করা প্রয়ে 
এই প্রসঙ্গে একটা কথা৷ সর্বপ্রথম মনে রাখা দরকার যে সাধারণ বিদ্যালয়ে 
পাঠক্রমের সাহায্যে ও সাধারণ শিক্ষণ-পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রতিভাবান ও Gi 
শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দিতে aten নিরর্থক | এদের বিচিত্র ও বহুমুখী চাহিদা, 
AIAG, আগ্রহ, প্রবণতা, কচি, অনুরাগ ইত্যাদির কথা স্মরণে রেখেই শিক্ষার ব 
করা৷ দরকার। এর] সমাজের ভবিষ্যৎ কর্ণধার একথা মনে রেখে উন্নত ধরনের 
পরিবেশ গড়ে তোল! দরকার । পৃথিবীর নানা প্রগতিশীল দেশে এই 
শিক্ষার্থীদের সত্যকার কল্যাণ করার জন্য বিশেষ ধরনের বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত 
আমাদের দেশেও বিভিন্ন কমিশন এই ধরনের স্বতন্ত্র বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার 
বলেছেন; কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে দরিদ্র উন্নতবুদ্ধি বা প্রতিভাবানদের 
ধরনের RIAA স্থান না হয়ে ধনীদের অপেক্ষাকৃত অলবুদ্ধিসম্পনন সম্তানরাই 
বিদ্যালয়ের সুযোগ নিচ্ছে। এর ফলে সমাজে একশ্রেণীর Cathie, আত্মঃ 
সবজান্তা তথাকথিত শাত্মঅহস্কারী একটি দল ve হচ্ছে। প্রচলিত সমাজ ব্য 
মূল্যবোধে এদের অনাস্থা, তীত্র আত্মাভিমানবৌধ, নিজেকে অপরের থেকে I 
করে দেখার একটা দৃষ্টিভঙ্গী তৈরী হচ্ছে। দেশ ও সমাজের সঙ্গে তাদের 
যোগাযোগ ঘটছে না বরং বিজাতীয় বৈশিষ্ট্য তারা aea শ্রেণীকোলিন্য দাবি ক 
ace | এই মনোভাব ও আদর্শ গণতান্ত্রিক দেশের সামগ্রিক আদর্শের পরিপর্থ 
তাই আমর! সমাজ-বিচ্ছি্ন পরিবেশে বিদেশী আদর্শের অনুকরণে, দেশীয় সংস্কৃতি 
মূল্যবোধে বিশ্বাসহীন একদল মানুষ তৈরী করার চিন্তা ও পন্থাকে সমর্থন কর! 
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পারি না। আমরা মনে করি উপযুক্তভাবে শিক্ষা সংগঠন করে, সাধারণ বিদ্যালয়ের 
কর্মস্থচীকে বিভিন্নতর করে এবং এদের উপযোগী শিক্ষাপদ্ধতি গ্রহণ করে সমা'জ- 
জীবনের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। এই প্রসঙ্গে 
নীচে কতকগুলো বাস্তব পন্থার উল্লেখ করা হল ঃ 

(১) শ্রেণীবিষ্যাসকরণ (Classification) ও নির্বাচন (Selection) : 
প্রতিভাবানরা যেহেতু রাষ্ট্র ও সমাজের মূল্যবান সম্পদ তাই তাদের বাছাই ও নির্বাচন 
করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা দরকার। এই উদ্দেশ্বে বুদ্ধি-পরীক্ষা 
(Intelligence test), সম্পাদনী অভীক্ষা (Achievement test) ইত্যাদির মাধামে 
শিক্ষার্থীদের সত্যকার ক্ষমতা যাচাই করে নেওয়া উচিত। এমনভাবে tata 
করা দরকার যাতে একই শ্রেণীতে মোটামুটি সমবুদ্ধিবিশিষ্ট একটি দলের 
(Homogeneous Group) স্থান হয়। এর সঙ্গে উন্নতবুদ্ধিসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের 
স্থান দিতে হবে। 

(২) ব্যক্তিগতভাবে gria (Individual attention): অনেক সময় 
দেখা যায় শ্রেণীতে কোন কোন শিক্ষার্থী কোন বিশেষ বিষয়ে গভীর মনোযোগ দেয় 
বা অত্যন্ত আগ্রহ দেখায় । আবার অনেক সময় কোন শিক্ষার্থী অনেক বিষয়ে 'ও 
বিচিত্র কর্মে আগ্রহ দেখায় বা উৎসাহ পায়। এই জন্তে ব্যক্তিগতভাবে দৃষ্টিদানের 
প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আমল কথা তারা যাতে সহজে ও দ্রুত কোন বিষয় শিখতে 
পারে তার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন | 

(৩) পাঠক্রমের ব্যাপকতা (Variety of Curriculum): পাঠক্রমকে 
গতানুগতিক না করে তার মধ্যে সরল থেকে জটিল, সাধারণ থেকে ভ্রমোন্নত এবং 
বিচিত্র ও বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশিত কর! উচিত। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরিবেশ ও 
কর্মস্ণচী থেকে যাতে বিচিত্রতর অভিজ্ঞতা, আচরণ-দৃক্ষতা ও পরিচালন-ক্ষমতা অর্জন 
করতে পারে তার ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। পাঠক্রমের বিষয়গুলোকে এমনভাবে 
| স্থান দিতে হবে যেন প্রতিটি স্তরের শিক্ষার্থীই তার মধ্যে থেকে উপকার পেতে 
পারে। নানা স্জনমূলক কাজের মাধ্যমে তাদের স্থষ্ি-ধর্মিতা বিকশিত হবে। 
পদ্ধতির ক্ষেত্রে সমস্তামূলক ও প্রয়োদন বোধে নানা! ব্যক্তিক পদ্ধতি গ্রহণ করলে 
সফল পাওয়া যাঁবে। বিদ্যালয়ে পরিপূর্ণ সমীজন্জীবন গঠনেও সহপাঠক্রমিক 
কার্ধাবলীর. সংগঠনে এদের নেতৃত্বের স্থযোগ দিতে হবে। তাহলে এরা এক দিকে 
যেমন সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ক্ষমতা! অর্জন করতে পারবে অন্য দিকে তেমনিই 
এদের স্ুষ্টিকুশলত| ও সাংগঠনিক শক্তির বিকাশ সম্ভব হবে। এদের উন্নত শ্রেণীর 

শি. প্র, মনো--১৭ (ii) 


২৫৮ শিক্ষণ-প্রঙ্গে মনোবিজ্ঞান 


পাঠদান পদ্ধতির মাধামে বা ডাণ্টন প্রণালীর কর্মনির্দেশের (assignment) 
পাঠ্যবিষয়ের প্রগতিতে সাহায্য করা ঘায়। পাঠাপুস্তকসদৃশ ও পাঠ্যপুস্তক 
বিচিত্র তথা ও maga পুস্তকপাঠে আগ্রহ wea জন্য তদারকী 
(supervised study) ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শ্রেণীর অন্যান্য সাধারণ ছেলে: 
মেয়েদের ' সঙ্গে মেলামেশায় পর্যাঞ্চ সুযোগ দিলে তারা স্বভাবতঃই নিজেছে। 
আত্মাভিমানকে, স্বাধীনতার চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করতে শিখবে। একটা i 
সতর্কতা aaa করা দরকার, তাঁহল, এই ধরনের শিক্ষার্থীরা যেন কোন ক্রমে 
HAS ৰা অপরের থেকে অনেক বেশী উন্নত এই দৃষ্টিভক্ষি ন! গড়ে তোলে । অন 
সময় এদেবও নানা দুষ্টামি বা দুদ্ধৃতির পরিচয় পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে অন্য সকল 
শিক্ষার্থীর প্রতি যে ধরনের ব্যবহার করা হয় তেমন ব্যবস্থা নেওয়াই যুক্তিযুক্ত! 
নাহলে শ্রেণীকক্ষে শৃঙ্খলারাখার ব্যাপারে তারতম্য আসতে পারে। সেটা ae 
অমনোবৈজ্ঞানিক হয়ে উঠবে। এদের কৌতুহল ও অমুসন্ধিংস! মেটানোর 
শিক্ষক ও অভিভাবককে যত্বুপর হতে হবে। প্রকল্প-পদ্ধতির (Project met! od) 
সাহায্যে তাঁদের এ বিষয়ে সাহীষ্য কর! যেতে পারে। এদের শিক্ষার্দানে যুক্ত 
শিক্ষক শিক্ষিকাদের অধিকতর গুণসম্পন্ন হতে হয় না হলে এদের সমস্তা আরও 
হয়ে পড়ে শিক্ষামূলক ভ্রমণ, সাহিত্য আলোচনা, বিতর্কসভা ও বিষ্যালয়স্থায়ত 
প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এই ধরনের শিক্ষার্থীকে যথেষ্ট সাহায্য করা যায়। Sea 
কালে বহুমুখী শিক্ষাধারা সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের শিক্ষার্থীর চাহিদা 
মেটানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করা! হয়েছে। এসব ব্যবস্থাকে আরও বিজ্ঞ 
ও বাস্তবভিত্তিক করা প্রয়োজন | 
(8) বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি গঠন (Development of proper attitu 

এই ধরনের শিক্ষার্থীদের বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি ও জীবনদর্শন গঠনেও শিক্ষাকর্মীদের সাহা 
করতে হবে। এর! যেন বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় Doge না হয়ে পড়ে। T 
প্রতিযোগিতার মাধ্যমে এদেরকে আপন আপন কচি ও প্রবণতা, SEM 
প্রতিভাবিকাঁশের যোগ দিতে হবে। একথা ভুললে চলবে না যে প্রতিভা 
ভবিষ্যৎ খুবই উচ্দল। তাই সুষ্ঠ সঙ্গতিস্থাপনে ও সমাজ পরিবেশে NIT 
উপযুক্ত ব্যবস্থা কর! দরকার | 
(৫) গুহ ও বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ (Close connection bet 
home and school): এই শ্রেণীর সার্থক শিক্ষার ব্যাপারে গৃহ ও !ব 
মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকা প্রয়োজন | এদের চাহিদা কি, এ সম্পর্কে পিতা 


aap 


দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব কি এবং ভবিষ্কাতে এর! কিভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে চার 
তার দিকে ঠিকমত দৃষ্টি দিতে গেলে বিদ্যালয় ও গৃহের মধ্য ঘনিষ্ট যোগাযোগ 
রাখার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। অভিভাবকরা যা চান, শিক্ষক-শিক্ষিকারা তাকে 
কতখানি মর্ধাদা দিতে পারেন বা উপযুক্তভাবে গড়ে তোলার জন্তে বিস্থালয়ের 
| পরিকল্পিত বাবস্থায় অভিভাবকরা কতখানি সক্রিয় সহযোগিতা দান করতে পারেন 
তা জন্যে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের গুরুত্ব রয়েছে । তাই অভিভাবক, শিক্ষক 
ও ছাত্র সকলের মধ্যে একট] নিবিড় যোগ সুত্র থাক] প্রয়োজন | 
অবশেষে আমর] বলতে পারি যে, উভয় প্রান্তের ব্যতিক্রমীর! সব সময়ই সমাজের 
কাছ থেকে যত্বপর দৃষ্টি ও পরিপোষণ আশা. করে « তাই এদের উপযুক্তভাবে শিক্ষা- 
বাবস্থা পরিকল্পনা করতে না পারলে সামাজিক দায়িত্বপালনে গুরুতর ক্রটি থেকে যাবে। 
আধুনিককালে যখন নবশিক্ষার র্ূপায়ণে আমরা ব্রতী হয়েছি তখন আমাদের বলিষ্ঠ 
দৃষ্টিভঙ্গি ও atta Reas গ্রহণের প্রয়োজনীয়ত| নবাধিক। বাতিক্রমীদের 
কলাণ প্রকারান্তরে ঘমাজেরই কল্যাপ_এই বোধ আমাদের মধ্যে জাগ্রত করা 
| একান্তভাবে কাম্য | 


প্রশ্নাবলী 
1. Who are exceptional children? Why are they so called ? 
2. What positive steps can be taken to meet their educational needs ? 
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অষ্টাদশ Seis 3 
বুদ্ধি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন তত্ব 


(Theories of Intelligence) 


Ss! প্ৰাচীন seater (Traditional Views) 2 
বুদ্ধির প্রকৃতি সম্পর্কে মনোবিদ্দের বিভিন্ন মতবাদ “বুদ্ধি সম্বন্ধীয় তত্ব’ নামে 
পরিচিত। বুদ্ধি বলতে কি একটি মাত্র শক্তিকে বোঝায়, না 
প্রাচীন তব্বগুলির 
শ্রেণী বিভাগ একাধিক শক্তিকে বোঝায়, এ সম্পর্কে প্রাচীন মতবাদগুলিকে 
তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। (১) বুদ্ধি সম্পকীয় 
atasa মূলক ধারণা (Monarchic view), (২) বুদ্ধি সম্পকীয় সামন্ততন্ত্ মূলক 
ধারণ! (01189101010 view), (৩) বুদ্ধি সম্পর্কীয় নৈরাজ্য মূলক ধারণা (Anarchic 
view) | 
(১) বুদ্ধি সম্পকী য় রাজতন্ত্র মূলক ধারণা! £ এই ধারণা অনুসারে বুদ্ধি হল 
এমন এক কেন্দ্রীয় মানসিক শক্তি যা মানুষের সকল রকম ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে 
be cn বুদ্ধি হল এমন এক মানসিক শক্তি যার পরিচালনায় অ 
মানসিক শক্তিগুলি ক্রিয়া করে। বুদ্ধি যেন রাজা, অ. 
মানসিক শক্তিগুলি তার অধীনস্থ প্রজ!। বুদ্ধির দ্বারা অন্যান্য শক্তিগুলি নিয়ন্ত্রিত হয় 
(২) বুদ্ধি সম্পকী'র জামান্ততন্স মূলক ধারণ £ এই ধারণা অনুমারে রু 
দিব কোন একক মানসিক শক্তি নয়, যা অন্যান্ত মানসিক শ 
গুলিকে নিয়সত্রিত করে । এই ধারণা অনুযায়ী বুদ্ধি হল কতকগুরি 
বিশেষ বিশেষ মানসিক শক্তির সমন্বয় । কতকগুলি বিশেষ বিশেষ মানসিক Ne 
সমবেতভাবে সমস্ত মানিক প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে। 
(৩) বুদ্ধি সম্প্কীর নৈরাজ্য মূলক ধারণ £ এই ধারণা অনুসারে মনে 
aie Ga মধ্যে অসংখা WA মানসিক শক্তির অস্তিত্ব আছে, যে 
সম্মিলিত শক্তিই হল বুদ্ধি। বুদ্ধি কোন একক শক্তি বা বি 
বিশেষ শক্তির সমন্বয় নয়। 
উপযুক্ত মতবাদগুলি নির্ভরযোগ্য নয়, কেন ন! এগুলিকে বিজ্ঞানসম্মত 
করা হয় না। এইগুলি অনুমান প্রস্থত, পরীক্ষণ-নির্ভর নয়। কিন্ত আধুনিক 
যনোবিদ্গণ বুদ্ধি সম্পর্কে যে তরগুলি প্রকাশ করেছেন, গাণিতিক সংব্যাখ্যানে 
উপর সেগুলি প্রতিষিত। যদিও তাদের মধ্যে প্রাচীন ধারণাগুলি বর্তমান: 
আমর এক্ষণে তিনটি আধুনিক বুদ্ধি সম্পর্কীয় তত্ব আলোচনা করছি। 


বুদ্ধি avery বিভিন্ন তত eas 


২। আঞুনিনক saat (Modern views) s 


(ক) স্পীর়ারম্যান-এর দ্বি-উপাদান তত্ব (Spearmans’ Two Factor 
Theory) : 
প্রসিদ্ধ ব্রিটিশ মনোবিদ্‌ স্পীয়ারম্যান ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তার বুদ্ধি সম্বন্ধীয় Sai 
মম্পূর্ণভাবে গাণিতিক যুক্তির উপর ভিত্তি করে উপস্থাপিত করেন। তার মতে প্রত্যেক 
HS ব্যক্তির একটা সাধারণ মানসিক শক্তি (general ability) আছে 
যেটি তাঁর বিভিন্ন কার্ধের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। এই মাধারণ 
মানসিক শক্তির তিনি নাম দিয়েছেন g আর এই সাধারণ মানসিক শক্তি ছাড়াও 
বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য একএকটা| বিশেষ মানসিক শক্তি (Special ability) আছে 
যার নাম তিনি দিয়েছেন | কোন ব্যক্তির সব রকম কাজ 
বিশেষ মানসিক শক্তি 
করার সমান শক্তি থাকে না; কোন কাজে তার কম দক্ষতার, 
কোন কাজে বেণী দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় । যেমন, কোন ব্যক্তির নৃত্য, সঙ্গীত 
প্রভৃতিতে যথেষ্ট নৈপুণ্য থাকতে পারে, কিন্তু অঙ্থশান্ত্রে বা বিজ্ঞানে তেমন দক্ষতা 
নেই। আবার কোন ব্যক্তির অঙ্বশান্ত্র দক্ষতা দেখা গেলেও সঙ্গীতশান্ত্ে কোন 
তা দেখা যাঁয় না। ব্যক্তির সব বুদ্ধিমূলক কাঁজেই ‘৪'-এর প্রয়োজন ; বিশেষ 
বিশেষ কাজের জন্য ‘৪’-এর প্রয়োজন | 
যেমন, সঙ্গীতের জন্য প্রয়োজন কিছুটা ‘৪’+ সঙ্গীতের ‘৪’; অঙ্কের জন্য প্রয়োজন 
কিছুটা garea ৪ ইত্যাদি । কোন ব্যক্তির বুদ্ধি হল তার সাধারণ মানসিক 
শক্তি এবং বিশেষ মানসিক শক্তির যোগফল । মানুষের প্রত্যেকটি বুদ্ধিমূলক কাজকে 
বিশ্লেষণ করে একটি সাধারণ উপাদান এবং একটি বিশেষ উপাদান, এই ছুই উপাদান 


পাওয়া ata বলে একে বলা হয় ছ্বি-উপাদান SF | 
J. Butcher) স্পীয়ারমযানের এই SF সম্পর্কে মন্তব্য 


*মনোবিদ বুচার (4. 
| করতে গিয়ে বলেছেন যে তীর এই তত্ব মনোবিদ্দের মানুষের 
915. সাধারণ বুদ্ধির (general inteliigence) গুরুত্ব সম্পর্কে 
সচেতন করে দিয়েছে। 


night) স্লীয়ারম্যান-এর দ্বি-উপাদান তত্ব 


"রেক্স এবং নাইট (Rex and K 
এই মতবাদের উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হল এই 


সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন যে, 


~ 


gence ; Its nature and measurement. 


1. H.J, Butcher; Human intelli 
and Intelligence Tests. Page 13. 


2. Rex and Knight: Intelligence 
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যে, আমাদের সমস্ত বৌদ্ধিক কাঁজের এবং চিন্তার একটা সাধারণ উপাদানে 
স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে এবং এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই 
কারণে যে, একে আমরা বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে ব 
পারি ৷ প্পীয়ারম্যান নিজেই এর নাম দিয়েছেন B | 
স্পীয়ারম্যান সাধারণ মানসিক শক্তিকে বুদ্ধি বলে আখ্যাত করেন নি। বি 
একাধিক ক্ষেত্রে তিনি এই সাধারণ মানসিক শক্তিকে বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন বু 
মনে করেছেন। E. 
বুদ্ধি সম্পর্কে প্রাচীন বাজভ্ত্রমূলক ধারণার সঙ্গে স্পীয়ারম্যানের এই Slew 
কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু প্রাচীন ধারণার মত স্পীয়ারম্যানের এ 
wee অনুমান মাত্র নয়। তিনি গাণিতিক যুক্তির উপর ভিত্তি করে তার 
এই wee প্রতিষ্ঠা করেছেন।  স্পীয়ারম্যান অনেকগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে Š 
seel পরীক্ষণ কার্ধ চালান এবং তাদের বিভিন্ন ধরনের বৌ &? 
কার্য সম্পাদন করতে দেন। তিনি এই বিভিন্ন ধরনের বে 


ধারণার সঙ্গে ল্পীয়ার- ১ 
ম্যানের তত্বের পার্থক্য কাজের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করলেন। রা? 


স্পীয়ারম্যান বিভিন্ন বৌদ্ধিক কাজের মধো একটা বিশেষ নিয়ম অমুম্রণ কে 
পারস্পরিক সহগতি নির্ণয় করে এবং গাণিতিক গণনার সাহায্যে তার বিখ্যা 
বুদ্ধি সম্পর্কীয় তত্বটি প্রতিষ্ঠা করলেন | এ 

সমালোচন| £ স্পীয়ারম্যানের এই মতবাদ কেউই সমর্থন করেননি 
সকলেই এই মতবাদের সমালোচনা করেছেন । আমেরিকায় থর্নডাইক (The 
dike) সর্বপ্রথম এই মতবাদের মমালোচনা FTIA | তিনি এই 
অভিমত প্রকাশ করেন যে, মন হল অনেকগুলি বিশেষ বিশে 
স্বাধীন ক্ষমতার সমন্বয় (a host of highly particularised and independen 
faculties)! কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি তার এই মত বর্জন করেন এবং আম দে 
বিভিন্ন বৌদ্ধিক ক্রিয়ার মধ্যে একটি একক বা সাধারণ উপাদানের (a unitan 
factor or general factor) সন্ধান FTIA | 7 

Gia স্পীয়ারম্যানের মতবাদের সমালোচনা করেন থমদন (99474 
Thomson)| তার মতে শ্পীয়ারম্যানের পূর্বোক্ত মতবাদের সহায়তা ছাড় 
আমাদের বৌদ্ধিক কাজকে অন্যভাবে খাঁড়া করা যেতে পারে 
তাঁর মতে আমাদের সমন্ত বৌদ্ধিক কাজোর মধো একটিম! 


থনডাইকের সমালোচনা 


খমসনের সমালোচন! 
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সাধারণ উপাদান ক্রিয়া করছে একথা বল! যেতে পারে না। কতকগুলি ক্ষমতা 
বা উপাদান দলবদ্ধ হয়ে থাকে এবং এই দলবদ্ধ উপাদানগুলি (group factors) 
আমাদের বিভিন্ন মানসিক ক্রিয়ার মধ্যে প্রকাশ পায়। 

থমসনের এই সমালোচনা স্পীয়ারম্যানের- Sates Se প্রথম ঘেভাবে 
উপস্থাপিত হয় কেবলমাত্র তাঁর বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত হতে পারে। কেননা, পরবর্তী- 
কালে ১৯২২ Jia Royal $০০-র কাঁছে যেভাবে স্পীয়ারম্যান মতবাদটি 
উপস্থাপিত করেন এবং তীর ‘The Abilities of Man’ গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করেন, 
তাতে পূর্বোক্ত, বিষয়টিকে তিনি স্বীকার করে নেন। তার 
স্পীয়ারমান-এর মত- 
বাদের পরিবঠিতরপ মতে যখন Shaw জ্ঞানকে বাবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে 

হয় তখন সাধারণ মানসিক শক্তি (general factor) এবং 

বিশেষ মানসিক শক্তি (special factor) ছাড়াও এক ব্যবহারিক উপাদ্বান 
(practical factor) আমাদের কাজে ও চিন্তার মাধ্যমে প্রকীশিত হয়। যেমন, 
কোন ব্যক্তি mii ভাষা শিক্ষা করতে চায়, সেক্ষেত্রে তার মাধারণ মানসিক 
শক্তি বা ‘৪’, ভাষা শিক্ষা করার জন্য বিশেষ মানসিক শক্তি বা ‘s’ এবং তাছাড়াও 
বাঁচিক শক্তি অর্থাৎ বাক্যের অর্থ উপলব্ধি করার জন্য মানসিক শক্তির (Verbal 
ability) প্রয়োজন | শেষের শক্তিটি হল ব্যবহারিক উপাদান (practical 
factor) কেননা বাক্যের অর্থ বোঝার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সবরকম মানসিক ক্রিয়ার 
ক্ষেত্রেই শেষের শক্তিটির প্রয়োজন। 

খে) খার্সটোন-এর মৌলিক ও মানসিক শক্তি সম্বন্ধীয় তত্ব 
(Thurstone’s Primary Mental Ability Theory) : প্রসিদ্ধ মার্কিন মনোবিদ্‌ 
থার্সটোন কোন একটি বিশেষ মানসিক ক্ষমতার অস্তিত্ব স্বীকার করেননি। তার 
মতে বুদ্ধি বলে কোন একক শক্তি at) তিনি স্বীকার করতে চান না যে, 
আমাদের সব রকম বৌদ্ধিক কাঁজের মধ্যে একটি সাধারণ মানসিক শক্তি ক্রিয়া 
করে। তার পরিবর্তে তিনি সাতটি মৌলিক মানসিক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার 
করেছেন। areta ৫৬ রকমের বিভিন্ন বুদ্ধির অভীক্ষ] নিয়ে প্রায় ২৪* জন 
সাও নাদিৰ শিক্ষার্থীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসেন ঘে, 
মানসিক শির. বুদ্ধি কতকগুলি পরপ্পর নিরপেক্ষ স্বাধীন প্রাথমিক মানসিক 
afacan স্বীকৃতি শক্তির ছারা গঠিত। এই সাতটি মৌলিক মানদিক শক্তি হল : 

(১) বাঁকোর অর্থ উপলব্ধি করার মীনলিক শক্তি (Verbal comprehension 


av) 
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(২) দ্রুত শব ব্যবহার করার ক্ষমতা (Word fluency বা W) | 
(৩) সংখ্যা ব্যবহার করার ক্ষমতা (Number fluency ব| N )। 
(৪) স্থতি বা বিষয়বস্ত মনে সংরক্ষণের ক্ষমতা (Memory বা M) | 
(৫) Be প্ৰত্যক্ষ করার শক্তি (Perceptual ability বা P) | 


(৬) স্থানগত সম্বন্ধ নিরূপণের ক্ষমতা (Ability to visualise relation in | 


space বা! S) | 
(9) যুক্তিতর্ক করার ক্ষমতা (Reasoning বা R) | 


থার্সটোনের মতে বুদ্ধি বলে কোন বিশেষ মানমিক শক্তির অস্তিত্ব নেই। বুদ্ধি 
প্রকৃতপক্ষে উপরিউক্ত সাতটি শক্তির একটি সম্মিলিত রূপ । কোন একটি কাজের দন্ত 
ও টার যে সবকয়টি শক্তিরই প্রয়োজন হবে এমন কোন কথা নেই। 
সন্মিলিত রূপ কোন একটি কাজের জন্য হয়ত দ্রুত প্রত্যক্ষ করার শক্তি (P), 
যুক্তিতর্ক করার ক্ষমতা (R) এবং স্থৃতিশক্তি (M) এই তিনটি 
মানলিক শক্তির প্রয়োজন হয়। আবার অন্ত একটি কাঁজ করার জন্ত হয়ত সংখ্যা 
ব্যবহার করার ক্ষমতা (N), yfexife (M) এবং যুক্তিতর্ক করার ক্ষমতার (R) 
প্রয়োজন হয়। যখন যেরকম প্রয়োজন, দেইরকমভাঁবেই মানসিক শক্তিগুলি 
সম্মিলিত হয়। 


যদ্দিও পরবর্তীকালে থার্টটোনের মতবাদের নানারকম সমালোচনা করা হয়েছে 
তবুও আজকাল অনেক বুদ্ধির অভীক্ষ1 (Intelligence Test) এই urea উপরে 
ভিত্তি করে গঠন করা হয়েছে।- 
(গ) থখমসনের বাছাই G_ (Thompson's Sampling Theory) $ 
ব্রিটিশ মনোবিদ্‌ গড ফ্রে থমসনও মনে করেন যে, আমাদের সব বুদ্ধিমূলক কাজের 
পেছনে কোন একটি বিশেষ মানসিক শক্তি ক্রিয়া করে না। মনের মধ্যে অগণিত- 
শক্তিকণার অস্তিত্ব আছে। প্রত্যেকটি শক্তিকণা বুদ্ধির একক 
ms শক্তি ৰণার anii কোন একটিমানসিক কাজ করার সময় এই শক্তিকণা- 
গুলির মধ্যে কতকগুলি শক্তিকণা একত্র হয়ে একটি দল বাঁধে 
এবং আমাদের মধ্যে এ কাজটি সম্পন্ন করার সামর্থ্য সৃষ্টি করে। কোন্‌ বিশেষ কাজে 
কতকগুলি শক্তিকণা একত্র হয়ে একটি দল গড়ে তুলবে, কাজের প্রকৃতি এবং 
মানসিক শক্তিকণাগুলির নিজ নিজ ক্ষমতার উপর সে বিষয়টি নির্ভর করে। কোন 
কাজে প্রয়োজনীয় বুদ্ধি বলতে এই শক্তিকণাগুলির দলকেই বে|ঝাঁয়। কোন কাজে 
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কতকগুলি শক্তিকণার প্রয়োজন হবে তা নির্ভর করে বাছাই (Sampling)-<2 
নীতির উপরূ। 
মন্তব্য £ পূর্বোক্ত বুদ্ধিসদধ্ধীয় তবগুলির মধ্যে কোন তত্বই এককভাবে 
সন্তোষজনক নয়, যেহেতু কৌন তই বুদ্ধিকে সার্থক ভাবে বিশ্লেষণ করে বুদ্ধির যথার্থ 
হ্বদূপটিকে উদঘাটিত করতে পারেনি। মাঙ্গষের মানসিক ক্ষমতার মধ্যে কতটুকু 
সহজাত বা কতটুকু পরিবেশের দ্বারা বিকাশপ্রাধ পূর্বোক্ত ততগুলি তার কোন 
ব্যাখ্যা দিতে পারেনি । থার্সটোন যে সাতটি মৌলিক মানসিক শক্তির কথা বলেছেন 
তার সবকয়টিই সহজাত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবক1শ থেকে যায়। যেমন, 
বাক্যের অর্থ উপলদ্ধি করার মানদিকশক্তি কি সহজাত, না পরিবেশজাত1 এই 
শক্তির উপর পরিবেশের প্রভীবকে একেবারে অস্বীকার কর! যেতে পারে না। 
উত্তম পরিবেশেই ব্যক্তির এই জাতীয় ক্ষমতার যথাযথ প্রকাশ ঘটার সম্ভাবনা | 
স্টাগনার এবং কাঁরোস্কি ( Stagner and Karwoski) স্পীয়ারম্যান ও 
খার্সটোনের মতবাদের সমন্বয় সাধনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তদের মতে 
স্পীয়ারম্যানের বিশেষ মানসিক শক্তি যাঁকে তিনি P বলে 
belie 3 অভিহিত করেছেন। শিশুদের মানসিক সংগঠনের বর্ণনায় 
এবং থার্সটোনের সাতটি মৌলিক মানদিক শক্তিসম্পকীয় 


মতবাদ বয়স্ক ব্যক্তির মানসিক সংগঠনের বর্ণনায় প্রযোজ্য | 


প্রশ্নাবলী 


Describe the Various theories of Intelligence. 
Critically Consider Spearman’s two factor theory, 
dern views regarding theorie’s of intelligence are tenable? 


How far the mo: 
ences, justify the theories of Intelligence. 


In the light of experimental evid 


sepr 


বিভিন্ন বিশ্ববিষ্ঠালয়ের প্রশ্নাবলী 


CALCUTTA UNIVERSITY 


EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 
1973 
Full marks- 100 
Answer ANY FIVE questions 
The questions are of equal value 


Candidates are required to give their answers in their 
own words as far as practicable. 


1. Discuss the nature and scope of Educational Psychology. 

2. How is emotion related to instinct? Indicate the place of 
emotion in education. 

3. Analyse the concept of intelligence. Whom would you — 
consider as exceptional children ? 

4. What isa sentiment? How is it formed? Discuss how 
the school can help in developing the moral sentiment of its pupils. 

5. Illustrate the different methods of learning. Which of them 
would you encourage in your class-room teaching ? 

6. Describe the principal stages in the development of a child 
with particular reference to adolescence. 

7. Elucidate some of the determinants of attention. In what 
ways can the attention of the pupils be secured ? | 
8. What is the psychology of the unconscious ? Bring out its 

t 


influence on the educational practices. 
9. Write notes on any two of the following : 
(a) Aesthetic appreciation. 
(b) Mental health. 
(c) Law of Exercise. 
(d) Personality. 
10. Tabulate the following twentyfive scores into a frequency 
distribution, using an interval of 3 units and compute. the mean 


and median : 
61 67 84 69 66 
83 71 63 72 72 
67 82 16 76 70 
81 78 65 86. 73 
72 75 77 67 72 


1972 


_ Full Marks—100 


Answers ANY FIVE questions 
The questions are of equal value 
Candidates are required to give their answers in their 
own words as far as practicable 
1. What are instincts? Discuss their importance in the 
education of human beings. 
2, Define character. How would you organize the school 
environment for the formation of character of your pupils 7 
3. Describe one experiment made on learning with animals 
and bring out its relevance to education. 
4. What ate memory and imagination 7 Determine the 
conditions of a good memory. 
5. Examine the chief characteristics of emotion. Show, by an 
example, how emotions are ‘conditioned’. 
6. Discuss in the light of experimental findings when and to 
what extent transfer takes place. Add your comment. 
7. Show your acquaintance with any standardised intelligence 
test and indicate how it measures intelligence. 
8. Give a brief account of the special needs of the adolescent 
and indicate their educational implications, 
9. Write notes on any two of the following £ 
(a) Individual difference. 
(b) Vocational guidance. 
(c) Maladjusted children. 
(d) Law of Effect. 
10. From the following di 
Mean and (b) Standard Deviation. 


stribution of scores compute (a) 
Represent the data graphi- 


cally : 
Scores Frequency 
26—30 3 
21—25 184 
16—20 20 
11—15 6 
6—10 4 


40 


1971 
EDUCATIONAL PSYCHOLOGY 


1, What is the subject-matter of Psychology ? Consider the 
place of Psychology in Education, 
2, How are habits formed? Bring out the uses and abuses of 
habit-formation. i oh 
3, Examine the role of heredity and environment in 
development of a child and show their relation to each other. 
4. What is sublimation? ‘The whole task of education is to 
sublimate the instinct ?— Discuss. ? 
5, Give a general idea of intellegence tests and indicate ‘iets 
importance in educational and vocational guidance. $ 
6. Why is attention important in education ? „Elucidate hes 
external and internal determiners of attention. 
7. State, clearly, Thorndike’s major laws of learning. How 
far are they adequate in explaining human learning ? 
8. What is psycho-analysis ? Discuss its bearing on education, 
9. Write notes on any two of the following : 
(a) Causes of forgetting. 
(b) Exceptional children. 
(c) Mental health. Uns 
(d) Standard deviation. 
10. Calculate the mean, median and mode for the following 
frequency distribution (use the short method in computing the 
measures) : 


Scores Frequency 


120—122 
117--119 
114—116 
111—113 
108—110 
105—107 
102—104 
99—101 
96— 98 
93— 95 
90— 92 


|| 
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JADAVPUR UNIVERSITY 


PAPER II 
Psychological Foundations of Education—1974 
Answer any five questions. 
All questions carry equal marks, 

1. What is Educational Psychology ? How does it helpa 
teacher to understand the total job of teaching in all its 
intricacies ? 

2. Discuss the nature of instincts. Mention at least three 
important instincts and conside how energy of such instincts may 
be utilised for learning. 

3. Describe one experiment made on learning with animals 
and bring out its relevance to education. 

4, Show your acquaintance with any standardized intelligence 
test and indicate how it measures intelligence. 

5. What are habits? How are habits formed ? What steps 
will you take, as a practical teacher, to eliminate any undesirable 
habit in your pupils ? 

6. Whom do you call exceptional children ? How can they be 
educationally helped ? 

7. Does ‘Transfer of training’ take place 7 Cite experimental 
evidence in support of your conclusions. 

8. Whom would you consider as maladjusted children ? How 
can you effectively help them ? 

9. The following distribution of scores has been obtained by 
administering an arithmetical ability test to a group of 50 
children. 

Find the measures of their central tendency. 


Scores Frequency 
46—50 5 
41—45 10 
36 —40 15 
31—35 10 
26—30 8 


21—25 2 


PAPER II 
Psychological Foundations of Education— 1973 


Answer any five questions, 
All questions carry equal marks, 


1, What are the functions of educational psychology ? Select 
a particular educational problem and show how the study of 
educational psychology can help you to solve it. 

2. What is learning and what is maturation? Cite a few 
experimental findings that have led us to infer that learning is not 
independent of maturation. | 

3. Motives are the sine qua non of all human learning. 
— Discuss. 

4. Elucidate ‘Spearman’s Theory of Intelligence’ and add — 
some critical notes on it. 

5. Why is attention important in education? Elucidate the 
determiners of attention. 

6. What are the conditions of good memory ? Can memory 
be improved? If so, how? If not, why 7? 

7. Discuss the relative importance of heredity and environ- 
ment in the psychological development of a child. 

8. Write notes on (any two): 

(a) Sublimation of instincts, 

(b) Projective tests of personality. 
(c) The Unconscious. 

(d) Measures of variability. 

9. Tabulate the following 25 scores into frequency distribu- 
tion, using interval of 5 units. Let the first interval begin with 
score 30. 

61, 50, 35, 56, 45, 48, 59, 47, 37, 45, 51, 40, 41, 49, 44, 52, 31, 
43, 48, 45, 54, 49, 41, 52, 41, 

Compute the mean, the median and the mode for the distribu- 
tion. 


Attempt any five questions. 
All questions carry equal marks. 
a 1. Enumerate some practical problems you faced as a prac- 
tising teacher and state how your knowledge of psychology helped 
; you in dealing with them. 
p 2. What are the important characteristics of emotion? Are 
emotions educationally useful? How? 
3, Discuss how habit forming is a part of education. How will 
| you eliminate any undesirable habit in your students ? 
í 4. What is mental age ? How can it be used as a measure of 
` intelligence? What are the important educational uses of intelli- 
gence tests ? 
5. Elucidate the concept of Individual Differences and discuss 
their educational and vocational implications. 

6. Describe in detail the human needs that are prominent 
during adolescence. - How are they taken care of in our culture ? 
7. Discuss the scope of application of Thorndike’s Laws of 

Learning in the classroom situation. 
8. Write short notes on any two of the following : 
(a) Education of exceptional children. 
(b) Sex education. 
(c) Case Study. 
(d) Standard Score. 
9. Graphically represent the following frequency distribution 
and calculate its Standard Deviation by using the Short method. 


Steps 
95—99 
90—94 
85—89 
80—84 
75—19 
70—74 
65—69 
60—64 
55—59 
50—54 
45—49 
40—44 


PAPER II 
Psychological Foundations of Education—1972 
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PAPER II 
Psychological Foundations of Education —1971 


1, ‘Educational psychology helps to provide a better back 
ground for understanding the total job of teaching in all i 
intricates’.—Discuss. 

2. What is intelligence ? Describe any intelligence test 
you know and show how intelligence can be measured with it, 

3, “Interest is latent attention and attention is interest | 
action’’—Elucidate. a 

4. Analyse memory. Can memory be improved? Givi 
reasons for your answer. 

5. Critically examine the Gestalt Theory of Learning. 

6. Discuss the relative role of heredity and environment i 
the development of a child. 

7, Describe maladjusted children. How can they be psychol 
gically helped 7 

8. Write short notes on any two of the following ২ 

(I) Mental health, (ii) Instincts, (iii) Perception, (iv) 
Attitudes. 

9. What are the various measures of central teadenbpalll 


when to use them ? 
Calculate the Mean and Standard Deviation of the followi 


distribution : 


Scores Frequency 
81—90 1 
71—80 3 
61—70 4 
51—60 7 
41—50 10 
31—40 15 
21—30 40 
11—20 11 
1—10 . 9 
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